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আমি যখন বর্তমান গ্রন্থটি লিখছি, তখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এই 
দেশের সর্বজন বরেণ্য, শ্ছেয় প্রধানমন্তী। জনগণ তাঁকে অবাধ ও সুম্ভ, 
নির্বাচনের মাধ্যমে বর্তমান আসনে বসিয়েছেন। যে গণতান্ত্রিক আদর্শে 
উদ্বদ্ধ হয়ে তিনি সারাজীবন সংগ্রাম করেছেন, সেই আদর্শের মাধ্যমেই 
তিনি জনগণের পক্ষ থেকে ক্ষমতার অধিকারী হয়েছেন। এদিক থেকে 
তার জীবনেতিহাস রচনায় ও ব্যক্তি-চরিত্রের মূল্যায়নে কোন বাধা থাকতে 
পারে না, কেননা তিনি জনগণেরই একজন। আমি তাই জনগণের সাম- 
গ্রিক সংগ্রামকে সামনে রেখে সংগ্রামের অগ্রনায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের 
জীবনকে ও তার কালের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক 
ও অন্যান্য ঘটনাবলীকে তথ্যের সাহায্যে তুলে ধরতে চেস্টা করেছি। 

এদেশের কিছুসংখ্যক পণ্ডিত ব্যক্িরি মধ্যে এমন ধারণা ও প্রবণতা 
বিদ্যমান যে, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস অথবা সাম্প্রতিক 
কালের ইতিহাস-বিশ্ত ব্যক্তিদের তথ্যমূলক জীবনকাহিনী লিখবার 
সময় এখনো আসে নি। আমি ইতিহাসবেস্তা নই এবং ইতিহাসবিদের 
স্পর্ধাও আমার নেই। কিন্তু আমি মনে করি যে, এইরাপ ধারণা সম্পূর্ণ 
প্রান্ত। উন্নত দেশগুলোতে, বিশেষ ক'রে আমেরিকা, ইংল্যাণড, সোভিয়েত 
ইউনিয়ন, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে সমসাময়িক ঘটনা ও নেতুস্থানীয় ব্যতিদদের 
নিয়ে অজস্র গ্রন্থ লিখিত হয়েছে এবং হচ্ছে। 

ইতিহাস কোন ব্যভিগবিশেষের কল্পনা-বিলাসের অভিব্যক্তি হতে পারে 
না। ইতিহাস অগ্রসর হয় তথ্যের হাত ধরে। তথ্যের সাহায্যে সত্যকে 
প্রতিজ্ঠত করে বলেই ইতিহাস একটি বিজ্ঞান। তথ্য বিশ্লেষণে একজন 
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আরেকজনের থেকে ভিন্নমত পোষণ করতে পারেন- বিশ্লেষণ-পদ্ধতি 
ভিন্নতর হতে পারে, কিন্ত ইতিহাসে নিজস্ব মনগড়া কথা বলবার কোনরাপ 
অবকাশ নেই। 

এ-কারণেই সাম্পৃতিক কালের ইতিহাস লিখবার মত তথ্য যদি হাতে 
থাকে, তবে সেই তথ্যের সাহায্যে ইতিহাস রচনায় কোন বাধা থাকতে 
পারে বলে আমি মনে করি না। ইতিহাস রচনায় কিংবা এতিহাসিক গবে- 
ষণায় শেষ কথা বলে কিছু নেই। ইতিহাস লেখার পদ্ধতি একটি গতি- 
শীল পদ্ধতি । সাম্পতিক কালের ঘটনাপঞী নিয়ে ইতিহাস হতে পারে, যদি 
তা" তথ্যনির্ভর হয়। কিন্তু ইতিহাসের বক্তব্য কখনই চড়ান্ত নয়। 
পরবতা এতিহাসিক আরো নতুন কথা বলবেন, নতুন তথ্য সনিবেশিত 
করবেন- দে সম্ভাবনা সব সময়ই এঁতিহাসিক গবেষণায় বিদ্যমান 
সৃতরাং, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস লিখবার সময় এখনো 
আসে নি, শেখ মুজিবের জীবনী এখন লেখা ঠিক হবে না,_ এইসব 
প্রতিকিয়াশীল বিরূপ মনোভাব যারা পোষণ করেন বা প্রচার করেন 
আমি তাঁদের সাথে একমত নই। ইতিহাস যদি একটি তথ্যনির্ভর বিজান 
হয়, তবে সেই বিজক্তানের অভিব্যক্তির জন্য সময় দিয়ে কোন প্রাচীর 
গড়া যায় না। কালের অমোঘ নিয়মে ঘটনা যখন ঘটে তখনই তা" ইতি- 
হাস হয়, তার বর্ণনার জন্য সময়ের পরীক্ষার হয়তা কিছুটা প্রয়োজন 
থাকতে পারে, কিন্তু তা* অপরিহার্য নয়॥ ইতিহাসের পথ প্রশস্ত এবং উল্মুক্ত। 

ইতিহাস সম্পর্কে প্রাচীন ধারণার বহুল পরিবর্তন ঘটেছে। এক সময় 
রাজ-রাজড়াদের কাহিনী বর্ণনাই ছিল ইতিহাসের ম্ল প্রতিপাদ্য বিষয়। 
কিন্ত বর্তমানে ইতিহাসের প্রধান লক্ষ্য একটি গোটা জাতি, একটি গোটা 
সমাজ, একটি সমগ্র দেশ। এর সাথে মিলিত হয় অপর জাতি, সমাজ 
বা দেশের আপেক্ষিক ও তুলনামূলক একটি বিশ্লেষণ । একই পরিস্থিতিতে 
অপর দেশে যা ঘটেছে, তার দৃষ্টান্ত সম্মুখে রেখে বর্ণনীয় কাহিনীর 
ম্ল্যায়ন ইতিহাসের একটি মৌল লক্ষ্য । কেননা, ইতিহাস ঘটনার চলমান 
জীবন্ত ছবি এবং তা” অত্যন্ত সবাক। একই পরিস্থিতিতে ও ঘটনাবর্তে 
এক দেশে যা ঘটে, অন্য দেশেও অনুরূপ পরিস্থিতি ও ঘটনাবর্তে তা, 
ঘটতে পারে এবং কখনো কখনো ঘটে থাকে । আবার ব্যতিকমও যে না 
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ঘটে, তা" নয় । তবে যা ঘটে তার বিবরণ, তার তথ্যনিষ্ঠ ও কালানুকমিক 
বর্ণনা, এবং তার যৃক্তিনিষ্ঠ ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণই ইতিহাস। এছাড়া 
মনে রাখতে হবে, ইতিহাসকে নিয়ন্ত্রণ করে মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি- 
পিপাসা--আর সেই পিপাসা থেকে উত্তত শ্রেণী-সংগ্রামের এক অমোঘ 
প্রবাহ । এক শ্রেণীর লোক সুখ ও আনন্দের লোভে, ক্ষমতার মোহে, 
অর্থের ও ভোগের লালসায় অপর শ্রেণীকে দাসত্বের শুস্খলে বাধতে চায়; 
অপর শ্রেণী চায় বলদুপ্ত পেশীগত শক্তি নিয়ে সেই শখ্খল ছিঁড়ে মুক্তি 
পেতে । বিশ্বের সবন্ন ইতিহাস তাই একদিকে এই শুখ্বলে বাধনের করুণ 
ও বীভৎস কাহিনীর, আর অন্যদিকে শুস্বল মোচনের যে প্রত্যয়সিজ সংগ্রাম 
দেশে দেশে যুগের পর যুগ অব্যাহত গতিতে চলে আসছে তার, বিশ্বস্ত 
বর্ণনায় তৎপর-_তথ্যনিষ্ঠ ও কালানুকমিক বিবরণের মাধ্যমে এবং বৈজ্ঞা- 
নিক ও যুক্তিবাদী বিচার-বিশ্লেষনের আলোকে ইতিহাস এই বন্ধন ও 
বন্ধন-মুক্ির স্বরূপ উদ্ঘাটন করে। 

যাহোক, ইতিহাসের মূল লক্ষ্য একটি সমাজ ও জাতি- কিন্ত কোন 
সমাজে বা জাতিতে এমন এক একজন ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে, যার কার্য- 
কলাপ দেই সমাজ বা জাতিকে এক নতুন মাহাত্ম্য অভিষিক্ত করে-- 
নতুনভাবে আলোড়িত করে-_-একটি দেশ, সমাজ বা জাতিকে নবজল্ম 
দান করে । শেখ মুজিব এমনি একজন অনন্যসাধারণ ব্যক্তি । 

ইতিহাসের মূল লক্ষ্য যদিও সমাজ- তথাপি এমন ব্যকিত্বকে ইতি- 
হাস উপেক্ষা করতে পারে না, কেননা সমাজ এমন ব্যক্তিত্বের মধ্যে 
আপন চলার শক্তি খুজে পায়। সমাজের ব্যথাবেদনা-দীর্ঘশ্বাস, সমাজের 
আনন্দ, আশা-নিরাশা, হাসি-কাম্না তার ব্যক্তিত্বে লালিত হয়--তিনি 
সমাজের পুজীভূত শক্তির প্রতীক। একটি সমাজকে তুলে ধরতে হলে 
এমন ব্যক্তি সামনে আসেন, আবার এমন ব্যজিকে তুলে ধরতে গেলে 
সমাজ সামনে আসে । সমাজ এবং এমন ব্যক্তিত্ব পরস্পর পরস্পরের 
সম্পূরক । শেখ মুজিব এমনি একটি ব্যক্তিত্ব। স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাস 
বর্ণনা করতে গেলে, এই দেশের সমাজের উত্থান-পতন, নবজাগরণ ও 
স্বাধীনতা ইত্যাদির ইতিবৃত্ত লিখতে হ'লে, শেখ মুজিবকে সর্বাগ্রে ও সবক 
স্মরণ করতে হয় । আবার শেখ মুজিব সম্পর্কে কিছু লিখতে গেলে কিংবা 
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তাঁর জীবনেতিহাস বর্ণনা করতে হ'লে, তার জননী জল্মভূমি বাংলাদেশ, 
বাংলাদেশের মানুষ, প্রতিবেশ, সমাজ, এতিহ্য সবই সামনে ও পেছনে এসে 
ভিড় করে। 

এই দুম্টিকোণ থেকেই বর্তমান গ্রন্থে আমি আমার বজ্তত্য পেশ 
করবার চেম্টা করেছি। আমার গ্রন্থের সবন্র সেই প্রয়াস ছড়িয়ে রয়েছে। 
বঙ্গবন্ধু সম্পকে কথা বলতে গিয়ে আমি তথাকেই বড় ক'রে দেখাবার 
চেম্টা করেছি, কল্পনা বা ভাবাবেগকে নয়। আর সেই তথ্য যেমন বঙ্গ- 
বন্ধুর জীবনকে প্রতিফলিত করেছে সত্যালোকে, তেমনি সেই তথ্যের 
ওজদ্বল্যে প্রতিবিধ্বিত হয়েছে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস। বাংলাদেশের 
ইতিহাস ও শেখ মুজিব দুটো অবিচ্ছিন্ন সম্তা। একটিকে ছাড়া অপরটি 
অসম্পর্ণ। 

এমন একটি গ্রন্থ রচনার কাজ যে সহজসাধ্য নয়, তা বিশ্লেষণের 
অপেক্ষা রাখে না। 

স্বাধীনতার পর বাংলা একাডেমী ও কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, এই 
দুটা অসম প্রতিষ্ঠানকে সমন্বয় ক'রে বাংলা একাডেমী নামে একটি 
প্রতিষ্ঠানে পরিণত করবার ও সেই প্রতিষ্ঠানকে গড়ে তুলবার দায়িত্ব আমার 
ওপর ন্যস্ত হয়। ফলে আমাকে কঠোর পরিশ্রমে প্রতিষ্ঠানটির গঠনমূলক 
কাজে আত্মনিয়োগ করতে হয়। সেই কাজের ফাঁকে সবটুকু সময় আমি 
এই গ্রন্থ রচনার পশ্চাতে ব্যয় করেছি। আমি যখন পশ্চিম বাংলার 
জলংগীতে সীমান্ত-যৃদ্ব-শিবিরে স্বাধীনতা সংগ্রামের সাংগঠনিক কমে 
লিপ্ত ছিলাম, তখনই এই গ্রন্থ রচনার পরিকল্পনা গ্রহণ করি। স্বদেশ 
প্রত্যাবর্তনের পর থেকে বহুবিধ কর্মব্স্ততার মধ্যেও আমি যে এমন 
একটি গ্রন্থ লিখবার দুরাহ কর্ম সম্পাদন করতে সমর্থ হয়েছি এবং 
সেই গ্রন্থ যে আজ পাঠকের সামনে তুলে ধরতে পেরেছি, সেজন্য আমি 
নিজেকে ধন্য মনে করছি । 

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা সম্পর্কে এষাবত বেশ কিছু- 
সংখ্যক গ্রন্থ লিখিত হয়েছে। কিন্ত সব গ্রন্থ নির্ভরশীল, একথা বলতে 
পারি না। আমি মূলতঃ পন্র-পন্ত্রিকা এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিশ্বস্ত কিছু 
গ্রন্থ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছি। এছাড়া, বঙ্গবন্ধুর সাথে আমার সুদীর্ঘ 


[দশ] 


ব্যক্তিগত পরিচয় আমাকে বিশেষভাবে সাহাষ্য করেছে । কঠোর ব্যস্ততার 
মধ্যেও বঙ্গবন্ধু আমাকে যে কপ্পেকটি অন্তরঙ্গ সাক্ষাৎকার দান করেছেন 
তার মূল্য এই প্রস্থ রচনার পশ্চাতে অপরিসীম। বঙ্গবন্ধু ও তার কোন 
কোন বিশিষ্ট অনুরাগী আমাকে সাক্ষাৎকার দান ক'রে বাধিত করেছেন। 

আমি গ্রশ্থটিকে তথ্যনিষ্ঠ ও গবেষণাম্লক ক'রে তুলবার চেষ্টা করেছি। 
বঙ্গবন্ধুর জীবন ঘটনাবহল। আমি সেই ঘটনাগুলোকে বিশ্বস্তভাবে অনু- 
সরণ করেছি এবং এঁতিহাসিক ধারাবাহিকতা রক্ষা ক'রে ঘটনাপজী সাজা- 
নোর দিকে দুষ্টি রেখেছি। যেখানেই প্রয়োজন, আমি ঘটনার মূল্যায়ন 
ও বিশ্লেষণ করেছি--তথ্যনিষ্ঠ বলেই এই ম্ল্যায়ন ও বিশ্লেষণ সত্যসন্ধ 
বলে আমি দাবী করতে পারি। সবাই আমার সাথে একমত হবেন, 
এমন আশা করি না-- তবে আমি নিজে যে সত্যানুসন্ধানে আন্তরিক হতে 
চেস্টা করেছি, সেই আত্মবিশ্বাসই আমার একমান্ত্র শক্তি । কি তথ্য 
পরিবেশনায়, কি মুল্যায়নে, সর্বত্রই আমি ইতিহাস-বিজ্ঞানের বস্তুগত ও 
যুত্তিনিভ্ভর দুষস্টিভঙ্গী অনুসরণে যত্রবান হবার চেস্টা করেছি। কতটা 
সফল হয়েছি, সে বিচার পাঠকের হাতে । তবে একথা সবিনয়ে বলতে 
পারি, বঙ্গবন্ধু অথবা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সম্পর্কে এযাবতকাল প্রকাশিত 
গ্নশ্থসমূহের মধ্যে আমার এই গ্রন্থ নির্ভরযোগ্যতায়, ব্যাপক তথ্য পরি- 
বেশনায় এবং অন্তরঙ্গ বিশ্লেষণে বিশিস্টতার দাবী করতে পারে। 

আমার আশঙ্কা হয়, আমার কোন কোন বন্ধু বইটির মলাট দেখেই 
অথবা নাম শুনেই মন্তব্য করতে পারেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মনো- 
রঞ্জনের জন্যই আমি এই গ্রন্থ রচনা করেছি। তাদেরকে একবার গ্রন্থটি 
অভিনিবেশসহকারে পড়তে অনুরোধ করবো। তারপরও ঘদি নিজের নির্মল 
বিবেককে সাক্ষী রেখে তারা এমন মন্তব্য করেন, তবে আমার বলবার 
কিছু থাকবে না। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আমার সম্পর্ক কখনই স্বার্থের দ্বারা 
আচ্ছন নয়। আসলে বঙ্গবন্ধুর একটি তথ্যনিষ্ঠ জীবনী রচনার গুরু 
দায়িত্কে আমি পবিল্র জাতীয়-কতব্য বলে মনে করেই এই কাজে ব্রতী 
হয়েছিলাম । আমার এই দায়িত্ব পালনে আমি কতটা আন্তরিক ও পরি- 
শ্রমী এবং কতটা নিষ্ঠাসম্পন্ন ও তথধ্য-জিজাসু হতে পেরেছি, তার মূল্যা- 
মনন নিরপেক্ষ সমালোচনার কম্টিপাথরে যাচাই হবে বলে আমি আশা রাখি। 


[ এগার ] 


বঙ্গবন্ধুর জীবনের পূর্ণাঙ্গ চিন্ত, তার সংগ্রামী জীবনের সামগ্রিক আলেখ্য, 
ব্যক্তি-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এবং জীবন-দর্শনের মৌলিকতা সবই আমি 
যথাযথ তথ্যের সাহায্যে এই গ্রন্থে তুলে ধরতে যত্ববান হয়েছি । অন্রান্ত ও 
সঠিক তথ্য পরিবেশনাই আমার আন্তরিক লক্ষ্য এবং সে লক্ষ্য অ্নে আমি 
আপ্রাণ চেস্টা করেছি। প্রায় তিনটি দশক যাবত বাংলাদেশের স্বাধীনতা 
সম্পকিত সামগ্রিক ঘটনাবলীতে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা এতই প্রবল ও ব্যাপক 
যে, তাঁর সমগ্র জীবনালেখ্য বর্ণনায়, তথ্যগত ভ্র.টি কিংবা কোন কোন 
তথ্যের বিচ্যুতি, আমার আন্তরিক প্রয়াস সত্তেও, হয়তো বা কোথাও ঘটে 
থাকতে পারে- সেটা অস্থাভাবিক নয়। তেমন ভ্র.টি-বিদ্যুতি অথবা 
অন্ল্েখন, যদিও বা কোথাও আমার সম্পূর্ণ অক্তাতে হয়ে থাকে, সুধী 
পাঠক তা” ক্ষমাসূন্দর দূষ্টিতে দেখবেন বলে আমি আশা করি। কোন 
সহাদয় তথ্য-সচেতন ব্যক্তি এ-ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করলে আমি 
বাধিত হব। 

আমার এই গ্রন্থের পাণুলিপির অনুলিপিতে সাহায্য করেছে আমার 
কয়েকজন স্নেহভাজন প্রান ছান্র। তাদের মধ্যে জিল্লুর রহমান, মঞ্জর 
মুর্শেদ, মোশাররফ হোসেন, জাকিউল হক এবং সুকুমার বিশ্বাসের নাম 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । আমার প্রাক্তন ছাত্র আবদুর রাজ্জাক গ্রন্থটির 
নির্ঘন্ট ও গ্রন্থপঞ্জী প্রণয়নে সাহায্য ক'রে আমার পরিশ্রম লাঘব করেছে। 
এদের সবার খণ আমি কৃতজচিত্ে স্মরণ করি। 


বাংলা একাডেমী, ঢাকা মযহা রুল ইসলাম 
১৭ই মার্চ, ১৯৭১ 
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এক ১-৫ দুই ৫-১২ ১--১২ 
সংগ্রামী জীবনের প্রথম অধ্যায় (১৯২০-১৯৪৭ ) ১৩-_-৭৪ 


জন্ম ১৩ পারিবারিক পরিচয় ১৩-১৪ পিতার আকাঙ্ক্ষা ১৪ কৈশোর জীবনের 
দুঃসাহসিকতা ১৪-১৫ প্রথম কারাবরণ ১৫ রাজনীতির দীক্ষা গ্রহণ ১৫-১৬ 
হক-সোহ্রাওয়ার্দীর সাথে পরিচয় ১৬ মুসলিম লীগের জন্ম ১৬-১৭ হিন্দু মহাসভা 
১৭ মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের কোন্দল ১৭-১৮ মুসলিম লীগ নেতুরন্দের শ্রেণী- 
চরিত্র ১৮-১৯ স্যার সৈয়দ আহমদ ১৯-২০ মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেস ২০-২১ 
বঙ্গভঙ্গ ২১-২২ ১৯৩৭ সালের নির্বাচন ও কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা ২২ শেখ 
মুজিবের স্কুল-জীবন ২২-২৩ বিবাহ ২৩ প্ররতাক্ষভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ 
২৩ লাহোর অধিবেশন ২৩-২৫ কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ কতৃক কীপৃস প্রস্তাব 
প্রত্যাখ্যান ২৫ শেরে বাংলার মন্ত্রিসভা গঠন ও পদত্যাগ ২৬ নাজিমুদ্দিনের 
মন্ত্রিসভা ও পঞ্চাশের মনৃতস্তর ২৬ যুদ্ধোতর পরিবেশ ও ভারতীয় নেতৃরন্দের 
ভূমিকা ২৬ মিঃ জিন্নাহর প্রস্তাব ২৬-২৭ কলকাতায় শেখ মুজিবের ছান্তরজীবন 
২৭-২৮ হলওয়েল মনুমেন্ট ভেঙে দেবার আন্দোলন ও শেখ মুজিব ২৮-২৯ 
শেখ মুজিবের দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধ ২৯-৩৩ ইংরেজ বেনিয়াদের অতাচার 
৩৪ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ৩৪-৩৮ নীলকরদের অতাচার ৩৮-৪২ লাখেরাজ 
সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ৪২-৪৩ ব্রিটিশদের শিক্ষা-নীতি ও মুসলিম সম্পুদায়ের মনোভাব 
৪৩-৪৬ সাম্প্রদায়িক মনোভাবের উৎস ও বিকাশ ৪৬-৪৮ মুসলিম লীগের জন্ম 
ও উদ্দেশা ৪৮-৪৯ পাকিস্তান আন্দোলনে পাঞ্জাব, সিঙ্ধু, বেলুচিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম 
সীমান্ত প্রদেশের মুসলিম সম্পূদায়ের ভূমিকা ৪৯-৫৩ পাকিস্তান আন্দোলন ও 
পাঞ্জাব ৫৩-৫৫ পাকিস্তান আন্দোলন ও সিন্ধু ৫৫-৫৮ পাকিস্তানের জন্ম ৫৮ 
১৯৪৬ সালের নির্বাচন ও শেখ মুজিব ৫৯ শেখ মুজিবের সংগ্রামী-চেতনার উৎস 
৬০ বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সুন্রপাত ৬০-৬৩ নাচোল কৃষক 
বিদ্রোহ ও ইলা মিন্ত্র ৬৩-৬৪ ব্রিটিশ ক্যাবিনেট মিশনের ভারত আগমন ৬৫ ক্যাবিনেট 
মিশন প্রান ৬৫ মওলানা আবুল কালাম আজাদ ও তার প্রস্তাবাবলী ৬৬-৬৮ 


[তের] 


ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব ও ভারতীয় নেতুরন্দ ৬৮ ডাইরেক্ট এ্যাকশন ৬৯ 
১৯৪৬ সালের দাম্পুদায়িক দাঙ্গা ৬৯-৭১ ভারত স্বাধীনতা আইন ৭১-৭২ 
ভারত ও পাকিস্তানের স্বাধীনতা ৭২-৭৩ ছাত্র রাজনীতি ও শেখ মুজিব ৭৩ বি.এ. 
ডিগ্রী অন ৭৩ রাজনীতির উদ্দেশ্য ৭৩-৭৪। 

সংগ্রামী জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় (১৯৪৮-১৯৫৮) ৭৫--১৮৯ 
পাকিস্তান সৃষ্টির পর ৭৫-৭৭ “কলকাতা রাখ আন্দোলন ও মুসলিম লীগ 
নেতরন্দের ভুমিকা ৭৭ সাম্পূদায়িক দাঙ্গা ও সোহরাওয়াদী ৭৭-৭৮ সিরাজদ্দোলা 
হলে শেখ জিবের ঘোষণা ৭৮-৭৯ পাকিস্তান ও মুসলিম বুদ্ধিজীবী ৭৯-৮০ শেখ 
মুজিবের ঢাকায় আগমন ৮০ ভাষা আন্দোলনের পটভূমি ৮০-৮১ উদ্ুকে বান্ট্র- 
ভাষা করার চকাম্ত ও বাঙালী লেখক সমাজের প্রতিবাদ ৮১-৮৩ ভাষা-চেতনার 
মাধ্যমে বাঙালী জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ৮৩-৯০ গণ-আজাদী লীগ ৯০-৯১ ভাষার 
প্রশ্নে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র অভিমত ৯১-৯৩ তমদ্দুন মজলিশ ৯৩ তমদ্দুন 
মজলিশের প্রস্তাব ৯৩-৯৪ প্রথম রাট্রভাষা সং্রাম পরিষদ ৯৫ ভাষা আন্দোলন 
দাবিয়ে রাখতে সরকারী অপচেম্টা ৯৫-৯৭ ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠা ৯৭-৯৮ প্রথম 
গণপরিষদ অধিবেশন ৯৮ বাংলা ভাষার প্রশ্নে লিয়াকত আলীর মন্তব্য ৯৮ খাজা 
নাজিমুদ্দিনের মন্তবা ৯৯ সংবাদপত্রের প্রতিকিয়া ৯৯ জনগণের প্রতিকিয়া ৯৯ 
সবদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ১০০ গ্রতিহাদিক ১১ই মার্চ ১০০-১০২ 
কারাগারে শেখ মুজিব ১০২-১০৩ সরকারী প্রেসনোটউট ১০৩-১০৪ সরকারী নির্যা- 
তনের প্রতিবাদ ১০৪-১০৭ মুসলিম লীগ জরকারের বিশ্বাসঘাতকতা ১০৭-১১৬ 
আবার সংগ্রাম ১১৬-১১৭ জিন্নাহর ঢাকা আগমন ও ঘোষণা ১১৭-১১৮ ছান্র 
প্রতিনিধিদের সাথে জিন্নাহর আলোচনা ও তার ফলশূর্ণত ১১৮-১১৯ শেখ মুজিবের 
মুক্তিলাভ ১১৯ দুভিক্ষ £ শেখ মুজিব ও মওলানা ভাসানীর গ্রেফতার ১১৯ শেখ 
মুজিবকে ঢাকা বিশ্ববিদালয় থেকে বহিক্কার ১১৯-১২০ হোসেন শহীদ সোহরাওয়াদী 
১২০-১২১ শেখ মুজিব গ্রেফতার ১২১ নাজিমুদ্দিনের বিশ্বাসঘাতকতা ও পূব 
বাংলার প্রতিকিয়া ১২১-১২৫ সবদলীয় সংগ্রাম কমিটি ১২৫-১২৬ ভাষা আন্দোলন 
ও পাকিস্তান অবজারভার ১২৬-১২৭ ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী ১২৭-১৩৪ 
শেখ মুজিবের মুক্তি, ১৩৪ জিন্নাহ আওয়ামী লীগ গঠন ১৩৫ শেখ মুজিব প্রাদেশিক 
আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত ১৩৫-১৩৬ কৃষক শ্রমিক পাটির 
পুনজীবন ১৩৬ ১৯৫৪ সালের নির্বাচন ১৩৬-১৩৯ শেরে বাংলা £ পূর্ব বাংলার 
প্রধান মন্ত্রী ১৩৯ শেখ মুজিবের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ ১৩৯ পশ্চিম" পাকের চক্কান্ত ১৩৯- 
১৪০ বাঙালী-অবাঙালী দাঙ্গা ১৪০ শেরে বাংলার কলকাতা গমন ও প্রাণঢালা 
সম্বর্ধনা লাভ ১৪১ হক-রায় আলোচনা ১৪১-১৪৪ শেরে বাংলার বিরুদ্ধে অভিযোগ 
১৪৪ শেরে বাংলার অন্তরীণ ও শেখ মুজিবের গ্রেফতার ১৪৪-১৪৫ যুক্ততস্রল্ট 


[চোদ্দ] 


মন্ত্রিসভা বাতিল ঘোষণা ১৪৫-১৪৬ পুনরায় যুক্তফ্রম্ট মন্ত্রিসভা গঠন ১৪৬ শেখ 
মুজিবের মুত্তি ১৪৬-১৪৭ কেন পূর্ববঙ্গের অটোনমি চাই ১৪৭-১৪৯ কেন্দ্রীয় 
সরকারের সিনিয়র গেজেটেড পোস্ট ১৪৯-১৫০ শিক্ষাক্ষেত্রে এবং মেডিকেল গঠনেও 
পূর্ববঙ্গের অবস্থা একই রকম শোচনীয় ১৫০ আঞ্চলিক বৈষম্য ১৫১-১৫৪ কেন্দ্রে 
প্রাসাদ ষড়যন্ত্র ১৫৪-১৫৬ মোহাম্মদ আলীর মন্ত্রিসভা বাতিল ১৫৬ প্রেস বিজ্ঞপ্তি 
১৫৬ গুণময় মন্ত্রিসভা £ সোহরাওয়াদীর মন্ত্রিত্ব গ্রহণ ১৫৬-১৫৮ ১৯৫৬ সালের 
শাসনতন্ত্র ১৫৮-১৬০ শেরে বাংলা পূর্ব বাংলার গভর্নর ১৬০-১৬১ চৌধুরী মোহাম্মদ 
আলীর প্রধানমন্ত্রিত্ব ১৬১-১৬২ পূর্ব বাংলায় খাদ্য-ঘাটতি ও শেখ মুজিব ১৬২ 
ভুখা মিছিল ১৬৩-১৬৪ আইন সভার অধিবেশন ১৬৪-১৬৫ আব্‌ু হোসেন 
সরকারের মন্ত্রিসভার প্রতি অনাস্থা কাপন ১৬৫-১৬৬ আবু হোসেন সরকারের 
পদত্যাগ $ আওয়ামী লীগের মন্ত্রিসভা গঠন ১৬৬-১৬৭ শোক মিছিল ১৬৭ 
আতাউর রহমান খানের মুখামন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ ও নয়া মন্ত্রিসভা গঠন 
১৬৮ শেখ মুজিবের পুনরায় মন্ত্রিত্ব গ্রহণ ১৬৮ মন্ত্রী হিসেবে শেখ মুজিব ১৬৮- 
১৬৯ শেখ মুজিবের চীন ও রাশিয়া সফর ১৬৯ সোহরাওয়াদীর প্রধানমন্ত্রিহ 
১৭০ পল্টন ময়দানে জনসভা ১৭০ সোহরাওয়ারী-ভাসানীর বিরোধ ১৭০-১৭২ 
মওলানা ভাসানীর হুমকি ১৭২-১৭৩ কাগমারীর সম্মেলন ১৭৩-১৭৫ কাগমারী 
সম্মেলনের পর ১৭৫-১৭৭ ভাসানীর পদত্যাগ ও নয়া দল গঠন ১৭৮-১৮০ 
সোহরাওয়াদীর পদত্যাগ ১৮০ আতাউর রহমান খানের শপ্ত্রিসভা বাতিল ও আৰু 
হোসেন সরকারের মন্ত্রিসভা গঠন ১৮০-১৮১ শেরে বাংলা অপসারিত ও আবু 
হোসেন সরকারের বিদায় ১৮১ পুনরায় আতাউর রহমান খানের মগ্ত্রিসভা গঠন 
১৮১ আতাউর রহমান খানের পতন ও আবু হোসেন সরকারের মন্ত্রিসভা গঠন 
১৮১ আবু হোসেন সরকারের প্রতি অনাস্থা জাপন ও তার পতন ১৮২ পূর্ব 
বাংলাম্ম প্রেসিডেন্ট শাসন জারী ১৮২ আতাউর রহমান খানের পুনরায় মস্ত্রিসভা 
গঠন ১৮২-১৮৩ আইন সভার অধিবেশন ১৮৩-১৮৫ আইন সভায় বিশৃত্থলা 
১৮৫-১৮৭ ডেপুটি-স্পীকারের স্ব ১৮৭-১৮৯। 

দংগ্রামী জীবনের তৃতীয় অধ্যায় (১৯৫৮-১৯৬৫) ১৯০---২৬১ 
নুন-মন্জ্রিসভা গঠনে সংকট ১৯০-১৯১ অস্ত্রিসভা গঠন সম্পর্কে শেখ মুজিব 
১৯১-১৯২ আইয়ুব খানের আবির্ভাব ১৯২-১৯৩ সামরিক আইন জারী ১৯৩ 
মীর্জার ভাগ্যবিপর্যয় ও আইয়ুবের ক্ষমতা দখল ১৯৪-১৯৭ শেখ মুজিবসহ বিভিন্ন 
নেতৃরন্দের গ্রেফতার ১৯৭-১৯৮ ইস্কান্দার মীর্জার মন্ত্রিসভা গঠন ১৯৮ ইস্কান্নার 
মীর্জার তাগ্যবিপর্যয় ১৯৯ আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখল ১৯৯-২০০ মৌলিক 
গণতন্ত্র ২০০-২০২ প্রেসিডেন্ট নিবাচনী প্রহসন ২০২ আইয়ুব খানের শাসনতন্ত্র 
প্রণয়ন ২০৩-২০৪ শেখ মুজিবের মুক্তি ২০৪-২০৫ শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে মামলা ২০৫ 


[পনর] 


শহীদ সোহরাওয়ার্দীর রাজনৈতিক তৎপরতা ২০৬ সোহরাওয়াদীর গ্রেফতারের 
প্রতিবাদে গণবিক্ষোভ ২০৬ আইয়ুবের ঢাকা আগমন ও ছাত্রবিক্ষোভ ২০৭ 
শেখ মুজিবের গ্রেফতার ২০৭-২০৮ আইয়ুবের নয়া শাসনতন্ত্র ২০৮-২০৯ পূর্ব 
বাংলায় ধর্মঘট ২০৯-২১০ পাকিস্তানের প্রথম জাতীয় পরিষদের নির্বাচন ২১০ 
শেরে বাংলার স্বৃতযু ২১০ আইয়ুব খানের প্রথম মন্ত্রিসভা ২১০-২১১ শেখ 
মুজিবসহ কয়েকজন বিশিল্ট নেতার মুত্তি ২১১ এ্তিহাসিক .নয় নেতার বিরতি 
২১১-২১৭ সোহরাওয়াদীর ম্বতিচ্লাভ ২১৭ ঢাকা বিমান বন্দরে সোহরাওয়াদীর 
গ্রতিহাসিক সম্বর্ধনা ২১৭-২১৯ জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠন ২১৯ শেখ মুজিবের 
লাহোর যাত্রা ২১৯ সোহরাওয়াদীর প্রাণনাশের চেষ্টা ২১৯ মোনেম খানের 
আবিভাব ২২০-২২১ গভর্নর গোলাম ফারুক ২২১ মওলানা ভাসানীর মুভিত্লাভ 
২২৩-২২৫ নয়া প্রেস অডিন্যান্সের প্রতিবাদে তোফাজ্জল হোসেন ২২৫ প্রদেশের 
উপনির্বাচন ২২৬ সোহরাওয়াদীরি ম্ৃতায ২২৬-২২৮ সাম্পুদায়িক দাঙ্গায় পাক- 
সরকারের উস্কানি ২২৮ দাঙ্গা প্রতিরোধে শেখ মুজিব ২২৮-২৩০ দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি 
গঠন ২৩১-২৩২ শেখ মুজিব-তাজউদ্দিনের গ্রেফতার ও মুক্তি ২৩২ আওয়ামী লীগের 
পুনরুজ্জীবন ২৩২-২৩৩ আওয়ামী লীগের কাউন্দিল অধিবেশন ২৩৩-২৩৪ সর্বদলীয় 
সংগ্রাম কমিটি ২৩৫ তাজউদ্দিন ও কোরবান আলীর গ্রেফতারের প্রতিবাদ মিছিলে 
শেখ মুজিব ও ভাসানী ২৩৫-২৩৭ জওয়়াহেরলাল নেহেরুর ম্বৃত্যু ২৩৭ শেখ 
মুজিবের গ্রেফতার ২৩৭-২৩৮ জুলুম প্রতিরোধ দিবস ২৩৮-২৩৯ শাহেদ আলীকে 
হত্যা করেছে কে? ২৩৯-২৪০ সামরিক শাসন জারীর কারণ কি এই নয় £ ২৪০-২৪১ 
শয়তানও লা হাওলা পড়ে দেশ ছেড়ে পালাবে ২৪১ এ কোন্‌ ধরনের ইনসাফ 
২৪১-২৪২ দুঃখ আমার এখানেই ২৪২ বাঙালীর যা চরিত্র ২৪২ জনাব সবুর 
নিজেই তখন সেই দলের প্রচার সম্পাদক ২৪৩ ১৯৫৫ সালের আওয়ামী লীগ 
২৪৩ কায়েমী স্বাদের আতে ঘা ২৪৩-২৪৪ আওয়ামী লীগকে রোখো ২৪৪ 
সবুর সাহেব মিখ্যা বলেছেন ২৪৪-২৪৫ রাল্দ্রীয় ব্যবস্থার ৫টি স্তস্ত বনাম পূর্ব 
পাকিস্তান ২৪৫ ভেলকী ২৪৫ বাংলাদেশের মানুষ বড়ই ভুলো স্বভাবের ২৪৫ 
আওয়ামী লীগ হাল্কা শ্লোগান দেয় না ২৪৮ আওয়ামী লীগ গণ-আন্দোলনে 
বিশ্বাসী ২৪৮-২৪৯ যে দলে খুশী যোগ দিন ২৪৯ এই বাংলা তিতুমযীরের বাংলা 
২৪৯-২৫০ সম্মিলিত বিরোধী দল গঠন ২৫০ মিস ফাতেমা জিন্নাহ ২৫১ কন- 
ভেনশন মুসলিম লীগ ২৫১-২৫২ ছান্র-দিবস ২৫২ জুলুম প্রতিরোধ দিবস ২৫৩ 
নিরবাচনী প্রচারে শেখ মুজিব ২৫৩-২৫৪ আইয়ুবের নির্বাচনী প্রচার অভিযানের 
জবাবে বাংলার জনগণ ২৫৪ শেখ মুজিবের গ্রেফতার ও জামিনে মুক্তি ২৫৫ 
শেখ মুজিবের পুনরায় *গ্রেফতার ও জামিনে মুক্তি ২৫৫ মিস জিন্নাহর নির্বা- 
চনী প্রচার অভিযান ২৫৫-২৫৬ প্রেসিডেন্টের নির্বাচনী ফলাফল ২৫৬-২৫৭ 


[ যোল 


আইয়ুবের বিজয় উৎসব ২৫৭-২৫৮ আইয়ুব খানের শপথ গ্রহণ ২৫৮ শেখ 
মুজিবের মামলা ২৫৯ প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের ওয়াকিং কমিটির সভা ২৫৯ 
ভাষার ওপর পুনরায় হামলা চালাবার চেষ্টা ২৫৯-২৬০ বন্দী মুক্তি দিবস ২৬০ 
প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচন ২৬০-২৬১।॥ 

সংগ্রামী জীবনের চতুর্থ অধ্যায় (১৯৬৫-৬৯) ২৬২-_-৪৬৭ 
সাংবাদিক নির্যাতন 8 শেখ মুজিবের নিন্দা ২৬৩ সরকারী প্রচারণা ২৬৩ 
পাক-ভারত যুদ্ধ বাধানোর জনা আইয়ুবের পায়তারা ২৬৪ পাক-ভারত যুদ্ধ £ 
কোসিগিনের মহৎ প্রচেম্টা ২৬৪ পূর্ব বাংলার জনগণের অসহায়তবের নগ্নচিন্র 
২৬৫ এঁতিহাসিক হয় দফার পটভূমিকা ২৬৭-২৬৯ এতিহাসিক তাসখন্দ ঢুক্তি 
২৬৯-২৭০ লালবাহাদুর শাস্ত্রীর ম্বত্যু ২৭০ তাসখন্দ চুক্তিতে প্ববাংলার প্রতি- 
কিয়া ২৭০ তাসখন্দ চুক্তিতে শাসকচকের প্রতিকিয়া ২৭১ শেখ মুজিবের হয়রানী 
২৭২-২৭৩ ছয় দফার জল্ম ২৭৩-২৭৭ জাতীয় সম্মেলন সম্পর্কে শেখ মুজিবের 
সাংবাদিক সম্মেলন ২৭৭-২৭৮ জাতীয় সম্মেলনের সঙ্গে শেখ মুজিবের সম্পর্ক 
ছিন্ন ঃ বিমান বন্দরে সাংবাদিকদের নিকট বাখ্যা দান ২৭৮-২৮৩ ৬-দফার 
প্রস্তাবনা ২৮৩-২৮৮ ১নং দফা ২৮৮-২৮৯ হনং দফা ২৮৯-২৯১ ৩নং দফা 
২৯১-২৯৪ ৪নং দফা ২৯৪-২৯৬ ৫নং দফা ২৯৬-২৯৮ ৬নং দফা ২৯৮-৩০৪ 
৬-দফা সম্পকে শাসকগোষ্ঠীর প্রতিকিয়া ৩০৪ ৬-দফার সারবস্তা নিরূপণে শেখ 
মুজিবের সাংবাদিক সম্মেলন ৩০৪-৩০৭ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক প্রহাত ও 
শেখ মুজিবের নিন্দা ৩০৭-৩০৮ ৬-দফা £ গণ-সংযোগ ৩০৮-৩০৯ আইয়ুবের 
হুমকি ৩০৯-৩১০ আওয়ামী লীগ সভাপতি পদে শেখ মুজিব ৩১০ ৬-দফার 
বিরুদ্ধে ভুট্টোর চ্যালেঞ্জ ৩১১ শেখ মুজিব কতৃক ভুট্রোর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ ৩১১ 
সম্মুখ সমরে ভুট্টোর পৃষ্ঠ প্রদর্শন ৩১১-৩১২ ৬-দফা সম্পর্কে ভাসানীর প্রতি- 
কিয়া ৩১২-৩১৬ ৬-দফার গণ-সংযোগ ও শেখ মুজিবের উত্তরাঞ্চল সফর 
৩১৬-৩১৭ শেখ মুজিবের হয়রানী ৩১৭-৩২২ হরতাল ৩২২ আওয়ামী লীগ 
নেতুরন্দের গ্রেফতার ৩২৩ বিক্ষুব্ধ ৭ই জুন ৩২৪-৩২৫ সরকারী প্রেসনোট ৩২৫- 
৩২৮ তোফাজ্জল হোসেনের গ্রেফতার ৩২৮ ইন্তেফাক প্রকাশনা বন্ধ ৩২৯ ভুটোর 
পতন ৩২৯ ন্যাপের ভাঙ্গন ৩৩০-৩৩৩ শেখ মুজিবসহ আওয়ামী লীগ নেতৃরদ্দের 
মামলা ৩৩৩ ভুট্টোর ঢাকা আগমন ৩৩৪ আইয়ুবের ঢাকা আগমন ও হুমকী 
প্রদশন ৩৩৫-৩৩৭ শেখ মুজিবের মামলা ৩৩৭ পি. ডি. এম. গঠন ৩৩৭-৩৪৩ 
জুলফিকার আলী ভুট্টোর স্বীকারোত্তি ৩৪৩ পার্লামেন্টের ইতিহাসে নয়া নজীর 
৩৪৫-৩৪৪ আইয়ুব খানের ঢাকা আগমন ও পুনর্য় হশিয়ারী উচ্চারণ ৩০৪- 
৩৪৫ জেলের অভ্যন্তরে শেখ মুজিব ৩৪৫-৩৪৬ আবার গ্রেফতার ৩৪৬-৩৪৭ 
আগরতলা ফড়যন্ত্র মামলা সম্পর্কে প্রেসনোট ৩৪৮-৩৫২ ষড়যন্ত্র মামলার 


[ সতের] 


গুনানী ৩১-5৫৮ আমীর হোসেনের এবানবন্দী ৩৫৮-৩৬৮ ডাঃ সাইদুর রহমানের 
জলানবন্দী ৩৬৮-৩৮৭ শেখ মুজিবের জবানবন্দী ৩৮৭-৩৯৫ লেঃ কমাশ্ডার 
লোয়াজ্তেম হোসেনের জবানবন্দী ৩৯৫-৩৯৬ স্ট্রুয়াড মুজিবর রহমানের জবান- 
বন্দী ৩৯৭-৩৯৮ উনসত্তরের গণ-অভ্যুতখানের স্চনা ৩৯৮-৪০১ আইয়ুবের 
উন্নয়ন দশক ৪০২ প্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের আঞ্চলিক বৈষম্য ৪০৩ ২৪শে 
সেগ্টেম্বর, ১৯৯৬৫, দৈনিক ইত্তেফাক ৪০৩ ১৭ই মার্চ, ১৯৬৬, দৈনিক ইত্তেফাক 
৪০৬-৪০৪ ১৮ই মার্চ. ১৯৬৬, দৈনিক ইশ্ডেফাক ৪০৪ ২৩শে মার্চ” ১৯৬৬, দৈনিক 
উতভতেফাক ৪০৪-৪০৫ ৫ই এপ্রিল, ১৯৬৬, দৈনিক ইত্েফাক ৪০৫ ৪ঠা জুন, ১৯৬৬, 
দৈনিক ইন্তেফাক ৪8০৫ ৭ই জুন, ১৯৬৬, দৈনিক ইত্তেফাক ৪০৬ ১০ই জুন, 
১৯৬৬, দৈনিক ইত্তেফাক ৪০৬ ২৫শে নভেম্বর, ১৯৬৬, দৈনিক আজাদ ৪০৬- 
৪০৭ ২৬শে নভেগ্ধর, ১৯৬৬, দৈনিক আজাদ ৪০৭ ২৮শে নভেম্বর, ১৯৬৬, 
দৈনিক আজাদ ৪০৭ ৩০শে নভেম্বর, ১৯৬৬, দৈনিক আজাদ ৪০৭ ১লা ডিসেম্বর 
১৯৬৬, দৈনিক আজাদ ৪০৮ হরা ডিসেম্বর, ১৯৬৬, দৈনিক আজাদ ৪০৮ ওরা 
ডিসেম্বর ১৯৬৬, দৈনিক আজাদ ৪০৯ উই ডিসেম্বর, ১৯৬৬, দৈনিক আজাদ 
৪০৯-৪১০ ৯ই ডিসেম্বর, ১৯৬৬, দৈনিক আজাদ ৪১০ ১০ই ডিসেম্বর, ১৯৬৬, 
দৈনিক আজাদ ৪১০ ১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৬৬, দৈনিক আজাদ ৪১০ ১৫ই ডিসেম্বর, 
১৯৬৬, দৈনিক আজাদ ৪১০ ১৯শে ডিসেম্বর, ১৯৬৬, দৈনিক আজাদ ৪১১ 
বৈষম্যের কয়েকটি দিক ৪১১ ১০ই ডিসেম্বর, ১৯৬৭, সাপ্তাহিক পূর্দেশ ৪১১ 
আমদানীর বাবধান ৪১২ ২২শে ডিসেম্বর, ১৯৬৭, সংবাদ ৪১২ ওরা ফেব্রুয়ারী, 
১৯৬৮, দৈনিক আজাদ ৪১৩ ওরা জুলাই, ১৯৬৮, দৈনিক গাকিস্তান ৪১৩ ৬ই 
জুলাই, ১৯৬৮, দৈনিক আজাদ ৪১৩ উন্নয়ন প্রকল্পের ক্ষেত্রে বায় বরাদ্দ ৪১৩ 
ভুলফিকার আলী ভুট্টোর পিপল্স পার্টি ৪১৬-৪১৯ হরতাল ৪১৯ এই ঘটনার 
সুন্রপাতত ৪১৯-৪২০ গুলিস্তানের নিকট ৪২০ আবার গুলীবর্ষণ ৪২০ সবশেষ 
গুলীবর্ষণ ৪২০-৪২২ গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ গঠন ৪২২-৪৩১ হরতাল ৪৩১ 
লাখো মানুষের মিছিল ৪৩১-৪৩২ কারাগার হইতে ফুল নিক্ষেপ ৪৩২-৪৩৫ 
জাতীয় পরিষদের সদস্য-পদ থেকে বিরোধী দলের কতিপয় সদস্যের পদত্যাগ 
8৩৫ সার্জেন্ট জহুরুল হককে নির্মমভাবে হত্যা ৪৩৫-৪৩৭ উচ্ছৃস্থল জনতা 
কর্তৃক অগ্নিসংযোগ ৪৩৭ সেনাবাহিনীর গুলীবর্ষণ ও সান্ধা-আইন জারী ৪৩৭ 
ডক্টর শামসুজ্জোহাকে নির্মমভাবে হত্যা ৪৩৭-৪৩৮ আইয়ুবের ঘোষণা ৪৩৯ শেখ 
মুজিবসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি ৪৩৯-৪৪৩ শেখ মুজিবের এঁতিহাসিক গণসম্বর্ধনা ও 
তাকে বঙ্গবন্ধু উপাধি দান ৪8৪৩ উনসন্তরের অভ্যুত্থানের নায়ক তোফায়েল আহমদ 
৪৪৩-৪৪৬ মৃত ও ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য প্রসঙ্গে ৪৪৬ ইসলামাবাদ যড়ধন্ত্র 
মামলা ৪৪৬-৪৪৭ শেখ মুজিবের গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান ৪৪৭-৪৪৯ 


[ আঠার ] 


লাহেরে শেখ মুজিবের সম্বর্ধনা ৪৪৯ শেখ মুজিবকে প্রধানমন্ত্রিত্বের প্রলোভন 
দান 8৫০ গোল টেবিল বৈঠকে শেখ মুজিবের ভাষণ ৪৫০-৪৫৭ ৬-দফা £ 
একটি বলিষ্ঠ সমাধান ৪৫৭-৪৬০ গোলটেবিল বৈঠকে আইয়ুবের ভাষণ ৪৬০ 
ক্ষেন্তু প্রস্তুত ৪৬১ দু'দফা ৪৬১-৪৬২ ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্র ৪৬২-৪৬৪ 
শেখ মুজিবের ঢাকা প্রত্যাবর্তন ৪৬৪-৪৬৫ কুচকী মহলের উক্কানিতে উচ্ছ্তখলতা 
ও শেখ মুজিবের হুশিয়ারী ৪৬৬ মোনেম খানের পলায়ন ও ডাঃ এম, এন, হুদার 
গভরন্নররাপে আগমন ৪৬৬ পূর্ব বাংলার ভাগা বিপর্যয় ৪৬৩৬-৪৬৭। 

সংগ্রামী জীবনের পঞ্চম অধ্যায় (১৯৬৯-১৯৭১) ৪৬৮-৯৪৯ 
ক্ষমতা হাতবদলঃ ইয়াহিয়ার নিকট আইয়ুবের পনর ৪৭১-৪৭৮ আবার 
সামরিক শাসন জারী ৪৭৮-৪৮১ ইয়াহিয়ার বেতার ভাষণ ৪৮১-৪৮৪ ইয়াহিয়ার 
নিজেকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে ঘোষণা ৪৮৪-৪৮৯ ইয়াহিয়ার নিবাচন দানের ঘোষণা 
৪৮৯-৪৯০ নিবাচন সম্পর্কে মোসাফিরের অভিমত ৪৯০-৫০০ একজোট সম্পর্কে 
৫০০-৫০৩ কাহারা দায়ী ৫০৩-৫০৪ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ৫০৪-৫১৯ খাদ্য 
সমস্যা সমাধানের প্রয়াস ৫১৯-৫২০ ছাত্র নেতুরন্দের মুক্তি, ৫২০ তাজউদ্দিনের 
বিবৃতি ৫২০-৫২১ ইয়াহিয়ার বেতার ভাষণ ৫২১-৫২২ বঙ্গবন্ধুর সাংগঠনিক 
তৎপরতা ৫২২-৫২৩ শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নে বিভিম্ন দলের মত ৫২৩ ওয়ালী ন্যাপ £ 
অন্তর্বতী সরকার গঠনের প্রস্তাব ৫২৩ মুজিব কর্তৃক অন্তর্বতা সরকার গঠনের 
প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান ৫২৪ শাসনতন্তঃ আগুন নিয়ে খেলা ৫২৪-৫২৫ জনসভা 
থেকে নিষেধাক্তা প্রত্যাহারের দাবীঃ শেখ মুজিব ৫২৫ সংগঠনে কর্মীদের প্রতি 
কঠোর নির্দেশ ৫২৫-৫২৭ উত্তরাঞ্চন সফর শেষে সাংবাদিক সম্মেলন ৫২৭-৫২৮ 
লণ্ডন সফর ৫২৮-৫৩০ নভেম্বরের গোলযোগ এবং শেখ মুজিব ৫৩০-৫৩৪ লগ্ডন 
থেকে তেজ বিমান বন্দরে ৫৩৪-৫৩৫ বিমান বন্দরে প্রশ্নোস্তর ৫৩৬-৫৩৭ 
ইয়াহিয়ার ঘোষণাঃ এক ইউনিউ বাতিল£ নির্বাচনের তারিখ ৫৩৭-৫৩৯ 
ইয়াহিয়ার ঘোষণা £ শেখ ম্জিবের বিরতি ৫৩৯ শেখ মুজিবের নির্বাচনী প্রচা- 
রাভিযানে প্রাথমিক পর্যায়ের ভাষণসমূহ ৫৪১-৫৪২ বাংলাদেশ শব্দের ব্যবহার 
৫৪২-৫৪৬ প্রতারণার পুরোনো পদ্ধতিরই নতুন প্রয়োগ ৫৪৬-৫৪৭ প্রেসিডেন্টের 
ঢাকা সফর ৫৪৭-৫৪৮ বাঙালী মানসিকতার বিকাশের প্রশ্নে শেখ মুজিব ৫৪৮- 
৫৪৯ ৬-দফাঃ শ্রমিক সমাজের সমর্থন ৫৪৯ এঁকাজোট ও শেখ মুজিব ৫৫০- 
৫৫৩ নিবাচন বানচালের প্রচেষ্টায় জামাতে ইসলামের জেহাদ ৫৫৪-৫৫৭ 
গণতন্জর ও সমাজতন্ত্র সমপুয় 8 প্রথম ঘোষণা ৫৫৭-৫৬৬ এধার নোয়াখালীতে 
৫৬৬-৫৭৮ প্রেসিডেন্টের বেতার ভাষণে নেতৃরন্দের প্রতিকিয়া ৫৭৯-৫৮০ আইন* 
গত কাঠামো প্রশ্নে ইয়াহিয়া ৫৮০ পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট বাতিল ৫৮০- 
৫৮১ কাইয়ুম খানের জেহাদ ও শেখ মুজিবকে প্রধানমন্ত্রিতব গ্রহণের প্রলোভন 


[উনিশ] 


৫৮১-৫৮২ কাইয়ুম খানের প্রলোভনের জবাবে শেখ মুজিব ৫৮২ আওয়ামী লীগ 
দলীয় তৎপরতা ৫৮৩ ৬-দফা ভিত্তিক নিবাচনী অভিযান ও জনগণের প্রতি- 
কিয়া ৫৮৩ নির্বাচনে কায়েমী স্থার্থবাদীদের নতুন স্ট্রাটেজী ৫৮৪ কায়েমী 
স্বার্থবাদীদের প্রচারণার জবাবে শেখ মুজিব ৫৮৪-৫৮৬ শেখ মুজিবের হা'শিয়ারী 
৫৮৬ হতাশ রাজনীতিবিদদের শেখ মুজিব সম্পকে সংশয় ৫৮৬-৫৮৭ শেখ মুজিবের 
ঘোষণা £ ভোটের দ্বারা, না হয় সংগ্রামের মাধ্যমে ৫৮৭ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
নিবাচন ও ফলাফল ৫৮৮ আওয়ামী লীগের দ্বিবাষিক কাউন্সিল অধিবেশন 
৫৮৮-৫৯০ গভর্ণর আহসানের সাথে সাক্ষাৎ ৫৯০ বঙ্গবন্ধুর পশ্চিম পাকিস্তান 
গমন ৫৯০-৫৯১ করাচীর নিশৃতার পার্কে জনসভা ৫৯১ শুক্কুরে জনসভা ৫৯২ 
লাহোরে জনসভা ৫৯২-৫৯৩ ঢাকা প্রত্যাবর্তন ৫৯৩ দক্ষিণ বঙ্গে নির্বাচনী প্রচারা- 
ভিযান ৫৯৩ পূর্ব বাংলায় বিভিম্ন অঞ্চলে ভয়াবহ বন্যা ৫৯৪ শেখ মুজিবের 
বন্যা দুর্গত অঞ্চল পরিদর্শন ৫৯৪ আওয়ামী লীগের তৎপরতা £ প্রতিবাদ দিবস 
৫৯৫ প্রতিবাদ দিবসে শেখ মুজিব ৫৯৫ নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তন ৫৯৬ কায়েমী 
স্বার্থবাদীদের অভিনন্দন ৫৯৬ নির্বাচন বানচাল সম্পকে শেখ মুজিবের হুশিয়ারী 
৫৯৬-৫৯৭ অতিবিপ্লবীদের সম্পর্কে শেখ মুজিব ৫৯৮ ইসলাম পছন্দ প্রক্যজোট 
৫৯৯-৬০০ জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে প্রার্থী মনোনয়ন দান ৬০০ নেতৃবৃন্দকে 
বেতার টেলিভিশনের মাধামে জনগণের নিকট তাদের আদর্শ উপস্থাপনের সুযোগ 
৬০১ শেখ মুজিবের বেতার ও টেলিভিশন ভাষণ ৬০১-৬১৪ মওলানা ভাসানীর 
বেতার ও টেলিভিশন ভাষণ ৬১৪-৬১৮ আতাউর রহমান খানের বেতার ও টেলি- 
ভিশন ভাষণ ৬১৮-৬১৯ মানবেতিহাসের বৃহত্তম প্রাকৃতিক দুর্যোগ ৬১৯-৬২১ 
১৯৭০-এর ১২ই নভেম্বরের ঘৃণিঝড় ও জলোচ্ছাসের বিবরণ ৬২১ ধ্বংসযজের 
ভয়াবহতা সম্পর্কে দৈনিক ইত্তেফাকের অভিমত ৬২২ দৈনিক পূর্বদেশ পন্ত্রিকার 
মন্তব্য ৬২২ দৈনিক পাকিস্তানের সম্পাদকীয় ৬২২-৬২৩ বিধ্বস্ত হাতিয়া ৬২৩ 
পটুয়াখালী ও ভোলা ৬২৩ সন্দ্বীপ ৬২৪ শেখ মুজিবের সাংবাদিক সম্মেলন ৬২৫ 
বি.বি.সি,র মন্তব্য ৬২৫ দুর্গত এলাকা সফর $ঃ সাংবাদিক সম্মেলনে শেখ মুজিব 
৬২৭ ওয়ালী ন্যাপের দিদ্ধান্ত ৬৩৫-৬৩৭ সোনার বাংলা শমশান কেন£ ৬৩৭- 
৬৩৮ নির্বাচন প্রাক্কালে ইয়াহিয়ার বেতার ভাষণ ৬৩৮-৬৪০ নিবাচনী শ্লোগান 
৬৪০-৬৪১ সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষ নিবাচন ৬৪১ নির্বাচনী ফলাফল £ আওয়ামী লীগের 
নিরঙ্কুশ বিজয় ৬৪২ আওয়ামী লীগের বিজয়ের কারণ ৬৪৩ আওয়ামী লীগের 
বিজয়লাভে জনগণের প্রতি শেখ মুজিবের ক্ুতজতা জাপন ৬৪৩ আওয়ামী লীগের 
বিজয়ে ভাসানীর প্রতিকিয়া 8৪৫ মোজাফফর ন্যাপের প্রশংসনীয় মনোন্তাৰ ৬৪৬ 
ইয়াহিয়ার অভিনন্দন ৬৪৬-৬৪৭ জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো ৬৪৭-৬৫০ 
আওয়ামী লীগের নির্বাটিত প্রতিনিধিদের শপথ দিবস উদযাপন ৬৫১-৬৫৪ ক্ষমতা 


[ কুড়ি] 


হস্তান্তরে প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে জনগণের প্রতি শেখ মুজিবের হুশিয়ারী ৬৫৫ 
বাঙালী জাতির ইতিহাস লেখার আহখন ৬৫৫ শেখ মুজিবের প্রাণনাশের 
চেস্টা ৬৫৬ মওলানা ভাসানীর স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান দাবী ৬৫৭ মজিব-ইয়াহিয়া 
সাক্ষাৎকার ৬৬৩-৬৬৬ হয়্াহিয়া-ভূট্টোর আলোচনা ৬৬৬-৬৬৮ সঙ্গীত শিল্পী 
সমাজ কতৃক শেখ মুজিবের সম্বর্ধনা ৬৬৮ জুলফিকার আলী তুট্টোর ঢাকায় 
আগমন ৬৬৮-৬৭০ ভারতীয় বিমান গঙ্গা” হাইজানাক ৬৭০-৬৭২ ইয়াহিয়! খান 
কতৃক জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের তারিখ ঘোষণা ৬৭২ প্রেসিডেন্টের ঘোষণায় 
নেতৃরন্দের প্রতিকিয়া ৬৭২-৬৭৫ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে তুট্রোর যোগ- 
দানে অস্বীকার ৬৭৬-৬৭৮ অধিবেশনে যোগদানে কাইখ্নুম খানের অস্ত্ীকুতি ৬৭৮-৬৭৯ 
শেখ মুজিব দলীয় পার্লামেন্টারী পাটির নেতা নির্বাচিত ৬৭৯ ভুট্টোর ঘোষণা ৬৭৯ 
-৬৮০ বাংলা একাডেমীতে শেখ মুজিবের ঘোষণা ৬৮০-৬৮১ শহীদ মিনারে শেখ 
মুজিব ৬৮১-৬৮৩ শেখ মুজিবের সাংবাদিক সম্মেলন ৬৮৩-৬৮৪ আহসান-ম্জিব 
সাক্ষাৎকার ৬৮৪ আওয়ামী লীগের খসড়া শাসনতন্ত্র বিবেচনা ৬৮৫ ঢাকা শিল্প 
ও বণিক সমিতির সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে শেখ মুজিব ৬৮৫-৬৮৬ ভুট্টো কতক পরি- 
যদের অধিবেশন স্থগিতের দাবী ৬৮৭-৬৮৮ ফারলাগু-সুজিব সাক্ষাৎকার ৬৮৮ 
ইয়াহিয়ার ঘোষণাঃ জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিত ৬৮৮ ইয়াহিয়ার বেতার 
ভাষণ ৬৮৯-৬৯২ সংবাদপত্রের প্রতিকিয়া ৬৯২-৬৯৩ গভর্নর আহসানের বিদায় 
৬৯৩ বিক্ষ্ধ রাজধানী ৬৯৩-৬৯৫ বঙ্গবন্ধুর সাংবাদিক সম্মেলন ৬৯৫-৬৯৬ 
হিংসাত্মক পথে নয় ৬৯৬ আমার সহিত আলোচনা হয় নাই ৬৯৬ ওদেরকে 
চকান্তের বিরুদ্ধে রুখিয়া দীড়াইতে বলি ৬৯৬ অনাদের সঙ্গে আলেচনা করিব 
৬৯৬ নূতন দিনের নূতন শপথ ৬৯৭ ওরা এদেশেরই সন্তান ৬৯৭ ভুট্টো একই 
নিয়মে ৬৯৮ একথার জবাব কি ৬৯৮ সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের চেস্টা ৬৯৮ 
২রা মার্চের হরতাল ৬৯৯ জনগণের প্রতি বঙ্গবন্ধুর নিদেশ ৭০২-৭০৩ রিকুইজিশন 
ন্যাপের প্রতিবাদ সভা ৭০৩ জাতীয় লীগের প্রতিবাদ সভা ৭০৩ ঢাকার ছান্তর সমাজ 
কতক স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন ৭০৩-৭০৫ অহিংস অসহযোগ 
আন্দোলন £ শেখ মুজিব ও মহাত্মা গান্ধী ৭০৫ ঢাকায় হরতাল ৭০৯-৭১০ চট্টগ্রামে 
দাঙ্গা ৭১০-৭১১ পল্টনে শেখ মুজিবের ঘোষণা ৪ অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলন 
৭১২ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের দ্শ্য ৭১৫-৭১৬ ইগ্াহিয়া কক 
নেত সম্মেলনের বৈঠক আহখান ৭১৬ শেখ মুজিব কর্তৃক ইয়াহিয়ার আমন্ত্রণ 
প্রত্যাখান ৭১৭-৭১৮ আসগর খানের দাবী ৭১৮ ৪ঠা মার্চের হরতাল ৭১৮-৭১৯ 
ঢাকার পরিস্থিতি ৭১৯-৭২০ চট্টগ্রামের পরিস্থিতি ৭২০ সংগ্রামী জনতার প্রতি 
শেখ মুজিবের অভিনন্দন ৭২০-৭২২ মওলানা ভাসানীর বিরতি ৭২২ জনসাধারণের 
প্রতি ৭২২ ছান্রদের প্রতি ৭২২-৭২৩ কতিপয় বিশিষ্ট শিল্পীর ঘোষণা ৭২৩ সামরিক 


[ একুশ] 


বিজস্তি ৭২৩ তাজউদ্দিনের বিরতি ৭২৩-৭২৪ টঙ্গীতে গুলীবর্ষণ ৭২৪ লেখক- 
শিল্পী সমাজের ঘোষণা ৭২৫ প্রেসিডেন্টের বেতার ভাষণ ৭২৬-৭৩০ আওয়ামী 
লীগের প্রতিকিয়া ৭৩০-৭৩১ অলী আহাদের আবেদন ৭৩১ জয় বাংলা শ্লোগান 
৭৩১-৭৩২ স্বাধীন বাংলার পতাকা ৭৩২-৭৩৫ জয় বাংলা ৭৩৫-৭৩৯ ১৯৭১-এর 
৭ই মার্চ ৭৪০ এঁতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ ৭৪১-৭৪৬ ৭ই মার্চ সকালে বঙ্গবন্ধুর 
প্রেস-বিব্রতি ৭৪৬-৭৫২ টিক্কা খানের ঢাকা আগমন ৭৫২-৭৫৩ সরকারী প্রেস- 
নোট ৭৫৩-৭৫৪ সরকারী প্রেসনোটের প্রতিবাদে তাজউদ্দিন ৭৫৪-৭৫৫ তাজউদ্দিনের 
ব্যাখা ৭৫৫-৭৫৭ ন্রুূল আমীনের বিবৃতি ৭৫৭-৭৫৮ ৮ই মার্চে ঢাকার 
পরিস্থিতি ৭৫৮ বিচারপতি কর্তৃক টিককা খানের শপথ গ্রহণে অস্বীকৃতি ৭৫৮ 
জাতিসংঘের আচরণ ও বঙ্গবন্ধু ৭৬০-৭৬৯ ৪-দ্ফার প্রতি সমর্থন ৭৭০ সম্পকের 
শেষ সংযোগ ৭৭০ নতুন সামরিক আদেশ জারী ৭৭০-৭৭১ নতুন সামরিক আদেশ 
প্রসঙ্গে শেখ মুজিব ৭৭১ মুজিব-ওয়ালী আলোচনা ৭৭১ ভুট্টোর আবদার ৭৭১ 
শেখ মুজিবের বাংলাদেশের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ ৭৭২-৭৮১ বিদেশী সাংবাদিকের 
দুষ্টিতে অসহযোগ আন্দোলন ৭৮১ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ঢাকা আগমন ৭৮২- 
৭৮৩ মুজিব- ইয়াহিয়া প্রথম বৈঠক ৭৮৩ ইস্টার্ণ মাকেন্টাইল ব্যাঙ্ক করুক কেন্দ্রীয় 
কর আদায় ৭৮৪ শেখ মুজিবের জন্মদিবস ৭৮৫ তদন্ত কমিশন গঠন--শেখ 
মুজিব কর্তৃক প্রত্যাখ্যান ৭৮৫ জয়দেবপুরে গুলীবর্ষণ ৭৮৬-৭৮৭ বঙ্গবঞ্ধুর ক্ষোভ 
৭৮৭ মুজিব-ইয়াহিয়া ৩য় দফা বৈঠক ৭৮৮ অধিবেশনে যোগদানের জন্য ভুট্টোর 
নিকট প্রেসিডেন্টের আমন্ত্রণ ৭৮৮ ভুট্টোর ঢাকা আগমন ৭৮৯-৭৯০ মুজিব- 
ইয়াহিয়ার অনির্ধারিত বৈঠক ৭৯০-৭৯১ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন পুনরায় 
স্থগিত ঘোষণা ৭৯১ সঙ্কট নিরসনের পথে ৭৯১ ঘটনার একান্তিক বিশ্লেষণ ৭৯৭- 
৭৯৯ মীরজাফরদের পোশাক বদল ৭৯৯ প্রতিরোধ দিবস ৭৯৯-৮০৪ সেনাবাহিনীর 
উষ্কানি ৮০৪ শেখ মুজিবের হুশিয়ারী ৮০৪-৮০৫ শেখ মুজিব ও ইয়াহিয়ার 
উপদেষ্টা পর্যায়ের বৈঠক ৮০৫ পশ্চিমা নেতুরন্দের ঢাকা তাাগ ৮০৫৪-৮০৬ 
২৫শে মার্চ ৮০৬ ভুট্টোর উক্তিতে অশুভ ইঙ্গিত ৮০৬-৮০৭ সামরিক বাহিনীর 
তৎপরতা ৮০৭। 

মুক্তিযুদ্ধে রাজনৈতিক তৎপরতা ঃ বাংলাদেশের রাজনীতিবিদ ৮০৭-৮১২ 
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠন ৮১২-৮১৩ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের 
স্বাধীনতা ঘোষণাপত্র ৮১৩-৮১৬ আন্তর্জাতিক আইনের দৃম্টিতে বাংলাদেশের 
স্বাধীনতা ঘোষণা ও সরকার গঠনের বৈধতা ৮১৬-৮১৭ তাজউদ্দিন আহমদের 
ঘোষণা ৮১৮-৮১৯ সৈয়দ নজরুল ইসলামের ঘোষণা ৮১৯ তাজউদ্দিনের ভাষণ 
৮২০ অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদের ঘোষণা ৮২০-৮২১ মওলানা আবদুল হামিদ 
খান ভাসানীর আবেদন ৮২১-৮২২ সৈয়দ নজরুল ইসলামের আবেদন ৮২২ 


[বাইশ] 


আবদুস সালামের আবেদন ৮২২-৮২৩ রাজনৈতিক সমঝোতার প্রশ্নে ভাসানী 
৮২৩ তাজউদ্দিন আহমদের আবেদন ৮২৪ নিকসনের নিকট সৈয়দ নজরজ্ল 
ইসলামের আবেদন ৮২৪-৮২৭ ম্াধীনতা সংগ্রামে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের 
ভমিকা ৮২৭। 

বাঙালীর সশস্ত্র মুকজিত্যুদ্ধ ৮৩০-৮৫৯। 

স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতীয় রাজনৈতিক তৎপরতা ও জনগণের সাহায্য ৮৫৯-৮৭০। 
রাজনৈতিক তৎপরতা ৮৫৯ বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে ভারতীয় রাজনীতি- 
বিদদের ভুমিকা ৮৫৯-৮৬০ মুক্তিযুদ্ধে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর ভূমিকা ৮৬০-৮৬২ 
ইন্দিরা গান্ধী কর্তৃক পার্লামেন্টে প্রস্তাব পেশ ৮৬২-৮৬৩ শেখ মুজিব সম্পর্কে 
শরণ শিংএর উদ্বেগ ৮৬৪ বিভিম্ন দেশের রা্ট্রপ্রধানদের নিকট শ্রীমতী গান্ধীর 
বার্তা ৮৬৪ সোভিয়েত রাশিয়ায় শ্রীমতী গান্ধী ৮৬৪-৮৬৫৪ এনউইয়র্ক টাইমস' 
পত্রিকার প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎকারে শ্রীমতী গান্ধী ৮৬৫-৮৬৬ ব্রাসেল্সে শ্রীমতী 
গ্াঙ্গী ৮৬৬ জাতিসংঘে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি শ্রীসমর সেনের ভুমিকা ৮৬৬ 
অন্ট্রয়ান রেডিওর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে শ্রীমতী গান্ধী ৮৬৭ আমেরিকা যুক্তরান্ত্রে 
শ্রীমতী গান্ধী ৮৬৭-৮৬৮ পার্লামেন্টের অধিবেশনে শ্রীমতী গান্ধী ৮৬৮-৮৬৯ ভারত 
কতৃক বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান ৮৬৯। 

জনগণের সাহায্য ৮৭০-৮৭৫ | 

পাকিস্তানের প্রশাসক ও রাজনীতিবিদ ৮৭৬-৮৮১। 

পাকিস্তান টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে শেখ মুজিব সম্পর্কে ইয়াহিয়া খান ৮৭৬ বি, বি. 
সির সাথে সাক্ষাৎকার ৮৭৭ রহমান গুল ও নিয়াজী ৮৭৭ ইয়াহিয়ার বেতার 
ভাষণ ৮৭৭ কাইয়ুম খান ও মুফতি মাহমুদ ৮৭৮ নূরুল আমীন ও অধ্যাপক গোলাম 
আযম ৮৭৮ ভুট্টো ও খান আবদুল গাফ্ফার খান ৮৭৯-৮৮১। 

বাংলাদেশ £ রুহৎ শজিত্বর্গের কার্ধকলাপ ৮৮১-৯০১। 

ভারতীয় ভুমিকা ৮৮২-৮৮৩ রাশিয়ার ভুমিকা ৮৮৩-৮৮৪ পশ্চিম জার্মানীর 
ভুমিকা ৮৮৪ সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডীর ভুমিকা ৮৮৫ ইসরাইলের ভুমিকা ৮৮৫ 
বিশ্বশান্তি পরিষদের ভুমিকা ৮৯২ সোশ্যালিস্ট ইন্টারন্যাশনাল সম্মেলন ৮৯৩ 
আন্তর্জাতিক ভুরিস্ট কমিশন ৮৯৩ টরেন্টোতে বিশ্ব সম্মেলন ৮৯৩-৮৯৫ পাক-ভারত 
যুদ্ধ £ বিশ্ব প্রতিকিয়া ৮৯৫-৮৯৭ পাক-ভারত যুদ্ধে জাতিসংঘের তৎপরতা ৮৯৭-৯০১ 
বিশেষ সামরিক আদালতে শেখ মুজিবুর রহমানের গোপন বিচার প্রসঙ্গ ও বিচার 
সম্পকিত বিশ্ব প্রতিকিয়া ৯০১-৯২১ বিচার শুরু হবার পর প্রতিবাদমুখর বিশ্ব- 
বিবেক ৯০৭-৯০৮ ক্মবর্ধমান বিশ্ব-জনমত, আভ্যন্তরীণ জনমত £ ইয়াহিয়ার 
মানসিক ভীতি ৯০৮-৯১১ মুজিবের গোপন বিচার ৯১১ 00009 9০০1০ 301101021 
চ:0০59016 ৯১১-৯১২ মুজিবের “দেশ-দ্রোহিতার' প্রক্কৃতি ৯১২-৯১৩ অবশাই 


[তেইশ] 


তাকে মৃতুযুদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে ৯১৩-৯১৫ মুজিবকে মুক্তি দাও ৯১৫-৯১৬ ক্ষমা 
কর এবং ভুলে যা ৯১৬-৯১৭ একটি পাকিস্তানী আইনসম্মত মতবাদ ৯১৭- 
৯১৮ সাধারণ ক্ষমা নিরবাটিত নেতাদের জন্য নয় ৯১৮-৯১৯ শেখ মুজিবের 
সময়োচিত মুক্তি ৯১৯ পরিণাম সম্পর্কে ইয়াহিয়া খানের অভ্ততা ৯১৯-৯২০ মুজিব 
পাকিস্তানী দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত জনমনের প্রতীক স্বরূপ ৯২০-৯২১। 

বাংলাদেশের গণহত্যা ৯২২-৯৪৯। 

মানব ইতিহাসে বাংলাদেশে গণহত্যার স্থান ৯২৫-৯২৮ জগন্নাথ হল ৯২৮ 
বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের হত্যাযজ্ঞ ৯২৮-৯৩০ বাড্ডা গ্রাম ৯৩১ সুপরিকলিত 
গণহত্যার দ্বিতীয় পর্যায় ৯৩২ হত্যার বিচিত্র পদ্ধতি ৯৩২ বিমান বাহিনীর 
বোমাবর্ণ ৯৩৩-৯৩৪ নিয়গ্ত্রিতি অভিযানে বর্বরতা ও নিম্ঠরতা ৯৩৪-৯৩৫ জীবন্ত 
কবর ৯৩৫-৯৩৬ বাঘের খাচায় বাঙালী ৯৩৬ শরীর থেকে রক্ত শোষণ ক'রে 
হত্যা ৯৩৬ ম্বৃত ও জীবিতদের জড়ো ক'রে পেট্রোল ছড়িয়ে আগুন ত্বালিয়ে হতা 
৯৩৭ শরীর থেকে চামড়া তুলে এবং পুড়িয়ে হতা ৯৩৭ শ্বাসনালী কেটে হত্যা 
৯৩৭-৯৩৮ বাঙামী মুক্তিপাগন সৈন্যদের ওপর নির্যাতন ১৯৩৮-৯৩৯ গেস্টাপো 
গদ্ধতিতে হতা ৯৩৯-৯৪০ রাজাকার ৯৪০ আলবদর ও আল-শাম্স্‌ ৯৪০ লুন্ন 
ও ধ্বংসষক্ত ৯৪০ হিন্দু হত্যা ও বিতাড়নের লক্ষায ৯৪০-৯৪২ বৌদ্ধ দমন ও হত্যা 
৯৪২ নির্মম পদ্ধতিতে শিশুদের নির্যাতন ও হত্যা ৯৪৩ নারী নির্যাতন, ধর্ষণ ও 
হত্যা ৯৪৩-৯৪৪ পুত্রের সম্মুখে মায়ের উপর, পিতার সম্মুখে কন্যার উপর 
পাশবিক অত্যাচার ৯৪৪ গর্ভবতী মহিলার উপর নৃশংস অত্যাচার ৯৪৬ নি্ুর 
ও পৈশাচিক গদ্ধতিতে নারী নির্যাতন ৯৪৬ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ৯৪৬-৯৪৭ 
বুদ্ধিজীবী হত্যা ৯৪৮-৯৪৯। 


[চব্বিশ] 


£ হ্হাক্রিহস্ণ এ 


রাত্রি? বত ৫ দূর্য £ সম্ভাবনা 


॥ এক ॥| 


হতাশার দীর্ঘশ্বাস ছড়িয়ে রাত্রি এলো। ১৯৭১ প্রানের ২৫শে মারের 
সূর্য কুন্দনের হাহাকার ছড়িয়ে পশ্চিমাকাশে অস্তমিত' হ'ল। আকাশের 
গায়ে রস্তের দাগ। এই রক্ত আকাশ থেকে নেমে এলো বাংলার নরম 
মাটিতে । মাটি থেকে ইতিহাসের পুষ্ঠায় । সে ইতিহাস ষেমন করুণ 
তেমনি প্রতিশণতির ও প্রত্যয়ের সম্তাবনায় ভাশ্বর। রক্তম্লাত ২৫শে 
মাচের রাত্রির মাধ্যমেই বাঙালীর হাজার বছরের মুক্তি-স্বপ্ন বাস্তব রূপ 
ধারণ করেছে--জন্ম নিয়েছে স্বাধীন সাবভোম বাংলাদেশ। 

পশ্চিমাকাশের গায়ে লাল লাল রক্তের চিহ* দেখতে দেখতেই জমি 
সোবহানবাগ থেকে পদব্রজে বঙ্গবন্ধুর ৩২ নহরের বাড়ীতে এসে দাঁড়া- 
লাম। তখন কয়েকজন প্রখ্যাত ছান্্রনেতা গেটের সামনে একটি জীপে 
আঙন গ্রহণ করতে যাচ্ছে। আমাকে দেখেই তাদের একজন নেমে এসে 
চুপে টুপে বললো--“স্যার, খবর তো শুনেছেন। এবার রজের পিচ্ছিল 
পথেই আমাদের যাত্রা শুরু হ'ল। আমি তার কাধে হাত রেখে বল্লাম 
--“সংগ্রামের পথ কোনদিন সহজ হতে পারে না। আর এই পিচ্ছিল 
পথেই আসছে মুভ্ভিঃ।” তিন মাস পর এই ছান্ত্নেতাদের সাথে আবার 
সাক্ষাৎ হয়েছিল সীমান্তের রণাঙগনে। আমরা সবাই তখন সৈনিক । 

ঘরে প্রবেশ করে দেখলাম সবাই ম্লান্₹--সবার মুখেই হতাশার 
পস্পম্ট চিহ। একমাগ্র বঙ্গবঙ্থুই মুখে সেনাপতির সুদূত প্রতায় নিয়ে 


সবার সাথে আলাপ করছেন একসঙ্গে তিন চারজনকে নিয়ে ঘরের 
কোণায় বা পর্দার অন্তরালে চলে যাচ্ছেন এবং ঢুপি ছুপি নির্দেশ দিচ্ছেন 
--এক্ষণি চলে ঘাও, ঢাকা ছেড়ে নিজের এলাকায় চলে যাও---তারপর গড়ে 
তোল প্রতিরোধ--খাংলার মাটিকে স্বাধীন করতে সর্বশভি' নিয়োগ কর । 

সময় গড়িয়ে চলেছে । একে একে সবাই চলে যাচ্ছেন। সৈয়দ নজরুল 
ইসলাম, কাপ্টেন মনসুর আলী, এ.এইচ.এম. কামরুজ্জামান ! রাত তখন 
প্রায় ন'টা। তখনো ঘরে ছিলেন ফরিদপুরের ওবায়দুর রহমান, যশোরের 
কামরুজ্জামান, ময়মনসিংহের আবদুল মোমেন, খন্দকার মহম্মদ ইলিয়াস 
প্রভৃতি। আমি এবং ইলিয়াস ভাই একটি সোফায় বসে। ইলিয়াস ভাই 
তার স্বভাব-সুলভ ভঙ্গীতে বলছেন, “ইয়াহিয়ার চেহারায় আছে নিরোর 
চেহারার সাক্ষাৎ প্রতিচ্ছবি । সে একটি রত্ত-পিপাস্‌ জানোয়ার ।” কথাগুলো 
আমি শুনেছিলাম, কিন্ত হাদয়গম করার মত মনের অবস্থা তখন আমার 
ছিল না। তাছাড়া আমার দুম্টি ছিল তখন শুধুমান্ত্র বঙ্গবন্ধুর ওপর-_ 
আমি সরক্ষণ তার গতিবিধি লক্ষ্য করছিলাম। তার নির্দেশে ওবায়দুর 
রহমান, যশোরের কামরুজ্জামান এ রা চলে গেলেন---কিছুক্ষণ পর ইলিস়্াস 
ভাইও বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। আমি তখন ঘরে একা। বঙ্গবন্ধু 
আমার পাশে এসে বসলেন। রান্রি তখন প্রায় সাড়ে নস্টা। তাকে তখন 
বেশ পরিশ্রান্ত অথচ প্রশান্ত দেখাচ্ছে। আমি সবিনয়ে তার মুখের দিকে 
চেয়ে বলল।ম, “সবাইকে নিরাপদ আশ্রয়ে সংগ্রামের নির্দেশ দিয়ে পাঠিয়ে 
দিচ্ছেন”-_- 

বঙ্গবন্ধু আমাকে কথা শেষ করতে দিলেন না। তিনি একটু স্ব 
হেসে বল্লেন, “হ্যা, সবাইকে পাঠিয়ে দিলাম, এবার আপনার পালা। 
এক্ষণি চলে যান- আজ রাগ্রেই রাস্তা পার হতে না পারলে আর পারবেন 
না- রাজশাহী, পাবনা, সমগ্র উত্তর বাংলায় প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে 
তুনুন$। সংগ্রাম করুন, দশকে জানোপ্ারদের হাত থেকে মুজ করুন|” 

আমি বল্লাম, “হ্যা, আমি যাচ্ছি, কিন্তু আপনাকে এমন নিশ্চিত 
বিপদের সামনে রেখে আমরা সবাই চলে যাব £ 

ববন্ধু আবেগে আমারু হাত চেপে ধরলেন। বল্লেন, আমার জন্য 
ভাবতে হবে না বন্ধু! আপনি তো জানেন জীবনে কোনদিন কোনরকম 


২ বজবন্ধু 


'পরিস্থিতি থেকে আমি পলায়ন করি নি---পলায়ন কারে বলে আমি তা 
জানি না।” 

আমি বাধা দিয়ে বল্গলাম, “এতো ঠিক পলায়ন নয়, আত্মরক্ষা। আর 
আত্মরক্ষাও নয়--আপনি আমাদের প্রধান নির্দেশদাতা-- আপনার নির্দেশে 
অসহযোগ আন্দোলন সফল হয়েছে-- এবার শুরু হবে সংগ্রাম।” 

--সে সংগ্রামের নিদেশ আমি দিয়েছি--আমি না থাকলেও আমার 
নির্দেশ থাকবে, সংগ্রাম চলবে আর সে সংগ্রাম সফল হবে। এ আমার 
দৃঢ় বিশ্বাস। 

---কিন্ত আপনা.ক তো আমরা হারাতে পারি না। 

--আমি কি এতই স্বার্থপর যে সাড়ে সাতকোটি মানুষকে মৃতার মুখে 
ঠেলে দিয়ে আমি নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাব£ তাদেরকে আগুনের মুখে 
রেখে আমি চলে যেতে পারি না, আমি তা পারি না। 

--আপনার জীবনের মূল্য অনেক বেশী--বাঙালীর কাছে তার মূল্য 
অপরিসীম। 

--না, তা নয়। সংগ্রাম শুরু হ'লে দেখবেন রণাঙ্গনে হাজার হাজার 
মুজিব তৈরী হায়ে গেছে। তাগ্ছাড়া আমি যদি এই বাড়ী থেকে সরে 
যাই তাস্হলে ওরা যে সমগ্র ঢাকাকে ভস্মে রূপান্তরিত করবে। 

--সে কথা হয়তো কিছুটা সত্য। কিন্তু আপনি বাইরে না থাকলে 
অন্যান) রান, বিশেষ করে ভারত আমাদের সংগ্রামে সাহাধ্য করবে 
কেন--কেন আমাদের তারা অস্ত্র দেবেন, আশ্রয় দেবেন? 

আপনারা আশ্রয় পাবেন, অস্ত্রও পাবেন। সে ব্যবস্থা আমি সম্পম 
করে রেখেছি। কিন্তু আমি নিজে যদি চলে যাই, কাল দেশ স্বাধীন হলে 
পর যখন বাংলার মাটিতে ফিরে আসব. আমার হাজার হাজার মা- 
বোন-ভাইয়েরা এসে যখন বলবে “মুজিব, তুমি তো নিরাপদ আশ্রয়ে থেকে 
সংগ্রাম করে জীবন রক্ষা করেছ-_-কিন্ত আমার স্বামী, আমার পিতামাতা, 

আমার ভাই, আমার বোন, এদের তুমি কি আশ্রয্জের ব্যবস্থা করেছিলে, 
ফিরিয়ে দাও, তাদেরকে তুমি ফিরিয়ে দাও -তখন আমি তাদের কি 
জবাব দেব খলুন। না না, আমি পারি না। আমি যেতে পারি না । মরতে 
হয় মরবো। মৃত্যুকে তো কোনদিন আমি তয় করিনি । কিন্ত 1785 
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আবেগে বঙ্গবন্ধু 'শষের কথাগ:লা ইংরেজীতেই খলুলেন। এরপর কিছু- 
ক্ষণ আমরা আর কোন কথা বল:ত পারি নি। নীরবতা ভেঙে বঙ্গবন্ধু 
এবার উঠ দীড়া লন। বঙ্গলেন, আপনি তাহ:ল আঙন। যদি বেঁচে থাকি, 
তবে স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে আবার দেখা হবে। 

দু'জন হাতে হাত মিলিয়ে বিদায় নিলাম। আমার দুই গণ্ডে উত্তপ্ত 
অশ্র স্পর্শ। মনে হ'ল যদি চিৎকার করে কাদতে পারতাম। 

ঘ:রের বাইরে এসে :দখি করিডোরে উদাস নেনে স্থির গম্ভীর হয়ে 
দাঁড়িয়ে আছেন বঞ্ধু আবদুল মোমেন। আমি তাকে বহ্লাম, “বজবন্ধু 
কিছুতেই নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে রাজী নন। আমি বাথ হয়েছি, আপনি 
শেষ চেস্টা করে দেখবেন।” 

বন্ধু মোমেন আশ্বাস দিলেন। আর বধন্ধুবৎসল কণ্ঠেই আমাকে 
সাবধানে থাকত বললেন। কিন্তু রাত্র চারটার দিকে জান.ত পেলাম 
যে, কারো অনুরোধেই বঙ্গবন্কু বাড়ী ছাড়েন নি । আমি বঙ্গবন্ধুর বাড়ীর 
কাছাকাছি সোবহানবাগের একটি ছোট টিনের ঘরে আত্মগোপন করে- 
ছিলাম। রান্রি বারোটা থেকে শুরু হ'ল সেই ভয়াল ধ্বংসযক্ত। সমগ্র 
ঢাকা জ্বলছে। চারপাশে শুধু হাহাকার আর আত্তনাদ! কয়েকজন 
বুলেটাহত লোক রত্তাক্ত দেহে আমার সামনে দিয়ে চলে গেল। শেষ 
রাত্রে একজন প্রোতা ঝি'র মুখে শুনলাম যে বঙ্গবন্ধুকে রান্রি একটার 
দিকে বর্বর পাক সেনারা নিয়ে গেছে: শ্তীলোকটি আশেপাশের কোন 
বাড়ীতে কাজ করত. বহুকম্টে সে সেখান থেকে পালিয়েছে- কিন্তু 
সে দূরে পালিয়ে থেকই লক্ষা করেছে যে একটি মিলিটারী গাড়ী বঙ্গবন্ধুকে 
তুলে নিয়ে চলে গেল। 

হতাশার মধেঃও বেদনায় মনটি সম্পূর্ণ ভেঙে যেন চুরমার হয়ে গেল । 
চোখ বেয়ে দু'ফৌটা অশুন গড়িয়ে পড়তেই দীর্ঘসাস ফেলে আপন মনেই 
বলে উঠলাম, "বঙ্গবন্ধু সত্যিই তাঁর প্রতিভা রক্ষা করেছেন। সাড়ে সাত 
কোটি মানুষকে মৃত্যুর মুখে রেখে তিনি নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে পারলেন 
না। সাড়ে সাত কোটি মানুষের ভাগ্যে যা আছে সেই ভাগ্যকেই তিনি, 


৪ বঙ্গ বধ 


বরণ করে নিলেন। তিনি জনতার নেতা, তিনি মানুষের নেতা, তিনি 
আপামর বাঙালীর বঙ্গব্থী। আগুনের. মধ্যে বসেও তিনি ফুলের হ।সি 
হাসতে জানেন। মুত্যুর মুখোমুখি দীড়িয়েও সেই স্বৃত্াকে তিনি অস্বীকার 
করতে জানেন। নাংল'র ইতিহাসে তাই তিনি অমর মহানায়ক । 

ভয় যার ললাটে কোনদিন লিখে নাই কোন লিখন--শত ভয়াবহতার 
মধ্যেও যিনি দুজয় এবং অটল--_-বাংলার ভাগ্যলক্ষমী সেই অজেয় শক্তির 
অধিকারী বারপুরুষের গলায়ই জয়মাল্য অর্পণ করেছেন--তার হাত 
দিয়েই বজজজননীর হাজার হাজার বছরের অভিশাপ দূরীভূত হয়েছে। 
সর্বকালের সবশ্রেষ্ত বাঙালীর মর্যাদা এই কারণেই তর প্রাপ্য। 


॥। দুই || 


না, না, এ হতে পারে না। একি গুনছি আজ এই রাষ্ট্রনায়কের মুখে ? 
তিনি বলছেন উদু'ই হবে সমগ্র পাকিস্তানের একমন্ত্র রাষ্ট্রভাষা ! 
তিনি না জাতির জনকঃ তিনি না এই রাল্টের প্রতিষ্ভাতাঃ কি করে 
তিনি এমন সাংঘাতিক বাক্য উচ্চারণ করতে পারলেন? না, না, এ 
আমরা কিছুতেই মেনে নিতে পারি না। প্রতিবাদ জানাতে হবে--প্রতিবাদ 
জানাবো আমরা--তিনি যিনিই হোন, তার এই উক্তি নির্বিচারে আমর 
মেনে নেব না--নিতে পারি না। উপস্তিত সকলের মনেই এই একই 
কথা। কথা মন থেক মুখে এসে বারবার প্রকাশের দুর্বারত। খুঁজছে। 
সভার প্রান্তে প্রান্তে কথা গুঞ্জনের প্রবাহ স্ষ্টি করছে। 

না, না, এ হতে পারে না--আমরা মানবো না--বাংলা আমাদের 
চাই। বিশাল জনসমুদ্রে যেন আপত্তি ও প্রতিবাদের একটি চাপা গুন 
উঠলো। সমবেত “কিছু কিছু চাপা প্রতিধবনি যেন ধুদ্বুদের মত বাতাসে 
আঘাত করে বাতাসেই মিলিয়ে গেল। সে কণ্ঠস্বর নতুন প্রতিভার 
সুর্যালোকে ভাশ্বর। 


শেখ মুজিব ৫ 


ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে বিশাল জনতা আপত্তির ঝড় না তুললেও 
জহসা যেন চমকে উঠলো, হতচকিত হয়ে গেল । বক্তা নিজে চমকে উঠে- 
ছিলেন কিনা জানি না--তবে তার বিবেক নিশ্চয়ই চমকে উঠে থাকবে। 
অবশা যদি বিবেক বলে তার কিছু থাকে । 

এদিকে সভার এক প্রান্তে কিছু যুবক নিজেদের রক্তিম চোখ তুলে 
একে অপরের দিকে নিম্পলক দ.স্টিতে চেয়ে থাকলো । তাদের দ.ল্টিতে 
যে বাক্য লেখা ছিল তা যেমন কঠিন তেমনি দুরন্ত। অনেকেই ঘাড় 
ফিরিয়ে দেখছেন কারা এই অসম সাহসী যুবক £ কাদের বুকে এমন' 
হিম্মত, চোখেমুখে এমন দুর্জয় প্রতিশ্রতি। কেউ চিনলো, কেউ 
চিনলো না। সহসা বিক্ষুব্ধ এই ছোট্ট অথচ প্রত্যয়ী ছান্্ররলের ধিনি 
নেতৃত্ব দান করছিলেন অনেকেরই দ.ম্টি তাঁর দিকে। সকলের মুখে 
একটি উদ্বিগ্নতার ছায়া। বক্তার চোখেমুখেও কিনা তা কেউ বুঝতে 
পারে নি। বস্তা অর্ধ-অসুস্থ, দেহে এবং মনে। কিন্ত এ কথা ঠিক 
যে সভার মেজাজ দেখে এবং বিশেষ করে তরুণদের চোখেমুখের 
হাবভাব দেখে তিনি উপলব্ধি করলেন যে সভায় অনেকেই উদর 
ঘোষণা শুনে তা সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেন নি' 

বক্তগ স্বয়ং পাকিস্তানের জাদরেল গভর্নর জেনারেল- -বক্ষরোপের 
শিকার মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌। সেকালের কায়েদে আযম। 

লক্ষ জনতা শুধু আজ তাকে এক নজর দেখবার জনা দূর পথ অতিকুম, 
করে এখানে সমবেত। কিন্ত এ কোন্‌ সুরে কথা বলছেন তিনি £ ইনিই 
কিনা জাতির জনক£ এই ব্যক্তির পশ্চাতেই কি এতদিন মুক্তির 
অনুেষণে কয়েক কে।টি বাঙালী বজুমুষ্টি নিয়ে সমবেত হয়েছিল £ 
বাংলা ভাষাকে তিনি অস্বীকার করছেন £ বাঙালী জাতিকেও তিনি অস্বীকার 
করছেন £ সবার মনেই এই প্রশ্ন। প্রন নয়, অগ্নিশিখা। 

তারিখটি ছিল ১৯৪৮ সালের একুশে মার! সময় বিকেল সাড়ে 
পাচটা। তারিখটি পাকিস্তানের ইতিহাসে বিশ্বাসভঙ্গের সূচনার দিন ।, 
এই দিন থেকেই পূর্ব বাংলার মানুষের চিন্তা প্রবাহ নতুন পথে মোড় 
নিতে শুর ঝরলো। বাংলার সংস্কৃতি, ভাষা, সাহিত্য, এঁতিহা--এসক: 
বিসর্জন দিলে কি নিয়ে বাচবো আমরা? শুরু হ'ল নতুন চেতনার। 


ঙ বব 


চেতনা থেকে জন্ম নিলো নতুন পথযান্রা। সেই যাত্রাপথ যেখানে 
নিয়ে এলো তার নাম বাংলাদেশ! যে দেশে দাড়িয়ে শুধু গাইতে ইচ্ছে 
করে-- "আমার সোনার বাংলা-_-আমি তোমায় ভালবাসি। 

মোহাম্মদ অ'লী জিন্নাহ রেসকোর্সের সভার মেজাজকে চ্যালেজ 
প্রদান করলেন পরদিন ২৪শে মার্চ পাকিস্তান সৃষ্টির পর ঢাকা বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তন উৎসবে প্রধান অতিথির ভাষণে । কার্জন 
হলের মঞ্চে দাঁড়িয়ে এবার তিনি দ্বিগুণ জোরালো কণ্ঠে ঘোষণা করলেন 
যে, “উদ্দু এবং একমান্ত্র উদ্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ।, 

ছাত্র-সমাজ এই ঘোষণার জন্য প্রস্তুত ছিল। প্রস্তুত ছিলেন অন্যান্য- 
দের মধ্যে আরো একজন। ভবিষাতে আর একটি রান্ট্রে জাতির জনক 
হবার গৌরব তার ললাটে লিখিত। তিনি তরুণ ছান্রনেতা শেখ মুজিবুর 
রহমান। *রসকোর্স ময়দানে যাঁরা রত্ত' চচ্ষ্তে দৃষ্টি বিনিময় করে মুজ্টি- 
বদ্ধ হাতে দীতে দাত চেপেছিলেন তিনি তাঁদেরই একজন। 

কার্জন হলে প্রবেশাধিকার তার ছিল না। তিনি ডিগ্রি গ্রহণকারী 
ছাত্রদের একজন ছিলেন না। তবু হলে কি করতে হবে সে সম্পর্কে 
পূর্বেই কয্মেকজনকে সাথে নিয়ে সিদ্ধান্ত তিনি দান করেছেন। নিজে 
কিছুসংখ্যক ছান্র নিয়ে বাইরে প্রতাক্ষা করছিলেন। প্রতীক্ষা কর- 
ছিলেন কখন ধ্বনি-প্রতিধ্বনিতে সমগ্র কার্জন হল হষ্টগোলে ফেটে পড়বে। 
সত্যি সত্যি সেই স্র্ণ মুহূর্ত এলো। যেমন বাবস্থা ঠিক তেমনি কাজ 
হয়েছে। জিন্নাহর ঘোষণার সাথে সাথে ০ ০ ধ্বনিতে প্রতিবাদ জানিয়ে 
উঠলেন একদল ছাত্র। এদের মধো, কেউ কেউ বলেন, হান্রনতা 
মতিন এবং এ. কে. এম. আহসান ছিলেন অন্যতম। সমগ্র ব্যবচ্ছাপনায় 
ধারা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে একজন ছিলেন শেখ মুজিখ। 

জিন্নাহ সম্বিত ফিরে পেলেন। তার কণ্ঠতর নমনীয় হয়ে এলো। 

এই প্রথম স্বাধীনতার পর বাঙালীর প্রতিবাদ-চেতনা সোচ্চার ধ্বনিতে 
আত্মপ্রকাশ করলো । ধীরে ধীরে এই ধ্বনি রূপান্তরিত হয়েছে আন্দো- 
লনে, আন্দোলন সংগ্রামে, সংগ্রাম স্বাধীনতায়। আর ধাপে ধাপে সমগ্র 
জাতিকে জিজ্ঞাসা থেকে প্রস্তত-পর্বে এবং প্রস্তুতি-পর্ব থেকে রতক্ক্য়ী 
সংগ্রামে নিয়ে আসার পথে যিনি নেতৃত্বদান করেছিলেন তিনি শেখ 
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মাজব। বাংলার প্রিয়নেতা বঙ্গবন্ধু। সাড়ে সাত কোটি মানুষের মহা- 
নায়ক । পাকিস্থান সৃষ্টির পর থেকে,দীর্ঘ তেইশ বছর ধরেই বাঙালী জাতীয় 
চেতনাকে উজ্জীবিত করবার জন্য এবং বাঙালীর সাবিক মুত্তিদর জনা 
শেখ মুজিবকে দিনের পর দিন নিরলস আন্দোলন গড়ে+তুলতে হয়েছে। 
আর তার ফলে শাসকগোষ্ঠী বরাবর তাকে রান্ট্রদ্রোহী হিসাবেই অভিযৃত্ত 
করে এসেছে। 

আসলে এক হিসাবে তিনি রান্ট্রদ্রোহীই ছিলেন। যে রান্ত্র মানুষের 
সকল মর্যাদাকে পদদলিত ক'রে স্বৈরাচারী শাসন ও শোষণ ব্যবস্থা 
প্রবর্তনে যত্রবান, যে রাষ্ট্র জন্ম-লগ্ন থেকে একই দেশের এক অংশকে অপর 
অংশের দ্বারা শে'ষণের একটি উপযৃত্ ক্ষেত্রে পরিণত করেছিল, যে 
রাষ্ট্রে সতাভাষণেপর্ অধিকার পদে; পদে বিদ্বিত, তিনি সেই রাস্ট্রের 
প্রশাসন-ব্যবস্থাকে কিছুতেই সহ্য করতে পারছিলেন না। আর পারছিলেন 
না বলেই তিনি বারবার সেই রান্ট্রের কর্ণধারদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
এবং প্রতিবাদে ফেটে পড়ছিলেন। 

যে দেশের লোকের মুখের ভাষাকে কেড়ে নেয়া হয়েছিল, যে দেশের 
মানুষ শাসকদের নির্যাতনে ও শোষণে জর্জরিত হয়ে উঠেছিল, যে 
দেশের সম্পদ দেশবাসীর ভোগে না লেগে মন্টিমেয় মানষের আরাম- 
আয়েসের সামগ্রী হয়ে উঠেছিল, সেই দেশে জন্মে সে দেশের মানুষের 
আত চীৎকারে যাঁদের প্রাণ বিগলিত হোত, তিনি আসলে তাঁদেরই 
একজন। দেশবাসীর নাঙ্গা ও ভুখা মতি তার নিকট বয়ে আনতো 
অসহ্য বেদনার আতনাদ। লাখ লাখ মানুষের এই আতনাদ মুখ বজে 
সহ্য করতে না পেরেই তিনি বারবার প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠতেন। 
দেশবাসীর প্রতি অসীম দয়া, বেহ, মায়া, মমতাই ছিল তার একমান্র 
সম্বল। আর এই সম্বল নিয়েই তিনি শোষকগোষ্ঠীর রম্ত্চক্ষুকে উপেক্ষণা 
করে ঝাপিয়ে পড়লেন দেশবাসীর দুঃখ লাথবের সাধনায়, তাদের স্বাধিকার 
অর্জনের জনাই তাকে সহ্য করতে হয়েছে অপরিমেয় লান্ছনা ও নির্যাতন । 

দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে তিনি একই কথা শত সহত্রবার উচ্চারণ 
করে বলেছেন---“আমরা আমাদের অধিকার চাই-_রাজনৈতিক অধিকার, 
সামাজিক মর্যাদা, সাংস্কৃতিক স্ত্রীক্কতি এবং অর্থনৈতিক সমতা ॥। আমরা 


৮ বঙগবন্ধ 


সজলা সুফলা সোনার বাংলাকে শোষণম্বত্ত করতে চাই। মায়ের মতই 
প্রিয়্ আমাদের জন্মভূমি বাংলাদেশ. আর বাংলাভাষা মায়ের মুখের ভাষা। 
এ ভাষায় কথা বলবার অধিকার চাই। এ ভাষার রাষ্ত্রীয় মর্যাদা চাই।” 

অধিকার তিনি আদায় করে ছেড়েছেন। শুধু মুখের ভাষা প্রকাশের 
অধিকারই নয়--একটা গোটা জাতিকে তিনি মুত্ত' করেছেন সামাজিক, 
রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বন্ধনের নাগপাশ থেকে । বিশখের 
মানচিত্রে এক পুরানো ভূখণ্ডকে নতুন রঙ-এ রঞ্জিত করেছেন তিনি। 
চিরবাঞ্চত ভূখণ্ড বাংলাদেশ আজ খ্রাধীন সার্বভৌম একটি রাল্ট্র। 
বাঙালীর হাজার বছরের সাধনা বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করেছে, লক্ষ মান্ষের 
সুদীর্ঘকালের চেতনা একটি মানুষের ব্যতিতত্বের মধো এসে আত্মস্থ হয়েছে, 
আর সেই আশ্মস্থ সাধনা ও রক্তিম ত্যাগের ফসল হ'ল বাংলাদেশ। এ 
যেন এক মহাকবির রক্তাক্ষরে লিখিত একটি জীবন্ত মহাকাব্য । 

শেখ মুজিবের বিদ্রোহী সম্ভার উন্মেষ কোন আকস্মিক ঘটনার ফলশ্র তি 
নয়। তিনি জাত-বিদ্রোহী। যেদিন প্রথম এই মাটিতে তার আগমন ঘটে, 
সেদিন বাংলার আকাশে-বাতাসে অসন্তোষের বীজ উপ্ত হয়েছিল । 
বাংলার মানুষের চোখেমুখে বিদ্রোহের অগ্নি সংগ্ুপ্ত ছিল। দেশের 
একটা দুর্যোগপুর্ণ পরিস্থিতির মধ্যে তার আবির্ভাব। তার শৈশব, কৈশোর 
ও যৌবনে এই প্রধূমায়িত বিদ্রোহের বহিঃপ্রকাশ আমরা লক্ষ্য করেছি। 
বিদ্রোহী চেতনা স্তঃস্ফুর্তভাবেই তার ভেতরে প্রকাশমান। তার এই 
বিদ্রোহী সম্তার একটি স্বতন্ত্র রূপ ছিল, ছিল স্বতন্ত্র নির্যাস। তার 
বিদ্রোহের মধ্যে হঠকারিতা নেই, নেই ধ্বংসাত্মক মনোভাবের কোন 
প্রতিফলন। বুদ্ধদেব, গান্ধীজি, রবীন্দ্রনাথ যে ভাবে বিদ্রোহ করে গিয়ে- 
ছিলেন সেই এঁতিহাই শেখ মুজিবের বিদ্রোহী সম্ভায় লালিত। 

অসহযোগ আন্দোলনই হচ্ছে শেখ মুজিবের বিদ্রোহী সত্তার প্রধান অস্ত্র। 
তিনি সকল সাম্পূদায়িকতা ও ধর্মীন্ধতাকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করেন। বস্তত 
অসাম্প্দারিক মনোভাবের তিনি এক সাক্ষাৎ প্রতিমৃতি। বাংলাদেশের 
মাটি থেকে ধর্মান্ধতার বিষ অপসারিত করে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ 
প্রতিষ্ঠায় তিনি এক আদর্শ ব্যক্তিত্ব। 

একদা সাম্ত্রাজাবাদী র্া্টশ সরকারের শাসননীতির যাঁতাকলে বাংলা- 
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দেশের মানুষ নিচ্পেষিত হয়েছিল। নির্যাতন আর অত্যাচার হিল 
জনগণের দোসর। একদিন এই সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা সোনার 
বাংলায় সোনার ফসল ফলতে!। কবির উক্তি “গোয়ালভরা গরু আগর 
গোলাভরা ধান” নিছক কল্পনা নয়। তখন গুহস্থের ঘরে ঘরে বসত 
আনন্দ উৎসবের মেলা। পায়েস, পুলি, পিঠা আর নবান্নের সপ্ত 
ব্যঞ্জনে বাংলার আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠতো। সেই বাংলা- 
দেশ আর বাঙালী জাতি শোষণ ও নির্যাতনে আজ নিঃস্ব। বাংলার 
আনাচে-কানাচে অভাব-অভিযোগ, জনশন, ম্বৃতা ও হাহাকারের ছায়া। 

বটিশ সরকারের নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে মুসলমানদের স্বতঙ্ধ 
আবাসভূমি “পাকিস্তান” নামে একটি দেশের জন্ম হ'ল, আর এই 
জন্মলগ্র থেকেই বাঙালী জাতির ভাগ্যে নেমে এলো অমানিশার খড়গ- 
ক্রপাণ। জঙ্গীশাহী পশ্চিমাগোষ্ভীর শোষণে পূর্ব বাংলা অন্তঃসার- 
শন্য হয়ে দাড়িয়ে রইলো। বাঙালী তার নিত্যনৈমিত্তিক অর্ধাহার, 
অনশনের মধ্য দিয়ে দিনাতিপাত করতে লাগলো। এদেশের সঞ্চিত 
সম্পদ চলে যেতে শুরঃ করলো পশ্চিম পাকিস্তানে। বাংলা ভাষায় 
কথা বলার অপরাধে বাঙালীর কণ্ডস্বর চিরতরে রুদ্ধ করার যড়যন্ত 
চললো। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যারা এদেশ গড়েছিলো তারা হ'ল 
বঞ্চিত। রোগে, শোকে, বন্যায়, অনাহারে বাংলার লক্ষ লক্ষ মানুষের 
অকালে ম্বৃত্যুকে আলিঙ্ন করা ছাড়া গত্যন্তর রইলো না। স্বাধীন 
পাকিস্তানে পূর্ব বাংলার চারিদিকে শুরু হ'ল আবার হাহাকার, কম্দন 
ও হা-হুতাশ। এই অবস্থা থেকে বাঙালী জাতিকে উদ্ধার করবার জন্য 
সুদীর্ঘ চকিশ বছর ধরে নিরলসভাবে সংগ্রাম করলেন বঙ্গবন্ধু শেখ 
মুজিবুর বহমান। তার এই সুদীর্ঘ সংগ্রামের ভেতর হিংসা নশ্ন, অহিংসার 
জ্যোতিই আমরা বিচ্ছরিত হতে দেখেছি তার এই সংগ্রাম শোষণের 
বিরুদ্ধে, জালিমের বিরদ্ধে, খ্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে। মোট কথা 
জাতিকে স।মাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় 
শোষণের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য তার এই সংগ্রাম। বাংলাদেশ ও 
বাঙালী জাতিকে সবপ্রকার শোষণের হাত থেকে মুস্ত করার শ্রপ্ন 
ছিল তার আশৈশব। যেদিন থেকে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল সেদিন 
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পক, 


থেকে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে একটি অশুভ লগ্নে এদেশের জন্মু, 
আর এর পরিণাম হিসাবে একদিন বাঙালী জাতির ওপর নেমে আসবে 
এক বিপর্যয়। সেদিন বাঙালী জাতির অস্তিত্ব রক্ষা করাই হবে দুরূহ। 
পাকিগ্তান সৃম্টির পশ্চাতে তার বলিষ্ঠ সমর্থন ও কর্মনিষ্ার পরিচয় 
আমরা পাই তার ছান্তরজীবন থেকে । ইংরেজদের শাসন ও শোষণ 
থেকে দেশকে মুক্ত করে একটা সার্বভৌম রাহ্টু পাকিস্তান সৃষ্টির ক্ষেত্রে 
তার কৈশোরোতীর্ণ জীবনের এক মহান প্রয়াস আমরা লক্ষ্য করি। 
কিন্ত এর চাইতেও একটা বিরাট পরিকল্পনা সেদিন থেকেই তার অন্তরে 
লুকিয়ে ছিল। সে হ'ল বাংলাদেশকে শোষণমুত্* করা। সুদীর্ঘ চব্বিশ 
বছর ধরে নিজের ভেতরে তিনি এই পরিকল্পনা লালন করেছেন এবং 
তার বাস্তবায়নে তিনি তার জীবনে দুঃখ-কষ্ট ও নির্যাতনকে নিত্য সঙ্গী 
হিসাবেই গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। 
কিন্ত কোনদিন তিনি সংগ্রাম ও সংগ্র।মী-চেতনা থেকে দূরে থাকতে 
পারেননি । শেখ মুজিবের জীবন-কাহিনী সংগ্রামময় ইতিহাসে সমৃদ্ধ । 
সেই ইতিহাসকে আবার কয়েকটি অধ্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে। 
পর্যবেক্ষকের দষ্টিকোণ থেকে ত'র সামগ্রিক জীবন বিশ্লেষণ করে আমি 
তাঁর সংগ্রামী জীবনের পর্যায়কে মোটামুটি নয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছি। 
প্রথম অধায় (১৯২০---১৯৪৭) £ জন্ম থেকে পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্ব পর্যন্ত। 
দ্বিতীয় অধ্যায় (১৯৪৮---১৯৫৮ ) 8 পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে 
প্রথম সামরিক শাসন জারীর পূর্বকাল পর্যন্ত। 
তুতীয় অধ্যায় (১৯৫৮--১৯৬৫) £ প্রথম সামরিক শাসন জারীর 
পর থেকে পাক-ভারত যৃদ্ধ পর্যন্ত। 
চতুর্থ অধ্যায় ১৯৬৫--১৯৬৯) ঃ পাক-ভারত যুদ্ধের পরবতাকাল, 
ছয়দফা, ইসলামাবাদ ষড়যন্ত্র মামলা ও গণ-অভ্যুথান, দ্বিতীয় 
সামরিক শাসন । 
পঞ্চম অধ্যায় ১৯৬৯--১৯৭১) $ ইয়াহিয়ার শাসনামল $ নির্বাচনের 
প্রস্তুতি, প্রলয়ঙ্কর ঘ্ৃর্ণিঝড়, নির্বাচন, বিশ্বাসঘাতকতা, স্বাধীনতা 
সংগ্রাম, গণহত্যা, বিশ্ববিবেক ৩ শেখ মুজিব, স্বাধীনতা, 
বঙ্গবন্ধুর প্রত্যাবর্তন। 
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সংগ্রামী জীবনের প্রধম অধ্যায় 
(১৯১২০-১১৪৭) 


তখন ভারত উপমহাদেশে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন বেশ দানা বেধে 
উঠেছে) এদেশের মধ্যবিত্ত ও উচ্চেমধ্যবিত সম্পদায় কোন না কোণ 
ভাবে সে আন্দোলনেব সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল। 
বাঙালী সমাজও সেদিক থেকে পশ্চাতে ছিল না। বরং 
সমগ্র রুটিশ-ভারতে বাঙালীর ভুমিকা ছিল স্বাধীন্তাল ক্ষেত্রে অগ্রণী । 
দেশের গ্রই সংক্ষুত্ধা পরিবেশে ১৯২০ শ্ীষ্টাব্দের ১৭ই আর্চ ঢাকা 
শহর থেকে মাত্র ৬০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে ফরিদপুর জেলার তন্তগত 
টুঙ্গিপা্ডা গ্রামে বেগম সাহেরা খাতুনের গর্ভে এক সম্্রান্ত মুসলিম পরিবারে 
জন্মগ্রহণ করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান । 

তার পিতা শেখ লুৎফর রহমান সিভিল কোটের একজন সেরেস্ভাদার। 
তাব ভবস্থা মোটামুটি সচ্ছল ছিল। জোত সম্পত্তি ভালই ছিল। নিজস্ব 
বাড়ীতে দোলাঘরে ষে ধান উঠতো তা দিয়ে সারা 
বর বেশ স্বচন্দেই কেটে যেত! তিনি অসাধারণ 
কোন পরিবারের সন্তান নন-_আধার সে পরিবারকে 
একেবারেই সাধারণ দীনহীন কোন পরিবারও খজা যায় না। তার জন্ম- 
দময়ে তাদের পরিবারের যে অবস্থা ছিল বাঃজ্বদেশের গ্রামে গ্রামে এই 
ধরনের পরিবারের সংখ্যা কম ছিল না। আজো নেই। 


জন্ম 


পারিবারিক 
পরিচয় 
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শেখ মুজিব পিভামাতার তৃতীয় সন্তান। দুটো বন্যা সন্তানের পর 
শেখ মুজিবকে পুভ্রলপে পাওরায় স্বভাবতঃই তার প্রতি বাবা-মার আদর 
ও স্নেহের মান্না একটু বেন্দী হযে যায়। মুজিবকে ঘিরেই তাঁদের হপ্ন- 
কুসুম রচিত হচ্ছিল। পতি? চাইলেন শেখ মুজিববে আইনজীবী রূপে 
গড়ে তুলতে । তিনি নিজে সঞ্কারী চাবুরে ছিলেন । বিদেশী সরকারের 
অধীনে চাকুরী করতে গিয়ে গ্রোলামী জীবনের দুঃসহ যন্ত্রণায় তিনি 
দস্ধীভূত হচ্ছিলেন। বিবেকের শংদন তিনি সহ্য করতে পারছিলেন 
না বলেই পুত্রের ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে এই নতুন বাসনায় উদ্বদ্ 
তিনি। অবশ্য আর দশজন পেশাদার আইনজীবীর মও মুজিবকে ছিনি 
দেগতে চান নি! যে গোল'মীর শস্থল তার জীবনকে আসম্টেপৃে বেধে 
রেখেছে তিনি তার আবেম্টনী থেকে মুক্তি, পেতে চেয়েছিলেন। দে যুন্তিঃ 
শুধু নিজের জন্যই নয়, সারা ভারতবর্ষের মানুষ যাতে তার আস্ব।দ 
অনুভব করতে পারে সে আকাঙ্ক্ষাও তিনি মনে নে পোষণ করতেন। 
সেজন্যই তিনি চাইলেন মুজিব যেন আইনগীবীর মত একটা 
স্বাবীন ব্যবসায় নিয়োজি৬ থেকেই দেশ ও দশের সেবায় নিজেকে বিলিয়ে 
বিরতির দিতে পারেন। নিজে যা পারেন নি- যা পারা সম্তব 
€. হয়নি মুজিবকে দিয়ে তিনি তা" চরিতার্থ করতে চান। 
পিতার এই মনোভাবের প্রমাণ পাওয়া যায় পুত্রের প্রতি তার অরাধ সাধীনতা 
প্রদানের তভিপ্রায় থেকেই । শৈশবেই মুজিব ছিলেন যেমন দুর, তেমনি 
ছিলেন দুরধর্ষ। তার হাদয়ে সব সময় একটা বিক্ষোভ দানা বেধে থাকতো । 
ক্কগ জীবনেই এক দুঃসাহসিক ঘটনার মধ্য দিয়ে তার সে বি্ুষ্ধ 
হাদয়ের প্রমাণ পাওয়া থায়। 
১৯৩৯ সাল। তিনি তখন গোপালগঞ্জ মিশন হাই জ্ুলের অস্টম 
শ্রেণীর ছাঞ। সে সময় শেরে বাংলা ফজণুল হক সাহেব স্কুল পরি- 
দর্শনের জন্য সেখানে গিয়েছিলেন । নেত।কে যথাযোগ্য 
রা জীবনের সক্বর্থনা জানাতে হবে। প্রথমদিকে কংগ্রেসের সমর্গকগণ 
টাহ কতা .. এতে সহ্মত হন। কিন্তু পৰে শ্রারা বেঁকে বলেন এবং 
এঁ সম্বর্ধনা প্রদান থেকে তারা বিরত থাকেন ও বাধার সৃম্টি করেন। 
যাভোক, নেতাকে যথারীতি সম্র্ধনা জানানো ত'ল। হক সাতে চলে 


১৪ বঙ্গবন্ধু 





মা ও আব্বার সাথে বঙ্গবন্ধ 


যাবার পর এই ব্যাপারে মন কষাকষি, বচসা ও কথা কাটাকাটি চলতে 
থাবে, এবং একটি ছোটখাট গোলমাল বেধে ষায়। শেখ মুক্সিবর রহমান 
ছিলেন সম্্থনা প্রদানের স্বপক্ষে। তিনি তার প্রচেন্টা ও খর দ্বারা 
কঃগ্নেস ও ফজ্জল হক সমর্থকদের মব্যে একটা সমঝতার ঢেষ্ট। 
করেন। কেননা তিনি শৈশব থেকেই ছিলেন অসাম্পুদায়িক মনোত্তাবাপন্ন 
আদর্শবাদী যুবক । 

তার চেস্টা সফল হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি নিজেই এক চকাস্তের 
ফাঁদে পড়ে পুলিশ কতৃক পাত দিনের জন্য কারাগারে আবদ্ধ হন। এই 
প্রথম তিনি সামাজ্যবাদ শক্তির শিকারে পরিণত হন। 
গ্রই হ'ল তার কারাগার জীবনের প্রথম অভিজতা । 
এই প্রথম জেলের স্বাদ পেলেন মভিব। পেলেন এক নতন জীবনের 
ইঙগিত। স্পন্দিত হ'ল ভার সারা অন্তর । শুরু হ'ল সংগ্রাথী জীবনের 
গ্রথম্‌ অধ্যায় । পিতা এতে লব্ধ হন নি। বরং ন্যায়ের পক্ষে সংগ্রাথ 
করার জন্য তিনি সব সময়ই উৎসাহ দিযে এসেছেন। কেননা, তিনি 
জানতেন দেশকে দাসতেরে শখ্ুল থেকে মুক্ত করতে হ'লে বাজনীতিকে 
হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করতেই হবে। আর পরাধীন দেশে রাজনীতি 
করতে গেলে জেলঙানাকে দ্বিতীয় বাড়ী বলে মনে করতে হবে। ব্রিটিশ- 
ভারতে এছাড়া উপায় ছিল না। 

শেখ মুজিব প্রথম গ্লাজনীতির দীক্ষা গ্রহণ করেন হোসেন শহীদ 
সোহরাওয়ারীর নিকট থেকে। সোহ্বাওয়াদারি সঙ্গে মুজিবের সাক্ষাৎ- 
কারও তার বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের ফলশ্ণতি। তখন তিনি মিশন 
কুলেরইঈ ছাত্র । শেরে বাংলা ফজলুল হক তঙ্গন অবিভজ্ত 
বাংলার প্রধানমন্ত্রী। তিনি এবং তার মন্ত্রিসভার অন্যতম 
সহকমাঁ হোসেন শহীদ সোহরাওয়াদী একবার গোপালগঞ্জের সেই মিশন 
স্কুলটি পরিদর্শনে গিধেছিলেন। তারা যখন অগ্রতোরণ পার হয়ে স্'লের দিকে 
পা বাড়িয়েছেন ঠিক সে সময় একটা লিকুলিকে ছেলে এসে অকস্মাৎ তাদের 
গতিপগ্জে বাধা দিয় বললো £ “আপনারা গুলে যেতে পারধেন খা”! সবাই 
তবাক হ*হ1 স্কুল কর্তৃপক্ষ ছেলেটিকে ভাল কেই চিনতেন । সুজের হেড 
মাস্টার আড়াতাড়ি এসে ত।কে সরিয়ে দিতে চেস্টা করতেই মন্ত্রীদ্বয় হাত দিস্সে 


প্রথম কারাবরণ 


রাজনীতির দীক্ষা 
গ্রহণ 


শেখ মজিব ১৫ 


তাঁকে থামিয়ে ছেলেটিকে তার বস্তর্য ধলার জন্য সুযোগ দিতে খল্‌লেন। 
ছেল্গে্টি একেবাবে সামনে এসে দাঁড়াল। সে তার পরিচন দিয়ে দুপ্ত- 
ভঙ্গিতে বলুলো £ “দ্যার, আমাদের স্কুলের বোডিং নম্ট হয়ে গেছে। 
র্ন্টিট ভলেউ ছাদ দিয়ে পানি পড়ে । ওটা আমরা ঠিক করে নিতে ঢাই।? 
ছেলেটির বলার ভঙ্গিতে যে ত্যত্তিত্র ফুটে উতেছিল মন্ত্রী তা দেখে মৃহ্ধ 
না হয়ে পাপলেন না। সোহ্রাওয়াদা সাহেব সঙ্গে সঙ্গে বললেন ঃ 
“তআচ্ডা চিক জাডে, তোমার দাবী পূরণ বরা হবে।” 
শহীদ সাহেব এই দুপত কিশোরের ছবিখানা ভুলঙে পারেননি । ঠিনি 
তাবে নিভতে ডেকে তার সঙ্গে ডাক-বাংলায় দেখা করার জন্য বল্মেন। 
হক- নিদিষ্ট সময়ে ছেলেটি শহীদ সাহেবের সঙ্গে দেখা কঙজো। 
সোহরাওয়াদীর দীক্ষা নিল এক নতুন জীপনের। সে জীবনের নাগ 
সাথে পরিচয়. সংগ্রাম । বলা বাহুল্য, সংগ্রামী জীবনের না-দীশ্ষিত 
সেই কিশোর ছেলেটিই শেখ মুজিবধ। সোহ্রাওয়াম্দী তাই শেখ হুডিবের 
লাজনৈতিক জীবনের দীক্ষার্। 
তখন ভারতবর্ষের দেশীয় রাজনৈতিক দলগুলোর মব্যে বিরোধ ঢম 
সীম্বাঞ্ধ উপনীত হয়েছে । উংর্জেরা তাদের উদ্দেন্য সফলে উৎফুল্ল । 
কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর হুটিশ সরকার স্রভাবতঃই শঞ্চিত হয়ে উঠেছিলেন। 
১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ্রে জন্ম হলে তারা কিছুটা আশার আলো 
দেখতে পান। ত্রাদের উদ্দেশ্য ছিল এদেশের জনগণের মধ্যে সাম্প্র- 
দায়িব বিভেদ বাচিয়ে ফেখে শাসন ব্যবস্থাকে টিকিয়ে 
রাখা । কংগ্রেসকে হিন্দ সম্প্দায়ের সংস্থা আখ্য। দিয়ে 
নওয়াব স্যার সলিমুঞ্জাহ বাহাদ্ররের নেতৃহে মুসলমান" 
দের স্বার্থ রম্ার জন্য আলাদা রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি হত্র। তবু 
১৯২১ খ্রাঁসনাব্দ পর্যন্ত এই দুই দলের মধ্যে বিরোধ স্থন্টির জবনাণ 
তেমন গরুভরুভাবে দেখা ম্বায়নি। বরং ১৯১৯ খ্বাস্টাব্দের দিকে 
ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনে মুসলিন সমাজ ও কংগ্রেস উভয় দাই 
সম্পীতি বজায় রেখেই কাজ করে চলছিল । এমনকি মঙ্লানা মোহাম্মদ 
আলী ও মওলানা »৮%কত আলী এই দুই ভাই সেনাবাহিনীকে রাজ- 
নৈতিক অনুপ্রেরণা দান করতে গিয়ে ছয় বছর কাগ্াদণ্ডে দণ্ডিত হন। 


মুসলিম লীগের 
জন্ম 


১৬ বঙ্গবন্ধু 


১৯২১ সালে “স্বরাজ' কথাটিকে পূর্ণ স্বাধীনতা'র অর্থে ব্যবহারের 
জন্য খেলাফত আন্দোলনের নেতুরন্দ দাবী জানালেন এবং এর ফলে 
হিন্দু ও মুসলিম সম্পূদায়ের নেতুরন্দের মধ্যে কোন্দল শুরু হয়। মহাত্মা 
গান্ধী এই দাবী মানতে রাজী হন নি। পরে চিত্তরঞ্জন দাশ, নেতাজী 
সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ কতিপয় বিশিষ্ট হিন্দু নেতাও সেই একই দাবীর 
পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেস থেকে আলাদা হয়ে যান। 

১৯২৫ সালের দিকে মুসলিম বিরোধিতা চরমে ওতে । এ সময় লালা 
লাজপৎ রায়ের নেতৃত্বে শুধুমাত্র মুসলমানদের বিরোধিতা করবার জন্যই 

হিন্দু মহাসভা গঠিত হয়। ইংরেজ সরকার এই 
হিন্দু মহাসভা বিরোধ জিইয়ে রাখার জন্য মুসলিম নেতুরন্দকে 

নানাভাবে প্ররোচিত করেছেন। অবশ্য ১৯২৮ সালে 
এক সর্বদলীয় সম্মেলনে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগকে এক করবার 
চেস্টা করা হয়েছিল। কিন্তু সে প্রয়াস সফলকাম হয় নি। 

এই বিরোধপূর্ণ পরিস্থিতিতে ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের পর মুসলিম লীগ 
প্রাদেশিক বিধান সভাগুলোতে মন্ত্রিসভা গঠনে ও আসন ভাগাভাগির 

হারা প্রশ্নে একটি বোঝাপড়ায় আসতে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের 
কংলোনি কোন কাত ম্ারেদন 00758 তা” সম্পূর্ণরূপে 

প্রত্যাখ্যান করেন। এ সময় অর্থাৎ ১৯৩৭ সালের 
জানুয়ারীতে জিন্নাহর নিকট এক পন্রে শ্রীযুক্ত জওয়াহেরলাল নেহেরহ 
লিখেছিলেন £ “বর্তমান পরিস্থিতি পযন্ত বিশেষভাবে পর্যালোচনা ক'রে 
দেখা যায় যে, আজ ভারতবর্ষে কেবল দু'টো শক্তিই আছে-_বিটিশ 
সাম্রাজ্যবাদ এবং কংগ্রেস যে দল কিনা সারা ভারতবর্ষের জাতীয়তা- 
বাদের প্রতিনিধিত্ব করছে...মুসলিম লীগ কেবলমান্র একদল মুসলমান 
সম্প্দায়ের লোকেরই প্রতিনিধিত্ব করে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই 
যে, তারা সবাই গণ্যমান্য লোক । কিন্তু তাদের কার্যক্ষেন্র উচ্চমধ্যবিস্ত 
সম্পদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং তাদের সঙ্গে মুসলমান জনসাধারণের 
কোন যোগাযোগ নেই এবং নিম্নমধ্যবিত্ত মুসলমানদের সঙ্গে তাদের 


যোগাযোগ খুবই সীমিত।” 
[ আমি মুজিব বলছি £ কাত্তবাস ওঝা, গৃঃ ১৪২] 


শেখ মুজিব ১৭ 
সা 


শ্রী নেহেরুর চিঠির শেষোজ্ত' বক্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন 
যে, মুসলিম লীগের নেতৃবরন্দের কার্ষক্ষেন্ত্র শুধুমান্ত্র উচ্চমধ্যবিস্ত সম্পুদায়ের 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং নিশ্নমধ্যবিস্ত সম্পৃ্দায়ের সঙ্গে তাদের কোন 
যোগাযোগ নেই। কথাটা একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না। মুসলিম লীগ 
নেতৃরন্দের শ্রেণী-চরিন্তর এবং উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করলেই এ সত্য ধরা পড়ে। 

ভারতবর্ষে বিটিশ বিজয়ের বহু পূর্ে থেকেই এদেশে মুসলমান সম্প্রদায় 
প্রধানতঃ দু'টো শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল---কুষক ও অভিজত। অভিজাত 
মসন্লিম লীগ শ্রেণীর লোকেরাই দেশের শাসন-ব্যবস্থার যাবতীয় বিষয়াদি 
নেতৃরন্দের নিয়ন্ত্রণ করতেন। কিন্তু বিটিশ ক্ষমতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে 
শ্রেণী-চরিক্র প্রশাসন ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত মুসলমান কর্মচারীদেরকে 
সরিয়ে নিজ দেশীয় লোকদের বহাল করতে থাকে । এর অন্যতম কারণ 
ছিল এই যে, মুসলমান শাসনকতার কাছ থেকে অবৈধভাবে ক্ষমতা হস্তগত 
করার জন্য ইংরেজরা তাদেরকে প্রথম থেকেই অবিশ্বাসের চোখে দেখতে 
থাকেন। এই সুযোগে হিন্দুরা আস্তে আত্তে ইংরেজদের সংস্পর্শে আসার 
সুযোগ লাভ করেন এবং চাকুরী ও অর্থনৈতিক দিক থেকে নানা রকম 
সুযোগ-সুবিধা অন করতে থাকেন। 

বিটিশ বণিকেরা এ দেশ থেকে অতিরিক্ত উৎপাদন দ্রব্য চুষে নেবার 
সহজ পদ্ধতি প্রয়োগ করার জন্য কলকারখানা বসাতে থাকে । এর 
ফলে ধীরে ধীরে গ্রাম্যশিল্প ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে সেখানে গড়ে উঠতে থাকে 
বড় বড় শহর। হিন্দু সম্পূদায় ইংরেজদের সেই উৎপাদনের সাহায্যার্থে 
এগিয়ে আসে এবং নিজেরাও প্রচুর ধনসম্পদের অধিকারী হতে থাকেন। 
কালক্মে এ রাই ধীরে ধীরে হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে রূপান্তর লাভ করেন। 
মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকেই কালকমে সৃষ্টি হয় জমিদার, মহাজন ও ধনিক 
শ্রেণীর। ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে লর্ড কর্নওয়।লিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবতনের 
ফলে অনেক মুসলমান জমিদার উক্ত আইনের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে 
না পারায় জমিদারী হারান। ইংরেজের বিশ্বস্ত অনেক অর্থশালী হিন্দু 
এ সকল জমিদারী হস্তগত করেন। 

এমনিতেই এই সমস্ত কারণে মুসলমান অভিজাত সম্প্রদায় ইংরেজদের 
সম্পর্কে খুবই বিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন---তদুপরি ১৮৩৫ খ্ীস্টাব্দে 


৮ বজবন্ধু 


লর্ড উইলিয়াম বেল্টিক্ক শিক্ষা ও সরকারী কাজকর্মের মাধ্যম হিসেবে 
ফাসার বদলে ইংরেজী ভাষা চালু করায় তাঁরা আরো জ্ব্ধ হয়ে ওঠেন। 
ফলে তারা সর্বক্ষেত্রেই ইংরেজদের সঙ্গে অসহযোগিতার মনে'ভাব প্রদর্শন 
করতে থাকেন। এর ফুল মুসলমান সম্প্দায়ের জন্য কোনকমেই শুভ 
হয় নি। হিন্দুরা এটাকে স্বাভাবিক ভাবেই গ্রহণ করেছিলেন। কারণ 
ফাসাঁ এবং ইংরেজী উভয় ভাষাই তাদের কাছে ছিল বিদেশী! ফাসাঁকে 
তারা উচ্চমধ্যবিস্ত মুসলিম সম্পৃদায়ের ভাষা বলে মনে করতেন। গঞ্গান্তরে, 
ইংরেজী ভাষা প্রচলনের ফলে তাঁদের লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা ছিল বলেউ 
সেটাকে তারা স্বাগত জানাতে থাকেন। 
উচ্চমধ্যবিত সম্পূদায়ের অগরিণাষদশিতার দরুন সাধারণ মুসলমানদের 
দুর্দশার কথা চিন্তা ক'রে স্যার সৈয়দ আহমদ সব্প্রথম তাদের ইংরেজী 
শিক্ষার পক্ষে প্রচার অভিযান শুরু করেন। এই 
৬ উদ্দেশ্যে তিনি ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে আলীগড় মোহামেডান 
গ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ স্থাপন করেন, যা পরবতাঁ- 
কালে আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় নামে অভিহিত হয়। তীর উদ্দেশ্য 
ছিল মুসলিম এ্রতিহ্য অক্ষুগ রেখে মুসলমানদেরকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় 
শিক্ষিত করে তোলা, যাতে করে ত্ৰারাও দেশের প্রশাসন ব্যবস্থার সব্গেক্্ে 
নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন। তাঁর আরো উদ্দেশ্য ছিল--_ 
মুসলমানদেরকে যেন হিন্দুদের কতুতের অধীন হয়ে না থাকতে হয় 
তার জন্য নিজেদেরকে প্রভাবশালীরাপে গড়ে তোলা। 
কিন্ত স্যার দৈয়দ আহমদের এই প্রচেষ্টা সার্থক হয় নি। কারণ 
তার মৃত্যুর পর উচ্ঞমধ্যবিস্ত মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকেরা সাধারণ 
মুসলমানদের সঙ্গে নিজেদেরকে এক করে দেখতে পারেন নি। এ রা সাধারণ 
মুসলমানদেরকে হিন্দুদের পর্যায়ে ফেলে তাদেরকে বাংলাভাষা শিক্ষার 
উপদেশ দেন এবং উদ্কে সঙ্তান্ত মুসলমানদের ভাষা হিসেবে গ্রহণ করেন। 
পক্ষান্তরে ইংরেজদের সংস্পর্মে যাওয়ার দরুন যে হিন্দু বুদ্ধিজীবী 
শেণী গড়ে উঠেছিল, তারা বিভিন্ন শ্রেণীর সংমিশ্রণজাত বিধায় তাদের 
মধ্যে তেমন কোন বৈষম্য ছিল না। অবশ্য উচ্চমধ্যবিজ মুসলিম অম্পুদায়ের 
মধ্যে বৈষম্যমূলক মনোভাব থাকলেও একটা বিষয়ে তারা সব সময়ই 


শেখ মুজিব ১৯ 


সজগ ছিলেন--তা হ'ল হিন্দু আধিপত্য যেন তীদেরকে স্বীকার না 
করতে হয়। আর এই উদ্দেশ্কে সফল করার জন্য তারা প্রথমতঃ 
মুসলমানদের উপর কর্তৃত্ব করতে প্রয়াস পান। এর অস্ত্র হিসেবে 
তারা ধর্মকে বিশেষভাবে ব্যবহার করেন। ঠিক এই একই উদ্দেশ্য 
চরিতাহেরি জন্য মুসলিম নেতুরন্দ ১৯০৬ সালে ঢাকায় মুসলিম লীগ 
প্রতিষ্ঠা করেন। এই মুসলিম লীগ ম্লতঃ কংগ্রেসের বিরোধী দল 
হিসেবেই প্রতিজ্ঠিত হয়। কিন্তু প্রথমদিকে কংগ্রেস হিন্দু সম্পূদায়ের 
একক প্রতিষ্ঠান ছিল না। ১৮৮৫ হ্ীস্টাব্দে হিন্দু ও মুসলিম বুদ্ধিজীবীর 
কিছু অংশ সার্থরক্ষার প্রয়োজনে এই দলটি প্রতিষ্ঠা করেন। পরব্তীকালে 
এটি একটি উদারনীতিভিত্তিক রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়। মুসলমান 
উচ্চমধ্যবিভ্ত শ্রেণী ছিল পুরোপুরি রঙ্গণশীল। এই শ্রেণীর লোকেরা 
কংগ্রেসের উদারনৈতিক চিন্তাধার।কে প্রথমদিকে গ্রহণ করলেও শেষ পর্যন্ত 
তা? সহ্য করতে পারেন নি। মুসলিম সম্প্রদায় ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন হওয়ার 
ফুলে কংগ্রেস প্রায় হিন্দু সম্পূদায়ের একক দল হিসেবে পরিচিত হয়ে পড়ে । 

কিন্তু প্রথম মহাযৃদ্ধের পর মহাজ্জা গান্ধী কংগ্রেসে যোগ দিলে তার 
নেতৃত্বে এই দল একটি ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখা 
দেয়। তিনি প্রচার করেন যে হিন্দ, মুপলমান, খবীন্টান, বৌদ্ধ 
প্রভৃতি সব ধর্মেরই লক্ষ্য এক, কেবল পথ ভিন্ন। তা'ছাড়া 
তুরস্কের খেলাফত আন্দোলনকে তিনি অকুগ্ঠ সমর্থন জানালে 
তনেক মুসণমান বুদ্ধিজীবীর দুম্টি তার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং অনেক 
মুসলমান নেতরুন্দ গান্ধীজি কতৃক আহ.ত অসহযোগ আগ্দোলনে যোগদান 
করেন। 

কিন্ত খেলাফত আন্দোলন নানা কারণে ব্যগ্থ হয়ে যায়। ফলে ভারতীয় 
মুসলমানেরা এক গভীর হতাশার পন্কে নিমজ্জিভ হয়। কংগ্রেসের প্রতিও 
তাদের আকর্ষণ ধীরে ধীরে শিথিল হতে থাকে । ফলে কংগ্রেস আবার 
হিন্দুদের প্রতিনিধিতবশীল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানরাপে প্রতিভাত হতে শুরু 
করে। বিশুবান মুসলিম সম্প্রদায়েরা এবার মুসলিম লীগকে শক্তিশালী 
করার কাজে উঞে পড়ে লাগেন এবং নির্বাচনে অংশ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত 
হ'তে থাকেন। এর আগে ১৯০৯ খ্বীস্টাব্দে মুসলমান সম্প্রদায় তাদের 


মহাত্মা গান্ধী 
ও কংগ্রেস 


২০ বঙ্গবন্ধ 


জন্য আলাদা নির্বাচনী এলাকা ও প্রা পদের শ্্ীরুতি লাভ বরেন। 
এখানে সমতব্য ঘে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার এক বৎসর আগে ১৯০৫ সালে 
লর্ড কাজন বাংলাদেশকে হিন্দু ও মুসলিম প্রধান অঞ্চল বৈশিষ্ট্যে দ্লুই ভাগে 
বরা ভাগ করেছিলেন। বলাই বাহুল্য, এর পেছনে কার্জন 
সরকারের যে উদ্দেশ্য কার্যকরী ছিল তা" হ'ল এই দুই 
সম্পৃদায়ের মধ্যে চিরশন্্তা জাগ্রত রেখে ইংরেজ শাসন ব্যবস্থাকে মজবুত 
ও দীঘস্থায়ী করা। স্বাভাবিকভাবেই বিস্তবান মুসলমান সম্প্রদায় এই 
উদ্দেশ্যকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। কিন্তু ইংরেজ সরকারের এই উদ্দেশ্য 
বেশীদিন স্তায়িত্ব লাভ করে নি। প্রবল আন্দোলনের জোয়ারে উভয় 
বাংলার মাঝখানের বাধ আবার ধ্বসে গিয়ে একাকার হয়ে যায়। 
পরবতাঁকালে নির্বাচন উপলক্ষে মুসলিম লীগের নেতুরন্দ মুসলমানদের 
সমর্থন লাভের জন্য প্রচার অভিযান শুরু করেন। এই প্রচার অভিযানে 
তারা ধর্মকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেন। এই সঙ্গে আরও একটা 
বিষয়ে তারা মুসলমান সম্পদায়কে উপলব্ধি করাতে সমর্থ হন যে, 
মুসলিম লীগ সকল শ্রেণীর মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষা করবেন। শতাব্দী 
ধরে বাঙালী মুসলমানগণ হিন্দ জমিদার ও মহাজন শ্রেণীর পীড়নে 
অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন--তা"ছাড়া চাকুরী, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভুতির 
সুযোগ-সুবিধা থেকেও তারা বহুলাংশে বঞ্চিত ছিলেন। মুসলিম লীগের 
নেতৃরন্দ বাঙালী মুসলমানদের এই দুর্বলতাকেও তাদের রাজনৈতিক 
হাতিয়ার হিসেবে কাজে লাগাতে তৎপর হন। কিন্তু কোন কোন 
বাঙালী মুসলমানের নিকট মুসলিম লীগের প্ররুত উদ্দেশ্য অক্তাত ছিল 
না। তাঁরা স্প্টতঃ জানতেন, মুসলিম লীগ ক্ষমতায় গেলে বাংলার 
কৃষক বা মেহনতী শ্রেণীর কোন স্ব্বার্থসিদ্ধি হবে না। কংগ্রেসের 
উদ্দেশ্যাবলীর প্রতিও অনেক হিন্দু নেতা আস্থা রাখতে পারেন নি। তাই 
কেউ কেউ দল ত্যাগ করতে বাধ্য হন। এদের মধ্যে চিত্তরঞ্জন দাশ, 
সুভাষ বোস প্রমুখ উল্লেখযোগ্য । মুসলমান নেতাদের মধ্যে শেরে বাংলা 
ফজলুল হকই প্রথম বাঙালী যিনি স্পম্টভাবে কৃষক শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার 
জন্য আন্দোলন শুরু করেন। তিনি “কৃষক প্রজা পাটি” নামে আলাদা 
একটি রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা ক'রে সাম্পুদায়িকতার উধ্র্বে বাংলাদেশের 


শেখ মজিব ২১ 


ক্লুষক প্রজাদেরকে বহৎ জমিদার ও মহাজনের অত্যাচার এবং শোষণের 
হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আক্রান্ত প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন। 
এই আন্দোলনের পটভূমিকায় ১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে তিনি 
ও তার দল অংশ গ্রহণ করেন। এই নির্বাচনে কোন দলই সংখ্যা- 
১৯৩৭সালের গরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারে নি। তবু মুসলিম 
নির্বাচন ও কোয়া- লীগের সঙ্গে আপোষরফা করে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা 
লিন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। এই মন্ত্রিসভার মধ্যে মুসলিম লীগের 
সদস্য হোসেন শহীদ সোহরাওয়াদীও ছিলেন। 
বলা বাহল্য, সোহরাওয়াদীর কাছে দীক্ষা গ্রহণের পর শেখ মুজিবও 
স্বাভাবিকভাবেই মুসলিম লীগের অন্যতম কর্মী হিসেবে আস্তে আস্তে নিজেকে 
নিয়োজিত করতে থাকেন। এখানে একটা কথা বলে রাখা উচিত যে, মুসলিম 
লীগের নেতৃরন্দের মধ্যে শহীদ সোহরাওয়াদীই একমাত্র ব্তিকূম যিনি 
উচ্চমধ্যবিস্ত সম্পুদায়ের লোক হয়েও সাধারণ বাঙালী মুসলমানদের সঙ্গে 
নিজেকে একাত্ম করতে পেরেছিলেন। এই জন্যই বাঙালী সাধারণ মুসলমান 
সম্পৃদায়ের কাছে তার জনপ্রিয়তা ছিল অপরিসীম। তাছাড়া সাম্পূদায়িক 
রাজনীতিতে তার বিশ্বাস মোটেই ছিল না। সোহরাওয়ার্দী শ্রেণী-মর্যাদা 
ভূলে সাধারণ মানুষের পর্যায়ে নেমে এসেছিলেন বলে মুসলিম লীগের 
অন্যান্য নেতৃরন্দ তাকে কোনদিনই সুনজরে দেখেন নি। পাকিস্তান সৃম্টির 
পর সোহরাওয়াদীরি প্রতি তাদের বিরূপ আচরণই তা" প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণ 
করে। পাকিস্তানের প্রাথমিক পর্বে সোহরাওয়াদীর কোন স্থানই হ'ল না 
এবং তাঁকে দীর্ঘদিন ভারতেই থেকে যেতে হয়েছিল। 
ছাত্রাবস্থাতেই যে শেখ মুজিবের রাজনৈতিক জীবন শুরু হয় তা' আগেই 
বলেছি। মান সাত বৎসর বয়সে তিনি শিক্ষা-জীবন শুর করেন 
গোপালগঞ্জের পাবলিক স্কুলে। পরে মিশন স্কুলে ভতি 
শেখ সুজবের হন এবং প্রবেশিকা পরাক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পূর্ব পর্য 
85 সেখানেই গড়াশুনো করেন। মাঝখানে, ১৯৩৪ সালে 
সপ্তম শ্রেণীতে অধ্যয়নকালীন মান্তর ১৪ বৎসর বয়সে বেরীবেরী জাতীয় 
এক আকদ্িক ব্যাধির ফলে তাঁর চোখ অপারেশন করতে হয়-_যার 
দরুন তিন বছর স্কুলে না গিয়ে তিনি বাড়ীতে বসে পড়াশডনো করেন। 
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তিন বছর পর ১৭ বছর বয়সে তিনি আবার সপ্তম শ্রেণীতে ভতি হন এবং 
১৯৪২ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 
ইতিমধ্যে অস্টম শ্রেণীতে পাঠ্যাবস্থায় তার আত্মীয়া ফজিলাতুম্েসার 
সঙ্গে তার বিয়ে হয়। তার শ্রীর বয়স তখন মান্র তিন বছর। শেখ 
মুজিবের অধিকাংশ জীবনীকার তাঁর বিয়ের সময় 
মি সম্পর্কে দশম শ্রেণীতে অধ্যয়নের কথা উল্লেখ করেছেন। 
কিন্ত বঙ্গবন্ধু এক সাক্ষাৎকারে আমাকে জানিয়েছেন যে অস্টম শ্রেণীতে 
পাঠ্যাবস্থায় তিনি বিয়ে করেন। 
সোহরাওয়াদীর কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণের পর শেখ মুজিব প্রত্যক্ষভাবে 
রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করেন। ১৯৪০ সালে তিনি অল্‌ ইণ্ডিয়া মুসলিম 
ভভাজিভীনে ছাত্র ফেডারেশন ও বাংলা মুসলিম লীগের কাউন্সিলার 
রাজনীতিতে নির্বাচিত হন। তাশ্ছাড়া এ সময়ই তিনি গোপালগঞ্জ 
নী মহকুমা মুসলিম লীগের ডিফেন্স কমিটির সেকেটারীও 
নির্বাচিত হন। স্পম্টবাদী, সাহসী ও উদ্যমী কর্মী হিসেবে শেখ মুজিব 
সে সময় থেকেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে থাকেন: 
১৯৪০ সাল ভারত উপমহাদেশের রাজনীতির ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ 
কাল। এতদিন ধরে যে মুসলিম লীগ মুসলমানদের জন্য আলাদা প্রদেশ 
র দাবীর পাঁয়তারা করে আসছিল, ১৯৪০ সালের 
হিলি নি ২৩শে মার্চে লাহোর অধিবেশনে তা” সোচ্চার হয়ে গঠে। 
এই অধিবেশনে পাকিস্তান নামে একটি আলাদা রাস্ট্রের দাবী উত্থাপন করা 
হয়-_যার অন্তভুক্ত হবে মুসলিম প্রধান অঞ্চলগুলো। সভায় পাকিস্তান 
প্রস্তাব পেশ করেন শেরে বাংলা এ. কে, ফজলুল হক। মোহাম্মদ আলী 
জিন্নাহ র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অধিবেশনে পরিশেষে প্রস্তাবটি গাশ 
হয়। প্রস্তাবে বলা হয় যে, নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সুচিন্তিত অভিমত 
এই যে, ভৌগোলিক সংলগ্ন প্রদেশগুলোকে আবশ্যক মত পুনর্গতন করা হোক 
এবং যে সকল অঞ্চল মুসলিম সংখ্যাধিক্য সেই সকল অঞ্চলকে--যথা 
ভারতের উত্তর-পশ্চিমাংশ ও পূর্বাঞ্চল একন্্র ক'রে মুসলিম জাতির আবাস- 
ভূমির জন্য স্বাধীন রাষ্ট্র কায়েম করা হোক, এই রান্ট্রের অন্তভুস্ত অঞ্চলগুলো 
স্বায়ত্তশাসিত রাষ্ট্র হিসাবে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হবে। 
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পাকিস্তান ও ভারতের সংখ্যালঘু সম্পুদায়গুলোর ধমীঁয়, সাংস্কৃতিক, 
অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং অন্যান্য অধিকার ও স্বার্থরক্ষার জন্য 
তাদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে উভয় দেশের শাসনতন্ত্রে উপযুক্ত কার্যকরী 
ও বাধ্যতামূলক রক্ষা-কবচের ব্যবস্থা করতে হবে। 

এই লাহোর প্রস্তাব মূলতঃ মুসলমানদের জন্য একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার 
প্রস্তাব। মিঃ জিন্নাহর দ্বিজাতিতত্ত্ব ব্যাখ্যাকে সামনে রেখেই এই প্রস্তাবটি 
করা হয়েছিল। এখানে বলে রাখা ভাল যে, মুসলিম লীগের নেতা মোহাম্মদ 
আলী জিন্নাহ বহুদিন আগে থেকেই মুসলমানদেরকে একটি আলাদা জাতি 
হিসাবে ঘোষণা করে আসছিলেন। তিনি তার দ্বিজাতিতত্তের ব্যাখ্যায় 
বলেছেন ঃ “হিন্দু ও মুসলমান সম্পূর্ণ দুই স্বতন্ত্র ধর্ম, দর্শন, সামাজিক 
সংস্কার ও সাহিত্য থেকে উদ্ভত।-_এমনকি হিন্দু ও মুসলমানগণ সম্পূর্ণ 
স্বাতন্ত্র ইতিহাসের ধারা থেকে তাঁদের অনুপ্রেরণা লাভ করে থাকেন।” 

লাহোর অধিবেশনে তার এই ব্যাখ্যা মুসলিম লীগ নেতৃরন্দ কর্তৃক 
বিপুলভাবে সম্বধিত হয়। শুধু তাই নয়, এ সময় মিঃ জিন্নাহ কংগ্রেসের 
বিরুদ্ধে বিষোদগার করতেও দ্বিধাবোধ করেন নি। এর ফলাফল অবশ্যই 
সুখকর হয় নি। কংগ্রেস ও মুদলিম লীগের মধ্যে বিরোধ এমন পর্যায়ে 
গিয়ে দীড়াল যে, বিভিন্ন প্রদেশে পর পর কয়েকটি সাম্পূদায়িক দাঙগাও 
সংঘটিত হ'ল। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করেছে। 
গোটা ভারতবর্ষও আস্তে আস্তে সেই যুদ্ধের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। ইংরেজ 
সরকার তাদেরকে অর্থাৎ মিন্ত্রপক্ষকে সাহায্য করার জন্য কংগ্রেস ও 
মুসলিম লীগ নেতুরন্দের মাধ্যমে ভারতবাসীর কাছে সাহায্যের আবেদন 
জানান। কিন্তু কোন দল থেকেই স্বাধীনতা ব্যতিরেকে কোন প্রকার সাহায্য 
প্রদানে স্বীরুতি জানানো হয় নি। 

যুদ্ধের এই সংক্ষুব্ধ পরিস্থিতির মধ্যেই বিটিশ সরকার কীপ্স নামক 
একজন মন্ত্রীকে ভারতবর্ষে পাঠান। উদ্দেশ্য ছিল, যুদ্ধে যাতে ভারতীয়রা 
ইংরেজদের সহযোগিতা ও সাহায্য দেন তার প্রচেষ্টা চালানো । আর 
এর বিনিময়ে তাঁরা ভারতবাসীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরেরও প্রস্তাব 
দেন। এ বিষয়ে বিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে এ সালেই কীপৃস্‌ কর্তৃক 
ষে প্রস্তাবগুলো পেশ করা হয়েছিল তার সারমর্ম নিম্নরাপ £ 
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(ক) একটি নতুন ভারতীয় ইউনিয়ন ডোমিনিয়ন সুষ্টি করা হবে। 

(খ) যুদ্ধ শেষ হওয়ামান্র ভারতের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য একটি 
গণপরিষদ গঠন করা হবে এবং বিটিশের নিকট থেকে ভারতীয়- 
দের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পকে গণপরিষদ ও বিটিশ রাজের 
সাথে সন্ধি গ্বাক্ষরিত হবে। 

(গ) যুদ্ধ শেষ হওয়ার পূর্বে ষদি ভারতীয় নেতাগণ নিজেদের মধ্যে কোন 
প্রকার সমঝোতায় পৌছতে না পারেন, তা'হলে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন- 
কারী সংস্থা নিম্নরূপে গঠিত হবে £ যুদ্ধ অবসানের পরে যে 
প্রাদেশিক নির্বাচন অনুজ্ঠিত হবে তার ফল ঘোষণার পরক্ষণেই 
সংখ্যানূপাতে প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে প্রাদেশিক আইন সভার নিম্ন 
নিবাচক পরিষদের সদস্যগণ শাসনতন্ত্র প্রণয়নকারী একটি গণ- 
পরিষদের সদস্য সংখ্যা দলের এক-দশমাংশ হবে। ভারতীয় 
দেশীয় রাজ্যসমূহকে তাদের জনসংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধি 
নিয়োগের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে হবে। 

(ঘ) সুম্ঠ্ভাবে যুদ্ধ পরিচালনা করার জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ দলগুলোর 
সমবায়ে অবিলম্বে একটি অন্তর্বতাঁ সরকার গঠন করতে হবে। 
কিন্ত দেশরক্ষা বিভাগের পূর্ণ দায়িত্ব ব্রিটিশ সরকারের হাতেই 
থাকবে। 

(৩) ইহা প্রস্তাবিত ভারত ইউনিয়ন থেকে বাইরে থাকবার অধিকার 
প্রদেশকে প্রদান করে এবং যে সকল প্রদেশ ইউনিয়নের বাইরে 
থাকবার সিদ্ধান্ত করবে,সে সকল প্রদেশ বিটিশ সরকারের সাথে 
পৃথকভাবে সন্বিষ্থাপন করবার অধিকার ও সূযোগ লাভ করবে। 

কিন্ত কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয় দলই এই প্রস্তাবসমূহ প্রত্যাখ্যান 

করেন। কংগ্রেস মনে করলেন যে এর ফলে ভারতের মুক্তি বিলঘিত 
কংগ্রেস ও মুসলিম হবে। অপরপক্ষে মুসলিম লীগ দেখলেন যে যদিও 
লীগ করুক কীঁপ্স পাকিস্তানের মূলনীতিকে পরোক্ষভাবে এতে স্বীকার ক'রে 
প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান নেয়া হয়েছিল, তথাপি এই প্রস্তাবসমূহের প্রাথমিক 
উদ্দেশ্য ছিল একটি সর্বভারতীয় ইউনিয়ন গঠন কয়া। ফলে উভন্ম দলের 
প্রত্যাখ্যানের দরুন কীপ্স মিশন ব্যর্থতায় পর্যবাসিত হয় । 


শেখ মূজিব ৫ 


এই সময় বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন শেরে বাংলা ফজলুল হক । ১৯৪১ 
সালের ১১ই ডিসেম্বর মুসলিম লীগকে বাদ দিয়ে কৃষক প্রজা পাটি 
শেরেবাংলার সুভাষপন্থী কংগ্রেস ও হিন্দুসভাকে নিয়ে হক সাহেব 
মন্ত্রিসভা গঠন ও প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন করেন। কিন্তু 
বি ইংরেজ সরকারের চকান্তের ফলে ১৯৪৩ সালের ২৯শে 
মার্চ তার মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হয়। 
এর একমাস পরে মুসলিম লীগ দল মন্ত্রিসভা গঠন করেন। ম্খামন্ত্রী 
হন স্যার নাজিমুদ্দিন। তিনি ছিলেন স্থার্থবাদী মুসলিম বুর্জোয়া শ্রেণীর 
ধ্বজাধারী। ফলে তাঁর সময় থেকে হিন্দু-মুসলিম 
রা সম্পর্কের অবনতি ঘটতে থাকে । এই নাজিমুদ্দিনের 
টা মন্ত্রিসভার কার্যকালেই বাংলাদেশে কুখ্যাত পঞ্চাশের 
মন্ভ্তর বোহলা সন ১৩৫০) দেখা দেয়। যে মন্ত্রের 
ফলে প্রায় ৫০ লক্ষ বাঙালী নিঃশেষ হয়ে যায় । 
১৯৪৫ সালে বিশ্বযুদ্ধ থেমে গেলে মিন্রপক্ষের জয়লাভ হলেও ইংরেজদের 
অবস্থা শোচনীয় হয়ে ওঠে। ভারতীয় নেতারা ব্রিটিশদের এই দুর্বলতার 
যৃদ্ধোত্তর পরিবেশ সুযোগ গ্রহণ করতে কসুর করলেন না। বিশেষ করে 
ও ভারতীয় নেতৃ- মুসলিম লীগ নেতৃরুন্দ পূর্বের চাইতেও জোরালোভাবে 
বৃদ্দের ভূমিকা স্বাধীনতার দাবীতে সোচ্চার হলেন। 
কিন্ত জিন্নাহ সাহেবের কাছে স্বাধীনতার স্বীরুতি অর্থহীন, যদি না মুসল- 
মানদের জন্য আলাদা রাস্টর স্বীকার করে নেয়া হয়। আর এর জন্য তিনি অখণ্ড 
ভারতের অভিলাষী কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একরাপ জেহাদ ঘোষণা করলেন। 
১৯৪৫ সালের ১০ই ডিসেম্বর এক সাংবাদিক সম্মেলনে মুসলিম লীগের 
দাবী ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে জিন্নাহ স্বাধীনতা অর্জনের পথ নির্দেশ করলেন £ 
“আজ ভারতের রাজনীতিতে যে অচল অবস্থার হুজ্টি 
মিঃ ্সাহর . হয়েছে সেটি মূলতঃ ব্রিটিশ ও ভারতীয়দের মধ্যকার 
ব্যাপার নয়। এই ঘটনার মুলে রয়েছে হিন্দু কংগ্রেস ও 
মসলিম লীগের দ্বদ্ব। কোন কিছুই সমাধান হ'তে পারে না, বা হবে না, 
যতক্ষণ পযন্ত না পাচ্ছিস্তানের দাবী মেনে নেয়া হচ্ছে।” 
[আমি মুজিব বলছি £ কৃত্িবাস ওঝা, পৃঃ ১৫৯] 


১৬১ বজগবহূ 


তিনি আরো বললেন ঃ “একটি নয়, এখানে সংবিধান তৈরীর জন্য দু”ট 
আলাদা দল করতে হবে। যার একদল হিন্দুস্থানের সংবিধান রচনা 
করবে এবং অন্যটি করবে পাকিস্তানের জন্য। 
আমরা দশ মিনিটে ভারতবর্ষের সমস্যার সমাধান করে দিতে পারি। 
মিঃ গান্ধী বলেন আমি পাকিস্তানকে স্বীকার করে নিচ্ছি। আমি স্বীকার 
করছি যে, ভারতবর্ষের এক-চতুর্থাংশ অধিবাসী যে ছ"টি প্রদেশে থাকে-- 
সিন্ধু, বেলচিস্তান, পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বাংলাদেশ ও আসাম 
-বর্তানে যে সীমারেখা আছে সেই রকম অবস্থাতেই পাকিস্তানের 
অন্তভু“ক্ত হবে। 
এটা খুব সম্ভব যে, দুই দেশের অধিবাসীদের স্থানান্তর করা হবে, 
যদি কিনা সেটা ইচ্ছাপূর্ণ হয়। সীমানা-রেখা নির্ধারণের ব্যাপারটিও 
ঠিক করতে হবে। যদি এগুলো সবই হয় তবে বর্তমান প্রাদেশিক 
সীমারেখাকে ভবিষ্যতে পাকিস্তানের সীমারেখা হিসাবে মেনে নিতে হবে, 
আমাদের পাকিস্তানের রাম্ট্র-কাঠামো হবে ফেডারেল ধরনের যার মধ্যে 
প্রতিটি প্রদেশের স্বায়তশাসন অধিকার থাকবে |” 
[এ, পৃঃ ১৫৯--১৬০] 
এর আগেই অর্থাৎ ১৯৪২ সালে গোপালগঞ্জ মিশন হাইস্কুল থেকে; 
প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে শেখ মুজিব উচ্চশিক্ষার জন্য কলকাতায় 
চলে এসেছিলেন । কলকাতায় এসে তিনি ইসলামিয়া কলেজে ইস্টার” 
মিডিয়েট কলা বিভাগের ছাত্র হিসেবে ভতি হন। তখন তিনি ধর্মতলা স্ট্রীটে 
বেঞার হোস্টেলে থেকে লেখাপড়া করতে থাকেন। এই 


ভি সময় কলকাতায় শুধুমান্র কারমাইকেল এবং বেঝার 
ছাত্র-জীবন হোস্টেলই মুসলমানদের জন্য আবাসিক হোস্টেল ছিন। 


এই হোস্টেল দু'টো ছিল ৩কালীন ছাত্র রাজনীতির 

আখডা-_-যা" সারা বাংলাদেশের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিলি। স্বাভাবিক- 

ভাবে শেখ মুজিবও এখানে এসে রাজনীতিতে সকিস়্াভাবে জড়িয়ে পড়েন । 

এখানে এসেই তিনি সোহরাওয়াদাঁ সাহেবের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করেন। 

বাঙালী যুবকের নিকট নেতাজী সুভাষচন্দ্র ঘসূুর আদর্শ এক মহান 
প্রেরণার স্ম্টি করেছিল। 


শেখ মুজিব ২৭ 


ধুদ্ধের সময় নেতাজী আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন ক'রে জাপানের 
সঙ্গে হাত মিলিয়ে ব্রিটিশ-ভারতের পৃবাঞ্চল থেকে আকমণ চালানোর 
জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। স্বাধীনতার জন্য উৎকণ্ঠিত 
হয়েই দেশনিবেদিতপ্রাণ এই মহান নেতা স্বয়ংকিয় সংগ্রামের পথ 
বেছে নিয়েছিলেন। ব্রিটিশ শার্দুলকে যুদ্ধের সময়ের বিপর্যস্ত অবস্থায় 
আঘাত না হানলে দেশের স্বাধীনতা সুদীর্ঘ বিলম্বিত হবে এই ধারণার 
ফলেই নেতাজী অনুরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের 
বিষয় শিন্রশক্তির জয়লাভের পর এই আয়োজন ব্যর্থতায় পর্যবসিত 
হয় এবং নেতাজীর ম্বৃত্যু ঘটে। তার অনুসারীরন্দ ধুত অবস্থায় 
দিল্লীর লালকেন্রায় আনীত হন। বিচারে তাঁদের অনেকেই মুক্তি লাভ 
করেন। এদের মধ্যে বিখ্যাত ব্যক্তিদের কেউ কংগ্রেসে, কেউ মুসলিম 
লীগে যোগদান করেন। জেনারেল শাহনওয়াজ কংগ্রেসে যোগ দেন। 
এদিকে এই সংগ্রামের সাথেই যুক্ত নৌবাহিনীর ক্যাপ্টেন রশীদ আলীকে 
তখনো মুক্তি দেওয়া হয় নি। রশীদ আলীর মুক্তির দাবীতে কলকাতায় 
মিছিল হয় এবং ওয়েলিংটন স্কয়ারে এক বিরাট প্রতিবাদ সভা হয়। 
দিনটিকে “রশীদ আলী দিবস” বলা হয়। শেখ মুজিব উক্ত সভায় 
তরুণ ছাত্রনেতা হিসেবে যে ভ্বালাময়ী ভাষণ দিয়েছিলেন অনেকের নিকটই 
তা” একটি উজ্জ্বল স্মৃতি হয়ে আছে। শেখ মুজিবের সংগ্রামী জীবনের 
এই হ'ল আর একটি উদাহরণ । 
সিরাজুদ্দৌলার স্মৃতির প্রতি কলঙ্ক আরোপ করে কলকাতায় হল- 
ওয়েল মনুমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হরেছিল। স্বাধীনতা সংগ্রাম জোরদার হবার 
সাথে সাথে এই মনুমেল্টটি ভেঙে ফেলার প্রস্তাব গ্রহণ 
হলওয়েল মনুমেন্ট করা হয়। নেতৃত্ব দান করেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। 
উর ছানত্রনেতাদের মধ্যে শেখ মুজিবও এই সংগ্রামে বিশিষ্ট 
শেখমজিব ভুমিকা পালন করেন। কিন্ত নানা কারণে সেদিন এই 
পরিকল্পনা সার্থক হতে পারে নি। যদিও নেতাজীর সাথে 
শেখ সাহেবের সাক্ষাৎ ঘটে নি, কিন্তু সুভাষ বসুর দেশপ্রেম বঙ্গবন্ধুকে 
এক পবিভ্র প্রেরণা দান করেছিল। একথা বঙ্গবন্ধু এখনো শ্রদ্ধার সাথেই 


স্বীকার করেন। 


২৮ বজবন্ধু 


ইংরেজ আমলেও শেখ মুজিবের মধ্যে জাতীয়তাবোধ প্রচণ্ড ভাবে 
প্রবহমান ছিল। বিদেশীর প্রতি ঘ্বণা নয়, তাঁদের নীতির প্রতিই ছিল 
তার বিতুঞ্চা। তার দেশপ্রেম ও নীতিবোধ এতো প্রবল ছিল যে, দেশ ও 
জাতির শন্ত্রকে তিনি কোন দিন ক্ষমা করতে পারেন নি-_-পারবেনও না। 
তৎকালীন ব্রিটিশ শাসকরা বাংলা-ভারতের ওপর যে নির্যাতন, শোষণ ও 
অত্যাচার অব্যাহত রেখেছিল শেখ মুজিব সে সম্পকে অত্যন্ত সচেতন 
ছিলেন। সাম্্রাজ্যবাদ-শক্ি্রি প্রতি বিরূপ মনোভাব তার আশৈশব। এ 
পটভুমিকায় অমিতাভবাবু তার “গতিবেগ চঞ্চল বাঙলাদেশ £ মুক্তিসৈনিক 
শেখ মুজিব” শীর্ষক পুস্তকে একটি ঘটনার বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন ঃ 

“১৯৪৪ সালে কলকাতায় ফরিদপুরবাসীদের একটা সংস্থা “ফরিদপুর 
ডিম্টিক্ট এ্যাসোসিয়েশন”-এর সেকেটারী ছিলেন শেখ মুজিবর রহমান। 

প্রেসিডেন্ট ছিলেন কলকাতার চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট 

শেখ মুজিবের নবাবজাদা লতিফুর রহমান। সে সময় অবিভক্ত বাংলার 

তা গভর্নর স্যার জন হারবাটে'র স্বৃত্যুর পর .নতুন গভর্নর 

হয়ে কলকাতায় এসেছিলেন অস্ট্রেলিয়ার আর. জি. কেসি। 

একদিন নবাবজাদা শেখ মুজিবকে ডেকে বললেন--“আমাদের এ্যাসো- 

সিয়েশনের তরফ থেকে নয়া গভর্রকে একদিন সম্বর্ধনা জানানো 
উচিত। তোমরা ব্যবস্থা করো ।” 

“কিন্তু সেকেটারী মুজিব তর্ক্ষণাৎ প্রেসিডেন্ট লতিফুর সাহেবের 
কথার প্রতিবাদ জানিয়ে বললেন, একজন বিদেশী গভর্নরকে এত খাতির 
করার কোন প্রয়োজন আছে কিঃ এরপর শেখ মুজিব নিজে ফরিদপুর 
গ্যাসোসিয়েশনের কার্ষকরী সমিতির প্রতি সদস্যের বাড়ী গিয়ে বললেন, 
“নবাবজাদা গভর্নরকে সম্ধনা জানাতে চান, আমার নিজের এতে একে- 
বারেই মত নেই, কিন্তু উনি আমার বাবার বয়সী--ও'র মুখের উপর 
কোন কথা বলা আমার শোভা পায় না। তবে আপনারা ঘদি নবাব- 
জাদার প্রস্তাবকে সমর্থন করেন তো করুন, কিন্তু সে ক্ষেত্রে আমাকে 
সেকেটারী পদ থেকে অব্যাহতি দিন।” 

“এই বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য যথাসময়ে “ম্যানেজিং কমিটির” 
বৈঠক বসল। কিন্তু দেখা গেল সেকেটারী শেখ মুজিব আসেন নি। 


শেখ মুজিব ২৯ 


প্রেসিডেন্ট লতিফুর সাহেব বললেন, সেকেটারীর জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা 
করা যাক। কিন্তু সেকেটারী শেখ মুজিব এলেন না। তখন কার্যকরী 
সমিতির একজন সদস্য উঠে দাঁড়িয়ে মুজিব তাঁদেরকে এ ব্যাপারে কি 
বলেছিলেন সব জানালেন। তখন নবাবজাদাও বলতে বাধ্য হলেন, 
সেকেটারীর যদি আপত্তি থাকে তবে এ ব্যাপারে আর এগিয়ে কাজ নেই। 
পরদিন শেখ মুজিবকে ডেকে বললেন, আমি তোমার দেশপ্রেম ও নীতি- 
বোধের তারিফ করি।” [ গতিবেগ চঞ্চল বাঙলাদেশ £ হুক্তিসৈনিক 
শেখ মুজিব, অমিতাভ গুপ্ত, গঃ৩৮-৩৯] 
১৯৪৬ সালে সারা দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুজ্ঠিত হয়। ফলে 
সারা দেশে নির্বাচন উপলক্ষে জনমনে একটা চাঞ্চল্যের সৃন্টি হ'তে থাকে । 
বহুদিন থেকে বিভিন্ন ভাবে এ দেশের মুসলিম সম্পূদায় শোষিত ও 
নির্যাতিত হয়ে আসছিলেন। তাই শোষণ ও নির্যাতন থেকে মুক্তি পাবার 
আশায় তারা এই নির্বাচনের মাধ্যমে একটা নতুন কিছু আশা করেছিলেন। 
নির্বাচনে মুসলিম লীগ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবী নিয়ে অংশ গ্রহণ করে। 
আর স্বভাবতঃই মুসলিম লীগ এবারেও ধর্মকে হাতিয়ার হিসাবে গ্রহণ 
করে। মুসলিম জনমনে ধর্মীয় ভাব জাগরিত করে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য 
চরিতার্থ করার একটা স্পম্ট ভাবধারা এখানে দুষ্টিগোচর হয়। কিন্ত 
বাংলার সাধারণ মুপলমান মুসলিম লীগকে ব্যাপক সমর্থন জানান 
এই জন্য নয় যে তারা শুধু ধর্মীয় নিরাপত্তা চান-_-বরঞ্চ ধমীয় নিরা- 
মুসলিম লীগকে সমর্থনের পশ্চাতে তাঁদের সবচেয়ে বড় কারণ । 
এতে সন্দেহের কোন কারণ নেই। মুসলিম লীগ ধর্মকে হাতিয়ার 
হিসেবে ব্যবহার করলেও জনগণের নিকট অর্থনীতিই বড় ছিল। অর্থ- 
নৈতিক ক্ষেত্রে মুসলমান সমাজ একেবারে পশ্চাদপদ হয়ে পড়েছিলেন। 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদারী ও জমির মালিকানা অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই হিন্দুদের হাতে চলে যায়। যাঁরা ছিলেন একদিন ভুমির মালিক 
তাদের অনেকেই হয়ে পড়লেন ভুূমিহীন। একদিকে ইংরেজী শিক্ষা 
গ্রহণ করার ফলে হিন্দু সমাজ চাকুরীর ক্ষেত্রে অগ্রণী ভুমিকা পালন 
করতে থাকলেন। আর মুসলিম সমাজ ডুবে থাকলেন ধরীয় কুসংস্কার 


৩০ বঙ্গবনহা 


ও অশিক্ষার অন্ধকারে । হিন্দু জমিদার, চাকুরীজীবিদের সাথে সাথে 
স্থষ্টি হ'ল মহাজন শ্রেণী। মহাজনদের চকুরদ্ধি হারে সুদের শোষণে 
কঙ্কালসার মুসলিম সমাজ জর্জরিত হয়ে পড়লেন। কি চাকুরী, কি 
বাণিজ্য, কি শিক্ষা, কি রাজনীতি কোন দিকেই তাঁদের সুযোগ-সুবিধা 
মিললো না। ইংরেজী ভাষাকে উপেক্ষা করায় এই মুসলিম সমাজ হিন্দুদের 
তুলনায় প্রায় একশত বছর পেছনে পড়ে রইলেন। ফলে চাকুরীর 
ক্ষেত্রে হিন্দূরা পর্যাপ্ত পরিমাণে সুযোগ-সুবিধা লাভ করতে লাগলেন আর 
মুসলমানেরা ধর্মীয় গৌড়ামির ফলে গ্রাম্য জীবনের শুস্বলে আবদ্ধ হয়ে 
রইলেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও ব্রিটিশ সরকার মুসলমানদের তুলনায় 
হিন্দুদের অধিক পরিমাণে সুযোগ-সুবিধা দিতে শুরু করলেন। সমাজে 
আথিক বৈষম্য দেখা দিল নিদারুণভাবে। হিন্দু ও মুসলমান সমাজের মধ্যে 
আথিক ও সামাজিক বৈষম্য সৃষ্টিতে ব্রিটিশ সরকার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে 
সাহায্য করেছেন। সুতরাং বাংলার মুসলিম সমাজ পাকিস্তান আন্দো- 
লনকে ব্যাপকভাবে সমর্থন জানিয়েছেন আথিক ও সামাজিক মুক্তির 
তাড়নায়। ১৯৪৬-এর নির্বাচনে মুসলিম লীগ-এর বিজয় এই সত্যকেই 
প্রতিষ্তা করেছে। বাংলার শোষিত, নির্যাতিত, উৎপীড়িত মুসলমান পাকিস্তান 
বলতে এমন একটি দেশের স্বপ্গ দেখেছিলেন যেখানে শুধু ধর্মীয় নিরাপত্তাই 
থাকবে না, থাকবে আথিক মুক্তির ও শোষণহীন সমাজ-ব্যবস্থার এক 
নতুন সম্ভাবনা । সুতরাং পাকিস্তান একমান্র ধর্মীয় কারণে সৃষ্টি হয়েছিল, 
একথা সত্য নয়। বাংলার মুসলমান সম্পুদায়ের পাকিস্তানের আন্দোলনে 
বুকে পড়ার পেছনে কতকগুলো যুক্তিসংগত কারণ ছিল। ১৭৬৫ গ্রীস্টাব্দে 
ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তৎকালীন মোগল সম্রাটের কাছ থেকে রাজস্ব 
আদায়ের অধিকার লাভ করেন। তারপর ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানী এক 
ঘোষণায় জানালেন যে, প্রজাদের উপর করের বোঝা চাপানো তাদের লক্ষ্য 
নয়। কিন্ত বাস্তব ক্ষেত্রে এসে দেখা গেল কোম্পানীর এই প্রতিশ্র.তি লংঘিত 
হয়েছে এবং প্রজাদের ওপর জোর-জুলুম কুমশঃ বেড়েই চলেছে।, ..***** 
,**** কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ যথার্থ বলেছেন $ 
“বণিকের মানদশ্ড পোহালে শর্বরী 
দেখা দিল রাজদণ্ড রাপে।” 


তে 
ত? 


শেখ মুজিব 


ইস্ট ইতিয়া কোম্পানী প্রাথমিক পর্যায়ে একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান 
ছিল। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল ভিনতর। যেনতেন 
প্রকারেন এ দেশের সম্পদ শোষণ ক'রে, লুণ্ঠন ক'রে এ দেশের মানুষকে 
রিস্ত* নিঃস্ব ক'রে সাম্রাজ্য বিস্তার করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য । এক- 
দিকে কোম্পানী অন্য দিকে কোম্পানীর কর্মচারীরা এদেশের সম্পদ 
শোষণ ক'রে বাংলার মানুষকে এক মহা দুর্যোগের সম্মুখীন ক'রে 
তুলেছিল। এর ফলেই বাংলার মানুষের ভাগ্যে নেমে এসেছিল দুর্যোগের 
ঘনঘটা-ছিগ্লান্তরের মনুন্তর। সত্যি কথা বলতে কি, এই দুতিক্ষের 
পটভুমিকায় অনার্ম্টি বা অতিবম্টির তেমন কোন কারণই বিদ্যমান 
ছিল না। ছিয়াতরের মনুত্তর কৃত্রিম, এর জন্য ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর 
অব্যবস্থা ও অসদুদ্দেশ্যই মূলতঃ দায়ী ছিল। এ প্রসংগে সুপ্রকাশ রায়ের 
একটি ইংরেজী গ্রস্থ থেকে অনুদিত গ্রন্থ “ভারতে ক্লষষক বিদ্রোহ ও 
গণতাক্সিক সংগ্রাম" ১ম খণ্ড, পুষ্ঠা ১৩-_-১৪) থেকে সংশ্লিষ্ট উক্তি স্মরণ 
করা যায়ঃ 

“তাহাদের মুনাফা শিকারের পরবতাঁ উপায় হইল চাউল কিনিয়া 
গুদামজাত করিয়া রাখা । তাহারা নিশ্চিত ছিল যে, জীবন ধারণের 
পক্ষে অপরিহার্য এই দ্রব্যটির জন্য তাহারা যে মৃল্যই চাহিবে তাহ।ই 
পাইবে । চাষীরা তাহাদের প্রাণপাত করা পরিশ্রমের ফসল অপরের 
গুদামে মজুদ হইতে দেখিয়া চাষবাস সগ্বন্ধে উদাসীন হইয়া পড়িল। 
ইহার ফলে দেখা দিল খাদ্যাভাব। দেশে যাহা কিছু খাদ্য ছিল তাহা 
ইংরেজ বণিকদের একচেটিয়া দখলে চলিয়া গেল।..... খাদ্যের পরিমাণ 
যত কমিতে লাগিল ততই দাম বাড়িতে লাগিল, শ্রমজীবী দরিদ্র জন- 
গণের চির দ্ুঃখময় জীবনের উপর পতিত হইল এই পুজীভূত দুর্যোগের 
প্রথম আঘাত। কিন্ত ইহা এক অশ্রুতপূর্ব বিপর্যয়ের আরম্ভ মান্ত্। 

“এই হতভাগা দেশে দুতিক্ষ কোন অজ্ঞাতপুব ঘটনা নহে । কিন্তু দেশীয় 
জনশন্তদের সহযোগিতায় একচেটিয়া শোষণের ববরসুলভ মনোরভির 
অনিবার্য পরিণতি স্বরূপ যে অভ্ভুতপুব বিভীষিকাময় দুশ্য দেখা দিল, 
তাহা এমন কি ভারঠবাসীরাও আর কখনও চোখে দেখে নাই বা শুনে 
নাই। 


৩২ বঙ্গবন্ধু 


চরম খাদ্যাভাবের এক বিভীযিকাময় ইংগিত লইয়া দেখা দিল ১৭৬৯ 
হীস্টাব্দঃ সংগে সংগে বাংলা ও বিহারের সমস্ত ইংরেজ বণিক তাহাদের 
সকল আমলা, গোমস্তা, রাজস্ব বিভাগের সকল কর্মচারী, যে যেখানে নিষুত্ত 
ছিল সে সেইখানেই দিবারান্র অক্লান্ত পরিশ্রমে ধান চাউল কয় করিতে 
লাগিল। এই জঘন্যতম ব্যবসায় মুনাফা হইল এত শীঘু ও এরূপ বিপুল 
পরিমাণে যে, মুশিদাবাদের নবাব দরবারে নিযুক্ত একজন কপর্দকশুন্য 
ভদ্রলোক এই ব্যবসা করিয়া দুভিক্ষ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় ৬০ 
হাজার পাউও্ড (দেড় লক্ষাধিক টাকা ) যুরোপে পাঠাইয্লা দিলেন।” 

জনাব বদরুদ্দীন উমর তার “টিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলাদেশের কৃষক" 
গ্রন্থের ৫ম পৃষ্ঠায় লিখেছেন £ “দুভিক্ষের পূর্বে বাংলাদেশের নাজস্ব ১৭৬৮ 
খীস্টাব্দে ছিল ১,৫২,০৪,৮৫৬ টাকা কিন্তু দ্ুভিক্ষের পর ১৭৭১ হাস্টাব্দে 
প্রদেশের এক-তৃতীয়াংশ মানুষ মৃৃত্যুমুখে গতিত হওয়ার পরও মোট রাজস্ব 
ববদ্ধি পেয়ে দীড়ায় ১,৫৭,২৬,৫৭৬ টাকায় ।” 

দেশের মানুষকে শোষণ ক'রে বছরে বছরে যে রাজস্ব আদায় করা 
হ'ত, তার এক-ততীয়াংশেরও বেশী পরিমাণ অর্থ বিলাতে পার হয়ে 
যেত। এই অর্থনৈতিক শোষণের প্রতিকিয়া হিন্দ সমাজের চেয়ে মুসলিম 
সমাজেই অধিক প্রতিফলিত হয়েছিল। সেদিনের বাংলাদেশে অভিজাত 
শ্রেণীর মুসলমান যে ছিল নাতা' নয়- কিন্ত তাদের সংখ্যা ছিল একে- 
বারেই নগণ্য। কৃষক ও শ্রমজীবী--এই দুই ধরনের মেহনতী মানুষ 
নিয়েই গড়ে উঠেছিল রৃহৎ মুসলিম সামাজিক কাঠামো । এ সম্পর্কে ডঃ 
আনিসুজ্জামান একটি চমৎকার উত্তিং করেছেন £ 

“মুসলমান-প্রধান বাংলাদেশের কৃষক ও শ্রমজীবী শ্রেণীর মধ্যে 
মুসলমানদের যে প্রাধান্য ছিল, এখন অনুমান করা চলে। অতএব 
ইংরেজ শাসন ব্যবস্থায় সাধারণ প্রজাদের যে দুর্দশার কথা আমরা 
বলেছি, ঘটনাকমে তাদের অধিকাংশই ছিলেন ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী।” 

[ডঃ আনিসুজ্জামান £ মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিতা, পৃঃ ৯1 

এখন দেখা যাক, কৃষক ও শ্রমজীবী কিভাবে ইংরেজ কত ক শোষিত 

হয়েছিল। উইলিয়ম বোজ্টস্‌ নামক জনৈক ইঙরেজ বণিক প্রত্যক্ষদশাঁর 
বিবরণ থেকে জানা যায় $ 


শেখ মুজিব ৩৩ 
৩.৮ 


“তাঁতিদের সাধ্যাতীত পরিমাণ কাপড় বয়ন করে দেবার চুক্তি 
করতে বাধ্য করা হ'ত। যারা কাচা রেশম বয়ন করত, তাদের উপর 
অত্যাচার এতা বেশী হয়ে গিয়েছিল যে, অনেক সময় এই 
অবাধ্য দাবী এড়াবার জন্য তারা নিজেদের রদ্ধান্ুঠঠ কেটে 
ফেলত। ... সাধারণতঃ রায়তেরাই হ'ত একাধারে চাষী 
ও কারিগর; খাজনা মেটাবার জন্যে গোমস্তাদের অত্যাচারের ফলে 
তাদেরকে দেশ ছেড়ে পালাতে হ'ত কিংবা ছেলেমেয়ে বিকি করতে হ'ত। 

“তাছাড়া কোম্পানীর এজেন্টদের নিদিষ্ট মূল্যে মাল বিকি না করলে 
তাঁতিদের কোম্পানীর ফ্যাকটরীতে অবরুদ্ধ ক'রে রাখা হ'ত, এমনকি 
এই রকমের অবরুদ্ধ অবস্থায় থাকাকালীন সময়ে বন্দী তাঁতিদের ম্বৃত্যু 
পর্যন্ত বরণ করতে হ'ত।” 

[ চ8170651) 10860 22762 15007107760 £15407)) ০0) 47112 21207 
15071) 77817517416, 31৫. 24. 1908, 0. 2527] 

এ ধরনের নিযাতন চালিয়েই যে কোম্পানী সরকার ক্ষান্ত হয়ে- 
ছিলেন তা' নয়। তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিস ভুমি- 
রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানীর কাছে এক নতুন 
প্রস্তাব পেশ করেন। লর্ড কর্নওয়ালিসের প্রস্তাব সাদরে গুহীত হয়। 
এই প্রস্তাব “টরস্থায়ী বন্দোবস্ত” নামে সুপরিচিত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের 
মাধ্যমে বণিক শাসকগোষ্ঠী সৃষ্টি করলেন একটি নতুন সুবিধাভোগী 
শ্রেণী, যাদের নাম জমিদার । এরা প্রতি বৎসর একটা 
নিদিষ্ট অঙ্ক কোম্পানীকে দিতে বাধ্য থাকবে এবং 
কোম্পানীর ঘরে এ পরিমাণ অঙ্ক পৌছিলেই জমিদারগণ 
বংশপরম্পরায় উক্ত জমিদারীর সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে থাকবে । এমন 
কি, জমির মূল্যের হ্াস-রদ্ধিতি কোম্পানীর বন্দোবস্তের কোন হেরফের 
হবে না। এই ব্যবস্থায় সূচতুর শাসকগোষ্ঠীর ভাগ্ারে বিনা আয়।সে 
রাজস্ব জমা হতে থাকল। অন্য দিকে সৃষ্টি হ'ল একটি সামস্ত শ্রেণী, 
যারা কোম্পানীর তাবেদার এবং বশংবদ সেজে দশকে শোষণ করতে 
লাগলো। এই সমস্ত শ্রেণীর অধিকাংশ লোকই ছিল অভিজাত হিন্দু 
সম্পূদায়ের। এরা জমিদারী লাভ করবার পর রাজস্ব অ.দায়র জন্য 


ইংরেজ বেনিয়া- 
দের অত্যাচার 


চিরস্থায়ী 
বচ্দোবস্ত 


৩৪ বঙ্গবন্ধু 


যে সমস্ত লোক নিযৃত্ত করা হ'ল তারাও হিন্দু সম্পূদায়ভুক্ত । এই 
ভাবে ইস্ট ইগ্ডয়া কোম্পানী-প্রবতিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে 
জমিদার, ইজ.রাদার, তহসীলদার ইত্যাদি শ্রেণীর লে'কদের আথিক 
অবস্থার দত পরিবর্তন ঘটে গেল এবং তার পরিণামে সমাজে শ্রেণী- 
বৈষম্য দিনের পর দিন প্রকট হয়ে দেখা দিল। আর এই সামন্ত শ্রেণীর 
লোকেরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য জনসাধ রণের উপর করের ও 
খাজনার বোঝা চাপিয়ে দিল এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চকরদ্ধিহারে সুদ ও 
অন্যান্য উপায়ে দেয় টাকার অঙ্ক বাড়িয়ে দিল। শোষণের ফাঁতাকলে বাংলার 
সাধারণ মানুষ অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে দিশেহারা হয়ে উঠল। নরহরি 
কবিরাজ যথার্থই লিখেছেন £ “রুষকদের উপর তাদের অত্যাচার এত চরমে 
উল যে ১৭৮৩ খ্রীস্টাব্দে রংপুর ও দিনাজপুরে শেষ পথস্ত কৃষকেরা মরিয়া 
হয়ে ইজারাদারী অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে।” তিনি ইংরেজ 
শাসন-ব্যবস্থার সংকীর্ণ ভুমিকার চিত্রটি তুলে ধরে কৃষকদের দুরবস্থা 
জম্পর্কে আরো লিখেছেনঃ “মুঘল যুগে জমির উপর মালিকানা 
না থাকলেও দখলিস্বত্ব ছিল কৃষকদের । রাষ্ট্র জমির মালিক ছিল না। 
জমির উপর প্রধান অধিকার ছিল তার যে জমি কর্ষণ করত। 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এইদিকে অগ্রগামী পরিবর্তনের সূচনা না ক'রে 
পন্চাদগামী পরিবর্তনের সূচনা করল। কুষকদের যে অধিকার ছিল 
তা” সর্বাংশে কেড়ে নিয়ে জমিদারদের মালিকানাস্্ত্ব দেওয়ার ফলে 
কৃষকেরা শক্তিশালী জমিদারের অর্ধদাসে পরিণত হল।” 
[ স্বাধীনতার সংগ্রামে বাংলা, পৃঃ ৩০] 
সম্পূর্ণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণেই ইস্ট ইগ্ডয়া কোম্পানী 
মুঘল আমলের জমিদার শ্রেণীর ধ্বংস সাধন ক'রে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের 
পত্তন করে। মুঘল আমলীয় জমিদারদের প্রায় সবাই ছিলেন মুসলিম 
_জম্পুদায়়ভুক্ত। তাঁরা কোম্পানীর প্রভুত্ব স্বীকার করলেও ভেতরে ভেতরে 
তাদের মনে অসন্তোষ ছিল। এদের সম্পর্কে ওয়ারেন হেস্টিংস্‌ বলে- 
ছিলেন, “বড় বড় জমিদারেরা তাঁদের প্রচণ্ড প্রভাব ব্যবহার করে থাকেন 
সরকারের বিরুদ্ধে এবং সেই জন্যই তাদের প্রভাব্নম্ট করা বাঞ্ছনীয় ।* 
[1101098০090 0০ 06 1008 ₹:০১০1৮ নরহরি কবিরাজ উদ্ধৃত, গঃ ৩২] 


শেখ মুজিব ৩৫ 


লর্ড কর্নওয়ালিস উপলব্ধি করেছিলেন যে ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীকে 
ভারতে টিকে থাকতে হলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন অবশ্যস্তাবী 
কারণ এই প্রথার ভেতর দিয়ে কতকগুলো জমিদার শ্রেণীর উদ্ভব হবে 
যারা কোন মতেই কোম্পানীর স্বার্থের প্রতিকূলে যাবে না। এ সম্পর্কে 
তিনি নিজেই বলেছিলেন ঃ “আমাদের নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যই 
(এদেশের) ভু-স্বামিগণকে আমাদের সহযোগী করিয়া লইতে হইবে । 
যে ভূস্বামী একটি লাভজনক ভু-সম্পত্তি নিশ্চিত মনে ও সুখে-শান্তিতে 
ভোগ করিতে পারে, তাহার মনে উহার কোন পরিবর্তনের ইচ্ছা জাগিতেই 
পারে না।” 
[ সূপ্রকাশ রায় ঃ ভারতের কৃষক বিজ্োহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, গঃ ১৩] 
গ্রাম বাংলার করলুষক বিদ্রোহের মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে জমিদার 
শ্রেণীর ভুমিকা সম্পর্কে জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক এক সরকারী 
ভাষণে বলেছিলেন £ 
“আমি এটা বলতে বাধ্য যে ব্যাপক গণবিক্ষোভ অথবা গণবিপ্লব 
থেকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা হিসেবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিশেষভাবে ফলপ্রস্‌. 
হয়েছে। অন্যান্য অনেক দিক দিয়ে, এমন কি সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ 
মৌলিক বিষয়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যর্থ হলেও, এর ফলে এমন এক 
বিপল সংখ্যক ধনী ভূস্বামী শ্রেণী সৃষ্টি হয়েছে যারা রুটিশ শাসনকে 
টিকিয়ে রাখতে বিশেষভাবে আগ্রহশীল এবং জনগণের উপর যাদের 
অখণ্ড প্রতুত্ব বজায় আছে।” 
[1010 ৮/1111210 30701001 2 5/76201-040154 11 £. 22. 10811, 1276 
7০-22) 7৮, 2181] 
কোম্পানী-পুষ্ট নতুন ভূস্বামী সম্পূদায় যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অথবা 
প্রায় সামগ্রিকভাবেই হিন্দু পরিবার থেকে উদ্ভত, একথা এতিহাসিকগণ 
একবাক্যে স্বীকার করেন। এই প্রসঙ্গে আমি আবার নরহরি কবিরাজ 
মহাশয়কে স্মরণ করি £ 
প্রথমেই কাসিম বাজারের রাজপরিবারের উৎগর্তির কথা ধরা 
যাক। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা কান্তবাবু ওয়ারেন হেস্টিংসের দেওয়ান 
ছিলেন। হেস্টিংসের কৃপায় নাটোরের রাজার জমিদারির কিছুটা 


৬ বঙ্গবন্ধু 


আত্মসাৎ ক'রে তিনি বিরাট জমিদারির মালিক হন। হেস্টিংসের অনু- 
গ্রহে তার মন্সী নবকিষণ কলকাতার সবচেয়ে বড় জমিদার রাপে 
প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ইনিই শোভাবাজার রাজপরিবারের প্রতিষ্ঠাতা । 
“ইস্ট ইঙ্ডিয়া কোম্পানী যখন হুগলী থেকে কলকাতা, সৃতানচী, 
গোবিন্দপুরে এসে বসতি স্থাপন করল, তখন তাদের সঙ্গে হুগলীর 
একদল স্বর্ণ বণিক এল কলকাতায়। এই সুবর্ণ বণিক সমাজের 
একজন প্রধান লক্ষীকান্ত ধর ওরফে নকু ধর কোম্পানীকে খণ দিয়ে 
সাহায্য করেন। ইনিই আবার প্রথম মারাঠা যৃদ্ধের ব্যয় নির্বাহের 
জন্যে ইংরেজকে নয় লক্ষ টাকা দিয়ে সাহায্য করেন। কোম্পানী 
তাঁর পৌন্তরকে “মহারাজা” উপাধিতে সম্মানিত করেন। এই লক্ষমীকান্তের 
বংশধরেরাই কলকাতার প্রসিদ্ধ পোস্তার রাজপরিবার । *************** 
চিক কিক 8৮55 ৮5585 এইভাবে পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর পরিবার, জোড়ার্সাকোর 
সিংহ পরিবার, বড় বাজারের মল্লিক বংশ, সিমলার ছাতু বাবুর বংশ, 
হাটখোলার দত্ত পরিবার--এই সব বংশের সম্পত্তি ও সম্ৃ্ি ইস্ট 
ইগ্ডিয়া কোম্পানীর অনুগ্রহে ।” 
[ দ্বাধীনতার সংগ্রামে বাংলা, পৃঃ ৩৩] 
সৃতর।ং দেখা যাচ্ছে, কোম্পানীর পক্ষপাতমূলক আচরণে এবং চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্তের ফলে একটি নতুন অর্থনৈতিক সুবিধাভোগী হিন্দু জমিদার 
ও জমিদার-সংলগ্ন শ্রেণী গড়ে উঠে এবং যে মুষ্টিমেয় মুসলিম বিস্তশালী 
শ্রেণী বাংলার মাটিতে সুদীর্ঘকাল শিকড় গেড়ে বিরাজমান ছিলেন, তাদের 
অস্তিত্ব সম্পূর্ণভাবে বিলোপ হয়ে যায়। নতুন যে আধিক চকু জমি- 
দারদের কেন্দ্র ক'রে গড়ে উঠে এবং যে আথিক লেনদেনের বৃত্ত 
€011016 01 17)026191/ ০1০019010) সৃম্টি হয়, দুর্ভাগ্কমে বাংলার 
মুসলিম সম্পদায় এবং নিম্নবিত্ত তফসিলী সম্পুদায় তা" থেকে দৃরে 
সরে পড়ে। দিনে দিনে এদেশে যে হ্যাভনটদের বা বঞ্চিতদের সমাজ 
গড়ে উঠে তারা মুসলিম এবং মুষ্টিমেয় অস্পৃশ্য হিন্দু । অর্থনৈতিক 
অবস্থার সাথেই নিবিড় সম্পর্কে বাধা সমাজের রাজনৈতিক চেতনা ও 
সাংস্কৃতিক মৃল্যবোধ। মুসলিম সমাজে অর্থনৈতিক শোষণের সাথে সাথে 
তার ফলশ্নতি তাঁদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও জাজ্ছল্যমান 


শেখ মুজিব ৩% 


হয়ে উঠল। সমাজ জীবনেরঃযে নতুন নাটকের অভিনয় শুরু হ'ল 
ধীরে ধীরে মুসলিম সমাজ তার পশ্চাদ পটভুমিকায় পর্দার অন্তরালে 
গিয়ে দাড়ালেন, আর সম্মুখ মঞ্চে মুখর হয়ে এগিয়ে এলেন নবজাগ্রত 
সামন্ত হিন্দু সম্পূদায় এবং তাদের অনুগ্রহ-পুষ্ট বিভিন শ্রেণীর মানুষ। 
তফসিলী সম্পদায় এবং নিশ্নবিত্তভোগী হিন্দু সম্পূদায়ের অবস্থাও মুসল- 


মানদের সমপর্যায়েই বিচার্য। তবে তুলনামূলকভাবে তাদের সংখ্যা 
ছিল নগণ্য এবং সমাজের উঠানামায় তাদের অবদান তেমন উল্লেখ- 
যোগ্য ছিল না। 


এই অবস্থার সঙ্গে যুত্ত হয়েছিল আর একটি অত্যাচার, যার প্রতি- 
কিয়া সমগ্র কুষি-নির্ভর সমাজে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল। ইতিহাসে 
এর নাম নীলকর অত্যাচার । বাংলার হতভাগ্য কৃষক 
সমাজের উপর নীলকর সাহেবদের অত্যাচার সেদিনের 
সভ্যতাকে শ্লান করে দিয়েছিল । এ সম্পর্কে তৎকালীন 
“তত্ববোধিনী" পন্রিকায় লেখা হয়েছিল £ 

“নীলকরদিগের কার্ষের বিবরণ করিতে হইলে কেবল প্রজা পীড়নেরই 
বৃত্তান্ত লিখিতে হয়। তাহারা দুই প্রকারে নীল প্রাপ্ত হয়েন, প্রজাদিগকে 
অগ্রিম মূল্য দিয়া তাহারদের নীল কুয় করেন, এবং আপনারা ভূমি কর্ষণ 
করিয়া নীল প্রস্তুত করেন। সরল-স্বভাব সাধু ব্যর্তি'রা মনে করিতে পারেন, 
ইহাতে দোষ কি £ কিন্ত্ব লোকের কত ক্রেশ, কত আশাভঙ্গ, কতদিন অনশন, 
কত যন্ত্রণা যে এই উভয়ের অন্তভূক্ত রহিয়াছে, তাহা কমে কুমে প্রদাশিত 
হইতেছে । এই উভয়ই প্রজানাশের দুই অমোঘ উপায় ! নীল প্রস্তত করা 
প্রজাদিগের মানস নহেঃ নীলকর তাহারদিগের বল দ্বারা তদ্বিষয়ে প্ররত 
করেন, ও নীলবীজ বপনার্থে তাহারদিগের উত্তমোত্তম ভুমি নিদিষ্ট করিয়া 
দেন। দ্রব্যের উচিৎ পণ প্রদান করা তাহার রীতি নহে, অতএব তিনি প্রজা- 
দিগের নীলের অত্যল্স অনুচিত মুল্য ধার্য্য করেন। নীলকর সাহেব স্বাধি- 
কারের একাধিপতি স্বরূপ, তিনি মনে করিলেই প্রজাদিগের সর্বস্ব হরণ 
করিতে পারেন, তবু অনুগ্রহ ভাবিয়া দাদন স্বরূপ যৎকিঞ্চিৎ যাহা প্রদান 
করিতে অনুমতি করেনু, গোমস্তা ও অন্যান্য আমলাদের দস্তরি ও হিসা- 
বাদি উপলক্ষে তাহারও কোন না অদ্ধাংশ কর্তণ যায়? এ কারণ প্রজারা 


নীলকরদের 
অতাচার 


৩৮ বঙ্গবন্ছু 


ষে ভূমিতে ধান্য ও অন্যান্য শষ্য বপন করিলে অনায়াসে সম্বৎসর পরিবার 
প্রতিপালন করিয়া কালযাপন করিতে পারে, তাহাতে নীলকর সাহেবের 
নীল বপন করিলে লাভ ভাব দূরে থাকুক, তাহারদিগের দুশ্ছেদ্য খণ জালে 
বদ্ধ হইতে হয়।” [বিনয় ঘোষ সম্পাদিত সাময়িক পত্রে বাংলার 
সমাজ চিন্র, দ্বিতীয় খণ্ড, গৃঃ ১২৬] 
নীলকরদের প্রতি দেশবাসীর ঘ্বণা ধীরে ধীরে প্রবল হয়ে দেখা দেয়, শুধু 
পন্র-পন্ত্িকায় নয়, সেকালের নাটকে, অভিনয়ে, গানে তাদের প্রতি ঘৃণা 
বার্ণীরূপ লাভ করে। এ জাতীয় রচনার বিশিষ্টতম নিদর্শন দীনবন্ধু 
মিত্রের 'নীলদর্পণ'। তৎকালীন লোকসাহিত্যেও এই অত্যাচারের প্রচণ্ডতা 
প্রতিবিদ্বিত হয়েছে; একটি তৎকালীন জনপ্রিয় লোকসঙ্গীতের অংশবিশেষ 
স্মরণ করি £ 
নীল বাদরে সোনার বাংলা 
কল্পে এবার ছারখার 
অসময়ে হরিশ মোল 
লংয়ের হল কারাগার 
প্রজার প্রাণ বাচানো ভার ৪৩৩৪৬ ৩০৬৩ 
নীলকর সাহেবেরা কৃষকদের নীল উৎপাদনের জন্য অগ্রিম টাকা দিত। 
কিন্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগে যদি পর্যাপ্ত নীল উৎপন্ন না হ'ত তথাপি কঘককে 
এই অগ্রিম পরিশোধ করতেই হ'ত। এছাড়া নীল চাষের জন্য নিযুক্ত 
যাবতীয় কর্মচারীর বেতনও বহন করতে হ'ত কৃষকদের । নীলকরগল 
বেতনভুক পুলিশ ও লাঠিয়াল পৃষতেন। টাকা যথাসময়ে না দিলে লাঠিয়াল 
লাগিয়ে ক্ষকদের মালামাল নিয়ে আসা হ'ত। বিচার প্রার্থনা করেও 
ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটদের নিকট বিচার পাওয়া যেত না। সমস্ত দক্ষিণ 
বাংলী, পশ্চিম বাংলা ও উত্তর বাংলার অংশ বিশেষ এই অত্যাচারে রিশ্ত, 
নিঃস্ব ও জর্জরিত হয়ে পড়েছিল। পাশাপাশি দুটো উত্ভিৎ এখানে স্মরণ 
করা যায় ঃ 
হা) 2 2০০৫ 9691 2. 1016 ০০10 100৫0006 6110181 1180180 6০ 


16025 [19 2৫206 10 ০01150 2 911911 প9019 7 10 & 680 3৬৪1 
1015 620561559 6১০৪০৫০৫119 80%91106. 0186 016 0৫ 015 10180 
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5550210 01109/01 32171991৮23 (191 099 1151 0 0100 91119 611 


116005 01901 016 150, 
[31211 1). 1122 27682 71%451, 0115615105 ০01 7১551৬21018 
1559, 1111209111)12, 1966, 7. 25] 
115 1769120 52191195 06 (0659 01710199065 ৬916 81101107766 
০% 1118011)011500 €501711719510109 6১৪০6০0 11010) 11)0 01101981015. 
[72271 ০/1/6 4710120 0071177155107, 1860, /&, 2092] 
না)6 10091100 ০01 1111105 ৫1515101) চি 0119 5190 00174১060 ০ 
10011119415, 08105 ০1 [011010955101021 5/2111015 2177160 ৮10) 19015 01 
50015, 1110 £01110110/ ৬916721016১ 01 17811010001 0174 1১010 ৮/11019 
9110116 ৬111972015 111190 00 25 19117199215. 
[৬/.১. 981017-521 8 177%160 27 19067 1367241 0216%6 76062, 
৬1? (0001-10125 1847), 186-219, 2170 7701 1301211 
199, 17044 22127 £2ঠ (10001, 1909), 1১. 327 ] 
এইসব অত্যাচারের সমগ্র প্রতিকিয়। পড়তো বাংলাদেশের কৃষক শ্রেণীর 
উপর যাদের প্রায় শতকরা যাট-সত্তর জন ছিলেন মুসলমান। একদিকে 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে ও ইংরেজী ভাষার প্রতি অনীহা থাকায় তারা 
অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়েছিলেন অন্যদিকে নীল- 
করদের অত্যাচার, কোট -কাছারীতে বিচারের নামে প্রহসন সবকিছু মিলিয়ে 
মুসলিম সমাজে বিতৃষফ্ণার ধোয়া ঘনীভূত হতে থাকে । মুসলিম কৃষক ও 
নিম্নবিত্ত শ্রেণী কমেই সমাজ-জীবনের তলদেশে তলিয়ে যেতে শুরু করলেন। 
জমিদার, মহাজন, শাসক সবাই এই সমাজের মাথার উপর চেপে নিজেদের 
স্বার্থসিদ্ধির পথ নির্মাণ করল। এর পরিণাম ব্রিটিশ শাসনের জন্য যেমন 
ভয়াবহ হতে থাকল, হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি হয়ে উত্তয় 
সম্পূদায়ের জন্যই তার পরিণামও চুড়ান্ত অকল্যাণের দিকেই যাত্রা করল। 
একটি শ্রেণীকে বঞ্চিত করে আর একটি শ্রেণী চিরকাল বড় হতে পারে না। 
ব্রিটিশের সঙ্গে আতাত সৃষ্টি করে মুসলিম সমাজকে বঞ্চনার পথে ঠেলে 
দেবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে হিন্দু সম্প্রদায়েরও যে কল্যাণ হয় নি, পরবতী 
ইতিহাসই তা' প্রমাণ করেছে। 
যাহোক, বৃহত্তর মেহনতী মুসলিম সমাজের যখন এইরাপ অর্থনৈতিক 
দুরবস্থা, তখন মুষ্টিমেয় উচ্চ মুসলিম সমাজের অবস্থাও যে খুব সম্তোষ- 


8০0 বঙ্গবন্ধু 


জনক ছিল এমন নয়। এ সম্পর্কে হান্টার সাহেব বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন । 
তার মতে £ 
“মুসলমান উচ্চবিত্তের উপরে প্রথম আঘাত আসে নবাবের রাজনৈতিক 
ক্ষমতা ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্কোচনের ফলে । নবাবের আশ্রিত 
মুসলমান কর্মচারী, সভাসদ, জায়গীরদার ও অনুগ্রহি- 
তেরা সর্বপ্রকার পৃশঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত হন। 
ইংরেজ আধিপত্যের সূচনায় অনেকে বাংলাদেশ ত্যাগ 
ক'রে অন্যত্র ভাগ্যানষণে চলে যান, এমন কথাও শোনা যায়।” 
[ ৬, ৬/, 11010018 2769122518661 44609%7£ ০) 7670441, ৬০1. 1 
1,001, 1876. “মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত), গ্রন্থে উদ্ধত, গুঃ ৯] 


উচ্ভবিভ্ত মুসলিম 
সম্পৃদায়ের অবস্থা 


হান্টার সাহেব আরো মত প্রকাশ করেছেন £ “নবাবী আমলে 
অভিজাত মুসলমানদের অর্থাগমের তিনটি প্রশস্ত পথ ছিল---সামরিক 
পদ লাভ, রাজস্ব ভোগ আর বিচার ও র্লাজনৈতিক নিয়োগ । কোম্পানী 
আমলে সেনাবাহিনীর পুনর্গঠন ও ছাটাইয়ের ফলে অনেকে চাকুরী 
হারালেন। কোম্পানীর দেওয়ানী লাভের প্রথম কয়েক বৎসর পর্যন্ত 
রাজস্ব বিভ্তাগে মুসলমান কর্মচারীদের আধিপত্য ম্ষু্ন হয় নি। কিন্তু 
নতুন রাজস্ব ব্যবস্থায়, বিশেষতঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে ইংরেজ 
কালেক্টরদের নিয়োগ হতে থাকায়, এদের স্থান সংকুচিত হয়।” 


[৬. ৬/, 17110110612 7116 1/101071 74115017710)15, 211৫. 15.5 100001), 
1876, 7». 159] 


অবশ্য মুসলমান সম্পূদায় এতদিন যে সমস্ত অধিকার ভোগ করে 
এসেছেন তার সবই যে ন্যায়সঙ্গত একথা বলব না। মুরোপীয় 
মানবতাৰাদে বিশ্বাসী ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী এদেশে যে মানবতাবাদী 
আইন ও শিক্ষা প্রবর্তন করেন, মুসলিম সম্পুদায় অকারণে তার প্রতি 
বিতৃষ্ণা প্রকাশ করতে থাকেন। এতে এই সমাজের কল্যাণের চেয়ে 
অকল্যাণ হয়েছে অনেক বেশী । একটি উদাহরণ এখানে উল্লেখ করি। 
খম্পসন ও ক্যারেট বর্ণনা দিয়েছেন $ 

“কর্নওয়ালিসের আরেকটি সংস্কার শিক্ষিত মুসলমানকে অন্ততঃ 


শেখ মুজিব ৪১ 


বড় রকম মানসিক আঘাত দিয়েছিল। নবাবী আমলে “কাফেরদের 
সাক্ষ্যে কোন মুসলমানের প্রাথদণ্ডাদেশ হতে পারত না। হিন্দু-মুসল- 
মানের মধ্যে বৈষম্যমূলক আচরণ করবেন না বলে ১৭৯২-তে গভর্নর 
জেন.রেল এই নিয়ম রহিত করেন।” 
[4156 2714 11191712711 01.9111151 71116 1/1 11016, 2114 154. 1,017001), 
1935, 1» 194] 
মুসলমানদের এই মানসিক আঘাত যে অমানবিক সেকথা আর 
ব্যাখ্যার প্রয়োজন করে না। অনুরূপভাবে শিক্ষা ক্ষেত্রেও ধর্মীয় 
গৌঁড়ামির ফলে মুসলিম সম্পূদায় সৃদীর্ঘকাল ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ 
খেকে বিরত থেকেছেন। যাহোক, মানবিকতা ও শিক্ষার প্রসঙ্গ ছেড়ে 
আমাদের প্রান্তগন প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। 
একথা প্রমাণের চেষ্টা হয়েছে যে, বাংলার মুসলমান সমাজ চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্তের মাধ্যমে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল; এছাড়া কোম্পানী- 
প্রবতিত লাখেরাজ-সম্পত্তি আইনের আওতায় অনেক মুসলমান পরিবার যে 
নিশ্চিহণ হয়ে গিয়েছিল, এমন প্রমাণ পাওয়া যায়। এ সম্পর্কে শ্রী 
বিমান বিহারী মজুমদার যে বর্ণনা দিয়েছেন তা" প্রণিধানযষোগ্য £ 
“১৭৯৩ থেকে ১৮২৮ পর্যন্ত লাখেরাজ-সম্পত্তি সম্পর্কে অনেকগুলে 
আইন তৈরী হয়। এই সব আইন-কানুন লোকসাধারণের গোচরীভূত 
লাখেরাজ-সম্পন্তি করার কোন ব্যবস্থা হয় নি। ফলে, অনেকের সম্পত্তি 
বাজেয়াপ্ত তাদের অগোচরেই নতুন আইন অনুযায়ী বাজেয়াপ্ত হয়ে 
যায়। এসব ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আবেদন করেও সাধারণতঃ কোন ফল হ'ত না। 
লাখেরাজ-সম্পর্তির বাজেয়াস্তির ফলে মুসলমান উচ্চবিস্তের পতন 
হয়, এই মত লোকপ্রিয়। এই ব্যবস্থায় মুসলমানদের ক্ষতি হ'ল ঠিকই, 
কিন্তু এ ক্ষতি কেবল তাদেরই হ'ল না। দেবোত্তর সম্পর্ভির বাজেয়াগ্তিতে 
হিন্দুর ক্ষতিও কম হয় নি। কিন্তু হিন্দ সমাজ অন্য ভাবে (যেমন, 
নতুন জমিদারী লাড ক'রে বা কোম্পানীর চাকুরী গ্রহণ কারে বা 
ইংরেজ বণিকদের সহকারী হয়ে) নিজেদেরকে পুনর্গঠন করতে 


পেরেছিলেন, মুসলমানরা সে সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন নি।” 
[£15101) ০/ 40/11/1021 770%5/)1, 09191051934, ৬০1.[, 297৮ 390--91] 


৪২ বঙ্গবন্ধু 


ইঞ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানী তার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার 
জন্যই ভারতবর্ষে ইংরেজী শিক্ষা আমদানী করেছিল। কিন্তু ১৮৩৫ 
খবীস্টাব্দের পূর্বে দেশীয়দের কি ধরনের শিক্ষা দেওয়া হবে-_এ বিষয়ে 
তাদের মধ্যে যথেম্ট মতভেদ ছিল। মেকলে সেই মতভেদের অবসান 
ঘটিয়ে যা বলেছিলেন সেই বহু-ব্যবহৃত উত্তিণট আমিও এখানে স্মরণ 
করি $ 
“আমাদের এখন যথাসাধ্য চেস্টা করতে হবে এমন একটি শ্রেণী 
সমষ্টি করতে-_যারা হবে আমাদের এবং আমরা যে লক্ষ লক্ষ লোককে 
ব্রিটিশদের শিক্ষা- শাসন করছি সেই শাসিতদের মধ্যে ভাবের আদানপ্রদান- 
লি কারী। এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরা হবে রক্জে ও রঙে 
মনোভাব ভারতীয় আর রুটিতে, মতে, নীতিতে ও বৃদ্ধিতে ইংরেজ।” 
[মেকলে মিনিট, ২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৩৫-_নরহরি কবিরাজ উদ্ধৃত, গৃঃ ৯২] 
নবাবী আমলে হিন্দু-মুসলমান উত্তয়ের জন্যই শিক্ষার মাধ্যম ছিল 
ফাসা। ফাসঁ ভাষার প্রতি মুসলমানদের যে একটি দুর্বলতা ছিল 
সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ইংরেজী ভাষা প্রবতনের পর সে 
কারণে হিন্দু সম্পূদাকন এ ভাষাকে যত সহজে গ্রহণ করতে পারলেন, 
মুসলমান সম্পূদায় তা পারলেন না। এর ওপর যুক্ত হ'ল গোড়া ধর্মীয় 
সংস্কার। ফাসাঁর সাথে আরবীর সাদশ্য আছে--আরবী কোরআনের 
ভাষা-_-আল্লাহ পাকের জবান। সুতরাং ফাসাঁকে বন করলে ধর্ম বিপন্ন 
হবে, ইংরেজী শিখলে সবাই ধর্মবিমুখ হবে এই ভয়টি মোল্লাদের মর্খতার 
ফলেই হোক, অথবা অন্যান্য কারণেই হোক, মুসলিম সমাজে প্রচার 
লাভ করল। ইংরেজ-প্রবতিত নতুন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি মুখ ফিরিয়ে 
রাখবার ফলে মুসলিম সমাজ শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অনেক পশ্চাৎ- 
গামী যাল্্রী হিসেবে পরিগণিত হলেন। 
ধর্মীয় গৌড়ামি ছাড়াও অর্থনৈতিক কারণেও কৃষি-নির্ভর মুসলিম 
সমাজের পক্ষে ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করা দুঃসাধ্য হয়ে উঠল। কেননা 
ইংরেজী শিক্ষা ছিল তৎকালীন অর্থনৈতিক কাঠামোতে খরঢ-সাপেক্ষ। 
পূর্বেই বলা হয়েছে যে, মুসলমান সম্পূদায় দির্নে দিনে আধিক সচ্ছলতা 
হারিয়ে ফেলেছিলেন এবং ইংরেজী শিক্ষা যখন প্রবতিত হ'ল, খুব কম 


শেখ মুজিব ৪৩ 


ক'জন অভিভাবকেরই তাঁদের সন্তান-সন্ততিকে ইংরেজী স্কুল বা কলেজে 
পাঠানোর মত আথিক সঙ্গতি ছিল। এর ওপর তৎকালীন শাসকগোষ্ঠীর 
সকিয় নিস্পৃহতাও মুসলমানদের শিক্ষার আগ্রহ ও সামর্থযকে স্তিমিত 
রাখতে সাহায্য করেছে। কলকাতা মাদ্রাসায় প্রথম দিকে ইংরেজী 
শিক্ষার কোন সুষ্ঠু ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয় নি। যদিও ১৮২৯-এর দিকে 
ইংরেজী ক্লাস চালু হয়, তথাপি সরকারী তন্তাবধানের অদৃরদশিতায় নানা 
অভাব-অভিযোগের সৃষ্টি হ'ল। এ সম্পর্কে ডক্টর মল্লিকের বক্তব্য 
প্রণিধানযোগ্য £ ৰ 
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ইংরেজী শিক্ষার ক্ষেত্রে মুসলমানদের অনীহা ও পশ্চাদপদতার কারণ 
সম্পর্কে আরো একটি তথ্য এখানে উদ্ঘাটন করা যায় ঃ 

“এরপর শিক্ষা বিস্তারের জন্য নির্দিস্ট সকল অর্থ যখন সরকার 


৪8৪ বজবন্ধু 


কেবল ইংরেজী শিক্ষার জন্য ব্যয় করার সঙ্তল্প করলেন এবং গরীব 
ছান্রদেরকে স্টাইপেও্ড দেবার নিম্ন রহিত করে কেবল মেধার ভিত্তিতে 
স্কলারশীপ দানের ব্যবস্থা করা হ'ল, তখন মুসলমান সমাজ প্রমাদ 
শুগলেন। এই দু'টি ব্যবস্থার বিরদ্ধে কলকাতার সকল সন্ধ্ান্ত মুসল- 
মান ও মৌলভীসহ আট হাজার ব্যত্ি"্র স্বাক্ষরিত একটি আবেদন- 
পন্র সরকারের কাছে প্রেরিত হয়। নীতিগতভাবে সরকারী সিদ্ধান্তের 
বিরোধিতা ক'রে এতে বলা হয় যে, হিন্দু ও মুসলমানের শাস্ত্রালোচনার 
পথ বন্ধ করে সরকার যেভাবে শুধু ইংরেজী শিক্ষার প্রসার ঘটাতে 
চাইছেন, তার ফলে, প্রজাদের মনে এমন সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক যে, 
সরকারের অন্তনিহিত উদ্দেশ্য হচ্ছে সকলকে হাীস্ট ধর্মে দীক্ষিত করা ।” 
[4 1772591) 07 22115 22422180271 17416 (1781-1 893 ) £১118811]), 
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বণিত 7. চা. ৬/11501-এর সাক্ষ্য থেকে উদ্ধৃত ] 


খীস্টান মিশনারীরা খ্রীস্ট ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে এ দেশবাসীর মনে 
যে সন্দেহের ও বিতৃফার সৃম্টি করেছিল, সে সব কথাও এই ঘটনার 
সঙ্গে স্মরণ করা সমীচীন । 

ইংরেজী শিক্ষা বা ইউরোপীয় নব মানবধর্মে প্রণোদিত শিক্ষা-ব্যবস্থ। 
প্রবর্তন করলেও প্রথমদিকে শাসকগোষ্ঠীর মনে দ্বিধা সংকোচ ছিল। 
এদেশের মানুষ, বিশেষ করে প্রাক্তন শাসক সম্পূদায় মুসলমানগণ যেন 
ইউরোপীয় বৈপ্লবিক চেতনার অধিকারী না হতে পারে, এ সম্পর্কে 
কোম্পানী সরকার যথেম্ট সচেতন হছিলেন। লর্ড এলেনবরার (ডেসপ্যাচ, 
১৮৫৮) বরাত দিয়ে নরহরি কবিরাজ বলেছেন £ঃ 

ণ্ছকে বাঁধা সংকীর্ণ উদ্দেশ্য নিয়ে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন হলেও 
নবপ্রবতিত বিদ্যালয়গুলিতে যারা শিক্ষা লাভের সুযোগ পেলেন তাঁরা 
ইংলগের বিপ্লব, আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধ, ফরাসী বিপ্লব প্রভ্ভতি 
ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য অর্জন করলেন। কোম্পানীর 
বড় কর্তারা কেউ কেউ আশঙ্কা করতে থাকেন--ইউরোপের এই বিপ্লবী 
ভাবধারা ইংরেজী শিক্ষাপ্রাপ্ত ভারতবাসীর মনে বিদ্রোহের আকাঙ্কণা 


শেখ মুজিব ৪৫ 


জাগরিত করবে। ১৮৫৮ সালে লর্ড এলেনবরা অভিযোগ করেন, 
১৮৫৭ খ্বাস্টাব্দের বিদ্রোহষ্টি ইংরেজী শিক্ষার প্রসারে উৎসাহ থেয়েছে 
এবং তিনি সুপারিশ করেন ১৮৫৪ খ্ীস্টাব্দের ডেসপ্যাচটি এই কারণে 


প্রত্যাহার করা উচিত।” 
[ স্বাধীনতার সংগ্রামে বাংলা, পৃঃ ৯৩] 


মুসলমানদের সাংস্কৃতিক স্বাজাত্যবোধের পশ্চাতেও আত্মরক্ষার 
মানসিকতা লক্ষ্য করা যায়। অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মুখে দাঁড়িয়ে এবং 
শিক্ষার আলো থেকে মখ ফিরিয়ে তারা নিজেদের এঁতিহ্য, ধর্মীয় অতীত 
ইত্যাদির মধ্যে অবগাহন করে তৃপ্তির ও যুক্তির সন্ধান করতে লাগলেন। 
আমি এই মানসিকতাকে পলায়নী মনোরত্তি বলে উল্লেখ করতে চাই। 
এ সম্পর্কে জনাব বদরুদ্দীন উমর একটি চমৎকার ব্যাখ্যা প্রদান 
করেছেন ঃ 
“ইংরেজরা এদেশ দখল করার পর উচ্চশ্রেণীর মুসলমানরা 
স্বাভাবিক ভাবেই অনেক সুযোগ-সুবিধা থেকে শ্রেণীগতভাবে বঞ্চিত 
হ'ল। দফতর,] আদালতে, বিশেষতঃ ফৌজী ব্যবস্থায় তাদের পূর্ব 
কতৃত্বের অবসান ঘটল। তাদের মাথার উপর বসল ইংরেজ এবং 
পাশে দীড়ালো হিন্দু, শিখ এবং অন্যান্য সম্পৃদায়ভূক্ত ভারতীয়। অবস্থার 
এই পরিবর্তনকে তারা সহজভাবে গ্রহণ করতে পারলো না...... 
রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কোন আন্দোলন অথবা অভ্যুথানের দ্বারা এ অবস্থার 
অবসান ঘটাতেও তারা সমর্থ হলো না। সুতরাং তাদের সমস্ত শন্তি 
নিয়োজিত হলো সাংস্কৃতিক জীবন ক্ষেত্রে নিজেদের গৌরববোধ, 
স্বাজাত্য এবং সামস্ততান্ত্রিক অভিমানকে টিকিয়ে রাখার জন্য নিজেদের 
চারিদিকে সৃষ্টি করলো নানান বাধার দেওয়াল, সৃষ্টি করলো এক 
সাংস্কৃতিক অচলায়তন, যে অচলায়তনের নাম মুসলিম সংস্কৃতি দিয়ে 
তারা উদ্যত হলো তার পরিচর্যা এবং স্বাতন্ত্রা রক্ষা করতে ।” 
[ সংস্কৃতির সংকট, গত ৪২-৪৩] 
মুসলিম সংস্কৃতি নামক এই সাংস্কৃতিক অচলায়তনের মধ্যে মুসলিম 
সম্প্রদায় যত বেশী প্রা্টীর নির্মাণ করতে লাগলেন, আত্মরক্ষার কবচ ধতই 
তাদের মধ্যে সুদূত় হতে থাকল ততই পার্থস্থিত সম্পূদায়ের অগ্রগতি 
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লক্ষ্য করে হিংসার ও বিদ্বেষের বহি তাদের মনে সঞ্চারিত হতে শুর 
করল। এতোদিন যে প্রতিবেশী হিন্দু ভাইকে পদাদা” অথবা ভাই বলে মনে 
টির হ'ত, এ চেতনা জাগ্রত হবার ফলে ধীরে ধীরে তাকে 
মনোভাবের উত্স “কাফের” “মশরেক' বা শন্দু বলে মনে হতে থাকল। 
ও বিকাশ হিন্দু দাদাও তার নতুন অর্থনৈতিক সংগতির দৌরাত্ব্যে 
পাশের মুসলমান ভাইকে শুধু শত্র. ভেবেই ক্ষান্ত হলেন 
না-_তাকে ম্লেচ্ছ এবং অস্পৃশ্য মানুষ বলে বিবেচনা করতে থাকলেন। 
তৎকালীন সমাজের সবনত্র এবং সবস্তরেই আমার এই বস্তব্য অন্রান্তভাবে 
সত্য ছিল-_-একথা বলবার ধুম্টতা আমার নেই। তবে, সাম্প্দাপ্নিকতার 
যে বিদ্বেষ-বহি* বাংলার মাটিতে ধীরে ধীরে প্রজ্গ্বলিত হয়েছিল, আমার 
উক্ত বক্তব্যে তার একটি মূল কারণ নিঃজন্দেহে সন্ধান করা যাপন । এই 
কমবর্ধমান হিংসা ও বিদ্বেষের মলে ব্রিটিশ শক্তি যে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ_ 
ভাবে ইন্ধন যুগিয়েছেন সে সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। শাসক- 
গোষ্ঠীর ভেদ-বুদ্ধির ফলশ্নতি পরব্তীকালে হিন্দু-মুসলিম হানাহানি ও 
দানার রাপ নিয়েছিল । 

১৯০৯ খ্ীস্টাব্দে পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তন করবার মধ্যেই 
ইংরেজদের ভেদ-বুদ্ধি নগ্রভাবে প্রকাশ পেয়েছিল। একথা পূর্বেই উল্লেখ 
করা হয়েছে যে, ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন বাংলাদেশকে হিন্দ ও মুসলিম 
প্রধান অঞ্চল বৈশিষ্ট্যে দুই ভাগে ভাগ করে হিন্দু ও মুসলিম সম্পূদায়ের 
মধ্যে শন্ত্রতাকে একটি নতুন রূপ দান করেন। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে 
নির্বাচনে মুসলমান সম্পৃদায়্ তাদের জন্য আলাদা নির্বাচনী এলাকা 
ও পৃথক প্রার্থাদের স্বীকৃতি লাভ করে আত্মতুগ্তি অর্জন করেছিলেন -- 
কিন্ত এর পরিণাম যে কিরাপ ভগ্লাবহ হতে পারে সে দূরদশিতা তখন 
তাদের ছিল না। কেননা তখন তাঁরা সাংস্কৃতিক অচলায়তনের অধি- 
বাসী। পৃথক নির্বাচন প্রথা প্রবর্তন সম্পর্কে জনাব বদরুদ্দীন উমর 
যথার্থই বলেছেন £ 

“সামাজিক এবং অগ্থনৈতিক জীবনে হিন্দ-মুসলমানের পার্থক্য 
মিলিত রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অনেকখানি নিশ্চিহ হওয়ার 
যে সম্ভাবনা ছিল পৃথক নির্বাচন তাকে সম্পূর্ণ ভাবে বিলুপ্ত করলো । 
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ভারতবর্ষে জাতীয় আন্দোলন পরিচালিত হলো সংকীর্ণ শাসনতান্ত্রিক 
পথে এবং পৃথক নির্বাচনের মহিমায় হিন্দু-মুসলমানের এক পথ ধরে 


চলার পথ হলো বন্ধ ।” 
[ সাম্পূদায়িকতা £ পৃঃ ১৫--১৬] 


১৯০৬ সালে মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাকে অবশ্য শুধু সাম্পুদায়িক 
চেতনা নিয়ে বিচার করা যায় না। ধর়ীয় নিরাপত্তার চেয়ে অর্থনৈতিক 
নিরাপত্তাই এইরূপ একটি রাজনৈতিক দল গঠনের অন্যতম উদ্দেশ্য 
ছিল। মুসলমানদের পৃথক অস্তিত্ব সম্পর্কে চিন্তা করতে ঠেলে দিয়েছিল 
শাসকগোষ্ঠীর বিভেদ নীতি এবং মুসলমানদের প্রতি হিন্দু সমাজের 

বৈরী মনোভাব। নবজাগ্রত হিন্দু সমাজ মুসলমানকে 
হসলিম লীগের 
না অপাংক্ঞেয় ভেবে দূরে সরিয়ে রেখে ইংরেজ প্রভূদের নিকট 

থেকে সমগ্র সুযোগ-সুবিধা বিচ্ছিন্নভাবে শুধু নিজেরাই 
ভোগ করবার ষড়যন্ত্রে সকিয়ভাবে লিপ্ত ছিলেন। সুতরাং মুসলিম সমাজ 
সাংস্কৃতিক অচলায়তন সৃষ্টি করে আত্মপরায়ণ হওয়ার চেম্টা করে- 
ছিলেন, এই বলে শুধু তাদেরকে একাই দোষী করা যায় না। এই 
প্রকিয়ায় হিন্দ সমাজের অবদান কম নয়। বিদেশী প্রভু আসলে যে 
এদেশের মানুষের শন, সে মানুষ হিন্দু হোক, অথবা মুসলমান হোক, 
এ কথাটি ব্রিটিশ ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দ সমাজ প্রথমদিকে একে- 
বারেই উপলব্ধি করেন নি, পরের দিকে উপলব্ধি করলেও মুসলমান 
সমাজ তার মধ্যে আন্তরিকতার সন্ধান খুব কমই পেয়েছে। মুসলিম 
লীগের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু মহাসভার প্রতিষ্ঠাকেও আমরা অস্বীকার 
করতে পারি না। ক্ষমতা হস্তগত করে রাজত্বের স্বপ্নে হিন্দ মহাসভা 
এবং আর দু'একটি সাম্প্দায়িক সংগঠন বিভোর হয়ে পড়েছিল। 
এমন কি ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দল কংগ্রেসের একটি শক্তিশালট 
অংশ পর্যন্ত এই সব সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং তাদেরকে ইন্ধন 
যোগাতেন। এসব কারণেই ব্রিটিশ ভারতে জাতীয়তাবাদ আন্দোলন যথার্থই 
একটি ধর্মনিরপেক্ষ আন্দোলনে রাপ পরিগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়েছিল। ধীরে 
ধীরে সমগ্র আন্দোলনশ্বিকুতির মধ্যে প্রবেশ করেছে এবং সাম্পদ্ময়িকতা সব 
কিছু ছাড়িয়ে মাথা উচু করে দীঁড়িয়েছে। ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনে এ 
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এক দুর্ভাগ্যের ইতিহাস, সন্দেহ নেই। কিন্তু এ দুর্ভাগ্যের মাধ্যমেই ইতিহাসের 
কমপরিণতি হিসেবে বাঙালীর জীবনে দেখা দিয়েছে সৌভাগ্যের প্রভাত-সুর্য, 
তার নাম বাংলাদেশ। পাকিস্তান এই পথ-পরিকমায় একটি সিঁড়ি মান্ত্র। 
এতক্ষণ যে সব ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে এবং পরিবেশন করা 
হয়েছে যে সব তথ্য, তার সাহায্যে বাংলাদেশের মুসলিম সম্প্রদায় সমগ্র 
ব্রিটিশ ভারতে একটি পৃথক স্বাধীন সার্বভৌম আবাসভূমির জন্য যে 
কেন অগ্রণী ভুমিকা গ্রহণ করেছিলেন তা” অনুধাবন করা সহজ হবে 
বলে মনে করি। এই প্রশ্নের উত্তরে আমার ব্যাখ্যা আশা করি, সুস্প্টই 
হয়েছে যে আপাতদ্‌.জ্টিতে ধর্মীয় নিরাপতা সামনে থাকলেও অর্থনৈতিক 
নিরাপত্তা ও আখিক মুক্তির বাসনাই ছিল বাঙালী মুসলিম সমাজের নিকট 
প্রধানতম প্রেরণা । এই আন্দোলনে মুসলিম লীগ যে নেতৃত্ব দিয়েছিল-_ 
বাঙালী মুসলমান সেই নেতৃত্বকে প্রথম দিকে অর্থাৎ পাকিস্তান অর্জন 
পর্যন্ত অর্থনৈতিক মুভির কারণেই বিশ্বস্তভাবে বরণ করে নিয়েছিলেন। 
কিন্ত স্বপ্পকালের মধ্যেই মুসলিম লীগের বুর্জোয়া শ্রেণী-চরিন্র এবং 
সাম্পদায়িক চারিক্র্য উন্মোচনে বাঙালী মুসলিম সমাজের বিলগ্ঘ ঘটে নি। 
১৯৪৭ সাল থেকে পরবতী ঘটনাবহুল আন্দোলনসমূহ সে কথার প্রমাণ 
করে। আর এই আন্দোলনে শেখ মুজিবের ভুমিকা যেমন সুদ্র প্রসারিত 
তেমনি দুর্বার । 
দুর্ভাগ্যের বিষয় পাকিস্তান আন্দোলনে বাংলাদেশ যখন অগ্রণী ভূমিকা 
পালন করেছে, পাকিস্তানের অন্য অংশ যথা- পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান, 
এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ তখন এই আন্দোলনে 
পাকিস্তান আ্দো- দ্বিধাগ্রস্ত মানসিকতা নিয়ে যোগ দিয়েছিল। উত্তর-পশ্চিম 
লনে পাঞ্জাব, সিচ্চু, সীমান্ত প্রদেশে গণভোটে নির্ধারণ করতে হয়েছে যে 
বেলুটিস্তান ও উত্তর- 
চি রিিতি জি এখানকার জনগণ পাকিস্তান রান্ট্রের সাথে যোগ দিবেন 
প্রদেশের মুসলিম কিনা-_তাঁদের মনে সুদীর্ঘকাল দ্বিধা-সংকোচ বিদ্যমান 
সম্পুদায়ের ভূমিকা ছিল। পাঞ্জাব এবং সিষ্কুর মানসিকতাও খুব সুস্পষ্ট 
ছিল না। অথচ যে বাংলাদেশ পাকিস্তান আন্দোলনে 
অপ্রর্ণী ভুমিকা পালন করেছে, প্রথম থেকেই সেই বাংলাদেশকেই ন্যায্য 
অধিকার থেকে বঞ্চিত করবার ষতৃযন্ত্র শুরু হয়েছে । এমন কি পাকিস্তান 


শেখ মুজিব ৪৯ 


ধরা 


প্রতিষ্ঠার পূর্বে থেকেই এই ষড়যন্ত্রের সূত্রপাত । বন্ধু গাজীউল হক একটি 
চমৎকার দুষ্টান্ত দিয়েছেন £ 

[10 7810150 1550100010 200906 09 075 4১01788] 000৬0101101 
01 4১11 11018 1৮1 0511]) [,5906 118 ]:21/0169 11 1940, 1015 935101 10 
10177010091, ৮/05 18090 ৮5 1106 017015100090 74115]1]] 149206£ 01 
30521, 91701-6-13911212 4৯. 1. 72101 780. 11101 00 096 2291 
17121561০01 700%/61: [00 17৮1011)0621918 19101009560 এ) 11106110) 
£0৬611117)610 01 11019. 11) ৮/10101) 176 11)16694 ৮০৫% 015 1170181) 
00170655 0174 17411151117) 1,9285016 (0 198101017215. 11107218 ৫০0146৫ 
(0 0017; (175 11)06117) £০0৮০11178010 010 106 1505 0০০০5, 19549. 
11761081791 ০01 71110151615 10 1901659116 0170 1%051177) 152200৩ 
1701106 172৮7202202 719009 4৯111001020, |. 1.1 09007006251, 
521097 /৯৮৫০ 1২০৮ 7151], 7২818 0821891 /৯]1 00122 212 
05017017 90 1010081. 10 19015 51201702126 17 7611050990৫ 
081 501%/2115 01270155106 1520675 01 1৬05117) 39108] 11106 
£৯০ 1০782101727, 12. 5. ১৯0৪2৬21099 4৯00] 17189106108, 01 
০৬০]) “619 1958] 101789%)2 [22110700001 ৮919 ০9160011/ 2৮০1- 
060. ""-" [1015 ০৬০,510) 13 211 006 10016 1101010 911908 0219 ৪ চি 
[01011509901 11) 9 19091611001 011 00 17210100/ 19506 
11176150181) 1001 ০6101 ০1 016 30178911 174115111775 1120 0851 00611 
৬0165 11) (9৬০17 01 (100 019801010 01 781015120 23 258105 00919 
101179  1967 001/0 01 [16 7১01702611004511109, 00105 106000010০9] 
139175911 10081709866 ৮25 11560 85 01161709519 10 06 0015911 001 [0০0৩1 
৮৪৫ 0181775 ০01 0176 109112511 16206151)10 985 0/-08559 10 & 
৬61 101009170090912010 107901)67. 900590091% 1)156015 ০0 7৪1015121 
19 (106 1115001% 01 55506118110 61170108000, ০1 73005911 16909151010 


1010) 70951110915 ০01 11090191806 200 170০0৬61111 2১210150210) 0010081) & 


560755 01 552.51010১ 1019211090101, ৫5961 210 101106100018110 50176$- 


0000903 12)81)0011769, 
[82781422517 07082775 ০4150002, 1971, 730] 


ভারতীয় হিন্দুদের হাতে সার্বভৌম ক্ষমতা দেয়া হলে সেই দেশে বসবাস- 
কারী হিন্দ্‌ ও মুসলমানদের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই শুরু হতে পারে--১৮৮৮ 


৫০ বঙ্গবন্ধু 


সালে ভারতের প্রখ্যাত মুসলিম নেতা স্যার সৈয়দ আহমদ এই ধারণা 
প্রদান করেছিলেন। স্যার সৈয়দ আহমদ যে সাম্পুদায়িক চিন্তা থেকে এ 
কথা বলেছিলেন তা" সত্য নয়। পশ্চাদপদ মুসলিম সমাজকে জাগ্রত 
করবার জন্য তার যে উৎকষ্ঠা ছিল সেই উদ্বেগ থেকেই তিনি এমন 
কথা বলেছিলেন। এ বিষয়ে তার উক্তিটি উল্লেখযোগ্য £ 

“9 1 09591016012 01091 11)650 011070719512093 (৬/০ 182010195--- 
1119 7%1011910105021. 01710 11117010---0090]0 91 018 (119 52176 (1810176 
910 1০11911 200121 1] 100৮/6 2? 1105 ০6115811015 1101. [15 
17606555179 (119 0176 01 (170) 9180010 0017061 076 01101 217 (11051 
1 00৬/1. 10০0 11000 (170 ০০) ০০10 16171211) 010191 15 10 095116 
1016 11000551016 910 (1)6 1700110612016.+ 

[01060 1) [২1019170 99107017905 : 7116 17421007601 72105121, 

1.01070017, ৮. 31] 

স্যার সৈয়দ আহমদ “পাকিস্তান” সৃষ্টির কথা বলেন নি। তবে 
ভারতে হিন্দু-মুসলমানের একত্রে বসবাস যে অসম্ভব তার ইংগিত তিনি 
দিয়েছিলেন। এর জন্য ভারতীয় মুসলমানদের শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জন করতে 
হবে। তাই তিনি ভারতীয় মুসলমানদের ইংরাজী শিক্ষার জন্য আহ্বান 
জানিয়েছিলেন। জাতি শিক্ষিত হয়ে না উঠলে নিজের অধিকার আদায় 
করতে অসমর্থ হবে। সত্যি কথা বলতে কি, স্যার সৈয়দ আহমদ পরোক্ষ- 
ভাবে মুসলিম গণমনে জাতীয়তাবোধ সঞ্চার করার চেস্টা করেছিলেন। 
তিনি ইংরেজদের বিরোধিতা করেন নি, তবে মুসলিম জাতিকে অন্ধকার 
থেকে আলোকের পথে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টায় রত ছিলেন। 

ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর শাসনামলে বাংলার মুসলমান ইংরেজ ও 
হিন্দু জমিদার, তহসিলদার, মহাজন কতৃক নির্মমভাবে নির্যাতিত 
হয়েছিল--সে ইতিহাস আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। পশ্চিম 
পাকিস্তানের মুসলমানেরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং অধিকাংশ মুসলমানই 
জমিদার শ্রেণী থেকে উদ্ভ্ত। সেখানে জমিদারদের নির্যাতন গণমনে 
বিশেষ কোন বিক্ষোভের সৃষ্টি করে নি। তবে, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 
নির্যাতন যে কমবেশী বিদ্যমান ছিল একথা অস্বীকার করি না। ১৯০৫ 
সালে ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্পুরা যখন বঙ্গভঙ্গ রোধ করার জন্য 


শৈখ মুজিব ৫৯ 


এক্যজোট বেঁধেছিলেন এবং বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন 
তখনও পশ্চিম-ভারতে বিশেষতঃ পাঞ্জাব, সিঙ্ধৃ, বেলুচিস্তান এবং সীমাস্ত 
প্রদেশের জনগণ রাজনীতির ক্ষেত্রে ছিলেন নিদারুণভাবে পশ্চাদপদ। এসব 
প্রদেশের অধিকাংশ মুসলিম বুর্জোয়া নেতৃরন্দ কংগ্রেসের সাথে হাত 
মিলিয়ে কাজ করেছেন এবং মুসলিম লীগের সাথে সহযোগিতা করেন নি। 
এ সম্পর্কে কে. কে. আজিজ সাহেবের উত্তিগটি উল্লেখযোগ্য ঃ 

“695 2া। 10091990115 0691011601৬ 01511100 100110105 1]. [11016 (1781 
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[7০৬০1 111] 0172 111091091)091)00 09. 
[1.1 212 5276 740/012 0) 22/5127,1967, 1,0110018, 7৯. 205] 


১৯০৬ খীস্টাব্দের ৩০শে ডিসেম্বর ঢাকায় মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা হয়। 
নবাব সলিমুল্লাহ. এর উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন ঃ 
কে) “ব্রিটিশ সরকারের প্রতি ভারতীয় মুসলমানদের রাজভক্তি বৃদ্ধি 
করা এবং সরকারী কার্য কমের ব্যাপারে তাদের মধ্যেকার ভুল 
বুঝাবুঝির অবসান ঘটান; 
খে) ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক স্বার্থ ও অধিকার আদায় 
এবং সংরক্ষণ করা; এবং যথাযোগ্য পদ্ধতিতে তাদের চাহিদা 
ও আশা-আকাজ্ক্ষার বিষয় সরকারের ওয়াকিফহাল করা; এবং 
গে) অপরাপর সম্পদায়ের প্রতি মুসলমানদের মধ্যে যাতে কোন 
বিদ্বেষের সৃষ্টি না হয়, তজ্জন্য, লীগের অপরাপর নীতি ব্যাহত 
না করে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া ।” 
[ আকবর উদ্দীন £ কায়েদে আযম, পৃঃ ৭৩] 
মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার পর থেকেই পাকিস্তান আন্দোলন জোরদার হতে 
৷ থাকে। বাংলার জনগণ কেন পাকিস্তান সৃষ্টির বিষয়ে স্বতঃস্ফুর্তভাবে 
সাড়া দিয়েছিল এবং অগ্রণী তূমিকা পালন করেছিল সেকথা পূর্বে বলা 
হয়েছে। কিন্ত দুঃখের বিষয়, পশ্চিম পাকিস্তানে জনগণের মনে এই 


৫২ বঙ্গবন্ধু 


আন্দোলনের তরঙ্গ তেমনভাবে নাড়া দিতে পারে নি। তাদের মনের ওপর 
দিনের পর দিন ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার করতে হয়েছিল এবং প্রাথমিক 
পর্যায়ে পাকিস্তান সৃষ্টির পরিকল্পনা তাদের মনে তেমন কোন আবেদন 
সৃষ্টি করে নি। বিশেষতঃ পাঞ্জাব, সিন্ধু ও সীমান্ত প্রদেশের জনগণ ও 
নেতৃরন্দকে মুসলিম লীগের ছায়াতলে একত্রিত করতে মোহাম্মদ আলী 
জিন্নাহকে বিশেষ কস্ট পেতে হয়েছিল। জিন্নাহর জীবনী লেখক বলেছেন £ 

“১৯৩৭-এর নির্বাচনে পাঞ্জাবে মুসলিম লীগ প্রার্থাগণ মোটেই সুবিধা 
করতে পারেন নাই। স্যার ফজলী হোসেন-প্রতিজ্ঠিত ইউনিয়নিস্ট পাটি” জয়ী 
টয়া হয়। .. ১৯৩৭ সালে লীগের লক্ষৌ অধিবেশনে সিকান্দার 
টপারানি হায়াত দলীয় মুসলিম সদস্যদের নিয়ে মুসলিম লীগে 

যোগদান করেন। বাংলার মতো পাঞ্জাবের দুর্ভাগ্য ছিল 
যে, উল্ত প্রদেশেও শিখ ও হিন্দুরা ছিল সমগ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মালিক ও 
অত্যন্ত প্রতিপত্তিশালী। ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাব সমর্থন করার জন্য 
সিকান্দার হায়াতকে শিখ ও হিন্দুদের প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হতে 
হয়েছিল। সিকান্দার হায়াত প্রকৃতপক্ষে ভারত বিভাগ প্রস্তাবের আন্তরিক 
সমর্থক ছিলেন না। ... কায়েদে আযম তাঁর মনোভাব সম্পর্কে অবহিত 
ছিলেন। কিন্তু তিনি হঠাৎ কিছু করারও পক্ষপাতী ছিলেন না। যতদিন 
পাঞ্জাবে মুসলিম জনগণের মত লীগের পক্ষে সুসংবদ্ধ না হয়, ততদিন 
তিনি সিকান্দার হায়াতকে প্রকাশ্য বিরোধিতা করার সুযোগ দিতে চান 
নাই। ১৯৪২ সালের শেষ দিকে সিকান্দার হায়াতের ম্বৃত্যুর পর পাঞ্জাবের 
বৃহত্তম জমিদার খিজির হায়াত খান তিওয়ানা ইউনিয়নিস্ট পাটির 
নেতা ও প্রাদেশিক উজীরে আলা নির্বাচিত হন। খিজির হায়াত সিকান্দার 
হায়াতের দ্ু'মুখী নীতি অনুসরণ করতে থাকেন। 

-.* পাঞ্জাবের গভর্নর ও ব্রিটিশ শাসকবর্গ এবং ভারত সরকার তাকে 
লীগের আওতা থেকে দূরে রাখার চেম্টা করতেন। ... কায়েদে আযম 
প্রথম দিকে খিজির হায়াতের দু”মুখী নীতি সম্ত্বেও কোন প্রকার ওর তর 
ব্যবস্থা অবলম্বন না করে পাঞ্জাবের মুসলমানদের লীগের পতাকাতলে 
সঞ্ঘবদ্ধ করার চেস্টা করতে থাকেন--যাতে পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনে 
ইউনিয়নিষ্ট পার্টির ক্ষমতা ধ্বংস করা সম্ভব হয়। ১৯৪৪ সালের মার্ট 


শেখ মুজিব ৫৩ 


ও এপ্রিল মাসে কায়েদে আযম লাহোরে গিয়ে খিজির হায়াত ও ইউনিয়নিস্ট 
দলীয় অন্য মুসলিম সদস্যদের “ইউনিয়নিস্ট পাটি” মন্ত্রিসভা"র পরিবর্তে 
*মুসলিম লীগ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা” নামকরণের প্রস্তাব করেন । ব্রিটিশ 
করৃপক্ষ এবং হিন্দ. ও শিখ সদস্যদের তীব্র বিরোধিতার দরুন কায়েদে 
আযমের আপোষ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।” 

[আকবর উদ্দীন £ কায়েদে আযম, গ্ঃ৬৩০--৬৩১] 


পাঞ্জাবের অবস্থা সম্বন্ধে আরো বলা যায় ৪ 


“হা 006 00119 45560170019 5190190 117 1937, 01719 1৬০ 
116101015 ৮/910 10111110680 011 1176 1,690 1101091. 00176 ০1 11911 
হ২9)9 01928101089 4১11 10118091916 10129 70171011151, 8৯211, 1১101) 
500064 96 59805 00 01 175. "1176 €017166 1৬11015091) 911217091 
[8921 70121), 00106001065 1৮115117 1095005 290 016 [0010)0%/ 
56551011 01 0119 1,685 1910 11) 00০9109০০, 1937. 1770৮/6৮০1 116 
[61712811760 [110 ৭০0911110910150 715 2110 1.690161 5800170+, 0110 17911) 
(01090 (16 591061910 6%15061100 01 6116 €7101017151 170165.  ]17 50106 
০01 91109170091 712581 11/901)5 16001101118601% 2৪01000০ (০/21৫5 
(11০ হ7100005 2110 9101105, (11010 ৮016 790001)6 490991195” 1] (19 
15015181016 011 ০01111001101 155095. 41121 91121700117 
ঢ1720175 00901) 11 19425 101012772586 10119817511097%111)15051 101 
19091-561 20৮০1111101) (01194 0 111101907/ 0110 11101010650 511211- 
৫015 5017, 9801096 1109916 1178115, 95 17811)15161 1091 10801100110, 
৬110 %275 18101 01511155090 11) 1945 01) 01881863 ০01 ৫0170101101) 2110 
1191201111111501701012, 11712 79252 101)া। 925 1955 ৬/1111116 ০ 
০০-০0761916 ৮111) 1176 15105111) 16889, 11) 009 61601101)5 01 1946, 
1106 170511]। 1:679019 ০0৬৮1 79 ০000 ০0 86 1105117) 36805 0৪৫ 
%/101) (195 50001001101 (106 1019৮110121 8০9৬611)01 2110 0501781655 101955- 
178 80112777558 22911) (017060 2 101101501/- 1106 1৬015111) 198809 
19017011090 01৮11 0150060151105 17061106116 22217751 (110 1181171511 
2110 117 7৮18101) 1947 7116 01021 1১111715069 155157160-” 

[71821010061 1৬0710022াযাঞা। :1:27617011175 0) £)06/6101)771271 

1716 0256 ০0)2010519% 2947-2954, ৮৮ 34351], 


৫8 বঙ্গবন্ধু 


সিহ্ধুর অবস্থা আরো শোচনীয় ছিল। 

১৯৩৫ সালের গ্যাকট অনুসারে বোম্বাই প্রদেশ থেকে সিন্ধু বিচ্ছিন্ন 
হয়ে যায়। সিন্ধুতে মুসলিম রাজনীতির ক্ষেত্রে যে দৈন্য ও অস্থিতিশীলতা 
বিরাজমান ছিল তা” সমগ্র ব্রিটিশ ভারতে আর কোথাও 
ছিলনা। ৬০টি আসনের মধ্যে মুসলিম সদসারা 
৩৪টি আসন দখল করলেও এ'রা সবাই ছিলেন বিরাট 
ভুস্বামী--মুসলমানদের দল নানা বিবদমান দলে বিভক্ত ছিল। পর পর 
স্বলপস্থায়ী মন্ত্রিত্ব গঠন করেন জি. এইচ. হেদায়েতুল্লাহ্‌, আল্লাহ্‌ বখৃশ, 
বন্দে আলী খান এবং পুনরায় আল্লাহ্‌ বখৃশ। ১৯৪২ সালের অক্‌- 
টোবর মাসে গভর্নর কতৃক আল্লাহ বখ্‌শের অপসারণের পর গোলাম 
হোসেন হেদায়েতুল্লাহ্‌ মন্ত্রিত্ব গঠন করেন এবং মুসলিম লীগে ষোগ দেন। 
কিন্ত জি. এম. সাঈদের সাথে হেদায়েতুল্লাহ্‌র বিরোধের ফলে পরিস্থিতি 
অস্থিতিশীলই রয়ে গেল। এমন কি ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে যদিও 
মুসলিম লীগ ২৯টি মুসলিম আসন দখল করল, তখনও অবস্থার কোন 
উন্নতি হয় নি এবং অচলাবস্থা এমন একটি পর্যায়ে মোড় নিল যাকে 
উপমহাদেশের পার্লামেন্টারী গণতন্তের ইতিহাসে একক বলে উল্লেথ 
করা চলে। ১৯৪৬ সালের ৫ই সেপ্টেম্বরে সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা 
প্রস্তাব আনবার জন্য পরিষদের বৈঠক বসে। দলগুলোর মধ্যে সমান 
সমান ভোট হওয়ায় স্পীকার পদত্যাগ ক'রে সরকার পক্ষে ভোট দেন 
এবং ডেপুটি স্পীকার পদত্যাগ ক'রে ডোট দেন বিরোধী পক্ষে-_ 
পরিষদ-সভাপতির আসন শুন্য থাকে । এই অবস্থায় গভর্নর ফ্রান্সিস 
মুডী গভন'র জেনারেলকে ভারত সচিবের সাথে আলোচনাকমে পরিষদ 
ভেঙে দেবার পরামর্শ দেন এবং অবশেষে তাই করা হয়। 


[8010 0911810১22165107 44 20111702151%427), 140159915 0501%9 
41161) & 00৮11) [৫.১ 1957, 7, 29] 


গ্ররপর নতুন নির্বাচন হয় এবং এতে মুসলিম লীগ ৩৪টি মুসলিম 
অ.সনই লাভ করে। কিন্ত তথাপি গোলাম হোসেন হেদায়েতুল্লাহ্‌ ও 
এম. এ. খুরো এই দুই জনের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর পদ নিয়ে বিরেধ বাধে 
এবং পাকিস্তান অজিত হবার পরেও এই রাজনৌতিক দ্বদ্ঘ চলতেই থাকে। 


পাকিস্তান আন্দো- 
লন ও সিদ্ধ 


শেখ মুজিব ৫৫ 


বেলুচিস্তানের অবস্থা সম্পর্কে সাইমন কমিশনের প্রতিবেদনে বলা 
হয়েছে ঃ 
হু) 000 18175617801 ০01 99100171502, 00175150110 01 019 13110191) 
800)101505164 :(617160119 210 1176 56895 ০1 19120, 11810120, 
[95 139117 2150 12171) 190 1910117)5 5/919 11100011000. 81051) 
30100101519) ৮/5 10190 ৮৮101) (109 10910 ০07111021 011502 5551211. 
911771190119, 1116 5101005 ০01 70179711101, 732178/211001 0110 1116 502193 
01 .৬৬. 77, 1501100 0171021) 00010097017 2170 ১৬/2৮/7101) 
101060 191056217 ৮/916 1117091 1011170019 10010 2130 01010111765 219 
95009116190 11) 16500179191 2০৬৫.১ 
[ 517701) চ২59011, ৬০]. বা, 00.325--328. আরও ভ্রষ্টবা £ ভা. 4১. 
৬/01009, 4/251075 1 802 00%50114202 07 ৫ ৮$04201, 
০৮/ ৮0100 001, 011. 11955, 21704 11117101175, 1964 ] 


সীমান্ত প্রদেশের অবস্থাও একইরাপ। সেখানেও মুসলিম লীগকে 
ভীষণ প্রতিদ্বন্দিতার মধ্য দিয়ে জনগণকে লীগের ছৃত্রচ্ছায়ায় নিয়ে আসতে 
হয়েছিল। এ সম্পর্কে একটি উক্তি ক্মরণ করি ঃ 


“হা। 005 1937 619০010105 0017%1659 1790 2 ০0101021011 
17005111017, 06020156 11)0061) 16 ড/017 0015 19 ০010 01 50 59219, 016 
011091 1৮71511] 17701710915 %/019 0 0017] 111)1690. 40 1791, ০11 
40001 07590101012 (01060 21101170110 17011715040 1015 
06801, 2 001761055 1৬111715119 ৮529 (01176 09 101. 11091) 9122171৮. 
4৯000 076 1951817201017 01 101. 10017 51191710111 1939 191 
076 01176011011 01016 00111595 17151) 00112111210”, 090017)015 1019 
৮25 11000590. ]া) 129 4944 ৮1)217 61210 0০010121633 17191770919 
৬/০15 10. 09 10911, 4৯01202925৮ 11127 500096৫60 11) 0018119 ৪. 
1010150গ 4100 98121 4৯০৫011২210 15021 25 0015 চ11781709 1৬111)15- 
(61. [11 78101) 1945, 209 05 1616856 01 (19 (0131993 
116170919, 101. 01101) 91881)10 191212790 2 00170111911 70093101011 211৫ 
1017060 2. 00101509 26911). [765 ০010101706৫ 11) 006 1011 20091 0186 
16561610001) 17) 10101) 006 ৬৬... ৬০:5৫ ০৬০1:৬/1801111121% 101 
1৯8105020, ৯51 0106 19061610001 101. 1002103 080176 ৮৪৪ 


৫৬ বঙ্গ বন্ধু 


11517155650 0% 076 0009৬617701 01001 (016 10910100101 01 01122 212, 0115 
119%/ 0০0৬০170] 00176121. 
[ তালকদার মনিরুজামান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৬ ] 


এদেশে পার্লামেন্ট রী গণতন্তের পত্তন করছিলেন ব্রিটিশ সরকার । 
এ সম্পর্কে জনৈক রাক্ট্রবিষ্ঞানের অধ্যাপক যা” বলেছেন তা” থেকে 
আমরা আলোকপ্রাপ্ত হতে পারি ঃ 

21053101051) 80010801) ০ 70110091 00%91911770106 17 13110151) 
71012 ৫16100 [011 (116 001017181 1710061 06020156 01 (170 21921109 
০018. [02111010216 01022] 0০0. 91006 1920, যো! 2000]00 %/25 
12009 (09 016806 2 70911010102) (১৮6 ০? 61600019106 2170 51৬6 
5017)0 117012175 11011011225 70110151915 217 19215190015. 7011461 
(1০ 1919 7২61017179 00২11 [010৮1170121 9100110109 ৮/916 1761 ৮/11]) 
20০৮16 3 1001 0070 01 1176 10609010 (011771119  (1)6 61609001206. 
01001 070 1935 4৯০০ 1%০9 1910৬10012] ০1600101075 ৮4010 10610 ৬/10) 
&0০816 14 1061 0616 01 006 70901916 017621701)1500. 130 ০9016 1914 
[11816 %/825 110 11955-02590 7/11191111 70011610981 17910163909 1116 
9190110175 11) 1৬115111 1১0৮111005 ৮016 00106995094 01) [0015017121 2120 
00101101721 1557009 1701)6: (301) 010 001101028] [0109519171065, 10106 
919০0101779 ০01 1945---46, ০? 0001759, 0169100 £670 91201)01512,51) 
810101775 (110 7৬05111) 1125565. 301 016 9190010175 (115 (11770 ৮/019 
(0081)0 25 011)1191) 10010 1 017 1001161005 00025510119, ০01) 0176 510519 
18506 01 1981015181),১ 2170 9৮61] (16 11111618716 ৮06615 ৬/101) [10911 “0101- 
(6৫ 0917)6 ০6 19091917068” 0098110 0100017512100. (176 5111)1)16 15506 
01781015020. 1015, 11161900919, ৫1001110610 ০0017010106 (119 1116 5৮1০- 
95516 61900109105 10610 01)097 9110151)  20501055 ৫10 1 19811 
94900206 00110675091)017)6 01 (190 19:99655 ০1 1116 00111910010021 
১5902128 01 00৬61011700 00 076 7৬101511]7 17)25565,  9117)1112119, 110৩ 
10001710610? 1৮105110)  1৯011010121)5 ৮70 90 60907161706 85 
16515191015 2170 11111150615 925 6171911 2170 1175 50005 01 06 
91961911011 01 006 721119100100219 5551010. 11811061৮105110) ৯০. 
10089 0001116 1016 96815 1936-47 510৬5 01820 ৮5০2055 ০01 
/81109005 15850115180 0৫085011016. [08106510010 485961701155 


শেখ মুজিব ৫৭ 


01 11)6 11151110-112)01119 1১0100099 1055 [11911 10107901:01017910 1৬05 
1110 1601950101801017 10 50106 01 0176 455610101195, 019০ 14] 51110 1:580915, 
[016090001090101) ৮/101) 006 8011656010761715 01 781015120 1811791 0817 


16817101706 016 216 0৫6 20৬61101176 0179 710151110 1001101012175 ০০01 
11012008116 11700] 51111 11) 20110710150011170 0176 ০0013019 2150 0170 781 
11917010181 1010”, 

[ তালুকদার মনিরুজানান প্রাণন্ত, গঃ ৩৬-৩৭ ] 


পাকিস্তান আন্দোলন কেন হয়েছিল এবং কেনই বা বাঙালী মুসলমান 
সমগ্র বিটিশ ভারতে অগ্রণী ভুমিকা গ্রহণ করেছিলেন একথা বিশদ- 
ভাবেই আলোচনা করা হয়েছে। ইতিহাসের অমেঘ নিয়মেই 
পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়েছিল। নির্যাতিত মানুষ, শোযিত মানুষ মুক্তির 
জন্যই এই আন্দোলনকে গণ-আন্দোলন হিসেবে গ্রহণ করে ব্যাপক 
সমর্থন দান করেছিল। একথা স্বীকার করি যে মুসলিম লীগ একটি 
সাম্পুদায়িক প্রতিষ্ঠান এবং একথাও স্বীকার করতে হয় যে মুসলিম লীগ 
ধর্মকে সামনে রেখে জনগণের সস্তা সেন্টিমেন্টকে নিজেদের স্থার্থে 
ব্যবহার করবার কাজে ব্রতী ছিল-_কিন্ত একথাও 
ও অস্বীকার করবার উপায় নেই যে মুসলিম লীগ ষে ভাবে 
এবং যে উদ্দেশ্যেই এই আন্দোলনে নেতৃত্বদানে অগ্রসর 
হোক না কেন, জনগণ মূলতঃ অর্থনৈতিক মুক্তির উদ্দেশ্যে এবং গৌণতঃ 
ধর্মীয় নিরাপত্তার কারণে এই আন্দোলনে শরীক হয়েছিল। অনেক ঘাত- 
প্রতিবাতের মাধ্যমে এই আন্দোলন সাফল্য লাভ করে। ১৯৪৭ সালের 
১৪ই আগস্ট প|কিস্তান প্রতিষ্ঠা লাভ করে। 
পাকিস্তান আন্দোলনের সঠিক সাফল্য নির্ভরশীল ছিল ১৯৪৬ সালের 
নির্বাচনের ওপর। উক্ত নির্বাচনকে, পাকিস্তান আন্দোলনের সবশ্রেষ্ঠ 
নেতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ যেভাবে সবন্র ঘোষণা করেছিলেন, ব্রিচিশ 
ভারতের মুসলমান পাকিস্তান চাহেন অথবা চাহেন না, এই প্রশ্ন মীমাংসার 
প্রধানতম উপায় হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছিল। সুতরাং মুসলিম সমাজে 
অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তির কামনায় সেদিন প্রায় সবাই 
এই নির্বাচনকে অনুরাপ দুষ্টিতে গ্রহণ করেছিলেন। এই নির্বাচনে শেখ 
মুজিব তার তরুণ নেতৃত্বের প্রায় সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন । 


৫৮ বঙ্গবন্ধু 


১৯৪৩ সাল থেকে শেখ মুজিব বাংলাদেশের মুসলিম লীগের কাউ- 
ন্সিলার ছিলেন । সোহরাওয়াদী ও মুসলিম লীগের নেতৃবর্গ যুবক 
শেখ মুজিবের অসাধারণ সংগঠন ক্ষমতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, দেশপ্রেম ও জন- 
সংযোগ দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। ফলে ছান্দ্রাবস্থায় অর্থাৎ ১৯৪৬ সালের 
সাধারণ নির্বাচনে ফরিদপুর জেলায় মুসলিম লীগের নির্বাচনী কাজ 
চালানোর পুরো দায়িত্ব শহীদ সোহরাওয়াদী শেখ মুজিবের হাতেই 
তুলে দিয়েছিলেন। এই সময়ই প্রত্যক্ষ অভিক্ততা লাভের যথেষ্ট 
সুযোগ পেয়েছিলেন শেখ মুজিব। তার রাজনৈতিক জীবনের ভিত্তি 

বাস্তবকে আশ্রয় করেই গড়ে উঠেছিল। তিনি 

৯৯৪৬ সনের গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘৃণির ন্যায় ছুটে বেড়াতেন 
রা ৩০২ জনতার সাথে মিশে_ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে। তাদের 

দুঃখ-দুর্দশার কথা শুনতে তাঁর ভাল লাগতো। এই 
দুঃখ-দুর্দশার হাত থেকে মুক্তি পাবার পথ তিনি তাদেরকে দেখিয়ে 
দেবার চেম্টা করতেন। এই তাবেই ক্ষদে রাজনীতিবিদ তিল তিল 
করে বাংলার মাটি থেকে রস সংগ্রহ করে পাকিস্তানের সামরিক 
জান্তার বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন। তার নির্বাচনী 
প্রচার-ক্ষেন্ত্র শুধু ফরিদপুরেই সীমাবদ্ধ ছিল না, তিনি যশোহর, খুলনা, 
বরিশাল জেলাতেও নিবাচনী প্রচারের তদারকী করতে যেতেন। বিশাল 
জনসমুদ্রে তিনি দিনের পর দিন ভাষণ দিতেন। 

পৃথিবীর ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, যুগ যুগ ধরে 
অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম হয়েছে আর এই সংগ্রামে অংশ গ্রহণ 
করেছে সমাজের শোষিত, নির্যাতিত ও নিপীড়িত মান্য। শাসকের 
অত্যাচারের মানা যখন চরম পর্যায়ে পৌছে, তখনই তাদের পতন 
অবশ্যন্তাবী হয়ে দীড়ায়। স্বৈরাচারী শাসকের আচরণে জনমনে তিল 
তিল করে দিনের পর দিন যে বিক্ষোভ জমে উঠে, একদিন তা, 
বীভৎসভাবে ফেটে পড়ে। আর ইতিহাস এসব কাহিনী তার পাতায় 
বহন করে ভাবী বংশধরদের নিকট পৌছিয়ে দেয়। ভাবী বংশধরগণ 
পূর্বপুরুষদের সঞ্চিত অভিজতাকে পাথেয় করে শোষণ ও নির্যাতনের 
বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হতে শিক্ষা লাভ করে। 


শেখ মুজিব ৫৯ 


বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশমাতৃকাকে পরাধীনতার শত্খল 
থেকে মুত্ত করার প্রেরণা বাংলার পূর্বপুরুষদের, বিশেষতঃ ক্ুষক, 
শ্রমিকদের কাছ থেকেই পেয়েছেন। কোন দেশ ও জাতি ষখনই অত্যা- 
চারে জর্জরিত হয়ে ওঠে, সেই বিপর্যয়ের হাত থেকে মানুষকে মুক্ত 
করবার জন্য মানুষের মধ্যে থেকেই আবিভূত হন এক একজন 
মহান নেতা, যুগে যুগে বিভিন্ন দেশের ইতিহাস একথা প্রমাণ করেছে। 
শেখ মুজিবও এমনি একজন মহান নেতা। সাধারণ মান্ষের শ্রেণী 
থেকেই তার উদ্ভব। দু'শো বছর ব্রিটিশ শোষণ ও 
শেখ মুজিবের শাসন এবং পরবতী ২৪ বছর পাকিস্তানী বর্বরতা এমন 
সংপ্রামী চেতনার এক নেতৃত্বকে জন্মদান করেছে। ইতিহাসের অমোঘ 
নিয়মেই শেখ মুজিবের ন্যায় এমন একজন মহান 
নেতার নেতৃত্ব অবশ্যস্তাবী হয়ে উঠেছিল। দুঃখ-দুর্দশা, দারিদ্র্য, হতাশা, 
নির্যাতন ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে এ দেশের মানুষ যুগে যুগে যে প্রতিবাদ 
জানিয়েছে, গড়ে তুলেছে প্রতিরোধ অথবা ফেটে পড়েছে বিদ্রোহের প্রচগ্ডতায়, 
শেখ মুজিবের ব্যক্তিত্বে তারই প্রতিফলন ঘটেছে। বিভিন্ন সময়ের ক্ষক- 
বিদ্রোহ, নীল-বিদ্রোহ এবং এ জাতীয় বিদ্রোহের অন্তরালে যে মুক্তির 
আলোক এদেশের মানুষ যুগে যুগে সন্ধান করে এসেছে-_-শেখ মুজিবের 
ব্যক্তিত্বে তারই এক মৃত প্রতীক আমরা দেখতে পাই। বাংলাদেশকে 
শৃখ্বলমুস্ত করাই ছিল তাঁর প্রধানতম সাধনা । 
ব্রিটিশ আমলে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে দেশের মুক্তি সাধনের জন্য যে 
সংগ্রাম, তা” কোম্পানীর শাসনামল থেকেই শুরু হয়েছিল। এ সম্পর্কে 
স্বাধীনতা সংগ্রামের বাঙলা" গ্রন্থের রচয়িতা নরহরি কবিরাজ লিখেছেন ঃ 
“বাংলার জনগণের কাছে সেদিন কোম্পানীর শাসন বিদেশীর শোষণ 
বলেই প্রতিভাত হয়েছিল। সিরাজদেনীলা ছিলেন দেশের শেষ স্বাধীন 
নবাব, তিনি স্বদেশের স্বাধীনতা অক্ষুগ্ন রাখার জন্য 
০8 আপ্রাণ সংগ্রাম করেন। বিদেশী শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার 
সির পরে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে দেশের মুক্তি সাধনের জন্য 
- প্রথম সংগ্রাম ঘোষণা করেন মীর কাসিম। কাজেই তাঁর 
এই সংগ্রাম তদানীন্তন এতিহাসিক পর্বে জাতীয় মুক্তির সংগ্রামের অন্তভুক্ত। 


৬০ বঙ্গবন্ধ 


প্রকৃতপক্ষে, মীর কাসিমের সময় থেকেই বাংলাদেশের জাতীয় মুত্তি 
আমন্দোলনের সন্ত্রপাত।” 
[ গৃষ্ঠা ৫২] 


ভারতকে কাচামাল সরবরাহকারী দেশে পরিণত করার জন্য ১৮৩৩ 
হীস্টাব্দ থেকে কোম্পানী ভারতে জায়গা-জমি কিনতে ও ক্ষেত-খামার 
গড়তে শুরু করে। কোম্পানী এ দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েই নীলচাষে উৎসাহ 
প্রদান করে। ভারতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে নীলচাষের ব্যাপক 
প্রচলন হয় এবং ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দে ভারত থেকে রপ্তানীকৃত দ্রব্যের মধ্যে 
নীল একটি প্রধান দ্রব্য হয়ে ওঠে। নীলকুঠির মালিক ছিল ইংরেজ। 
এরা নিরীহ কৃষকদের জমিতে নীলচাষ করত। তা* ছাড়া বিভিন্নভাবে 
উৎ্পীড়ন করে বাংলার কৃষকদেরকে নীলচাষে বাধ্য করেছিল । ফলে, 
ইংরেজদের এই লাভজনক ব্যবসার ক্ষেত্রে বহ বিদ্ব সৃষ্টি হয়। নীলচাষীরা 
ইংরেজদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে বিদ্রোহ করে। ইংরেজ কুঠিওয়ালা নিরীহ 
জনগণের ওপর কি ব্যবহার করত পূর্বে তা” উল্লেখ করেছি। 81817 3. 
701179-এর 7776 81061400109 গ্রন্থ থেকে উদাহরণ দেয়া যায় £ 

“116 17051 20116 2110 10110170905 [00]) 01 106852100 1990615 
৮০16 %111875 168011061) 2170 50051810181] 19015. 4৯5 31001065910101) 101 
016 ৮11195515 11165 ৮4616 81001090160 09 1176 71811661900 ০0100180 
012 ৮617916 010106 ০9111৬20019 (0 50101 1170180. 11 0065 19605601106 


৮/616 11061) 1)056266 6% 0116 [0191)0915 2170 00110160 11 90001 
£0৫0৮/75,+, , [ পৃষ্ঠা ৮৫] 


কিন্ত বাংলার মানুষ নীরবে এই অত্যাচার সহ্য করে নি। ইংরেজ কুতি- 
ওয়ালা নিরীহ জনগণের ওপর কি ব্যবহার করত পূর্বে তা" উল্লেখ করেছি । 
81911 03. £₹1108-এর 016 3105 0619 গ্রন্থ থেকে আরো উদাহরণ 
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[0100116 &, 5111910 0111006--981171051 & 51108]0 20 01 ৬10161100, 
[পৃঃ ১২০] 


শুধু নীল-বিদ্রোহ নয়, বাংলার মান্ষ সব সময় অত্যাচারের বিরুদ্ধে 
সোচ্চার আন্দোলন গড়ে তুলেছে। তিতুমীরের বিদ্রোহ, সিপাহী-বিদ্রোহ, 
ক্লুষক-বিদ্রোহ, সন্যাসী-বিদ্রোহ, ফকির-বিদ্রোহ দৃষ্টান্ত হিসেবে এগুলোকে 
উল্লেখ করা যায়। 

বিভিন্ন সময়ে বাংলার ক্লুষক-বিদ্রোহকে বাঙালীর জাতীয় স্বাধীনতা 
আন্দোলনের অগ্রদূত বলা যায়। এমন কি, পাকিস্তানী আমলেও যে সমস্ত 
ক্ষক-অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠেছিল, সেগুলোকে শুরুত্র সহকারে বিচার 
করা দরকার । 

১৯৪৮ খ্ীস্টাব্দ থেকে শুরু করে ১৯৫০ শ্বীস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলায় ষে 
সব কৃষক-বিদ্রোহ ও সংগ্রাম সংঘটিত হয়েছে সেগুলো বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা 

নয়---এসব চেতনার মধ্যে দিয়ে দিনের পর দিন ১৯৭১ 
কুষক-বিদ্রোহ সালের মুক্তি আন্দোলনের পটভুমিকা ত্বরাননিত হয়েছে। 

ময়মনসিংহের নেন্তরকোণার হাজং এলাকার কৃষক সম্নাজ দীর্ঘ দিন 
ধরে জমিদার, জোতদার, মহাজনের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম করে, এখানে 
তা” বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। এই সংগ্রাম পরিচালনা করেছিলেন 
মনি সিংহ এবং নগেন সরকার । হাজং এলাকার কৃষকদের সংগ্রা 
অন্য এলাকার জনগণের ওপর এবং বিশেষভাবে কৃষক সমাজের ওপর 
প্রভাব বিস্তার করেছিল । এ সময় সিলেট, রাজশাহী, যশোর প্রভৃতি জেলায় 
রলুষক-অসন্তোষ প্রবলভাবে দেখা দেয় এবং ছোটখাট সংঘর্ষ সংঘটিত হয়। 

১৯৪৯ হ্ীস্টাব্দের ১৮ই আগস্ট সিলেট জেলার বিয়ানী বাজার 
এলাকায় কৃষকদের সাথে পুলিশের সংঘর্ষ ঘটে-_-এই সংঘর্ষের উল্লেখ 
করে জনাব বদরুদ্দীন উমর তাঁর «পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও 
তৎকালীন রাজনীতি" প্রন্থে লিখেছেন £ 


৬২ বঙ্গবন্ধু 


“এই সংঘর্ষের সময় কৃষকরা লাঠি, বল্পম ইত্যাদি নিয়ে পুলিশের 
গুলির সামনে এগিয়ে যান। পুলিশ এই কৃষকদের উপর ৪২ রাউশু 
গুলি ছোড়ে এবং তার ফলে ৬ জন রুষক নিহত হন এবং ৩ জন 


মহিলাসহ ৬০ জনকে গ্রেফতার করা হয়।” 
[পৃঃ ৩৩০] 


রাজশাহী জেলার নাচোল অঞ্চলে যে ক্ুষক-বিদ্রোহ সংঘটিত হয় তা” 

সত্যই হাদয়বিদারক। স্থানীয় জোতদাররা সাঁওতাল কুষকদেরকে ঠকিয়ে 
নিজেদের উদরপূৃতির চেষ্টায় থাকতেন। শোষণ, লাঞ্ুনা, 
নাচোল ক্ষক ও নিপীড়ন সহ্য করতে না পেরে সীওতালগণ মোকা- 
সি বিলার জন্য প্রস্তুত হতে থাকে । এই অঞ্চলের সাওতাল 
ও কুষক শ্রেণীকে সবপ্রকার সাহায্য ও প্রেরণা দান 

করেন ইলা মিন্র, অনিমেষ লাহিড়ী, আজহার হোসেন এবং হলা মিশরের 
স্বামী হাবোল মিন্ত্র। 

নাচোল বিদ্রোহের ঘটনাটি ঘটেছিল ১৯৫০-এর প্রথম দিকে । এই 
ঘটনার উল্লেখ করে জনাব উমর লিখেছেন ঃ 

“সমবেত সীওতাল জনতা পুলিশের উপস্থিতিতে উত্তেজিত হয়ে উঠে 
এবং তারা কৃষকদেরকে কিছুটা বাধা দেওয়ার চেম্টা করলে সেই 
উত্তেজনা কমশঃ তীব্র আকার ধারণ করে। শেষ পযত্ত এই উত্তেজনা 
এত বেড়ে উঠে যে কারো পক্ষেই জনতাকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় না 
এবং পুলিশ তাদের উপর গুলিবর্ষণ করে একজন সাঁওতালকে হত্যা, 
করে। এরপর সাঁওতালরা এ. এস. আই. সহ অন্য তিনজন কনফ্টে- 
বলকে বন্দী করে তাদের রাইফেল কেড়ে নেন এবং পরে তাদেরকে 
হত্যা করে মাটিতে প্‌তে ফেলেন। 

থানার দারোগা এবং কনষ্টেবলদের নিরুদ্দেশ হওয়ার খবর পেয়ে 
রাজশাহী জেলা শাসক এবং পুলিশ সুপার একদল সশস্্র পুলিশসহ 
্ুচত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং স্থানীয় সাঁওতাল ও রুষকদের উপর 
নির্মম নির্যাতন শুরু করেন। স্থৃত চারজন পুলিশের লাশ তাঁরা স্থানীর 
কিছু লোকের সহায়তায় মার্টি খুঁড়ে বের করেন এবং রাজশাহী সদরে 
পাঠিয়ে দেন এবং তারপরই শুরু হয় তাঁদের আসল অত্যাচার । 


শেখ মুজিব ৬৩ 


পুলিশ সমস্ত এলাকায় প্রতিটি কৃষক-বাড়ীর মধ্যে ঢুকে নারী-শিশু- 
বদ্ধ নিবিশেষে নির্মমভাবে তাদের মারপিট শুরু করে। বহু নারীকে 
তারা ধর্ষণ করতে পর্যন্ত দ্বিধা করে না। পুলিশ হত্যার “উপযুক্ত” প্রতি- 
শোধ নেওয়ার জন্য তারা শুধু এখানেই ক্ষান্ত হয় নি। নেতৃস্থানীয় 
ব্যক্তিদের খোজ-খবরের জন্যে তারা আরও বিস্তৃত এলাকা জুড়ে কায়েম 


করে একটা ভ্রাসের রাজত্ব ।”__ 
[ পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি £ পৃঃ ৩৩২--৩৩৩] 


তদানীন্তন সরকার ইলা মিত্রকে গ্রেফতার ক'রে তার উপর যে 
অমানুষিক অত্যাচার চালিয়েছিল তা" তার জবানবন্দীর মধ্যে পাওয়া 
যাবে। জনাব বদরুদ্দীন উমর তীর প্রন্থে এই অত্যাচার ও লাঞ্ছনার কথা 
বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন £ 

“ইলা মিন্রকেও এই সময় মাঝে মাঝে জেল গেটে নিয়ে গিয়ে প্রায় 
উলঙ্গ অবস্থায় হাজির করা হ'ত এবং কয়েদীদেরকে দেখিয়ে তারা বলতো, 
“তোমরা রাণীমাকে দেখো । ইনি আবার রাণী হয়েছিলেন ।” 

[ এ, পৃঃ ৩৩৭] 

ক্লষক-বিদ্রোহের দু* একটি চিন্তর এখানে তুলে ধরা হ'ল। এসব ঘটনা 
থেকে শেখ মুজিব নিঃসন্দেহে অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন। শেখ মুজিব 
বাংলার বেদনার্ত মানুষের মুক্তির জন্যই প্রস্ততি গ্রহণ করতে থাকেন। সেই 
প্রস্তুতি সংগ্রামে রূপ পরিগ্রহ করে। আর রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে 
অজিত হয় যুগ যুগ ধরে বাংলার মানুষ যা কামনা করেছে সেই দুর্লভ 
এবং প্রিয় স্বাধীনতা । শেখ মুজিব এই স্বাধীনতার মহানায়ক। 

যাহোক, এবার আমরা আগের কথায় ফিরে আসি। ১৯৪৬ সালের 
নির্বাচনে বাংলার মুসলমান সমাজের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন মুসলিম লীগকে 
আরও শক্তিশালী করে তুলল। এই নির্বাচনে শেখ মুজিবও বিশিষ্ট 
ভূমিকা পালন করেন । যদিও এই সময় তিনি ছাত্র, তথাপি অতুলনীয় 
ব্যত্তিতত্বের বলে তিনি নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে যে প্রভাব বিস্তার করে- 
ছিলেন অনেক বড় বড় নেতাও তাতে বিস্মিত না হয়ে পারেন নি। এই 
নির্বাচন উপলক্ষেই শেখ মুজিব তমিজ উদ্দীন খা, লালমিয়া, হুমায়ুন 
কবীর প্রমুখ নেতাদের সাথে পরিচিত হন। 


৬৪ বঙ্গবন্ধু 


এ সময় ব্রিটিশ ক্যাবিনেট মিশন ভারতীয় নেতরন্দের সাথে কথাবার্তা 
বলে ভারতকে স্বাধীনতা দেবার সিদ্ধান্তের চূড়ান্ত মীমাংসার জন্য ভারত- 
ব্রিটিশ ক্যাবিনেট বর্ষে আদেন। ব্রিটেন-এ তখন শ্রমিক দল মন্ত্রিসভায় 
মিশনের ভারত অধিল্ঠিত ছিলেন। শ্রমিক মন্ত্রিসভা তাদের তিনজন 
হিহ প্রতিনিধিকে ভারতে পাঠান। 
কিন্তু ক্যাবিনেট মিশন কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের পরস্পর-বিরোধী 
দাবীর মধ্যে কোন সামঞ্জস্য বিধান করতে পারেন নি। তখন মন্ত্রী 
মিশন ১৯৪৬ সালের ১৬ই মে তারতের ভবিষ্যৎ 
নি মিশন শাসনতন্ত্র গঠন সম্পর্কে এক পরিকল্পনা প্রকাশ করেন। 
এই পরিকল্পনা “ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান' বলে পরিচিত । 
তাদের পরিকল্পনায় যেসব প্রস্তাব ছিল তা হ'্লঃ 

(১) ব্রিটিশ-ভারত এবং দেশীয় রাজ্যগুলোর সমবায়ে একটি ভারত 
ইউনিয়ন গঠিত হবে। ইউনিয়ন সরকারের উপর বৈদেশিক, 
দেশরক্ষা ও যানবাহন এই তিনটি বিষয়ের ভার দেয়া হবে। 
এ ছাড়া ইউনিয়ন সরকারেপ্র কাজ পরিচালনার জন্য আবশ্য- 
কীয় অর্থ আদায়ের ক্ষমতাও তাকে গ্রহুণ করতে হবে। এগুলো 
ব্যতীত অন্যান্য সকল বিষয় প্রাদেশিক সরকারের হাতে ন্যন্ত 
করা হবে। 

(২) কোন প্রধান সাম্প্দায়িক বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে হলে 
আইন সভায় উপস্থিত সংখ্যাগরিজ্ঞ সদস্যদের এবং প্রধান 
দুই সম্প্রদায়ের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন 
আবশ্যক । 

€৩) প্রদেশগুলোকে তিনটি দলে (8০৪) ভাগ করা হয় এবং 
তাদেরকে দলীয় সরকার বা গ্রুপ সরকার গঠনের পূর্ণ স্বাধীনতা 
দেওয়া হয়। তিনটি গ্রুপ যথা- গ্রুপ “এ' প্রদেশগুলোতে থাকবে 
হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ। গ্রুপ 'বি-তে থাকবে পাঞ্জাব, সিদ্ধ, 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং ব্রিটিশ বেলুচিস্তান--যেখানে 
মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ। গ্রুপ “সি*তে থারুবে বাংলা ও আসাম 
যেখানে মুসলমানগণ অল্প কিছু-সংখ্যক সংখ্যাগরিষ্ঠ । 


শেখ মুজিব ৬৫ 


€৫-৮ 


এখানে উল্লেখ করা উচিত যে, ক্যাবিনেট মিশনের এই প্রস্তাব মূলতঃ 
মনীষী ও কংগ্রেস নেতা মওলানা আবুল কালাম আজাদের পরিকল্পনার 
মওলানা আবুল উপর ভিত্তি ক'রে তৈরী করা হয়েছিল। মওলানা 
কালাম আজাদ ও আজাদ এর আগে উক্ত মিশনের সঙ্গে কয়েক দফা 
তাঁর প্রস্তাবাবলী আলোচনার পর ১৯৪৬ জালের ১৫ই এপ্রিল এক 
ঘোষণায় এ বিষয়ে তার নিজস্ব মতামত ব্যস্ত করেছিলেন। তিনি 
লিখলেন £ 

“আমি মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবীটিকে সবতোভাবে বিবেচনা 
বরে দেখলাম। একজন ভারতবাসী হিসাবে ভবিষ্যতে এটি ভারতবর্ষের 
পক্ষে কতটা উপযোগী সেটিও বিবেচনা করে দেখেছি। একজন মুসলমান 
হিসাবেও এটি আমি বিচার করে দেখেছি যে, ভবিষ্যতে এটি মুসলমানদের 
ভাগ্যকে কিভাবে নিয়ন্তিত করতে পারে। এই পরিকল্পনাটিকে সর্বতোভাবে 
বিচার করে আমি এই সিদ্ধান্তেই পৌচেছি যে এটি শ্ুধুমান্তর ভারতবর্ষেরই 
ক্ষতি করবে তা" নয়, এই পরিকল্পনা ভারতীয় মুসলমানদের পক্ষেও ক্ষতিকর । 
সত্যি কথা বলতে কি, এই পরিকল্পনা সমস্যাগুলোর সমাধান করার চাইতে 
সমস্যাগুলোকে আরো বাড়িয়ে দেবে। 

এখানে আমি নিঃসঙ্কষোচে স্বীকার করছি যে পাকিস্তান কথাটাই 
আমার অভিরুটির বিরুদ্ধে। এই নামের দ্বারা এটাই বোঝাম্ন যে 
পৃথিবীর কিছুটা জায়গা শুধু পবিশ্তর অন্য সব জায়গা অপবিভ্র। এইভাবে 
পবিভ্র ও অপবিন্র তরিকায় দেশ ভাগ ইসলাম বিরোধী এবং ইসলামের 
মূল দুষ্টিভঙ্জী থেকে বিছ্যুত। ইসলাম এই ধরনের কোন ভাগাভাগি 
স্বীকার করে না। আল্লাহর দূত বলেছেন £ “আল্লাহ সমস্ত পৃথিবী- 
টাকেই আমার মসজিদ হিসাবে গড়েছেন।' এ ছাড়া আমাদের মনে 
হয় যে, পাকিস্তানের পরিকল্পনা পরাজিত মনোভাবের প্রতীক এবং 
এটি ইহুদীদের মাতৃভূমির দাবীর মতই দাবী। এ কথা অতি পরিচ্চার- 
ভাবেই স্বীকার করতে হয় যে, যেহেতু ভারতের মুসলমানগণ সারা 
ভারতকে নিজেদের শাসনে রাখতে পারবেন না, সেইজন্য তাঁরা ভারত- 
বর্ষের একটি কোণকে বেছে নিয়েছেন, যেখানে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ । 
যে কেউই যুক্তি দিয়ে ইহুদীদের একটি নিদিষ্ট মাতৃডুমির দাবীকে 


৬৬ বজবন্ধু 


মেনে নিতে পারেন। কারণ তাঁরা গৃথিবীময় বিচ্ছিন্নভাবে বাস করছেন। 
এবং কোন দেশের ব্যাপারেই তারা কোন বক্তব্য রাখতে পারেন না। 
ভারতবর্ষের মুসলমানদের অবস্থা কিন্ত সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সারা ভারতবর্ষের 
নয় কোটির উপর মুসলমান জনগণ সংখ্যার দিক থেকে ও গুণের দিক 
থেকে ভারতবর্ষের জনজীবনের ও শাসনঘটিত সমস্ত ব্যাপারেই যথেম্ট 
প্রভাবশালী। এতদুপরি প্রকৃতি তাদেরকে সাহায্য করছে কয়েকটি বিশেষ 
জায়গায় তাদের একভ্রিত ক'রে। 

এই বাস্তব অবস্থায় পাকিস্তানের দাবীর কোন মল্যই থাকতে পারে 
না। একজন মুসলমান হিসাবে আমি তো কিছুতেই সমস্ত ভারতের 
রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কত্ত্ব থেকে আমাদের সরিয়ে নেবার কথা 
ভাবতেও পারি না। আমি মনে করি যে, যেটি আমার প্রাপ্য ও যেটিতে 
'আমার অধিকার আছে সেটি থেকে সরে যাওয়া ভীরুতারই নামান্তর |” 

[ আমি মুজিব বলছি £ ক্ত্তিবাস ওকা, পৃঃ ১৬২--১৬৩] 

মওলানা আজাদ সাহেব স্পম্টতঃ উপলব্ধি করেছিলেন যে মুসলমানরা 
দেশ বিভক্তির দাবীতে সোচ্চার হচ্ছেন। তিনি বুঝেছিলেন যে মুসলমানদের 
একটাই মান্ত্র ভয় ছিল অবিভক্ত ভারতে স্বাধীনতার সম্বন্ধে, তারা মনে 
করতেন, ভারত বিভাগ না হয়ে স্বাধীন হলে কেন্দ্রে যে সরকার ছ্থাপিত 
হবে তাতে হিন্দুরাই আধিপত্য করবে এবং মুসলমানদের উপর করবে 
নিরাতন। এই সমস্যার সমাধানের জন্য মওলানা আজাদ সাহেব এক 
পরিকল্পনা দিয়ে বললেন যে মুসলমান অধ্যষিত প্রদেশগুলো যে যার 
নিজের প্রদেশে স্বামমত্তশাসনের অধিকার পাবে। এই একই সঙ্গে রহতর 
স্বার্থে কেন্দ্রীয় সরকারকে চাপ দেবার অধিকারও তাদের থাকবে। 

এই প্রস্তাব ছাড়াও বৃহত্তরভাবে তিনি যে পরিকল্পনা করেছিলেন সেটি 
নিম্নরূপ £ 

1176 51009801010 01 111016 15 58101) 11101 8]1] 20011005 1০ 954- 
01151) 2 06170791156 2110 0171681% 00০0%০117110170 210 79011) (0 গি1], 
০000211% 009010160 (0 11010 15 (170 2(06111) 00 ৫1106 11101811110 
(90 512165. 4৯61 00109106111) 211 %5106015 ০01 1135 00695110129, 
11796 90176 (0 06 ০0170105101 11:81 0176 01715 50110100 ০97 1১6 01 


শেখ মুজিব ৬৭ 


£)9 111705 6100090160 111 0176 00172959 (01100012 ৮/1)101) 8110%/9- 
10010. 101 09610121767 00 0০00) (106 7১০0৬117093 2110. 0 11019 ৪5 & 
৬1101, ......, ঢু 2120 0196 ০01 01)056 ৬/110 001151001 (1)6 [91650100 01)810091 
01? ০0111170019] 01169100055 2100 01791011005 25 11211510100 1011996 
01 1019. ] 27 16101060 ০ 4 589110 ০01 01205601018 06 
1951 0416 [01 £ 119115 (621 01 92051 15 10 (1710 1117) 11000 11. 
91171119119, 11012. 1110150 2550115  165100105101111 2100 21111015001 
110 ০0৬/) 20911517000910 15815 2170 51151910101) 0817 ০০ 011) 
8110৬/60. ৬1701) 11019, 80021115 1101 065111795 5176 ৬111 1019 05 
[01650100 0179010 01 ০017110011821 505010101) 2174 00111100 2110 1906 
110 1010019105 ০£ 110906118 1100 001) (100 100090) 10011) 01 ৬19৬. 
[010916709 ৬/111 00 0000 10915150016 0009 ৮111 0৩5 ০01 990170110, 
1101 0010171111121. 00100099161010 2110170 1১01161021 12910195 ৮/11] ০0110117016, 
080 01169 911 0০ 0956৫ 1100 00. 10118101) ০০০ 011 60017017810 2180 
[0০1101081 155965. 01855 8170 00 010 ০0111010111 ৬1111 ৮০ 1189 
98515 01 1000016 911210110610621)0 [90110155 ড/111 06 91)91১60 80001411781. 
[ আমি মুজিব বলছি £ কুত্তিবাস ওঝা, পৃঃ ১৬৪--৬৫] 
আজাদের এই পরিকল্পনার উপর ভিত্তি ক'রে ক্যাবিনেট মিশনের 
উ্থাপিত প্রস্তাবের প্রতি কংগ্রেস ও লীগ নেতৃরুন্দ উভয়েই সম্মতি জাপন 
করলেন। মিঃ জিন্নাহ্‌ এই প্রস্তাবকে পাকিস্তান দাবীর 
ক্যাবিনেট মিশনের কাছাকাছি বলে মন্তব্য করলেন। গান্ধীজি ক্যাবিনেট 
প্রস্তাব ও ভারতীয় মিশনের প্রস্তাবের প্রশংসা করলেন কিন্তু এ বছরেই 
08 কংগ্রেস সভাপতি বদলে যাওয়ায় পরিকল্পনাটি বানচাল 
হয়ে যায়। নব নির্বাচিত সভাপতি মিঃ জওয়াহেরলাল নেহেরু এ 
বিষয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন £ 
40010019661 012010916 0% 819917891)05 2100 0792 10 17199 811 
51001811017 29 (1069 81199.” 
(আমি মুজিব বলছিঃ কৃত্তিবাস ওঝা, পৃঃ ১৬৭], 
নেহেরর এই উক্তির তীব্র প্রতিকিয়া দেখা গেল মুসলিম লীগ নেতৃরন্দের 
মধ্যে। মিঃ জিন্নাহ. এটিকে “কংগ্রেসের বদ মতলব" বলে সমালোচনা 


করতে লাগলেন। 


৬৮ বঙ্গবন্ধু 


২৭শে জুলাই ১৯৪৬) মুসলিম লীগের এক সভা ডেকে উক্ত সভায় 

ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবকে বাতিল ক'রে দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। 

ূ আরেক প্রস্তাবে ১৬ই আগস্ট (১৯৪৬) পাকিস্তানের 

৪ দাবীতে “ডাইরেক্ট গ্যাকশন ডে” পালন করার আহবান 
গ্যাকশন 

জানানো হ'ল। সেদিন জিনাহ্‌ ঘোষণা করেছিলেন, 

“আমাদের সামনে দু”টি পথ, হয় বিভক্ত ভারত, তা" নাহলে ছর্ণবিচূর্ণভাবে 


ধ্বংসপ্রাপ্ত ভারত |” 
[ আমি মুজিব বলছি £ কৃত্তিবাস ওঝা, প্‌ঃ১৬৮ ] 


মিঃ জিন্নাহ, ডাইরেক্ট এ্যাকশন ডে'র কোন নিদিষ্ট কর্মসূচী ঘোষণা 
করলেন না, বরং তিনি ঘোষণা করলেন, “আজ হইতে মুসলিম লীগ 
নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পথ ত্যাগ করিল ।” 
[ আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর £ তাবুল মনসুর আহমদ, পৃঃ ২৫৩] 
এই সময় সাম্পুদায়িক চেতনায় উদ্বদ্ধ প্রতিকিয়াশীল নেতা খাজা 
নাজিমুদ্দিন ঘোষণা করেছিলেন যে আমাদের সংগ্রাম ভারত সরকারের 
বিরুদ্ধে নয়- হিন্দুদের বিরুদ্ধে। বাংলার প্রধানমন্ত্রী তখন হোসেন 
শহীদ সোহ্রাওয়াদী। তিনি ডাইরেক্ট এ্যাকশন ডে'র বিষয়টি পরিক্ষার 
উপলব্ধি করতে পারলেন। প্রদেশের জনগণের নিরাপত্তার খাতিরে 
তিনি ১৬ই আগস্ট ছুটির দিন হিসেবে ঘোষণা করলেন। পরিশেষে 
শহীদ সাহেবের ধারণাই ঠিক হ'ল- বেধে গেল সাম্পুদায়িক দাঙ্গা। 
এই সাম্পূদায়িক দাঙ্গার স্মৃতি রোমন্থুন করতে গিয়ে আবুল মনসুর 
আহমদ তার “আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর" €পুঃ ২৫১--২৫২) 
গ্রন্থে বলেছেন ঃ 
“১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট ও পরবতাঁ কয়েক দিন কলিকাতায় 
যে হাদয়বিদারক, অচিন্তনীয় ও কল্পনাতীত সাম্পুদায়িক দাঙ্গা হইয়াছিল, 
যৃদ্ধক্ষেন্ত্র ছাড়া এ সব নুশংসতা আর কোথাও দেখা 
১৯৪৬ সালের € 
সাম্পদায়িকদাল্লা যায়না। কলিকাতা দুটি মর্মান্তিক সাম্পুদায়িক 
দাঙ্গা হয় | দুর্ভীগ্যবতঃ দুইটার সময়ই আমি 
কলিকাতায় উপস্থিত ছিলাম। একটা ১৯৪৬ সালের এপ্রিলে, অপরটা 
১৯৪৬ সালের আগম্টে। গভীরতা, ব্যাপকতা ও নিষ্ঠুরতা সকল দিক 
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হইতে ১৯৪৬ সালের দাঙ্গা ১৯২৬ সালের দাঙ্গার চেয়ে অনেক বড় 
ছিল। চল্লিশ বছরের আগের ঘটনা বলিয়া ছাব্ধিশ সালের দানার 
নুশংসতার খু'টিনাটি মনে নাই। কিন্ত মানত ধিশ বচরের আগের ঘটনা 
বলিয়া ছয়চল্িশ সালের চোখের দেখা অমানুষিক নূশংসতা আজও 
ঝলমলা মনে আছে। মনে হইলেই সজিব চিন্ত্রের মতই চোখের সামনে 
ভাসিয়া উঠে। গা কাটা দিয়া উঠে। স্বাভাবিক হাদয়বান ব্যক্তির 
মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটিবার কথা । ঘটিয়াছিল অন্ততঃ একজনের । আমার 
নিতান্ত ঘনিষ্ঠ আলীপুর কোটে'র এক ব্রাহ্মণ তরুণ মুন্সেফ সত্য সত্যই 
কিছুকালের জন্য মনোবিকার রোগে আকান্ত হইয়াছিলেন। রিটায়ার্ড 
জজ ও বয়স্ক উকিল-ব্যারিস্টারের মত উচ্চশিক্ষিত রুম্টিবান ভদ্রলোক- 
দিগকে খড়গ রামদা দিয়া তাদের মহল্লার বস্তির মুসলমান নারী- 
পুরুষ ও শিশু-বদ্ধকে হত্যা করিতে দেখিয়াই এ তরুণ হাকিমের 
ভাবালু মনে অমন ধাক্কা লাগিয়াছিল। তিনি ছুটি লইয়া বেশ কিছুদিন 
সেন্ট্রাল হাসপাতালে থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আমার অবস্থাও প্রায় 
এরূপ হইয়াছিল। আমার মহল্লায় হয়তো একজন মুচি ফুটপাতে বসিয়া 
মুসলমানদেরই জুতা মেরামত করিতেছে । হয়তো একজন হিন্দু নাপিত 
ফুটপাতে বসিয়া ক্ষৌোরকাজ করিতেছে। হঠাৎ কয়েকজন মুসলমান 
আততায়ী ধারাল রড বা বল্পম তার মাথায়, গলায় বা পেটে এপার 
ওপার দুকাইয়া দিল। মুহর্তের মধ্যে ধড়ফড় করিয়া লোকটি সেখানেই 
মরিয়া পড়িয়া রহিল। বীরেরা জয়ধ্বনি করিতে করিতে চলিলেন অন্য 
শিকারের তালাশে। এমন নৃশংসতা দেখিলে কার না মস্তিষ্ক বিরুতি ঘটিবে £ 
অথচ এটাই হইয়া উঠিয়াছিল স্বাভাবিক মনোরত্তি। বিপরীতটাই ছিল যেন 
অস্বাভাবিক । হাদয়বান মানব-প্রেমিক বলিয়া পরিচিত আমার জানা এক 
বন্ধু এই সময় একদিন আমাকে কৈফিয়ৎ তলবের ভাষায় বলিয়াছিলেন, 
“কয়টা হিন্দু মারিয়াছেন আপনি? শুধু মুখে মুখেই মুসলিম প্রীতি।” 

এই দাঙ্গার মুখ্য উদ্দেশ্য যে হিন্দু-মুসলমানদের আলাদা অস্তিত্ব 
নিরূপণ করা তা" বলাই বাহুল্য। মানবতাবিরোধী নুশংস কার্যকলাপ 
চালিয়ে জাতির আলাদা অস্তিত্ব নির্ণয়ের ক্ষেত্রে মুসলিম লীগের স্থান 
ইতিহাসের একটি বিশিষ্ট জায়গা জুড়ে থাকবে । পরবতাঁকালে পাকিস্তান 
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সৃষ্টির পরও মুসলিম লীগ সরকার দেশ থেকে বিধমী'দের উচ্ছেদকালে 
পর পর কয়েকব।র এখানে নিধনযজ চালিয়েছিল। 

১৯৪৬ সালের দাঙ্গায় ভারতীয় ব্রিটিশ সরকার এবং কংগ্রেস স্পম্টতঃ 
উপলব্ধি করলেন যে, দেশবিভাগ ছাড়া আর কোন গত্যন্তর নেই। যে 
নেহেরু এতদিন পর্যন্ত অবিভত্ত ভারতের জন্য লড়াই করেছেন এবং 
জিন্নাহকে বিভেদপন্থী বলে উপহাস করেছেন, তিনিও শেষাবধি মুসলিম 
লীগের কারসাজির কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হলেন। 

১৯৪৭ সালের মার্চে লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন ভারতে নতুন “ভাইসরয়' 
হয়ে আসেন। তিনি সাবিক পরিস্থিতি উপলব্ধি ক'রে পাকিস্তান দাবীর 
রানির যৌক্তিকতা স্বীকার করে নিয়ে একটি নতুন পরিকল্পনা 
রা ৩. প্রস্তুত করেন এবং তাতে কংগ্রেসের স্বীকৃতি লাভে 

সমর্থ হন। মাউন্ট ব্যাটেনের এই পরিকল্পনাটি কার্ষকরী 
করবার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সরকার ১৯৪৭ সালের ১৮ই জুলাই তারিখে “ভারত- 
স্বাধীনতা আইন” নামে একটি আইন পাশ করেন। এই আইন ভারতে 
ব্রিটিশ রাজত্বের সমাপ্তি ঘটায়। নিম্নে এই স্বাধীনতার প্রধান প্রধান 
ধারাগুলো দেয়া গেলো £ 

(১) এই আইন ভারত ইউনিয়ন ও পাকিস্তান নামে দু'টো নতুন 
ডোমিনিয়ন সৃষ্টি করবে। 

(২) ইহা ভারতবর্ষের উপর থেকে ব্রিটিশ কতৃ'ত্বের সম্পূর্ণ অবসান 
ঘটাবে। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট থেকে ভারতের উপর প্রিটিশ 
সরকারের এবং পার্লামেন্টের সমগ্র ক্ষমতা ভারত ইউনিয়নে ও পাকি- 
স্তানে হস্তান্তরিত হবে। 

(৩) দুই দেশের ইচ্ছেমতো স্ব-স্ব শাসনতন্ত্র রচনার পূর্ণ ক্ষমতা 
দেয়া হয়, এবং প্রতিটি গণপরিষদ স্ব-স্ব দেশের ক্ষমতাশীল আইন 
প্রণয়নকারী সংস্থা হিসেবে নতুন শাসনতন্ত্র রচিত ও প্রবর্তিত হওয়ার 
পূর্ব পর্যন্ত দেশের কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ হিসেবে কাজ করে ধাবে। 

(৪) ডোমিনিয়নদ্বয় ব্রিটিশ রাম্ট্রপূজের বা কমনওয়েলথের মধ্যে থাকবে 
কিনা, পাকিস্তান ও ভারতের গঠনতন্ত্র রচনার সময় সেই সিদ্ধান্ত 
করবার পূর্ণ অধিকার তাদেরকে দেয়া হয়। 
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৫) নতুন শাসনতন্ত্র রচিত ও প্রবতিত হবার পর্ব পর্যন্ত নিশ্ন- 
লিখিত শতাধীনে বা পরিবতন স্বীকারান্তে ভারত ও পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় 
ও প্রাদেশিক গভর্নমেন্ট মোটামুটিভাবে ১৯৩৫ সনের ভারত শাসন আইন 
অনুসারে পরিচালিত হবে। তবে ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা আইনে ১৯৩৫ 
সালের আইনের নিম্নলিখিত পরিবর্তন করা হয় 
(ক) গভর্নর জেনারেলের এবং প্রাদেশিক গভর্নরদের “এচ্ছিক' এবং 
বিচারবুদ্ধি (101১016110185 0০0%/615 2100 [0/15 01 1101৬1- 
৫0121 104817617) অনুসারে কাজ করার ক্ষমতা বিলুপ্ত হবে। 
সুতরাং তারা সকল সময়, সর্ব অবস্থায় এবং সকল বিষয়ে তাদের 
মন্ত্রিমন্ডলীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করতে বাধ্য থাকবেন। 

খেট ১৫ই আগস্টের পর পাকিস্তান ও ভারতের মন্ত্রিসভা ব্রিটিশ 
কমনওয়েলথের শাসনতান্ত্রিক প্রথানূসারে স্ব-স্ব দেশের গভর্নর 
জেনারেল এবং প্রাদেশিক গভর্নর নিয়োগ করবার অধিকার পাবে। 

গে)ট ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট হতে দেশীয় রাজ্যসমহের উপর 
থেকে সম্রাটের সাবভৌম-ক্ষমতা (7১180)000019 ০1 (116 
07০0) বিলুপ্ত হবে এবং তাদেরকে দুই ভোমিনিয়নের 
যে-কোন একটিতে যোগদান করবার অথবা স্বাধীনতা ঘোষণা 
করবার অধিকার দেয়া হয়। 

এই আইন ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্টে কার্যকরী করা হয় এবং এই 
উপমহাদেশে ভারত ও পাকিস্তান দু'টো স্বতন্ত্র স্বাধীন রাশ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় । 

তি উভয় দেশের স্বাধীনতা দিবস একই দিনে পড়ে যায় 
পাকিস্তানের বলে পাকিস্তান ১৪ই আগস্টে ১৯৪৭) স্বাধীনতা দিবস 
স্বাধীনতা বলে ঘোষণা করে। 

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্টের মধ্যরাতে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ভারত- 
বিভাগের মাধ্যমে মুসলিম-প্রধান অঞ্চলগুলোকে নিয়ে পাকিস্তান সৃষ্টির 

দাবীকে মেনে নেয়া হলেও আসাম প্রদেশের জিলেট 

সিলেট রেফারে-জাম 
ও শেষ মজিব জেলার পাকিস্তানভুক্তির প্রশ্নটি অমীমাংসিত থেকে 
- যায়। এর দরুন পরবতাঁ সময়ে তার জন্য সিলেটে 
রেফারেন্ডাম বা গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। শেখ মুজিব সেই রেফা- 


৭২ বঙ্জবন্ধ 


রেন্ডামে ৫০০ কর্মীর নেতা হিসেবে দায়িত্ব নিয়ে ক্লান্তিবিহীন কর্ম তৎপরতা 
চালিয়ে যান। অথচ সে সময় তিনি মান্র বি. এ. ক্লাশের ছাত্র । 
ইসলামিয়া কলেজে ছান্র থাকাকালীন ছান্তরসমাজে তিনি অত্যন্ত সুপরি- 
চিত ও জনপ্রিয় ছিলেন৷ ১৯৪৩ সালের উত্ত* কলেজ ছান্তরসংসদ 
নির্বাচনে তিনি তার সমর্থক প্রার্থীকে নিজের প্রভাববলে 
ছাল্র রাজনীতি ও বিজিবির ছিলেন: 
ই বজয়ীর গে ণান ছলেন। তখছাড়া ১৯৪৬ 
সালে উন্ত ছান্ত্র নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্ঘিতায় তিনি 
সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন । 
রাজনীতিকে জীবনের মুখ্য আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করলেও লেখাপড়ার প্রতি 
তিনি কোনদিন অবহেলা প্রদর্শন করেন নি। কেননা তিনি জানতেন, আদর্শকে 
প্রতিষ্ঠিত করতে হলে তার জন্যে উপণুন্তু শিক্ষালাভের দরকার । আর সে 
শিক্ষাকে তিনি কেবলমান্ত্র পরীক্ষার প্রস্তুতি হিসেবে গ্রহণ করেননি । একদিকে 
ইতিহাস ও সাহিত্য, অপরদিকে রাজনৈতিক ও অথনৈতিক জীবনদর্শনের 
সঙ্গে তিনি পরিচিত হয়ে উঠেন কলেঙ্জ-ছান্ত্রাবস্থা থেকেই । এই সময়ই তিনি 
কার্ল মাকস্‌, বানার্ড শ, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল প্রমুখ মনীষীর ভক্ত হয়ে পড়েন। 
এব সাথে সাথে পরীক্ষার বৈতরণীও তিনি অনায়াসে পার হয়েছেন। 
১৯৪৭ সালে উতদ্ত* ইসলামিয়া কলেজ থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
অধীনে তিনি স্রতক ডিগ্রী লাভ করেন। বি.এ.তৈ তার 
পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে ছিল ইতিহাস ও রাস্ট্বিক্ঞান। 
ষে রাজনীতিকে শেখ মুজিব জীবনের মুখ্য আদর্শ হিসেবে গ্রহণ 
করেছেন, তা" যশ, প্রতিপত্তি বা ক্ষমতা অরজনের উদ্দেশ্যে নয়-_দুঃখ-দারিদ্র্য 
প্রপীড়িত অসহায় মানবাত্মা তার চিতভের বীণায় যে 
টি কান্নার সুর তুলেছিল তারই তাড়নায় তিনি উদৃঘ্রান্তের 
মত ছুটে বেড়িয়েছেন। সেই সব মানুষের ন্যায্য 
অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে তিনি রাজনৈতিক সংগ্রামে 
অবতীর্ণ হয়েছেন। তাই দেখা যায়, ছান্রজীবন থেকেই দেই সংগ্রামের 
জন্য তিনি কিভাবে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। সে সময়ের রাজনৈতিক 
চেতনা সম্পর্কে বলতে গিয়ে জনৈক গ্রন্থকার শেখ মজিবের সমসাময়িক 
বন্ধুদের বন্তবোর কথা তুলে ধরেন ঃ 


বি. এ. ডিগ্রী অর্জন 


শেখ মুজিব ৭৩ 


“একদিন উত্তর কলকাতায় শ্যামবাজার অঞ্চলের একটি সিনেমা 
হলে বাংলা ছবি দেখতে গিয়েছিলেন শেখ মুজিব ও তার কয়েকজন 
বন্ধু। যেমন-_ আফসার উদ্দান, কাজী আহমদ কামাল (কামাল সাহেব 
বর্তমানে ঢাকা হাইকোটের খ্যাতনামা ব্যারিস্টার )। কিন্তু ছবি দেখার 
দিকে শেখ মুজিবের মন ছিল না। তিনি হলের মধোই বন্ধদের বললেন, 
এসো আমরা একটা নতুন রাজনৈতিক দল গড়ি। তারপর কামাল 
সাহেবকে বল্লেন-_তুমি এ ব্যাপারে যা লেখাপড়া, খসড়া ইত্যাদি করা 
দরকার তা” করবে। আফসার উদ্দীনকে বঙ্গলেন-_তুমি যা টাকার 
দরকার দেবে। আর আমি নিজে মানুষের সামনে যাব, আমাদের 
দলের কথা, আমাদের কর্মসূচীর কথা বলব। এর কিছুদিন আগেই 
আফসার উদ্দীনের বাবা (যিনি ছিলেন একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্ে ) 
ছেলের জন্যে নগদ ভ্রিশ হাজার টাকা রেখে হঠাৎ মারা গিয়েছিলেন। 
কিন্ত শেষ পর্যন্ত শেখ মুজিবের এই পরিকল্পনা সফল হয় নি। কারণ 
আফসার উদ্দীনের পক্ষে টাকা দেওয়া অশ্তব হ'ল না।” 

[ গতিবেগ চঞ্চল বাওলাদেশ 8 মুজিনসৈনিক শেখ মুজিব, অমিতাভ 
ওপ্ত, পৃঃ ৩৭--৬৮] 


৭8 ববন্ধু 


সংগ্রামী জীবনের দ্বিতীয় অধ্যাক 
(১৯৪৮-১৯৫৮ ) 


১৯৪৭ সালের আগস্টের মাঝামাঝি দেশ বিভাগের পর স্বাভাবিক- 
ভাবেই পাকিস্তানের শাসনভার মুসলিম লীগের উপর ন্যস্ত হয়। আমি 
আগেই বলেছি যে, মুসলিম লীগের নেতুরন্দের সবাই উচ্চমধ্যবিত্ত 
শ্রেণীর প্রবাহ থেকে আগত, যাঁদের অধিকাংশই ছিলেন নওয়াব, জোত্দার 
এবং বোশ্বাই লাক্ষৌ গুজরাটির পঁজিপতি। 
ক্ষমতা হাতে পেয়েই মিঃ জিন্নাহ লিয়াকত আলী খানকে প্রধান মন্ত্রিত্ব 
দিয়ে নিজে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হন। তার বতমানে কোন বিষয়ে 
অন্য কেউ কতৃত্ব করুক এ তিনি সহ্য করতে পারতেন 
টি হিলি নাঃ তাই একনায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে জিন্নাহ 
ইচ্ছামত শাসন কাজ পরিচালনা করতে লাগলেন। 
কিন্ত দৈনন্দিন শাসনকার্ষ সম্পর্কে মুসলিম লীগ মন্ত্রীদের কোন প্রকার 
জানই ছিল না। ফলে সমস্ত ক্ষমতা গিয়ে পড়ে আমলাদের হাতে। 
এই মুসলিম আমলারাও পাকিস্তান সৃষ্টিতে সমর্থন জানিয়েছিলেন। 
অন্যদের মত তাঁরাও আশা করেছিলেন যে, পাকিস্তান থেক হিন্দু আমলারা 
অপসারিত হলে তাদের ভরত পদোন্নতি হবে। তাদের এ আশা সম্পূর্ণ 


সফল হয়েছিল । 
দেশ বিভাগের পর রাজনৈতিক ক্ষমতা আমলাতন্ত্র কতৃক প্রভাবিত 


শেখ মুজিব ৭৫ 


হওয়ায় পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বিবর্তনও তাঁদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হতে 
থাকে। পাকিস্তানের ভূস্বামী এবং পুঁজিপতিদের সাথে তাদের.এমন একটা 
সখ্যতা ও আতাত গড়ে ওঠে, যা পূব বাংলার পক্ষে চরম সর্বনাশের সুচনা 
করে। দেশ দ্বিথতিত হওয়ার পর কিছু সংখ্যক মুসলমান পু'জিপতি প্রচুর 
অর্থ নিয়ে ভারত থেকে চলে আসেন এবং এখানে কল-কারখানা, ব্যাঙ্ক-বীমা 
প্রতিষ্ঠা ক'রে এ দেশের অর্থনৈতিক জীবনধারাকে নিয়ন্ত্রিত করতে থাকেন। 
আগেই বলা হয়েছে, পর্ব বাংলায় যে সব জমিদার ছিলেন তাঁদের অধিকাংশই 
হিন্দ। এদের অনেকেই আবার প্রাণে বাচার জন্য পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর 
পরই দেশ ত্যাগ ক'রে বসবাসের জন্য ভারতে চলে যান। ১৯৫০ সালে ভুমি 
সংস্কার নীতি প্রবতন ক'রে হিন্দু জমিদারদের সম্পতিচ্যুত করার উদ্দেশ্যে 
আইন প্রণীত হয় এবং পূর্ব বাংলায় জমিদারী প্রথা বিলোপ করা হয়। 
ফলে পূর্ব বাংলায় সামন্ততন্ত্রের অবসান ঘটে। 

কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের ভূস্বামীদের প্রতি কোনরূপ ব্যবস্থা নেওয়া 
হয় নি। পাঞ্জাবের শতকরা ৬০ ভাগ জমির মালিক ছিলেন জমিদার 
শ্রেণী। সিন্ধৃতে সম্পূর্ণ জমির মালিকানাই ছিল মান্ত্র শ'খানেক ভুস্বামীর 
হাতে। এদের প্রতি কোনরূপ ব্যবস্থা না নেওয়ার কারণ হ'ল এরা 
সবাই ছিলেন প্রতিপত্তিশালী মুসলিম। বলা বাহুল্য, এই সব তৃস্থামী 
শ্রেণীই ছিলেন মুসলিম লীগের নেতুরন্দ, ধাদের অধিকাংশই ধীরে ধীরে 
স্বল্লকালের মধ্যেই পাকিস্তানের হতাকর্তা বিধাতা সেজে বসেন। অথ- 
নৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুভির যে আশা আর উদ্দীপনা নিয়ে পূর্ব 
বাংলার মুসলিম সমাজ পাকিস্তান আন্দোলনকে সমর্থন করেছিলেন, 
দেশ বিভাগের পর পরই তাঁরা নিজেদের প্রত অবস্থা সম্পর্কে অবহিত 
হতে পারলেন। কিছু সংখ্যক দূরদর্শী অবশ্য অনেক আগেই মুসলিম 
লীগ নেতৃরদ্দের আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন হয়েছিলেন। হোসেন 
শহীদ সোহরাওয়াদী' ও শেখ মুজিব ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম! 

পাকিস্তান সৃষ্টির পর বাংলাদেশের সীমানা নিয়ে বেশ দরকষাকষি চলল । 
বাংলার বর্ণহিন্দুরা বাংলা ভাগ করার জন্য উঠেপড়ে লাগল- সোহরা- 
ওয়াদী চাইলেন বাংলা ও আসাম মিলিয়ে রৃহত্তর বাংলা প্রদেশ গঠন করা 
হোক। কিন্ত কংগ্রেস এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। 


৭৬ বজবন্ধু 


শুধু তাই নয্প, বাংলার প্রাণকেন্দ্র কলকাতাও শেষ পযস্ত হাতছাড়া 
হয়ে যায়। সোহরাওয়ার্দী আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন তা" রক্ষার জন্য, 
কিন্ত মুসলিম লীগ নেতৃরন্দের ধৃষ্টতার জন্যই তা" রাখা সম্ভব হয় নি। 
এর আগে আগস্টের ৫ তারিখে শহীদ সাহেবকে পরাজিত ক'রে 
খাজা নাজিমুদ্দিন ব্রিটিশ বাংলায় মুসলিম লীগ সরকারের নেতৃত্ব পান। 
নাজিমুদ্দিন ও তার অনুসারীদের ধারণা ছিল যে, কলকাতা পূর্ব বাংলার 
ভাগে পড়লে পর্ব বাংলার রাজধানী কলকাতাতেই স্থানান্তরিত হবে। 
যদিও ১৯৪৭ সালের ওরা জুনের ভারত স্বাধীনতা আইনে বলা হয়েছিল 
যে, ঢাকাকেই (সোহরাওয়াদী তখন বাংলার প্রধানমন্ত্রী ) পূর্ব বাংলার 
, র্লাজধানী করা হবে। কিন্ত সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে 
“কলকাতা রাখ 
আন্দোলন ও মুস- “কলকাতা ব্লাখ* আন্দোলন গড়ে উঠতে থাকে, যদিও 
লিম লীগনেত- এ আন্দোলন যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে দানা বেঁধে উঠতে 
বূন্দের ভূমিকা ও 
পারে নি। সন্দেহের বশবতী হয়ে নাজিমুদ্দিন সরকার 
“কলকাতা রাখ” আন্দোলনের প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শন করলেন। ফলে দলে 
দলে মুসলমানগণ কলকাতা ছেড়ে পর্ব বাংলায় চলে আসতে শুরু করেন। 
এ সময় ভারতে অবস্থানকারী মুসলমানেরা নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়েন। 
স্বভাবতঃই হিন্দু মুসলমান একে অপরের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব 
পোষণ করতে থাকায় সাম্পূদায়িক দাঙ্গা বেধে যায়। পাকিস্তান হাসেল 
হওয়ার পর মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী 
কেন হিসেবে শহীদ সাহেবকে যখন তীর দায়িত্ব নিতে 
| আহ্বান জানালেন, ভারতীয় মুসলমানদের শোচনীয় 
অবস্থার কথা চিন্তা করেই উত্তরে তিনি লিখলেন, “আপনার সুদক্ষ পরি- 
চালনায় পাকিস্তানের হেফাজত করিবার যোগ্য লোকের অভাব নাই । 
কারণ মুসলিম লীগের প্রায় সব নেতাই পাকিস্তানে চলিয়া গিয়াছেন। 
কিন্তু পিহুনে-ফেলিয়া-যাওয়া বেচারা ভারতীয় মুসলমানদের হেফাজত 
করিবার কেউ নাই। আমাকে এদের সেবা করিতে দিন।, 
[ আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বঞ্ছর £ আবুল মনসুর আহমদ, পৃঃ ২৬৮] 
সোহ্রাওয়াদী সাহেব নিজের জীবন বিপন্ন করে দাঙ্গা রোধের চেস্টা 
করেন। কিন্তু দুঃখের কথা, অনেক গ্রন্থকার এ বিষয়ে তার চরিত্রে কলঙ্ক 
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লেপন করে বলেন যে, তিনিই নাকি সে দাঙ্গা বাধিয়ে দিয়েছিলেন। এটা 
সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। তাঁর বিরুদ্ধ-দল উগ্রপন্থী মুসলিম লীগের নেতৃ- 
বন্দই এ ধরনের অপপ্রচার চালিয়েছিলেন, যাতে সোহ্রাওয়াদীর জন- 
প্রিয়তা হ্রাস পায়। 

ভারতীয় হিন্দু নাগরিকদের কিছু কিছু লোক সাম্পূদায়িক দাঙ্গায় লিপ্ত 
হয়েছিলেন এবং শহীদ সাহেব ছিলেন যেহেতু মুসলমান, সেহেতু তারাও 
শহীদ সাহেবের বিরুদ্ধে আকমণ চালাতে কসুর করেন নি। পরবর্তীকালে 
সে দুষ্টিভঙ্গিই অনেককে বিভ্রান্ত করেছে। 

যাহোক, এই সাম্পদায়িক দাঙ্গার প্রতিবাদে মহাত্মা গান্ধী অনশনব্রত 
পালন করায় দাঙ্গা প্রশমিত হয়। ১৯৪৭ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর শহীদ 
সোহরাওয়াদীর হাতে কমলার রস খেয়ে গাঙ্ধীজি অনশন ভঙ্গ করেন। 

দেশ বিভাগের পর বেশ কিছুদিন শেখ মুজিবও ভারতেই ছিলেন। 
তিনি পাকিস্তান আন্দোলন সমর্থন ক'রে যুবনেতৃত্ব দান করেছিলেন সত্য, 
সিরাজদ্দৌলা হল্পে কিন্তু মুসলিম লীগের বুর্জোয়া চরিত্রকে বিশেষভাবে 
শেখ মুজিবের তিনি অনুধাবন করেছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন 
58 যে, পাকিস্তানের স্বাধীনতা বাঙালীর ওপর নতুন ধরনের 
শাসন ও শোষণ ব্যবস্থা চাপিয়ে দেবে, যদি না মুসলিম লীগের হাত থেকে 
ক্ষগতা কেড়ে নিয়ে জনগণের হাতে দেওয়া হয়। তাই ১৯৪৭ সালের ওরা 
জুন ব্রিটিশ সরকার ভারত ও পাকিস্তানকে স্বাধীনতা দানের কথা ঘোষণা 
করার পর পরই তিনি ইসলামিয়া কলেজের “সিরাজদ্দৌলা হলে” ছান্ত্র ও 
যুব-নেতাদের নিয়ে রুদ্ধদ্বার কক্ষে মিলিত হয়েছিলেন এবং পূর্ব বাংলার 
মুসলিম লীগ বিরোধী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ছাত্র, যুবক ও রাজনৈতিক কমীদের 
সংগঠিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এই সভায়ই তিনি বিশ্লেষণ করে- 
ছিলেন যে, মুসলিম লীগ ধর্মকে হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করলেও জনগণ 
চায় অর্থনৈতিক মুক্তি । সেই মুক্তি অবশ্যই আনতে হবে। তার এই বিশ্লেষণ 
তাঁর রাজনৈতিক দূরদশিতার এক অমর সাক্ষী । 

উক্ত সভায় তিনি আরও বলেন £ “স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য বাংলা- 
দেশের পবিভ্র মাটিতে যেতে হবে, কেননা, আমার আশংকা হচ্ছে, 
এ স্বাধীনতা সত্যিকার স্বাধীনতা নয়। হয়তো বাংলার মাটিতে নতুন 
বজব্ধু 
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ক'রে আমাদের সংগ্রাম শুরু করতে হবে- মুসলিম লীগের বুর্জোয়া 
মনোরত্তি ও পশ্চিমা প্রাধান্য থেকে আমার এই আশংকা হচ্ছে ।” 
উত্ত* সভায় উপস্থিত অন্যান্যের মধ্যে ছিলেন কে. জি. মোস্তফা (লেখকের 
সাথে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে এ কথা শেখ মুজিব বলেন।) 

যতীন্দ্র ভাটনগর তার 1176 10101160017 73217919005] গ্রন্থে যা 
বলেছেন এই প্রসঙ্গে তা” স্মরণ করা যায় 

*/85 1815151217 61161000 017 [110 11011201771 017) 4৯110151141 947, 
(11610 25 1001111011 11) 1/115111] 10101759 00 1701 50 11101) 11) 
130106871 21104 10011110911 ৫0175010101 132170911 1101511]1) 1)01795, [৫ 
060817)6 6৬100101 11010 00110 1176 1150 075 0090 07001161021 217৫ 
201110150191010 [0০09৮/01, (17820 15 016 1641 [00%/215 7259 51619 ঠ18- 
৬10211175 (0৮/2109 ড/651 1১9105121). 12251 7১810151217 ৮25 19010900011 
[11)01) 107016 01 1655 2৩ & 00101) 21) 139112115 25 5900174 ০1255 
010120105,111015 ৮85 2. 10111016 51100101001 1116 11006119000215 01 
1361091. 

(“১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট পাকিস্তানের জন্ম হয়। পশ্চিম 
পাকিস্তানের মুসলমান সমাজের মধ্যে মহা ধূমধামের সাথে আনন্দ 
উৎসব পালিত হয়। কিন্ত রাজনীতিতে প্রজ্তাসম্পন্ন বাংলাদেশের বাঙালী 
মুসলমানের ঘরে এ দিনটি তেমনভাবে পালিত হয় নি। ইহা অবধারিত 
সত্য যে, পাকিস্তান জন্মের প্রথন দিন থেকে রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক 
শক্তি, পশ্চিমাগোম্ভীর কুক্ষিগত হ'তে চলেছিল। পূর্ব পাকিস্তানকে একটা 
উপনিবেশ এবং বাঙালীদেরকে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক বলে তারা মনে 
করত। বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবিগণ ভীষণ আঘাত পেয়েছিলেন ।”) 

যতীন্দ্র ভাটনগর মহাশয় যা বলেছেন তার মধ্যে সত্যতা যে একে- 
বারেই নেই, একথা বলা যায় না। এ দেশের মুসলিম বুদ্ধিজীবীর একটি 
বিরাট অংশ মুসলিম লীগের শ্রেণী-চরিন্র সম্পর্কে 
সচেতন ছিলেন। এই বুজোয়া প্রতিষ্ঠান যে ধর্মের 
নামে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তানের 
কলোনীতে রাপানস্তরিত করবে এ সম্পর্কে তারা প্রথম থেকেই আশংকা- 
গ্রস্ত ছিলেন। কিন্তু একথা ঠিক নয় যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় এ দেশের 


পাকিস্তান ও মুস- 
লিম বৃদ্ধিজীবী 
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বুদ্ধিজীবী সমাজ আনন্দিত হন নি। হোক পাকিস্তান, তবু একথা তো 
অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, সাম্রাজ্যবাদ শক্তির হাত থেকে 
আমরা মুক্তি পেয়েছিলাম। এই মুক্তি শুধু ধর্মীয় নয়-_-আথিক, 
সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক। কিন্তু আনন্দিত হলেও অনে- 
কের মনেই যে আশংকা ও সন্দেহের উদ্রেক হয়েছিল, একথা 
অস্বীকার করবার উপায় নেই। শেখ মুজিব ছিলেন এদেরই একজন। 
ইতিহাসের ঘটনাচকে প্রমাণিত হয়েছে যে, পাকিস্তান ছিল বাংলাদেশ 
অর্জনের প্রথম সিঁড়ি। পাকিস্তান সৃষ্টি না হলে বাংলাদেশের সৃষ্টি অসম্ভব 
ছিল। যাহোক, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার পর ঢাকায় এসে শেখ মুজিব 
অগ্পদিনের মধ্যেই কতিপয় স্বাধীনচেতা ও উন্নতমনা যুবকদের নিয়ে গন 
করেন “পাকিস্তান ডেমোক্যাটিক লীগ"। টাঙ্গাইলের জনাব 
উস শামসুল হকও ডেমোক্যাটিক লীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা 
ছিলেন। এ সময় শেখ মুজিব মুসলিম ছান্র লীগের 
গোড়াপত্তন করেন। তিনি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিতাগের 
ছান্র। আশৈশব তাঁর আকাঙ্ক্ষা যে, তিনি একজন আইনজীবী হবেন। 
তাই তিনি আইন বিভাগেই ভি হয়েছিলেন। 
ইতিমধ্যে মুসলিম লীগ নেতৃরন্দের মুখোশ উন্মোচন হতে শুরু 
করেছে। পুর্ব বাংলার অধিবাসী এক শোষণ থেকে আরেক শোষণের 
হীতাকলে পিম্ট হবার আশংকায় হতাশ হয়ে পড়তে লাগলেন। তাঁরা 
চোখের সামনে দেখতে পেলেন ষে, পশ্চিমারা তাদের মুখের ভাষাকে 
পর্যন্ত কেড়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্র করেছে। ঢাকার যুব-সমাজ তাই আগে 
থেকেই সচেতন হয়ে উঠলেন। 
ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত আকস্মিকভাবে ঘটে নি। আধুনিক 
কালের অন্যান্য সকিয় আন্দোলনের মত এরও একটি পশ্চাদভুমি ও 
মানসিক প্রস্ততির পটভূমিকা ছিল। যদিও বাংলাকে 
ভাষা আন্দোলনের পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার 
নি আন্দোলন সকিয়ভাবে দানা বেধে উঠেছিল ১৯৪৮ 
সালের গোড়ার দিকে, তথাপি দেশ বিভাগের পূর্বেই বাঙালী বুদ্ধিজীবীরা 
এ বিষয়ে সচেতন মানসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন। কলকাতা থেকে 
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প্রকাশিত পাকিস্তান আদ্দোলনের সমর্থক পন্ত্র-পন্্রিকা এবং ঢাকা থেকে 
প্রকাশিত প্রচারপন্ত্রসমূহ বাঙালী মুসলিম লেখক সমাজের এক সচেতন 
প্রয়াসের স্বাক্ষর বহন করে চলেছিল। 

লাহোর প্রস্তাবের পর পাকিস্তান সৃম্টিই এই উপমহাদেশের মুসলিম 
সমাজের আন্দোলনের একমান্ত্র বিষয় ছিল। ধরমীয় উন্মাদনা পাকিস্তান 
প্রস্তাবের অন্তভু্ত প্রদেশসমূহের মধ্যে ভৌগোলিক ব্যবধান ও ভাষাগত 
পার্থক্যকে ধামাচাপা দিয়ে রেখেছিল। অবশ্য শিক্ষিত সমাজ যে 
এ ব্যাপারে সচেতন ছিলেন না তা" নয়, স্বাধীনতা. আস্বাদনের সম্ভাবনা 
নিশ্চিত হওয়ার পর্ব পর্যন্ত তারা নীরব ছিলেন মান্র। 

১৯৪৭ সালের ওরা জুন মাউন্ট ব্যাটেন পরিকল্পনা ঘোষণার পর 
ভাবী পাকিস্তানের নানাবিধ সমস্যার সাথে সাথে রান্ট্রভাযা প্রশ্নও 
উদদকে রাষ্টভাষা আলোচনার বিষয়বন্ত হয়ে দাঁড়ায়। আলোচনা কতকটা 
করার চকান্ত ও উত্তেজনাময় পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল। কারণ শতকরা 
৪১১ ৫৬ জন লোকের মুখের ভাষা বাংলাকে অস্বীকার ক'রে 

পাকিস্তান আন্দোলনের নেতুরন্দ কর্তৃক উদ্ুকে একমান্ত্ 
রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিজ্ঠিত করার চকান্তের কথা ইতিমধ্যে প্রচারিত 
হয়ে গিয়েছিল। বাঙালী লেখকরন্দ এ বিষয়ে নীরব থাকতে পারেন নি। তারা 
এ অশুভ প্রচেম্টার তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং বিরোধিতাপূর্ণ যুক্তি প্রদর্শন 
করতে থাকেন । বাংলার স্বপক্ষে তারা দৈনিক, মাসিক ও সাপ্তাহিক 
পঞ্িকায় জোরালো প্রবন্ধ লিখে প্রচার কাষ' চালিয়ে যান। "দৈনিক ইত্তেহাদ” 
ও 'দৈনিক আজাদ" এ বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে । 

উদ্ুকে রাষ্ট্রভাষা করার পেছনে গ্রহণযোগ্য কোন যুভ্তিই ছিল না। 
সাহিত্য-সংস্কৃতিতে সে ভাষার স্থান আঞ্চলিকতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। 
বাংলা বা ইংরেজীর মত তা” আন্তর্জাতিক খ্যাতি অজনে সমর্থ হয় নি। 
তা” ছাড়া উদ্ূভাষী লোকের সংখ্যাও ছিল অতি নগণ্য। 

পক্ষান্তরে বাংলাভাষা আন্তর্জাতিক মর্যাদা অর্জনের অধিকারী । 
কবিগুরুর মাধ্যমে এ ভাষার সাহিত্য বিশ্ব-দরবারে উপযৃত্ত মর্যাদায় 
প্রতিজ্ঠিত। তাছাড়া বাংলা ভাষাভাষী লোকের সংখ্যা পরিকদ্িত 
ভাবী পাকিস্তানের সমগ্র লোকসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশী। 


শেখ মুজিব ৮১ 
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তথাপি উদ্ু-সমর্থকরা বাংলার প্রতি এতটুকুও শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না। 
তারা বাংলাকে হিন্দু-সংস্কৃতি ও পৌভ্তলিকতার ভাষা বলে মনে করতেন। 
মুসলমানদের দেশ পাকিস্তানে বাংলা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা পাওয়ার 
অযোগ্য । 

উদ্দু-সমর্থকদের এই বক্তব্যের ও যুক্তির পেছনে কয়েকটি কারণ 

বিদ্যমান £ 

১। বাংলাভাষা চায় হিন্দুদের প্রায় একাধিপত্য ছিল। 

২। বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ কতিপয় হিন্দ্‌ সাহিত্যিকগণ মুসন্নমানদের চরিত্রের 
প্রতি কলঙ্ক লেপন ক'রে সাম্পুদায়িক দুষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন। 

৩। রবীন্দ্রনাথের মত বিশ্ববরেণ্য কবির রচনাতেও মুপলিম চরিন্র 
প্রায় অনুপস্থিত। 

৪। বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের অবদান কোনকমেই অস্বীকার 
করবার নয় ; অথচ হিন্দ সমালোচকরা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 
তাদের কথা এড়িয়ে গেছেন। 

৫। বাংলা ভাষায় সংস্কৃত শব্দের আধিক্য হিন্দু ভাবধারার পরিচয় 
বহন করে। 

মোট কথা, একটি নিছক সাম্পুদায়িক দুষ্টিকোণ থেকে এই 

অভিযোগগুলো তুলে ধরা হয়েছিল। আসলে এসব অভিযোগ ধর্মপ্রাণ 
মুসলমানদের মনে একটি বিভ্রান্তি স্ম্টি করার প্রয়াস মান্র। এটা যে 
ওউপনিবেশিক শাসনের মাধ্যমে বাঙালীকে দাবিয়ে রাখবার কৌশল মান্ত্ 
বাংলার মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা তা' স্পম্টতঃ অনুধাবন করেছিলেন। 
উদ্দু রান্ট্রভাষা হ'লে বাঙালী মুসলমানদের ভাগ্যে কি পরিণতি ঘটতে 
পারে সে বিষয্ষে বাঙালী শিক্ষিত সমাজ অতীত অভিক্ততার আলোকেই 
উপন্ব্ধি করুতে পেবেছিক্সেন। বাডালী মুসলমানগণ বুঝতে পেরেছিলেন 
যে,যদি উদ্দুকে পাকিস্তানের রান্ট্রভাষ। করা হয়, তা" হ'লে সরকারী চাকরী, 
ব্যবসা ও অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে উদ্ু'ভাষীরা অগ্রাধিকার পাবে এবং আস্তে 
আস্তে বাঙালীদেরকে গ্রাস করে নিজেদের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করবে। 
এর অর্থই হ'ল বাঙালী সত্তার সমাধি, অন্য কথায় পূর্ব পাকিস্তানবাসী- 
দেরকে পুনরায় পরাধীনতার শুস্বলে আবদ্ধকরণ । তাদের এই আশঙ্কা 


৮২ বঙ্গবন্ধু 


যে অমূলক ছিল না, পরবতাঁকালে রত্তগক্ত আন্দোলনের ফলে বাংলা 
রান্ট্র ভাষা হিসেবে স্বীকৃত হওয়া সত্ত্বেও পঁচিশ বছরের পাকিস্তানী রাজত্বই 
তার প্রমাণ দিয়েছে। 
সেদিন নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার উপলব্ধির মধ্য দিয়ে বাঙালীরা ভাষার 
প্রশ্নে যে স্বাতন্ধ্যবোধের পরিচয় দিয়েছিলেন, পরবতাকালে সেটাই বাঙালী 
ভার তলার জাতীয়তাবাদের রূপ পরিগ্রহ করে। ভাষা আন্দোলনের 
মাধ্যমে বাঙালী জাতী- পটভুমিকাই জাতীয়তাবাদ আন্দোলনের প্রথম সোপান 
হাতাবাদের উন্মেষ হিসেবে চিহিন্ত হতে পারে। 
আগেই বলা হয়েছে যে, উদ্কে রাল্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণের চকান্তের 
প্রতিবাদে বাঙালী লেখক সমাজই প্রথমে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। রাজ- 
নৈতিক বাঙালী নেতারা পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্ব পযন্ত তেমন সকিয়তার 
পরিচয় দেন নি। ফলে ভাষা আন্দোলনের প্রথম স্তর প্রধানতঃ লেখার 
মাধ্যমেই শুরু হয়েছিল। অবশ্য বাঙালী লেখক সমাজের সবাই ষে 
বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রচলনের স্বপক্ষে প্রচার চালিয়ে- 
ছিলেন, তা” নয় । অনেক বাঙালী লেখক উদ্ুর মধ্যে ইসলামের গন্ধ খুঁজে 
পেগ্নেছিলেন এবং তাতে ভাবী পাকিস্তানের ইসলামী সংস্কৃতি প্রসারের 
ক্ষেত্রে সুবিধাজনক হবে বলে মত প্রকাশ করেছিলেন। অবশ্য তারাও 
যে বাংলাকে একেবারে বাদ দিতে বলেছিলেন, এমন নয়। “সরকার 
পরিচালনা ও আন্তঃপ্রাদেশিক ভাষা হিসেবে তারা উদু'কে প্রাধান্য দিয়ে 
পূর্ব বাংলার রাষ্ট্রভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলাকে সুপারিশ 
করেছেন। কিন্তু তাদের কণ্ঠ তেমন সোচ্চার ছিল না। উদর পক্ষে যৃকড্ির 
অসারতাই তার কারণ। 
কেউ কেউ পাকিস্তানের রাস্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা ও উদ্দু উভস্ 
ভাষারই নাম প্রস্তাব করেন। আবার কেউ কেউ লাহোর প্রস্তাবের 
মূল নীতিকে সামনে রেখে পূর ও পশ্চিম-_-এই দু'টো পৃথক প্থক 
অঞ্চলের জন্য যথাকমে বাংলা ও উদুকে রান্ট্রভাষা প্রচলনের জন্যও 
সুপারিশ করেন। উল্লেখযোগ্য যে, লাহোর প্রস্তাবে প্রদেশসমূহকে পূর্ণাংগ 
স্বাযত্তশাসনের সুপারিশ করা হয়েছিল এবং আশা করা গিয়েছিল “আজাদী 
হাসেল' হলে লাহোর প্রস্তাবের মূল নীতি সম্পূর্ণ কার্যকরী হবে। 


শেখ মুজিব ৮৩ 


রান্ট্রভাষা প্রশ্নের সঠিক মীমাংসায় বাঙালী লেখকদের মধ্যে মতভেদ 
থাকলেও তারা সবাই একটি বিষয়ে একমত ছিলেন যে, বাংলাকে বাদ 
দিয়ে শুধুমান্তর উদুকে ভাবী পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ: 
করা যেতে পারে না। যদি জোর করে তা” বাঙালীর ঘাড়ে চাপিয়ে 
দেয়া হয়, তা” হ'লে তার পরিণতি যে শুভ হবে না, সে সম্পকেও তারা 
সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন। দৈনিক ইতেহাদের সাহিত্য বিভাগে 
১৯৪৭ সালের ২২শে জুন ও ২৯শে জুন তারিখে মোহাম্মদ আবদুল হকের 
"বাংলা ভাষা বিষয়ক প্রস্তাব শীর্ষক একটি প্রবন্ধ দু” দফায় প্রকাশিত 
হয়েছিল। প্রবন্ধটিতে লেখক বাঙালীর ভাষাগত স্বাতন্ত্ের স্বপক্ষে তার 
বন্তব্য পেশ করেন। এই সঙ্গে বাঙালী জাতির হীনমন্যতার পরিচয়ও 
তাতে বিধৃত হয়েছিল। এই প্রবন্ধের দ্বিতীয় দফায় লেখক বলেছেন £ 

এপ্রায় বাঙালী এটা মনেপ্রাণে জানেন যে,হিন্দী উদ ভাষীর সঙ্গে কথা 
বলতে হ'লে তাঁকে হিন্দী উদ্দু বলতে হবে। কেননা অপর পক্ষ বাংলা 
জানেন না। স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হলেও এটা একটা বাধ্যবাধকতা ॥ এরূপ 
বাংলা জানা এবং বলার বাধ্যবাধকতা ও গরজ এখন পযন্ত অবাঙালীর 
নেই।” এর কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি উত্ত প্রবন্ধেই বলেছেন ঃ 

“বাঙালীর জাতীয়তাবোধ এখনো পরিপূর্ণভাবে স্চুরিত হয় নি। 
তার জাতীয় মর্ষাদাোবোধ এখনো অত্যন্ত কাচা, তার পূর্ণ জাতীয় 
ব্ক্তিত্রবোধ এখনো অগপ্রতিষ্ঠিত। এই কারণেই বাঙালীরা সাধারণতঃ 
বুঝতে পারেন না যে, নিজ বাসভুমেও ইংরেজ তথা অবাঙালীদের সঙ্গে 
তাদেরই ভাষায় কথা বললে জাতীয় বোধের দিক থেকে নিজেকে ছোট 
করা হয়, নিজের অমর্যাদা করা হয়, নিজের ব্যক্িত্বি বিসর্জন দেওয়া 
হয়া 75255 আমার মনে একটা প্রশ্ন সব সময়েই উদ্যত থাকে £ 
আমরা কেন আমাদের দেশে ইংরেজী উদ্দু হিন্দী বলতে বাধ্য থাকব? 
আমাদের দেশে যারা বাস করে সেইসব ইংরেজ বা উর্দু হিন্দী ভাষীরা 
কেন বাংলা লিখতে বাধ্য হবে না?” 

্রশ্নটিতে এই ভাষাগত স্বাতন্ত্যবোধের বহিঃপ্রকাশের মধ্য দিয়ে 
বাঙালী জাতীয়তাবাদের উন্মেষের সুচনা লক্ষ্য করা যায়। এই প্রবন্ধ 
প্রকাশের দু'দিন আগে অর্থাৎ ২৭শে জুন (১৯৪৭) “সাপ্তাহিক মিল্লাত” 


৮৪ বঙ্গবন্ধু 


'পন্িকায় উদ্ুকে পাকিস্তানের রাক্ট্রভাষা করলে তার পরিণাম কি হতে 
পারে সে সম্পর্কে এক সতর্কবাণী উচ্চারণ করে। উক্ত পত্রিকায় 
সম্প'দকীয় নিবন্ধে বলা হয়েছিল ঃ 

“একটা দেশকে পুরোপুরি দাসত্বে রূপান্তরিত করার জন্য সাম্ত্রাজ্য- 
বাদীর যত রকম অস্ত্র আছে, তার মধ্যে সব চাইতে গ্বণ্য ও মারাআ্মক 
অস্ত্র হইতেছে সেই দেশের মাতৃভাষার পরিবর্তে একটি বিদেশীয় ভাষাকে 
রাষ্ট্রভাষারাপে প্রতিষ্ঠিত করা। মাতৃভাষার পরিবর্তে অন্য কোন ভাষা 
রান্ট্রভাষারূপে বরণ করার চাইতে বড় দাসত্ব আর কিছু থাকিতে পারে 
না। পূর্ব পাকিস্তানবাসীকে এই দ্বণ্য দাসত্বের শুখলে বাঁধিতে যদি 
কেউ বাসনা করে, তাহা হইলে তাহার সেই উদ্ভট বাসনা বাঙালীর প্রবল 
জনমতে ঝড়ের তোড়ে তুণথণ্ডের মত ভাসিয়া যাইবে ।” 

৩০শে জুন (১৯৪৭) “দৈনিক আজাদ'-এর সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় “পাকি- 
স্তানের রান্ট্রভাষা” শীর্ষক একটি প্রবন্ধে ভাষার প্রশ্নের মীমাংসাকলে 
বাংলা ভাষার স্বপক্ষে যুক্তি, প্রদর্শন করে তা" প্রতিষ্ঠিত করার জন্য 
সুস্পষ্ট দাবী জানানো হয়। এতে বলা হয়েছিল ঃ “পাকিস্তানের রাস্ট্র- 
ভাষা কি হবে তা" এখন স্থির করার সময় এসেছে । যে ভাষাকেই 
আমরা রাস্ট্রভাষা রাপে গ্রহণ করি, তার আগে আমাদের বিশেষভাবে ভেবে 
দেখতে হবে, কোন্‌ ভাষায় পাকিস্তানের সবচেয়ে বেশী লোক কথা 
বলে। পাকিস্তানের মধ্যে সব থেকে শ্রেষ্ঠ ভাষা কোন্টি, কোন্‌ ভাষায় 
সব থেকে শ্রেষ্ঠ সাহিতা সৃষ্টি হয়েছে এবং কোন্‌ ভাষা ভাব প্রকাশের 
পক্ষে সব থেকে বেশী উপযোগী । ...... যেদিক থেকেই বিবেচনা করা 
যাক না কেন, পাকিস্তানের রাল্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার দাবীই সবচেয়ে 
বেশী। ...... এর মধ্যে দ্যর্থক যদিও কিছু নেই তবু এখানে স্পম্ট করেই 
বলা প্রয়োজন মনে করছি যে, কেবল পূর্ব পাকিস্তানের জন্যই নয়, পশ্চিম 
পাকিস্তান সহ সমগ্র পাকিস্তানেরই রাস্ট্রভাষা হওয়ার দাবী এসং যোগ্যতা 
সবচেয়ে বেশী বাংলা ভাষার ।” 

প্রবন্ধটিতে উদ্দু এবং বাংলা ভাষার গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে একটি 
তুলনামূলক আলোচনা করা হয় এবং উদ্ুকে গ্রান্ট্রভাষা করা হ'লে 
পূর্ব বাংলার ৫ কোটি বাঙালীর পক্ষে তার ফলাফল কি হতে পারে, 


শেখ মুজিব ৮৫ 


সে বিষয়ে স্স্পম্ট ভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। এতে আশঙ্কা 
স্বরূপ দেখানো হয়েছে যে, এর ফলে শিক্ষা, চাকরি প্রভৃতি জীবনের 
সকল ক্ষেত্রে বাঙালীরা চরম ক্ষতির সম্মখীন হবে। পক্ষান্তরে উদ্বু- 
ভ্াষীরা সংখ্যালঘিষ্ঠ হওয়া সত্বেও অধিকতর সম্দ্ধির সুযোগ লাভ 
করবে। উক্ত প্রবন্ধে আরো আশঙ্কা করা হয়েছিল যে, উদ্ুকে রাক্ট্র- 
ভাষা রূপে গ্রহণ করলে আমদের সাহিত্যিক এবং সাংস্কৃতিক অগ্রগতি 
রুদ্ধ হয়ে যাবে। কেনন:, যে ইংরেজী সাহিত্য বাংলা অপেক্ষা বহুগুণে 
উন্নত এবং যার প্রভাবে বাংলা ভাষা ও সাহিতা উত্তরোত্তর সম্বদ্ধি 
লাভ করছিল, উদ রান্ট্রভাষা হ'লে অনিবার্ধভাবেই বাংলা ভাষা সেই 
সযোগ থেকে বঞ্চিত হবে। আর “যে সাহিত্য শ্রে্ঠতর নয়, তার প্রভাব 
পড়বে শ্রে্ভতর সাহিতোর উপর, এবং তার ফলে বাংলা সাহিত্য লাভবান 
না হয়ে বরং ক্ষতিগ্রস্ত হবে।” 

তাছাড়া যে-ইংরেজীকে বাঙালীরা এতকাল বিদেশী ভাষা বলে 
নিজেদের ভাষার অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখবার সমস্ত প্রয়াস চালিয়ে এসেছেন, 
উদ্দু' পাকিস্তানের রাল্ট্রভাষা হ'লে পাকিস্তানী বাঙালীরা হয়তো আর 
তা” রক্ষা করতে পারবে না। তাই উক্ত সম্পাদকীয়তে বলা হয়, “এতে 
এমন সম্ভাবনাও আছে যে, আমরা সম্পূর্ণভাবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে 
বর্জন ক'রে সম্পূর্ণভাবে উদ্€দু ভাষা ও সাহিত্যকে গ্রহণ করবো; বাংলা 
সাহিতোর আসর থেকে আমরা চির বিদায় নেব.,.... যার অর্থ হবে 
আমাদের মৃত্যু ॥” 

ঠিক এ ধরনেরই আশঙ্কার প্রতিধ্বনি করেছিলেন ঢাকার নারায়ণ- 
গঞ্জ থেকে প্রকাশিত কৃষ্টি নামক একটি সংকলনে ডঃ মুহম্মদ এনামুল 
হক। ১৩৫৪ সনের ক তিক সংখ্যায় প্রকাশিত “পূব পাকিস্তানের রাষ্ট্র- 
ভাষার পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ু ও বাংলা" শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি উদুকে ইংরেজীর 
মত “অপরিচিত বিদেশী ভাষা” হিসেবে অভিহিত করে রান্ট্রভাষা হিসেবে এর 
স্বীকৃতির বিরোধিতা করেন এবং বলেন যে, যদি এই প্রস্তাব কার্যকরী হয় 
তা" হ'লে, “পর্ব পাকিস্তানের রান্ট্রীয় সর্বনাশ ঘটিবে। ..-উদ্ু বহিয়া আনিবে 
পূর্ব পাকিস্তানবাসীর”মরণ, রাজনৈতিক, রাস্ত্রীয়, সাংস্চৃতিক ও অর্থনৈতিক 
শ্বত্যু। এই রাস্ড্রীয় ভাষার জুন্র ধরিয়া শাসন, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি 


৮৬ বঙ্গবন্ধু 


সর্ব বিষয়ে পর্ব পাকিস্তান হইবে উত্তর ভারতীয় পশ্চিম পাকিস্তানী উদ্দু- 
ওয়ালাদের শাসন ও শোষণের ক্ষেত্র, যেমন ভারত ছিল ইংরেজী রাষ্ট্রভাষার 
সন্ত্রে ইংরেজদের শাসন ও শোষণের ক্ষেত্র ।” 
[ কৃম্টি, কাতিক, ১৩৫৪, পৃঃ ৩০ ] 
উক্ত প্রবন্ধে তিনি আরো বলেছেন £ “উদ্দুকে পব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা 
রাপে স্বীকার করিয়া লইলে বাংল। ভাষার সমাধি রচনা করিতে হইবে এবং 
সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানবাসীরও জাতি হিসাবে “গোর' দেওয়ার আয়োজন 
করিতে হইবে ।” 

বাঙালী জাতির এই .সম্ভাব্য অপমৃত্যুর হাত ধেকে রক্ষা করার জন্য 
ডঃ এনামূল হক পর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য যথাক্মে বাংলা ও 
উদ্ু উভয়কেই রান্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রস্তাব করেন। এক 
রান্ট্রে একাধিক ভাষা অচল বলে যারা মত প্রকাশ করেন সে সম্পর্কে 
তিনি বলেন, “এই শ্রেণীর ধারণা সাআজ্যবাদের পরিপোষক।” 

[এ পৃঃ ৩২] 
লক্ষণীয়, ডঃ এনামুল হক উভভয় ভাষাকেই স্বীকার করে নিয়েছেন। কিন্তু 
কোন একটি বিশেষ ভাষার দাবীকে এককভাবে অগ্রাধিকার দেন নি। 

এ বক্তব্যেরই প্রতিধ্বনি লক্ষ্য করা যায় ২০শে জুলাই তারিখের 'দৈনিক 
ইন্তেহাদ” পন্রিকায় মাহবুব জামাল জাহেদীর লেখা একটি প্রবন্ধে। 
'পলান্ট্রভাষা বিষয়ক প্রস্তাব নামে লিখিত একটি প্রবন্ধে তিনি বাংলা ও 
উদ্দু উভয়কেই যথাকমে পুব” পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা 
হিসেবে গ্রহণের জন্য প্রস্তাব দেন। ডঃ এনামুল হকের ন্যায় তিনিও 
উদ্ুকে বিদেশী ভাষা বলে অভিহিত করেছেন। অবশ্য প্রদেশদ্বয়ের 
জন্য রাল্ট্রভাষার প্রস্তাব দেয়া হলেও কেন্দ্রীয় সরকারের ভাষা সম্পর্কে 
তিনি সুস্পম্ট বন্তন্ব্য পেশ করতে পারেন নি। 

কবি ফররুখ আহমদ সম্পূর্ণ অন্য কারণে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা 
হিসেবে সমর্থন জানিয়েছিলেন। তাঁর এই সমর্থনের মধ্যে বাঙালী 
জাতীয়তাবোধ বলে কিছু ছিল না। তিনি যতটা ছিলেন বাঙালী, তার 
চেয়েও চের বেশী ছিলেন পাকিস্তানী। পাকিস্তানের মূল উদ্দেশ্য সম্পকে 
তিনি শুধু সচেতনই ছিলেন না, তা" বাস্তবায়নের জন্যও তিনি ছিলেন 


শেখ মুজিব ৮৭ 


সচেম্ট। বলা বাহুল্য, ইসলামী সংস্কৃতি প্রকাশের সুবিধার্থেই তিনি বাংলাকে 
রাষ্ট্র ভাষার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তাঁর বন্তব্যের মধ্যেই এ সত্য ধরা 
পড়ে। আশ্বিন সংখ্যা ১৩৫৪) “সওগাত*এ পাকিস্তান ৪ রাল্ধ্রভাষা ও 
সাহিত্য” শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, “বাংলা ভাষার পরিবর্তে অন্য ভাষাকে 
পুর্ব পাকিস্তানের রাস্ট্রভাষা হিসাবে গ্রহণ করলে এই দেশে ইসলামী 
সংস্কৃতিকে হত্যা করা হবে।” 

ফররুখ আহমদ এবং তীর ন্যায় উগ্র ইসলামগন্থীরা বাংলাকে 
সমর্থন করেছিলেন এই কারণে যে, বাংলাদেশে যদি ইসলামী সংস্কৃতির 
বিকাশ সাধন করতে হয়, তবে বাংলা ভাষার মাধ্যমেই তা' করতে হবে। 
বাংলা ভাষাকে বজন করে তা” বাস্তবায়ন করা দুরূহ কার্য হবে। তথাপি যে 
কারণেই তারা সমর্থন করুন, এই সমর্থন নিঃসন্দেহে প্রগতিবাদী সমাজকে 
সাহায্য করেছে। এ দিক থেকেই ফররুখের একটি উক্তি সেদিন অভিনন্দিত 
হয়েছিল ৪ 

“গণতান্ত্রিক বিচারে বেখানে সমগ্র পাকিস্তানের রাল্জ্রভাষা বাংলা হওয়া 
উচিত, সেখানে পূর্ব পাকিস্তানের রান্ট্রভাষাকে পর্যন্ত যারা অন্য একটি 
প্রাদেশিক ভাষায় রূপায়িত করতে চান তাদের উদ্দেশ্য অসৎ। পর্ব 
পাকিস্তানের সকল অধিবাসীর সাথে আমিও এই প্রকার অসাধু প্রতারকদের 
বিরুদ্ধে আমার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি |” 


[ সওগাত, আমিন, ১৩৫৪ ] 


আগেই বলা হয়েছে যে, উদু' ভাষার দাবীদাররা বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে 
অপপ্রচার চালাতে গিয়ে বাংলাকে খহন্দুর ভাষা" এবং এহন্দু-সংস্কৃতি ও 
পৌত্তলিকতার ভাষা" বলে অভিহিত করেছেন। উদ্দুভাষীদের এই অগ- 
প্রচারের পরিপ্রেক্ষিতে ২৭শে জুলাই ১৯৪৭) তারিখের 'দৈনিক ইত্তেহাদ? 
পন্রিকায় মোহাম্মদ আবদুল হক উউদ্দু রাষ্ট্রভাষা হলে” শীর্ষক প্রবন্ধে 
লিখেছেন £ “পাকিস্তানে এই মানসিকতার প্রসার ঘটার সম্ভাবনা আছে, 
এবং প্রসার ঘটলে বাঙালী মুসলমান হয়তো একদিন বাংলাকে বর্জন 
করে উদ্ুকেই মাতৃভাষা রূপে গ্রহণ করে বসতে পারে। কিন্ত বাংলা 
ভাষা হিন্দুর ভাষা নয়, হিন্দু-মুসলমানের মিলিত ভাষা এবং হিন্দুর 
চেয়ে বাঙালী মুসলমানের সংখ্যাই বেশী। এককালে এ ভাষার প্রতি 


৮৮ বঙ্গবন্ধু 


ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বিদ্বেষ ছিল, মুসলিম রাজশক্তিই একে লালন করে 
সম্মানের আসন দিয়েছে । পৌস্তলিকতা কোনো ভাষার স্থায়ী লক্ষণ বা 
একমান্র লক্ষণ নয়, কোন্‌ ধর্মাবলম্বী লেখক, কোন্‌ ভাষায় কি পরিমাণে 
লিখেছেন, তার উপরই নির্ভর করে সে ভাষায় কোনো বিশেষ ধর্মের 
প্রভাব কতখানি । অন্যথায় কোনো ভাষাই, কোনো ভাষা থেকে পবিভ্রতর 
বা অপবিভ্রতর নয়।” 

১৩৫৪ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত “মাসিক সওগাত” এ 'রান্ট্রভাষা 
ও পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা” শীর্ষক একটি প্রবন্ধে কাজী মোতাহার হোসেন 
উভয় প্রদেশের জন্য পৃথক পৃথক রাষ্ট্রভাষা না করে বরং সমগ্র পাকি- 
স্তানের জন্যই উদ্দু ও বাংলাকে রান্ট্রভাষা হিসেবে প্রচলন করার প্রস্তাব 
দেন। নতুবা, “বরতমানে যদি গায়ের জোরে উদ্দুকে বাঙালী হিন্দৃ- 
মুসলমানের উপর রান্ট্রভাষা রূপে চালাবার চেস্টা হয়, তবে সে চেস্টা ব্যর্থ 
হবে। কারণ ধুমায়িত অসন্তোষ বেশী দিন চাপা থাকতে পারে না। 
শীবুই তা" হ'লে পূর্-পশ্চিমের স্ঘন্ধের অবসান হবার আশঙ্কা আছে ।” 

কিন্ত এতদসত্ত্বেত কোন কোন মুসলমান লেখক উদু'র পক্ষে ওকালতি 
করেছেন। এ বিষয়ে "সওগাতের” ভুমিকা ছিলো দুঃখজনক । যদিও এই 
পত্রিকায় কতিপয় লেখক বাংলা ভাষার পক্ষে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, তথাপি 
সওগাতের সম্পাদকীয় নীতি ছিল উদর সপক্ষে । সওগাত প্রথম থেকে 
শেষাবধি এই নীতিই অনুসরণ করে এসেছে। অবশ্য সওগাতগোজ্ঠী 
বাংলাকে একেবারে অস্বীকার করেন নি, তবে পূর্ব পাকিস্তানের রান্ট্রভাষা 
ও শিক্ষার স্বাভাবিক বাহন হিসেবে বাংলাকে গ্রহণের পক্ষে তারা মত 
দিয়েছেন। পক্ষান্তরে তারা কেন্দ্রীয় সরকারের সরকারী ভাষা ও আন্তঃ- 
প্রাদেশিক রাক্ট্রভাষা হিসেবে উদ্দু'র প্রস্তাব করেছেন। সওগাতের পৌষ 
১৩৫৪) সংখ্যায় মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর "শিক্ষার কথা” প্রবন্ধে এই 
বক্তব্যের সোচ্চার অভিব্যত্তিৎ লক্ষ্য করা যায়। এখানে উল্লেখ করা 
প্রয়োজন ষে, সে সময় সওগাতের সম্পাদকীয় লিখতেন উত্ত” প্রবন্ধেরই 
লেখক মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী। শ্ুধ সে সময়ই নয়, পরবতীকালে 
ভাষা আন্দোলন যখন কতকটা সকিয় আকার ধারণ ,করতে চলেছিল, 
তখনও এই পর্িকা দুঃখজনকভাবে উদর সপক্ষে প্রচার চালিয়ে- 


শেখ মুজিব ৮৯ 


ছিলেন। ১৩৫৪ সনের চৈন্ত্র সংখ্যায় সওগাত সম্পাদক তার সম্পাদকীক্মতে 
লিখেছিলেন ঃ 

“উদ্দূকে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ও আন্তঃপ্রাদেশিক রান্ট্রভাষারপে গ্রহণ 
করা হইতেছে এবং সমগ্র পাকিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থায় বাধ্যতামূলক করা 
সঙ্গত হইবে। ইংরেজীর স্থলে উদ্ুই অদূর ভবিষ্যতে পাকিস্তানের সাধারণ 
ভাষা। (0.177908 19008) হইবে এবং হওয়া উচিতও।” 

[পৃঃ ২৩৯] 
বলা বাহুলা, সওগাতের এই উদ্বুপ্রীতির পেছনে যে কারণ বর্তমান 
ছিল, তা" হ'ল ইসলামী সংস্কৃতির প্রতি তাদের অস্বাভাবিক দুর্বলতা । 
তাদের ধারণা ছিল যে, উদ্দু ইসলামী টিস্তাধারায় সমৃদ্ধ এবং এটি 
একটি অভিজাত মুসলিম সম্পদায়ের ভাষা । এ ভাষার সম্মান তাদের 
কাছে কতকটা আরবীর মতই। তাই ইসলামী জাতীগ্রতাবাদে উদ্ধদ্ধ 
হয়েই তারা প্রমন প্রচারে সচেম্ট হয়েছিলেন। এদিকে ঢাকাতেও 
রান্ট্রভাষা সংকান্ত আলোচনা ধীরে ধীরে একটি প্রতিকিস়্া হৃষ্টি করতে 
থাকে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পৃবেই ঢাকার প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী ও ছান্ত 
সমাজ উদুকে চাপিয়ে দেবার মাধ্যমে একটি অকল্যাণের পূর্বাভাস 
সতর্কতার সংগে লক্ষ্য করতে থাকেন। 

১৯৪৭ সালের ওরা জুন ল মাউন্ট ব্যাটেনের রোয়েদাদ ঘোষণার পর 
মুসলিম লীগের বামপন্থী কমীদের উদ্যোগে ঢাকায় জুলাই মাসে 'গণ- 
আজাদী লীগ" নামে একটি ক্ষুদ্র সংগঠন গঠন করা হয়। ঢাকাস্থ মুসলিম 
লীগের নেতা কমরুদ্দিন আহমদ কত ক গণ-আজাদী লীগের আশুদাবী 
কর্মসূচী শীর্ষক ম্যানিফেস্টোতে সুস্পম্টভাবে ঘোষণা করা হয় £ 

“রাজনৈতিক স্বাধীনতার কোন মল্যই নাই, যদি সেই স্বাধীনতা 
জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি আনয়ন না করে, কারণ অর্থনৈতিক মুক্তিগ 

ব্যতীত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতি সম্ভব নয়। 
টি সুতরাং আমরা স্থির করিয়াছি পূর্ব পাকিস্তানের 
জনগণের অথনৈতিক মুত্তিদর জন্য আমরা সংগ্রাম 


চালাইয়া যাইতে হাকিব।” 
[আ।শুদাবী কর্মসুজী, পৃঃ ১] 


৯০ বঙ্গবন্ধু 


আরো বলা হয় ঃ 
“বাংলা আমাদের রান্ট্রভাষা। এই ভাষাকে দেশের যথোপযষোগী 
করিবার জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বাংলা হইবে পুব 
পাকিস্তানের রাল্ট্রভাষা ।” 
গণ-আজাদী লীগের সাথে জনাব তাজউদ্দিন আহ মদ প্রত্যক্ষভাবে 
জড়িত ছিলেন এবং পরবতীকালে শেখ মুজিব কলকাতা থেকে এসে 
প্রত্যক্ষভাবে এই জাতীয় আন্দোলনে সমর্থন জানাতে থাকেন। এগণ- 
আজাদী লীগ” একটি দল হিসেবে মূলতঃ নাগরিক অধিকার সংকান্ত 
বিষয়েই কাজকর্ম সীমাবদ্ধ রেখেছিল। ১৯৫০ সালে এর নাম পরি- 
বতিত হয়ে দীড়ায় “সিভিল লিবাটি'জ লীগ" । কিন্ত্র নানা কারণে এই 
দল একটি শক্তিশালী দল হিসেবে দাঁড়াতে ব্যর্থ হয়। 
ওদিকে আবার ঠিক এই মুহ্তেই আলাীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য 
ডক্টর জিয়াউদ্দিন আহমদ উদু'কে রান্ট্রভাষা করার সপক্ষে অভিমত 
ভাষার প্রশ্নে ডকটর ব্যস্ত করলে বাঙালী বৃদ্ধিজীবীদের মধ্যে প্রবল প্রতি- 
মুহম্মদ শহীদুল্লাহ র কিয়ার সৃষ্টি হয়। ডক্টর জিয়াউদ্দিন এই বিতর্কের 
অভিমত সনত্রপাত করেন ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে । তীর এই 
অভিমত প্রকাশিত হবার পর পরই ১৩৫৪ সনের ১২ই শ্রাবণ সংখ্যায় 
দৈনিক আজাদে ডক্টর মৃহম্মদ শহীদুল্লাহ, “পাকিস্তান রা্ট্রভাষা' শীর্ষক 
একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এতে তিনি বলেন ঃ 
“বাংলাদেশের কোট ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার পরিবতে উদ্ু বা 
হিন্দী ভাষা গ্রহণ করা হইলে, ইহা রাজনৈতিক পরাধীনতারই নামান্তর 
হইবে। ডক্টর জিয়াউদ্দিন আহমদ পাকিস্তানের প্রদেশসমূহের বিদ্যালয়ে 
শিক্ষার বাহনরূপে প্রাদেশিক ভাষার পরিবতে উদ্দু ভাষার সপক্ষে যে 
অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন আমি একজন শিক্ষাবিদরূপে উহার তীব্র প্রতি- 
বাদ জানাইতেছি। ইহা কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ও নীতি বিরোধীই নয়, 
প্রাদেশিক স্বায়ত্শাসন ও আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের নীতি বিগহিতও বটে।” 
[ “আমাদের ভাষা সমস্যা”, রেনেসাস পাবলিকেশন, গ্ঃ ৩৪---৩৫] 
অবশ্য একজন বিশিষ্ট ভাষাবিদ ও পণ্ডিত ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, 
ষে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে শুধুমান্ততর বাংলার দাবীই তুলেছিলেন 


শেখ মুজিব ৯১ 


তাই নয়, ভাষা হিসেবে উদ্ু যে রাল্ট্রভাষা অর্জন করতে পারে না এ 
কথাও যুক্তিসহ প্রমাণ করেছিলেন। উদ” একটি ব্যবহারিক ভাষা 
হিসেবে শুধু জনগণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারে, জাতীয় শিক্ষা 
বা রান্ত্রীয় কাজে ব্যবহাত হতে পারে না। 

ডক্টর শহীদুল্লাহ র মতে বাংলা সমস্ত পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষ 
হবার দাবীদার এবং পূর্ব বাংলার সমগ্র কাজে এই ভাষা ব্যবহাত হওয়া 
বাঞ্ছনীয়। শুধু তাই নয়, বাংলার সাথে সাথে বৈকল্পিক ভাষা হিসেবে 
আরবী ও ইংরেজী গ্রহণের পক্ষেও তিনি মত দেন। 

ডক্টর শহীদুল্লাহ আরবীর পক্ষে মত প্রকাশ করেছিলেন বলে তাঁকে ভুল 
বুঝবার অবকাশ আছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, সবার উধ্র্বে তিনি 
বাংলাকেই স্থান দিয়েছিলেন। কিন্তু যদি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মযাদা থেকে 
বঞ্চিত করা হয় তবে শুধুমান্ত্র সে ক্ষেত্রেই আরবীর পক্ষে তিনি ওকালতি 
করেছিলেন। আর তিনি এই ম্বৃক্তি দাড় করিয়েছিলেন উদ্দুকে প্রতিরোধ 
করার জন্য। উদ" রান্ট্রভাষা হলে ভারতাগত পশ্চিমা এবং পশ্চিম পাকি- 
স্তানীরা বাঙালীদের চেয়ে অনেক এগিয়ে ষাবে-উদ্ু এদের অনেকেরই 
মাতৃভাষা এবং পশ্চিম পাকের লোকের পক্ষে উদ্দু শেখা সহজ । অন্যপক্ষে 
আরবী রান্ট্রভাষা হ'লে বাঙালী ও পশ্চিম পাকিস্তানী উভয়ের জন্যই তা? 
হবে একটি বিদেশী ভাষা- কারো বিশেষ সুবিধা ভোগের প্রশ্ন উঠবে না। 

এ ছাড়া ডক্টর শহীদুলাহ্‌ মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, আরবী 
বেহেস্তের রাল্ট্রভাষাও বটে। মৃত্যুর পরেও এ ভাষার আবেদন চিরম্তন। 
অন্যপক্ষে মধ্যপ্রাচ্যের অনেকগুলো দেশের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে 
হ'লে উদ্দুর চেয়ে আরবীর প্রয়োজন অনেক বেশী । মোটামুটি এই সব 
যুক্তিই ডক্টর শহীদুল্লাহ্‌র চেতনাকে পরিচালনা করেছিল। কিন্তু মনে 
রাখতে হবে যে বাংলাকে তিনি সবার ওপরে স্থান দিয়েছিলেন এবং 
বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করবার জন্য তিনি সেদিন সমগ্র বাংলা ভাষার 
ছাত্রদের সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে আহখান জানিয়েছিলেন। সেদিন তার 
ন্যায় অনমনীক্ন ব্যক্তিত্বের নেতৃত্ব বাংলা ভাষার আন্দোলনকে বহুলাংশে 
সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল । কোন প্রলোভন বা ভয় তাঁকে 
এই সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারে নি। 


৯২২ বব 


পূর্বেই বলা হয়েছে, রান্ট্রভাষা আন্দোলনের প্রাথমিক স্তরে উগ্র 
ইসলামপন্ছীদের অনেকেই নানাবিধ কারণে বাংলা ভাষার সপক্ষে 
জোরালোভাবে কাজ করেছেন। এদের মধ্যে(তমদ্দুন মজলিশের কর্মকর্তা 
ও কমীদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । শেখ মুজিব এই মজলিশকে 
রান্ট্রভাষা সংকান্ত বহু কাজে সাহায্য ও সমর্থন দান করেন। 

এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় ছাত্র এবং অধ্যাপকের উদ্যোগে 
নিজেদের সাংস্কতিক অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখবার ;উদ্দেশ্যে ১৯৪৭ সালের 
১লা সেপ্টেম্বর ঢাকায় তমদ্দুন মজলিশ নামে একটি সাংস্কুতিক সংস্থা 

গঠিত হয়। এই মজলিশ ৷ থেকে ১৯৪৭ সালের ১৫ই 
জমন্দুন মজলিশ সেপ্টেঘর তারিখে প্রকাশিত পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা 
“বাংলা না উদ্ু'--এই শীর্ষক একটি পুস্তিকায় কাজী মোতাহার হোসেন, 
আবুল মনসুর আহমদ এবং আবুল কাশেম বাংলা ,ভাষাকে রাক্ট্রভাষা 
হিসেবে গ্রহণের জন্য জোরালো ভাষায় বক্তব্য পেশ করেন এবং 
প্রয়োজনবোধে দেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে তুলতে আহবান জানান। 
উদ্ত* পুস্তিকার প্রবন্ধগুলোতে নানা খুকি দ্বারা প্রমাণ করা হস্স ষে, বাংলা 
ভাষা পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হওয়ার উপযুক্ত 
তমচ্দুন মজলিশের পুত্তিকার্টির মুখবন্ধে তমদ্দুন মজলিশের একটি প্রস্তাব 
সম্মিবেশিত হয়। প্রস্তাবটিতে বলা হয়েছিল £ 
১। বাংলা ভাষাই হবে-_ 
(ক) পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষার বাহন ॥ 
খে) পূর্ব পাকিস্তানের আদালতের ভাষা; 
গে) পূর্ব পাকিস্তানের অফিসাদির ভাষা । 
২। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের রাল্ট্রভাষা দুটি--_বাংলা ও উদ্দু। 
৩। বাংলাই হবে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা বিভাগের প্রথম ভাষা । 
(কে) পূর্ব পাকিস্তানের শতকরা একশ” জনই এ ভাষা শিক্ষা করবেন। 
থে) পূর্ব পাকিস্তানের উদ্দু হবে দ্বিতীয় ভাষা বা আন্তঃপ্রাদেশিক 
ভাষা । পাকিস্তানের অন্যান্য অংশে চাকুরী ইত্যাদি কাজে খারা 
নিষৃক্ত হবেন শুধু তারাই এ ভাষা শিক্ষা রুরবেন। ইহা পূর্ব 
পাকিস্তানের শতকরা ৫ হতে ১০ জন শিক্ষা করলেও চলবে। 


শেখ মুজিব ৯৩ 


মাধ্যমিক স্কুলে উচ্চতর শ্রেণীতে এই ভাষা দ্বিতীয় ভাষা 
হিসাবে শিক্ষা দেওয়া যাবে। 

গে) ইংরেজী হবে পাকিস্তানের তুতীয় ভাষা বা আন্তজাতিক ভাষা । 
পাকিস্তানের কর্মচারী হিসাবে যারা পৃথিবীর অন্যান্য দেশে 
চাকুরী করবেন বা খারা উচ্চতর বিক্তান শিক্ষায় নিয়োজিত 
হবেন, তারাই শুধু ইংরেজী শিক্ষা করবেন। তাদের সংখ্যা প্ব 
পাকিস্তানের হাজারকরা ১ জনের চেয়ে কখনো বেশী হবে না। 

ঠিক এই নীতি হিসাবে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলিতে (স্থানীয় ভাষার 

দাবী না উঠলে) উদ্দু প্রথম ভাষা, বাংলা দ্বিতীয় ভাষা আর ইংরেজী 

তৃতীয় ভাষার স্থান অধিকার করবে। 

৪। শাসন কার্য ও বিজান শিক্ষার সুবিধার জন্য আপাততঃ কয়েক বৎসরের 
জন্য ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই পূর্ব পাকিস্তানের শাসনকার্ষ 
চলবে। ইতিমধ্যে প্রয়োজনানুষায়ী বাংলা ভাষার সংস্কার সাধন করতে 
হবে। দেশের শক্তির যাতে অপচয় না হয় এবং যে ভাষাতে দেশের 
জনগণ সহজে ও অল্প সময়ে লিখতে, শিখতে ও বলতে পারে সে ভাষাই 
হবে রাষ্ট্রভাষা । এই অকাট্য যুক্তিই উপরোক্ত প্রস্তাবের প্রধান ভিত্তি। 

[ পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উদ্দু পৃঃ ৩-৪] 
পরবর্তীকালে এই তমদ্দুন মজলিশ যদিও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন 
থেকে দূরে সরে গিয়েছিল তবু ভাষা আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়ে এর 
ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয় । মুসলিম সংস্কৃতি বলতে যে আরবীয় সংস্কু- 
তির চিন্তা এদের মনে ছিল বাংলা জাতীয়তাবাদ চেতনা প্রকট হবার 
সাথে সাথে তার সাথে তাদের গরমিল দেখা দিল। স্বাভাবিকভাবেই 
বাংলা জাতীয়তাবাদ আন্দোলনে এরা আর সকিয় অংশ গ্রহণ করতে 
পারলেন না। যাহোক, ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে তমদ্দুন মজলি- 
শের উদ্যোগে ফজলুল হক হলে ভাষার প্রশ্ন আলোচনার জন্য এক সভার 
আয়োজন করা হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন তৎকালীন পু 
পাকিস্তান সরকারের মন্ত্রী হাবিবুল্লাহ বাহার চৌধুরী । সভায় যারা 
বক্তা করেন তাদের মধ্যে ছিলেন কবি জসীম উদ্দীন, কাজী মোতাহার 
হোসেন, আবুল কাশৈম এবং কয়েকজন মন্ত্রী। 


৯৪ বঙ্গবন্ধু 


এ সময়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ফজলুর রহমান করাচীতে বসে বাংলা ভাষা 

সম্পর্কে কয়েকটি আপত্তিকর মন্তব্য করেন। এতে বাংলা ভাষা- 

ভাষীদের আত্মসম্মানে আঘাত লাগে। ফলে মজলিশের 

দিল ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে বাঙালীরা একাজ্মতাবোধ করে। 

তারা আস্তে আস্তে ইউনিভাসিটির নিকটস্থ মজলিশের 

অফিসে আসতে শুরু করে। “এই অফিসেই মজলিশ কর্মীদের এক 

বৈঠকে প্রথম রান্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। তদানীন্তন 

মজলিশ কম্ী বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক নূরুল হক ভূঞা সংগ্রাম 
পরিষদের প্রথম কনভেনর নির্বাচিত হন।” 

[ সৈনিক, ২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৩,শ হীদ সংখ্যা, পৃঃ ৫-৬] 

এই সংগ্রাম পরিষদের কর্মীরা প্রথমে ফজলুর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ 

করলে এক তুমুল বিতর্কের স্থম্টি হয়। মন্ত্রী কর্মীদের সঙ্গে কতকটা 

অসম্মানজনক ভাষা ব্যবহার করেন। 

১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে উক্ত সংগ্রাম পরিষদ বাংলা ভাষার 
দাবী ক্তাপক একটি স্মারকলিপিতে স্বাক্ষর সংগ্রহ শুর করে এবং 
কয়েক হাজার স্বাক্ষরসহ সেটি সরকারের নিকট প্রেরিত হয়। এ 
ব্যাপারে অন্যান্যদের মধ্যে শেখ মুজিবও অক্লান্ত পরিশ্রমে ব্রতী হন। 

অতঃপর সংগ্রাম পরিষদের এই আন্দোলনকে দাবিয়ে রাখার জন্য 
রএভীোরা সরকার সবাত্মক প্রচেষ্টা চালান। সরকারের এই হীন 
দাবিয়ে রাখতে প্রচেম্টার বর্ণনা দিতে গিয়ে ১৯৫৩ সালের শহীদ 

সরকারী অপচেষ্টা সংখ্যা (২১শে ফেব্রু য়ারী ) “সৈনিক” লিখেছেন £ 

«আন্দোলন এইভাবে দানা বাঁধিয়া গড়িয়া উঠার সঙ্গে সঙ্গে ইহাকে 
মূলেই পণ্ড করিয়া দিয়া ইহার মধ্য দিয়া স্বার্োদ্ধারের জন্য জোর চেস্টা 
হইতে থাকে । সরকারী এজেন্ট বলিয়া সন্দেহ করা হইয়াছিল এমন 
কয়েকজন লোক বড় বড় সংগ্রামী কথা বলিয়া সংগ্রাম পরিষদে 
চুকিবার চেষ্টা করিতে থাকে-_তাহারা নানা রকম অবাস্তব কথা 
তুলিয়া ছান্র ও কমীদের মধ্যে বিরোধ ও বিভেদ সুম্টির পয়াস পায়। 
অন)দিকে কয়েকজন এম. এল. এ. এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করিয়া 
মন্ত্রিত্ব পাইবার জন্য মাতিয়া উঠেন। ইহাদের অনুসারী বহু ছান্ত্ও 


শেখ মুজিব ৯৫ 


এই কার্ষে নিযুক্ত হইয়া ভাষা আন্দোলনকে তলাইয়া দিয়া ইহাকে মন্ত্রিত্ব 
সঙ্কট আন্দোলনে পরিণত করার জন্য ইহারা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যায়। 
বলা বাহুল্য, কিছুদিন আগেও ইহারা ভাষা আন্দোলনকে অবাঞ্ছিত বলিয়া 
মনে করিতেন। এই সময় বড় বড় বজ্ঞতা দিয়া মোহাম্মদ আলী সাহেব, 
তোফাজ্জল আলী সাহেব ও নসরল্লাহ. সাহেব প্রভৃতি এম. এল. এ. 
বাংলাভক্ত হইয়া ছাত্রদের মধ্যে খুবই জনপ্রিয় হইয়া উঠেন। 

তৃতীয় আর একদল এই আন্দোলনকে স্যাবোটাজ করার চেষ্টা 
করে। বলা বাহুল্য, ইহারা কমবেশী ছাত্র ফেডারেশনের সভ্য ছিল। 
এতদিন ইহারা কোন কাজেই আগাইয়া আসে নাই। অথচ আন্দোলন 
যখন বেশ জমিয়া উঠিয়াছে তখন ইহারা গোপনে পাকিস্তান বিরোধী 
ও ধ্বংসাত্মক কয়েকটি হ্যাশুবিল ও পোস্টার দিয়া জনগণকে আন্দোলন 
বিরোধী করিয়া তোলে । জনসাধারণ তখন সন্দেহ করিতে আরম্ভ করে 
যে, এই আন্দোলন নিশ্চয়ই ভারতের প্ররোচিত। এমনও হইয়াছে যে, 
কয়েকজন ছাত্র ফেডারেশন কমাঁকে উত্তরবঙ্গে প্রচারের জন্য যাতায়াত 
খরচ দিয়া পাঠানো হইয়াছিল । কিন্ত এ কর্মীরা ভাষা আন্দোলনের জন্য 
তো কোন কাজই করে নাই, বরং সেই টাকার কোন হিসাবও দিতে 
পারে নাই। 
অপূর্ব মিলন £ 

এইভাবে সরকারী গুপ্তচর, মন্ত্রিতলোভীরা এবং তথাকথিত প্রগতি- 
শীলরা এক জোট বাঁধিয়া ভাষা আন্দোলনকে স্যাবোটাজ করার কাজে 
লাগিয়া যায়। এবং নানারূপ অবান্তর প্রচার করিয়া জনমত বিভ্রান্ত 
করার চেম্টা করে। অনেক এম. এল. এ. বড় বড় কথা বলিয়া নেতা 
হইয়াছেন এবং তাহারা আন্দোলনের সুযোগে রান্ট্রদ্ূতের পদ বা মন্ত্রিত্ব 
লাভ করেন জেনাব মোহাম্মদ আলী ও জনাব তোফাজ্জল আলী সাহেব)। 
ইহারাই মন্ত্রিত্ব পাইয়া প্রকাশ্যভাবে বাংলার বিরদ্ধাচরণ করিতেও লঙ্জা-. 


বোধ করেন নাই।” 
[ সৈনিক, শহীদ সংখ্যা, ২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৩, গঃ ৫-৬] 


এদিকে প্রগতিবাদী ও বাঙালী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী যুবকগণ কিন্ত 
ধীরে ধীরে নিজেদের সংঘবদ্ধ করতে থাকেন। সেদিন গণতান্ত্রিক 


৯৬ বলব 


যুবলীগ এবং মুসলিম ছাত্রলীগ এই দুই যুব প্রতিষ্ঠান গঠন ও যুব 
সমাজে অসাম্পদায়িক রাজনীতির মাধ্যমে পূর্ব বাংলার অধিকার অর্জনের 
প্রয়াসে অন্যান্যদের মধ্যে শেখ মুজিব ও তাজউদ্দিন আহমদের ভূমিকা 
ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । শেখ মুজিব ছিলেন মুসলিম ছাত্রলীগের 
প্রতিষ্ঠাতা । 
প্রতিষ্ঠার স্বল্পকালের মধ্যেই ছাত্রলীগ দুটো দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। 
শাহ আজিজুর রহমান এই দলটিকে মুসলিম লীগের লেজুড় হিসেবে 
ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন এবং এর মধ্যে সাম্প্দায়িক চরিত্রকে 
প্রাধান্য দেবার চেষ্টায় ব্রতী হয়েছিলেন। সারা জীবন অসাম্পুদায়িক 
নীতির উপাসক শেখ মুজিব এতে বাধা প্রদান করেন এবং পরিণামে এই 
দল দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। শেখ মুজিব, আজিজ 
রে আহমদ, কাজী গোলাম মাহবুব প্রমুখ ব্যক্তির নেতৃত্বে 
পর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ” বলে একটি নতুন 
ছাত্র প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। এর আহ্বায়ক নির্বাচিত হন মিঃ নঈমুদ্দিন। 
ভাষা আন্দোলনে এই দল একটি বৈপ্লবিক ভূমিকা পালন করে। তমদ্দুন 
মজলিশের সাথে হাত মিলিয়ে সংগ্রাম পরিষদ গঠনের ও এই আন্দোলনকে 
একটি সাবিক ছাত্র ও গণ-আন্দোলনে উন্নীত করতে “পূর্ব পাকিস্তান 
মুসলিম ছাত্রলীগ” সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল। প্রথমদিকে কতকগুলো 
রাজনৈতিক কারণে ছাত্রলীগের নামের পূর্বে “মুসলিম' শব্দটি ব্যবহার 
করলেও এই ছাত্র প্রতিষ্ঠান সাম্পুদায়িক রাজনীতির ঘোরতর বিরোধী 
ছিল। পরবর্তীকালে সুযোগ বুঝে শেখ মুজিবের নেতৃত্বেই এই "মুসলিম" 
শব্দটি তুলে দিয়ে 'পূর্ব পাকিস্তান ছান্ত্লীগ' নামে দলটির নামকরণ 
করা হয়। বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদ আন্দোলনে ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার 
কার্যকমে এই ছাত্রদলের ভূমিকা অত্যন্ত গৌরবোজ্জ্বল। 
যেমন দেশে একটি সুষ্ঠু যুব আন্দোলন গড়ে তুলতে, তেমান বাংলা 
ডাষাকে তার যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে শেখ মুজিবের 
অক্লান্ত নেতৃত্ব বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে। ১৯৪৭ সালের ৫ই 
ডিসেম্বর পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের সরকারী বাসভবন 
তৎকালীন বর্ধমান হাউসে এবং বর্তমান বাংলা একাডেমীতে বঙ্গীয় 


শেখ মুজিব ৯৭ 
৭. 


প্রাদেশিক মুসলিম লীগের ওয়াকিং কমিটির একটি বৈঠক বসে-. 
প্রধানতঃ ভাষার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণই এই বৈঠকের ম্ল উদ্দেশ্য 
ছিল। বৈঠক চলাকালে ছান্র ও বুদ্ধিজীবীদের একটি মিছিল সেখানে 
বাংলা ভাষার দাবী জানিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। অন্যান্যদের মধ্যে শেখ 
মুজিবও এই মিছিলের নেতৃত্ব দান করেন। 

১৯৪৮ সালের জানুয়ারী মাসে প্রতিকিয়াশীল পুঁজিবাদী ও সাম্পরদায়ি- 
কতার দোষে দুষ্ট মুসলিম লীগের কতৃত্বকে খর্ব করার উদ্দেশ্যে 
ব।মপন্থী কমাঁরা ঢাকা শহরে একটি কমা সম্মেলন আহবান করেন। 
ওয়ার্কার্স ক্যাম্প নামে এই সম্মেলন মুসলিম লীগের সাবেক অফ্রিস 
১৫০ নম্বর মোগলট্রুলিতে কয়েকদিন ধরে অনুষ্ঠিত হয়। শেখ মুজিব 
এই সম্মেলনে নেতৃত্ব দান করেন এবং বাংলা দেশের মানুষের সাবিক 
স্বার্থে দেশের যুবশভ্তি ও বামপন্থীদের সংঘবদ্ধ করতে কতকগুলো 
'বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এ বছর অর্থাৎ ১৯৪৮ সালের ২৩শে 
ফেব্রুয়ারী পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন শুরু হয়। ইংরেজী 
ও উদ্দুর সাথে বাংলাকেও গণপরিষদের ভাষা হিসেবে 
গ্রহণের প্রস্তাব করেন শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। তার এই 
প্রস্তাবের সমর্থনে কয়েকজন সদস্যও বক্ততা দেন। কিন্তু 
এই প্রস্তাবকে কেন্দ্র ক'রে তুমুল বিতকের সৃষ্টি হয়। প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং 
লিয়াকত আলী খান পর্যন্ত ন্যায়সঙ্গত প্রস্তাবের কঠোর বিরোধিতা 
করেন এবং বাংলা ভাষার গুরুত্ব রদ্ধিতে তিনি তার ভাষণে হিন্দু প্রাধান্যের 
সূত্র সন্ধান করেন। তিনি বলেন £ 

“প্রথমে এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নির্দোষ বলিয়া আমি ভাবিয়াছিলাম। 
কিন্তু বর্তমানে মনে হয় পাকিস্তানের অধিবাসীদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি 

করা এবং একটি সাধারণ ভাষার দ্বারা এক্যসৃন্র 
ব।ংলাভাষার প্রশ্ে রি 
লিয়াকত আলীর স্থাপনের প্রচেষ্টা হইতে মুসলমানদের বিচ্ছিন্ন করাই 
টার এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য ।” 


প্রথম গণপরিষদ 
অধিবেশন 


[ নওবেলাল, ৪ঠা মার্চ, ১৯৪৮] 


বলা বাহুল্য, লিয়াকত আলী খানের বজ্ঞতায় হিন্দু সদস্যদের প্রতি 
সুস্পম্ট কটাক্ষপাত বিদ্যমান। 


১৮ বঙ্গবছা 


এ অধিবেশনে পূব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন উদ্দুর সপক্ষে 
একটি উভ্ভট রায় প্রকাশ করেন। তিনি বলেনঃ “পূর্ব পাকিস্তানের 
খাজা নাজিমুদ্দিন অধিকাংশ অধিবাপীরই এই মনোভাব যে একমাত্র 
মন্তব্য উদ্ুকেই রাল্ট্রভাষারাপে গ্রহণ করা যাইতে পারে।” 
[ নওবেলাল, ৪ঠা মাচ, ১৯৪৮ ] 
২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪৮ তারিখে অনুষ্ঠিত গণপরিষদে প্রদত্ত খাজা 
নাজিমুদ্দিনের এই বক্তার ফলে পূর্ব বাংলায় তীব্র প্রতিকিয়ার সৃষ্টি 
হয়। প্রদেশের নেতৃস্থানীয় পন্রিকা দৈনিক আজাদ ২৭শে ফেব্রুয়ারী 
“বাংলা ভাষা ও পাকিস্তান" শীর্ষক এক সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করেন ঃ 
“খাজা সাহেব কবে রান্ট্রভাষার ব্যাপারে পূব পাকিস্তানের অধি- 
বাসীদের গণভোট গ্রহণ করিলেন, তাহা আমরা জানি না। আমাদের 
ূ মতে, তার উপরোক্ত উত্তিণ মোটেই সত্য নয়। আমরা 
ভি বিশ্বাস করি, গণভোট গ্রহণ করিলে বাংলা ভাষার পক্ষে 
টা শতকরা ৯৯ ভোটের বড় কম হইবে না। এ অবস্থায় 
এমন গুরুতর ব্যাপারে তিনি (খাজা নাজিমুদ্দিন) এইরূপ একটি 
দায়িত্বহীন উক্তি করিয়া শুধু পূর্ব পাকিস্তানের মৌলিক স্বার্থেরই ক্ষাতি 
করেন নাই, এদেশবাসীর পক্ষে আপন প্রতিনিধিত্বের অধিকারের মর্যাদা- 
কেও ক্ষু্র করিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের মোলিক স্বাথকে এভাবে 
বিকাইয়া দেওয়া কি এতই সহজ ?” 
মুসলিম লীগ শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম 
রান্ট্রভাষা নয়, এমনকি গণপরিষদের ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দানের দাবী 
টনি প্যস্ত অগ্রাহ্য হওয়ার সংবাদ ঢাকায় প্রকাশিত হওয়া 
ডিক মান প্রগতিবাদী ছান্র ও বুদ্ধিজীবী মহল তীব্র অসন্তোষে 
ফেটে পড়তে থাকে । ২৬শে ফেব্রুয়ারী ঢাকায় এক 
ধর্মঘট পালন করা হয়। ধর্মঘট চলাকালীন ঢাকার ছান্ত্রসমাজ বাংলা ভাষার 
সমর্থনে বিভিন শ্লোগান দিতে দিতে শহর প্রদক্ষিণ করে। পরে বিকেলের 
দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন 
আবুল কাশেম। এখানে উল্লেখযোগ্য যে; এই মিছিলের সমগ্র ব্যবস্থা- 
পনায় ও পরিচালনায় শেখ মুজিব বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দান করেন। 


শেখ মজিব ৯৯৯ 


শেখ মুজিবসহ সকল প্রগতিবাদী ছান্ত্রনেতাই বাংলা ভাষার দাবীকে 
প্রতিষ্ঠিত করার জন্য একটি সবাত্মক আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়ো- 
জনীয়তা গভীরভাবে অনুভব করেন। এই উদ্দেশ্যে প্রদেশের বিভিন্ন 
সংগঠনের কমাঁরা ২রা মার্চ ফজলুল হক মুসলিম হলে এক সভায় 
মিলিত হন। কমরুদ্দীন আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় 
রা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমান, শামসুল হক, 
রনী অলি আহাদ, মহম্মদ তোয়াহা, আবুল কাশেম, রণেশ 
রাষ্ট্রভাষা দাশগুপ্ত, অজিত গুহ প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। সভায় 
সংগ্রাম পরিষদ গণপরিষদ সিদ্ধান্ত ও মুসলিম লীগের বাংলা ভাষা- 
বিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সকিয় আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে 
একটি সর্বদলীয় রান্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। এতে গণ- 
আজাদী লীগ, গণতান্ত্রিক যুবলীগ, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছান্তরলীগ, তমদ্দুন 
মজলিশ, ছাত্্রাবাসগুলোর সংসদ প্রভৃতি ছান্র ও যুব প্রতিষ্ঠান দু'জন করে 
প্রতিনিধি দান করেন। রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহঝয়ক মনোনীত 
হন শামসুল আলম। এই সংগ্রাম পরিষদ গঠনে শেখ মুজিব বিশেষভাবে 
সকিয় ছিলেন এবং তার ভূমিকা ছিল যেমন বলিষ্ঠ, তেমনি সুদূরপ্রসারী । 
সংগ্রাম পরিষদ ১১ই মার্চে সাধারণ ধর্মঘট পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করেন। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এদিন সারা পূর্ব বাংলায় এক প্রবল গণ-- 
বিক্ষোভের উত্তাল তরঙ্গে সরকারের ভিত্তি কেপে ওঠে। 
বি ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ ভাষা আন্দোলনের-__- তথা 
বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি নব অধায়ের সূচনা করে। 
এই দিনের ঘটনা যে ভাষা আন্দোলনে কতখানি গুরুত্ব সৃন্টি করে- 
ছিল, জনাব কে, জি, মুস্তাফা তার একটি প্রবন্ধে তা" তুলে ধরেছেন। 
এ প্রসঙ্গে তিনি ভাষা আন্দোলনের পটভূুমিকাও বিশ্লেষণ করেছেন। 
তিনি বলেছেন ঃ 
১৯৫২ সালের মহান রান্ট্রভাষা আন্দোলনের ইতিহাস মূলতঃ প্রাচীন 
ও নবীন চিন্তাধারার দ্বন্বের ইতিহাস। 
১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব পাশ হওয়ার পর এ দ্বন্দ সুস্পষ্টভাবে 
আত্মপ্রকাশ করতে আরম্ভ করে। তৎকালীন মুসলিম লীগের প্রাচীন- 


২০9০ বঙগবনধ 


পন্থীদের নিকট লাহোর প্রস্তাবের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলসমূহ নিয়ে 
স্বাধীন ও সার্বভৌম রাহ্্র সমবায়” (505619181) 8110 10001910911 
908(69) গঠনের প্রতিশ্রতি ভারতবর্ষের, বিশেষতঃ বাংলাদেশের তরুণ 
বুদ্ধিজীবী সমাজকে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করলো পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার 
আন্দোলনে । তারা আন্তরিকভাবেই বিশ্বাস করেছিল, পাকিস্তানের 
প্রতিষ্ভা তাদের আত্মবিকাশের দ্বার উন্মুস্ত করবে। বিভিন্ন সংস্কুতির 
স্বাধীনতা নিশ্চিত করবে, গণমুক্তির প্রথম স্তররূপে জাতীয় মুক্তির পথ 
প্রশস্ত করবে। তাদের একান্ত প্রতায় ছিল, বৃহত্তর রাস্ট্রীয় সত্তারূপে 
পাকিস্তান গড়ে তুলতে জাতীয় সার্বভৌমত্বের যে স্বীকৃতি অপরিহায, 
লাহোর প্রস্তাব তা" সুনিশ্চিত করেছে। এবং পাকিস্তানকে শক্তিশালী 
ও সমৃদ্ধশালী করার মূলমন্ত্রও এ স্বীরুতিতে নিহিত। 

প্রাচীনপন্থীরা নব্যশত্তিগর মোকাবিলায় ইতিহাসকে বিরুত করার 
মহাজনী পন্থা অবলম্বন করলেন--কালক্ষেপ না ক'রে তারা ঘোষণা 
করলেন- এক আল্লাহ, এক কোরান, এক রসুলের অনুসারী মুসল- 
মানদের আবাসভুমি পাকিস্তান হবে এক রাষ্ট্র, এক ভাষা ও এক 
সংস্কৃতির দেশ। লাহোর প্রস্তাবের 58055 শব্দের ৭ কে তাঁরা আখ্যা 
দিলেন টাইপের ভুল। 

লাহোর প্রস্তাবের এই বিরত ব্যাখ্যার প্রবক্তারা ভারতের সদ্য 
বিকাশোন্মখ মুসলিম অর্থনৈতিক স্বার্থের সকিয় সহযোগিতায় বলীয়ান । 
সতরাং অধিকতর বেপরোয়া । এবং এই বেপরোয়া মনোরত্তির নগ্ন প্রকাশ 
ঘটলো পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পরই প্রথমে রেসকোর্স 
ময়দানে এবং পরে কাজন হলের সুধী সমাবেশে. ৮০০, ১৯৪২ সালের 
ইতিহাসের বিরতি পর্যায় থেকে ব্রিটিশ সরকারের ওরা জুনের ১৯৪৭) 
ঘোষণা পূর্বকাল পাকিস্তান আন্দোলনের অন্তনিহিত নব্যশ্তি্র প্রস্তুতি- 
পর্ব। কলকাতা সিটি মুসলিম .ছাত্রলীগ "শহীদ হালিম" গ্রপের 
উদারপন্থী মুসলিম মহল এবং সমাজতান্ত্রিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ মুসলিম 
তরুণ বুদ্ধিজীবীদের একাংশ সম্িমলিত প্রচেষ্টা গ্রহণ করলেন আসন্ন 
চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হওয়ার জন্য। পূর্ব পাকিস্তানে 'একটি গণতান্ত্রিক 
যুবসংস্থা ও একটি প্রগতিশীল ছান্ত্রসংস্থা গড়ে তোলার পরিকল্পনা 


শেখ মুজিব ১০১ 


গৃহীত হ'ল। পরবতীকালে জন্ম নিল পূর্ব পাকিস্তান গণতান্ত্রিক যুব- 
লীগ (শামসুল হক ও আতাউর রহমানের নেতৃত্বে ) এবং পূর্ব পাকিস্তান 
ছাত্রলীগের সাংগঠনিক কমিটি শেখ মুজিবুর ও নঈমুদ্দিনের নেতৃত্বে )। 
প্রবীণ চিন্তাধারা ১৫ই আগস্টের পর যেমন পেলো রান্ত্রীয় ক্ষমতা 
ও অর্থনৈতিক শক্তির উৎসাহ, নবীন চিন্তাধারা পেলো সাংগঠনিক 
শক্তির হাতিয়ার ও উচ্চতর আদর্শের ধর্ম। ফলে উভয় চিন্তাধারার 
স্বাধীনতাপূর্ব কালের সুপ্ত দ্বন্দ্ব স্বাধীনতা উত্তরকালে সুস্পম্ট সংকটে 
রূপান্তরিত হ'্ল। এবং সে সংকটের গভীরতার অভিব্যত্তি, ঘটলো 
কার্জন হলে সেই সুধী সমাবেশে--একমান্ত্র উদ্দুর আস্ফালন স্তব্ধ 
হয়ে গেল বজ্রকণ্ঠের “না” ধ্বনির তরঙ্গাঘাতে। 
২১শে ফেব্রুয়ারী (৫২) আন্দোলনের পথিকৃত ১১ই মাচের (৪৮) 
আন্দোলন ছিল এই এ্রতিহাসিক না” ধ্বনির উত্তাল তরঙ্গ। ঢেউ 
লাগলো সারা প্রদেশে । স্বাধীনতাকামী জনসমম্টির যেন নব যাত্রা 
শুরু হ'ল। তরুণ সমাজ স্কুল-কলেজ-বিহবিদ্যালয়ের চত্বর থেকে 
বেরিয়ে এলো রাস্তায়। পুলিশের মুখোমুখি । কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে। 
এরা পাকিস্তানের নব্যশত্তি। স্বাধীনতা লাভের পূর্বে এরা উপরতলার 
চকান্ত উপেক্ষা ক'রে কলকাতার দাঙাবিধ্বস্ত এলাকায় শান্তি মিছিলে 
সামিল হয়েছে। বিটিশ-বিরোধী শ্লোগানে কলকাতার রাজপথ কাঁপিয়ে 
তুলেছে । ১৯শে জুলাইয়ের (১৯৪৬) সবাত্মক হরতাল সফল করেছে, 
“রশিদ আলী দিবসের যৌথ নেতৃত্বে অংশ গ্রহণ করেছে। ইতিহাসের 
গতি নির্ণয় করেছে এরা বালুঘাট উপনির্বাচনে, ৪৫ ও ৪৬-এর সাধারণ 
নির্বাচনে । 
১১ই মার্চ এদের ত্যাগের পরীক্ষা, ঈমানের পরীক্ষা, নবলব্ধ চেতনার 
অগ্নিপরীক্ষা। এরা জয়ী হ'ল। চারদিন সংগ্রামের পর।” 
| 'একুশে ফেব্রুয়ারী" হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত, দ্বিতীয় সংস্করণ, 
১৯৬৫, গৃঃ ২০৯--২১১ | 
১১ই মাচের ধর্মঘট পালনের কর্মসূচী সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত 
গ্রহণের জন্য আগের দিন অর্থাৎ ১০ই মার্চ ফজলুল হক হলে রাষ্ট্রভাষা 
সংগ্রাম পরিষদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ব্যাপকভাবে পিকেটিং 


১০ বঙ্গবন্ধ 


করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। নিদিষ্ট দিনে ছাত্ররা পিকেটিং শুরু করে। 
তারা ঢাকা শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করতে থাকলে সরকারের 
নির্দেশে পুলিশ লাঠিচার্জ করে । ধর্মঘটের জন্য পিকেটিং- 
জানার এর সময় যেসব ছাত্রনেতা বন্দী হন, শেখ মুজিব ছিলেন 
054 তাঁদের অন্যতম । তীকে প্রথমে কোতোয়ালী থানায় ও 
পরে ঢাকা জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। ১১ই মাচে'র ঘটনাবলী সম্পর্কে 
সেদিন পর্ব পাকিস্তান সরকার একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেন। বিজ- 
প্তিতে বলা হয় £ 
“বাংলাকে কেন্দ্রের সরকারী ভাষা না করার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদ জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে ১১ই মার্চ আহত সাধারণ ধর্মঘটকে কার্যকর 
করার জন্যে আজ ঢাকাতে কিছু সংখ্যক অন্তর্থাতক এবং একদল 
ছাত্র ধর্মঘট করার চেস্টা করে। শহরের সমস্ত মুসলিম 
জল এলাকা এবং অধিকাংশ অমুসলিম এলাকাগুলি ধর্মঘট 
পালন করতে অসম্মত হয়। শুধু মান্ত্র কিছু কিছু হিন্দু 
দোকানপাট বন্ধ থাকে । শহরের এবং আদালতের কাজকর্ম সম্পূর্ণ 
স্বাভাবিক ছিল। রমনা এলাকায় অবশ্য ধর্মঘটকারীরা কিছু কিছু 
অফিসের লোকদের কাজে যোগদানে বাধা দেয়। পিকেটিং করার উদ্দেশ্যে 
ছাত্রদের ক্ষুদ্র হচুদ্র এক একটি দল সেকেটারিয়েট, হাই কোট এবং অন) 
কতকগুলি আফসের সম্মুখে সমবেত হয়। এদের মধ্যে অনেককে 
শান্তভাবে স্থান ত্যাগ করতে সম্মত করা গেলেও অন্যান্যরা 'মআাক- 
মণোদ্যত হয়ে সেখানে অবস্থিত পুলিশ ও অফিসে যোগদানে ইচ্ছক 
কিছু সংখ্যক লোকজনের উপর ইট-পাটকেল ছোড়ে এবং অন্যান্য 
হিংসাত্মক কার্ষকলাপ শুরু করে। এর ফলে পুলিশ লাঠিচার্জ করতে 
বাধ্য হয় এবং ৬৫ জনকে গ্রেফতার করে। এক সময় দু'বার বন্দুকের 
ফাঁকা আওয়াজ পর্যন্ত করতে হয়। বিক্ষোভ প্রদর্শন ও পুলিশ তৎপরতার 
ফলে মোট চৌদ্দ ব্যক্তি আহত হন এবং তাদেরকে হাসপাতালে ভতি 
করা হয়। এদের মধ্যে কেউই গুরুতরভাবে অথবা গুলির আঘাতে 
আহত হন নি। খানাতল্লাসীর ফলে ষে সমস্ত প্রমাণাদি এখন সরকারের 
হস্তগত হয়েছে, তার থেকে স্প্ট বোঝা যায় যে, মুসলমানদের মধ্যে 


শেখ মজিব ১০৩ 


বিভেদ এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থার মধ্যে হতবৃদ্ধিতা স্থম্টি ক'রে পাকি- 
স্তানকে খর্ব করার উদ্দেশ্যে একটি গভীর ষড়যন্ত্র চলছে।” 
[প্রসনোট, ১২-৩-৪৮] 

সরকারী প্রেসনোটেই ১১ই মার্চের ঘটনাবলী সম্পর্কে কিছুটা আভাস 
পাওয়া যেতে পারে--যদিও সরকার সমস্ত দোষ কিছু সংখ্যক অন্তর্থাতক 
এবং একদল ছাত্রের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন, প্রেসনোটটিতে সরকারের 
সাম্পদায়িক মনোভাবের পরিচয় সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে। 

পরদিন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের আহবায়ক নঈমুদ্দিন আহমদ 
সংবাদপত্রে এক বিরতিতে ১১ই মার্চের নির্যাতনের প্রতিবাদ করেন। 
বিরতিতে তিনি এ দিনের ঘটনাবলীতে আহত ও পুলিশ 
কর্তৃক ধৃত ছাত্রদের একটি হিসেবও দেন। তার মতে, 
সর্বমোট আহতের সংখ্যা ২০০, গুরুতররূপে আহত 
১৮, ধুত ৯০০ এবং জেলবন্দী ৬৯। ধূত কমাঁদের মধ্যে অনেককে 
পরে ছেড়ে দেয়া হয়। 

১২ই মার্চে জগন্নাথ কলেজে এক প্রতিবাদ সভা অনুন্ঠিত হয় এবং 
ছান্তরেরো মিছিল বের করে। পুলিশী জুলুম ও বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে 
ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে ঢাকার সবন্ত্র বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। 

১১ই মাচের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ১৩ই মার্চে পুনরায় ঢাকা বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে এবং অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালিত হয় এবং তা* ১৫ই 
মার্চ পর্যন্ত অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। 

১৪ই মার্চে ঢাকাসহ প্রদেশের সকল জেলাতেও পূর্ণ হরতাল পালন 
করা হয়়। | 

১৫ই মার্চ তারিখের ধর্মঘটে পূর্ব বাংলার প্রায় সর্বস্তরের জনগণ 
অংশ গ্রহণ করেন। সেকেটারীয়েটের কর্মচারী, অন্যান্য অফিসের 
বাঙালী কর্মচারী, এমন কি শেষ পযন্ত রেলকর্মচারীরাও তাদের কাজ 
ফেলে রেখে ধর্মঘটে যোগ দেন। পুলিশও পাইকারী হারে গ্রেফতার 
করতে থাকে । মিছিল ছত্রভঙ্গ করার জন্য ঢাকা মেডিক্যাল হাস- 
পাতালের গেটের সামনে পুলিশ কাঁদুনে গ্যাসও নিক্ষেপ করে। 

ইতিমধ্যে খবর আসে যে, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকায় আসছেন। 


সরকারী নির্যাতনের 
প্রতিবাদ 


১০৪ বঙ্গবন্ধু 


আরো শোনা যায় যে, তিনি নাকি মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমৃদ্দিনকে ভাষার 
গণ্ডগোল মিউমাট করার জন্য নির্দেশ দিয়ছেন। 
নাজিমুদ্দিনের কাছ থেকে সংগ্রাম পরিষদ এই মর্মে একটি অনুরোধ- 
পত্রও পান। তাতে লেখা হয়েছিল যে, সরকার তাঁদের দাবী মেনে 
নিতে রাজী আছেন এবং এর জন্য সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে নাজিমুদ্দিনের 
আলোচনার প্রয়োজন। সংংগ্রাম পরিষদ প্রথমে তার এই প্রস্তাব 
প্রত্যাখ্যান করলেও দাবী মেনে নেয়ার একটি সুস্পম্ট প্রতিশ্রুতির 
পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনায় বসতে সম্মত হন। 
সংগ্রাম পরিষদ নাজিমুদ্দিন সাহেবের সঙ্গে এদিন অর্থাৎ ১৫ই মার্চে 
পর পর দুটো বৈঠকে মিলিত হন। উক্ত বৈঠকে যারা সংগ্রাম পরিষদের 
পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন তাদের মধ্যে আবুল কাশেম, কমরুদ্দিন 
আহমদ, মহম্মদ তোয়্াহা, নঈমুদ্দিন আহমদ প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য । 

নাজিমুদ্দিনের সাথে ছান্ত্রনেতাদের তুমুল বাক্বিতগ্ডার সৃম্টি হয়। 
অনেক হুমকি সহ্য করেও ছাত্ত্রনেতৃরন্দ সরকারকে কতকগুলো শত 
পালনের জন্য চাপ দিতে থাকেন। নাজিমুদ্দিন সবগুলো মেনে নিতে 
কিছুতেই রাজী হচ্ছিলেন না। প্রথম দফা বৈঠক ব্যর্থ হওয়ার পর 
পুনরায় বৈঠক বসে। অবশেষে সংগ্রাম পরিষদের নিকট সরকার মাথা 
নত করতে বাধ্য হন। 

ছাত্রদের নিম্নলিখিত ৮ দফা দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে নাজিমৃদ্দিন এবং 

সংগ্রাম পরিষদের মধ্যে এক চুক্তি সম্পাদিত হয়। 

“। এক ॥ ২৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮ সাল হইতে বাংলা ভাষার প্রশ্নে 
যাহাদিগকে গ্রেফতার করা হইয়াছে, তাহাদিগকে অবিলম্বে 
মুক্তি দান করা হইবে। 

॥ দুই ॥॥ পুলিশ কতৃক অত্যাচারের অভিযোগ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী 
স্বয়ং তদন্ত করিয়া এক মাসের মধ্যে এ বিষয়ে একটি 
বিরতি প্রদান করিবেন । 

॥ তিন।॥ ১৯৪৮ সালের এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে পূব বাংলা সরকারের 
ব্যবস্থাপক সভায় বেসরকারী আলোচনারুজন্য যেদিন নির্ধা- 
রিত হইয়াছে, সেইদিন বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করিবার 


শেখ মুজিব ১০৫ 


এবং তাহাকে পাকিস্তান গণ-পরিষদে এবং কেন্দ্রীয় সর- 
কারের পরীক্ষাদিতে সমমর্যাদা দানের জন্য একটি বিশেষ 
প্রস্তাব উত্থাপন করা হইবে। 

॥চার।॥ এপ্রিল মাসে ব্যবস্থাপক সভায় এই মর্মে একটি প্রস্তাব 
উত্থাপন করা হইবে যে, প্রদেশের সরকারী ভাষা হিসাবে 
ইংরেজি উঠিয়া যাওয়ার পরই বাংলা তাহার স্থলে সরকারী 
ভাষারাপে স্্ীরুত হইবে। ইহা ছাড়া শিক্ষার মাধ্যমও হইবে 
বাংলা। তবে সাধারণভাবে স্কুল-কলেজগুলিতে অধিকাংশ 
ছাত্রের মাতৃভাষার মাধ্যমেই শিক্ষাদান করা হইবে। 

॥ পাচ।| আন্দোলনে যাহারা অংশ গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের 

কাহারো বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে না। 

॥ ছয় ॥ সংবাদপত্রের উপর হইতে নিষেধাজ্া প্রত্যাহার করা হইবে। 

॥ সাত।॥। ২৯শে ফেব য়ারী হইতে পূর্ব বাংলার যে সকল স্থানে ভাষা 
আন্দোলনের জন্য ১৪৪ ধারা জারী করা হইয়াছে, সেখান 
হইতে তাহা প্রত্যাহার করা হইবে । 

॥ আট।॥ সংগ্রাম পরিষদের সাথে আলোচনার পর আমি এ ব্যাপারে 
নিঃসন্দেহ হইয়াছি যে, এই আন্দোলন রান্ট্রের দ্ুশমনদের 
দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় নাই (এই দফাটি নাজিমুদ্দিন নিজের 
হাতে লেখেন)।% 

[ পর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি £ বদরুদ্দিন উমর, গৃঃ ৮১] 

এই চুভি'তে সরকারের পক্ষে সই করেছিলেন নাজিমুদ্দিন এবং সংগ্রাম 

পরিষদের পক্ষ থেকে কমরগদ্দিন আহমদ । 

১৯৪৮ সালের এই গ্রতিহাসিক চুস্তি সম্পর্কে খোন্দকার গোলাম মুস্তাফা 

বলেছেন ঃ 

“একদিকে মুখ্যমন্ত্রী নাজিমুদ্দিন, অন্যদিকে সংগ্রাম পরিষদ। ১৫ই 

মার্চ চুক্তি স্বাক্ষরিত হ'ল। নাজিমুদ্দিন সরকার অংগীকার করলেন যে, 
বাংলাকে প্রদেশের সরকারী ভাষা করা হবে এবং দেশের অন্যতম রাষ্ট্র- 
ভাষারপে স্বীক্তি আদায়ের জন্য সরকার সুপারিশ করবেন কেন্দ্রের 
নিকট |” [একুশে ফেব্রু.য়ারী, হাঃ হাঃ রঃ সম্পাদিত, গৃঃ ২১১] 


১০৬ বঙ্গবন্ধ 


এই দুক্তির পর ,ছান্ত্রসমাজ কিছুটা আশ্বস্ত হয়েছিলেন। কিন্তু 
সরকার পক্ষের ইচ্ছা ছিল একেবারে বিপরীত। কেন্দ্রীয় মুসলিম 
লীগ নেতারা বলতে শুরু করলেন যে, নাজিমুদ্দিনকে ভয় দেখিয়ে 
উজ্ত' দুক্তিতে সই দিতে বাধ্য করা হয়েছে । সরকার পক্ষ থেকে বলা 
হ'ল যে, ভারতীয় এবং কম্যুনিষ্ট এজেন্টদের সাথে ষড়যন্ত্র ক'রে 
কিছু লোক নিয়ে এই আন্দোলন করা হয়েছে। জুতরাং তা কোন- 
রাপেই জাতীয় আন্দোলন হতে পারে না--এর কোন মল্য নেই। রান্ট্রের 
নিরাপত্তার কথা ভেবে সেদিন নাজিমুদ্দিন চুক্তিদতে সই করেছিলেন। 
সেই দুত্তি কোনকমেই মেনে নেয়া যায় না। 

জনাব খোন্দকার গোলাম মুস্তাফা মুসলিম লীগ সরকারের এই 
বিশ্বাসঘাতকতা প্রসঙ্গে বলেছেন £ 

১, যেন মধ্যপ্রাচ্যের নুপতিদের সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের চুক্তি । লংঘন 
করার জন্যই চুক্তি সম্পাদন। শুধু প্রাদেশিক সরকার কেন £ নবাবজাদা 
বলা লিয়াকত আলীর কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ সরকার উদু'র 
সরকারের বিশ্বাস- প্রভুত্ব বিধিসিদ্ধ করার জন্য শাসনতন্ত্রের মূলনীতি 
94 নির্ধারক কমিটির রিপোটে' সুপারিশ করলেন__ 

--উদুই হবে পাকিস্তানের একমান্র জাতীয় ভাষা ১৯৫০)। 

নাজিমুদ্দিনের চুক্তিকে বেন্দ্রীয় কর্তাব্যক্তিরা দুর্বলতার নামান্তর, 
ভারতীয় ও কম্যুনিষ্ট এজেন্টদের কাছে আত্মসমর্পণের সামিল বলে 
অভিহিত করলেন।” 

[প্রাশ্ুস্ত, ১৯৬৫, পৃঃ ২১১] 

১৫ই মার্চ পূর্ব বাংলার আ্যাসেম্বলীর বৈঠক বসবার কথা । এঁদিনই 
মুখ্যমন্ত্রী নাজিমুদ্দিনের বাসভবন--বর্তমান বাংলা একাডেমীতে মুদলিম 
লীগ পালিয়ামেন্টারী পার্টির বৈঠক চলাকালীন ধূত ছাত্রদের মুক্তির 
দাবীতে একটি বিরাট মিছিল রান্রি ন'টা পর্যন্ত বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। 
এই বিক্ষোভের ফলে সরকার শেখ মুজিবসহ আরো কয়েকজন ছান্ত্র- 
নেতাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হন। 

১৬ই মার্ট বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সংগ্রাম পরিষদের সভা হয়। এই 
সম্ভায় সভাপতিত্ব করেন শেখ মুজিব। তিনি সর্বসম্মতিকমেই সভাপতি 


শেখ মুজিব ১০৭ 


নির্বাচিত হয়েছিলেন। উক্ত সভায় পূর্ব-অনুচ্ঠিত ফজলুল হক হলের 
বৈঠকে গৃহীত সংশোধনী প্রস্তাবসমূহ গৃহীত হয় এবং গৃহীত প্রস্তাবগুলো 
নাজিমুদ্দিনের নিকট পৌছে দেবার জন্য অলি আহাদের হাতে দেয়া 
হয়। অতঃপর বজ্ঞতাপর্ব শেষ হ'লে একটি মিছিল আ্যসেম্বলী ভবনের 
দিকে যাত্রা করে। 
১৬ই মার্চ-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অনুজ্ঠিত এই সভা সম্পকে 
জনাব বদরুদ্দিন উমর তার “পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন 
রাজনীতি” গ্রন্থের ৯০ পৃষ্ঠায় যে সব কথা বলেছেন সে সব সম্পর্কে 
এখানে আলোচনার প্রয়োজন। তিনি বলেছেন £ 
“বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ সভার নিরধারিত সময়ের কিছু পূর্বেই বেলা 
দেড়টার সময় শেখ মুজিবর রহমান কালো শেরওয়ানী এবং জিন্না 
টুূপী পরিহিত হয়ে একটি হাতলবিহীন চেয়ারে সভাপতির আসন 
অধিকার করে বসেন (তোয়াহা ও তাজউদ্দিন আহমদের তথ্য থেকে )। 
সেই সভায় তার সভাপতিত্ব করার কোন কথা ছিল না কারণ ঢাকার 
তৎকালীন ছান্্র আন্দোলনের মধ্যে তার ভুমিকা ছিলো নিতান্ত নগণ্য। 
কিন্তু এ সত্ত্বেও তিনি নিজেই সেই সভায় সভাপতিত্ব করার সিদ্ধান্ত 
নেন। এবং নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই সভাপতির চেয়ার দখল করেন 
(তোয়াহা ও তাজউদ্দিন আহমদের তথ্য থেকে )। সভার প্রথম দিকেই 
সকালে ফজলুল হক হলের বৈঠকে নিম্নলিখিত সংশোধনী প্রস্তাবগুলি 
গৃহীত হয় ঃ 
১। ঢাকা এবং অন্যান্য জেলায় পুলিশী বাড়াবাড়ি সম্পর্কে তদন্তের 
জন্য সংগ্রাম কমিটি কতক অনুমোদিত এবং সরকারী ও 
বেসরকারী সদস্যদের সমনুয়ে গঠিত একটি তদন্ত কমিটি 
নিয়োগ করিতে হইবে। 
২। বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রান্ট্রভাষার মর্যাদা দানের সৃপারিশ 
করিয়া প্রস্তাব গ্রহণের উদ্দেশ্যে আলোচনার জন্য পূব বাংলা 
পরিষদের অধিবেশন চলাকালে একটি বিশেষ দিন নির্ধারিত 


করিতে হইবে। 
৩। সংবিধান সভা কত.ক তাহারা উপরোজ্ঞক সংশোধনী প্রস্তাবগুলি 


২০৮ বঙলগবন্ধ 


অনুমোদন করাইতে অসমর্থ হইলে সংবিধান সভার এবং পূর্ব 
বাংলা মন্ত্রিসভার সদস্যদিগকে পদত্যাগ করিতে হইবে। 
উপরোক্ত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হওয়ার পর অলি আহাদের মাধ্যমে 
সেটি প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দিনের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয় (তাজউদ্দিনের 
ডায়েরী ১৬-৩-১৯৪৮ )। প্রস্তাব গ্রহণের পর মুজিবুর রহমান অন্য 
কাউকে বস্তুতার সুযোগ না দিয়ে নিজেই বজ্তুতা শুরু করেন। সেই 
এলোপাথাড়ী বজ্ততার সারমর্ম কিছুই ছিল না (তোয়াহা ও তাজউদ্দিন 
আহমদের তথ্য থেকে)। অল্পক্ষণ এইভাবে বক্তার পর তিনি অন্য 
কাউকে বক্তার সুযোগ না দিয়ে হঠাৎ “চলো চলো ত্যাসেম্বলী চলো" 
বলে শ্লোগান দিয়ে সকলকে মিছিল সহকারে পরিষদ ভবনের দিকে 
যাওয়ার জন্য আহবান জানান (তোয়াহা ও তাজউদ্দিন আহমদের তথ্য 
থেকে )। সেদিনকার পূব নির্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী মিছিলের কোন 
কথা ছিল না। কিন্তু এই হঠাৎ-উদ্ভত পরিস্থিতির পর মিছিলকে বন্ধ 
করা কারো পক্ষে সম্ভব হ'ল না। কাজেই ছাত্রেরা সরকার-বিরোধী 
এবং বাংলা ভাষার সমর্থনে নানাপ্রকার ধ্বনি দিতে দিতে পরিষদ ভবনের 
দিকে অগ্রসর হ'ল। 
ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, মেডিক্যাল কলেজ এবং পরিষদ ভবনের নিকটবতীঁ 
চৌমাথার কাছে মিছিলটি পৌছালে পুলিশ তাদেরকে বাধা দান করে। 
এরপর ছাত্রেরা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের তারের বেড়া পার হয়ে কলেজ 
এলাকার মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং সেখানেই অবস্থান করে। নাজিমুদ্দিন 
মন্ত্রিত্বের পদত্যাগ দাবী এবং পুলিশী জুলুমের বিরুদ্ধে ধ্বনি দিতে থাকে ।” 
জনাব উমর ১৬ই মার্ট-এর সভা সম্পর্কে যে সব বর্ণনা দিয়েছেন 
তার সব তথ্যই সরবরাহ করেছেন জনাব তোয়াহা ও তাজউদ্দিন 
আহমদ। জনাব তাজউদ্দিন আহমদ উক্ত তারিখে যে ডায়েরী লিখে- 
ছিলেন, তার চিন্ত্রানুলিপি জনাব উমরের গ্রন্থেই আছে। পাঠকের 
অবগতির জন্য সেই ডায়েরীর নকল এখানে প্রদত্ত হ'ল ঃ 
চ6.3.48 [156 7 4, ১০৪৫ ০, 
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[ প্ববাংলার ভামা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, ৮০-৮১ পৃষ্ঠার মধবেতী 
একটি চিন্লানুলিপি ] 

জনাব তাজউদ্দিনের এই ডায়েরীতে এমন তথ্য কোথাও নেই যে 
শেখ মুজিবুর রহমান জোরপূর্বক চেয়ার টেনে সভাপতির আসন গ্রহণ 
করেন। জনাব তোয়াহার দোহাই টিকতে পারে না। কেননা, তার 
বক্তব্যের কোন প্রমাণই জনাব বদরুদ্দিন উমর তার গ্রন্থে উপস্থিত 
করেন নি। সুতরাং জনাব উমর ১৬ই মার্চে বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত 
সভার বিবরণে শেখ মুজিবের যে চিত্র অঙ্কনের চেম্টা করেছেন, তা' 
সমর্থন করা যায়'না। উক্ত সভায় যারা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে 
জনাব আবদুল মোমেন (বর্তমানে ভ্তরাণ ও পুনর্বাসন প্রতিমন্ত্রী ), জনাব 


৭১৪১০ বজবন্ধ 


কে. জি. মোস্তফা এবং জনাব বাহাউদ্দিনের সাথে আমি বিষয়টি নিয়ে 
আলোচনা করেছি। সেদিনের ভাষা আন্দোলনের সাথে এই তিন ব্যক্তি 
অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। এ'রা সবাই একবাক্যে স্বীকার করেছেন 
যে, জনাব উমর যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা” সত্য নয়। উত্ত* সভায় শেখ 
মুজিবের নাম যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমথিত হয়েছিল এবং তিনি যথা- 
নিয়মে সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন। সভায় কোনরূপ হট্টগোল হয় নি। 
এ ছাড়া আ্যসেম্বলী ভবনে মিছিল নিয়ে যাবার ব্যাপারে যদিও কমিটি 
অব আকশনের কোন পূর্বসিদ্ধান্ত ছিল না তথাপি সভায় উপস্থিত সকল 
বক্তা ও শ্রোতার বিশেষ আগ্রহ বারবার ব্যক্ত হয়েছিল বলেই সভাপতি 
অনুরাপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। শেখ মুজিবের সংগ্রামী ও অকুতোভয় 
চারিত্র্যের একটি নিদর্শনও এ থেকে উপলব্ধি করা যায়। তিনি শুধু 
গরম বক্ততা দিয়ে বা সবাইকে মিছিলে উদ্বদ্ধ করেই তাঁর দায়িত্ব শেষ 
করেন নি-_মিছিলের পুরোভাগে থেকে সমগ্র মিছিল তিনি পরিচালনা 
করেছিলেন। জনাব উমর কৌশলে একথাটি উল্লেখ করতে ভূলে গেছেন । 

জনাব উমর আরো একটি কথা বলেছেন, “ঢাকার তৎকালীন ছাত্র 
আন্দোলনের মধ্যে শেখ মুজিবের ভূমিকা ছিল নিতান্ত নগণ্য ।” অন্য 
প্রমাণের প্রয়োজন নেইঃ উমরের নিজস্ব বর্ণনা থেকেই প্রমাধ দেওয়া 
যায় ষে, শেখ মুজিব সম্পর্কে জনাব বদরুদ্দিন উমরের এই উক্তি সত্যকে 
বিকৃত করেছে। এখানে আমি জনাব উমরের “পূর্ব বাঙলার ভাষা 
আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি” গ্রন্থ থেকেই প্রমাণ দেব ঃ 

“১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্টের পর কলকাতার সিরাজুদ্দৌলা 
হোস্টেলে কিছু সংখ্যক রাজনৈতিক কমা ও ছান্ত্রেরো পূব পাকিস্তানে 
তাদের পরবর্তী কতব্য এবং কর্মপন্থা নির্ধারণের জনয সমবেত হয়ে- 
ছিলেন। তাদের মধ্যে ছিলেন আতাউর রহমান (রাজশাহী), কাজী 
মহম্মদ ইদরিস, শহীদুল্লাহ কায়সার, আখলাকুর রহমান প্রস্ভতি। 
এ ব্যাপারে তারা অন্যান্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সাথেও 'আলাপ-আলোচনা 
করেন। এই সব আলোচনার পর স্থির হয় যে, স্বাধীনতাউডর পরি- 
বর্তিত পরিস্থিতিতে পাকিস্তানে অসাম্পদায়িক রাজনৈতিক আন্দোলন 
এবং তার উপযুক্ত সংগঠন গঠন করা প্রয়োজন। 


শেখ মুজিব ১১১ 


এর পর উপরোক্ত রাজনৈতিক করম্ীরা ঢাকায় এসে কমরুদ্দিন 
আহমদ, শামসুল হক, শেখ মুজিবুর রহমান, তাজউদ্দিন আহমদ, 
শামসুদ্দিন আহমদ, তসদ্দুক আহমদ, মহাশ্মদ তোয়াহা, অলি আহাদ, 
নূরদ্দিন আহমদ, আবদুল ওদুদ, হাজেরা মাহমুদ প্রমুখের সাথে যোগা- 
যোগ স্থাপন করেন। নতুন পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক কর্মপন্থা নির্ধারণের 
জন্য একটি সম্মেলন আহ্বানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তারা সকলেই 
একমত হন এবং এ ব্যাপারে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দান করেন।” 

[ এ, পৃঃ ৬] 

এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্টের পর 
কলকাতার সিরাজুদ্দোলা হোস্টেলে অসাম্পুদায়িক দল গঠনের যে 
প্রয়াসের কথা জনাব উমর উল্লেখ করেছেন সেখানে কৌশলে তিনি 
শেখ মুজিবের নাম বজন করেছেন। অথচ শেখ মুজিব ও অপর 
কয়েকজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে একথা আমি জানতে পেরেছি যে, উল্ত 
আলোচনা সভায় শেখ মুজিব নিজেও উপস্থিত ছিলেন। শুধু তিনি নিজে 
উপস্থিত ছিলেন এমন নয়, রাজশাহীর আতাউর রহমান ও শেখ মুজিবের 
উদ্যোগেই এই আলোচনা সভার ব্যবস্থা সম্ভব হয়েছিল। পরে তিনি 
ঢাকায় এসেও এই আলোচনা ও কার্যকম অব্যাহত রেখেছিলেন এবং 
ইতিহাস প্রমাণ দেবে যে, এই অসাম্পুদায়িক আন্দোলনই শেষ পর্যন্ত জন- 
সমর্থন লাভ ক'রে জয়যুক্ত হয়েছিল। বাংলাদেশ এই-জাতীয় আন্দোলনের 
একটি বাস্তব ফসল । 

আমরা একথা জানি যে, শেখ মুজিব নিজেও কলকাতা থেকে 
পাকিস্তানে এসে এমনি একটি রাজনৈতিক ছাভ্রদলের সন্ধান করছিলেন। 
তা” ছাড়া মুসলিম লীগের শ্রেণী-চরিন্ত্র সম্পর্কেও তিনি ধীরে ধীরে বিতৃষ্ণা 
পোষণ করতে থাকেন। পুরাতন ছান্রলীগের সাম্পুদায়িক মানসিকতার 
জন্যই শাহ আজিজুর রহমানের সঙ্গে তার সাংঘাতিক মতবিরোধ ঘটে- 
ছিল। জনাব উমরের উক্ত গ্রন্থে তার প্রমাণ আছে। 

[ এঁ, পৃষ্ঠা ৮] 

১৯৪৭ সালের ২০শে ডিসেম্বর বেলা ৩-৩০ মিনিটে “বলিয়াদী হাউসে” 

পার্লামেন্টারী উপদলের বৈঠক বসে। এখানে শেখ মুজিব বামপন্থীদের 


২১২১৯ বঙ্গবন্ধু 


নেতৃত্ব দান করেন এবং নাজিম মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা - প্রস্তাব 
আনয়নের প্রস্তাব করেন। পরের দিনও রান্রি আটটা পর্যন্ত বৈঠক 
চলে। বৈঠক শেষে কয়েকজন ছান্রনেতা “ইত্তেহাদ” পন্রিকাটটি বিভিন 
ছাত্রাবাসে বিতরণের জন্য বেরিয়ে পড়েন। শেখ মজিব এদের নেতৃত্ব 
দান করেন। “তখন ইত্তেহাদকে সরকারীভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা 
হয়। কিন্তু তা? সত্ত্বেও সে সময় লোক মারফৎ বড় বড় প্যাকেটে 


নিয়মিতভাবে ইত্তেহাদ ঢাকাতে আসতো এবং ছাত্ররা তা' মাঝে মাঝে 


বিতরণ করতেন ।” 
(এ, পৃঃ ৯৯) 


“বামপন্থী মুসলিম লীগ কমীরা যাতে নতুন পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম 
লীগের সাংগঠনিক কারে অংশগ্রহণ করতে পারেন তার উপহয্ত্ত 
ব্যবস্থাদি গ্রহণের উদ্দেশ্যে শামসুল হক, কমরুদ্দিন আহমদ, শেখ 
মুজিবুর রহমান, মুশতাক আহমদ প্রভৃতি যৌথভাবে ১৯৪৮-এর 
জানুয়ারীতে ঢাকা শহরে পুরাতন মুসলিম লীগের একটি সম্মেমেলন 
আহবান করেন। এওয়ার্কার্স ক্যাম্প, নামে অভিহিত এই সম্মেলন 
মসলিম লীগের সাবেক অফিস ১৫০ নম্বর মোগলট্ুলিতে কয়েকদিন 
ধরে অন্ন্ঠিত হয়। এর একমান্র উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম লীগের বাম- 
পঙ্ছীদের পক্ষে সাংগঠনিক কার্যে অংশ গ্রহণের সুযোগ সৃন্টি করা । 

পরে, পৃঃ ৩৮) 

ওয়াকার্স ক্যাম্পের সাফল্য দেখে মুসলিম লীগের আকরম খা. 
নাজিমুদ্দিন, নূরুল আমীন প্রভৃতি শঙ্কিত হয়ে পড়েন। অন্যান্যদের সাথে 
শেখ মুজিব আকরম খাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং মুসলিম লীগের 
বুজোয়া চরিত্র ও সাম্পুদায়িকতা সম্পকে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। 
আকরম খা “ক্যাম্পের কমীদেরকে মুসলিম লীগ কমী হিসাবে বিবেচনা 


ঝকরতেই অস্বীকার কলেন।” 
এ, পৃঃ ৩৯) 


ভাষা আন্দোলনে ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ সকালে পেকেটারীয়েট 
গেটে পিকেটিং করে যাঁরা পুলিশ কতক বন্দী হয়ে জেলে প্রেরিত 


হয়েছিলেন, তাদের মধ্যে শেখ মুজিব ছিছ্লন একজন 
প্র, পৃঃ ৬৯-৭০) 


শেখ মুজিব ১১৩ 
০৮৮ 


ভাষা আন্দোলনের সংগ্রাম পরিষদ ১৫ই মার্-এ যে দুজিন্পন্তর প্রণয়ন 
করেন তা" অনুমোদনের জন্য জেল-এ নিয়ে যেতে হয় এবং অন্যান্যদের 
মধ্যে শেখ মুজিবের অনুমোদন বিশেষশ।বে প্রয়োজন হয়। গ্রে, পুঃ ৮১-৮২) 
১৫ই মাচ জেল থেকে মুঞ্ডি পেয়ে নেখ মুজিব ও শওকত আলী 
ফজলুল হক হল থেকে ১৫০ নস্বর মোগলটুলিতে গিয়ে সেখানেই রান্রি 
যাপন করেন। পরদিশ খুব সধালে তারা আবার ফললুল হক হলে 
ফেরত গিয়ে ছাএদেরণে এঝটি প্রতিবাদ অভার জনা একভ্রিত করার 
চেগ্ঠা করতে থাবেন। (এর, পৃঃ 1৮৮-৮৯) 
অতঃপর ১৬ই ১1০ শিখবিচানয় প্র।ঙ্গণে অন্ল্৩ প্রতিবাদ সভ্ভায় 
জতি।পতিক্গ করেন শেখ মুঞ্জিল। সঙাশেষে তিনি আপেস্বলীর দিকে 
মিছিল পরিচালনা করেন। (এ, পুঃ ৯০) 
বামপন্ছ্ী রাজনীতি গড়ে গুগতে খাবা অক্লাপ্তঙতবে আআ্মনিয়োগ 
করেছিলেন শেখ মুজিব ছিলেন উদর মধে। নেতস্থানীয়। ১৯৭৮ সালের 
১৭৯ নত্েঙ্গর রান্ট্রতাঝ। কর্মপরিঘদের খে বৈঠক বসে সেখ।নে শেখ মুজিব 
উপস্থিত ছিলেন এবং প্রধানমনী লিয়াকত আলীর শিকট এ সম্পরকে 
একটি সমারক্লিপি প্রদানের গণা তিণি £জারালে। চাপ সমষ্টি করেন। 
“গেই সমারকলিপিটিগ্র খসড। কী গার অপিও হয় কমরহদ্দিন 
আহমদের উপর” (এ, পৃঃ ১৬৭) 
১৯৮-এর প্রথম দিকেই পর পাকিস্তান মুসলিম হাগ্রলীগ নামে একটি 
ছাত্র প্রতিষ্ঠান গঠনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এই উদ্যোগের 
নেতৃত্ব দান করেন শেখ মুজিব। “পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগ-এর 
তস্থায়ী অর্গানাইজিং কমিটির” যে ক'জন সদস্য শির্বাচিত হন তাঁদের 
ধ্যে শেখ মুজিবের নাম বিশেষস্তাবে উল্লেখযোগ্য । (এ, পৃঃ ১৮৯) 
রাঞ্নৈতিক কারণে মুসলিম নামটি সংহৃত্ত খাকলেও প্রতিষ্ঠানটি ছিল 
সম্পূর্ণ অসাম্প্দায়িক। এই ছাগ্র প্রতিষ্ঠান খেবে ১৯৪৯ সাণের ৮ই জানুয়ারী 
'জুলম প্রতিরোধ দিবস” পালন করা হয়। 
“ঢাকা কলেজে আংশিক, ধর্মঘট হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং অন্যান্য 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সেদিন পূর্ণ ধর্মঘট হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় ময়দানে 


১২১১ বঙ্গবন্ধ 


বেলা দু'টার সময় মুসলিম ছাত্রলীগের আহ্বায়ক নঈমুদ্দিন আহমদের 
সভাপতিত্বে একটি সাধারণ ছান্রসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শেখ মুজিবুর 
রহমান, দবিরুল ইসলাম প্রভৃতি বজ্ততা দেন। ছাত্রদের দাবীসমূহ 
বিবেচনা করে সেগুলিকে শ্বাকার করে নেওয়ার জন্য সরকারকে এক 
মগের সময় দেওয়া হয়।” পরে, পৃঃ ১৯২) 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিশ্ন কর্মচানীদের ধর্মঘটে সহানুভূতি জানিয়ে 
যারা নেতৃত্ব দান করেন শেখ মুজিব ছিলেন তাদেরই একজন। এর 
হলে তিনি বিশ্সবিদগালয় থেকে বশ্িক্ষুত হন। একখা জনাব উমরও 
স্বীকার করেছেন। 
(এর, পৃঃ ১৯৪---২২১) 
জনাব উমন মারিও শ্বীকার শরেছেন, “যে সমস্ত কমারা পুর্ব বাংলার 
নতুন রাজনীভি গঠন চিন্তায় নিষুদ্তত ছিলেন তদের মধ্যে শামসুল হক, 
বমরুদ্দিন আহমদ, মহম্মদ তোয়াহা, অলি আহাদ, শককত আনী, 
ভাজউদ্দিন আহমদ, আভাউর রজমান, শামসুজ্জোহা, মহ্গমদ আলমাস, 
মহম্মদ আওয়ান প্রভিতির নাম উল্লেখযোগ্য । পরবতী সময়ে শেখ 
মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য কয়েকজনও কলকাতা গেকে আসার পর 
সেই রাজনীতির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যৃক্ত হন” (এ, পুঃ ২২১) 
আশা করি এতক্ষণ জনাব বদরুদ্দিন উমরের নিজের তথ্য থেকেই 
তার এই উত্তিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করভে সমধ হয়েছি যে, প্টাকায় তৎ- 
কালীন ছাল্র আন্দোলনের মধ্যে শেখ মৃজিবের ভূমিকা ছিল নিতান্ত 
নগণ্য ।' বন্তৃত ১৯৪৭ থেকে এদেশে একটি অগাম্পুদাগ্সিক গণ-আন্দোলন 
গড়ে তুলতে শেখ মুজিব যে ভুমিকা পালন করেছেন, তারই ফলশ্তি 
হিসেবেই তিনি এ দেশের অবিসম্বাদিত নেতার পর্যায়ে উন্নীত হয়েছেন। 
অসীম ত্যাগ, অনেক সাধনা, সুচতুর কর্মপন্থা প্রভুতি তাকে সাফলোর 
স্র্ণসিংহ্দ্বারে নিয়ে এসেছে। এ কারণেই তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে 
মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে আওয়ামী মুসলিম লীগ নামে যে নতুন 
রাজনৈভিক দলের গোড়াপগন হয়েছিল শেখ মাজবের নাম সেখানে, 
সহ-সম্পাদক হিসেবে প্রস্তাবিত ও “সর্বসন্মতিকূষে অন্চমাদিত হয়।” 
(এ, পৃঃ ২৪৯) 


শেখ মজিব ১১৫ 


মনে রাখা দরকার যে, শেখ মুজিব ছিলেন কারাগারে এবং তার 
অনুপস্থিতেতেই তাকে এই সম্মান দেওয়া হয়। একথা সত্য যে, 
শেখ মুজিবের একক নেতৃত্বের নিদর্শন ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৪ পর্যন্ত সমগ্র 
আন্দোলনে অনুপস্থিত। সে রকম আশা করাও দুরাশা, কেননা এই 
সময়টি ছিল তাঁর নেতৃত্বের প্রস্তাতি-পর্ব। রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও 
সামাজিক সবপ্রকার আন্দোলনেই তিনি যথাসাধ্য অংশ গ্রহণ করে- 
ছিলেন এবং কখনো প্রতাক্ষ কখনো বা পরোক্ষভাবে তার সম্ভাবনা- 
সূচিত প্রভাব বিস্তারের চেম্টা করেছেন। আর এভাবেই ভবিষ্যতের 
একজন বলিষ্ঠ নেতা হিসেবে নিজেকে গড়ে ভুলবার প্রস্ততি-পর্ব তিনি 
অতিকম করেছেন। প্রথম থেখেই দুর্জয় সাহসিকতা, অসীম সহন- 
শীলতা ও কম্টসহিষ্ণ তা, ত্যাগের জন্য সাবিক মানসিক প্রস্তুতি, নিষ্ঠা 
ও সাধনা তার রাজনৈতিক ব্যভিত্ত্বে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। 
পরবতীকালে ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে তিনি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন 
এবং দিনের পর দিন এই সমস্ত গুণ তার ব্যত্তি-চরিভ্রের ভূষণ হিসেবে 
দেখা দিয়েছে। 
যাহোক, এবার আবার মূল বন্তব্যে ফিরে আসা যাক। আমরা 
ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষিতে ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ করছিলাম । ১৬ই 
মার্চে যে মিছিলটি আ্যাসেম্বলী ভবনে গিয়ে অবস্থান করছিল, দুর্ভাগ্যকমে, 
সন্ধ্যার দিকে এই মিছিলের উপর লাঙিচার্জ করা হয়, এবং এতে ১৯ 
জন ছাত্র গুরুতরভাবে আহত হয়। রান্রে সংগ্রাম পরিষদের বৈঠক 
বসে ফজলুল হক মুসলিম হলে। ১৭ই তারিখে প্রদেশব্যাপী শিক্ষায়- 
তনে ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং এ দিনের ধর্মঘট অভূত- 
পূর্ব সাফল্য অর্জন করে। শেখ মুজিব একজন বলিষ্ঠ প্রত্যয়সম্পন্ন 
এবং অসমসাহসী ধুবনেতা হিসেবে ছান্র-সমাজে এই সময় থেকেই ধীরে 
ধীরে স্বীরুতি লাভ করতে থাকে । শেখ মুজিব, তাজ- 
আবার সংগ্রাম উদ্দিন আহমদ, মহম্মদ তোয়াহা, নঈমুদ্দিন আহমদ, 
শওকত আলী, আবদুল মতিন, শামসুল হক প্রমুখ 
যুবনেতার কঠোর সাধনার ফলে বাংলা ভাষার আন্দোলন সমগ্র 
পূর্ব বাংলায় একটি ' গণ-আন্দোলন হিসেবে ছড়িয়ে পড়ল। জনসভা, 


১১৬ বলব 


মিছিল আর শ্লোগানে সমগ্র বাংলাদেশ যেন কেপে কেপে উঠতে লাগল । 
র্লাস্তায় দেয়ালে দেয়ালে পোস্টার-_রান্ট্র ভাষা বাংলা চাই”। দাবী 
আদায়ের জন্য ভাষা সংগ্রাম কমিটি অক্রান্তভাবে কাজ করে যেতে 
লাগলো। এই ভাষা সংগ্রাম কমিটির সাথে ওতপ্রোত সম্পর্কে যারা 
নিরলস কাজ করেছেন সেইসব ছাত্র নেতুরন্দের মধ্যে শেখ মুজিব 
ছিলেন অন্যতম। শোভাযান্ত্রা ও বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেবার বেলায় অন্যান্য- 
দের মধ্যে শেখ মুজিবের ভূমিকা ছিল অবিস্মরণীয়-_-এমনকি তারই 
প্রেরণায়ই ৭৬ বছরের বৃদ্ধ শেরে বাংলা ফজগুল হক পর্যন্ত এই আন্দো- 
লনে প্রত্যক্ষ অংশ নিলেন। সরকারী পুলিশ বাধা দিতে চেস্টা করলো । 
ছান্রদের ওপর হামলা চালালো । এমন কি, তারা শেরে বাংলাকেও 
আঘাত করতে দ্বিধাবোধ করল না। এই আঘাত হানার ব্যাপারে একজন 
পুলিশ অফিসার জাকির হোসেন এবং একজন সামরিক কর্মকর্তা 
আইয়ুব খানের ভুমিকা ছিল যেমন জঘন্য, তেমনি ববরোচিত। 
আগেই বলা হয়েছে, আইয়ুব খান তখন পূর্ব বাংলার সামরিক কর্ম- 
কর্তা ছিলেন। যাহোক, ঠিক এই বিল্ষু'ধ পরিবেশের মধ্যেই জিন্নাহ 
চাকায় এলেন। ১৯শে মার্চ বিকেলে তেজর্গা বিমান বন্দরে তাঁকে 
সম্বর্ধনা জানানো হয় । মনে রাখতে হবে যে তিনি প্রখর ব্যক্তিত্রসম্পন 
আবিসম্বাদিত গণনেতা, জাতির জনক এবং পাকিস্তানের গভর্নর জেনা- 
রেল। জিম্নাহ্‌র ধারণা ছিল যে, তাঁর মুখের ওপর কথা 
ভ্রিমাহর ঢাকা বলবে, এরকম সাহস পাকিস্তানের কারো নেই। তাই 
0825 প্রথমে তিনি ২১শে মার্চে অনৃন্ঠিত রেসকোর্স ময়দানের 
ঘোষণা ছু 
জনসভায় দৃঢুচিত্তে ঘোষণা করলেন যে, 'উদু'ই হবে 
পাকিস্তানের একমান্র রাস্ট্রভাষা'। তার এই বক্তব্য সবাই নিবিচারে 
গ্রহণ করেন নি--সভার একপ্রান্তে প্রতিবাদের ধ্বনি উত্থিত হয় এবং 
যারা এই ধ্বনি তুলেছিলেন তীদের নেতৃত্ব দান করেন শেখ মুজিব, 
তাজউদ্দিন আহমদ ও আবদুল মতিন। যদিও এই প্রতিবাদের সুর 
খুব প্রচণ্ড ছিল না, তবু জাতির জনক এই প্রথম প্রকাশ্য জনসভায় 
একটি অপ্রত্যাশিত ধাক্কা খেলেন। তার জেদ বেড়ে গেল। অপমান 
তিনি হজম করতে অপারগ! তিনদিন পরে ঢাকার কার্জন হজে 


শেখ মুজিব ১১৭ 


বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে ভাষণ দানকালে আবার সেই একই কথা 
তিনি জোর দিয়ে ঘোষণা করলেন।-_ 

-_এবার শুধু মুজিব নয় এবং আবদুল মতিনও নয়, হলের এককপ্রাস্তি 
থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত শুধু গর গর গর ধ্বনিতে জিন্নাহ সাহেবের 
কণ্ঠস্বর স্তিমিত হয়ে এসেছিল । ক্ষোভে দুঃখে অপমানে তিনি কিছুক্ষণ 
চুপ করে দীড়িয়ে থাকলেন। তারপর আবার তিনি তার ভাষণ শুরঃ 
করলেন। কিন্তু এবার তার সুর অপেক্ষারুত নরম। “রেসকোর্সের বক্তা 
এবং এই একই সমাবর্তন সভার বজ্ঞতায় যখনই তিনি উদ্দুকে রান্ট্রভাষা 
করবার প্রস্তাব করেছেন তখন সে প্রস্তাবকে তিনি প্রকাশ করেছেন একটি 
বলিষ্ঠ ঘোষণার ন্যায়। কিন্তু ছাত্রদের দ্বারা বাধা পেয়ে এবং সভার 
বিক্ষব্ধ পরিবেশ লক্ষ্য করে তিনি তার প্রাক্তন শত্তিন আর ফিরে পেলেন 
নাঃ তাই অপেক্ষারুত ম্থ্দু ভাষা প্রয়োগ করে বললেন, “পাকিস্তান 
রান্ট্রের বিভিন্ন অংশগুলি একন্রে এগিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন একার্টি 


মান্্র রান্ট্রভাষার এবং আমার মতে একমান্ত্র উদ্ু'ই হতে পারে সেই ভাষা ।”” 
[বঃ উমর, প্রাগুভ্ত, পৃঃ ১১০-১১১] 


কিন্তু এবারেও শ্ব্দু প্রতিবাদ এবং বিক্ষব্ধ গুঞ্জন সভার বিভিন্ন কেন্দ্র 
থেকে উ্থিত হ'ল। আর এই সমগ্র পরিস্থিতি সুপরিকলিতভাবে সংগঠন 
করেছিলেন শেখ মুজিব। 
জিন্নাহ ঢাকা অবস্থানকালে বিভিন্ন ছাত্র প্রতিনিধিদের সাথে ভাষা ও 
অন্যন্য সমস্যা নিয়ে একাধিকবার আলোচনায় বসেন। কিন্তু কয়েকবার 
আলোচনার পর একথাই প্রতীয়মান হয় যে, জিন্নাহ ছাত্র 
ছা্র প্রতিনিধিদের রাজনীতিতে সাম্পদায়িকতাকে আবার জাগ্রত করতে 
সাথে জিম্নাহংর সংকল্সবদ্ধ এবং ভাষার প্রশ্নে তিনি কোন আপোষ করতে 
আলোচনা ও 
তার ফলশ্রতি প্রস্তুত নন। আলোচনার মাধ্যমে অন্য কোন লক্ষ্য অজিত 
না হলেও শেখ মুজিব ও তার বন্ধুদের সাথে শাহ আজিজুর 
রহমানের পার্থক্য আরো তীব্র হয়ে ওঠে এবং শাহ আজিজ অসাম্প্‌- 
দায়িক ছাত্র শক্তিকে আঘাত হানবার জন্যে সরকারী সমর্থন সামগ্রিক- 
ভাবেই অর্জন করেন। অন্যপন্ষে শেখ মুজিব, তাজউদ্দিন, তোয়াহা, 
শামসুল হক, নঈমুদ্দিন, কমরুদ্দিন প্রমুখ মুসলিম লীগ রাজনীতি থেকে 


৯১৮ বঙ্গবন্ধু 


বিচ্ছিম হয়ে নতুন ধৃবশক্তি ও জনশত্তি গঠনের জন্য নতুনভাবে যান্রার 
জন্য সংঘবদ্ধ হবার প্রেরণা লাভ করেন। 

কিন্ত সরকারী দমননীতিও এই সময় থেকেই প্রচণ্ড হতে থাকে । বিচ্ছিন্ন 
যুবশক্তিকে সংঘবদ্ধ করতে এবং ভাষা আন্দোলনকে একটি গণ-আন্দোলনে 
রাপাস্তরিত করতে শেখ মুজিব যতই নিষ্ঠার সাথে কাজ করতে শুরু করলেন, 
ততই দ্রত তিনি সরকারের কোপানলে পতিত হতে লাগলেন। ১৯৪৮ সালের 
১১ই সেপ্টেম্বরে অসাম্পুদায়িক যুবনেতৃত্ব এবং ভাষা আন্দোলনে বলিষ্ঠ 
ভূমিকা, এই দুটো কারণেই তাকে সাম্প্দায়িক মুসলিম লীগ সরকার 
পুনরায় কারারুদ্ধ করে । শেখ অম্লানবদনে এই নিয়তিকে স্বীকার করেন। 

১৯৪৯ সালে জেল থেকে মুক্তি পাবার পর পরই শেখ মুজিব রাষ্ট্র- 
ভাষার প্রশ্নে প্রতিবাদস্বরূপ রান্্রভাষা আন্দোলন পরিচালনার জন্য তাজ- 

উদ্দিন আহমদ, অধ্যাপক আবৃল কাশেম, জনাব অলি 
শেখ মুজিবের 
রি আহাদ, তোয়াহা প্রমূখ নেতৃরন্দকে নিয়ে ভাষা আন্দো- 
রি লনকে আরও জোরদার করে তোলেন । 

১৯৪৯ সালেই পূর্ব বাংলার খাদ্য-ঘাটতির ফলে ব্যাপক দুতিক্ষ 
দেখা যায়। সরকার খাদ্য সংকট সমাধানে উদাসীনতার পরিচয় দেন। 
দুতিক্ষ £ শেখ ফলে বাধ্য হয়ে শেখ মুজিবকে তার জন্য আন্দোলন 
মুজিব ও মওলানা শুরু করতে হয়। মওলানা ভাসানীর সঙ্গে তিনি একটি 
ভাসানীর গ্রেফতার 'ভুখা মিছিলে'র নেতৃত্ব দেন। এতে খাপ্পা হয়ে সরকার 
উভয় নেতাকেই কারারুদ্ধ করেন। পাকিস্তান অর্জনের মাত্র দুই বছরের 
মধ্যেই এইভাবে ন্যায়ের পথে সংগ্রাম ক'রে বিপ্লবী ফুবনেতা শেখ মুজিব 
কয়েকবার কারাবরণ করেন। কিন্ত কোন নির্যাতনের মাধ্যমেই ন্যায়ের 
ও সতোর পথ থেকে তাকে বিদ্যুত করা যায় নি। 

ইতিমধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের দাবী- 
দাওয়া আদায়ের আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার অভিযোগে শেখ মুজিবকে 
শেখ মজিবকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয্স। অবশ্য বিশ্ব 
তা বিশ্লবিদালয় বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁকে পুনরায় গড়াশুনোর সুযোগ 
থেকে বহিফার দিতে রাজী ছিলেন, যদি তিনি ডুবিষ্যতে ভালো হয় 
তলরার 'বগু সই" করে দিতেন। মুজিব এতে রাজী হন নি। সে সময় 


নেখখ মুজিব ৯৬৯৯ 


তিনি বলেছিলেন, “শেখ মুজিব আবার এই বিশ্ববিদ্যালয়েই আসবে 
তবে ছান্র হিসাবে নয়, একজন দেশকমাঁ হিসাবে ।” শেখ মুজিব তাঁর 
ওয়াদা পালন করেছিলেন। আড়াই বছর পর আবার তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের 
মধুর রেস্তোরায় ফিরে এসেছিলেন। তবে ছান্্র হিসেবে নয়-_একজন 
দেশকমী হিসেবেই। তিনি তথন আওয়ামী লীগের একজন বিশিম্ট নেতা। 
এদিকে যুব আন্দোলন এবং অন্যদিকে মুসলিম লীগের স্বৈরাচারী শাসন 
ইত্যাদি কারণে নতুন রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি আসন হয়ে পড়েছিল্র। 
এমনি পরিস্থিতিতে ১৯৪৯ সালের ওরা জুন ঢাকার 

আওয়ামী মসলিম এ 
লীগ গঠন ও শেখ রোজ গার্ডেনে আওয়ামী লীগের জন্ম হয়। তখন এই 
দলের নাম ছিল আওয়ামী মুসলিম লীগ। বলা বাহল্য, 
এই দলের উদ্যোভণরা অনেকেই ছিলেন মুসলিম লীগের 
বামপন্থী মতবাদে বিশ্বাসী । মুসলিম লীগের পশ্চিম পাকিস্তানী নেতৃরদ্দ 
কতৃক পূর্ব বাংলাকে শাসনের মাধ্যমে শোষিত হতে দেখে এদেশের কতিপয় 
দেশপ্রেমিক মুসলিম লীগ থেকে বেরিয়ে আসেন। কিন্তু ঢাকার নবাব খাজা 
নাজিমুদ্দিন, নূরুল আমীন, মওলানা আকরম খাঁ, ফজলুর রহমান প্রমুখ 
কয়েকজন মেরুদণ্ডহীন রাজনীতিবিদ ক্ষমতার লোভে পশ্চিমাদের সহায়তা 

করে যাচ্ছিলেন। 

মুসলিম লীগের বিরোধী দল মওলানা ভাসানীকে সভাপতি করে 
যে আওয়ামী মুদলিম লীগ গঠন করেন শেখ মুজিব তার সহ-সম্পাদক 
নী নির্বাচিত হন। তখন তিনি জেলে অবস্থান করছিলেন 
তারার এবং তার বিগত দু" বহরের বিপ্লবী নেতৃত্ব ও মহান 
ত্যাগের কথা বিবেচনা ক'রে তার অনুপস্থিতিতেই 
তাকে এই নবগঠিত দলের সহ-সম্পাদক হিসেবে নিবাচিত করা হয়। 
এই দলের অন্যান্যদের মধ্যে আতাউর রহমান খান, আবদুস সালাম খান 
ও আবুল মনসুর আহমদ সহ-সভাপতি, টাঙ্গাইলের শামসুল হক সাধারণ 
সম্পাদক এবং শেখ মুজিবসহ রফিকুল হোসেন ও খন্দকার মোশতাক 
আহমদ সহ-সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন। আওয়ামী মুসলিম লীগের 
প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ধরতে গেলে হোসেন শহীদ সোহ্রাওয়ারদী। দেশ বিভাগকে 
কেন্রর ক'রে মুসলিম লীগের অন্যান্য নেতরন্দের সঙ্গে শহীদ সাহেবের 


১২০ বদবন্ধু 


[বনিবনা হয় নি। তাই ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্টের পরও ভারতে 
অবস্থানরত মুসলমানদের নিরাপত্তার জন্য তিনি কলকাতায় থেকে 
যান। ১৯৪৮ সালে তিনি প্রথম ঢাকায় আসার চেস্টা করেন, কিন্ত 
তৎকালীন পর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন নারায়ণগঞ্জে স্টীমার 
থেকে নামতে না দিয়ে তাকে পুনরায় কলকাতায় ফেরত পাঠিয়ে দেন। এর 
প্রধান কারণ হ'ল, একে তো মুসলিম লীগের নেতারা শহীদ সাহেবকে 
ভক্ন করতেন, উপরন্ত খাজা নাজিমুদ্দিন তাকে প্রধান প্রতিদ্বন্বী মনে কর- 
তেন। পরে শহীদ সোহরাওয়াদী ১৯৪৯ সালে কলকাতা থেকে করাচীতে 
তার শ্বশুর স্যার আবদুর রহীম-এর বাসভবনে আসেন। 

তার করাচীতে পৌছানোর ব্যাপারে তদানীন্তন ফ্যাসিস্ট মুসলিম লীগ 
সরকার খুশী হতে পারে নি। সরকার কতক শহীদ সাহেবের গণপরিষদ 
সদস্য পদটি বাতিল ক'রে দেওয়া হয়। তারপর থেকে তিনি আওয়ামী 
মুসলিম লীগের মাধ্যমে সরকার-বিরোধী দলের নেতৃত্ব দিতে থাকেন। 
এই উদ্দেশ্যে ১৯৫০ সালে সোহরাওয়ার্দী সাহেব পূর্ব পাকিস্তান 
আওয়ামী মুসলিম লীগ নেতুরম্দকে নিয়ে নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী 
মুসলিম লীগ গঠন করেন। এর সতাপতি শহীদ সাহেব 
স্বয়ং এবং সম্পদক হন পশ্চিম পাকিস্তানের মাহমুদুল 
হক ওসমানী । ভাষা আন্দোলন তখন আস্তে আস্তে চরম 
পর্যায়ে উন্নীত হতে শুর করে দিয়েছে । ১৯৫০ সালের ১১ই মার্চ গণ- 
আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। দেশের পরিস্থিতি উপলব্ধি করে 
পূর্ব বাংলার তৎকালীন নৃরুপ্ আমীন সরকার দমননীতির মাধ্যমে 
আন্দোলনের কণ্ঠরোধের প্রচেষ্টা চালালেন । ১১ই মার্চের সংগ্রাম দিবসের 
কর্মসূচীর প্রধান উদ্যোক্তা শেখ মুজিবকে পুনরায় কারারুদ্ধ করা হয়। 
১৯৫২ সালের ২৬শে জানুয়ারী প্রধানমন্ত্রী হয়ে ঢাকা সফরকালে 
নাজিমুদ্দিন পল্টন ময়দানে আবার দৃতস্বরে ঘোষণা করলেন- “'উদু'ই 
নাজিমুদ্দনের হবে পাকিস্তানের একমান্্র রাষ্ট্রভাষা ।' ভুলে গেলেন 
াসাধাতকতা ও তিনি তাঁর চুক্তির কথা। বিশ্বাসঘাতকতার চরম 
প্রতিকিয়া পরাকাষ্ঠা দেখালেন তিনি। খোন্দকার গোলাম 
মুস্তাফা লিখেছেন ঃ “১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ। আর ১৯৫২ সালের 


শেখ মুজিব 
গ্রেফতার 


শেখ মুজিব ১২১ 


২৬শে জানুয়ারী । মাঝখানে কয়েকটি বিশ্বাসঘাতক বৎসর আর খাজা 
নাজিমুদ্দিন। 

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চের সংগ্রামের 
কথা ক্মরণ করলো। আর হ্মরণ করলো ১৫ই মার্চের চুক্তিপত্র 
লঙ্ঘন । পাঁচটি বৎসর যেনো রথা চলে গেছে। এত প্রতিবাদ, এমন 
দাবী, কোনও ফল নেই? প্রত্যয়ন দুঢ়তর হয় ছাত্র-সমাজের। আবার 
আন্দোলন। অধিকার হরণকারীর বিরুদ্ধে মরণপণ প্রতিরোধ” 

[একুশে ফের য়ারী, ১৯৬৫, গঃ ২১৩ ] 

এবার সমগ্র পর্ব বাংলার ছাত্র-সমাজ ফেটে পড়লো । শুর হ'ল 
মহাসংগ্রামের আয়োজন। 

১৯৫২-এর ২৭শে জানুয়ারী ডাকসুর ছাত্রনেতারা মধুর ক্যান্টিনে 
জমায়েত হ'ল। ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনের কেন্দ্র ছিল ফজলুল 
হক হল। ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিচিহ বুকে ধারণ করলো 
মধুর ক্যান্টিন। মধুর ক্যান্টিনে সভা শুরু হ'ল। গাজীউল হক একরাশ 
বেদনা ও ঘ্বণা নিয়ে ফ্যাসিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে বতুতা দিতে উঠলেন । 
তার বজ্ঞতার অংশ এখানে তুলে দেয়া হ'লঃ 

“ভাইসব, ফ্যাসিস্ট লীগ সরকার আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। 
নাজিমুদ্দিন কাল বলেছেন, 'উদ'ই হবে পাকিস্তানের একমান্তর রাষ্ট্রভাষা? । 
বেঈমান! বেঈমানের দল বারবার আমাদের প্রতিশ্নতি দিয়েছে, চুক্তি 
করেছে-_-বাংলাকেও পাকিস্তানের অন্যতম রাল্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি 
দেওয়া হবে। বারবার সে চুক্তি ভেঙ্গেছে। আজ ওদের কথার জবাব 
দেবার সময় এসেছে। 

ওরা আমাদের প্রাণের ভাষা, বাপ-দাদার মুখের বুলি কেড়ে নিতে 
চায়। এ দেশের মাঝি আর মনের আনন্দে ভাটিয়ালী গান গাইতে 
পারবে না। রবীন্দ্রনাথ-নজরুল-মাইকেল-সুকান্ত আমাদের কাছে হয়ে 
যাবে ইতিহাসের বস্ত, মায়ের কাছে চিঠি লিখব--উদ্ুতে ঠিকানা 
লিখতে হবে। উদ্দু না জানার অপরাধে সরকারী চাকরি-বাকরি থেকে 
বঞ্চিত থাকবে বাংলাদেশের ছেলেমেয়েরা । পশ্চিম পাকিস্তান থেকে 
এসে উদ্ুু'ভাষীরা ছেয়ে ফেলবে বাংলাদেশ। আমাদের বূকের উপর 
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দাঁড়িয়ে আমাদেরই খবরদারী করবে তারা । সোনার বাংলাকে দেউলে 
করবে। শুষে নেবে সমস্ত সম্পদ। বাঙালীকে ভিথিরীর জাত বানিয়ে 
ওরা আমাদের তাদের তাবেদার বানাবে ।,.১১,, একটা জাতিকে ধ্বংস 
করার প্রধান উপায় হলো তার ভাষা কেড়ে নেওয়া। ভাষা কেড়ে 
নিয়ে ওরা আমাদের তিলে তিলে স্ৃত্যুর দিকে এগিয়ে দিতে চায় । বজ্ঞ- 
কণ্ঠে তার প্রতিবাদ করার সময় এসেছে। পর্ব বাংলার সাড়ে চার 
কোটি লোক আজ ছান্ত্র-সমাজের দিকে উন্মুখ হয়ে চেয়ে রয়েছে। 
মায়ের সম্মান রাখতে এগিয়ে আসুক ছান্তর-সমাজ। ঝাঁপিয়ে পড়ক 
মহাসংগ্রামে। লীগ-সরকার দেখুক, বাংলার ছান্রজনতা তথা সাড়ে 
চার কোটি বাঙালীর অমিত শক্তি। আমরা যদি সকলে মিলিত আওয়াজ 
তুলি---রান্ট্রভাষা বাংলা চাই, ফ্যাসিস্ট লীগ সরকার নিপাত যাক-_ 
তা” হ'লে শুধু সেই প্রচণ্ড গজনের তোড়েই লীগ সরকার ভেসে যাবে।” 
[ জয়বাংলা মৃক্তিফৌজ ও শেখ হুজিব £ কলহন, গৃঃ ৬২-৬৩ ] 
উক্ত সভাগ্ন ধর্মঘট পালন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই সিদ্ধান্ত 
অনুযায়ী ৩০শে জানুয়ারী স্কুল-কলেজের ছেলেরা ধর্মঘট করে। কচি 
কচি ছেলেমেয়ে এই ধর্মঘটে শরিক হয়। তারা সমস্বরে আওয়াজ 
তুলে ঃ ্রান্ট্রভাষা বাংলা চাই" । “আমাদের দাবী মানতে হবে, নইলে 
গদী ছাড়তে হবে'। মিছিলের প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ের চোখেমুখে এক 
বজ্জকতিন শপথের ইঙ্গিত রয়েছে । তারা সকলে সামনের দিকে নিভাঁক 
চিত্তে এগিয়ে চলেছে--জয়ের মুকুট আজ তাদেরকে কেড়ে নিতেই হবে। 
ছাত্রনেতারা কথার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে বলে চলেছে £ “বাংলা আমাদের 
মায়ের ভাষা---সেই ভাষাকে জালিম দস্যর দল পশ্চিমা শাসকগোষ্ভীরা 
কেড়ে নিতে চায়। আসুন--আমরা সবাই মিলে বজ্রকঠিন শপথ গ্রহণ 
করি। আমরা প্রাণ দেব, তব্‌ মাতৃভাষার অপমান সহ্য করবো না। 
আমরা রজ্সবীজের দল--হাসিমুখে যেমন রক্ত দিতে জানি, তেমনি 
ফ্যাসিস্ট সরকারের টিয়ার গ্যাস আর রাইফেলকেও উপেক্ষা করতে পারি। 
বাংলা হিন্দুর ভাষা নয়---বাংলা মুসলমানের ভাষা নয়--বাংলা বাঙালীর 
ভাষা । আমরা বাঙালী.। বাংলামায়ের মর্যাদা রক্ষার জন্য আমরা প্রাণ 
বিসর্জন দিতে কার্পপ্য করব নাঁ।” 
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সেদিন বাংলার রাজনৈতিক গগনে যে কালবৈশাখীর তাশুব নুত্যের 
শুরু হয়েছিল, যে ঝড়ের আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল তাতে কোন বাঙালী 
ভীত হয় নি। বাংলামায়ের দামাল ছেলেদের পাশে দামাল মেয়েরাও 
এসে উপস্থিত হয়েছিল। সেদিন নারায়ণগঞ্জের মরগ্যানের ছাশ্্রীরা 
ঘরে বসে থাকতে পারে নি। তারা নেমে এসেছিল রাজপথে । মেয়েদের 
যিনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তিনি অসাধারণ নন--তিনি আমাদের সাধারণ 
ঘরের একজন কন্যা বা বধ। এক ডাকে তাকে সকলেই চিনবে। 
তিনি সকলের মমতাজ আপা । জেদিন এই অগ্নিকন্যা অসংখ্য ছাত্রী 
সমাবেশে ভ্বালাময়ী ভাষায় বজ্ততা দিয়ে ছাত্রীদের নতুন প্রেরণায় উদ্বদ্ধ 
করেছিলেন। নারায়ণগঞ্জে এসময় তরুণ কিশোর নেতা মোস্তক্কা 
সরওয়ার বলিষ্ঠ প্রত্যয়ে এগিয়ে আসেন। কলহন বলেছেন ৪ “দিনের 
পর দিন মমতাজ আপা ও মোস্তফা সরওয়ারের জ্বালা ধরানো বজ্ততায় 
নারায়ণগঞ্জ শহরটা জেগে ওঠা ঘৃমন্ত আগ্নেয়গিরির মত গর্জন করতে 
থাকলো ।” (জয়বাংলা মুক্তিফৌজ ও শেখ মুজিব, কলহন, পৃঃ ৬৭) 
প্রকৃতপক্ষে পূর্ব বাংলার সব শহরের অবস্থাই ছিল ঢাকা ও নারায়ণ- 
গঞ্জের মতই বিল্দুব্ধ। 

বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র ক'রে বাংলাদেশের প্রতিটি শহরে, মহকুমায়, 
গ্রামে চলছিল আন্দোলন, সভা ও মিছিল। ১৯৫২ সালের ৩১শে 
জানুয়ারীতে ঢাকা ডিস্ট্রিক্ট বার-লাইব্রেরী হলে সর্বদলীয় প্রতিনিধিদের 
এক সম্মেলন হয়েছিল। উক্ত সম্মেলনে এত লোক হয়েছিল যে তিল 
ধারণের জায়গা ছিল না। 

এই আন্দোলনের মধ্যে বাঙালী মানসের যে পরিচয় পাওয়া যায়, 
তা” প্রমাণ করে ষে, সামগ্রিক মুক্তিই তদের একমান্ত্র কাম্য। এই 
আদ্দেলনের উদ্দেশ্য শুধ্‌ বাংলা ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষার মর্ষাদায় সুপ্রতিজ্ঠিত 
করা ছিল নাঃ সমগ্র আন্দোলনের সুক্রপাত হয়েছিল ন্যায্য অধিকারে 
বাধা স্থষ্টি থেকে । এই অধিকার যেমন ভাষার ক্ষেত্রে তেমনি 
রাজনীতির ক্ষেল্লে, অর্থনীতির ক্ষেত্রে, সামাজিক ক্ষেত্রে এবং সমগ্র 
সাংস্কৃতিক ক্ষেন্ত্রে। এই প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে বাঙালী দিনের পর দিন ছিল 
বঞ্চিত, অবহেলিত এবং শোধিত। সুতরাং ভাষা আন্দোলনকে বেন্ত্ে 
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করে বাঙালী তার সামগ্রিক মুক্তির সন্ধান করছিল। আর এ কারণেই 
একুশে ফেব্রুয়ারীর রক্তস্াত দিন থেকে আমাদের নতুন দিগন্তের পানে 
যাত্রা শুরু হ'ল-_যে দিগন্ত স্বাধীনতার প্রান্তসীমা পর্যন্ত প্রসারিত। 

ভাষা আন্দোলনকে আরও জোরদার করে তুলবার জন্য ৩০শে 
জানুয়ারী সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি গঠন করা হয়। উত্ভ সংগ্রাম 

কমিটিতে আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, খিলাফতে রাব্বানী 

সর্বদলীয় সংগ্রাম পাটি, ছাত্রলীগ ও বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম পরিষদ থেকে 
বন দু'জন দু'জন করে প্রতিনিধি নেওয়া হয়। কমিটির 
আহ্বায়ক ছিলেন গোলাম মাহবুব। কমিটির প্রতিনিধিরন্দের মধ্যে 
ছিলেন--আবুল হাশেম, আতাউর রহমান খান, কমরুদ্দিন আহমদ, 
অলি আহাদ, মহম্মদ তোয়াহা, আবদুল মতিন, খালেক নওয়াজ খান, 
শামসুল হক প্রমুখ । বলা বাহুল্য, এ সময় শেখ মুজিব জেলে ছিলেন। 

সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটির ডাকে £ঠা ফেব্রুয়ারী ছান্ররা ধর্মঘট 
পালন করলো। তাদের শ্লোগানে চারদিক মুখরিত হয়ে উঠেছিল। 
ছানতরজনতার হাতে এক একটি করে প্ল্যাকার্ড শোভা পাচ্ছিল । গ্ল্যাকার্ড- 
গুলোতে লেখা ছিল ঃ “ভাষার উপর হামলা ঢলবে না” “ফ্ষ্যাসিস্ট 
নূরুল আমীন নিপাত যাও” নাজিম চকান্ত বধ করছন” “বাংলা ভাষা 
দন্দাবাদ" ইত্যাদি। 

সেদিন বিকেলে সংগ্রাম কমিটির তরক থেকে এক জনসভার 
আয়োজন করা হয়েছিল। সভায় মওলানা ভাসানী, আবুল হাশিম ও 
অন্যান্য নেতৃরন্দ তাদের ত্বালাময়ী ভাষণে সরকারকে ক্ষত-বিক্ষত ক'রে 
তুলেছিল। উক্ত সভায় প্রস্তাব নেওয়া হয়---€কে) বাংলা ভাষার দাবী 
সুপ্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া হবে॥ খে) 
একুশে ফেব্রুয়ারী “ভাষা দিবস" হিসাবে পালন করা হবে; গে) এদিন 
বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে প্রদেশব্যাপী ডাক 
দেওয়া হবে সাঝ্মক হরতালের । 

সংগ্রাম পরিচালনার জন্য ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ অর্থনৈতিক সঙ্কটের 
সম্মুখীন হওয়ায় ১১ই ও ১৩ই ফেব্রুয়ারীকে পতাকা দিবস' বলে 
ঘোষণা করা হয়। সেদিন হাজার হাজার ছেলেমেয়ে কৌটা হাতে নিয়ে 


শেখ মুজিব ১২৫ 


পথে পথে বেরিয়ে পড়ে। পথচারীদের বুকে 'রান্ট্রভাষা বাংলা চাই? 
লেখা কাগজের ব্যাজ এটে দেয়। জনতাও খুশীমনে নিজেদের 
সামর্থ্যানুযায়ী টাকা-পয়সা কৌটার ভেতরে ফেলে দিয়ে মনে করে-- 
আমি বা আমরা বাংলা ভাষা আন্দোলনের এফ একজন অংশীদার । 

দে সময় ভাষা আন্দোলনের প্রচারের নাহন ছিল পাকিস্তান 
অবজারডার” পণ্রিকা। সারা বাংলাদেশে বাঙালীর ঘরে ঘরে ভাষা 

আন্দোলনের সংবাদ বহন করতো উক্ত পন্িকা। কিন্তু 
9 ১৩ই ফের্যারী নিষেধাজ্ঞা জারী করে সরকার উত্ত, 
জারারারভসি পলিবণঠির প্রনাশনা শন্ধ বরে দেন। পন্বিকার সম্পাদক 
আবদুস সালাম সাহেবকে গ্রেফতার করা হয়। পণ্রিকাটি 

শঙ্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে সারা বাংলাদেশে ভাগা আন্দোলনের সংবাদ পৌছে 
দেবার তীর সঙ্কট দেখা দেন । ভণবে উল্লেখযোগ্য যে. এর পর্পেই হি১এর 
জ্াক'--শাঙালীর জরে ঘলে পৌছিয়ে দেয়া হয়েছিল । ভা" ছাড়া, “সাপ্তাহিক 
ইত্তেফাক তখন এই আন্দোলনের পুরোভ্ডাগে এসে দাড়ায়। 

১৯৫২-এর ২০শে ফেব্রয়ারী। ভতদাশীত্তন পাকিস্তানের প্রধানমন্জী 
খাজা নাজিমুদ্দিন তখন করাচীতে। পূর্ব বাংলার ছাত্রদের ভাখা আন্দোলনে 
তিনি উদ্বিগ্ন । তিনি তার শয়নকক্ষে গালিচার উপর অস্থিরভাবে পায়চারি 
করছেন। একটু আগে নুরুল আমীনের সাথে টেলিফোনে আলাপ কর- 
ভিলেন। পায়ঢারি করতে করতে আবার তিনি রিগিভার তুলে প্ব বাংলার 
চীফ সেকেটারীকে ফোনে ১৪৪ ধারা জারীর আদেশ দিলেন। অতঃপর 
তিনি ঢাকা সম্পর্কে কিছুটা নিশ্চিন্ত হ'লেন। 

সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টার ঢাকা বেতার থেকে ১৪৪ ধার জারীর সংবাদ 
প্রচার করা হ'ল।' 

খবরটি প্রচারের পর সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের সদস্যগণ সমবেত 
হলেন একটি জরুরী সভায়। সদস্যদের কেউ কেউ ১৪৪ ধারা 
ভাঙ্গার পক্ষে প্রস্তাব দেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ১৪৪ ধারা যাতে ভাঙ্গা 
না হয় এই সিদ্ধান্তেই অধিকাংশ সদস্য রায় দেন। তবে সাধারণ 
ছান্, যারা ছাত্র সমাজের বৃহত্তর অংশ, সংগ্রাম পরষিদের এই সিদ্ধান্তকে 
প্রতিকিয়াশীল ও সরকারী নীতির পরিপোষক বলে ধিক্কার জানালেন। 


১২৬ বঙ্গবন্ধু 


১৪৪ ধারা তেজে পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে রহতর ছাল্ল সমাজ যে 
বদ্ধপরিকর একথা পরদিন ভোরেই স্প্টতর হয়ে উঠলো। 

১৯৫২-এর ২১শে ফেব্রুয়ারী। রাস্তায় যানবাহনের চলাচল খুবই 
কম। যে দু'একটি দোকান খোলা হয়েছিল তা" ছাত্রদের সনিবন্ধ 
অনুরোধে বন্ধ হয়ে গেল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সামনে রাজপথে বেশ কিছু সংখ্যক পুলিশ ভ্যান 
দাঁড়িয়ে রয়েছে। পুলিশদের তনেকের কোমরে টিয়ার 
গ্যাসের বাক্স। কারো হাতে লাঠি, কারো বা বেয়নেট লাগানো বাইফেল। 

বেলা দশটা থেকে ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে জমায়েত হতে শুর 
করেছে। বেলা বারোটায় সভা শুরুঃ হ'ল। বটতলায় দাঁড়িয়ে ছান্রনেতারা 
বস্তৃতা দিচ্ছে। প্রতিটি ছা ভ্রর চোখে-মুখে একটা দৃঢ় প্রতিক্তার চিহ ফুটে 
উঠেছে। বিশ্বাশদ্যালয় ভাযা কমিটির আহ্বায়ক আবদুল মতিন দাঁড়িয়ে 
লীগ সরকারের বিরুদ্ধে স্বলন্ত ভাষায় বিষোদণার করতে শুরু করলেন। 
হান্র সমাজকে লক্ষ্য করে বললেন $ “মায়ের অপমান সহ্য করা যায় না। 
মা তাঁর এই অপমানের প্রতিশোধ নিতে ডাক দিয়েছেন। বলুন, আপনারা 
সে ডাকে সাড়া দিয়ে ১৪৪ ধারা ভাঙ্গবেন, না ঘরে ফিরে যাবেন £” 

সহ্আ্র সহম্র কন্ঠে নাগ-নাগিণীরা গর্জে উঠলো 8৪ “১৪৪ ধারা মানব 
না, মানব না।' 

সর্বদলীয় কর্ম পরিষদের শামসুল হক ছেলেদের ধোঝাবার চেস্টা 
করলেন। তিনি তাদের বললেন, ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা ঠিক হবে না। 

ছাত্রদের তরফ থেকে বিদ্রপাজ্মক উক্তি ভেসে এল। শামসুল হক 
বসে পড়লেন। ছান্রনেতা আবদুস সাভার পরামর্শ দিলেন দশ দশ 
জন করে বেরুলে আইন অমান্য করা হবে না। 

এ প্রস্তাব সকলে মেনে নিল। দশ দশজন ছাত্র নিয়ে এক-একটি 
দল তৈরী হ'ল তারা সমস্বরে চীৎকার করে উঠলো £ প্রান্ট্রভাষা 
বাংলা ঢচাই। ১৪৪ ধারা মানি না”। 'নাজিম-নূরুল নিপাত যাক? । 
চলো চলো আ্যাসেম্বলী চলো” প্রথম দলটি বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটের 
দিকে এগিয়ে যেতেই জনৈক পুলিশ অফিসার সাবধানী বাণী উন্চারণ 
করে বললেন £ “আপনারা বেরুবেন না। বেরুলেই গ্রেফতার রুরবো।” 


শেখ মুজিব ২৯৭ 


১৯৫২ সালের 
২১শে ফেব্রুয়ারী 


রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই" ধ্বনি দিতে দিতে প্রথম দশজনী দলটি 
গেটের বাইরে আসামান্্র একরাঁক পুলিশ হুমড়ি দিয়ে তাদের উপর 
এসে পড়লো এবং টেনে হিচড়ে তাদেরকে ট্রাকের উপর তুললো। 
পাকের উপর থেকে ওরা আওয়াজ দিলো £ “রান্ট্রভাষা বাংলা টাই।” 

এবার দ্বিতীয় দশজনী দলটি বের হওয়া মান্র তাদেরকে গ্রেফতার 
করা হ'ল। মেয়েদের একটি দলও ্রান্ত্রভাষা বাংলা ঢাই*---শ্লোগান 
দিতে দিতে পথে বের হ'ল। 


মেয়েদের দলটি পরে শাহাবৃদ্দিনের নেতৃত্বে আর একদল দশজনী 
মিছিল ক'রে বেরিয়ে এল। এমন সময় এক পুলিশ অফিসার বিনা 
দোষে লাথি মেরে একটি ছেলেকে ফেলে দেয়। ছেলেটি উঠে অফি- 
সারটির মুখে থুথু দিয়ে দেয়। এ হেন অবস্থায় একঝাঁক পুলিশ লাঠি 
হাতে ছেলেটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এ দুশ্য দেখে ছেলেরা ক্ষেপে যায়। 
ঝাঁকে ঝাঁকে ছুড়তে থাকে টিল। পুলিশ বাহিনীর টিয়ার গ্যায়ের একটি 
শেল এসে পড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে । শুরু হয় ছাত্র ও পুলিশের 
মধ্যে সংঘষ। 

ছেলেরা একে একে মেডিক্যাল হোস্টেলে সমবেত হয়েছে। পুলিশ 
সেখানেও ঢ্রকতে চেস্টা করেছে। অবশেষে টিয়ার গ্যাসও ছু'ড়ছে। 
ছেলেরা বিন্দ্মান্র দমে না গিয়ে চীৎকার করে উঠলো ঃ “পুলিশী জুলম 
চলবে না, রান্ট্রভাষা বাংলা চাই।” 

পুলিশ অনবরত টিয়ার গ্যাস ছেড়ে চলেছে। সারা মেডিক্যাল কলেজ 
ধোয়াটে হয়ে উঠেছে। রোগীরা কাশছে আর কম্বল দিয়ে নিজেদের 
চোখ ঢেকে নিয়েছে। ইমারজেন্সীতে কতকগুলো ছেলেমেয়ে গ্যাসের 
আকুমণে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। তাদের কাতর ডাক ভেসে আসছে। 
মেডিক্যাল কলেজের দ্বু'জন ছাত্রী ড্রপারে করে লিকুইড প্যারাফিন ঢেলে 
দিচ্ছে। ছেলেরা আবার ছুটছে গেটের দিকে। এভাবে বেলা দুটো 
পর্যস্ত ছান্্র-পুলিশের সংঘর্ষ চললো। 

তিনটা বাজে। অধিবেশন বসার সময় হয়ে এল। হাল্নরা এম, এল, 
এদের নিয়মে একটি জীপ ছুটে যাচ্ছে দেখে চীৎকার করে উঠলো 
“রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।” 


১২৮ বঙ্গবঙ্থ 


ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছান্ররাও কলেজ গেট থেকে আওয়াজ দিচ্ছে £ 
'্রান্ট্রভাষা বাংলা চাই?। 

ছাত্রদের স্লোগানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সারা গরিবেশ গম্‌ গম করতে লাগল 
একজন পুলিশ অফিসার ছাব্দেরকে উদ্দেশ করে বললেন, আপনারা 
দু'জন প্রতিনিধি আযাসেম্বলীতে পাঠিয়ে আপনাদের দাবী পেশ করে আসুন। 

ছাত্ররা এই ধোঁকায় পড়তে রাজী নয়। তারা সমস্থরে চীৎকার করে 
উঠল £ “্রান্ত্রভাষা বাংলা চাই”। ঠিক এমন সময় একটা টিয়ার 
গ্যাসের শেল ছাল্রদের সামনে এসে ফাটল। -ছাল্ররা চোখে রুমাল দিয়ে 
বসে পড়ল । পর মুহর্তে “গুড়ম' ক'রে শব্দ হ'ল। একটি বাচ্চা ছেলেকে 
বররন রতি কারে মেরি রুমের দিকে নিলে চলছে। 
ছেলেটির সাট' রক্তে ভিজে গেছে। 

আবার গুলীর আওয়াজ পাওয়া গেল। ছেলেদের মধ্যে হৈচৈ, 
দৌড়াদৌড়ি পড়ে গেল। অনেকের হাত-পা কেটে গেছে। সকলে এসে 
ভীড় করেছে ইমারজেন্সী রুমে । ছেলেটির মাথার খুলি থেকে তাজা 
রম্ত ঝরে পড়ছে। সকলেই এই দৃশ্য দেখে বিচলিত। সকলের চোখ 
সিক্ত। একটা আকোশ তাদেরকে উন্মত্ত করে তুলেছে। রর 

ছেলেটির নাম জব্বার। সে সপ্তম শ্রেণীর হাল্র। কিছুক্ষণের মধ্যেই 
তার সারা দেহ নিথর হয়ে গেল। . 

আর একটি গুলীবিদ্ধ ছেলেকে ৪ দানি 
তারও মাথায় গুলী লেগেছে। সেখান থেকে অনবরত রজ ঝরছে? 
ডাম্তণর পরীক্ষা করে দেখলেন, তার দেহে আর প্রাণ নেই। সব শেষ 
হয়ে গেছে। মার কোল শূন্য করে পরপারে বারা করেছে ভাবা 
আন্দোলনে এই বীর শহীদের নাম রফিক। 

পুলিশী নির্যাতন তখনও সমভাবেই চলেছে। টিয়ার গ্যাস আর. গুলীর 
শব্দে সারা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ভীত ও সন্ভত্ভ। ছান্র-ছান্রীরাও ভেজা রুমাল 
দিয়ে চোখ ঢেকে রেখেছে আর আওয়াজ তুলছে ঃ “রান্ট্রভাষা বাংলা চাই? 

বেশ কিছু সংখ্যক ছান্রছান্রী গুলীবিদ্ধ অবস্থায় ইমারজেস্সীতে 
আশ্রয় পেয়েছে। মেডিক্যাল কলেজের ডাত্তণর-নার্স আর হাল্লরা যাজ্িক- 
ভাবে কাজ করে চলেছে। | 


শেখ মুজিব ১২৯ 


সীস্ 


ছান্র হত্যার কথা সারা শহরে ছড়িয়ে পড়েছে। জনতা ১৪৪ ধারার 
কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে দলে দলে মেডিক্যাল কলেজে এসে ভাঁড় 
জমাচ্ছে। তখন আর পুলিশ গুলী চালায় নি। 

কিছুক্ষণ পর আবার গুলীর শব্দ। মেডিক্যাল কলেজের সামনে 
গাছগুলোর ওপর অনেক কাক বসে ছিল। গুলীর শব্দ পেয়ে তারাও 
কানকা রবে বিপদের আশঙ্কা ঘোষণা করে চলেছে। 

হঠা্থ একটা গুলী এসে একটি ছেলের উরুতে লাগে। ছেলেটি 
মেডিক্যাল হোস্টেলের শেডের নীচে দীড়িয়ে ছিল। মুখ থুবড়ে সে 
মাটিতে পড়ে যায়। টচাপ-চাপ রক্তে এ জায়গাটি লালে লাল হয়ে 
উঠেছে। কয়েকজন ছাত্র ধরাধরি ক'রে তাকে ইমারজেন্সীতে নিয়ে গেল। 
তখনও অনবরত রক্ত ঝরছে। অসহ্য যন্ত্রণায় ছেলেটির সারা মুখ 
বিরুত হয়ে উঠেছে। পাশের ছেলেটিকে ডেকে ফিস্‌ ফিস্‌ ক'রে বললো ঃ 
আমাদের বাড়ীতে একটু খবর পাঠাবেন। বিষ্ণুপ্রিয়া ভবন......পল্টন 
লাইন। একটু পরে সে পানি খেতে চাইলো। মেডিক্যাল কলেজের 
একজন ছান্ত্রী দৌড়ে গিয়ে এক গ্রাস পানি এনে খাওয়ালো। 

ছেলেটির নাম বরকত । স্নাতকোত্তর রাষ্ট্রবিজানের ছাত্র । মুশিদাবাদে 
তাক্স বাড়ী। বাড়ীতে রয়েছে তার মা। 

বরকত এই বাংলার মাটিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো। বরকত, 
জব্বার, রফিক নিজের রক্ত দিয়ে বাংলা ভাষাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার 
জন্য বাংলার ছান্র-জনতাকে পথ দেখিয়ে গেল। 

বরকতের স্ৃত্যুর খবর শুনে মেহনতী মানুষ রাস্তায় নেমে পড়লো। 
ছান্র-জনতা সাগরের গর্জনের মত গজিয়ে উঠলো $ '্রান্ট্রভাষা বাংলা 
ঢাই', “কসাই মুসলিম লীগ সরকার ধ্বংস হউক । 

ওদিকে পরিষদ কক্ষে অধিবেশন চলছে । পুলিশের গুলীতে ছান্ত 
হত্যার সংবাদ পরিষদ ভবনেও পৌচেছে। মনোরঞ্জন ধর ও গোবিন্দ 
লাল বন্দ্যোপাধ্যায়---এই দু'জনেই উত্ত সংবাদ বহন করে পরিষদ কক্ষে 
নিয়ে গিয়েছিলেন । বিরোধী দলের সদস্যরা এই মর্মীস্তিক সংবাদে 
উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। তাঁরা নূর্ল আমীনের নিকট এই জথন্য 
হত্যাকাণ্ডের জবাব দাবী করেন। 


১৩০ বাবু 


নূরূল আমীন প্রথমে এই সংবাদ বিশ্বাস করতেই চান নি। তিনি 
বলেছিলেন, “ইটস্‌ এ ফ্যানটাসটিক স্টোরী।” বিরোধী দলের যুক্তির মুখে 
তিনি আর বিষয়টাকে চাপা দিতে সমর্থ হলেন না। তিনি বিষয়ের গুরুত্ব 
উপলব্ধি না করেই উত্তেজিত হয়ে বললেন £ “পুলিশ ঠিকই করেছে। 
উচ্ছ,স্মবলতা দমানোর জন্যই তো পুলিশ । এর পেছনে কম্যনিস্টদের উস্কানি 
আছে। আমরা তাদের নির্মল করবই।* 

নূরুল আমীনের এই ওদ্ধত্যপূর্ণ উক্তিকে বিরোধী পক্ষ ও সরকার 
পক্ষের বেশ কয়েকজন সদস্য নিন্দা করলেন । সরকারী পক্ষের মধ্যে 
ছিলেন---মওলানা তর্কবাগীশ এবং আবুল কালাম শামসুদ্দিন। পুলিশী 
নির্যাতনের প্রতিবাদে মুসলিম লীগের পার্টি” থেকে তাঁরা পদত্যাগ করলেন 
মওলানা তর্কবাগীশ পরিষদ কক্ষে বললেন £ “আমাদের ছাত্ররা যখন 
শাহাদত বরণ করছেন, আমরা তখন আরামে পাখার হাওয়া খেতে 
থাকব, এ বরদাশত করা যায় না। চলুন, মেডিক্যাল কলেজে চলুন। 
মেডিক্যাল কলেজ আজ পাঁচ কোটি জনতার তীর্স্থান। শহীদের রস্তে 
পবিন্র হয়েছে সেখানকার মা্টি।* তারপর তাঁরা সদলবলে পরিষদ কক্ষ 
ত্যাগ ক'রে বেরিয়ে পড়েন। 

মেডিক্যাল কলেজে তখন হাজার হাজার জনতা । ভাষা আন্দোলনের 
বীর সেনানীদের শেষ দেখা দেখবার জন্য এই সমাবেশ! 

মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল ভবনে তোলা হয়েছে শহীদের রক্তে 
ছাপানো পতাকা । ছেলেরা মাইকে পুলিশী হত্যা ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে 
অনবরত বলে চলেছে। থেকে থেকে সমুদ্রের কল্লোল গর্জনে গর্জে 
উঠছে £ 'রান্ট্রভাষা বাংলা চাই", “লীগ সরকার নিপাত যাক?। 

পরের দিন পুলিশী নির্যাতনের সংবাদ বিভিন্ন গল্র-পন্রিকায় প্রকাশিত 
হ'্ল। 

সংগ্রাম পরিষদ থেকে ঘোষণা করা হয়েছিল--২২শে ফেব্রুয়ারী 
শহীদদের লাশ দাফন করা হবে এবং মেডিক্যাল কলেজে গায়েবী জানাজা 
অনৃষ্ঠিত হবে। 

কাতারে কাতারে মানুষ চলেছে মেডিক্যাল কলেজের দিকে। জনতার 
সীমাহীন কাফেলা চলেছে সেই তীর্ঘস্থানে-_যেখানে বরকত, জব্বার 


শেখ মুজিব ১৩১ 


ও রফিক মায়ের ভাষা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নিজেদের রক্ত দিয়েছে ॥ 
জানাজার সময় জানা গেল সরকার শহীদদের লাশ দেবেন না। অনেক 
চেস্টা করেও লাশ পাওয়া গেল না। লাশ ছাড়াই গায়েবী জানাজা 
শুরু হ'ল। পরে অবশ্য এদের কবর চিহিন্ত হয়েছে। 

ইমাম সাহেব দু'হাত তুলে মোনাজাত করলেন £ 

“আল্লাহ, জালিমের গুলীতে কচি কচি ছেলেরা মারা গিয়েছে । ওদেবু 
খুনে রাঙা হয়েছে ধুলো আর ঘাস। তুমি তো জান আল্লাহ, ওরা 
নিরপরাধ । ওরা শুধু বলেছিল--বাপ-দাদার মুখের ভাষা ওরা কেড়ে 
নিতে দেবে না। কিন্তু গুলী ক'রে জালিমরা খালি ক'রে দিল কতো 
মায়ের বুক। তুমি ওদের ক্ষমা কারো না। তোমার রোষের আগুনে 
জালিমদের নিশ্চিহ করো দুনিয়ার বুক থেকে । 

জানাজার পর এক শোক-মিছিল বের করা হয়েছিল। ১৪৪ ধারা 
ভেঙে মিছিল এগিয়ে চললো নবাবপুর রোডের দিকে । দোকান-পাট,. 
যানবাহন সব বন্ধ। হঠাৎ এই মিছিলের উপর চললো অতকিত 
আকুমণ। পুলিশের লাঠির ঘায়ে অনেকের মাথা ফাটলো। পুলিশের 
লাঠির আঘাতে ফজলুল হক সাহেবও আহত হয়েছিলেন। লাঠি-চার্জ 
করার পরই গুলীর শব্দ শোনা গেল। হাইকোর্টের সামনে গুলীবিদ্ধ 
অবস্থায় মাটিতে পড়ে গেল একটা ছেলে--নাম তার শফিকুর রহমান। 
সে ল"' ক্লাশের ছাত্র। এই মিছিলে আমি নিজেও উপস্থিত ছিলাম। 

বিক্ষুব্ধ জনতা এই সংবাদ পেয়ে রাগে উন্মত্ত হয়ে উঠলো। তখন 
বেলা তিনটা । পরিষদ কক্ষে অধিবেশন চলছে। জনতাও সেখানে গিক্সে 
আ্যাসেম্বলী ঘিরে ফেলেছে । বিরোধী দল থেকে বাংলাকে রান্ট্রভাষা করার 
প্রস্তাব দেয়া হ'্ল। সরকার পক্ষের কিছু সদস্য তা" সমর্থন করলেন। এদিকে 
চীফ সেকেটারী আজিজ আহমদের সাথে নূরচল আমীনের মতবিরোধ 
দেখা দেওয়ায় প্রস্তাবটি কার্যকরী হতে বিলম্ব হ'ল। অবশেষে লীগ সরকার 
বাংলাকে প্রদেশের সরকারী ভাষা করতে রাজী হ'ল এবং বাংলা রাষ্ট্রভাষা 
করার জন্য গণ-পরিষদের কাছে সুপারিশ করে প্রস্তাব পাঠানো হ'ল। .. 

নিরজ্স জনতার ওপর পুলিশী নির্যাতন ও হত্যাকে এবং শহীদদের 
লাশগুলো গায়েব করার উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র ক'রে "দনিক মিল্লাত' ২৩শে 


১৩২ বঙ্গবন্ধু 


ফেব্রুয়ারী সম্পাদকীয় স্তম্ভে লিখলেন £ *ইসলামী বিধান অনুসারে 
লাশ খুবই পবিল্র। অত্যন্ত. তাজিমের সঙ্গে সে লাশ দাফন করা বিধেক্। 
কিন্তু গত দুই দিনে পুলিশের গুলীতে শাহাদতপ্রাপ্ত লাশগুলো তাদের 
“অভিভাবকের হাতে দেওয়া হয় নি। জানি না, শরিয়ত মোতাবেক শেষকৃত্য 
হয়েছে কি-না । এ যে কতো বড় মর্মান্তিক, অনৈসলামিক এবং গণার 
বিষয় তা" বলে বোঝানো যায় না। সরকার ঢতাক-ভোল পিটিয়ে প্রচার 
করছেন, পাকিস্তান ইসলামিক রাক্ট্র। এই কি ইসলামিক রাস্ট্রের পরিচয় £* 

বরকত-জব্বার-রফিক-শফিকদের রজ্েরে খণ এই দেশবাসী শোধ 
করতে পারবে না। শহীদদের স্মৃতিকে অমর করে রাখার জন্য শহীঙগ 
মিনারের পরিকল্পনা নেওয়া হ'ল। মেডিক্যাল কলেজের সামনের 
'জায়গা্টিতে 'শহীদ-মিনার' তৈয়ার করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হ'ল। ছান্ত্ররা 
নিজেরাই ইট, সিমেন্ট নিয়ে লেগে গেল মিনার তৈরীর কাজে । হাদয় 
নিঙড়ানো ভক্তি ও শ্রদ্ধা দিয়ে গেঁথে তুললো শহীদ-মিনার। শহীদ 
শফিকুরের বাবাকে দিয়ে উন্মোচন করানো হ'ল এই শহীদ-মিনারটি। 

একথা পর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে 
ও ভাষা আন্দোলনে শেখ মুজিব একটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ভুমিকা 
পালন করেছেন। সরকার তার সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। এ 
কারণেই ২১শে ফেব্রুয়ারীর পূর্বে অনেকবার তিনি কারাবরণ করেন। 
'আবার ২১শে ফেব্রুয়ারীর প্রাককালে ১৪ই ফেব্রুয়ারী তারিথে তাঁকে 
গ্রেফতার করা হয়। কিন্ত ঢাকা জেল থেকেই তিনি গোপনে তাঁর বন্ধু 
ও অনুরাগীদের সংগ্রামের নির্দেশ দিতে থাকেন। তিনি জেলে অবস্থান- 
কালে “হান্র সংগ্রাম পরিষদেশ্র সবাইকে মানিক (জনৈক পুলিশ ইম্সপেক 
টর)-এর সাহায্যে খবর দেন এবং ২১শে ফেব্রুয়ারী ভাষার প্রশ্নে 
মিছিল করে আ্যাসেম্বলীতে যাবার নির্দেশ দান করেন। তারপর ১৬ই 
ফেব্রুয়ারী থেকে ভাষার প্রশ্নে তিনি অনশন ধর্মঘট শুরু করেন। তাঁর 
সঙ্গে অনশনে যোগ দেন ছান্ত্রকম্মী মহিউদ্দীন। তিনিও তখন শেখ 
মুজিবের সঙ্গে জেলে ছিলেন। অনশনের ফলে শেখ মুজিবের স্বাস্থ্যের 
'আবনতি ঘটতে থাকে, তখন তাঁকে চাকা জেল থেকে প্রথমে চাকা 
মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। 


দেখ মুজিব ১৩৩ 


কিন্ত ছান্র-সমাজে তাঁর অপরিসীম প্রভাব লক্ষ্য ক'রে সরকার তাঁকে 
ঢাকা থেকে স্থানান্তরিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ১৮ই ফেব্রু. 
ম্লারী তারিখে তাকে ঢাকা জেল থেকে ফরিদপুর জেলে স্থানান্তরিত 
করার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্ত তিনি চালাকি ক'রে সময় হরণ করার চেস্টা 
করেন। ইচ্ছা করেই নারায়ণগঞ্জ স্টীমার ফেল করেন। অনশনরত ছান্- 
নেতাকে হাব্রজনতা দেখতে এলে নারায়ণগঞ্জের স্ঠীমার ঘাটে সমবেত 
জনতার উদ্দেশে বাংলা ভাষার জন্য সংগ্রাম গড়ে তুলবার আহবান জানিয়ে 
তিনি একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। ১৯শে ফেব্রুয়ারী তাকে ফরিদপুর জেলে 
নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি তখনও অনশন ভাঙেন নি। ২১শে ফেব্রুয়ারী 
শেখ মুজিবের তিনি ফরিদপুর জেলে কড়া পাহারায় অবস্থান করেন। 
মুভি তখন তার শরীর সাংঘাতিকভাবে ভেঙে পড়েছে। 
অবশেষে তার শারীরিক অবস্থার অস্বাভাবিক অবনতি ঘটলে তাকে ২৭শে 
ফেব্রুয়ারী মুক্তি দেওয়া হয়। মুক্তির সময় তাঁকে স্ট্রেচারে ক'রে জেল 
গেটে নিয়ে এসে ছেড়ে দেওয়া হয়। তার আত্মীয়-স্বজন তাকে বাড়ীতে 
নিয়ে যান। সেখানে প্রায় একমাস টিকিৎসার পর তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন 
এবং ঢাকায় ফিরে এসে আবার যৃব-নেতৃত্ব দান করতে থাকেন। 

পাকিস্তান সুচ্টির সাথে সাথে এখানকার রাজনীতির গতিধারা বড় 
বিচিত্র আকার ধারণ করে। একদিকে পূর্ব বাংলায় যেখানে রাজনৈতিক 
ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের আগুন জ্বলছে, অপরদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে 
মুসলিম লীগ নেতৃরন্দ প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে কুমাগত ক্ষমতার হাত 
বদল করছে। 

পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল হয়ে মিঃ জিন্নাহ লিয়াকত আলী 
খানকে প্রধানমন্ত্রী নিষুত্তত করলেন- কিন্ত জিন্নাহ সাহেবের মৃত্যুর পর 
তিনি তাঁর উত্তরাধিকারী হিসেবে মিস ফাতেমা জিন্নাহকে মনোনীত 
ক'রে গেলেও লিয়াকত আলী খান ষড়যন্ত্র ক'রে পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী 
খাজা নাজিমুদ্দিনকে করলেন গভর্নর জেনারেল। লিয়াকত আলী ছিলেন 
খাজা নাজিমুদ্দিনের মতই চরম সাম্পুদায়িক। তা" ছাড়া নাজিমুগ্গিন 
ছিলেন লিয়াকত আলীর খুবই অনুগগত। আর সে জনাই তার ভাঙ্গে 
বড়লাটের পদগৌরব সম্ভব হয়েছিল৷ 


৩৪8 বজখন্ছু 


শহীদ সোহরাওয়াদী পাকিস্তানে এসে করাচীতে অবস্থানকাজে জিঙ্গাহ্‌ 
আওয়ামী লীগ গঠন করেন। মিস ফাতেমা জিল্নাহ তাতে সমর্থন দেন। 
রা এ্রতে স্পঙ্টতঃই বোঝা যায়, শেষের দিকে কায়েদে 
আন আযমের সঙ্গে লিয়াকত আলীদের সম্প্ের চীড় 

ধরেছিল। কিন্ত লিয়াকত আলীও তাঁর একনায়কতন্্র 

বেশী দিন প্রতিজ্ঠিত রাখতে পারেন নি। 

তার বিরুদ্ধেও পশ্চিমের একটি চক মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে । এবং 
তাদেরই হাতে শেষ পর্যস্ত তিনি নিহত হন। তারিখটা ছিল ১৬ই 
অকটোবর, ১৯৫১ সাল। 

লিয়াকত আলীর ম্বৃত্যুর পর খাজা নাজিমুদ্দিন প্রধানমন্ত্রী হলেন 
এবং গভর্নর জেনারেল হলেন পাঞ্জাবের গোলাম মোহাম্মদ । 

অবশেষে নাজিমুদ্দিনকেও প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের শিকার হতে হ'ল । গোলাম 
মোহাম্মদ অকস্মাৎ বে-আইনীভাবে তাঁকে বরখাস্ত ক'রে ওয়াশিংটনন্ছ 
পাক্রিস্তানের রাষ্ট্রদূত বগুড়ার মোহাম্মদ আলীকে এনে তার জায়গায় 
প্রধানমন্তিত্বে বসিয়ে দিলেন। 

এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ ক'রে রাখা ভাল। এসময় তৎকালীন 
ল্রবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল আইয়ুব খা এবং মেজর জেনারেল 
ইস্কান্দার মীর্জা আমেরিকায় গিয়েছিলেন সামরিক বিষয়ে কথাবার্তা বলার 
জন্য। পরে গোলাম মোহাম্মদও চিকিৎসার ভান ক'রে প্রেসিডেন্ট আইসেন- 
হাওয়ারের সেকেটারী জেনারেল অব স্টেট্স্‌ মিঃ ডালেসের সঙ্গে গোপনীয় 
কথাবার্তা ঢচালান। পরবর্তীকালের ইতিহাস প্রমাণ করে যে সে সময় তারা 
আমেরিকার কাছে পাকিস্তানকে এক রকম বিকিই ক'রে দিয়ে এসেছিলেন। 

যাহোক, ১৯৫২ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী শেখ মুজিব মুজ্ি্লাতের 
কিছু দিন পরেই প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত 
হন। দলের কল্যাণমুখী আন্দোলনকে অধিকতর দুর্বার 


শেখ মুজিব 
প্রাদেশিক ও অগপ্রতিরোধ্য ক'রে তোলার জন্য তৎকালীন 


আমিবেখনে শেখ সাহেবকে এই গুরুদারিহ অর্গগ করা হয়। শেখ সাহেব 
কো: খঁজিং ইছাছি, 


যোগ্যতার সাথে তাঁর দায়িত্ব পালন ক'রে যেতে লাগলেন। তাঁর নেতৃত্বে 
আওয়ামী লীগের আন্দোলন একটি গণমুখী আন্দোলনের পথে দূতভাবে 
এগিয়ে আসে। ফলে নির্বাচন-বিমুখ মুসলিম লীগ সরকার শেষ পর্যস্ত 
সাধারণ নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে বাধ্য হলেন। 

১৯৫৪ সালে পাকিস্তানের পশ্চিমাঞ্চল ব্যতীত সমগ্র পূর্ব বাংলা- 
ব্যাপী নির্বাচন অনুষ্ঠানের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। শেরে বাংলা 
ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পাটি” পাকিস্তান স্স্টির অনেক আগেই লুপ্ত 
হয়ে. গিয়েছিল। ১৯৫৩ সালে তিনি যখন পূর্ব পাকিস্তানের গঞ্যাড- 
ভোকেট জেনারেল সে সময় বরিশালের এক জনসভায় ' তার দেই 

লুপ্ত ₹.. 5. ৮. বা কৃষক শ্রমিক পার্টিকে তিনি পুন- 
রা রুজ্জীবিত বলে ঘোষণা করেন। ১৯৫২ সালের ভাষা 

র পূনজীবন 
ঠা ৮... আন্দোলনের' পটভূমিকায় ১৯৫৪ সালে যখন প্রদেশ- 
ব্যাপী সাধারণ নির্বাচন হতে যাচ্ছিল শেরে বাংলা আওয়ামী লীগের 
প্রতি তখন নির্বাচনী এঁক্যের আহবান জানান। এই বদ্ধ জননেতার 
বিপূল জনপ্রিয়তার দরুনই আওয়ামী লীগ তাতে সমর্থন জানান। 
উত্তর নির্বাচনী এঁক্যে বিরোধী দল হিসেবে অন্যান্য দলের মধ্যে নেজামে 
ইসলাম পার্টও অংশ গ্রহণ করে। নির্বাচন অভিযান পরিচালনার 
জন্য মওলানা ভাসানী, সোহরাওয়াদীঁ, শেরে বাংলা ও শেখ মুজিব 
অক্রান্তভাবে গ্রাম থেকে গ্রামাস্তরে ঘুরে বেড়ান। 

নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে সোহরাওয়ার্দী সাহেব যে তবিষাৎ-বাণী 
করেছিলেন তা” অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হয়।' তিনি বলেছিলেন, 
মুসলিম লীগ সরকার মান্তর নয়টি আসন লাভ করতে সক্ষম হবে। 
তীর এই ভবিষ্যৎ-বাণী তাঁর রাজনৈতিক দৃরদশিতারই পরিচয় বহন 
করে। নির্বাচনে শেখ মুজিবকে যুক্ফন্টের প্রার্থী হিসেবে মুসলিম, 

লীগের প্রভাবশালী নেতা ওয়াহিদুজ্জামানের বিরুদ্ধে 
নী গোপালগঞ্জ নির্বাচনী কেন্দ্রে দাঁড় করিয়ে দেওয়া 
হ'ল। শেখ মুজিব তেরো হাজার ভোটের ব্যবধানে 
কোটিপতি ওয়াহিদুজ্জামানকে পরাজিত করলেন। শুধু তাই নল, 
তঞ্কালীন পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীন সাহেব তার নিজের কের 


১৬৬ হাহরাজু 


যুক্তক্রলন্টের প্রাথা খালেক নওয়াজ নামে ২৫ বৎসরের এক যুবক 

ছাত্রের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করেন। মুসলিম লীগের 

স্বপ্নসীধ ঢুরমার হ'ল। ২৩৭টি আসনের মধ্যে তারা পেলেন মান্ত্র 

৯টি আসন। যুজ্ফ্রন্টের এই এ্রতিহাসিক বিজয়ের পেছনে ছিল 

তাঁদের একুশ দফা কর্মসূচী । 

এই ২১-দফা কর্মসূচীতে বলা হয়েছিল ঃ 

১। বাংলা ভাষা হবে পাকিস্তানের অন্যতম একটি রান্ট্রভাষা। 

২। ক্ষতিপূরণ ব্যতিরেকে যে কোন প্রকারের জমিদারি বিলুস্তিকরণ এবং 
উদ্ব-স্ত জমি তুমিহীন কৃষকদের মধ্যে ব্টন। করের পরিমাণ শ্রাস। 

৩। পাটশিল্পকে জাতীয়করণ, পাট উৎপাদকদের জন্য উপযুক্ত মূল্য 
নির্ধারণ। মুসলিম লীগ আমলের পাটশিল্পের দালালদের অনুসন্ধান 
ক'রে তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ। 

৪91 সমবায় শিল্পপ্রথা প্রতিষ্ঠা দ্বারা কুটিরশিল্প ও শ্রমশিল্পের উন্নতি । 

€$। লবপশিল্পে পূর্ব পাকিস্তানের স্বনির্ভরতার জন্য এই শিল্পের পল্তন এবং 
পাট-দালালদের মত লবণশিলের দালালদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা প্রহণ। 

৬। সর্বপ্রকার উদ্বান্ত---বিশেষতঃ কারিগর ও শিল্প-শ্রমিকদের পুনবা- 
সনের ব্যবস্থা গ্রহণ । 

৭। বন্যা ও দুভিক্ষ প্রতিরোধের জন্য সেচ-পরিকল্পনা। 

৮। পূর্ববঙ্গে শিল্প প্রতিষ্ঠার দ্বারা শিল্প-শ্রমিকদের আথিক ও সামাজিক 
নিরাপত্তা বিধান। 

৯। বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা এবং শিক্ষকদের 
উপযুক্ত বেতন ও ভাতা ব্যবস্থা। 

১০। সরকারী ও বেসরকারী ব্যবস্থা বিলোপের দ্বারা মাধ্যমিক শিক্ষা 
ব্যবস্থার পুনবিন্যাস এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তন। 

১১। ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত কালাকানুন বাতিল ক'রে 
তাদের স্বাধীন বিশ্ববিদ্যালয়ে রাগান্তরকরণ। 

৯২। প্রশাসনিক ব্যয় সংকোচন, উচ্চ ও নিম্ন পর্যায়ের কর্মচারীদের বেতনে 
সমতা আনয়ন। যুক্ততফ্রম্ট মন্ত্রীরা ১,০০০ টাকার বেশী বেতন প্রচ্গ 
করবেন না। 
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সর্বপ্রকার দুর্নীতি, আত্মীয় পোষণ, উৎকোচের অবসান এবং এই 
উদ্দেশ্যে ১৯৪০ সালের পরের সময়ের প্রত্যেক সরকারী অফিসার 
ও বাণিজ্যপতিদের সম্পত্তির হিসাব গ্রহণ। 

বিভিন্ন জননিরাপত্তা আইন ও অভিন্যান্স কর্তৃক ধৃত সকল বন্দীদের 
মুক্তি এবং সভা-সমিতি, প্রেস ও বাক স্বাধীনতা দান। 
বিচার-ব্যবস্থা ও প্রশাসন-ব্যবস্থা গৃথকীকরণ। 

বর্ধমান ভবনকে প্রথমে ছাত্রাবাস এবং পরে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের 
গবেষণাগারে পরিণতকরণ। 

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী বাংলা ভাষা আন্দোলনের শহীদ- 
দের স্মৃতিতে একটি শহীদ-স্তস্ত নির্মাণ ও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারবর্গের 
ক্ষতিপ্রণ। 

২১শে ফেব্রুয়ারী “শহীদ দিবস" এবং ছুটির দিন ঘোষণা। 
এতিহাসিক লাহোর সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক 
এবং মুদ্রাব্যবস্থা ছাড়া অন্য সকল বিষয়ে পূর্ববঙ্গের স্বাধিকার 
প্রতিষ্ঠা । প্রতিরক্ষা বিষয়েও কেন্দ্রে যেমন থাকবে “নেভি হেড 
কোয়াটার্স” এবং পূর্ববঙ্গকে অস্ত্র ব্যাপারে স্বনির্ভর করার জন্য তেমনি 
পূর্ববঙ্গে হবে “অস্্রকারখানা' প্রতিষ্ঠা। আনসারদের পুরোপুরি সৈনিক- 
রূপে স্ীরুতি। 

যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা কোন কারণেই আইনসভা বা মন্ত্রিসভার কার্য- 
কাল বৃদ্ধি করবেন না এবং যাতে নির্বাচনী কমিশনারের মাধ্যমে 
স্বাধীন পক্ষপাতহীন নির্বাচন হতে পারে তার জন্য তাঁরা নির্বা- 
চনের দু'মাস পূর্বে পদত্যাগ করবেন। 

প্রত্যেকটি আইনসভা সদস্যদের শূন্যপদ শুন্য হওয়ার তিন মাসের 
মধ্যে উপনির্বাচন দ্বারা পূর্ণ করা হবে এবং যদি বুক্তস্রন্ট মনো- 
নীত প্রার্থী পর পর তিনটি উপনির্বাচনে পরাজিত হয় তবে মন্জি- 
সভা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করবে। 


এখানে বলে রাখা ভাল যে, ১৯৫৩ সালের ১৫ই নভেম্বর নিথিজ 
পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে যে ৪২ দফা কর্মসূচী 
পুহীত হয়েছিল, তার ওপর ভিত্তি করেই আওয়ামী লীগের বিশিষ্ট 


গগ৮ 


বব 


নেতা ও সাহিত্যিক জনাব আবুল মনসুর আহমদ উক্ত ২১ দফা কর্মসূচী 
প্রণয়ন করেন। নির্বাচনে যুক্তফ্রুল্টের নিরঙ্কুশ জয়লাভের পর ৮. 9. 7. 
এর প্রধান শেরে বাংলাকে পাটির নেতা মনোনীত ক'রে তাঁকে মন্ত্রিসভা 
. গঠন করার সুযোগ দেওয়া হয়। যদিও যুক্তস্রষ্টের 
৪৮০২ বিজয়ী ২২৮টি আসনের মধ্যে ১৪৩টি আসন পেয়ে 
আওয়ামী লীগই সদস্যসংখ্যার দিক থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠ 
হিল, তথাপি শেরে বাংলার রাজনৈতিক প্রজা এবং বয়সের কথা 
বিবেচনা ক'রে তাঁকেই পাটিক্প্রধান মনোনীত করা হয়। শেরে বাংলা হন 
প্রধানমন্ত্রী। 
শেখ মুজিব প্রথমে পার্টির সংগঠনের গুরুদায়িত্ব পালনের প্রয়ো- 
জনীয়তা উপলব্ধি ক'রে মন্ত্রিসভায় যোগদান থেকে বিরত থাকেন। 
কিন্ত পরে শহীদ সোহরাওয়াদীর নির্দেশকমে মন্ত্রিসভায় যোগ দেন 
এবং সমবায়, কৃষি ও বনবিভাগের মন্ত্রীরাপে কাজ 
০০ করতে থাকেন। এই সময়েই বাংলা ভাষাকে সমগ্র 
পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষারপে স্বীরুতি জানানো 
হয়। অপর রাষ্ট্রভাষা উর্দু। যে ভাষা-আদ্দোলন বাংলা জাতীয়তা- 
বাদের চেতনায় এদেশের মানুষকে বিপ্লবমুখী ক'রে তুলেছিল তার একটি 
উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'ল। কিন্তু ভাষা আন্দোলনের আরো মহৎ উদ্দেশ্য 
ছিল--সে হ'ল এদেশের মানুষের সাবিক অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও 
রাজনৈতিক মুক্তি। যা হোক, বাংলায় মন্ত্রিসভা গঠনের ফলে কেন্দ্রীয় 
তথা পশ্চিম পাকিস্তানী ফ্যাসিস্ট সরকার আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে । প্রথমে 
এই সমস্ত নেতৃবর্গ যুক্ফ্রল্টের মন্ত্রিসভা গঠনকে বানচাল করার জন্য 
নানাভাবে চেষ্টা করেন। কিন্তু তাতে ব্যর্থ হয়ে তাঁরা অন্য পথের 
ফিকির খুঁজতে লাগলেন । আবার পাকিস্তানের রাজনৈতিক গগনে এক 
জঘন্য ষড়যন্ত্রের খেলা শুরু হ'ল । কতিপয় পুঁজিবাদী নেতা, আমলা, 
সৈনিক এই যড়যন্জ্ের নায়ক হিসেবে দেখা দিলেন। 
চিত পাকিস্তানের গতর্নর জেনারেল তখন গোজাম মোহাম্মদ! 
তিনি ইতিহাসের একজন কলফিত চরিত । যুক্তফ্রুল্টের 
মস্ত্রিসভাঙে ভেঙে দেখার জন্য তারই গোপন হাতের কারসাজিতে 


শেখ মুজিব ১৬ 


নারায়ণগঞ্জে আদমর্জী জুট মিলে বাঙালী ও অবাঙালী শ্রমিকদের মধ্যে 
এক ভয়াবহ দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হয় । দাঙ্গায় হাজার হাজার বাঙালী শ্রমিক 
নিহত হয়। এই মিলে বাঙালী শ্রমিকদের যে ইউনিয়ন ছিল, তার 
সভাপতি ছিলেন মওলানা ভাসানী । স্বভাবতঃই এই সব বাঙালী শ্রমিকেরা 
যুক্তফ্রুন্টে ভোট দেয় । ফলে, মিলের অবাঙালী মালিক এতে সন্তষ্ট হতে 
পারেন নি। তাই মুসলিম লীগের কারসাজিতে বাঙালী- 
দের শিক্ষা দেবার জন্য মিল কতৃপক্ষ নৃশংসভাবে 
অবাঙালী শ্রমিকদের দ্বারা হামলা বাধিয়ে দেয় । এই 
দাঙাকে কেন্দ্র ক'রে প্রদেশে অশান্তি বিরাজ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার 
প্রাদেশিক সরকারকে দায়ী করেন। শেরে বাংলাকে জরুরী সংবাদ দিয়ে 
পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। এর মধ্যে আরও একটি ঘটনা 
ষড়যন্ত্রকারীদের সুযোগ ক'রে দিয়েছিল । 

সুদীর্ঘ ১১ বছর পর শেরে বাংলা আবার রাজনীতিতে সকিয় অংশ 
গ্রহণ করেই বিতজ্ত পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রিত্বের আসনে উপবেশন 
করেছিলেন। তাঁর এই গৌরবোজ্জধল অধ্যায়ের কথা স্মরণ করেই 
এপার-ওপার উভয় বাংলার হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খ্বীস্টান সকলেই তাঁকে 
শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন । তাই প্রধানমন্ত্রীর পদে আসীন হওয়ার সাতাশ 
দিন পরে তিনি কলকাতা গিয়েছিলেন । তাঁর এই সফর রাজনৈতিক 
উদ্দেশ্য-প্রণোদিত নয় । যখন পূর্ব বাংলায় ভাষা আন্দোলন পুরোদমে 
চলছিল, ঠিক সে সময় এক শোভাযান্ত্রায় তিনি অংশ গ্রহণ করেছিলেন 
এবং পুলিশবাহিনীর নিয় লাঠিচালনায় তিনি পায়ে গুরুতরভাবে 
আঘাতপ্রাপ্ত হন। সেই আঘাতে তিনি বেশ কিছুদিন যাবৎ কস্ট 
পাচ্ছিলেন । তাঁকে ইনৃভ্যালিভ চেয়ারে চলাফেরা করতে হ'ত। সুতরাং 
পায়ের চিকিৎসার জন্যই তিনি কলকাতা গিয়েছিজেন ৷ তাঁর উদ্দেশ্য 
ছিল তাঁর যৌবন-সহচর ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে দিয়ে তিনি স্থাস্থ্য পরীক্ষা 
করাবেন এবং ফেজে আসা পূরোনো বঙ্ধু-বাঙ্ধবদের সাথে আবার দেখা 
সাক্ষাৎ করবেন । 

১৯৫৪ সালের ৩০শে এপ্রিল । বেলা সাড়ে তিনটা । ওরিয়েন্ট এয়ার- 
ওয়েজে শেরে বাংলা ফজলুল হক তাঁর লোকজনসহ দমদম বিমান 


১৪০ বঙ্গবন্ধু 


বাঙালী-অবাঙালী 
দাঙ্গা 


ঘাঁটিতে অবতরণ করেন। সঙ্গে তার পত্পী ও দশ বছর বক্ষ পুরও ছিলেন । 
শেরে বাংলার বিমান বন্দরে ফজলুল হক সাহেবকে প্রাণঢালা 
নতি অভ্যর্থনা জানাবার জন্য বিপুল জনতার সমাবেশ 
সম্বর্ধনা লাভ ঘটেছিল। তিনি সেখানে অনেক পরিচিত মুখ দেখে 
আনন্দে বিহব্ল হয়ে উঠেছিলেন । 

সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছিলেন £ “এখানে আমি 
পুরোনো বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। এই কলকাতা 
শহরে ৬০ বছরেরও বেশী আমি আমার জীবনের সেরা আনন্দময় 
দিনগুলো কাটিয়েছি । সে সব দিনগুলোর কথা আজ বড় মনে হচ্ছে। 
সে সব পুরোনো স্মৃতি পুনরুদ্ধার করতে এবং সম্ভব হ'লে নতুন প্রেরণা 
সঞ্চার করতে আমি কলকাতায় এসেছি । ভবিষ্যতেও আবার আসবো ।” 

পরদিন সকালে হক সাহেব রাইটার্স বিজ্ডিংস-এ ডাঃ বিধান রায়ের 
সাথে দেখা করেন। সেখানে অনেক পুরোনো বন্ধু থেকে শুরু করে 
অফিসের কর্মচারীবৃন্দ তাকে স্বতঃফ্ফ্র্ত অভিনন্দন জানালেন। ডাঃ 
প্লায় যথারীতি তার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করলেন । সেখানে হক সাহেবের 
বিশিষ্ট চিকিৎসক সাজে'ন রায় বাহাদুর উপস্থিত ছিলেন। 

ডাঃ রায় এবং হক সাহেবের মধ্যে প্রাণখোলা আলোচনা হয়েছিল । 


হক-রায় দুই বাংলার বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে তারা সরাসরি 
আলোচনা আলোচনা করেছিলেন। তাঁদের আলোচনার বিষয়- 
গুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ঃ 


কে) দু" বাংলার মধ্যে যাতায়াতের জন্য ভিসা প্রথার বিলোপ সাধন । 

খে) উভয় বাংলার মধ্যে বাণিজ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রবর্তন। 

গে) জনসাধারণের ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর করা ও 
যাত্রীদের কম্ট লাঘবের জন্য থু. টিকেট দেয়ার ব্যবস্থা । 

ঘে) সীমান্ত সংকাস্ত বিধি নিষেধ শিথিলকরণ। 

€৩) বাস্তহারাদের দেশে ফিরিয়ে নেয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ 
ইত্যাদি। 

এই সমস্ত বিষয় আলোচনার পর মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক ডাঃ রায়ের 

নিকট বিদায় নিলেন। বিতিন্ন প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে হক সাহেবকে 


শেখ মুজিব ১৪৬ 


সম্বর্ধনা জানানো হয়। ধিদিরপুরে হিন্দু-মুসলমান মিলিত এক সম্বর্ধনার 
জবাবে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন £ “বাংলাদেশ রাজনৈতিক দিক থেকে দু' ভাগ 
হয়েছে সত্যি, কিন্ত ভাষা, সংস্কৃতি ও এঁতিহ্যে উভয় বঙ্গের কোন ফরাক 
নেই। রাজনীতিকরা দেশটাকে দু" ভাগ ক'রে এই সাংস্কৃতিক এঁক্যে 
ফাটল ধরাতে পারেন নি, ভবিষ্যতেও কোনদিন পারবেন না।” 

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে তিনি বহু মানপন্ধ পেয়েছিলেন। ৬ই মে 
বৃহস্পতিবার হক সাহেব দ্বিতীয় বার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়ের সাথে দেখা 
ক'রে প্রায় দেড় ঘন্টাব্যাপী বিভিন্ন বিষয় আলোচনা ক'রে সময় কাটান । 
তারপর আ-যৌবন সহচরের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে ঢাকার উদ্দেশ্যে 
রওয়ানা হন। জীবনে আর ডাঃ রায়ের সাথে সাক্ষাৎ করার সৌভাগ্য 
তার হয় নি। 

কলকাতা ত্যাগ করার পর্বে এক বিদায়বাণীতে তিনি বলেছিলেন £ 
“বিষাদ ভারাকান্ত অন্তরে কলকাতার আমার অগণিত বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীকে 
আমি বিদায় জানাচ্ছি। আমি বহুবার বলেছি ষে, ১৮৮৯ খীস্টাব্দে এল্ট্রান্স 
পরীক্ষায় উত্ভীর্ন হওয়ার পর আমি প্রথম কলকাতায় আসি এবং আমার 
জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় এই মহানগরীতেই অতিবাহিত হয়। 
স্থানীয় অধিবাসীদের এঁতিহ্য, শিক্ষাদীক্ষা, সংস্কৃতি ও জীবনবাক্রা প্রণালীর 
জঙ্গে আমার পরিচয় ও যোগসূত্র এতই গভীর ও দ্‌ঢ় যে, রাজনৈতিক 
বিভাগ তা" বিচ্ছিন্ন করতে পারে না। কলকাতায় আমার বন্ধু ও সহকর্মী- 
দের সঙ্গে কথা বলবার সময়ে আমি খোলাখুলি মন নিয়েই আমার 
অনুভূতির কথা প্রকাশ করেছি। 

আমি অবশ্য এই কথা শুনে বিশেষ আশ্চর্যান্বিত হইনিষে ঢাকায় 
একদল লোক. বিশেষ করে প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সম্পাদক আমার 
কথার কদর্থ করে নানারাপ বিরাপ মন্তব্য করেছেন। আমি তাদের কোন 
সমালোচনার কোন জবাব দিতে চাই না, শুধু বলব, আমার দলের কাছে 
নির্বাচনে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে তাদের পক্ষে জনসাধারণের 
প্রতিনিধি সেজে কথা বলা সাজে না। 

১ আমি অবশ্যই একজন পাকিস্তানী, এবং আমি নিঃসন্দেহে মুসলিম 
লীগ গন্থী থেকে উৎকৃষ্ট পাকিস্তানী। কিন্ত আমি একজন পাকিস্তানী 


১৪২ জবঙ্ধু 


হওয়া সন্ত্বেও পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের জনসাধারণের মধো যেন কোন রাজ- 
নৈতিক বিচ্ছেদ হয় নি এমন ভেবে তাঁদের সম্পর্ক উন্নত ও সৌহার্দাপূর্ণ 
করার চেস্টায় কোন দোষ দেখতে পাই না। 

আমার এই বিরতি শেষ করার আগে আমি পুনরায় কলকাতার 
অধিবাসীদের তাদের সাদর ও আন্তরিক অভ্যর্থনার জন্য কুতজতা ও 
ধন্যবাদ জানাই। 

আমি আশা রাখি ও বিশ্বাস করি যে, দুই বাংলা মিলেমিশে কাজ করে 
তাঁদের যুগ্ম প্রচেষ্টায় সম্থদ্ধি ও সুখের পথে উত্তরোত্তর এগিয়ে যাবে।” 

জনাব ফজলুল হকের কলকাতা ভ্রমণ ও সেখানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তাঁর 
ভাষণদান কুচকী মহলে প্রতিকিয়া শুর” করলো । পাকিস্তানের তৎকালীন 
প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী বেতার ভাষণে হক সাহেবকে “পাকিস্তানের 
শল্.” এবং “বিশ্বাসঘাতক” ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করলেন । এভাবে 
পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী যুকজ্ফ্রন্টকে বানচাল করার চেস্টা চালিয়েছিল । 

১৯৫৪ সালের নির্বাচন নিহুক ক্ষমতার পদে অধিজ্ঠিত হওয়ার নির্বাচন 
নয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সুদীঘ" সাত বছর ধরে পশ্চিমা শক্তি 
পূর্ব বাংলায় চালিয়েছিল নির্মম শাসন ও শোষণ । পূর্ব বাংলার নিরীহ 
মানুষ এই নির্বাচনের মাধ্যমে পশ্চিমাগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 
জানিয়েছিল 

করাচী-লাহোরের শাসকগোজ্ঠী নিশ্চিতভাবে উপলব্ধি করেছিল যে 
বৃক্তস্রল্টকে মন্ত্রিত্ব গঠনের সুযোগ দিলেই এ রা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে 
বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবেন । কিন্তু বহু ষড়যন্ত্র এটেও তারা লক্ষ্যে উপনীত হতে 
পারে নি। 

অবশেষে জনাব ফজলুল হক. কলকাতা থেকে ঢাকা ফিরে আসার 
পর .তদানীস্তন গভর্নর জেনারেল জনাব গোলাম মোহাম্মদ এবং প্রধান- 
মন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ আলী তাঁকে করাচীতে ডেকে পাঠালেন । হক সাহেব 
২১শে মে শুকবার করাচীতে পৌঁছলেন । সেখানে গভর্নর জেনারেল ও 
প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে সাতদিনব্যাপী বাক্বিতগ্ডা চলেছিল। হক সাহেব পূর্ব 
বাংলার স্থায়ভশাসন দাবী করেন । ভারতের সাথে হক সাহেবের একটা 
ফোগসাজস রয়েছে একথা বলে পশ্চিমা শাসকরা সের্দিন হক সাহেবকে 
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দোষারোপ করেছিল । শুধু তাই নয়, শেরে বাংলা মিঃ কালহান নায়ক জনৈক 
: মার্কিন সাংবাদিকের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে নাকি অনেরু 
৪৬ দেশদ্রোহী কথাবার্তা বলেছিলেন বলে মিঃ কালহাম 
ভিযোগ 
অপপ্রচার চালাতে থাকেন । শেরে বাংলাকে কেন্দ্রে নিয়ে 
গিয়ে শাসকবর্গ মনের বাল মিটিয়েছিলেন। তার দেশদ্রোহিতামূলক মনো- 
ভাবের সাক্ষী হিসেবে মিঃ কালহানকে পর্যন্ত সেখানে উপস্থিত করা হয় । 
প্রধানমন্ত্রী জনগণের উদ্দেশে এক বেতার ভাষণে সাড়গ্ছরে প্রচার 
করলেন যে, যুজফ্রুল্ট পূর্ব বাংলাকে ভারতের সাথে যুক্ত করার যড়- 
যন্ত্র এটেছিল। পাকিস্তানকে ধবংস করাই যুক্তফ্রন্টের একমান্ত্র উদ্দেশ্য। 
তাই অন্তর্থতীদের হাত থেকে পাকিস্তানকে বাচাবার জন্য ৯২৫ক) 
ধারা প্রবর্তন ক'রে পূর্ব বাংলায় যৃত্তচফ্রুম্ট মন্ত্রিসভাকে ভেঙে দেয়া হ'ল। 
জনাব ফজলুল হক করাচী থেকে ঢাকা ফেরার পথে কলকাতায় 
দমদম বিমানর্ধাটিতে ঘন্টাখানেক বিশ্রাম নিয়েছিলেন। সেদিন তার 
সাথে ছিলেন মন্ত্রিসভার তিনজন সদস্য--জনাব আজিজ্ঞুল হক, জনাব 
আতাউর রহমান খান এবং শেখ মুজিবুর রহমান । 
সেদিন কলকাতার বিশিষ্ট সাংবাদিকরা হক সাহেবকে নানা প্রশ্নে 
ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিলেন । বাস্তবিক হক সাহেব খুব পরিশ্রান্ত ছিলেন । 
তিনি শুধু বললেন, “আমার কাছে এসে -আর লাভ নেই। আমি কিছু 
বলতে পারব না। আমার মুখ বন্ধ |” 
কলকাতার সাংবাদিকরা এক ঘোলাটে আবহাওয়ার কথা পূর্বেই 
অনুমান করেছিলেন । হক সাহেবকে আর বিরক্ত না করে অন্তরের শ্রদ্ধা 
নিবেদন করে তারা বিদায় জানালেন । 
শেরে বাংলা ঢাকার মাটিতে পা দেয়ার সাথে সাথে তাঁকে গৃহাত্যন্তরে 
অন্তরীণ ক'রে রাখা হ'ল আর তীর মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য হক-| 
সোহরাওয়াদীর উত্তরাধিকার শেখ মুজিবুর রহমানকেও 
শেরে বাংলার ্ট 
অন্তরীণ ও শেখ গ্রেফতার করা হ'ল। পাকিস্তান সরকার তাকে 
১০৯ জেলের বাইরে রাখা নিরাপদ মনে করলেন না । 
কারণ শেখ মুজিবের অসাধারণ সাংগঠনিক ক্ষমতা 
সম্বন্ধে তারা বেশ ভালোভাবেই অবহিত ছিলেন ॥ তাই কিছুদিনের জন্য 
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হলেও তকে জেলে রাঙার প্রয়োজক দেখা দিয়েছিল । ঈদের আগের 
দিন তিনি গ্রে্ছতার হন । ভীকে ঈদের নামাজ পর্যন্ত গড়তে দেক্জা 
হয়নি । শেরে বাংলার ভাগ্যেও একই অবস্থা ঘটেছিল। তাকেও আগন 
ঘরের বাইর নামাজ পড়তে দেয়া হয় নি। 

এর আগেই ১৯৫৪ সালের ৩১শে মে রোববার গভর্নর জেনারেল 
গোলাম মোহাম্মদ পূর্ব পাকিস্তানে ১২কে) ধারা প্রবর্তন ক'রে যুজ্ফ্রুন্ট 
মন্ত্রিসভা ভেঙে দিলেন এবং তদানীন্তন গভর্নর চৌধুরী 
খালিকুজ্জামানকে সরিয়ে নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের 
দেশরক্ষা-সচিব মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জাকে 
গভর্নর হিসেবে পাঠালেন পূর্ব বাংলাকে ঠাণ্ডা করার জন্য। গদিতে বসেই 
ইস্কান্দার মীর্জা লম্বা-লম্বা বত্ততা দিতে লাগলেন। তিনি পূর্ব বাংলার 
বাঙালীদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে বললেন ঃ “৯২৫ক) ধারা প্রয়োগের 
বিরুদ্ধে কেউ "ট” শব্দটি করলে তা” সহ্য করা হবে না, দরকার হলে 
আমি পর্ব পাকিস্তানের প্রতি জেলায় সৈন্যবাহিনী পাঠাবো । মোদ্দা কথা, 
পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষা করার জন্য আমি আপ্রাণ চেস্টা চালিয়ে 
যাবো। এর জন্য যদি দশ হাজার বাঙাঙ্গীকে খুন করতে হয়, তাও 
করতে রাজী। তবুও আমি এ কাজে পেছপা হব না।” 

তিনি পূর্ব বাংলার বিভিম্ম রাজনৈতিক দল ও ট্রেড ইউনিয়নকে 
কমুানিস্ট ও ভারতের এজেন্ট বলে দোষারোপ ক'রে বললেন £ “এরা প্র 
বাংলাকে ভারতের সঙ্গে যৃম্ত* করার জন্য ঘোরতর ষড়যন্ত্র করছে । 
তাল্সা পাক-মার্কিন সামরিক চুতিন্র বিরোধিতা করছে এবং সেই চুজিদ্রি 
বিরোধী দিবস পালন করেছে গত ১৬ই এপ্রিল তারিখে 1” তিনি ভাসানীর 
বিরুদ্ধে,বিষোদ্গার ক'রে বললেন £ “ভাসানীকে আমি গুলি ক'রে হত্যা 
করবো |” সৌভাগা যে ভাসানী সাহেব মীর্জা সাহেবের পিস্তলের নলের 
সামনে ছিলেন না, তখন তিনি বিশ্বশান্তি সম্মেলনে ঘোগগদানের জন্য 
সুইডেনের রাজধানী স্টকহমে গিয়েছিলেন এবং সেঙান খেকে লন্ডনে 
পিয়ে অনন্থাম করছিলেন । 

ছিুদিন পর গভর্নর েনারেজ গোলাদ্ম কোহাম্মদ : সবাইকে ঢামফিয়ে 
দিয়া রর বাংজা সম্পর্ষে এক বিবৃতি দিলেন । ভিনি' বললেন কে “হক 
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যুক্প্রুল্ট মন্ত্রিসভা 
বাতিল ঘোষণা 


সাহেব দেশদ্রোহী নন । বরং তাঁকে বন্ধু বলেই তিনি মনে করেন।” ফলে 
বুদ্ধ বয়সেও হক সাহেবের মনে আবার নতন করে প্রাণের সঞ্চার 
হ'ল। এর আগে তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, রাজনীতি থেকে 
অবসর নেবেন, কিন্তু গোলাম মোহাম্মদ পরে যখন ঢাকায় এলেন 
তখন তার চালবাজীকে সরল মনে গ্রহণ ক'রে কৃতজতাবশতঃ হক 
সাহেব গভর্নর জেনারেলের গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দিলেন । তার 
সাথে ছিলেন আওয়ামী লীগের অন্যতম নেতা আতাউর রহমান খানও । 
এমনকি কাজ'ন হলে গোরাম মোহাম্মদকে অভিনন্দনও জানান হ'ল। 
এই অভিনন্দনের ফল একদিকে শুই হয়েছিল বলতে হবে। 
কারণ ১৯৫৫ সালের ওরা জুন করাচী থেকে ফরমান জারী করে 
পূর্ব বাংলার বুক থেকে গভর্নরের শাসন তুলে নেয়া 
পুনরায় যুক্তফষ্ট হ'ল। যৃত্তফল্ট মন্ত্রিসভা গঠনের অধিকারী ছিলেন। 
মন্ত্রিসভা গঠন এ 
পাটির লীডার ফজলুল হককে সে অধিকার দান করা 
হয়। কিন্ত হক সাহেব নিজে মন্ত্রিসভা গঠন না ক'রে ক্ষক-শ্রমিক পা্টি'রই 
সদস্য আবু হোসেন সরকারের ওপর সে দায়িত্ব অর্পণ করেন । আবু 
হোসেন সরকার আওয়ামী লীগকে বাদ দিয়ে নেজামে ইসলাম পাটির 
সঙ্গে কোয়ালিশন সরকার গঠন করলেন । 
ইতিমধ্যে হোসেন শহীদ সোহরাওয়াদীর চেস্টায় শেখ মুজিব মুভি 
পেয়েছিলেন । ১৯৫৫ সালে পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদের নির্বাচন 
অনুষ্ঠিত হ'ল । এই নির্বাচনেও শেখ মুজিব সদস্য 
শেখ সুজিবের নির্বাচিত হন। কেন্দ্রে যে মন্ত্রিসভা গঠন করা হ'ল 
মৃতঃ 
রর তাতে ঠাই পেলেন কুৃষক-শ্রমিক পার্টি” ও মুসলিম 
লীগ । শেরে বাংলা ফজলুল হকও উত্ত মন্ত্রিসভায় ঠাই পেলেন। 
আগেই বলা হয়েছে ষে, যুজ্ফ্রন্টে আওয়ামী লীগের সদস্যসংখ্যা ছিল 
সর্বাধিকঃ তথাপি তাদেরকে বাদ দিয়েই যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠন করায় 
ফ্রন্টের মধ্যে ভাঙ্গনের সৃঙ্টি হ'ল। 
আসলে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক দলের এই ভাঙ্গনের জন্যই গোলাম 
মোহাম্মদ চালাকি ক'রে ফজলুল হককে নিজের কাছে টেনে নিলেন। 
বাধ্য হয়ে আওয়ামী লীগকে বিরোধী দলের তুমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়। 


১৪৬ বঙ্গবন্ধু 


এই পরিপ্রেক্ষিতে শেখ মুজিব ফজলুল হকের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব 
"আনার জন্য ভাসানী ও শহীদ সাহেবকে রাজী করালেন। পরিশেষে যুস্তু- 
ফ্রন্টের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন ক'রে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনী ওয়াদা 
পালনের জন্য শেখ সাহেব একটা পূর্ণ আন্দোলনের নেতৃত্বে দিতে থাকেন। 
আগেই বলা হয়েছে যে, ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে জনসমর্থন লাভের 
মূলে ছিল বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির মর্যাদা রক্ষার ও পূর্ব বাংলার পর্ণ 
স্বায়ভ্তশাসনের দাবী । পূব বঙ্গের ওপরে জাতীয় এঁক্যের নামে পশ্চিম 
পাকিস্তানের ওপনিবেশিক শাসন ও শোষণের অবসান-_-এই ধ্বনি মর্ত 
হয়েছিল নির্বাচনী রায়ের মাধ্যমে। 
পশ্চিম পাকিস্তানের এই উপনিবেশবাদ থেকে মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যেই 
শেখ মুজিব আওয়ামী লীগের মাধ্যমে শুরু করলেন ব্যাপক গণ আন্দো- 
. লন। “কেন পূর্ব বঙ্গের অটোনমি চাই সে বিষয়ে 
ধান জনমতকে জাগ্রত করার উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগ একটি 
পৃস্তিকাও প্রকাশ করলো। এর খসড়া তৈরী করেছিলেন 
শেখ মুজিব স্বয়ং। এই পুস্তিকায় বলা হয়েছিল £ 
« পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় সংগঠনের মৌলিক প্যাটার্নের পটভূমিতে 
ভুগোলের দিক দিয়ে পূর্ব বঙ্গের অটোনমির দাবীকে স্বীকার না ক'রে 
উপায় নেই। পাকিস্তান একটি অখল্ড ভৌগোলিক অঞ্চল নয়। এই রাম্ট্রের 
দু'টি বিচ্ছিন্ন অঞ্চল বিমানপথে এক হাজার মাইল এবং জলপথে তিন 
হাজার মাইল ব্যবধানে অবস্থিত ॥ ক্যানাডা ও ব্রিটেনের মধ্যে যে ব্যবধান 
পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের ব্যবধান তার চেয়েও বেশী । 
বাস্তব ক্ষেত্রে করাচী সরকারের কাছে পূর্ব বঙ্গের কণ্ঠস্বর পৌঁছে না 
এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই অঞ্চলের বক্তব্যেরও কোন গুরুত্ব 
নেই। এক হাজার মাইল দূরে প্রতিষ্ঠিত সরকারের সিদ্ধান্তে পূর্ব বঙ্গের 
ক্ষেত্রে তাই অবিচার হতে বাধ্য । পূর্ব বঙ্গ পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সম্পূর্ণ 
বিচ্ছিম এবং তার ফলে দুই ভূখণ্ডের জনসাধারণের পক্ষে পরস্পরকে 
জানা এবং পরস্পরের সমস্যা অনুধাবন করাও সম্ভব নয়৷ 
অর্থনীতির দিক দিয়েও পূর্ব বঙ্গের স্থায়স্তশাসনের দাবী অতি 
যুজিসিজত। কারণ পরস্পরের মধ্যে পাকিস্তানের দুই ভ্খণ্ডের অর্থনীতির 


শেখ মুজিব ১৪৭ 


ভিত্তি সম্পূর্ণ পৃথক, যোগাযোগের অভাব । উৎপাদনের ব্যবহার ভিন্ন- 
প্রকৃতির এবং ম্ল্যমানের বিরাট পার্থক্যের ফলে এক অঞ্চলের সাথে অন্য 
অঞ্চলের পারম্পর্য রক্ষা করাও সম্ভব নয়। 

পাকিস্তানের ফেডারেল রাজধানী ও পূর্ব বঙ্গের মধ্যে চৌদ্দশ' মাইলের 
ভারতীয় ভূখণ্ড অবস্থিত। স্থলপথে এই দুই ভূখণ্ডের মধ্যে কোন যোগাযোগ 
নেই। বিমান বা স্থলপথে পরস্পরের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করা অত্যন্ত কঠিন 
এবং ব্যয়সাধ্য। খাদ্যশস্য এবং অন্যান্য অত্যাবশ্যক নিত্যব্যবহার্য জিনিস-. 
পন্রের দাম পশ্চিম পাকিস্তানে পূর্ব বঙ্গের তুলনায় অনেক কম। প্রায় সমস্ত 
জিনিসই প্রথমে করাচীতে আমদানী করা হয় এবং তারপরে আবার 
রলফতানী করা হয় পূর্ব বঙ্গে। তার ফলে পশ্চিম পকিস্তানের রফতানী- 
কারীরা যে শুধু অতিরিত্ত মুনাফা লাভ করে তাই নয়, পশ্চিম পাকিস্তান 
থেকে মাল রফতানী করার জন্যও অতিরিক্ত দাম ধার্য করে। সে জন্য 
বৈদেশিক জিনিসপন্ যে পূর্ব বঙ্গের চাহিদার তুলনায় অনেক কম পাওয়া 
যায় তাই নয়, পূর্ব বঙ্গের বাজারে অত্যন্ত চড়া দামেও বিকি হয় । 

রাজনীতির দিক দিয়েও পূর্ব বঙ্গের স্থায়ত্তশাসনের দাবী অনস্বীকার্য । 
বর্তমান যুগে সবদেশেই সরকারী কাজকর্ম জনসাধারণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ 
সম্বন্ধ রেখে পরিচালিত করা হয়। তিন হাজার মাইল দূর থেকে পূর্ব 
বঙ্গের জনসাধারণের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে সামান্য যোগাযোগ 
রাখাও সম্ভব নয়। কেন্দ্রীয় সরকারের উপরে অধিকতর দায়িত্ব ও 
কতৃত্ব অর্পণ ক'রে তাই রাস্ট্রের এঁক্য ও সংহতি রক্ষা করা সম্ভব নয়। 
পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পরে এই রাস্ট্রের সমস্ত কাজকর্ম ইউনিটারী 
বা এঁ্কিক ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে। কিন্ত তার ফলে বিভিন্ন প্রদেশের 
মধ্যে কতখানি এঁক্য স্থাপন করা হয়েছেঃ জোর জুলুম ক'রে অথবা 
পিস্তল দেখিয়ে কোন দেশে এঁক্য স্থাপন করা সম্ভব নয় । 

পূর্ব বঙ্গের ইতিহাস এক শোষণের ইতিহাস। এই অঞ্চলের জন- 
সাধারণের আয় থেকে এবং বৈদেশিক সাহায্য থেকে কোটি কোটি 
টাকা ব্যয় করা হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়নমূলক ক্লাজে। এই 
অর্থ থেকে পূর্ব বঙ্গের ভাগ্যে সামান্য অংশও জোটে নি। পাকিস্তান গঠনের 
পরে রাষ্ট্রে সমস্ত সামরিক সংগঠন স্থাপিত. হয়েছে পশ্চিমাঞ্চলে । 


১৪৮ বব, 


মিলিটারী কলেজ, প্রি-ক্যাডেট হ্ধুল এবং অডিন্যান্স ফ্যাক্টরীর 
সবই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানে ও করাচীতে ৷ এরূপ কাজে 
অথবা এরাপ সংগঠন তৈরীর ব্যাপারে পূর্ব বঙ্গ কোনো অংশই পায় নি। 
প্রতি বছর কেন্দ্রীয় সরকার ৬০-৭০ কোটি টাকা পূর্ব বঙ্গ থেকে সংগ্রহ 
করে কিন্ত তার প্রায় সবইব্যয় করা হয় পশ্চিম পাকিস্তানে । এরূপ এবং 
অন্যান্য শৌষণের ফলে পূর্ব বঙ্গের সর্ব শ্রেণীর জনজীবন আজ এক শোচনীয় 
দারিদ্র্যের সম্মৃখখীন । পূর্ব ও পশ্চিম পাক ভূখণ্ড দুইটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও 
স্বাধীন ভূখণ্ড হওয়ায় এবং একটি অর্থনৈতিক সংগঠন বা অঞ্চল না হওয়ায় 
পূর্ব বঙ্গের প.জি পশ্চিম পাকিস্তানে স্থানাস্তরিত হয়ে এই পূর্ব ভূখণ্ডের 
অর্থনীতিকে আজ এক চরম দুর্বিগপাকের দিকে ঠেলে দিয়েছে । 

পাকিস্তানের দুই ভূখণ্ডের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য ও আমদানীর ক্ষেব্রে 
এমন পক্ষপাতিত্ব করা হচ্ছে যে, তার ফলে পূর্ব বঙ্গের জনজীবন গুরুতর- 
ভাবে বিপন্ন হচ্ছে । পূর্ব বাংলা বহুবার এই অভিযোগ করেছে যে, ব্যবসা- 
বাণিজ্যের লাইসেন্স এবং বৈদেশিক আমদানীর সুযোগ পশ্চিম পাকিস্তানের 
ব্যবসায়ীদের এমন পক্ষপাতিত্বের সঙ্গে দেওয়া হচ্ছে যে, তার ফলে 
আমদানীর প্রায় অধিকাংশই যাচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানে ৷ এরূপ পক্ষ- 
পাতিত্বের জন্য পূর্ব বঙ্গের বাজারে জিনিসপন্র শুধু দুষ্প্রাপ্য নয়, অগ্নিমূল্যও 
বটে। বরমানে পূর্ব বঙ্গকে সমস্ত বৈদেশিক জিনিসপন্তর আমদানী করতে 
হয় করাচী থেকে এবং তার ফলে প্রত্যেক জিনিসের জন্য পূর্ব বঙ্গকে 
পঞ্চাশ শতাংশ বেশী দিতে হয় । এইভাবেও পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব বঙ্গের 
গঁজি নিয়মিতভাবে শোষণ ক'রে নিচ্ছে । 

কেন্দ্রীয় সরকারের কাজকর্মে কি ভাবে পূর্ব বঙ্গকে বঞ্চিত করা হচ্ছে 
এবং পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার কি ভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের কুক্ষিগত, 
কেন্দ্রীয় সরকারে নিযুক্ত কর্মচারীদের আঞ্চলিক বণ্টনের তথ্যে তা” অতি 


স্পষ্ট হয়ে ওঠে । 
ক্রয় সরকারের সিনি নর 
ডিগার্টঘেন্ট পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব বঙ্গ 
কেন্দ্রীয় সেকেটারিয়েউ ৬৯২ ৪২ 
দি উষ্নয়ীন কপোরৈশন ১৬২ ঙ 


ডিপাট মেন্ট পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব বঙ্গ 


রেডিও ৯৮ ১৪ 
সাপ্লাই ও ডেভেলপমেন্ট ১৬৪ ১৫ 
রেলওয়ে ১৫৮ ১৪ 
পোস্ট ও টেলিগ্রাফ ২৭৯ ৫০ 
রুষি অর্থনীতি কর্পোরেশন ৩৮ ১০ 
সার্ভে ৬৪ ২ 
বিমান বাহিনী ১,০২৫ ৭৫ 


শিক্ষাক্ষেত্রে এবং মেডিকেল গঠনেও পুর্ব বঙ্গের 
অবস্থা একই রকম শোচনীয় । যথা £ 


বিষয় পশ্চিম পাকিস্তান পর্ব বজ 
নতুন কলেজ ১. 0 
মেডিকেল কলেজ ৬ ১ 
ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ৩ ১ 
ইউনিভাসিটি ৪ ২ 
কলেজ ৭৬ ৫৬ 
প্রাইমারী স্কুল ৬২৪৬ ২,২১৭ 
হাসপাতালে বেড সংখ্যা ১৭,৬১৪ ৫,৫৮৯ 
ডাক্তার ৮,৫০০ ৬,৩৯৩ “ 
মেটারনিটি হাসপাতাল ১১৮ ২২ 


উক্ত পুস্তিকার উদ্ধ(তি থেকেই বোঝা যায়, পশ্চিম পাকিস্তান পুর 
বাংলাকে মান্তর কয়েক বছরের মধ্যেই কি ভাবে শোষণ করেছে। 

আসলে মুসলিম লীগ নেতুরন্দ চেয়েছিল পূর্ব বাংলাকে শোষণ ক'রে 
নিজেদেরকে একটি উন্নত ধনিক শ্রেণীতে রূপান্তরিত করতে । কিন্তু 
নবাবজাদাদের দুর্ভাগ্য যে, তাঁদের হাত থেকে ক্ষমতা চলে গেল সৈনিক 
ও আমলাদের হাতে। তবে আশার কথা এই যে, আমলারাও তীদের স্বার্থেই 
সব সময়, নিয়োজিত থেকেছেন। অর্থাৎ চাকা একইভাবে ঘুরতে লাগল- 
গর্ব বাংলাকে শোষণ কর। 

এই উদাহরণের স্বপক্ষে কেন অটোনমি চাই” গুস্তিকাই যথেষ্ট নয় ৪ 


৫০ - হগবন্ধ 


পূব বাংলাকে ষে সুপরিকক্পিতভাবে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে উগনিবেশে গরিণত 
করা হয়েছিল ইতিহাস তার যথেষ্ট প্রমাণ দেবে। 

১৯৪৬ সালের ১৫ই অক্টোবরে জিন্নাহ সাহেব যখন অন্তর্বতী 
সরকারের প্রতিনিধিদের নাম ঘোষণা করেছিলেন তাতে রাজনৈতিক 

দাবার গুটি হিসেবে অনুন্নত সম্পূদায়ের যোগেন্্র নাথ 

আঞ্চলিক বৈষম্য মণ্ডলের নাম ছাড়া পূর্ব বাংলা থেকে আর কারো নাম 
ঘোষণা করা হয়নি। এতে অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন লিয়াকত আলী 
খান, আই. আই, চুন্দ্রীগড়, সর্দার আবদুর রব নিশতার ও গজনফর আলী 
খান। 

অথচ পাকিস্তানের দাবীতে মান্ত্র কয়েক মাস পূর্বে ১৯৪৬ সালের মার্ট 
মাসে বাংলার মুসলমানেরা শতকরা ছিয়ানব্বইটি ভোট দিয়েছিলেন আর 
পাঞ্জাবের মুসলমানেরা দিয়েছিলেন শতকরা উনপঞ্চাশটি ভোট। ক্ষমতা 
অর্জনের সোপান তৈরীতে ব্যবহাত হ'ল বাংলার শক্তি । অথচ ক্ষমতা গ্রহণ 
কালে বঞ্চিত হ'ল বাংলার যথার্থ অধিকার । 

পরবতাঁকালে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পূর্ব বাংলাকে যে কিভাবে বঞ্চিত 
করা হয়েছে, তা" আগেই কিছু কিছু বলা হয়েছে । ভৌগোলিক, এঁতিহাসিক 
আর রাজনৈতিক বাস্তবতার পটভূুমিকায় এদেশের জন্য প্রয়োজন ছিল 
ফেডারেল কাঠামোর। কিন্ত বাস্তব ক্ষেত্রে একটা চরম একনায়কত্ববাদী 
আর সর্বশক্তিমান কেন্দ্রীভূত সরকারই সর্বক্ষণের জন্য ছিল বিরাজমান । 

কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সরকারী প্রতিষ্ঠান, এমন কি, 
সামরিক বিভাগের সব সদর দফতরই প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল পূর্ব বাংলা 
থেকে হাজার মাইল দূরে পশ্চিম পাকিস্তানে। আবার ১৯৫৫ সালের 
পশ্চিমাঞ্চলের সবগুলো প্রদেশকেও একন্র ক'রে গড়া হয়েছিল একটি 
মান্্র রাজনৈতিক ইউনিট । 

পাকিস্তানে রাজনৈতিক ক্ষমতার পদ্ধতিই ছিল এই রকম যে, দেশের 
জনসংখ্যার সংখ্যাগুরু বাঙালীদের কিংবা ছোট ছোট অঞ্চলের যেমন পাঠান, 
সিন্ধী, বালুচীদের কারোরই কোন সক্য় প্রতিনিধিত্বে সিদ্ধান্ত প্রহণকারী 
কোন কর্তৃপক্ষ কখনই যথাযোগ্য স্থান পায় নি। শুধুমার পাঞ্জাবীরা আর 
'অবিভজ্ঞ ভারতের উত্তরাঞ্চজ থেকে হিজরত করা উদ্বান্ত অফিসাররাই 


শেখ মুজিব ১৫১ 


একচেটিক্াভাবে আকড়ে থেকেছে রাজনৈতিক ক্ষমতাকে এবং প্রশাসনিক 
শত্তিদকে। ১৯৫৫ সালেই কেন্দ্রীয় সিভিল সানডিস আর প্রতিরঞ্জা বাহিনীর 
উর্ধ্বতন পদে বাঙালীদের সংখ্যা ছিল্র একেবারেই নগণ্য ॥ লা চলে 
প্রায় চোখে না পড়ারই মত। তারপর থেকে এই অবস্থার আর কখনো 
হেরফের হয় নি। এমন কি পূর্ব বাংলার উধ্বতন প্রশাসনিক পদেও নিয়োগ 
করা হ'ল অবাঙালী অফিসারদের । তাঁদের মনোভাব ছিল একেবারেই 
উপনিবেশবাপী। বাঙালীদের সাথে সংলিষ্ট যে কোন কিছুর প্রতিই ভাগের 
ছিল একটা ঘুপ্য আর বিদ্বেষের মনোভাব। 

সামরিক ও বেসামরিক ক্ষেত্রে ১৯৫৫ সালেই পাকিস্তানের দু'অঞ্চজের 
মধ্যে কি পরিমাণ বৈষম্য বিদ্যমান ছিল তার একটা নজীর পাওয়া যায় 
১৯৫৬ সালের ৯ই জানুয়ারী তারিখে প্রকাশিত করাচীর “ডন” কাগজের 
পৃষ্ঠায্স। এতে যে তুলনামূলক চিন্রটি দেওয়া হয় তা' নিম্নরূপ ৪ 


সামরিক ক্ষেত্রে 
প্ব বঙ্গ পশ্চিম পাকিস্তান 
জেনারেল | ১৫ ৩৫৪) 
মেজর জেনারেল ১৮... ০ 
ব্রিগেডিয়ার ১৫ ৩৪ 
কর্নেন ১ ৪৯ 
লেফটেন্যান্ট কর্নেন ৬ ১৯৮ 
মেজর £ ৫6৯০ 
নৌবাহিনী অফিসার ৭ 6৯৩ 
বিমান বাহিনী অফিসার ৪০ ৬৪০ 
বেসামরিক ক্ষেত্রে ঃ কেন্দ্রীয় সরকারেক্স উজ্তগদে চাকর বৈষক্য 
কেন্দ্রীয় সেকেটারিয়েট বাঙালী গন্চিষ পাকিভালী 
লেকেটারী ১ ৪৯ 
জয়েন্ট সেফেটারী ৮ হু 
ডেপুটি সেকেটারী হঙ 8% 
গেকশন অফিলার গু ১.১ 


উ৫২ খরা 


সুধু রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বঞ্চনাই নয়---এর মাধ্যমে অর্থনৈতিক 
সম্পদ বন্টনের ক্ষেসঞ্রেও চরম প্রবঞ্চনা করেছে তারা । পাকিস্তান 
সৃষ্টির পর-পরই এদেশের অর্থ ও অর্থনৈতিক সম্পদ কি ভাবে পণ্চিশ্ন 
পাকিস্তানে পাচার করা হয়েছে পর্যালোচনা করলেই তা" স্পষ্টভাবে 
ধরা পড়বে। 

১৯৪৮ সাল খেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর শ্ত্রিশ কোটি টাকা 
ক'রে যোট ১৮০ কোটি টাকা পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকেরা বাংলাদেশ 
থেকে নিয়ে গেছে । ১৯৪৮ এবং ১৯৪৯ সাল-_এ দু'বছরে প্রাদেশিক 
সরকারের উন্নয়ন খাতে সরকার-প্রদত খণের ২৪ কোটি টাকার মধ্যে এফা 
পাঞ্জাব পেলো ১০ কোটি টাকা আর পূর্ব বঙ্গ পেলো মান্তর ৮ কোটি টাকা । 
১৯৪৯ এবং ১৯৫০ সালে পাকিস্তানের উন্নয়নম্লক কর্মস্চীর জন্যে 
৩৫ কোটি ১৬ লাখ টাকা এবং ১৯৫০-৫১ সালে ৪৬ কোটি ৫৮ লাখ 
টাকা ব্যয় করাহয়। কিন্তু এই টাকার ৯০ ভাগ খরচ হন্গ পশ্চিম 
পাকিস্তানের জন্য । 

১৯৫১ সালে পাকিস্তানে যে ৫২ হাজার টন লোহা আমদানী করা 
হয় ভার সবটাই ব্যয় হয়েছে পশ্9িম পাকিস্তানে। বাংলাদেশের শিক্ষাপীঠ 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ৭০ লক্ষ টাকা সাহায্য দেয়া হয় ১৯৫০ সালে । কিন্ত 
এ বছরেই পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়কে সাহাখ্য দেয়া হয় ৪কোটি ১০ লক্ষ 
টাকা। ১৯৫০ সালে করাচী, লাহোর এবং পেশোয়ার এই তিনটি বেতার 
কেন্দ্রের জন্য ব্যয় করা হয়েছিল ৯লক্ষ ১২ হাজার টাকা পক্ষান্তরে 
ঢাকা বেতারের জন্য মান ১ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা ব্যয় করা হাল। এ 
বছরে দেশরক্ষা খাতে মোট ব্যয় ৮০ কোটি টাকা তার মধ্যে ৭৮ কোটি টাকা 
খরচ হয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানে । ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৩ সা পর্যন্ত 
বাংলাদেশ যে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করেছিল, তার সবটাই খরটি হয়েছে 
পণ্চিষ পাঞফিস্তাে | 

ভাষা ও সংগ্তির় ৬পর হামলার কথা আগেই বর্লা হয়েছে। বলা হয়েছে 
খে, ফিজামে বাঙালীগের তাজা লাগ খুনে বাংলা ভীখার দার্বাতে বাংলার 
মাচিকে বাজিত খাযা হয়েছে। ভাষা ও সঈংক্ছতির প্রতি হামলার পেছনেও 
শাসেকলোড্তীক শোহপগূজফ মংদাভাব হিশীত ছিন। খৈগা, ভরা 


নে সুজিব ১৫৩ 


জানতেন কোন জাতিকে শোষণ করতে হ'লে সে জাতির তিনটি বিষয়ের 
ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে হয় । তা” হ'ল “রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং 
সাংস্কৃতিক”। এর একটির ব্যতিরেকে অপরটিতে সাফল্য লাভ করা সম্ভব 
নয়।. তাই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শোষণের সাথে সাথে বাংলার ভাষা 
ও সংস্কৃতিকেও পদদলিত করতে চাইলেন তাঁরা । সেই কারণেই একটি 
অত্যন্ত সংখ্যালঘু মান্ষের ভাষাকে সর্বাপেক্ষা সংখ্যাগরিত অঞ্চলের ওপর 
চাপিয়ে দেবার হীন যড়ষন্ত্র অব্যাহত ভাবে চলেছে দীর্ঘদিন । এখানে বলা 
আব্যশক যে, পাকিস্তানের শতকরা ৫৪৬ ভাগ জনগণ বাংলা ভাষাম্ম কথা 
বলে। পক্ষান্তরে উদ ভাযাভাষীদের সংখ্যা শতকরা ৭'২ ভাগ। আরো 
বিস্ময়ের বিষয় এই যে,উদু'র চেয়ে পাঞ্জাবী এবং পশতু ভাষাভাষীদের 
সংখ্যাই বরং অধিক-_-যথাকমে ২৮৪ ভাগ এবং ৭১ ভাগ । 
শুধু রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বঞ্চনাই নয়, “পাকিস্তান” 
নামের মধ্যেই পূর্ব বাংলাকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত করা হয়েছে । কেছ্রিজের 
পাঞ্জাবী ছাত্র চৌধুরী রহমত আলী এই “পাকিস্তান” শব্দটির উদ্ভাবক । 
এই শব্দটি কয়েকটি প্রদেশের আদ্যাক্ষর নিয়ে গঠিত । যেমন 17৮1১017129, 
/৯১-/১0811151915 88551117011, 9-911105 7217-130180115181), এখানে স্পম্ট 
যে, পাকিস্তান শব্দটির মধ্যে পর্ব বাংলা প্রদেশের কোন অস্তিত্ব নেই। 
যাহোক, এতক্ষণ যে শাসন ব্যবস্থায় বৈষম্যের কথা বলা হ'ল সেই 
শাসন ও শোষণের প্রকিয়া চালাতে গিয়ে তারা বারবার ক্ষমতার হাতবদল 
করেছেন কিন্ত একটি ক্ষেত্রে তারা উদার থেকেছেন। সে হ'ল পাঞ্জাবের 
স্বার্থের প্রশ্ন । এই প্রশে তারা সর্বদা সচেতন থেকেছেন । পশ্চিমাগোষ্হীর 
তাবেদার বগুড়ার মোহাম্মদ আলীরাও এই উদারতাকে উপেক্ষা করতে 
পারেন নি। 
আগেই বলা হয়েছে ষে, নাজিমুদ্দিনকে সরিয়ে গভর্নর জেনারেল গোলাম 
মোহাম্মদ বগুড়ার মোহাম্মদ আলীকে ওয়াশিংটন থেকে ধরে এনে কেন্দ্রীয় 
ূ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর গদীতে বসিয়েছিলেন। মোহা- 
রর মমদ আলী সে সময় প্রধান সেনাপতি আইয়ুব খানকে 
সঙ্গে নিয়ে রওয়ানা হয়েছিলেন ওয়াশিংটনে । ইস্কান্দার 
মীর্জা গিয়েছিলেন লগডনে। করাচীতে তখন চলছিল বড় রকমের ধন়ষন্ত্র। 


১৫৪ বঙ্গবন্ধু 


এই যড়যন্ত্রের কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায় £০1129 ০? 8৪9৫ 7810580 নামক 
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শেখ মুজিব ১৫৫ 


01)701817) 141 0178107060 58৩ 17170 810) 01017176017) :%100 85 ] 01061 
€0? 20 £0 10119010+ 
[২600109 21019068160 11 (01611710199 ০01 1৬11, 1৬10109171)90 4115 
5011918001 60 17৮11, 0919012]1 1১]০01790010760 10 10161617506 00 ৫606001017 
1) 0911 29  01150106]1 11001 ৪. চি 19015 01 1919 90111617091, 68119 
010 (119 17091101086 0124 0০0০০০1, [72011501185 791015091) £ জ্যোতি 
সেনগুপ্ত $ উদ্ধত, কৃতিবাস ওঝা ঃ আমি মুজিব বলছি, পৃঃ ২৫৯-২৬৯] 
১৯৫৪ সালের ২৪শে অকটোবর আকস্মিকভাবে গোলাম মোহাম্মদ 
জনাব মোহাম্মদ আলীর মন্ত্রিসভা ডেঙে দেন। সেদিন সকাল বেলায় এক 
জরুরী প্রেস বিজস্তিতে প্রচার করা হ'ল £ “বর্তমান 
ভি মন্ত্রিসভা ও আইনসভাকে ভেঙে দেওয়া হ'ল । দেশের 
স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তাই হ'ল সকলের বড় কথা । জাতীয় 
স্বার্থের কাছে ব্যস্তি, গোষ্ঠী ও প্রাদেশিক স্বার্থকে বলী দেয়া যায় না। 
আর তা” যেতে দেয়া হবে না। দেশের বর্তমান রাজনৈতিক সংকটের 
কথা মনে ক'রে গভর্নর জেনারেল অতি দুঃখের সংগে এই সিদ্ধান্ত নেন।” 
এঁ বিজ্স্তিতে আরো বলা হ'ল, “বর্তমান আইনসভা 
জনগণের বিশ্বাস হারিয়েছে । তাঁদের পক্ষে কাজ চালিয়ে 
যাওয়া আর সম্ভব নয়। দেশের সবময় কত ত্ব রয়েছে জনসাধারণের হাতে । 
জনগণ তাঁদের নবনির্বাচিত সদস্যদের দিয়ে নতুন আইনসভা ও মন্ত্রিসভা 
গঠন ক'রে দেশের বহুবিধ সমস্যা সমাধান করতে যত্রশীল হবেন। যত 
তাড়াতাড়ি সম্ভব নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে । যে পর্যস্ত না নির্বাচন অনুষ্ঠিত 
হয়, সে পর্যন্ত পুনর্গঠিত মন্ত্রিসভা দেশের শাসন কাজ ঢালিয়ে যাবেন। দেশকে 
স্থায়ী ও শক্তিশালী শাসন উপহার দেবার জন্যে তিনি প্রধানমন্ত্রীর্ে তাঁর 
মন্ত্রিসভার সংক্কারেয় জন্য আহখান জীনিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীও সে আমন্ত্রণ 
গ্রহণ করেছেন।” এঁ দিনই বিকেল বৈলীয় মৌহামমদ আলীকে প্রধানমন্ত্রীর 
পদে রেখে মীন্্রসভার পুনর্গঠন করা হ'ল। এই পুনর্গঠিত মন্ত্রিসতার 
গুণখয় মাঁ্ীসভা নাম দেয়া হ'ল ৪ “0110851625 ০£ 21909” বা গপমর 
সোহরাওয়াদীর মঞ্িসভা”। এই গণময় মস্িসভায় বিশিষ্টদের দধ্যে সান 
মনিগ্রহণ গেলেস আইয়ুব খান, ইচ্ছান্দার লীর্জী; চৌধুরী বাহ 
আঁলী, ডাঃ খান সাহেব, শহীদ সেহিযীতয়াগ প্রশুখ। জহিযুব খনি, ইঞ্তানরি 


৪৫৬ বধু 


প্রেস বিজগ্তি 


মীর্জা ও চৌধুরী রহমত আলী পেজেন যথাকমে প্রতিরক্ষা, হরাষ্ট 


০ 


ও অর্থ দফতর । শহীদ সাহেবকে দেয়া হ'ল আইন বিভাগের ভার। 


শহীদ সাহেব যুৃক্তফ্রণ্উ মন্ত্রিসভা গঠন ক'রে দিয়ে গিয়েছিলেন 
চিকিৎসার জন্য ভুরিখে। সেখান থেকে গোলাম মোহাম্মদ তাঁকে ডেকে 
আনান। ১৯৫৪ সালের ১১ই ডিসেম্বর তিনি করাচীতে ফিরে এলেন। 

তাকে ডেকে আনা হয়েছিল প্রধানমন্ত্রিতব দেয়ার জন্য-_কিন্ত শেষে 
তাকে অন্য পদে বসানো হ'ল । তবে প্রতিশ্গ্তি দেয়া হ'ল, কিছুদিন 
পরে তাকেই প্রধানমন্ত্রী করা হবে। 


সোহরাওয়াদী সাহেবের এই মন্ত্রিত্ব গ্রহণকে আওয়ামী লীগ অনুমোদন 
দিতে পারেন নি। পার্টির নেতার কাছে এ ব্যাপারে অনুমতি নেয়ার জন্য 
শহীদ সাহেব লগ্ডনে অবস্থানকারী ভাসানী সাহেবের সংগে দেখা করে- 
ছিলেন। এর আগে এঁ একই ব্যাপারে আতাউর রহমান খানও গিয়ে বা 
হয়ে এসেছিলেন। শহীদ সাছেবকে ভাসানী অনুমতি না দিয়ে বলেছিলেন 
যে, যেহেতু মোহাম্মদ আলী একদা অবিভক্ত বাংলায় নাজিমুদ্দিন মন্ত্রি- 
সভার পি. এ ছিলেন এবং উক্ত মন্ত্রিসভায় সোহরাওয়াদাঁ একজন মন্ত্রী 
ছিলেন--সৈহেতু মোহাম্মদ আলীর অধীনে মন্ত্রিসভায় যোগদান করা 
সোহরাওয়াদার উচিৎ নয়। কিন্ত শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন দিক চিন্তা ক'রে 
তিনি 'গুণময় মন্ত্রিসভা"্ম যোগ দিলেন। 

শহীদ সাহেবের এই সিদ্ধান্তে শেখ মুজিব অসন্তষ্ট হয়েছিলেন কিনা 
জানি না, কিন্ত নেতার প্রতি তার ছিল অসীম বিশ্বাস "আর শ্রদ্ধা, তাই 
প্রকাশ্যে তার কোন সমালোচনা তিনি করলেন না। 

দেশের শাসনতন্ত্র রচনার ভার আইনমন্ত্রী হিসেবে সোহরাওয়্াদীকে 
দেয়া হ'লেও তিনি তা' সম্পন্ন করতে গিয়ে পদে পদে নানা বাধার সম্মুখীন 
হলেন। একবার মোহাম্মদ আলীকে সরিয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রীও হবার 
চেষ্টা করেছিলেন, কিন্ত জাতীয় পরিষদে অধুসলিম সম্পুদায়ের সমর্থন 
লাভে ব্যর্থ হওয়ায় তিনি তাতে সফলকাম হতে পারেন নি। এর পরিণতিতে, 
মানত ৯ মাস মন্ত্রিত্ব করার পর ১৯৫৫ সাল্সের আগস্টে তাঁকে বিদায় 
নিতে হয়েছিল । 


শেখ মুজিব ১৫৭ 


গুণময় মন্ত্রী পরিষদ থেকে সরে দীড়িয়ে সোহরাওয়াদী বিরোধী দলের 
নেতৃত্ব দিতে লাগলেন । 

১৯৫৬ সালে ৭ই ফেব্রুয়ারীতে পাকিস্তান আইনসভার অধিবেশন 
বসল । উদ্দেশা, এই অধিবেশনে উত্ত সালেরই জানুয়ারীতে রচিত খসড়া 
শাসনতন্ত্রটি/পাশ করা । 

১৯৫৬ সালের এই শাসনতন্ত্রের কতকগুলো মারাজ্মক ধরনের ধারা 
ছিল । যেমন-_(১) পাকিস্তান হবে “ইসলামিক রিপাবলিক অব পাকিস্তান' 
নামে পরিচিত। (২) রাস্ট্রপ্রধানের পদে কোন হিন্দু স্থান পাবে না। 
(৩) পাকিস্তানের সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করা হবে কেন্দ্রে । 

জাতীয় পরিষদে বিরোধী দল এই নতুন শাসনতন্ত্রকে কঠোর ভাষায় 
সমালোচনা করলেন । তাঁরা বললেন, “রাষ্ট্রের সংগে ধর্মকে জুড়ে দেয়া 
হয়েছে । এর দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, পাক-নেতারা মধ্যযুগের অন্ধকারে 

এবং গো্ড়ামির রাজত্বে বাস করছেন । আর সেই 

১৯৪১, কারণে তাঁরা অগণতান্ত্রিকতাবে পাকিস্তান রাষ্্রপ্রধানের 

পদ কেবল মান্তর মুসলমানদের জন্য নিদিষ্ট ক'রে 

রেখেছেন । তার ওপর পাকিস্তানের সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার ব্যবস্থা 

হয়েছে কেন্দে। এ সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক শাসনন্ত্রত। এর দ্বারা প্রকারান্তরে 
স্বৈরতন্তেরই জন্ম দেয়া হচ্ছে । 

এই নয়া শাসনতন্ত্রের খসড়াকে কেন্দ্র ক'রে এদিনই অর্থাৎ ৭ই 
ফেব্রুয়ারী আইন-সভায় দারুণ হৈ-চৈ পড়ে গিয়েছিল। এক সময় 
বিরোধী দলের সদস্যরা সভাকক্ষ ত্যাগ ক'রে বেরিয়ে গেলে সেই সুযোগে 
শাসকগোম্ভী শাসনতন্ত্রের ৫০টি ধারা পাশ করিয়ে নেন। 

সেদিনের মত আইন-সভার অধিবেশন শেষ হলে দীর্ঘ বিরতির 
পর ২৯শে ফেব্নয়ারী (১৯৫৬ ) পুনরায় অধিবেশন বসলে সেদিনও 
বিরোধী দলকে বাদ দিয়েই সমস্ত খসড়া শাসনতন্ত্রটি গৃহীত হয় । 

শুধু তাই নয়, পূর্ব বাংলার বিরোধী দলের নেতৃরন্দের তীব্র প্রতিবাদ 
সত্ত্বেও পাকিস্তানের গুহীত প্রথম সংবিধানে পূর্ব বঙ্গের অটোনমির দাবী 
প্রত্যাখ্যাত হ'ল। এমন কি পূর্ব বাংলা নামটি পর্যস্ত মুছে দিয়ে তা 'পূর্ব 
পাকিস্তান, নামে রাপান্তরিত করা হা'ল। 


১৫৮ বঙ্গবন্ধু 


“পুর্ব বাংলা* নামের এই বিলুপ্তির সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় 
পরিষদে ১৯৫৫ সালের আগস্টে শেখ মুজিব তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে 
জোরালো ভাষণ দিয়েছিলেন । ভাষণে তিনি বলেছিলেন £ 
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শেখ মুজিব ১৫৯ 


পরিষদে একদিন মোহাম্মদ আলী পূব বাংলার প্রশ্নে শেখ মুজিবকে 
কটাক্ষ করেছিলেন। মুজিব তার জবাবে বলেছিলেন $ঃ “পূর্ব বাংলার জন্য 
কথা বলবার অধিকার আপনার আছে না আমার আছে তার প্রমাণ 
দিতে হলে পূর্ব বাংলায় এসে আমার সাথে আপনার জনপ্রিয়তা যাচাই 
করুন । পরব বাংলার যে কোন অঞ্চল থেকে, এমন কি আপনার বগুড়া 
থেকে আমার সাথে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন। যদি আপনাকে 
না হারাতে পারি, আমি জীবনে আর কোন দিন রাজনীতি করবো না। 
আশা করি প্রধানমন্ত্রী আমার এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করবেন।” মোহাম্মাদ 
আলী এই অমিত সাহসী বক্তব্যের জবাব দিতে পারেন নি। গণ-সমর্থন 
শৃণ্য এই ভু'ইফোড় নেতার সে সাহসও ছিল না, তিনি ছিলেন কায়েমী 
স্বার্থবাদী চকের খেলার গৃতুল। 

কেউ কেউ মনে করেন, “পূর্ব বঙ্গ' নামের পরিবর্তনের পেছনে শেরে বাংলা 
ফজলুল হকেরও সকিয়িতা ছিল। অবশ্য এ ধারণার পিছনে কোন প্রমাণ 
নেই। আর আজীবন যিনি বাংলার হয়ে কাজ করেজ্ছন তিনি এমন 
সিদ্ধান্তে সকিয় অংশ নেবেন একথা ভাবা যায় না। 

“ইসলামিক রিপাবলিক অব পাকিস্তান'-এর প্রথম প্রেসিডেন্ট হলেন 
মেজর-জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জা। মীর্জা সাহেব এর আগে পাকিস্তানের 
গভনর জেনারেলের পদে বহাল ছিলেন। গোলাম মোহাম্মদ গুরুতর অসুস্থ-- 
তার দরুন চিকিৎসার্থ ইউরোপে গেলে তার অবর্তমানে মীর্জা সাহেব 
অস্থায়ী গভর্নর জেনারেলের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন, কিন্ত ইউরোপ খেকে 
ফিরে আসার পর গোলাম মোহাম্মদ আর তাঁর পদ ফিরে পেলেন না । 
এমনকি তীকে চিরদিনের জন্যই রাজনীতি থেকে বিদায় নিতে হ'ল। 

১৯৫৬ সালের ২৩শে মার্চ থেকে নব প্রবতিত শাসনতন্ত্র চালু হ'ল”, 
এদিন সারাদেশে “পাকিস্তান দিব" হিসেবে মহাসাড়ম্বরে উদ্যাপিত হ'ল। 

ইতিমধ্যে শেরে বাংলা পূর্ব বাংলার গভন'র নিযুক্ঞ হয়েছিলেন। ১৯৫৬. 
সালের ২৩শে মার্চে “পাকিস্তান দিবসে" নতুন শাসনতন্ত্রের অধীনে তিনি 

শেরে বাংলা পূর্ব আবার আবু হোসেন সরকারের মন্ত্রী পরিষদকে শপথ 
বাংলার গভর্নর গ্রহণ করালেন এবং নিজে. শপথ পরিচালনা করলেন। 
পাকিস্তানকে ইসলামিক রাস্টু হিসেবে. ঘ্োষপা করাক্ক, সংখ্যালঘু 


১৬০ বলবু 


সম্পদায় যুক্তস্রল্ট থেকে বেরিয়ে আসেন । ফলে আবু হোসেন সরকারের 
যৃজ্্ফ্রুল্ট গঠনের আর কোন যৌক্তিকতাই থাকলো না। আওয়ামী লীগ 
আইন-সভার অধিবেশন আহ্যান ক'রে ক্ষমতাসীন দলের সংখাধিক্য 
প্রমাণের জন্য বার বার চাপ দিতে থাকলেও সরকার তা" প্রতি বারই এড়িয়ে 
যেতে লাগলেন। 

ইতিপূর্বে শেখ মুজিব আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে "মুসলিম" 
কথাটি বাদ দিয়ে শুধু "আওয়ামী লীগ” নামকরণ করেন। ১৯৫৫ 
সালে অক্টোবর মাসে এ বিষয়ে তিনি একটি প্রস্তাব আনলে আওয়ামী 
মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে তা” গুহীত হয়। কিছু সংখ্যক 
সদস্য এর প্রতিবাদ করলেও “হিন্দু-মুসলিম ভাই ভাই” স্লোগানে তাদের 
সে ক্ষীণ প্রতিবাদ চাপা পড়ে গিয়েছিল । 

ইস্কান্পার' মীজা পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর চৌধুরী মোহাম্মদ 
আলীকে পুনরায় প্রধানমন্ত্রিত্ে নিয়োগ করলেন । এখানে বলে রাখা 
উচিৎ যে, গোলাম মোহাম্লাদ-এর আমলেই তার ক্ুপায় চৌধুরী মোহাম্মদ 
আলী বগুড়ার মোহাম্মদ আলীকে সরিয়ে প্রধানমন্ত্রিত্বের পদে আসীন 
হয়েছিলেন। 

পরে পুনরায় প্রধানমন্ত্রী হয়ে তিনি পূর্ব বাংলায় এলেন, অথচ আগে 
তিনি একবারও এ পথে পা বাড়ান নি। আসলে সাহসই পান নি, 

কেননা শেখ মুজিব ইতিমধ্যেই তার বিরুদ্ধে প্রবল 
রে মোহাম্মদ আন্দোলন শুরু করেছিলেন । কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী থাকা- 
মন্ত্রিত্ব কালীন পূর্ব বাংলাকে যে কিভাবে বঞ্চিত করা হয়েছিল, 
তার নজীর তুলে ধরে শেখ মুজিব ১৯৫৬ সালের 

৪ঠা জানুষ্নারী ঢাকার বিভিনন সংবাদ পত্রে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে 
বলেছিলেন 8 “এই সেই ব্যক্তি, যে নাকি পূর্ব বাংলাকে বিকল করে 
তাকে চিরকালের দাস ক'রে রাখতে চায় । এই সেই শক্তি, যে নাকি 
পাকিস্তানের অর্থমন্ত্রী থাকাকালে পূর্ব বাংলার জন্যে অর্থ বরাদ্দ করতে 
গিয়ে চরম অবিচার করেছিল | সুতরাং অর্থনীতির দিক দিয়ে পূর্ব 
বাংলাকে ধ্বংস করার মূল পাণ্ডা হিসেবে আমরা চৌধুরী মোহাম্মদ 
আলীকে চিরকাল শ্মরণ করবো ।” 


শেখ মুজিব ১৬১ 


২) 


কিন্ত নয়া শাসনতন্ত্রের অধীনে প্রধানমন্ত্রী হয়ে তিনি আর না এসে 
পারলেন না। এলেন। বিভিন্ন জায়গায় বজ্জতা করতে গেলেন; ঠাই 
পেলেন না কোথাও । 

কুমিল্লায় এক জনসভায় বক্ততা দিতে গিয়েছিলেন তিনি । উদূ'তে 
বজ্ততা দিতে উঠলে জনতার মধ্য থেকে. “বাংলায় বলুন" “বাংলায় বলুন 

চিৎকার ধ্বনি উঠলো । পরিস্থিতি অনুকূল নয় দেখে ভয় 
প্র্ব বাংলায় পেয়ে চৌধুরী সাহেব এ যে পালিয়ে গেলেন আর 
খাদ্য ঘাটতি ও 
শেখ মুজিব বাংলাদেশমুখো হন নি । প্রদেশে তখন আবূ হোসেন 
সরকারের মন্ত্রিত্ব চলছে । কিন্তু সরকারের প্রশাসন 

ব্যবস্থার দুর্বলতার দরুন প্রদেশে তীব্র খাদ্য সংকট দেখা দেয়। আবু 
হোসেনের মন্ত্রিসভা এই খাদা সংকটের মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হন। 
বৃভুক্ষু জনতা 'এ জালিম সরকার জাহান্নামে যাক" গরীব মারা এ শাসন 
বরবাদ হোক'-__ ইত্যাদি শ্লোগান দিয়ে সরকারের ভিতকে কাঁপিয়ে দিয়ে- 
ছিল। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে সরকার সেনাবাহিনীর দ্বারস্থ হলেন | 

খবরটা জানতে পেরেই আওয়ামী লীগ থেকে এর তীব্র প্রতিবাদ 
জানানো হ'ল । ১৯৫৬ সালের ১লা জুলাইয়ে এক সভায় মিলিত হয়ে 
প্রশাসন ব্যবস্থায় সৈন্যবাহিনীর উপস্থিতির বিরোধিতা ক'রে শেখ 
মুজিব কর্তৃক উথাপিত এক প্রস্তাব পাশ করা হ'ল। প্রস্তাবে 
বলা হ'লঃ “মুখ্যমন্ত্রী আবু হোসেন সরকার ও তার মন্ত্রিসভা, গভর্নর 
ও কেন্দ্রীয় সরকার প্রদেশের খাদ্য সংকটের মোকাবিলা করতে শোচনীয়- 
ভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। তাঁরা গণতান্ত্রিক রীতিনীতির কোন তোয়াক্কা 
না করে, সামরিক বাহিনীর হাতে খাদ্য ও পরিবহন দফতরেরু, ভার 
তুলে দিয়েছেন, এমনকি তাদের হাতে তুলে দিয়েছেন প্রথম শ্রেণীর 
ম্যাজিস্টেটের ক্ষমতাও। অতএব, আমরা দাবী জানাচ্ছি, এই অযোগ্য 
মন্ত্রিসভা অবিলম্বে পদত্যাগ করুক। জনসাধারণ ও আইন-সভার 
অধিকাংশ সদস্যের সমর্থনপুষ্ট কোন নয়া মন্ত্রিসভা গঠন করা হোক ।” 

কিন্ত এতদসত্বেও গভর্নর ফজলুল হক সাহেব আবু হোসেন সরকারকে 
বরখাস্ত তো করলেনই না, বরং ১১ই জুলাই (১৯৫৬) খাদ্য দফতরের 
সম্পূর্ণ ভার সেনাবাহিনীর হাতেই দেয়া হ'ল। 


১৬২ | বঙ্গবন্ধু 


আওয়ামী লীগ খাদ্যের দাবীতে গণ-আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহণ 
করে। গ্রামের ক্ষুধার্ত নিরন্নক্লি্ট মান্ষ খাদ্যের দাবীতে এই আন্দো- 
লনে যোগ দেওয়ার জন্য দলে দলে শহরে এসে জমায়েত হয়। শেখ 
মুজিব এদেরকে নিয়ে বের করলেন এক বিরাট মিছিল। সেদিন ছিল 
৪ঠা আগস্ট, ১৯৫৬ সাল। ঢাকার আশেপাশের গ্রাম থেকে নর-নারী- 
শিশু-রদ্ধ সবাই ছুটে ঢাকা শহরে এসেছে । সরকার তাদেরকে শহরের 
বুকে আসতে অনেক বাধা দিয়েছিল। কিন্ত ক্ষুধার্ত নিপীড়িত জনগণ 
শেখ মুজিবের আহ্বানে বাঁধভাঙা বন্যার জলের মত সব বাধাকে তুচ্ছ 
যন ক'রে ভুখা মিছিলে সামিল হয়েছে। এরপর সরকার 

১৪৪ ধারা জারী ক'রে ৫ জনের বেশী মানুষের একন্রে 

সমাবেশ নিষিদ্ধ ক'রে দিলেন। তা" সত্ত্বেও শেখ মুজিবের নেতৃত্বে মিছিল- 
কারীরা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ ক'রে খাদ্যের দাবীতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে 
করতে এগিয়ে চলে। চকবাজারে পুলিশ তাদেরকে বাধা দিল। কিন্তু 
বন্যার স্রোতে কি বাধা মানে? অশান্ত জনতার ওপর পুলিশ ক-দ্ধ হয়ে 
লাঠি চার্জ করলো ও কীদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করলো। তাতেও জনতার 
গতিরোধ করা সম্ভব হ'ল না-_-এবারে পলিশ কক্সেক রাউগ গুলী 
ছুড়তে বাধ্য হ'ল। তিনজন বৃভূক্ষ গ্রামবাসীর দেহ পড়লো লুটিয়ে। 
প্রাণ হারালো তারা । 

শেখ মুজিব এগিয়ে এসে একজনের মৃতদেহ কোলে তুলে নিয়মে 
শোভাযান্রা ক'রে ঢাকা শহরের বিভিন্ন পথ পরিভ্রমণ করতে থাকেন। 
শহীদের রক্তে তার জামাকাপড় ভিজে রঞ্জিত হয়ে উঠেছিল। 

সেদিন নেতার দু'চোখে প্রজ্জ্রলিত অগ্নিশিখা লাল জিহ্শা বের ক'রে 
গ্রাস করার জন্যে উল্মন্ত হয়ে উঠেছিল। তিনি নিজেকে সংযত রেখে 
বদ্ধমুষ্টি উত্তোলন ক'রে বজ্রকষ্ঠে বলে উঠেছিলেন £ “যে সরকার নিরম 
দেশবাসীর ওপর অত্যাচার উৎপীড়ন করে, তার দিন ঘনিয়ে এসেছে। 
সে আর বেশীদিন রাজত্ব করতে পারবে না।” 

এই নির্যাতন ও হত্যার প্রতিবাদে সারা প্রদেশ বিক্ষোভে ফেটে 
পড়লো। শেখ মুজিব দাবী জানালেন £ “অবিলম্বে আইন-সভার অধিবেশন 
ডেকে পরিস্থিতির পর্যালোচনা করা হোক ।” 


শেখ মুজিব ১৬৩ 


সরকার বাধ্য হয়ে আইন-সভার অধিবেশন ডাকলেন। এতোদিন 
পর্যন্ত বিষক্সটি বারবার এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। কিন্ত বাজেট পাশ না 
করিয়ে নিলে আর সরকার চালানো সম্ভব নয়। 

ফজলুল হক সাহেব প্রাদেশিক গভর্নর, আইনতঃ তিনি কোন রাজ- 
নৈতিক দলের স্বার্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকতে পারেন না। কিন্তু তার 

নিজের পার্টি £. 9. ৮. অর্থাৎ প্রদেশের যুক্তফ্রুন্টের 
আইন'সভার সরকারের স্বার্থকে না দেখে থাকেন কি করে। আর 

সে জন্যই যখন তিনি দেখলেন যে অধিবেশন আইন- 
সঙ্গতভাবে চললে তার দলের সরকার সংখ্যালঘিষ্ঞতার দরুন বাতিল 
হয়ে যেতে পারে, তখন তিনি কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করলেন। 
আইন-সভার স্পীকারকে ডেকে নির্দেশ দিলেন £ “আপনি আইনসম্মত 
ছোটখাটো এক বৈঠকের আয়োজন করুন । সে বৈঠকে কোন ভোটাভুটি 
চলবে না। যুক্ফ্রন্ট মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে কোন বক্ততাও করা চলবে না। 
মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে কোনরূপ অনাস্থা প্রস্তাব আনা যাবে না। শুধ মান্র 
বাজেট পাশ করিয়ে নেয়া হবে।” 

১৯৫৬ খ্ৰাস্টাব্দে ২২শে মে আইন-সভার অধিবেশন বসলে গভর্নরের 
নির্দেশ মোতাবেক স্পীকার জনাব আবদুল হাকিম কোন বিরোধী দলের 
সদস্যকে মুখ খুলতে দেননি । সেদিন অধিবেশন মুলতবী রাখার পর 
১৩ই আগস্ট (৫৬) আবার সে অধিবেশন ডাকা হ'ল। 

সদস্যরা হলের ভিতরে গিয়ে দেখলেন যে ট্রেজারী বেঞ্চ বা মন্ত্রীদের 
আসনগুলো শুন্য। অধিবেশনের শুরুতেই স্পীকার সাহেব গভর্নরের 
একটি নয়া আদেশ পড়ে শোনালেন। “পুনরায় আদেশ না দেয়া পর্যন্ত 
আইন-সভার অধিবেশন বন্ধ রাখা হ'ল।” স্পীকারের বজ্ব্য শেষ 
হতে না হতেই শেখ মুজিব উত্তেজিত হয়ে উঠে দাড়িয়ে বললেন £ 
“আমরা বিরোধী দলের সদসারা এই অপদার্থ সরকারের বিরুদ্ধে 
অনাস্থা প্রস্তাব আনছি ।” 

বিরোধী দলের সকল সদস্যই একযোগে হাত তুলে তীর প্রস্তাব 
সমর্থন করলেন--মন্ত্রীদের অনুপস্থিতিতেই মোট ২৯৭ জন সদস্যের 
মধ্যে প্রায় ২০০ জন সদস্যের সমর্থনে উক্ত প্রস্তাব পাশ হয়ে যায়। 


১৬৪ বজবন্ধু 


কংগ্রেসী সদস্য শ্রী মনোরঞ্জন ধর (বেতমানে বাংলাদেশ সরকারের 
আইনমন্ত্রী) মন্ত্রীদের শূন্য আসনগুলো দেখে ব্যথিত হয়ে অধ্যক্ষের 
দুষ্টি আকর্ষণ ক'রে বললেন £$ “এই সকল আসনের মালিকেরা আজ 
অধিবেশনে অনুপস্থিত থেকে আপনার ও মাননীয় সদস্যদের অপমান 
করেছেন।” 

শ্রী মনোরঞ্জন ধর গভর্নরের কাজের সমালোচনা ক'রে বললেন, 
“গভর্নরের এই আদেশ শুধু গণতন্ত্রকে প্রতারিতই করে নি, পাকিস্তানের 
গণতন্ত্রকে ধ্বংসের পথে এগিয়ে নিয়ে গেছে।” শ্রীধরের এই কথা শুনে 
জনৈক সরকারী গুণ্ডা সদস্য বদ্ধমুন্টি উত্তোলন ক'রে তাকে আকমণ 
করলেন। ফলে অধিবেশন কক্ষেই হাতাহাতি শুরু হয়ে গেল। 

স্পীকার অধিবেশন কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলেন। পরে বিরোধী 
দলের সদস্যরা অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জীর কাছে একটি প্রস্তাব 

পাঠালেন। তাতে বলা হ'লঃ “পূর্ব বাংলার ২৯৭ 
০ জনবিশিম্ট আইন-সভার আমরা ২০০ জন সদস্য 
মন্ত্রিসভার প্রতি ঘোষণা করি যে আব্‌ হোসেন সরকারের মন্ত্রিসভার 
অনাস্থা জাপন উপর আমাদের কোন আস্থা নেই। এই মন্ত্রিসভাকে 
অপসারিত করা হোক ।” অন্য একটি প্রস্তাবে গভর্নরকে বরখাস্তের দাবী 
জানিয়ে প্রেসিডেন্টের নিকট তার পাঠানো হ'ল। তাতে বলা হ'ল £ “আমরা 
পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের কাছে দাবী জানাচ্ছি যে, তিনি যেন অবিলঘে 
পক্ষপাত-দুষ্ট পূর্ব বাংলার গভর্নর ফজলুল হককে বরখাস্ত করেন। 
তিনি এখনও একটি রাজনৈতিক দলের নেতা এবং প্রত্যক্ষ রাজনীতির 
সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তিনি শাসনতন্ত্র অমান্য ক'রে আইন-সভার অধিবেশন 
স্থগিত রাখার যে আদেশ দিয়েছেন তা” সম্পূর্ণ বে-আইনী। তিনি তার 
নিজের দলকে ক্ষমতায় রাখতে গিয়ে অন্যায়ের আশ্রয় নিয়ে কতব্যের 
অবহেলা করেছেন।” 

এ সময় শহীদ সোহরাওয়াদী ঢাকাম্ম ছিলেন। তিনি ১৯৫৬ সালের 
১৭ই আগস্ট এ বিষয়ে সংবাদপন্ত্রে এক বিরতি প্রদান করেছিলেন। 
তাতে তিনি বলেনঃ “আবু হোসেন মন্ত্রিসভার সুনিশ্চিত পতন রোধ 
করার জন্য এবং আওয়ামী লীগ যাতে ক্ষমতায় না বসতে পারে সে 


শেখ মুজিব ১৬৫ 


উদ্দেশ্যেই গভর্নর প্রাদেশিক আইন-সভা বসবার কয়েক ঘন্টা আগে 
অধিবেশন স্থগিত রাখার আদেশ জারী করেছিলেন।” 

তিনি বিরতিতে আরো বললেন £ “আজকের দিনে কি কেন্দ্রে, কি 
প্রদেশে কোন আইন-সভা ভেঙে দেবার অর্থ হ'ল-_শাসনতন্ত্রের মূল নীতির 
বিরুদ্ধাচরণ করা । নিজেদের ক্ষমতার আসনে চড়িয়ে রাখবার জন্যে এটা 
হ'ল ডিক্টেটর, স্বার্থপর ও আত্মকেন্দ্রিক মানুষের কাজ। পাকিস্তানের 
জন্যে এদেশের মানুষ যত ত্যাগই স্বীকার করুক না কেন, এ দেশের মানুষ 
যত দুর্বল, যত সহজই হোক না কেন, গণতন্ত্র ও শাসনতন্ত্র এ অবমাননা 
চিরকাল তারা সহ্য করবে না। ইতিহাসে এর বহ নজীর রয়েছে । শাসকবর্গ 
যদি অনিয়মতান্ত্রিক কাজ করে, তা" হ'লে জনতাও অনিয়মতান্ত্রিক পথে 
চলতে বাধ্য হয় এবং সে পথেই তারা প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে চেস্টা করে। 
শাসকবর্গ যদি স্ব্েচ্ছাতন্ত্রকে প্রশ্রয় দেন, তা" হ'লে জনসাধারণও প্রশ্রয় দেবে 
আইন অমান্যের মত স্বেচ্ছামূলক বেপরোয়া কাজকে । এই রকম অবস্থা 
যদি চলে তা" হ'লে পাকিস্তানের অস্তিত্বই শেষকালে বিপন্ন হয়ে পড়বে। 
অতএব, পাকিস্তানকে বাঁচাতে হলে এই দুই সর্বনাশা পথকে পরিহার ক'রে 
চলতে হবে ।” শহীদ সাহেবের বিবৃতি শুনে প্রেসিডেন্ট মীর্জার টনক নড়লো। 
তিনি গভর্নর ফজলুল হক গংসহ আওয়ামী লীগ ও কংগ্রেস নেতৃবন্দকে 
করাচীতে ডেকে পাঠালেন। প্রেসিডেন্ট যুক্ত-ফ্রুন্টের মন্ত্রিসভাকে আদেশ 
দিলেন ১৯৫৬ সালের ৩০শে আগস্ট তারিখে আইন-সভার অধিবেশন 
ডেকে মন্্রিসভাকে বিরোধী দলের অনাস্থা প্রস্তাবের মোকাবিলা করতে । 
গভর্নর ফজল্ল হক অবশ্য বিষয়টি ধামাচাপা দেবার যথেষ্ট চেষ্টা 
করেছিলেন, কিন্ত সফলকাম হতে পারেন নি। 

ব্যাপার সুবিধাজনক নয় দেখে যৃক্তফ্রন্টের অনেক সদস্য আওয়ামী 
লীগে যোগ দিতে লাগলেন। ফ্রলে বাধ্য হয়ে আবু হোসেন সরকার ১৯৫৫ 

সালের ৩০শে অক্টোবরে গভর্নরের কাছে তাঁর মন্ত্রি- 

আৰ হোসেন সর" 
কারের পদত্যাগঃ সভার পদত্যাগপত্র পেশ করলেন। ফজলুল হক পদ- 
আওয়ামী লীগের ত্যাগপন্র গ্রহণ করলেন এবং ৪ঠা সেপ্টেম্বর (৫৬) 
মন্িসভাগঠন “আওয়ামী লীগের প্রাদেশিক নেতা জনাব আতাউর 
রহমান খানকে মন্ত্রিসভা গঠনের আহ্বান জানিয়ে একটি চিঠি দিলেন। 


১৬৩ ধঙ্গবন্ধু 


আওয়ামী লীগের মন্ত্রিসভা গঠনের প্রস্তাব শুনে প্রতিকিয়াশীল চকু 
তাদের বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লাগলেন। নানান কুৎসা রটিয়ে জনগণকে 
বিভ্রান্ত করতে চেষ্টা চালালেন। প্রতিকিয়াশীল চকের অন্যতম নেতা 
পাকিস্তানের তৎকালীন পররাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব হামিদুল হক চৌধুরীর পন্রিকা 
পাকিস্তান অবজারভার' এ কুৎসা প্রচারের বাহন হ'ল। তাতে অভিযোগ 
করা হ'ল $ “পাকিস্তান থেকে ভারতে অর্থ ও অস্থাবর সম্পত্তি যথেচ্ছ 
ও অব্যাহতভাবে পাচার করার অধিকারের ভিভিতেই পাকিস্তান জাতীয় 
কংগ্রেস আওয়ামী লীগকে সমর্থন করেছেন।” 

এখানে উল্লেখ্য যে. আওয়ামী লীগকে সমর্থন ক'রে যাচ্ছিলেন প্রাদে- 
শিক আইন-সভার কংগ্রেসের ২৯ জন, ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের ইউনাইটেড 
প্রোগ্রেসিভ পার্লামেন্টারী পার্টির ৭ জন, রসরাজ মণ্ডল ও গৌরচন্দ্র বালার 
তফদিলী ফেডারেশনের ১২ জন সদস্য। সংখ্যালঘু সম্পূদায়ের এই সম- 
থনের দরুনই আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে এ্ররাপ উদ্ভট অভিযোগ আনা 
হয়েছিল। কিন্তু বাংলার বুদ্ধিজীবী ও জনগণ তাঁদের সে প্রচারণায় বিভ্রান্ত 
হয় নি। 

আতাউর রহমান খানের কাছে যেদিন মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আমন্ত্রণ- 
লিপি পাঠানো হ'ল, সেদিন ঘটল এক দুঃখজনক ঘটনা । খাদ্যের 
দাবীতে মিছিল আর বিক্ষোভ কৃমাগত চলে আসছিল। ঢাকার জেলা প্রশাসক 
১৪৪ ধারা জারী করলেন তার প্রতিবন্ধকতাস্বরূপ। কিন্তু অনমনীয় : 
বুভুচ্ষুরা তা" মানলো না। ফলে তাদের উপর চালানো হ'ল লাঠি, নিক্ষেপ 
করা হ'ল কাঁদুনে গ্যাস। শেষ পর্যন্ত চালানো হ'ল গুলী। ৪জন প্রাণ 
হারালো, শত শত আহত হয়ে হাসপাতালে ভি হ'ল। বিপদ দেখে 
ফজলুল হক সাহেব প্রেসিডেন্টের নিকট তারবাত্তা পাঠালেন। পরে ১৪৪ 
ধারা তুলে নেয়া হ'লে অবস্থা কিছুটা শান্ত হয়। 

পরদিন ঢাকায় মওলানা ভাসানী ও শেখ মুজিবের নেতৃত্বে এক বিরাট 
শোক মিছিল বেরুলো। এ সমগ্স কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী জনাব আবদুল লতিফকে 
কি রাস্তার মধ্যে পেয়ে উত্তেজিত জনতা তাঁকে মোটর গাড়ী 

থেকে টেনে বের করে মুখে গোবর মাখিয়ে দিল। 
যথাবিধি ১৯৫৬ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর জনাব আতাউর রহমান খান 


শেখ মুজিব ১৬৭ 


পূর্ব বাংলার নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে গভর্নর জনাব ফজলুল হকের 
আতাউর রহমান কাছে শপথ গ্রহণ করেন। এখানে একটা কথা বলে রাখা 
খানের মৃখ্যমন্ত্রী উচিত যে, দলের অভ্যন্তরে শেখ মুজিবের প্রভাব সবচেয়ে 
হিসেবে শপথ গ্রহণ 
ও নয়া মন্ত্রিসভা বেশী থাকলেও প্রবীণ রাজনীতিবিদ হিসেবে জনাব 
গঠন আতাউর রহমান খানের প্রতি শ্রদ্ধাবনশতঃ তাকেই 
মুখ্যমন্ত্রী মনোনীত ক'রে আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভা গঠন করে। অবশ্য 
এতে মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য হিসেবে শেখ মুজিবকে ও 
নন রণ শিল্প-বাণিজ্য-রম-দু্নীতি দমন ও ভিলেজ-এইড দফ- 
তরের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। তার সাথে অন্যান্য- 
দের মধ্যে ছিলেন আবুল মনসুর আহমদ, মাহমুদ আলী ও কফিল উদ্দিন 
আহমদ চৌধুরী । মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণের শেষে সিলেটের প্রখ্যাত কংগ্রেস 
নেতা শ্রীবসন্তক্মার দাস সাংবাদিকদের কাছে এক বিরতিতে বলেছিলেন 
যে, আজকের দিনটি পাকিস্তানের সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে একটি 
স্মরণীয় দিন। কেননা, এই প্রথম একটি প্রকৃত গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ- 
তায় বিশ্বাসী রাজনৈতিক দল ক্ষমতা গ্রহণ করলো । 
শেখ মুজিব মন্ত্রিত্ব পেয়ে জনগণের সেবায় আত্মনিয়েগ করলেন। তিনি 
দক্ষতার সাথে তাঁর কর্তব্য পালন ক'রে যেতে থাকেন। এতদিন ধরে পূর্ব 
রি বাংলার ওপর যে অসমতাপূর্ণ ব্যবহার করা হয়ে 
লে জির আসছিল, তিনি অত্যন্ত দ্‌.ঢুতার সাথে তার মোকাবিলা 
« করতে জচেস্ট হলেন। পূর্ব পাকিস্তানী আমদানী ও রফ- 
তানীকারীদের সুযোগ-সুবিধার জন্য সব্বপ্রথম পুর্ব পাকিস্তানে রিজিওন্যাল 
কন্ট্রোলার অব এক্সপো্ট-ইম্পোটে'র দফতর স্থাপন ক'রে বহির্বাণিজ্যের 
ক্ষেপ্ত্রে তাদের সুযোগ-সুবিধা প্রদানে তিনি আন্তরিকতার সাথে অগ্রসর হন। 
শাসন-ব্যবস্থার অরাজকতার সুযোগ নিয়ে সমগ্র দেশ দুনীতিতে ছেয়ে 
গিয়েছিল । দুনীতি দমন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত হয়েই শেখ মুজিব দেশকে 
দুনীতির কবল থেকে মুক্ত করার জন্য এক ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। 
এই পরিকল্পনা প্রাদেশিক পরিষদেও গৃহীত হয়েছিল। কিন্ত দুঃখের বিষয়, 
কেন্দ্রীয় সরকার তা" অনুমোদন করেন নি। তবুও এতে বিন্দুমান্তর নিরুৎসাহ 
হলেন না শেখ মুজিব। তিনি দুর্নীতি দমন বিভাগ খুলে সরকারী ও বেসর- 
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কারী সদস্যগণের সমনুয়ে দুনীঁতি দমন সংস্থার মাধ্যমে তার কার্যকম 
নির্দেশ করেন। কিন্ত এই কার্ষকমও সফল হতে পারলো না। কারণ দেশ 
তখন আমলাতান্ত্রিক নাগপাশে আঙ্টেপুজ্ঠে বন্দী। আমলারা নিজেদের 
স্বার্থের পরিপন্থী এ ধরনের পরিকল্পনাকে সবদিক থেকে বানচাল করবার 
ষড়যন্ত্রে সাফল্য অর্জন করলেন । কারা নির্যাতনের অভিজ্ঞতা আওয়ামী লীগ 
মন্ত্রিসভার অধিকাংশ সদস্যেরই ছিল। তাই বন্দীজীবনের দুঃসহ যন্ত্রণা 
থেকে মুক্তি দেবার জন্য প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ সরকার প্রদেশের সমস্ত 
রাজবন্দীকে মুক্তি দেন। শুধু তাই নয়, মন্ত্রীরা রাজবন্দীদের স্বয়ং 
অভ্যর্থনা জানান। পাটির সম্পাদক ও মন্ত্রিসভার অন্যতম বিশিষ্ট সদস্য 
হিসেবে শেখ মুজিবের উল্লেখযোগ্য ভুমিকা ছিল। 

পাকিস্তানের বৈদেশিক নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে শেখ মুজিবের ভুমিকা ছিল 
দ্যর্থহীন। ১৯৫৪ সালের নিবাচন-পূর্ববতাঁকাল পাকিস্তান বৈদেশিক সম্পর্কের 

ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ একদেশদশাঁ ছিল। বিশেষ করে চীন ও 
শেখ মুজিবের চীন রাশিয়া প্রভ্ভতি সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো সম্পর্কে পাকি- 
ও রাশিয়া সফর 
স্তান বৈরীমূলক মনোভাব পোষণ করতো । ১৯৪৮-৪৯ 

সালে সোভিয়েত রাশিয়া তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী জনাব লিয়াকত আলী 
খানকে তাদের দেশ সফরে আমন্ত্রণ জানালেও খান সাহেব সেখানে না গিয়ে 
যুক্তরান্ট্রে সফর ক'রে পশ্চিমা চকের সঙ্গে পাকিস্তানের ভাগ্যকে এক সুত্রে 
গ্রথিত করেন। কিন্তু আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় যাবার পর ১৯৫৭ সালের 
আগস্ট মাসে এগারজন প্রতিনিধি নিয়ে শেখ মুজিব নয়়াচীনে গেলেন এক 
শুভেচ্ছা সফরে । পাকিস্তানের সাথে মহাচীনের বন্ধুত্বের ক্ষেন্র প্রস্তুত 
হয়েছিল প্ররুতপক্ষে শেখ মুজিবের হাতেই। 

পরে শেখ মুজিব আবার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ 
সোহরাওয়াদী সাহেবের সঙ্গে চীন ভ্রমণ করেন এবং চীনের প্রধানমন্ত্রী 
মিঃ চৌ-এন-লাইকে দাওয়াত করে পাকিস্তানে এনে উভয় দেশের মধ্যে 
সৌহার্দ্য স্থাপনের পথ পরিষ্কার করতে প্রয়াস পান। এর কিছুদিন পর 
১৯৫৭ জালে প্রধানমন্ত্রী জনাব সোহরাওয়াদীর বিশেষ দূত হিসেবে 
শেখ মুজিব রাশিয়াসহ কয়েকটি দেশে শুভেচ্ছা সফরেজ্বান। আওয়ামী 
লীগ যখন প্রদেশে মন্ত্রিসভা গঠন করলেন তখন ইস্কান্দার মীর্জা ঢাকায় 
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ছিলেন। এ সময্প পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী মোহাম্মদ আলী মুসলিম 
লীগ থেকে পদত্যাগ করায় তাঁর পদ-গৌরব থেকে বঞ্চিত 
সোহরাওয়ার্দীর  হন। ইক্কান্দার মীর্জা শহীদ সোহরাওয়ারদীকে জঙ্গে নিয়ে 
করাচীতে উড়ে গেলেন এবং শহীদ সাহেব বহু প্রতীক্ষার 
পর ১৯৫৬ সালের ১১ই সেপ্টেম্বরে তার ঈগ্সিত পদে আসীন হলেন। 
প্রধানমন্ত্রীর গদিতে বসে সোহরাওয়াদী সাহেব তার দু'দিন পর অর্থাৎ 
পল্টন ময়দানে ১৩ই সেপ্টেম্বরে ঢাকায় এলেন। দেই দিনই ঢাকার 
জনসভা পল্টন ময়দানে মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে এক 
জনসভা হ'ল এবং প্রধান বত্ত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী স্য়ং। 
সভাপতির ভাষণে মওলানা ভাসানী সাহেব সরকারকে হুশিয়ার করে 
দিয়ে বলেছিলেন যে, যদি পনেরো দিনের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব 
বাংলায় প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য না পাঠান, তা? হ'লে কেন্দ্রে ও প্রদেশে 
আওয়ামী লীগ মন্ত্রীদের পদত্যাগ করতে হবে। তিনি আরও বললেন £ 
“মন্ত্রিত্বের লোভে আদর্শকে জলাঞ্জলি দেয়া চলবে না। আওয়ামী লীগ 
মন্ত্রীরা যেন ভুলে না যান যে, দেশে পরিপূর্ণ গণতান্ত্রিক শাসন, পূর্ব 
বাংলার আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার, পশ্চিমী যৃদ্ধজোট বর্জন প্রভৃতি ব্যাপারে 
আওয়ামী লীগ পূর্ব বাংলার মানুষের কাছে প্রতিশ্তিবদ্ধ। আওয়ামী 
লীগকে এ প্রতিশ্ন্তি পালন করতে হবে ।” 
শহীদ সাহেব ভাসানীর এমনতর বজ্ঞতায় বেশ কিছুটা বিরক্তই 
হয়েছিলেন। কিন্তু সব বিরক্তি দমন ক'রে ধীরস্থির কণ্ঠে তিনি বললেন £ 
মওলানা সাহেবের কথায় আমি অত্যন্ত ব্যথিত 
সোহরাওয়াদী- 
ভাসানীর বিরোধ হয়েছি। প্রধানমন্ত্রী হয়ে আমি তো আর বসে নেই। 
রাতদিন কাজ করে চলেছি। পূর্ব বাংলার জন্য 
থাদ্য সংগ্রহের চেস্টা করছি। এমন কি ভ্রিশ হাজার টন চাল সাহায্যের 
জন্য শ্রী নেহেরুকেও লিখেছি। মওলানা ভাসানী পদত্যাগের কথা 
বলেছেন। আমিও চাই না যে, কাজ না করে কেবল গদি আকড়ে থাকি। 
আমিও প্রতিশ্নতি দিচ্ছি---১৫ দিনের মধ্যে যদি ১৭ হাজার মণ চাল পূর্ব 
বাংলায় পাঠাতে মা পারি, তা" হ'লে নিশ্চয়ই আমি পদত্যাগ করবো ।” 
সোতরাওয়াদী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর আওয়ামী লীগ দলের মধ্যে 
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অন্তবিরোধ দেখা দিল। মওলানা ভাসানী বিভিন্ন সভা-সমিতিতে শহীদ 
সাহেবের কঠোর সমালোচনা করতে লাগলেন। বিশেষতঃ পররান্ট্র নীতি 
নিয়ে তাদের এ বিরোধ বেধে যায়। ভাসানী পাক-মাকিন যুদ্ধজোটের 
বিরোধী । তাই আমেরিকার আওতা থেকে পাকিস্তানকে সরিয়ে আনার জন্য 
তিনি সোহরাওয়াদীকে বারবার চাপ দিতে থাকলেও দেশের আভ্যন্তরীণ 
ও আন্তর্জাতিক অবস্থার কথা চিন্তা ক'রে শহীদ সাহেব এ ব্যাপারে 
সহসা এমন কোন সিদ্ধান্ত নিতে প্রস্তুত ছিলেন না, যাবৈদেশিক নীতিতে 
হঠাৎ শুন্যতা স্থষ্টি করতে পারে। বরং ১৯৫৬ সালের ওরা ডিসেম্বর 
ঢাকায় এক জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে এ সম্পর্কে শহীদ সাচ্হছব 
বললেন £$ “সামরিক দুক্তির যারা বিরোধিতা করছে তারা যে শন্ত্রপক্ষের 
এজেন্ট তা" প্রমাণ করবার মত কাগজপন্ত্র আমার রয়েছে ।” 

একথা শুনে ভাসানী তাঁর চিরাচরিত স্বভাবেই কৃদ্ধ হয়ে উঠলেন। 
তিনি শহীদ সাহেবকে চ্যালেঞ্জ করলেন ঃ “জনাব সোহরাওয়াদী আপনার 
গোপন কাগজপত্র আপনি জনসাধারণের সামনে প্রকাশ করুন। আমরা 
শল্র পক্ষের পয়সায় কেনা এজেন্ট বলে যদি প্রমাণ করতে পারেন তা" হ'লে 
প্রকাশ্য আদালতে আমাদের বিচার করুন।” 

ঠিক এ সময় পূর্ব বাংলা থেকে একদল বাণিজ্য প্রতিনিধি গেলেন 
ভারতে । এদের মধ্যে ছিলেন প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান, 
প্রাদেশিক শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান এবং কেন্দ্রীয় 
বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব আবুল মনসুর আহমদ। 

আবুল মনসুর আহমদ প্রথমে প্রাদেশিক শিক্ষামন্ত্রী হলেও পরে 
সোহরাওয়ার্দী সাহেব প্রধানমন্ত্রী হয়ে তাঁকে কেন্দ্রে টেনে নেন। কেন্দ্রে তিনি 
শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী হিসেবে যোগ দেন। 

প্রতিনিধিরা ভারতে গিয়েছিলেন উভয় দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য 
সম্পর্কে আলাপ-আলোচনার জন্য। প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্য 
আবুল মনসুর আহমদ ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী জওয়াহেরলাল নেহেরুকে 
প্রীতির নিদর্শনস্বরাপ এক বোতল সুন্দরবনের মধু উপহার দিলেন। 
এ ব্যাপারটা লক্ষ্য করে মুসলিম লীগের নেতারা মওকা পেয়ে গেল। 
তারা হৈ-টৈ শুরু ক'রে দিল। তাদের মুখপন্্র করাচীর “ডন' পঞ্রিকায় 
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ভারতের সাথে মধুর মাধ্যমে মধুর সম্পক স্থাপনের নিন্দা ক'রে প্রতি- 
নিধিদের কঠোর শাস্তির দাবী জানাল। 
মওলানা ভাসানী চারিত্রিক দিক থেকে যে একজন মওলানা, সে কথা 
বারবার তাঁর উক্তি প্রত্যুক্তিতে প্রতিপন্ন হয়েছে । জনগণকে উত্তেজিত করবার 
সুযোগ তিনি কোন দিনই ব্যর্থ হতে দেন নি। সুতরাং সময় বুঝে মওলানা 
ভাসানী দেশের মধ্যে বেশ গরম গরম বক্ততা দিয়ে 
না ভাসানীর এই সুযোগে সরকারের বিরুদ্ধে জনগণকে উত্তেজিত 
করতে শুরু করেছিলেন। তিনি বিভিন্ন জনসভায় 
বলতে লাগলেন, “হয় একুশ-দফা পালন কর, নয়তো গদি ছেড়ে দাও । 
শহীদ সাহেব এতে বিরক্ত হয়েছিলেন সন্দেহ নেই। কিন্ত বীয়ান এই 
গণনেতার জনপ্রিয়তাকে তিনি একেবারে উপেক্ষা করতে পারলেন না। 
দিনের পর দিন মওলানা সাহেবও শহীদ সাহেবের বিরুদ্ধে উঠেপড়ে 
লাগলেন। তিনি ১৯৫৭ সালের ৩রা জানুয়ারী এক বিরতিতে বললেন £ 
“আমি আওয়ামী লীগ সরকারের বৈদেশিক নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে 
বহু লোকের কাছ থেকে রোজই চিঠিপত্র পাচ্ছি। এ ছাড়াও যে সব 
প্রশ্ন দলের সভাপতি হিসেবে আমার কাছে পূর্ব বঙ্গের অসংখ্য মানষ 
তুলছেন,তা' হলঃ 
কে) আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন আদায় করার জন্য আওয়ামী লীগ সরকার 
কি কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন £ 
খে) পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীতে প্রতি একশ" জনের মধ্যে মাত্র 
চারজন বাঙালী কেন £ 
গে) পাকিস্তানের ফরেন সাভিসে শুধু পশ্চিম পাকিস্তানীদেরই নিষুক্ত 
করা হচ্ছে কেন£ 
(ঘ) কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের, তারা বাঙালীই হোন আর পশ্চিম পাকিস্তানীই 
হোন, প্রাইভেট সেকেটারীরা সবাই অবাঙালী কেন ঃ এ ব্যবস্থা 
কি বাঙালী মন্ত্রীদের কার্যকলাপের উপর নজর রাখার জন্য?” 
ভাসানী শেষবারের জন্য প্রধানমন্ত্রী শহীদ সোহরাওয়াদীকে মোকা- 
বিলা করার উক্দ্দশ্যে তৎকালীন ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইলের কাগ- 
মারীতে এক সম্মেলন আহবান করলেন। ১৯৫৭ জালের ৭ই ফেব্রুয়ারী 
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সন্তোষের মহারাজার প্রাচীন রাজপ্রাসাদের নাটমন্দিরে আওয়ামী লীগ 
কাউন্সিল সদস্যদের বৈঠক বসলো। 

৮৯৬ জন কাউন্সিল সদস্য সেদিন উক্ত সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে- 
ছিলেন। উক্ত সভায় মওলানা ভাসানী শহীদ সোহরাওয়াদীকে তীব্র 

ভাষায় সমালোচনা করেছিলেন । সেদিন ভাসানী সাহেব 
১৫০ যৃদ্ধজোটের বিরোধিতা ক'রে বলেছিলেন £ “আমি 
আমার জান দিয়ে যদ্ধজোটের বিরোধিতা করবো । 

কেউ যদি আমাকে দিয়ে জোর ক'রে এই চুক্তি মানিয়ে নিতে চান, 
তবে আমি কবর থেকেও চেঁচিয়ে বলে উঠবো, না-না-না-_- ওই 
সর্বনেশে যুদ্ধজোটের পথে আমি নেই।” 

কাগমারী সম্মেলনের মত এরূপ এতিহাসিক সম্মেলন আর হয় নি। 
টাঙ্গাইল থেকে কাগমারী পর্যস্ত সুদীর্ঘ রাস্তায় তৈরী করা হয়েছিল অনেক- 
গুলো তোরণ। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ লেকদের নামানুসারে উত্ত তোরণগুলোর 
নাম রাখা হয়েছিল। লেনিন, শেক্সপিয়র, আব্রাহাম লিঙ্কন, মহাত্মা গাহ্ধী, 
দেশবন্ধ চিত্তরঞ্জন দাস, সুভাষচন্দ্র বসু প্রভৃতি নাম উল্লেখযোগ্য । কাগমারী 
সম্মেলনে শহীদ সোহরাওয়াদী উপস্থিত ছিলেন এবং কৌশলে নিজের 
সম্মান অক্ষ্্র রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন। মওলানা ভাসানী তাঁর ভাষণ 
দান কালে আওয়ামী লীগের সমবেত প্রতিনিধিদের উদ্দেশ ক'রে 
বলেছিলেন ঃ 

“আপনারা যাঁরা দলের মেরদণ্ড, গরীবের রক্ত জল ক'রে ষাঁরা 
দল গড়েছেন তাঁরা বড়, না বড় এই ভদুলোকটি £ আপনারাই শহীদকে 
দেশের প্রধানমন্ত্রী করেছেন-_-তাই তিনি আজ পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী । 
আপনারা তাঁর পিছন থেকে সরে গেলে এ ভদ্রলোকটিকেও সরে যেতে হবে। 
তাই আপনাদের নির্দেশ পার্টি” সদস্য হিসেবে একে মানতেই হবে ।” 

বজ্ঞতা চলাকালীন তিনি আরো বলেছিলেন £ “পূর্ব বাংলার আও- 
য্ামী লীগ যৃদ্ধজোটের বিরোধিতা ক'রে ১৯৫৩ সালে প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। 
তারপর প্রতি বছর 'প্রতি অধিবেশনে সে প্রস্তাবের প্রতি জানিয়েছে গভীর 
আস্থা। আওয়ামী লীগ আজ তাই সে প্রস্তাব থেকে সরে দাঁড়াতে পারে 
না। জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগের যে তেরো জন সদস্য আছেন, 
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তাঁদের দলের ঘোষিত নীতি মেনে চলতেই হবে। এজন্য তাদের কেন্দ্রীয় 
মন্ত্রিসভা থেকে যদি পদত্যাগ করতে হয়, তাঁরা বিনাদ্বিধায় তা" করুন।” 

জনাব সোহরাওয়াদীর প্রতি লক্ষ্য করে ভাসানী সাহেব বলেছিলেন ঃ 
“এই তদ্রলোক প্রচার করছেন যে, তাঁর হাতে পড়ে পাকিস্তানের 
পররান্ত্রী নীতি নাকি অনেকখানি সফল হয়েছে। কাশ্মীর প্রশ্নটিকে 
তিনি নাকি আবার তাজা করে তুলেছেন। কখার উপর ট্যাক্স নেই। 
অনেক লোক অনেক কথা বলতে পারেন, তার জন্যে ট্যাক্সের কড়ি 
লাগে না। এই ভদ্রলোকও তেমনি বাক্যব্যয় করছেন। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী 
যুদ্ধবাজ শক্তিগলোর সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে আফ্রো-এশিয়ান জাতিগোষ্ঠীর 
বিশ্বাস হারানোর নাম কি পররাস্ত্র নীতির সাফল্য? নিজের ভাবনা, 
নিজের চিন্তা জলাঞ্জলি দিয়ে পরের ডিকৃটেশনে চলার নাম কি প্রগতি £ 
এই ভদ্রলোক কি নিজের বুকে হাত দিয়ে সে কথা বলতে পারেন? 

ভদ্রলোক বলছেন, কাম্মীর প্রশ্নটিকে তিনি আবার জাগিয়ে তুলেছেন। 
তার উত্তরে আমি যদি বলি যে এদেশর একশ্রেণীর রাজনৈতিকগোষ্ঠী 
নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে কাশ্মীর সমস্যার নাম ক'রে সাম্পূঙ্গায়িকতার 
বিষ ছড়াচ্ছেন। তবে আমার পাশে বসা আপনাদের প্রধানমন্ত্রী তার কি 
জবাব দিবেন? সে জবাব তার কাছ থেকে আপনারা দাবী করচন।” 

শহীদ সোহ্রাওয়াদী সেদিন ভাসানী সাহেবকে জব্দ করার জন্য 
একটি চিরকুট আর একটি টেলিগ্রাম নিয়ে গিয়েছিলেন। ভাসানীর 
বিরুদ্ধে এ দুটো অস্ত্র তৈরী করেছিল পাকিস্তানী গুপ্তচর বিভাগ । 
শহীদ সাহেব স্পম্ট উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, এ দিয়ে ভাসানী 
সাহেবকে কাবু করা যাবে না। তাই ভাসানী সাহেবকে তিনি আর 
বিপর্যয়ের দিকে না নিয়ে ঘোষণা করলেন, প্রয়োজন হলে পদত্যাগ 
করব।” কিন্তু সাথে সাথে একথাও তিনি ঘোষণা করলেন যে, পূর্ব 
বাংলার স্বার্থে আজ আমাদের সমগ্র পথ নির্ণয় করতে হবে। শহীদ 
সাহেবের নিকটেই বসা ছিলেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ 
মুজিবুর রহমান। তিনি শহীদ সাহেবের উপরিউত্ত উক্তির পর উঠে 
বললেন, “স্যার, আপনাকে আমরা ছাড়বো না, ছাড়তে পারি না। 
বাংলাদেশের স্থার্থেই আপনার কেন্দ্রে থাকবার প্রয়োজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ।” 
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কাগমারী সম্মেলন ভাসানী সাহেবের পক্ষেই গিয়েছিল। কিন্তু 
ভাসানী সাহেব যা" চেয়েছিলেন তা' তিনি করতে সক্ষম হন নি। কেননা 
তরুণ নেতা শেখ মুজিবুরের ব্যক্তিত্ব সকল নেতৃত্বকে আচ্ছন্ন ক'রে 
দিয়েছিল। যদিও সম্মেলন ডেকেছিলেন মওলানা ভাসানী, কিন্তু উদীয়্- 
মান নেতা শেখ মুজিব এই সম্মেলনের মাধ্যমে এক অনন্য ব্যর্তি- 
পুরুষ হিসেবে বেরিয়ে এলেন। এ কারণেই এ সম্মেলনের কিছুদিন 
পর ভাসানী আওয়ামী লীগ ত্যাগ ক'রে অন্য দল গঠন করলেও 
আওয়ামী লীগ তাতে শক্তি হারায় নি, বরঞ্চ নতুন শক্তি লাভ করেছে। 
কাগমারী সম্মেলন শেষ হলে শহীদ সাহেব ঢাকা হয়ে করাচীতে ফিরে 
গেলেন। পরদিন সকালে জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের সময় 
সাংবাদিকদের কাছে তিনি বললেন, “শতকরা ৯৮ জন সদস্যই আমাদের 
সরকারের বৈদেশিক নীতি অনুমোদন করেছে।” এছাড়াও তিনি দাবী 
করলেন যে, তার দলের সদস্যরা তাঁর প্রতি আস্থাবান এবং বৈদেশিক 
নীতি সম্গন্ধে কাউন্সিলে প্রস্তাব উঠলেও তিনি তাতে শঙ্কিত হন নি। 
তিনি আরও দাবী করলেন £ “আমি প্রধানমন্ত্রী হবার পর পূর্ব বাংলাকে 
ইতিমধ্যেই ৯০ ভাগ স্থায়ত্তশাসন দেয়া হয়েছে।” 
মওলানা ভাসানী দু'দিনব্যাপী সম্মেলনের পর অবস্থার ব্যাখ্যা ক'রে 
সাংবাদিকদেরকে বললেন 8 “১৯৫৬ সালের মে মাসের সিদ্ধান্ত বাতিল 
ক'রে পূব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কাউল্সিল আমার 
কাগমারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। পাটি” কাউন্সিল আমাকে ক্ষমতা 
সম্মেলনের পর 
প্রদান করেছে যে, যে কোন সদস্য, মন্ত্রী, এম. পি. এন, 
অথবা এম. এন, এ, যাই হোন না কেন, তিনি যদি পার্টির সিদ্ধান্ত 
অমান্য করেন তবে আমি যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবো ।” সুদীর্ঘ 
রাজনৈতিক জীবনে এ সময়টা ভাসানীর পক্ষে খুবই সঙ্কটাপন্ন হয়ে ওঠে। 
কাগমারী সম্মেলনে তিনি ভারতীয় কবি-সাহিত্যিকদের নিমন্ত্রণ এবং 
কিছু কিছু স্তম্ভ ভারতীয় নেতাদের নামে নামকরণ করেছিলেন, ফলে 
প্রতিকিয়াশীল চক তাঁর বিরুদ্ধে ভারতের গুপ্তচররত্তির অভিযোগ আনে। 
ভিনি এতে অতিষ্ঠ এবং বিব্রত হয়ে ওঠেন। ভাসানী চুপ করে থাকলেন 
না। তিনি বললেন যে, “নিপীড়িত জনগণের দাবী আদায়ের সংগ্রাম যদি 


শেখ মজিব ১৭৫ 


ষড়যন্ত্র হয়, তবে কাগমারী সম্মেলনে তো প্রধানমন্ত্রী, অন্যান্য কেন্দ্রীয় 
মন্ত্রী এবং পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান ও প্রাদেশিক 
মন্ত্রীরা উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা সেখানেই একথা উত্থাপন করেন নি 
কেন£ আর ষড়যন্ত্রে কথা যদি জানতেনই তবে কেন তারা সম্মেলনে 
হাজির হলেন 2” 

বলাই বাহুল্য, ভাসানী মন্ত্রীদের প্রতি এরূপ কটাক্ষ করলণে কোন 
মন্ত্রী বা আওয়ামী লীগ নেতা তার বিরুদ্ধে এসব অভিযোগ করেন নি। 
কাগমারী সম্মেলন যখন চুড়ান্ত পর্যায়ে ওঠে তখন আমেরিকান 
রাষ্ট্রদূত মিঃ হারেস এ. হিল্ডেথ ১৮ই ফেব্রুয়ারী ঢাকা প্রেসক্লাবে এক 
সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, সিয়াটো চুক্তি অনুযায়ী আমেরিকা, 
কোন সদস্য-রান্ট্র-_সে পাকিস্তান হ'লেও কম্যনিস্ট আকমণ ছাড়া 
অন্য কোন আকৃমণে সাহায্য করতে বাধ্য নয় । যা হোক, ভাসানীর 
তীব্র সমালোচনা সত্বেও যথাসময়ে জাতীয় পরিষদে সোহরাওয়াদী 
তার বৈদেশিক নীতি অনুমোদন ক'রে নিতে সমর্থ হয়েছিলেন। একটি 
কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, শহীদ সাহেবের প্রতি শেখ 
মুজিবের অকুগ্ঠ শ্রদ্ধা সত্বেও তিনি পরিষদে ভোটদানে বিরত থাকেন। 
আতাউর রহমান খানও উক্ত নীতির প্রশ্নে ভোটদান থেকে বিরত 
থাকেন। কিন্তু করাচী থেকে ঢাকায় এসে সাংবাদিকদের কাছে তিনি 
শহীদ সাহেবের পররান্ট্র নীতির প্রতি সমর্থন জানিয়েছিলেন। 

মাস দুয়েক পরে ১৯৫৭ সালের ওরা এপ্রিল শেখ মুজিবের সাথে 
আলোচনাকমে অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদ প্রাদেশিক আইন-সভায় 
এক প্রস্তাব আনলেন। তাতে প্রাদেশিক সরকারকে বলা হ'ল যে, তাঁরা 
যেন একমান্ত্র অর্থ, বৈদেশিক দফতর ও প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা বাদে আর 
সব বিষয়ে পর্ব বাংলার পূর্ণ স্থায়ত্তশাসন আদায়ের জন্যে কেন্দ্রীয় 
সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিরোধী দলের নেতা আব্‌ হোসেন 
সরকারসহ অনেকেই এ প্রস্তাব সমর্থন করলে প্রস্তাবটি সর্বসম্মতি- 
কমে গুহীত হ'ল। এই প্রস্তাবটি যাতে গৃহীত হয় তার জন্য শেখ 
মুজিব অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন এবং প্রস্তাবটি অধ্যাপক মোজাফফর 
আহমদ উ্থাপর্ন করলেও শেখ মুজিবের দানই ছিল সবচেয়ে বেশী। 


১৭৬ বঙ্গবন্ধু 


পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারা এতে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন। মুসলিম 
লীগের সংবাদপন্ত্রগুলো কড়া ভাষায় এর বিরোধিতা করতে লাগলেন। 
কেন্দ্রীয় স্বরান্ত্র মন্ত্রী পশ্চিম পাকিস্তানী মীর গোলাম আলী খান তালপুর 
হুমকি দিয়ে বললেন £ “পর্ব বাংলাকে পাকিস্তান থেকে ছিনিয়ে নিয়ে পশ্চিম 
বঙ্গের লেজুড় বানানোর যে-কোন প্রচেষ্টাকে কেন্দ্রীয় সরকার তার লৌহ 
মুন্ঠির আঘাতে গুড়ো গুড়ো ক'রে দেবে।” 

কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী পূর্ব বাংলার এম. এ. খালেক তালপুরের বিরতির 
তীত্র সমালোচনা ক'রে বললেন যে, পূর্ব বাংলার পাচ কোটি মানুষের 
প্রতিনিধিদের সর্বসম্মত প্রস্তাবের প্রতি হস্তক্ষেপ করার অধিকার তালপুর 
সাহেবের নেই। শেখ মুজিবও কেন্দ্রীয় স্বরাস্্র মন্ত্রীকে হুশিয়ার করে দিয়ে 
বললেন ৪ “বাঙালীদের ব্যাপারে মাথা গলাতে আসবেন না। বাঙালীরা জানে 
কিভাবে অধিকার আদায় করতে হয়। আপনাদের ক।মান-বন্দকের পরোয়া 
তারা করে না।” কিন্তু আশ্চর্যের কথা সোহরাওয়াদী সাহেব পূর্ব বাংলার 
প্রতিনিধিদের এই প্রস্তাবকে সেদিন খুব সুনজরে দেখতে পারেন নি। পরবতী 
কালে প্রধানমন্ত্রিত্ব হারিয়ে এবং আহয়ুব খানের হাতে শিকারে পরিণত হয়ে 
তিনি অবশ্য তার মত পরিবতন করেছিলেন এবং পূর্ব বাংলার স্থায়স্ত- 
শাসনকে তিনি স্বীকার করে নিয়েছিলেন। সোহরাওয়াদীর সঙ্গে ভাসানীর 
সম্পর্ক এমন একটি পর্যায়ে এসে দীড়াল যে, মওলানা সাহেব আওয়ামী 
লীগের সঙ্গে শেষ পযস্ত সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। ভাসানী-চরিক্রে একই 
আদর্শে চিরদিন অবিচলিত নিষ্ঠায় থাকা এবং একই প্রতিষ্ঠানে বিশ্বস্ত হওয়া 
লিখিত নেই। সুতরাং এ ঘটনা বিচিন্র কিছু নয়। যাহোক, দল থেকে পদ- 
ত্যাগের অভিপ্রায় জানিয়ে দলের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমানের 
কাছে ভাসানী এক পত্র লিখলেন ঃ “কেন্দ্র ও পূরবঙ্গে সমতার আসনে বসে 
আওয়ামী লীগের নায়কগণ, বিশেষ ক'রে জনাব সোহরাওয়াদী দলের 
আদর্শ ও একুশ-দফা কৃমাগতই লংঘন ক'রে চলেছেন । জনাব সোহরাওয়াদী 
দলের মূলনীতির প্রতি ও বহু প্রস্তাবের প্রতি রদ্ধানগুষ্ঠ দেখিয়ে দেশকে ধীরে 
ধীরে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির জোয়ালের সঙ্গে বেঁধে দিচ্ছেন। 
কাজেই আমি আর এ দলের সভাপতি পদের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রাখতে চাই 
না। আগামী ২৫শে জুলাই থেকে আমি এ দলের সদস্যও গ্াকতে চাই না।” 


শেখ মুজিব ১৭৭ 


১২--- 


অবশ্য এই পদত্যাগ ও দলত্যাগের পশ্চাতে রহস্য ছিল অন্যরাপ। 
এ সম্পর্কে জনাব আবুল মনসুর আহমদ অতীতের স্মৃতিচারণ করতে 
গিয়ে লিখেছেন £ “আগেই তিনি মিয়া ইফতিখার উদ্দিন 
ভাসানীর গদতাগ ও জি. এম. সৈয়দ প্রভৃতি বামগম্থী পশ্চিম পাকিস্তানী 
নেতরন্দ ও শহীদ সাহেব কতক বিতাড়িত সাবেক 
আওয়ামী লীগ সেকেটারী জনাব মাহমুদুল হক ওসমানীর সাথে গোপন 
পরামর্শ করিতে থাকেন ... ইতিমধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানী নেতারা বন্ধ 
দরজায় মওলানা ভাসানীর সাথে পরামর্শ করিয়া গিয়াছেন। এটা চলে 
পর পর কয়েকদিন। তবুও কাউন্সিল মওলানাকে ইস্তাফা প্রত্যাহারের 
অনুরোধ করেন। মওলানা তদুতরে ন্যাপ গঠন করেন। ন্যাপ গঠনে 
প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জীর হাত ছিল এতে আমার কোন সন্দেহ নেই।» 
[আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর £ আবুল মনসূর আহমদ, পৃঃ ৪৯২] 
মনসুর সাহেবের সন্দেহ অমূলক ছিল না। সোহরাওয়াদী ক্ষমতায় যাবার 
পর প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা ইচ্ছামত শাসনকার্ষ চালাতেন। এতে পশ্চিমাগোষ্ঠী 
বিশেষ সুবিধা করতে পারছিলেন না। আবার তাদেরকে ক্ষমতা না দিলেও 
নিবিষ্গে পূর্ব বাংলাকে শোষণ করা অসম্ভব হয়ে দীড়ায়। তাঁরা স্প্টতঃ 
উপলব্ধি করতে পারলেন, আওয়ামী লীগের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি না করতে 
পারলে তাঁদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ হবে না। আর সে জন্যই সোহরাওয়াদীকে 
ক্ষমতা দানের মাধ্যমে অথবা তোষামোদ ক'রে পূর্ব বাংলার স্বার্থের বিরুদ্ধে 
সচেতন রাখতে চেস্টা করা হয় আর যাতে ক'রে আওয়ামী লীগের মধ্যে 
তাজন ধরানো যায় সেই চেস্টা পুরোপুরি চলতে থাকে । অবশ্য সোহরাওয়াদী 
সাহেব তাঁদের দেই যড়যন্ত্র সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং তাঁর বলিষ্ঠ 
ব্যজিত্বের মাধ্যমে এসব ষড়যন্ত্র উপেক্ষা করার চেস্টা করেছেন। 
ওদিকে ভাসানীকেও অন্যান্যদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে চেস্টা করা 
হয় এবং তা" যে সফল হয় তাতে সন্দেহ নেই। ভাসানী স্বভাবে আবেগপ্রবণ, 
অল্পতেই উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। ধীরস্থিরভাবে কোন কিছু বিচার করবার 
মত মানসিকতা তাঁর নেই। আর তাই পশ্চিমাগোষ্ঠীর উক্কানীতে ভাসানী 
সাহেব অতি সহজেই সোহরাওয়াদীর ওপরে বিরক্ত হয়ে ওঠেন । আর সেই 
বিতৃষ্ণা নিয়েই তিনি নিজেই গঠন করলেন একটি রাজনৈতিক দল । জন্ম 


১৭৮ বঙ্গবন্ধু 


হ'ল “ন্যাশনাল আওয়ামী পাটি” । ১৯৫৭ সালের ২৫শেজুলাই ঢাকার সদর- 
ঘাটে অবস্থিত একটি সিনেমা হলে মওলানা ভাসানীর উদ্যোগে পাকিস্তান 
গণতন্ত্রী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হ'ল । এর আগে ১৭ই জুলাই এক বিরতিতে তিনি 
এ সম্মেলন আহবান করেন। তাঁর এ আহবানে যোগ দিয়েছিলেন (আবুল 
মনস্র সাহেবের মতে আগে থেকেই এ বিষয়ে কথাবার্তা ছিল ) সীমাস্ত- 
গান্ধী খান আবদুল গাফফার খান, খান আবদুস সামাদ খান, জনাব জি.এম. 
সৈয়দ, জনাব আবদুল মজিদ সিঙ্কি, আতাউর রহমান খানের মন্ত্রিসভার 
রাজস্ব মন্ত্রী জনাব মাহমুদ আলী প্রমুখ বিশিষ্ট নেতৃবর্গ। সম্মেলনে প্রায় 
১২০০ কর্মী যোগ দিয়েছিলেন। জন্ম হ'ল এক নতুন সংগঠন-_নাষ 
“ন্যাশনাল আওয়ামী পাটি” । সংক্ষেপে "ন্যাপ । মওলানা ভাসানী হলেন এ 
সংগঠনের অন্যতম শক্তিশালী কর্ণধার। ইতিমধ্যে শেখ মুজিব পাটির 
ওয়াকিং কমিটির ইচ্ছানুসারে মন্ত্রিত্ব থেকে পদত্যাগ করেন । দীর্ঘদিন থেকে 
তিনি উপলব্ধি করছিলেন যে, জনতাকে যদি সংঘবদ্ধ করতে হয় তবে 
মন্ত্রিত্ব ছেড়ে তাঁকে পার্টিতে ফিরে যেতে হবে। ওয়াকিং কমিটির সদস্যগণও 
উপলব্ধি করলেন যে ভাসানীর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ ক'রে আওয়ামী লীগকে যদি 
বাঁচিয়ে রাখতে হয় ও জনপ্রিয় করে তুলতে হয় তবে শেখ মুজিব ছাড়া 
গত্যন্তর নেই। শেখ মুজিবের সাংগঠনিক শক্তি অপরিসীম। সুতরাং 
মন্ত্রিত্বের আসনের চেয়ে শেখ মুজিব জনগণের মিছিলে সামিল হওয়াটাকেই 
অধিকতর শ্রেয়ঃ বলে মনে করলেন । একথাও তিনি উপলব্ধি করলেন যে, 
ক্ষমতায় অধিজ্ঠিত থাকার ফলে জনগণের কাছ থেকে তিনি অনেকটা 
দূরে সরে গিয়েছিলেন। আর সেই বেদনাবোধ তাঁকে অহরহ পীড়া দিত। 
তাই তিনি আবার নেমে এলেন পথে। শেখ মুজিব কাজ শুর করার সাথে 
সাথে আওয়ামী লীগ নতুন শক্তি ফিরে পেল--দিন দিন এই প্রতিষ্ঠানের 
জনপ্রিয়তা বাড়তে লাগলো অপূর্ব গতিতে । বর্ষীয়ান নেতা ভাসানী, আতাউর 
রহমান সবাই সরে যেতে লাগলেন পর্দার অন্তরালে আর জনতার পর্দায় 
এগিয়ে আসতে লাগলো একটি ব্যক্তিত্ব--শেখ মুজিব। ওদিকে পশ্চিম 
পাকিস্তানেও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার অর্জনের জন্য দাবী উঠতে শুরু ক'রে 
দিয়েছে। প্রেসিডেন্ট মীর্জা আত্মনিয়ন্্রণাধিকার দানের চেয়ে এক- 
নায়কতন্ত্র শাসন চাপিয়ে দেয়ারই পক্ষপাতী। এই দ্টদ্দেশ্যে ১৯৫৭ 


শেখ মুজিব ১৭৯ 


সালের ২৩শে মার্চ পাকিস্তানের জাতীয় দিবসে তিনি এক ঘোষণায় 
বললেন-_ ব্রিটিশ পার্লামেন্টারী ব্যবস্থার অনুকরণে পাকিস্তানে যে শাসন- 
ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, পাকিস্তানীরা তাতে অনভ্যতস্ভ এবং অনুপযুক্ত । 
কাজেই এ ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে মন্ত্রীদের ক্ষমতার বিলোপ সাধন 
ক'রে কেন্দ্রে রাষ্ট্রপ্রধান শাসন-ব্যবস্থা চালু করতে হবে। প্রেসিডেন্টের 
এরূপ মন্তব্য সোহরাওয়াদরঁ সাহেবকে চিন্তিত করলো। কেননা, তিনি বেশ 
কিছুদিন ধরে মীর্জাকে সরিয়ে তাঁর প্রিয়পান্র গুরমানীকে প্রেসিডেন্ট পদে 
বসানোর জন্য গোপনে কাজ ক'রে যাচ্ছিলেন। এতে ক'রে তিনি নিশ্চিতভাবে 
কেন্দ্রে আওয়ামী লীগের ক্ষমতাকে অক্ষ রাখতে পারবেন বলে মনে 
করতেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি মার্জী সাহেবের দল “রিপাবলিকান পাটি”র 
নেতৃবর্গের সঙ্গেও গোপনে আলাপ-আলোচনা চালিয়েছিলেন। কিন্তু সব 
ভরসাই নির্মল হয়ে গেল। মীর্জা সাহেব সোহরাওয়াদীর উদ্দেশ্য সম্পকে 
অবহিত ছিলেন। তিনি শহীদ সাহেবকে গদিতে রাখা আর সমীচীন মনে 
করলেন না। ১৯৫৭ সালের ১১ই অক্টোবর দীর্ঘ ১৩ 

সোহরাওয়াদীর মাস প্রধানমন্তরিত্বের পদে আসীন থেকে সোহরাওয়াদী 

পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। শেখ মুজিব তখন 

পাকিস্তান প্রতিনিধিদের সাথে রাশিয়ার পথে ক্যানাডায় ছিলেন। তিনি 
সোহরাওয়াদীর তারবার্ত। পেয়ে দেশে ফিরে আসেন । অবশেষে পাকিস্তানের 
ষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী হলেন মুসলিম লীগের অন্যতম নেতা-_-জনাব আই. আই. 
চৃন্দ্রীগড়। কিন্তু চুন্দ্রীগড়ের ভাগ্যেও বেশীদিন প্রধানমন্ত্রিত্ব টিকলো না। 
প্রেসিডেন্ট মীর্জা তার জায়গায় এনে বসালেন মালিক ফিরোজ খান নুনকে। 
এদিকে পর্ব পাকিস্তানের রাজনীতি তেও একের পর এক নাটকীয় ঘটনা 
ঘটতে লাগলো । ১৯৫৮ সালের ৩১শে মার্চ প্রাদেশিক গভর্নর ফজলুল হক 
আতাউর রহমান মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খানকে ও তার মন্ত্রিসভাকে 

খানের মন্ত্রিসভা বরখাস্ত ক'রে তার দলকেই আবার ক্ষমতায় বসালেন। 

বাতিল ও আবু 

হোসেন সরকারের এবারেও মুখ্যমন্ত্রী হলেন আবু হোসেন সরকার । 

মন্ত্রিসভা গঠন আওয়ামী লীগকে পদচ্যুত করায় সোহরাওয়াদী ক্ষুব্ধ 

হয়ে উঠলেন। সেদিন রাতেই তিনি কেন্দ্রীয় প্রধান মন্ত্রী মালিক ফিরোজ 
খান নুনকে টেলিফোনে ভয় দেখালেন যে, ষদি আধ ঘণ্টার মধ্যে গভর্নর 


১৮০ বঙ্গবন্ধু 


ফজলুল হক ও আবু হোসেনের মন্ত্রিসভাকে পদচ্যুত না করা হয় তা” 
হ'লে তিনি কেন্দ্রে আওয়ামী লীগের সদস্যদেরকে ফিরোজ খান নুন-এর 
মন্ত্রিসভা থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করতে নির্দেশ দেবেন। 
নুন সাহেব ভয় পেয়ে গেলেন। মন্ত্রিত্ব হারাবার আশঙ্কা দেখা দেয়ায় 
মান্ত্র ৪ ঘল্টার মধ্যে তিনি ফজলুল হককে বরখাস্ত ক'রে পূর্ব বাংলার চীফ 
সেকেটারী জনাব হামিদ আলীকে প্রাদেশিক গভর্নর নিযৃত্ত করলেন। 
প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে হামিদ আলী পরদিনই অর্থাৎ 
শেরে বাংলা 
অপসারিত ও আবু ১লা এপ্রিল (৫৮) মুখ্যমন্ত্রী জনাব আবূ হোসেন 
১55 সরকারকে বরখাস্ত করলেন। মান্র ১২ ঘন্টা অন্ধকারে 
| (শধু ৩১শে মার্চ রান্রিবেলা ) রাজ্য শাসন ক'রে আবু 
হোসেনের বিদায় নিতে হ'ল। 
আবার আতাউর রহমান খানকে মন্ত্রিসভা গঠনের 
৫ জন্য গভর্নর আহ্বান জানালেন। ২৪ ঘল্টারও কম 
মন্ত্রিসভা গঠন সময়ের মধ্যে আওয়ামী লীগ প্রদেশে তাদের ক্ষমতা 
ফিরে পেলেন। 
কিন্তু ১৮ই জুন আওয়াম লীগ মন্ত্রিসভা আবার সংকটের সম্মুখীন 
হ'ল। ইস্কান্দার মীর্জা গোপনে গোপনে কৃষক প্রজা পাটির সঙ্গে ষড়যন্ত্রে 
লিপ্ত ছিলেন। এই ফড়যন্ত্র সক্ল হয়েছিল। ১৯৫৮ 
ই সালের ১৮ই জুন প্রাদেশিক আইন-সভায় অতকিতভাবে 
আবু হোসেন সর- একটি প্রস্তাব ভোটে অসমথিত হয়। পরদিন অর্থাৎ 
০ মন্ত্রিসভা ১৯শে জুন আইন-সভায় একটি ০৪210107-এ হেরে 
যাওয়ার ফলে আতাউর রহমান মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ 
করতে হয়। ইতিমধ্যে হামিদ আলীর স্থলে জনাব সুলতানউদ্দিন আহমদ 
পূর্ব বাংলার স্থায়ী গভর্নর নিযুক্ত হয়েছিলেন। আতাউর রহমান মন্ত্রিসভার 
পতন হওয়ায় তিনি আবু হোসেন সরকারকে পুনরায় মন্ত্রিসভা গঠনের 
আহ্বান জানালেন। ২০শে জুন ০৫৮) জনাব সরকার রাজশাহীর প্রভাসচন্ত্র 
লাহিড়ী ও সিলেটের জনাব আবদুজ হামিদসহ গভর্নর সুলতান আহমদের 
নিকট শপথ গ্রহণ করলেন। এই নিয়ে আবু হোসেন সরকার তিনবান্ 
মুখ্যমন্ত্রী হলজেন। ১ 


শেখ মুজিব ১৮৯ 


কিন্ত সরকারের দুর্ভাগ্য, শেষের বারেও তিনি তিনদিনের বেশী মন্্িত্ব 
করতে পারলেন না। ২২শে জুন ৫:৫৮) শেখ মুজিব 

আঃ হোঃ সরকারের আইন-সভায় আবু হোসেনের মন্জিসতার বির্ে অনাস্থা 

ও তীরপতন প্রস্তাব আনলেন । প্রস্তাবটি বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে 
১৫৬--১৪২ ভোটে পাশ হ'ল। 

এ সময় সরকার দলীয় সদস্যরা বিশুখ্বলা সৃষ্টির চেস্টা চালিয়ে 
বিশেষ সুবিধা করতে পারলেন না। পরদিন ২৩শে জুন বাধ্য হয়ে আবু 
হোসেন গভর্নরের কাছে পদত্যাগ পন্ত্র পেশ করলেন। 

প্রদেশের এই বিশস্বলার সুযোগ নিতে কসুর করলেন না ইস্কান্দার 
মীর্জা। দেশে ডিক্টেটারশিপ চালু ক'রে মহাপরাকমশালী দেশনায়ক হয়ে 

আজীবন রাজত্ব করবার খায়েশ তিনি বহুদিন থেকে 
পূর্ব বাংলায় মনে মনে পোষণ করছিলেন। পূর্ব বাংলার আইনসভা 
এসিডে. সাময়িকভাবে বাতিল করে দিয়ে চালু করলেন প্রেসি- 

ডেন্টের শাসন--আত্তে আস্তে এগিয়ে যাবার এই হ'ল 
প্রথম পদক্ষেপ। কিন্তু প্রেসিডেন্ট মীর্জা সুবিধা করতে পারলেন না। পূর্ব 
ও পশ্চিম উভয় খণ্ডেই তখন সাধারণ নিব।চনের দাবীতে জনগণ সরকারকে 
ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলেছে । পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলিম লীগের নেতা খান 
আবদুল কাইয়ুম খান মীর্জাকে হুশিয়ার করে দিয়ে বললেন যে, 
অবিলম্বে দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুভ্ঠিত না হ'লে একটা রন্তণক্ত কাণ্ড 
ঘটে যাবে। 

১৯৫৮ সালের ৬ই জুলাই শহীদ সোহরাওয়াদীও ঢাকার নারায়ণ- 
গঞ্জে এক বিশাল জনসভায় বললেন 8 “স্বাধীনতার পর ১১ বছরের 
মধ্যে ভারতে দুটো সাধারণ নির্বাচন হয়ে গেল, তৃতীয় নির্বাচনও 
আসন, অথচ আমাদের দেশে নির্বাচনের কোন চিহন্ই দেখা যাচ্ছে 
না।” উভয় প্রদেশের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে মীর্জা সাহেবও ১৯৫৮ 
সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচনের কথা ঘোষণা 
করতে বাধ্য হলেন। হিজরা পরিষদে একটি বিলও, 


গৃহীত হ'ল। 
অবস্থার চার্পে পড়ে দু'মাস পর ডিন চর 
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প্রেসিডেন্ট শাসন তুলে নিতে বাধ্য হলেন । আওয়ামী লীগকে আবার 
আতাউর রহমান মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আহান জানানো হপ্ল। আতাউর 
টা ৩ রহমান খান ২৫শে আগস্ট €*৫৮) পুনরায় পূর্ব বাংলার 
নবম মন্ত্রিসভা গঠন করলেন। 
ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ দল প্রাদেশিক আইন পরিষদের স্প্‌কার 
ক্লুষক-শ্রমিক দলভুক্ঞ জনাব আবদল হাকিমের প্রতি বিশ্বাস রাখতেন 
না। তাই ২০শে সেপ্টেম্বর আইন-সভার অধিবেশন বসলে সরকারী দল 
তাকে অপসারণের চেষ্টায় ব্রতী হলেন। কিন্তু হাকিম 
এ সাহেব নিজের ভুলের জন্যই বিপদ ডেকে আনলেন। 
আইন-সভার অধিবেশনের প্রথম দিনেই মুসলিম 
লীগের হাশেম উদ্দিন ৬ জন আওয়ামী লীগ সদস্যের প্রতি স্পীকারের 
দূষ্টি আকর্ষণ ক'রে বললেন যে, এদের সভাগুহে থাকার কোন অধিকার 
নেই। যাঁদের উদ্দেশ ক'রে কথাগুলো বলা হয়েছিল তাঁদের বিরুদ্ধে এই 
অভিযোগ আনয়ন করা হয় যে, বিগত নির্বাচনে নির্বাচনী কমিশন তাঁদের 
নির্বাচন বাতিল ক'রে দিয়েছিলেন; কিন্তু শহীদ সোহরাওয়াদীর চাপে পড়ে 
ফিরোজ খান নূন এক অডিন্যান্স জারী ক'রে নির্বাচনী কমিশনের সিদ্ধান্তকে 
বাতিল ক'রে দেন এবং এঁ হয়জন আওয়ামী লীগ নেতাকে আইন-সভায় 
পুনর্বহাল করা হয়। হাশেম উদ্দিনের আপত্তির পরিপ্রেক্ষিতে স্পীকার 
২৩শে সেপ্টেম্বর রুলিং দেবেন বলে ঘোষণা করলেন; কিন্ত তার এই 
ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সভায় তুমুল হৈ চৈ শুরু হয়ে গেল। স্পীকার অবস্থা 
আয়তে আনার জন্যে কয়েকজন সদস্যকে সভাকক্ষ ছেড়ে যাবার নির্দেশ 
দিলেন। 
ফল হ'ল বিপরীত। সদস্যরা স্পীকারের নির্দেশ তো মানলেনই না, 
বরঞ্চ এর ফলে পরিষদে শুরু হ'ল তুমুল বিক্ষোভ ও হট্টগোল। স্পীকা- 
পরের আহ্খানে ই. পি. আর-এর একটি বাহিনীও সভাকক্ষের বাইরে 
টহল দিতে লাগলো । সকল সদস্যই তা" লক্ষ্য করলেন। ফলে উত্তেজনা 
বেড়েই চললো। আর এই উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্তেই ন্যাশনাল আওয়ামী 
পাটির সদস্য দেওয়ান মাহবুব আলী স্পীকারের বিরুদ্ধে একটি অনাস্থা 
প্রস্তাব আনলেন, কিন্ত স্পীকার তৎক্ষণাৎ প্রস্তাবটি নাকচ ক'রে দিলেন। 
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এতে ক্ষুব্ধ হয়ে একদল সদস্য স্পীকারের আসনের দিকে ছুটে গিয়ে 
উত্তেজিতভাবে বলতে লাগলেন, স্পীকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবটি 
গুহীত হয়েছে, অতএব কালবিলম্ব না ক'রে জনাব হাকিমকে সভাকক্ষ 
ছেড়ে চলে যেতে হবে। আইন-সভার কর্মচারীরা স্পীকারকে রক্ষা 
করতে এগিয়ে এলে তাদের সঙ্গে উত্তেজিত সদস্যদের হাতাহাতি শুরু 
হয়ে গেল। হাতের সামনে যিনি যা পেলেন বিপক্ষের প্রতি তিনি তাই 
নিক্ষেপ করতে লাগলেন। চেয়ার, টেবিল, কালির দোয়াত, মাউথ পীচ 
সবকিছুই অস্ত্র হিসেবে ব্যবহাত হতে লাগলো । শেখ মুজিবও এই 
সংঘর্ষ থেকে রেহাই পেলেন না। তিনিও আহত হলেন। অবস্থা আয়ত্তে 
আনতে না পেরে স্পীকার আবদুল হাকিম সভাকক্ষ ছেড়ে বাইরে গেলেন। 
ডেপুটি স্পীকার শাহেদ আলী ছিলেন আওয়ামী লীগপস্থী। 

স্পীকারের অনুপস্থিতিতে তারই অধিবেশন চালানোর কথা । আর 
সেই জন্যই তিনি স্পীকারের শূন্য আসনের দিকে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু 
পরক্ষণেই কি মনে ক'রে ফিরে এসে মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খানের পাশে 
বসে তিনি সভার কাজ চালাতে লাগলেন। মনোরঞ্জন ধর গ্রপের কংপ্রেস 
সদস্য পিটার পল গোমেজ স্পীকার আবদুল হাকিমকে বদ্ধ উন্মাদ বলে 
একটি প্রস্তাব আনলে সদস্যদের ভোটে তা” গুহীত হ'ল। এর পরই 
ডেপুটি স্পীকার শাহেদ আলী পরদিন বিকেল ৪ টায় আবার অধিবেশন 
বসার কথা ঘোষণা করলে কৃষক-শ্রমিক দলের ইউসুফ আলী চৌধুরী 
(মোহন মিয়া) তার দিকে উত্তেজিতভাবে এগিয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে 
সরকার পক্ষের সদস্যরা ইউসুফ আলীর প্রতি ঝাপিয়ে পড়লে তিনি 
তাল সামলাতে না পেরে ভ্লুণ্ঠিত হন। পরে আওয়ামী লীগ সরকার 
স্পীকার জনাব হাকিমের বিরুদ্ধে দুনীতির অভিযোগ এনে চার্জশীট 
দাখিল করলেন। 

২১শে সেপ্টেম্বর আবদুল হাকিম ও শাহেদ আলী উভয়ের অনুপন্থি- 
তিতে স্পীকারের প্যানেলভুক্ত কৃষক-শ্রমিক পার্টির সৈয়দ আজিসুল 
হক আইন-সভার কাজ পরিচালনা করেন। ইতিমধ্যে সদস্যদের মধ্যে 
একটা বোঝাপড়া হয়েছিল যে যতদিন স্পীকার সমস্যার সমাধান না 
হয়, ততদিন স্পীকার বা ডেপুটি স্পীকার কেউ আ্যসেম্বলীতে আসতে 
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পারবেন না। কিন্তু সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে কিছুতেই এ বিষয়ে 
মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হ'ল না। বিরোধী দল অর্থাৎ কৃষক-শ্রমিক ও মুসলিম 
লীগপন্থীরা অবস্থা অনুকূল নয় দেখে শেষ পর্যন্ত আওয়ামী লীগ 
সরকারকে বানচাল ক'রে দেবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন। স্থির করলেন, 
পরদিন ২৩শে সেপ্টেম্বর অধিবেশনে একটা রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটিয়ে দেবেন 
--এতে যদি প্রেসিডেন্টের শাসনও জারী হয় তাতেও কুণন্ঠিত হবেন না। 
আসলে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতাচ্যুত করবার জন্য তারা মনে মনে 
প্রেসিডেন্টের শাসনই কামনা করছিলেন। 

২৩শে সেপ্টেম্বর এগিয়ে এলো। চারিদিকে থমথমে আবহাওয়া। 
সরকার দল বিরোধী দলের যড়যন্ত্র সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন, সেজন্য 
শাহেদ আলী নার্ভাস হয়ে পড়লেন। আওয়ামী লীগ নেতারা তাঁকে 
আশ্বস্ত করতে চেস্টা করলেন। বেলা তিনটার সময় অধিবেশন বসলো । 
কিন্তু সভাকক্ষের প্রাঙ্গণে দেখা গেল ই. পি. আর. ও পুলিশ বাহিনী 
মোতায়েন রয়েছে। প্রার্বেই বলা হয়েছে, ইস্কান্দার মীর্জার সঙ্গে কষক- 
শ্রমিক পার্টির আগে থেকেই বেশ যোগসাজস ছিল। মুসলিম লীগ তো 
রয়েছেই। সুতরাং পুলিশ ও ই. পি. আর. বাহিনী যে তার নির্দেশে 
মোতায়েন করা হয়েছিল এ বিষয়ে কারো কোন তথ্য জানা ছিল না। 
অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সেদিন কোন সাংবাদিকই অধিবেশনে যোগ দিতে 
সাহস পান নি। স্পীকার আবদুল হাকিম দেহরক্ষী নিয়ে সভাকক্ষে 
ঢুকবার চেস্টা করলেন। কিন্তু তাকে ঢুকতেই দেওয়া হ'ল না। বিকেল 
৪টার সময় শাহেদ আলী অধিবেশন-কক্ষে যোগ দিয়ে স্পীকারের আসনে 
বসলেন। সরকার পক্ষ তাকে 4০018 9088161 হিসেবে স্বীকৃতি জানালেন। 

কিন্ত বিরোধী দলের সদস্য জনাব ইউসুফ আলী চৌধুরী, সৈয়দ 
আজিজুল হক, আবদুল লতিফ বিশ্বাস, আবদুল মতিন, গোলাম সারোয়ার, 
মুহম্মদ-উন-নবী চৌধুরী প্রমূখ সমস্বরে দাবী জানালেন যে, শাহেদ 
আলী যেন কালবিলম্ব না ক'রে স্পীকারের আসন ত্যাগ করেন। 

প্রান্তন মুখ্যমন্ত্রী কুষক-শ্রমিক দলের নেতা জনাব আবু হোসেন 
সরকার ভদ্রতার সীমা লঙ্ঘন ক'রে চীৎকার ক'রে বলে উঠলেন, 
“আপনি যদি এই মুহ,তে বেরিয়ে না ধান তা” হ'লে আপনাকে আমরা খুন 
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করবো, আপনার বিবি ও বাঙ্চারাসহ সারা পরিবার ধ্বংস হ'য়ে যাবে ।” 
কিন্ত শাহেদ আলী এতটুকু বিচলিত হলেন না। তিনি দৃঢ় প্রত্যয়ে স্পীকার্ের 
আসনে বসে রইলেন । বিরোধী দলের সদস্যরা অত্যন্ত উত্তেজিত 
আইন-সভায় হ'য়ে তাকে আকুমণ করলেন। শুরু হয়ে গেল প্রচণ্ড 
বিশবখ্বলা মারামারি। হাতের কাছে যা পাওয়া গেল তাই 
নিয়েই চললো প্রতিপক্ষের প্রতি আকুমণ। শাহেদ আলী এবার সত্যই 
শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। তিনি কি যে করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। 
অকস্মাৎ তার প্রতি কে যেন একটি কঠিন বস্ত নিক্ষেপ করলো। 
গুরুতর আহত হলেন তিনি। তার ক্ষতস্থান থেকে প্রচুর রক্তপাত হতে 
লাগলো। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সংজা হারিয়ে স্পীকারের আসনেই 
লুটিয়ে পড়লেন শাহেদ আলী । 

বিরোধী কৃষক-শ্রমিক দল সভ্যতার রীতিনীতি বিসর্জন দিয়ে যে 
চরম বর্বরতার পরিচয় দিয়েছিলেন তার প্রত্যক্ষ বিবরণ দিতে গিয়ে জনাব 
আবুল মনসুর আহমদ “আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর” গ্রচ্ছের 
৫৫৬-৫৫৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন ঃ “ডেপুটি স্পীকারের সভাপতিত্বে হাউস শুর 
হইল। হাউস শুরু হইল মানে অপজিশন দলের হট্টগোল শুরু হইল। শুধু 
মৌথিক নয়, কায়িক। শুধু খালি হাতে কায়িক নয়, সশস্ত্র কায়িক। 
পেপার ওয়েট, মাইকের মাথা, মাইকের ডাণ্ডা, চেয়ারের পায়া, হাতল 
ডিপুটি স্পীকারের দিকে মারা হইতে লাগিল। শান্তিতঙ্গের আশঙ্কা 
করিয়া প্রচুর দেহরক্ষীর ব্যবস্থা ছিল। তারা হাতে চেয়ারে বসা ডিপুটি 
স্পীকারকে অস্ত্র-রষ্টির ঝাপ্টা হইতে রক্ষা করিতে লাগিলেন। অপজি- 
শনের কেউ কেউ মঞ্চের দিকে ছুটিলেন। তাদের বাধা দিতে আমাদের 
পক্ষেরও স্থাস্থ্যবান শভ্িশালী দু" চারজন আগ বাড়িলেন। আমার পা 
ভাংগা ছিল। তাই না যোগ দিতে পারিলাম মারামারিতে, না পারিলাম 
সাবধানীদের মত হাউসের বাহিরে চলিয়া যাইতে । নিজ জায়গায় অটল 
অচল বসিয়া বসিয়া সিনেমায় ফ্রি স্টাইল বক্সিং বা স্টেডিয়ামে ফাউল 
ফুটবল দেখার মত এই মারাত্মক খেলা দেখিতে লাগিলাম। খেলোয়াড়- 
দের চেয়ে দর্শক খেলা অনেক ভাল দেখে ও বুঝে। আমি তাই দেখিতে 
ও বুঝিতে লাগিলাম। যা দেখিলাম তাতে ভদ্রের ইতরতায় যেমন 
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ব্যধিত হইলামঃ বুদ্ধিমানের মুর্থতায় তেমন চিন্তিত হইলাম। গণ- 
প্রতিনিধিরা বক্তা ও ভোটের দ্বারা দেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিবার 
দায়িত্ব লইয়াই আইন সভাক্ম আসিস্সাছেন। গুশামী করিয়া কাজ 
হাসেল করিতে আসেন নাই, ভাল কাজ হইলেও না। শিক্ষিত ভদ্র ও 
সমাজের নেতৃস্থানীয় বয়স্ক লোকেরাও কেমন করিয়া ইতরের মত 
শুস্তামী করিতে পারেন, চেনা-জানা, সু-পরিচিত, সমাজের শিক্ষিত ভদ্র 
সহকর্মী, ডিপুটি স্পীকারের উপর সমবেতভাবে মারাত্মক অস্ত্রের শিলা- 
বৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পারেন তা” দেখিয়া আমার সারা দেহ-মন ও 
মস্তি বরফের মতো জমিয়া গিয়াছিল। সে বরফের যেন উত্তাপ ছিল। 
আমারও রাগ হইয়াছিল। সে অবস্থায় আমার হাতে রিভালভার থাকিলে 
আমি নিজের আসনে বসিয়া আকমণকারীদের গুলি করিয়া মারিতে 
পারিতাম। ওরা সবাই আমার সহকর্মী, শিক্ষিত ভদ্রলোক। অনেকেই 
অন্তরঙ্গ বন্ধু। তবু তাদের গুলি করিয়া মারিতে আমার হাত কাপিত না।” 

সংজ্ঞাহীন অবস্থায় আহত শাহেদ আলীকে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে 
নিয়ে যাওয়া হ'ল। পরে সরকার পক্ষের প্যানেলভুক্ত জিয়াউল হাসানকে 
স্পীকারের চেয়ারে বসিয়ে সভার কাজ চালানোর চেস্টা করা হ'ল। কিন্তু 
বিরোধী দলের লোকেরা তথাপি হাঙ্গামা চালিয়েই যেতে লাগলেন। ইতিমধ্যে 
পুলিশের আই. জি. জনাব ইসমাইল একদল শসস্ত্র বাহিনীসহ সভাকক্ষে 
জিকে পড়ে বিরোধী দলের সদস্যদের শান্ত করতে চেস্টা করলে হাতাহাতি 
শুরু হয়ে যায়। বাধ্য হয়ে পুলিশ সৈয়দ আজিডুল হক, ইউসুফ আলী 
চৌধুরী, গোলাম সারোয়ার প্রমুখ কয়েক জন সদসাকে গ্রেফতার করে 
বাহিরে নিয়ে যান। পরে অবশ্য তাঁদেরকে জ।মিনে ছেড়ে দেয়া হয়েছিল। 

পরদিন ২৪শে সেপ্টেম্বর প্রাদেশিক গভর্নর এক আদেশবলে আইন- 
সভার বৈঠক মুলতবী ঘোষণা করলেন। 

২৬শে সেপ্টেম্বর (1৫৮) একটি শোকাবহ ঘটনা সবাইকে বিপদগ্রস্ত 
ক'রে তুললো। হাসপাতালে জনাব শাহেদ আলী মৃত্যুবরণ করলেন। 
ডেপুটি স্পীকারের সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে এক লঙ্জার এবং করুণ 
ত্য অধ্যায় সংযোজিত হ'ল। আর এই মর্মান্তিক ঘটনার গর 
কারো. অবিদিত রইল না ষে পাকিস্তানে গণতন্ত্রের দিন ঘনিয়ে এসেছে। 
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তথাপি কেন্দ্রীয় প্রধানমন্ত্রী যে-কোন মূল্যে এই গণতন্ত্রকে রক্ষা করা 
হবে বলে জনগণকে প্রতিশ্র তি দিলেন। 

তার এই প্রতিশ্রতি দানের কথা শুনে ওদিকে ইস্কান্দার মীর্জা বোধহয় 
মুচকি মুচকি হাসছিলেন॥ কেননা তাঁর হাতে সুবর্ণ সুযোগ সত্যি সত্যি 
এসে গেছে। পুর বাংলার রক্তারক্তি ঘটনাকে উপলক্ষ ক'রে এই মুহতে 
ডিক্টেটরশীপ কায়েম করা উচিত। 

কিন্তু জনাব নুনকে সরাবেন কিসের অজুহাতে £ উপায় তিনি স্তির 
করতে লাগলেন। আওয়ামী লীগের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর বিরোধ বাধিয়ে 
দেবার চেষ্টায় অতঃপর তিনি বিশেষভাবে তৎপর হয়ে উঠলেন। ফিরোজ 
খান নূনকে তিনি নির্দেশ দিলেন যে আওয়ামী লীগ থেকে মন্ত্রিসভায় লোক 
নিতেই হবে। ফিরোজ খান ননের পক্ষে এই নির্দেশ না মেনে কোন 
গতাস্তর ছিল না। 

সোহরাওয়াদীকে প্রধানমন্ত্রীর আসন না দিলে জাতীয় পরিষদের 
আওয়ামী লীগের সদস্যরা প্রথমে মন্ত্রিত্ব নিতে রাজী হলেন না। তবে এতে 
পরিস্থিতি খারাপ হতে পারে এমন আশঙ্কা ক'রে কয়েক দিন পরে 
সোহরাওয়াদী সাহেব এই প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। শেখ মুজিব দলের কয়েক 
জন সদস্যকে নিয়ে এই উদ্দেশ্যে করাচী রওয়ানা হয়ে গেলেন। আওয়ামী 
লীগের জনাব জহির উদ্দিন, জনাব নূরগর রহমান, জনাব দিলদার 
আহমদ, জনাব আদেল উদ্দিন আহমদ, জনাব আবদুর রহমান খান এবং 
আওয়ামী লীগ সমর্থক কংগ্রেসের পিটার পল গোমেজ কেন্দ্রের নয়া মন্ত্ী 
হিসেবে শপথ গ্রহণ করলেন। কেন্দ্রের মন্ত্রিসভা স্ফীতকায় হয়ে তার 
সদস্যসংখ্যা দাড়াল ২৬ জন। অথচ জাতীয় পরিষদে তখন সদস্যসংখ্যা 
ছিল মোট ৮০ জন। 

স্বাভাবিকভাবেই মালিক ফিরোজ খান নুন জাতীয় পরিষদে দুর্বল হয়ে 
পড়লেন। কৃষক-শ্রমিক পাটির সৈয়দ আজিজুল হক-গোষ্ঠীর নেতা হামিদুল 
হক তার পাশে দীড়াতে চাইলেন । তবে তিনি অর্থ, বাণিজ্য বা শিক্প-_এই 
তিনটির যে কোন একটি দফতরের মন্ত্রিত্ব দাবী করলেন। নুন সাহেব 
দলের শড়ি রছ্ধির কথা ভেবে অগ্রপশ্াৎ বিবেচনা না করেই সঙ্গে 
সঙ্গে তাতে রাজী হয়ে গেলেন। তাঁকে দেয়া হ'ল অর্থ দফতরের ভার। 


১৮৮ বঙ্গবন্ধু 


অথচ অর্থ দফতরের ভার আগে থেকেই সৈয়দ আমজাদ আলীকে 
দেয়া ছিল। ব্যাপারটা সুবিধাজনক হ'ল না ভেবে তিনি আবার মন্ত্রিসভা 
ভেঙে নতুন ক'রে গড়লেন। সেদিন ছিল ৭ই অকটোবর। একই দিনে 
দু'দুবার ভাঙলেন আর গড়লেন। গড়লেন বটে, কিন্তু তাকে আর কোন 
দিন কাজে লাগাতে পারলেন না। পারলেন না তিনি সংসদীয় গণতন্ত্রকে 
রক্ষা করতে। 


শেখ মুজিব ১৮৯ 


সংগ্রামী জীবনের তৃতীয় অধ্যায় 
(১৯৫৮-১৯৩ ৫) 


১৯৫৮ সালকে পাকিস্তানের ইতিহাসে এক ভাগ্য-বিপর্যয়ের কাল বলে 
চিহিগত করতে হয়। ভাগ্য-বিপর্যয় নেমে এলো পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট 
জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জার এবং সংসদীয় গণতন্ত্রের ললাটে। 
সেদিন ছিলো ৭ই অক্টোবর। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মালিক 
ফিরোজ খান নুন তখন তার মন্ত্রী-পরিষদের সদস্য নির্বাচন ও দফতর 
বন্টনের দুরূহ কাজে গলদঘর্ম। কিছুতেই তিনি শেষ মীমাংসায় 
উপনীত হ'তে পারছিলেন না। তার কারণ, তার দলের এককভাবে 
কোনরূপ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল না। যুক্তফ্রন্টের অধীনে তাঁকে মন্ত্রী 
পরিষদ গঠন করতে হয়েছিল, কিন্তু কোয়ালিশন দলের প্রতিটি সদস্যই 
মন্ত্রী হতে চান। নুন সাহেবও কাউকে অসন্ভষ্ট 
নুন-মন্ত্রিভা করতে সাহস পাচ্ছেন না। আগেই বলা হয়েছে যে, 
গঠনে সংকট বাধ্য হয়ে কেন্দ্রীয় আইন-পরিষদের ৮০ জন সদস্যের 
২৬ জনকেই মন্ত্রিত্বের পদ দিতে হয়েছিল। এমন 
কি একই দফতর দু'জনকে দেবার মত কেলেঙ্কারীও তিনি করেছিলেন। 
ফলে জেদিন সেই অক্টোবরে মালিক নূনকে দু'দু'বার মন্ত্রিসভার রদ- 
বদল করতে হয়েছে। এর কারণ এই যে, এদিন সকাল বেলায় প্রধান 
মন্ত্রী নুন তার মন্ত্রিসভার যে দফতরগুলো পুনর্বন্টন করেছিলেন তাতে 


১৯০ বঙ্গবন্ধু 


জাওয়ামী লীগ-পন্থী মন্ত্রীদের ভাগে কতকগুলো গুরুত্বহীন পদ দেয়া 
হয়েছিল। এবং এরই প্রতিবাদে তাঁরা কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্যপদ থেকে 
পদত্যাগ করেছিলেন। 
বাধ্য হয়ে সেদিনই সন্ধ্যেবেলায় আবার দফতরগুলোর রদবদল করতে 
হস্সপ। কিন্ত এতেও আওয়ামী লীগের প্রতি সুবিচার করা হ'ল না। অবশ্য 
এবার আওয়ামীলীগ পন্থীরা ভবিষ্যতের কথা চিন্তা ক'রে গণতন্ত্রের স্থায়িত্বের 
স্রার্থে, নূন-মন্ত্রিসভার বিরোধিতা করলেন না। কারণ তারা আশঙ্কা করে- 
ছিলেন, ফিরোজ খান নুনের মন্ত্রিসভার যদি পতন ঘটে তা" হ'লে পাকিস্তানের 
সংসদীয় গণতন্দ্রের ভাগ্য-বিপর্যয় ঘটবে। সেদিন এই সংকটপর্ণ মুহর্তে 
আওয়ামী লীগের কর্ণধার শেখ মুজিবুর রহমান করাচীতে বলেছিলেন £ 
“পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসী মন্ত্রীদের মধ্যে দফতর 
বন্ডন নিয়ে প্রধান মন্ত্রী ফিরোজ খান নূন তার নিজের দলের মধ্যে প্রচণ্ড 
কু বাধা ও চাপের সম্মৃখীন হচ্ছেন। এই বাধা এত প্রবল 
গঠন সম্পরে এবং এমনই ধরনের যে, এই পরিস্থিতিতে আওয়ামী 
শেখ মুজিব লীগের আর মন্ত্রিসভায় থাকা নিরর্থক, কিন্ত এ সন্ত্বেও 
আসন্ন সাধারণ নির্বাচনের আগে নুন সরকার থেকে 
আমাদের সমর্থন প্রত্যাহার ক'রে নিয়ে আমরা দেশে গণতন্ত্রকে ধ্বংস 
করার কোন সুযোগ প্রতিকিয়াশীলদের দেবো না 1” 
[ গতিবেগ চঞ্চল বাংলাদেশ £ মুক্তিসৈনিক শেখ মুজিব £ 
অমিতাভ গুপ্ত, কলিকাতা, ১৯৭৩, পৃঃ ৩১৯] 
কিন্ত এতদসত্ত্বেও নুন সাহেবের শেষরক্ষা হ'ল না। তার প্রধান- 
মন্ত্রী থাকবার দুর্বার লোভ ব্ধসে গেল। কারণ প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার 
মীর্জা সমগ্র পাকিস্তানে সামরিক আইন ৫0210591 1৪৬) জারী ক'রে 
তাঁর মন্ত্রিসভা ভেঙে দিলেন। এবং সেই সঙ্গে চলতি সংবিধানও 
নাকচ ক'রে দিলেন তিনি। মীর্জা এর জন্যই প্রস্ততি নিচ্ছিলেন দীর্ঘদিন 
ধরে। আর মীর্জার পশ্চাতে একজন জাদরেল সৈনিক। সৈনিকের 
পশ্চাতে পাকিস্তানের দুর্ভাগ্য। পাকিস্তানের সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিতার 
সম্ভাবনা বিলুপ্ত হ'ল। সৃভ্টি হ'ল পাকিস্তানের ইতিহাসে এক জঘন্য- 
তম এবং অন্ধকারময় অধ্যায় । সেদিন ছিল ৭ই অক্টোবর, ১৯৫৮ সাল। 


শেখ মুজিব ১৯৩ 


সেদিনের ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে মঞ্চস্থ নাটকেরও একটি নেপথ্য 
কাহিনী রয়েছে, যার কেন্দ্রীয় চরিত্র রূপদান করেছিলেন পাকিস্তানের 
কালো দশকের একচ্ছত্র অধিপতি জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব খান। 
আইয়ুব খান কিভাবে নেপথ্যে থেকে ধীরে ধীরে এই নাটকের সঙ্গে 
নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিলেন তান ব্যাখ্যা তিশি আত্মজীবনঃতেই দিয়েছেন £ 
“দিনটি ছিল ৪ঠা অক্টোবর, ১৯৫৮ সাল। আমি আমার রেলগাড়ির 
সেলুনের মধ্যে যখন অবস্থান করছিলাম, তখন জানতাম যে, শীঘই দেশে 
একটা যুগ শেষ হয়ে আসছে । আমি করাচী যাচ্ছিলাম। 
আইয়ুরহখনর, সেখানে একটি মর্মস্তদ সুদীর্ঘ রাজ নৈতিক প্রহসন ধীরে 
ধীরে শেষ হচ্ছিল। মান্র কয়েকদিন পৃবে প্রেসিডেন্ট 
ইস্ণন্দার মীর্জা আমাকে জানিয়েছিলেন যে, পরিস্থিতি অসহ্য হয়ে উঠেছে 
গ্রবং তিনি কর্মপন্থা গ্রহণ করা স্থির করেছেন। বহু বৎসর ধরে আমরা 
সবাই আশা করেছিলাম যে, দেশের রাজনৈতিক নেতারা তাদের গুরুদায়িত্ব 
সম্বন্ধে সচেতন হবেন। তাঁদের মধ্যে দেশপ্রেমিক লোক ছিলেন, গুণবান 
এবং দক্ষ ব্যক্তিও ছিলেন এবং কায়েদে আযমের সেই সব নিকট-সহচররাও 
ছিলেন যাঁরা দৃরদষ্টি, রাজনৈতিক বিচক্ষণতা এবং অনঢু সংকল্প নিয়ে 
পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করেছিলেন । পরবতাঁকালেও তাঁরা দেখে- 
ছিলেন, কি করে লিয়াকত আলী খান দঢ়তা এবং সাহসিকতার সাথে 
রান্ত্রীয় অর্নবপোতকে অশান্ত শ্রোতের মধ্য দিয়ে পরিচালনা করার চেস্টা 
করেছিলেন। সার্কাসের দড়াবাজদের মত এক এক সময় এক এক জন 
লাফ দিয়ে মধ্যের দোলনার আড়টিকে ধরে ফেলে একটু ঝুলে উজ্জ্বল বাতির 
আলোকের মধ্যে এসে উপস্থিত হচ্ছিলেন, আবার পর মুহবর্তে ষড়যন্ত্র ও 
সামর্থ্য হীনতার জালের মধ্যে উৎক্ষিপ্ত হয়ে অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছিলেন ।” 
[ সৈয়দ আলী আহসান অন্দিত প্রভু নয় বন্ধু” ঢাকা, ১৯৬৮ গঃ ৯০] 
এবং দেই সাথে সাথে আইয়ুব খান যে ভবিষ্যতের এক উজ্জ্বল পরি- 
কল্পনার ছবি মনে মনে অকছিলেন, তা” না বললেও মনস্তাত্বিক বিশ্লে- 
ষণে তা” ধরা পড়ে। আর সে পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দেবার গোপন 
উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি পরদিন অর্থাৎ ৫ই অক্টোবর গিয়েছিলেন প্রেসি- 
ডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জার নিকট। আইয়ুব খান নিজেই লিখেছেন $ 


১৯২ ব্সবন্ধ 
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0%, 010. 119955, 1967, |» 70. ] 
দু'জনে অনেক শলাপরামর্শ করলেন। তারপর দেশকে “রক্ষার, 
খাতিরে ৭ই অকটোবর রাত আটটায় নাটকীয়ভাবে পাকিস্তানে সামরিক 
শাসন জারী ক'রে দিলেন। আইয়ুব খানকে নিযৃক্ত করা 
সামরিক আইন চান দূর 
জারী হ'ল প্রধান সামরিক আইন পরিচালক (01161481081 
[.9%/ 4£১020111508001), পূর্বাঞ্চলের সামরিক আইন 
পরিচালক হলেন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জি. ও. সি. মেজর জেনারেল 
ওমরাও খান। 
অথচ দেদিনই-__সামরিক আইন জারীর কিছু পুব মুহনর্তে সন্ধ্যা 
বেলায় ফিরোজ খান নূনের মন্ত্রিসভার সদস্যদের আপ্যায়নের জন্য মীর্জা 
তার করাচী বাসভবনে একটি রঙিন তরল পানীয়ের পাটির আয়োজন 
করেছিলেন। আয়োজন করেছিলেন সংসদীয় গণতন্ত্রের ষান্রাপথকে সুগম 
করবার জন্য। গণতন্ত্রকে নিয়ে কি নিষ্ঠর পরিহাস! 
আইয়ুব খান,.আটঘাট বেঁধেই প্রধান সামরিক আইন পরিচালকের 
দায়িত্ব নিয়েছিলেন--যাতে ক'রে কোনরূপ সমালোচনার সম্মুখীন যেন 
তাকে না হতে হয়। এর জন্য তিনি মীজা সাহেবের কাছ থেকে লিখিতভাবে 
কয়েকটি শর্তও আদায় করে নেন । এই শর্তের মূল কথা হ'ল-_-সমস্ত 
ঘউনা যেন মীর্জা সাহেবের একক সিদ্ধান্তের ফলশুনতি বলে ঘোষণা করা 
হয়- এতে তাঁর (আইয়ুবের ) কোন ভূমিকা নেই। 
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এইমর্মে আইয়ুব খান ফিরোজ খান নূনের কাছে ইস্কান্দার মীর্জাকে 
দিয়ে একটি চিঠিও লিখিয়ে নেন। চিঠিটি হুবহু এখানে উদ্বৃত হল £ 
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__ সেদিন পূর্ব বাংলার জনপ্রিয় নেতাদের অধিকাংশই ছিলেন করাচীতে। 
এদের মধ্যে আওয়ামী লীগের নেতৃবন্দ-_সোহরাওয়াদী, শেখ মুজিব, 
ইত্তেফাক সম্পাদক তোফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া) প্রমুথ নুন- 
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মন্ত্রিসভার সদস্য নির্বাচনের আলোচনা বৈঠকে যোগদানের জন্য ওখানে 
গিয়েছিলেন। আতাউর রহমানও কয়েকদিন আগে ইকোনমিক কাউন্সি- 
লের মিটিংয়ে যোগ দিতে গিয়ে করাচীতে অবস্থান করছিলেন। শুধুমান্ত্র 
নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কুষক-শ্রমিক পার্টির হামিদুল হক 
দৌধুরী ও আওয়ামী লীগের আবুল মনসুর আহমদ সাহেব ঢাকায় ছিলেন। 

সামরিক আইন জারীর খবর পেয়ে সবাই হতচকিত হয়ে গড়লেন। 
মনসুর সাহেব দৌড়িয়ে গেলেন প্রাদেশিক গভর্নর সুলতান উদ্দিন আহমদ 
সাহেবের বাসায়। গভর্নর সাহেবও তাঁর পরিণাম সম্পর্কে কিছুই জানতেন 
না। জানতেন না তার ভাগ্যবিপযয়ের সম্ভাবনার কথা। 

শেখ মুজিব জানতে পারলেন ৮ই অকটোবর ভোরবেলা । আগের দিন 
অর্থাৎ ৭ই অক্টোবর রাতে তিনি ঢাকার পথে আকাশে উড়েছিলেন। 
পরদিন তেজগা বিমান বন্দরে নামতেই সহকর্মী বন্ধুরা সেদিনের 
প্রভাতী সংবাদপন্ত্র তার সামনে তুলে ধরলেন। কাগজ থেকে চোখ তুলে 
আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলেন সেখানে জমাট বাধা অন্ধকার 
মেঘ। আরো দেখলেন পবদিক থেকে একটা ঝড়ের প্রচণ্ড বেগ সে 
অন্ধকার মেঘকে গ্রাস করার জন্য ছুটে আসছে। আপন অন্তরেও তিনি 
অনুভব করলেন এক সুউফ অথচ চঞ্চল গতিবেগ। 

এরপর কি ঘটতে পারে শেখ সাহেবের তা' অজানা ছিল না। তিনি 
জানতেন--_-অচিরেই তাঁকে গ্রেফতার করা হবে। কারণ রাজনৈতিক 
নেতাদের কারাপ্রাচীরের বাইরে রেখে কোন দেশে নিশ্চিন্তে মিলিটারী 
ডিকটেটরশীপ চালানো সম্ভবপর নয়। অতএব, তাকেও কারাগারে ষেতে 
হবে। তার আগে বাবা-মা-আত্মীয়-স্বজনদের সাথে দেখা করার পালা 
শেষ করা দরকার । কে জানে আবার কতদিনের জন্যে তাকে সমাজ- 
সংসারের নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে হবে। অতএব বাড়ীর দিকেই 
রওয়ানা দিলেন তিনি। 

যথাসময়ে প্রাদেশিক গভর্নর সুলতান উদ্দিন আহমদের ভাগ্যের পতন 
ঘটল। নতুন একজন গভর্নর হয়ে এলেন, নাম- জাকির হোসেন । 
ভদ্রলোক অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়াদার কুপায় একদা 
প্রেসিডেন্সি ডিভিশনের ডি.আই. জি. হতে পেরেছিলেন--যে পদ বিটিশ 


শেখ মজিব ১৯১৫ 


রাজত্বে ভারতীয়দের পক্ষে ছিল বিলাসী বাসনা । দেশ বিভাগের পর" 
তিনি পূর্ব বাংলার আই. জি. পুলিশ হয়েছিলেন। পরে সে পদ থেকে 
অবসর নেবার পর খাজা নাজিমুদ্দিনের হাতেপায়ে ধরে পাকিস্তান 
পাবলিক সাভিস কমিশনের চেয়ারম্যান হয়েছিলেন। তার নিদিষ্ট 
মেয়াদ শেষ হওয়ার পর যখন তিনি চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ 
করছিলেন--সে সময় তার হঠাৎ খ্বায়েশ হয়েছিল যে, তিনি রাজনীতি 
করবেন। সে উদ্দেশ্যে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান 
খানের কাছে এসে তাঁকে গুরুজ্তানে আওয়ামী লীগে যোগদানের ইচ্ছা 
প্রকাশ ক'রে আগামী ইলেকশনের নমিনেশনের পদপ্রাথী হলেন। খান 
সাহেব সে বিষয়ে কোনরূপ সাহায্যের প্রতিশ্তি দিতে সম্পূর্ণ অক্ষমতার 
কথা প্রকাশ করেছিলেন। 

এই সেই জাকির হোসেন--যিনি কয়েক মাস আগে সংসদ সদস্যের 
নমিনেশনের জন্য আওয়ামী লীগের নিকট ভিক্ষার ঝুলি হাতে নিয়ে 
গিয়েছিলেন--তিনি হলেন প্রদেশের হতা-কর্তা-বিধাতা। 

তার এই গভর্নর পদ প্রাপ্তিরও একটি কারণ আছে। জাকির হোসেন 
যখন পুলিশের আই. জি. ছিলেন, তখন আইয়ুব খানও ছিলেন পূর্ব 
পাকিস্তানের জি. ও. সি.। এ সময় এই দুই ভবিষ্যৎ নেতার মধ্যে বেশ 
দহরম-মহরম গড়ে উঠেছিল। আইয়ুব খান প্রধান সামরিক-প্রশাসক 
হয়েই পুরোনো বন্ধুর কথা স্মরণ করলেন। তিনি যখন ইস্কান্দার 
মীর্জার সঙ্গে শলা-পরামর্শ করছিলেন, তখনই এই জাকির সাহেবকে 
তলব করেন। জাকির হোসেনই একমান্তর ভাগ্যবান বাঙালী যিনি 
আইয়ুব-ইস্কান্দারের গোপন চকীত্ত সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। 

জাকির হোসেন গভর্নর হয়েই পূর্ব পাকিস্তানের নেতুরন্দকে গ্রেফতারের 
নির্দেশ দিলেন। এ নির্দেশ হয়তো তিনি আইয়ুব খানের কাছ থেকেই 
পেয়ে থাকবেন। যদিও প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা কয়েকদিন পরে 
এক প্রশ্নোস্তরে এ গ্রেফতারের জন্য প্রাদেশিক সরকারের ইচ্ছানুযায়ী 
হয়েছে বলে জানিয়েছেন। ঢাকায় পাইকারীভাবে এই গ্রেফতার চললো । 
১০ই অক্টোবর রাত দশটার সময় আবুল মনসুর আহমদ সাহেবের 
বাসায় গিয়ে তাঁর সারা বাড়ী তছনচ করে বে-আইনীভাবে তাঁকে গ্রেফতার 
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করা হ'ল। গ্রেফতার করার সময় ভারপ্রাপ্ত অফিসার তাঁকে জানান 
যে, তাঁকে নিরাপস্তা আইনে নয়- দুনীতি দমন আইনে গ্রেফতার করা 
হচ্ছে। 
গ্রেফতার করা হ'ল। বলা বাহুল্য, শেখ মুজিবও বাদ পড়লেন না। 
শেখ মূজিবসহ বাদ পড়লেন না বর্ষীয়ান নেতা মওলানা ভাসানীও। 
বিভিন্ন নেতুরন্দের মওলানা সাহেবকে গ্রেফতার করা হয় ৮ তারিখে। 
হিনডাত তিনি নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার হন। গ্রেফতারকৃত 
অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন, হামিদুল হক চৌধুরী, প্রান্তন সোহরাওয়াদী 
ক্যাবিনেটের শ্রমমন্ত্রী জনাব আবদ্দুল খালেক, শিল্প দফতরের সেকেটারী 
জনাব আসগর আলী শাহ সি.এস.পি.. পি.ডব্র.এডির চীফ ইঞজিনিয়ার 
জনাব মোহাম্মদ আবদুল জব্বার, বণিজ্য দফতরের আতগ্ডার সেকেটারী 
জনাব আমিনুল ইসলাম সি.এস'পি” আওয়ামী লীগ নেতা ও প্রাক্তন 
পরিষদ সদস্য জনাব নুরুদ্দিন আহমদ প্রমুখ । 

শেখ সাহেব ও মনসুর সাহেবসহ এদের সবাইকে এস,ডি. ও, 
সাহেবের এজলাসে হাজির করা হলে তাঁরা বে-আইনীভাবে আটকের 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে জামিনের আবেদন পেশ করলেন। কিন্তু 
এস. ডি, ও, সাহেব সে আবেদন নাকচ করে দেন। ফলে সবাইকে 
ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের পুরোনো হাজতে বন্দী ক'রে রাখা হ'ল। 

মার্শাল-ল' জারী করার কয়েকদিন পরেই জেনারেল মোহাম্মদ 
আইয়ুব খান ঢাকায় এলেন। উদ্দেশ্য- সামরিক শাসন জারীর প্রতিকিয়া 
সম্বন্ধে অবহিত হওয়া । তাঁর সম্মানে হোটেল শাহবাগে একটি নাগরিক 
সম্ধ্ধনার আয়মোজনও করা হয়েছিল। 

ওদিকে আইয়ুবকে সামরিক প্রশাসক-এর প্রধান করার পর থেকে 
ইস্কান্দার মীর্জার চোখের ঘুম ছুটে গিয়েছিল। তিনি ব্যাপারটা যত 
সহজ ভেবেছিলেন, অবস্থাচক তত সহজে মোড় নিল না । আইয়ুব 
খানকে অনুগত রেখে পাকিস্তানের একচ্ছন্ন অধিপতি হবার বাসনা ছিল 
তার। কিন্তু আইয়ুব সব কিছুতেই হুকুমদারী শুরু ক'রে দিয়েছিলেন 
তা" ছাড়া তাঁর কার্যকলাপেও মীর্জা সাহেবের মনে সন্দেহের উদ্রেক হ'ল। 


শেখ মুজিব ১৯৯ 


বাধ্য হয়ে আইয়ুব খানকে সরাবার মতলব আটলেন তিনি। বিমান 
বাহিনীর কমাগডারের কাছে এ ব্যাপারে সাহায্য চাইলেন মীর্জা সাহের। 
মতলবটা আইয়ুব খানের অগোচরে থাকল না। তিনি তখন ঢাকায়--. 
তাড়াতাড়ি ছুটে গেলেন পশ্চিম পাকিস্তানে । সামরিক বাহিনীর অফি- 
সারেরাও মীর্জা সাহেবের বিরুদ্ধে আইয়ুব খানকে উস্কিয়ে দিলেন। 
আইয়ুব একবার ইস্কান্দার মীর্জার কাছে গিয়ে এ ব্যাপারে ভবিষ্যতের 
জন্য সতক ক'রে দিয়ে এলেন। 
অবস্থা বেগতিক দেখে মীর্জা সাহেব তার শেষ চাল চাললেন। 
কতিপয় সামরিক বাহিনীর উচ্চপদস্ক অফিসারকে হাত করার উদ্দেশ্যে 
টার তিনি তাদেরকে মন্ত্রিত্বের পদের উৎকোচ দিয়ে ২৫শে 
মন্ত্রিসভা গঠন অক্টোবর একটি মন্ত্রিসভা গঠন করলেন, রইলেন 
প্রেসিডেন্ট স্য়ং তিনি এবং প্রধানমন্ত্রী করলেন জেনারেল 
আইয়বকে। প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জার সে মন্ত্রিসভায় যাদের নাম ঘোষণা? 
করা হয়েছিল তাঁরা হলেন ঃ 
প্রধানমন্ত্রী-জেনারেল আইয়ুব খান 
অন্যান্য মন্ত্রী ঃ 
১। পুনর্বাসন মন্ত্রী-লেঃ জেনারেল আযম খান 
২। স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রী--লেঃ জেনারেল এ. বাকী 
৩। স্বরান্ট্র মন্ত্রী-লেঃ জেনারেল কে. এম. শেখ 
৪। শিল্প ও পৃ মন্ত্রী--আবুল কাশেম খান 
৫ শিক্ষা ও তথ্য মন্ত্রী-_হাবিবুর রহমান 
৬। পররাক্ট্র মন্ত্রী-মনজুর কাদির 
৭। আইন মন্ত্রী--বিচারপতি মহম্মদ ইব্রাহীম 
৮। যোগাযোগ মন্তী--এফ. এম. খান 
৯। অর্থ মন্ত্রী-_- মোহাম্মদ শোয়েব 
১০। কুষি ও খাদ্য মন্ত্রী--হাফিজুর রহমান 
১১। বাণিজ্য মন্ত্রী--জুলফিকার আলী ভূটে।। 
কিন্ত এতেও ইস্কান্দার মীজা শেষরক্ষা করতে পারলেন না। পারলেন 
না তার প্রেসিডেন্টের পদকে টিকিয়ে রাখতে । ২৭শে অকটোবর 


১৯৮ বঙ্গবন্ধু 


ইস্কান্দার মীর্জা আইয়ুব খান ও তার মন্ত্রিসডাকে শপথ গ্রহণ করান। 
কিন্তু শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনার দুই ঘন্টা পর 
৪5 মীর্জা সাহেব দেখতে পেলেন তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে 
আছেন আইয়ুব খানের তিন সৈনিক দৃত। অতএব, 
ইস্কান্দার মীর্জাকে ক্ষমতা ছাড়তে হ'ল। প্রেসিডেন্ট পদ থেকে সরে দীড়াতে 
হ'ল তীকে। দত্তখত লিখে দিতে হ'ল যে, তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করছেন। 
এবং দেশের রূুহত্র স্বার্থের খাতিরে আইয়ুব খানের হাতে ক্ষমতা অর্পণ 
করছেন। শুধু পদত্যাগই নয়, আইয়ুবের নির্দেশে পরে সপরিবারে তিনি 
দেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হলেন। 
২৭শে অক্টোবর মধ্যরান্রি থেকে আইয়ুব খান পাকিস্তানের স্নির্বাচিত 
প্রেসিডেন্ট হয়ে বসলেন। সেই সঙ্গে তিনি নিজেকে সামরিক বাহিনীরও 
নিক সর্বাধিনায়ক বলে ঘোষণা করলেন । সারা দেশে তাঁর 
ক্ষমতাদথল সামরিক অবস্থানকে মজবুত করা হ'ল। আইসুব খান 
ক্ষমতায় গিয়েই রাজনৈতিক নেতাদের বিরুদ্ধে বিষোদৃ- 
গার করতে শুরু ক'রে দিলেন। তারা দুনীতিপরায়ণ-_-তাঁরাই যে দেশটাকে 
সমূলে ধ্বংস করতে বসেছিলেন একথা তিনি জোরের সাথে চিৎকার 
ক'রে বলতে লাগলেন। এবং আরো বললেন, রাজনৈতিক নেতাদের নির্মূল 
না করলে দেশকে টিকিয়ে রাখা যাবে শা। 
বলা বাহুল/, এটা তাঁর ক্ষমতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবার একটা চাল 
মান্র। এ ব্যাপারে জনগণের সমর্থন আদায়ের জন্য আইয়ুব খান 
কতকগুলো পদক্ষেপও গ্রহণ করলেন ঃ 
॥ এক ॥ আইন প্রয়োগের মাধ্যমে দোকানদার-ব্যবসায়ীদেরকে ভীত- 
সন্ত্রস্ত ক'রে দ্রব্যমূল্য স্বাভাবিক করা হ'ল। 
॥ দুই ॥ দুনীতি দমনের নামে মারপিট ও গ্রেফতার করা হ'ল। এই 
উদ্দেশ্যে আইন জারী ক'রে প্রশাসনিক ও ব্যবসায়ী ক্ষেত্রে কিছু 
রদবদল ঘটানো হ'ল। 
॥ তিন॥। দেশের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে তিনি গণতন্ত্রকে ফিরিয়ে দেবার 
প্রতিশ্নতি প্রদান করলেন। বারবার বলতে লাগলেন--গণতন্ত্রকে 
প্রতিষ্ঠিত ক'রে তিনি পুনরায় সেনাবাহিনীতে ফিরে যাবেন। 


শেখ মুজিব ১৯৯ 


স্বভাবতঃই আইয়ুব খানের এইসব কার্যকলাপ ও প্রতিশ্রণতি প্রদানে 
জনগণ তাঁর প্রতি আস্থা স্থাপন ক'রে ফেলল । বিশেষ করে পূর্ব বাংলায় 
তিনি প্রাথমিকভাবে বেশ কিছুটা জনপ্রিয়তা অর্জন করলেন। 

এর কারণও আছে। পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক কোন্দল এ দেশের 
জনগণকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের চকান্তে যুক্তফ্রুল্টের 
নেতাদের ক্ষমতার দ্বন্দের ফলে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবন 
ব্যবস্থার ক্ষেত্রে অচলাবস্থার সথম্টি হয়। এই মুহ্র্তে আইয়ুব খানের 
আকস্মিক কার্য কলাপেও তাঁর কথাবার্তায় বিশ্বাস ক'রে পূর্ব বাংলার সাধারণ 
মানুষ স্বাভাবিকভাবেই অভিনন্দন জানাল। জনগণের একটি অংশ এতে 
স্বতির নিঃশ্বাস ফেললেও দেশের বিবেকবান বৃদ্ধিজীবী ভবিষ্যতের দুর্যোগময়্ 
দিনগুলোর কথা চিন্তা ক'রে শিউরে উঠলেন। যাহোক, সুযোগ বুঝে আইয়ুব 
থান তার জাল ফেলতে শুরু করলেন। দেশের রাজনৈতিক দলগুলোকে 
আগেই নিষিদ্ধ ক'রে দেয়া হয়েছিল। এবার সকল প্রকার রাজনৈতিক 
কার্ষকলাপ বন্ধ ক'রে দেয়া হ'ল। এই উদ্দেশ্যে তিনি ১৯৫৯ সালের 
৭ই আগস্ট দুটো আইনও জারী করলেন। 


॥ এক ॥ পোডো (90110 0606 101500911909101010 01061) 
॥ দুই ॥ এবডো (€ 815011৬5 3090195 7015710211091101) 010061)। 


এই আইনের আওতাতুক্তদের মধ্যে জনাব হোসেন শহীদ সোহরা- 
ওয়াদীও ছিলেন। 

এর পরবতাঁ ঘটনাগুলোতে জনগণের তন্দ্রা ছুটে গেল। আস্তে আস্তে 
পরিক্ষার হতে থাকল যে, আইয়ুব খানের আসল উদ্দেশ্য কোন্‌ পথে। 

২৬শে অক্টোবর (৫৯) জেনারেল আইয়ুব খান নিজেকে ফিল্ড মার্শাল 

হিসেবে ঘোষণা করলেন। পরদিন অর্থাৎ ২৭শে অক্টোবর তিনি পালন কর- 

লেন তাঁর “বিপ্লবের প্রথম বাষিকী”। আর এই বাষিকী 

মৌলিক গণতন্তর উপলক্ষে পেশ করলেন একটি মহান 6) পরিকল্পনা । 

এই পরিকল্পনাকে তিনি অভিহিত করেছেন 58910 

[0৩100180 বা বুনিয়াদী গণতন্ত্র নামে। তিনি জদস্তে ঘোষণা করলেন, 

“0 7785 00776 10 508*--অর্থ।ৎ এই গণতন্ত্র টিকে থাকতেই এসেছে। 


২০০ বঙ্গবন্ধু 


আইয়ুবের এই নবপ্রবতিত গণতন্ত্রের প্রণয়নকারী হলেন আমেরিকার 
বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন বিশিষ্ট অধ্যাপক । আইয়ুব খান তাঁর ক্ষমতাকে 
স্থায়ী ক'রে রাখবার জন্য উক্ত অধ্যাপকদের কাছে পরামর্শ চান--তার 
পরিপ্রেক্ষিতেই এই অভ্ভূত গণতন্ত্র প্রবতনের সুপারিশ করা হয়। 

নির্দিষ্ট সময়ে এই মৌলিক গণতন্ত্রের আদেশ জারী করা হ'ল। 
খান সাহেবের চেলারা এ আদেশকে স্বাগত জানিয়ে খুব হৈ-চৈ শুরু 
ক'রে দিল। এই গণতন্ত্রের মূল বক্তব্য হ'ল- যেহেতু পাকিস্তানের 
অধিকাংশ লোক অশিক্ষিত এবং যেহেতু পাকিস্তান একটি গরম ও 
শ্রীক্ঘপ্রধান দেশ, সেহেতু এদেশের মানুষ সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে 
সংসদীয় গণতন্ত্রের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে অক্ষম। তারা শুধু স্থানীয় 
এলাকা থেকে একজন ক'রে উভয় প্রদেশে মোট ৮০ হাজার মৌলিক 
গণতন্ত্রী নির্বাচিত করতে পারবেন। এবং এ আশি হাজার গণতন্ত্রীই 
নির্বাচিত করবেন দেশের প্রেসিডেন্ট, জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য। 

এই গণতন্ত্রের প্রবর্তনের ফলে বিভিন্ন প্রশাসন সংস্থা ও তার কর্ম- 
কতাদের পদের নাম পরিবর্তন করা হ'ল। যেমন, ইউনিয়ন বোর্ড হ'ল 
ইউনিয়ন কাউন্সিল, ডিস্টিক্ট বোর্ড--ডিসষ্টিক্ট কাউন্সিল, প্রেসিডেন্ট 
হলেন চেয়ারম্যান ইত্যাদি । 

আইয়ুব খান ক্ষমতা হাতে নেয়ার সময় প্রতিশুণতি দিয়েছিলেন, তিনি 
দেশে গণতন্ত্র দেবেন--তবে সে গণতন্্র কোন্‌ পদ্ধতির হবে সে বিষয় 
তিনি একবারও উচ্চারণ করেন নি। এক্ষণে তার প্রতিশুত গণতন্ত্র ৫) 
প্রদান করলেন। 

ওয়াদা করেছিলেন, গণতন্ত্র প্রতিজ্ঠিত হলে তিনি জনপ্রতিনিধিদের 
হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন। দে উদ্দেশ্যে ($) তিনি ১৯৬০ সালের 
১১ই জানুয়ারীতে একটি সাধারণ নির্বাচনও দিলেন। এতে ৮০ হাজার 
মৌলিক গণতন্ত্রী নির্বাচিত হ'ল। নিন্দূকেরা বলতে থাকলো ৮০ হাজার 
ফেরেশতা পয়দা করা হ'ল। 

এর পর মৌলিক গণতন্ত্রীরা একজন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করলেন। 
কিন্ত কাকে £ আইয়ুব সবিনয়ে বললেন, “যদি আপতি না থাকে তা" হ'লে 
আমিই “জনপ্রতিনিধিত্বশীল” সরকারের প্রেসিডেন্ট হতে পারি।” অর্থাৎ 
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তার প্রতি আস্তা আছে কি-না তা” জনপ্রতিনিধিদের কাছ থেকে 
জানতে চাইলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি উভয় প্রদেশে ব্যাপক গণসংযোগ 
অভিযান চালালেন। ১৯৬০ সালের ২১শে জানুয়ারীতে তিনি ঢাকায় 
এসেছিলেন। 

আসলে আইয়ুব খানের এই সফরের উদ্দেশ্য ছিল মৌলিক গণতন্ত্ী- 
দেরকে বোঝানো যে, এই গণতন্ত্র তাদেরকে কি সুবিধা দিতে পারে। 
পরবতাঁকালে আইয়ব খানের এই শাসন-ব্যবস্থা তাদেরকে কি সুবিধা 
দিয়েছিল তা” যথাসময়ে আলোচনা করা যাবে। 

১৪ই ফেব্রুয়ারী প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হ'ল! তার কোন প্রতিদ্বন্বী 
ছিল না। ছিল না কারণ সে রকম কোন সযোগ তিনি দেন নি। 

.. মৌলিক গণতন্ত্রীদের প্রতি নির্দেশ ছিল শুধুমান্তর তার 
পরোসডে্ট নির্বাচনী প্রতি আস্থা আছে কি-না তা “হ্যা” অথবা 'না'-সূচক 
ব্যালটের মাধ্যমে বক্তব্য রাখতে হবে। 

স্বাভাবিকভাবেই “হ্যা এর আস্থাভাজন হয়েছিলেন তিনি। মৌলিক 
গণতন্ত্রীরা জানতো, “না এর বাক্সে ভোট দিলেও আইয়ুব খানের কোন 
ক্ষতি হবে না। কারণ তাকে নিবাচিত না করা হলে প্রেসিডেন্টের 
ক্ষমতা থেকে সরাবার সাহস কারো হবে না, উপরন্ত তারা অনেক 
সূযোগ-সূবিধা থেকে বঞ্চিত হতে পারেন। আইয়ুব খান এই নির্বাচন 
প্রহসনে শতকরা ৯৫ ভাগ ভোট পেলেন। ১৭ই ফেব্রুয়ারীতে তিনি 
প্রথম নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণ করলেন। পরদিন জাতির 
উদ্দেশে এক বেতার ভাষণে প্রেসিডেন্ট দেশকে একটি শাসনতন্ত্র দেবার 
কথা ঘোষণা করলেন। 

এই ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে সুপ্রীম কোর্টের একজন বিচারপতির 
নেতৃত্বে একটি শ'সনতন্ধ কমিশনও গঠন করা হ'ল। যার অন্যতম 
সদস্য ছিলেন বাংলাদেশের বর্তমান রান্ট্রপতি বিচারপতি জনাব আবু 
সাঈদ চৌধুরী। বিচারপতি চৌধুরী তখন ঢাকা হাইকোর্টের একজন 
প্রথিতযশা আইনজীবী ছিলেন। 

আইয়ুব খানের এই নয়া শাসনতন্ত্র সম্পর্কে কিছু বলে রাখা ভাল। 
যদিও এই শাসনতন্ত্র তৈরীর জন্য একটি কমিশন গঠন করা হয়েছিল, 
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তবু কমিশনের সদস্যরা দেশ ও জাতির পক্ষে যা কল্যাণকর তার 
উপযোগী শাসনতন্ত্র তৈরী করতে পারেন নি। কমিশন 
৯৮1 জনমত যাচাই ক'রে পার্লামেন্টারী ধরনের শাসন- 
ব্যবস্থার সুপারিশ করেছিলেন। ১৯৬১ সালের ২৯শে 
এপ্রিল তাঁদের রিপোর্ট সই ক'রে ৬ইমে তা" প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের 
নিকট অনুমোদনের জন্য দেয়া হ'ল। কিন্তু আইয়ুবের তা" মনঃপত 
হ'ল না। না হবারই কথা । কারণ এতে তাঁর ক্ষমতাচ্যুতির সম্ভাবনা 
থাকতে পারে। তাই শাসনতন্ত্র কমিশনের এই রিপোর্ট বানচালের উদ্দেশ্যে 
তিনি একটি “ক্যাবিনেট সাবকমিটি* গঠন করলেন-_ যাতে ক'রে তার 
একাধিপত্/কে বজায় রাখা যায়। 
এই ক্যাবিনেট সাবকমিটির পশ্চিম পাকিস্তানী সদস্যবন্দ প্রেসিডেন্ট 
আইয়ুবের ইচ্ছানুযায়ী প্রেসিডেন্সিয়াল ধরনের সরকারের পক্ষেই 
ওকালতি করতে লাগলেন। এদের মধ্যে বতমান পাকিস্তানের প্রধান- 
মন্ত্রী জনাব জুলফিকার আলী ভূটো, মঞ্জর কাদির ও মোহাম্মদ 
শোয়েব-এর কথা উজ্লেখ করা যেতে পারে। কিন্ত উক্ত কমিটির 
অন্যতম সদস্য কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী পূর্ব পাকিস্তানবাসী বিচারপতি 
মোহাম্মদ ইব্রাহিম তীব্র মতপার্থক্যের সম্ভাবনাকে এড়ানোর জন্য উক্ত 
কমিটির বৈঠকে যোগ না দিয়ে রাওয়ালপিগ্ডি ছেড়ে ঢাকায় চলে আসেন। 
এ সময় (মে, ১৯৬১) পূর্ব বাংলায় এসে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব বাঙালীদের 
জন্য মুখে বেশ দরদ প্রকাশ করলেন। এবং তাদের যাবতীয্ম সমস্যাবলীর 
আশু প্রতিকারের জন্য পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করলেন। এরও একটি 
উদ্দেশ্য ছিল। কারণ তিনি জানতেন যে, এ অঞ্চলের লোকেরা তার প্রেসি- 
ডেন্সিয়াল পদ্ধতির শাসনতন্ত্র সহজভাবে গ্রহণ করবে না। আর গ্রহণ না 
করার অর্থই পূর্বাঞ্চলে আন্দোলন গড়ে ওঠা । বাঙালীদের আন্দোলন সম্পকে 
তিনি অবহিত ছিলেন। কারণ ১৯৪৮ সালে কায়েদে আযমকে যখন চরম- 
ভাবে অপমান ক'রে বাঙালীরা ভাষার জন্য চারদিকে আগুন স্রালিয়েছিল, 
আইয়ুব খান তখন ঢাকাতেই ছিলেন। বাঙালীর আন্দোলনকে তাঁর বড় ভয়। 
এখানে উল্লেখযোগ্য যে, আইয়ুব খান যখন ঢাকায় এলেন তখন 
পর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ছিলেন লেঃ জেনারেল আযম খান-_-ধিনি 
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ইক্কান্দার মীর্জা কতৃ"ক ঘোষিত আইয়ুব খানের মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য 
ছিলেন। জাকির হোসেন সাহেব হলেন কেন্দ্রীয় স্রান্ট্র মন্ত্রী। গভর্নর 
থাকাকালীন আযম খান পূর্ব পাকিস্তানবাসীদের প্রতি যথেষ্ট আন্ত- 
রিকতা ও জহানুভুতিশীলতার পরিচয় দিয়েছিলেন। নিজে একজন 
উদ্ুভাষী হয়েও বাঙালীদের সাথে তিনি একাত্ম হয়ে যাবার চেস্টা 
করেছেন। আর এটাই তার কাল হয়ে দীড়াল। তার জনপ্রিয়তায় 
আইয়ুব ঈর্ধানিত হলেন__ফলে তাঁকে ঢাকা ছাড়তে বাধ্য করা হ'ল। 
তিনি ১৫ই এপ্রিল, ১৯৬০ সাল থেকে ১৯৬২ সালের ১১ই মে পরস্ত 
এই দু'বছর মান্র পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ছিলেন। এই দু'বছরে 
তিনি বাঙালীর হাদয় জয় করেছিলেন। এবং তাঁর বিদায়ের সময় 
জনগণ তাঁকে অশুনভারাকান্ত নেন্রে বিদায় দিয়েছিল। 

আইয়ুব খান ঢাকাম্ন এসে প্রাদেশিক গভর্নরদের একটি কনফারেন্সে 
শাসনতন্ত্রের চূড়ান্ত খসড়াটি অনুমোদন করলেন এবং ঘোষণা করলেন 
যে, ১৯৬২ সালের ১লা মার্চ থেকে দেশের নয়া শাসনতন্ত্র চাল করা 
হবে। আরো ঘোষণা করা হ'ল যে এপ্রিল মাসে (১৯৬২) জাতীয় ও 
প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং জুন মাসে সামরিক 
আইন উঠে যাবে। 

সোহরাওয়াদী তখনও জেলের বাইরে । মাঝে মাঝে ঢাকায় আসেন 
হাইকোর্টে মামলা-মোকদ্দমার সওয়াল করতে । তবে ১৯৬০ সালের 
২৬শে ফেব্রুয়ারী তার বিরুদ্ধে যে এবডো* নোটিশ জারী করা হয়েছিল 
তার পরিপ্রেক্ষিতে তার রাজনৈতিক তৎপরতা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল॥ 
| শহীদ সাহেব প্রথমে এটাকে মেনে নিতে পারছিলেন না, ফলে তাকে 
ট্রাইব্যুনালের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। যদিও ট্রাইব্যুনালে তিনি তাঁর 
বিরুদ্ধে আনীত সকল অভিযোগ অস্বীকার করেছিলেন, তথাপি তাঁকে 
“এবডো”র আওতা থেকে নিম্কৃতি দেয়া হয় নি। 

ইতিমধ্যে ১৪ মাস কারাভোগের পর ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বরে শেখ 
মুজিব মুক্তি লাভ করলেন। মুক্তি দেয়ার সময় তাঁর 
বিরুদ্ধে কতকগুলো বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছিল 
যেমন ঢাকা ত্যাগ করলে তাঁকে গন্তব্য সম্পর্কে লিখিতভাবে স্পেশাল ব্রাঞ্চকে 


২০৪ বজবন্ধু 


শেখ মুজিবের মৃ্তিঃ 


জানাতে হবে এবং প্রত্যাবর্তনের পরেও একইভাবে সে বিষয়ে কত পক্ষকে 
অবহিত করতে হবে। 

তা" ছাড়া গোয়েন্দা বিভাগের পুলিশ সব সময় তার পেছনে ছায়ার মত 
থাকতো । এ বিষয়ে তার শুভানুধ্যায়ীরা তাকে সতর্ক করে দিলেও তিনি 

তা” উড়িয়ে দিতেন। জনগণের কাছে শেখ মুজিবকে 
বিরুদ্ধে মামলা হেয় করার উদ্দেশ্যে সরকার তার বিরুদ্ধে অপমানজনক 
কয়েকটি মামলাও দীড় করালেন। শেখ মুজিব মন্ত্রী 

হিসেবে সরকারী ক্ষমতার অপব্যবহার বা নিজের পদমর্যাদার বলে 
আথিক সুবিধা অর্জন করেছেন, এই অভিযোগের ভিত্তিতে আনীত মামলা 
থেকে ঢাকা বিভাগের স্পেশাল জজ এ. এস. এম. রাশেদ তাকে অব্যাহতি 
দিলেন। এই মামলায় শেখের পক্ষ সমর্থন করেছিলেন হোসেন শহীদ 
সোহরাওয়াদী । তারিখটি ছিল ১৯৫৯ সালের ৩০শে মে. 

এর পরে ১২ই জুলাই লেঃ কর্নেল আই. এ. শামিমের সভাপতিত্বে 
গঠিত চার নম্বর স্পেশাল মিলিটারী কোট শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে আনীত 
দুর্নীতি ও দুর্নীতিতে সহায়তা করার মামলায় মিথ্যা সাক্ষ্য দেবার 
অভিযোগে এ মামলার অন্যতম সাক্ষী আল্‌ আমিন ইণ্তাস্ট্রির পার্টনার 
আনোয়ার আলী ও মুজিবর রহমান চৌধুরীকে যথাকমে চার ও দু" 
বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলে আসামীরা স্বীকার করেন যে, 
পুলিশের প্রচণ্ড চাপে পড়েই তারা শেখের বিরুদ্ধে মিথ্যা বির্তি দিয়েছেন । 
তারা বিচারপতির কাছে তাদের রুতকর্মের জন্য ক্ষমা চেয়ে করুণা 
ভিক্ষাও করেছিলেন। 

এরপরও শেখ মুজিব রেহাই পেলেন না। ১৯৫৯ সালের ২২শে 
আগস্ট ঢাকা জেলার ডিস্ট্রিক্ট এবং সেশান্স জজ আবদুল মওদুদের 
আদালতে তার বিরুদ্ধে সরকারী পদমযাদা অপব্যবহারের মামলা 
হয় এবং এই মামলায় জজ সাহেব ১২ই সেপ্টেঘরে তাকে দু'বছর 
বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও পাঁচ হাজার টাকা জরিমানায় অনাদায়ে আরো 
ছয় মাস জেল) দণ্ডিত করেন। 

এই রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে শেখ মুজিব হাইকোটে' আপীল পেশ সাপেক্ষে 
অন্তর্বতাঁকালীন জামিনের আবেদন জানালে ২০শে সেপ্টেম্বর হাইকোটে র 
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বিচারপতি জনাব ইদ্বিস অবকাশকালীন বেঞ্চে তার আবেদন মঞ্জর করেন। 
এর পরে ২১শে জুন (১৯৬১) ঢাকা হাইকোটে বিচারপতি আসির ও 
বিচারপতি আলীকে নিয়ে গঠিত এই মামলার শুনানী ডিভিশন বেঞে 
আরম্ভ হয়। এদিন হোসেন শহীদ সোহরাওয়াদাঁ শেখের পক্ষে পাঁচ ঘল্টা 
ধরে সওয়াল করেন। আইয়ুব খানের শাসনতন্ত্র চালু, নির্বাচন ও 
মার্শাল-ল' জারীর ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে ধীরে ধীরে সারা দেশের 
রাজনৈতিক আবহাওয়া বেশ গরম হতে শুরু করেছে । যদিও সোহরাওয়ার্দী 
সাহেবের রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ ছিল, তথাপি তার পক্ষে আর 
নিম্কিয় থাকা সম্ভবপর হ'ল না। তিনি আসন্ন রাজনৈতিক পটভুমিকায় 
ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণের পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব বঙ্গের নেতাদেরকে এক 
গোপন বৈঠকের আহ্বান জানান। এই আহ্বানের ফলে ১৯৬২ সালে 
২৪শে জানুয়ারী রান্ত্রে জনাব আতাউর রহমান খানের 
শহীদ সোহরা- বাসভবনে শেখ মুজিবুর রহমান, হামিদুল হক 
ওযাদার রাজনতা চৌধুরী, তোফাঙ্জল হোসেন (মানিক মিয়া), আবু 
হোসেন সরকার, মাহমুদ আলী, ইউসুফ আলী চৌধুরী 
(মোহন মিয়া ) প্রমূখ উপস্থিত হয়ে আলোচনা শুরু করেন। সোহরাওয়াদী 
সাহেব এই বৈঠকে দলমত নিবিশেষে সব বিভেদ-বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে এক 
আদর্শের ভিত্তিতে সংগ্রাম করার আহ্বান জানালে সকল নেতাই তা? 
সমর্থন করলেন। এই বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হ'ল যে গোপনে তাঁদের 
আদর্শ ও উদ্দেশ্য প্রচার করতে হবে। 
পরদিন সোহরাওয়াদী করাচী গেলেন। কথা ছিল, সাতদিন পর 
তিনি ঢাকায় ফিরে এসে এ ব্যাপারে সকিয়ভাবে কাজ চালাবেন। কিন্তু 
তার আগেই ৩০শে জানুয়ারী 0১৯৬২) তাঁকে নিরাপত্তা 
সোহরাওয়াদীর আহনে গ্রেফতার করা হয়। সোহরাওয়াদীকে গ্রেফ- 
গ্রেফতারের প্রতি- 
বাদে গণবিক্ষোভভ তারের সঙ্গে সঙ্গে সারা প্রদেশে আগুন ত্বলে উঠল। 
সরকারী মহলে টনক নড়লো। স্বয়ং আইয়ুব খানকেও 
এই গ্রেফতারের সাফাই গাইতে হ'ল। তিনি বললেন, সোহরাওয়ার্দী সাহেব 
নাকি পাকিস্তানের প্রতি শন্তর মনোভাবাপনন শক্তিদের সাহায্যে দেশকে 
ধ্বংসের পথে নিয়ে যাওয়ার ষড়যন্ত্র করছিলেন। 


*২০৬ বজবন্ধ 


কিন্তু পূর্ব বাংলার জনগণ কোন কথাই শুনতে রাজী নয়। তরুণ 
ছান্র-সমাজ রাস্তায় নেমে পড়লো। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব তখন ঢাকায় । 
অভির পহেলা ফেব্রুয়ারীতে তিনি এখানে এসেছেন । তাঁর 
আগমন ও ছাত্র উপস্থিতিতেই ছাত্ররা বিক্ষোভে ফেটে পড়লো । এই প্রথম 
নিত দেশে আইয়ুব-বিরোধী আন্দোলন গড়ে উঠলো। বলা 
বাহুল্য, এই আইয়ুব-বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন সোহরা- 
ওয়াদীরই সুযোগ্য শিষ্য শেখ মুজিবুর রহমান। শেখ মুজিবুরের ওপর যে 
সকল বাধা-নিষেধ ছিল তিনি তার কোন পরোয়াই করলেন না। 

এই আন্দোলনের ফলে নিদিষ্ট সময়ের এক মাস আগেই ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয় কতৃপক্ষ রমজানের ছুটি ঘোষণা করতে বাধ্য হলেন। 
ফেক্য়ারীর ৬ তারিখে ছাত্ররা এক সভা ক'রে এর প্রতিবাদ জানালো । 
প্রতিবাদ সভার পর ছান্ত্ররা সোহরাওয়াদদীসহ অন্যান্য রাজবন্দীদের মুক্তির 
দাবীতে শ্লোগান দিতে দিতে মিছিল সহকারে ঢাকা শহর প্রদক্ষিণ করলেন। 
শুধু তাই নয়, বিক্ষুব্ধ ছান্র-জনতা প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের ছবিকেও পদদলিত 
করলেন ও তাতে অগ্নি সংযোগ করলেন। পরদিন ৭ই ফেব্রুয়ারী ঢাকাসহ 
প্রদেশে পূর্ণ হরতাল পালনের আহ্বান জানানো হ'ল। 

কিন্তু শেখ মুজিব আর সে হরতালে নেতৃত্ব দিতে পারলেন না। তার 
আগেই অর্থাৎ ৬ই ফেব্রুয়ারীর গভীর রাতে “পাকিস্তান জননিরাপত্তা 

অভিন্যান্সে তাকে আটক ক'রে ঢাকা সেল্দ্রাল জেলে 
৯ নিয়ে যাওয়া হ'ল। এটা যে আইয়ুব খানের নির্দেশেই 
হয়েছিল তা” বলাই বাহল্য। 

শেখের সঙ্গে আর যাদেরকে গ্রেফতার করা হ'ল, তাঁরা হলেন £ জনাব 
আবুল মনসুর আহমদ, সৈয়দ আলতাফ হোসেন (বর্তমানে মোজাফফর 
ন্যাপের ভাইস প্রেসিডেন্ট ), জনাব তাজউদ্দিন আহমদ, তোফাজ্জল 
হোসেন (মানিক মিয়া), কোরবান আলী, শ্রী ফণীভূষণ মজুমদার, 
আবদুর রব সেরনিয়াবত প্রমুখ । 

এর ফলে ৭ই ফেব্রুয়ারীর গণবিক্ষোভ আরো দানা বেঁধে উঠল। 
এক বিরাট মিছিলের ওপর হোলি ফ্যামিলি হাসপাতালের সামনে পুলিশ 
মিলিটারীর একটি বিরাট বাহিনী কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করে ও লাঠি 
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চার্জ করে। এতদসত্ত্বেও বিক্ষোভকারীরা দমে যান নি। তারা তেজগাঁও 
গ্রয়ারপো্টে আইয়ুবের সম্মানে নির্মিত একটি তোরণও ভেঙে ফেলে 
দিয়েছিলেন। 

এলো ২১শে ফেব্রুয়ারী। শেখ মুজিব ও অন্যান্য আওয়ামী লীগ 

নেতারা জেলের ভিতর থেকেই ভাবগস্ভীর পরিবেশে শহীদ দিবস উদযাপন 
করলেন। যথা সময়েই ১লা মার্চে (১৯৬২) আইয়ুব খানের নয়া শাসনতন্ত্র 
পেশ করা হ'ল। আতাউর রহমান খান লিখেছেন ঃ “এক হাজার নয়শ' 
বাষট সালের পয়লা মার্চে হিজরী মোতাবেক এক হাজার তিনশ" একাশি 
সনের তেইশে রমজান আইয়ুব খান প্রণীত শাসনতন্ত্র ভূমিষ্ঠ হ'ল ।” 
[ স্বৈরাচারের দশ বছর £ আতাউর রহমান খান, পৃঃ ১৯৮] 
আল্লাহর নামে শুরু ক'রে ও নিজের নামে শেষ ক'রে আইয়ুব ভূমিকা 
দান করেন ঃ “এক হাজার নয়শ" বাষ টি সালের ফেব্রুয়ারী মাসের...তারিখে 
পাকিস্তানের জনগণ আমাকে যে ম্যাণ্ডেট দিয়েছে তারই 
১৩ বলে বলীয়ান হয়ে পাকিস্তানের উত্তরোত্তর অগ্রগতি লাভ, 
বিশ্বদরবারে মযাদার আসন গ্রহণ, আন্তর্জাতিক শাস্তি, 
মানবতার কল্যাণ সাধনে পাকিস্তানের জনগণের যথাযোগ্য সহায়তা প্রদান 
ইত্যাদি শুভ ইচ্ছায় প্রণোদিত হয়ে আমি অমুক, হিলালে পাকিস্তান, 
হিলালে জুরঅত, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট অদ্য তারিখে এই শাসনতন্ত্র 
প্রণয়ন করিলাম। 
এক ব্যক্তির দেওয়া শাসনতন্ত্র! পাকিস্তানের জনগণের উল্লেখ 
অবান্তর। তারা কোন ম্যাণ্ডেট দেয় নাই।” 
[স্বৈরাচারের দশ বছর £ পৃঃ ১৯৮] 
এই শাসনতন্ত্রের প্রধান দু'টো বৈশিষ্ট্য হ'ল £ 

(১) সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত। দেশের সর্বময় কর্তা প্রেসিডেন্ট-_তিনি 
সবাধিক ক্ষমতার অধিকারী । 

(২) জনগণের ওপর পুর্ণ অনাস্থা । তাদের প্রত্যক্ষ ভোটে দেশের সর্বময় 
ক্ষমতাধিকারী প্রেসিডেন্টকে নির্বাচনের অধিকার জনগণের নেই। 
দরকার কতিপক্ন দালাল স্ষ্টি ক'রে দেবে--তারাই প্রেসিডেন্ট 
নির্বাচন করবে । 


২০৮ বঙ্গবন্ু 


আইয়ুবের এই শাসনতন্ত্রের বর্ণনা দিতে গিয়ে আতাউর রহমান খান 
যথাথই লিখেছেন £ “গণতন্ত্রের বহির্বাস বহাল করা হয়েছে। অন্তর 
অসার। কেন্দ্রে ও প্রদেশে পরিষদ হবে। তাদের অধিবেশনও হবে । সেখানে 
বজ্ঞতা, তর্কবিতক,, প্রশ্নোত্তর সবই হবে । তার জন্য আইন-কানুনও প্রণীত 
হবে। অঞ্চাৎ সংবাদপত্রের খাদা পুরোপুরি থাকবে । পরিষদে সব বিষয়ের 
আলোচনা হবে। এমনকি বাজেটেরও। কিন্তু তার উপর ভোটাভূটি চলবে 
না। স্থিতিশীলতা নম্ট হযে যাবে। অর্থাৎ পরিষদ রবার স্ট্যাম্প, গঞ্জ ও 
ক্রীব। তব্৩.....-সদস্যদের মান-মর্যাদা আছে। পদাধিকার আছে। বেতন 
আছে। ভাতা আছে। রাহা খরঢও আছে। আপখোর্কী ন্য়। মন্ত্রিমগ্ুলীর 
খাকারও ব্যবস্থা আছে ...--. তাদের গাড়ী-বাড়। থাকলে । আরদালী চাপ- 
রাশিও থাকবে । থাকবে না শুধু মতা । মমতা থাকবে প্রেসিডেন্টের হাতে 
এবং তারই হুকুমে গভর্নর ও কর্মচারীরা ক্ষমতার অধিকারী হবেন।* 

[ পরাতে পৃঃ ১৯৮-১৯৯ ] 

স্বাভাবিকভাবেই স্বৈরাচারী আইস়ুবের এই শ।সনতন্র পূর্ব বাংলার জনগণ 
মেনে নিতে পারলেন না। ১৫ই মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছান্্র-সমাজ 
এই শাসনতন্ত্রের প্রতিবাদে ধর্মঘট করলেন। মেডিক্যাল 
কলেজ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত একটি সভায় এই শাসনতন্ত্রের 
দু'টি কপি ভঙ্মীভূত করা হ'ল। সরকার ও শাসনতন্ত- 
বিরোধী কার্যকলাপে আইয়ুব খান পর্ব বাংলাবাসীদের উপর ভীষণ ক্ষেপে 
গেলেন। এই প্রথম বাঙালীদের বিরুদ্ধে তিনি মুখ খুললেন। 

২৪শে মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা মূল তিনদফা দাবীর ভিত্তিতে 
পুনরায় অনিদিস্ট কালের জন্য ধর্মঘট শুরু করলেন । দাবীগুলো হ'ল £: 

০১) নয়া শাসনতন্ত্র অবিলম্বে বাতিল কর; 

(২) দেশে পূর্ণ গণতন্ত্র কায়েম কর; 

(৩) সোহরাওয়াদা ও শেখ মুজিবসহ সকল রাজবন্দীদের মুক্তি দাও। 

ছাত্ররা মিছিল ক'রে যখন শহর প্রদক্ষিণ করছিলেন সে সময পুলিশ 
তাদের উপর কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করে এবং দু'শ সাতজন হান্কে 
আটক করা হয়। বারোদিন ধর্মঘট পালন করার পর্‌ ৪ঠা এপ্রিল ছান্রগণ 
তা' সাময়িকভাবে তুলে নেন। এপ্রিলের ১৪ তারিখে আতাউর রহমান খান, 


শেখ মুজিব ২০৯ 
২৪ 


গুব বাংলা 
রর 


নূরুল আমীন, হামিদুল হক চৌধুরী, মাহমুদ আলী প্রমুখ সাতজন নেতা 
একটি যুক্ত বিবতিতে আটককুত রাজবন্দী ও ছাত্রদের মুক্তি দাবী করেন। 
ইতিমধ্যে ঘোষণা করা হয়েছিল যে, নয়া শাসনতন্ত্রের অধীনে ২৮শে 
এপ্রিল (১৯৬২) পাকিস্তানের প্রথম জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচন 
অনুন্ঠিত হবে। ছান্র-সমাজ এই নয়া শাসনতন্ত্রের অধীনে 
পাকিস্তানের প্রথম নির্বাচনের বিরুদ্ধে, বিক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকে । পূর্ব 
জাতীয় পরিষদের ্ 
নির্বাচন পাকিস্তানের প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলের শীষস্থানীয় 
নেতৃরন্দও এই নির্বাচনে অংশ গ্রহণ থেকে বিরত থাকার 
সিদ্ধান্ত নিলেন। প্রদেশের প্রতিকিয়াশীল কয়েকজন রাজনৈতিক নেতা- 
যারা পরবতাকালে আইয়ুব খানের সাকরেদ হিসেবে বিভিন্ন ক্ষমতায় 
অধিষ্ঠিত থাকার সুযোগ পেয়েছিলেন-- তারা নিবাচনে অংশ গ্রহণ 
করলেন। এদের অধিকাংশই প্রাক্তন মুসলিম লীগের নেতৃস্থানীয় ব্যত্তিঃ। 
প্রদেশের প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলের নেতৃরন্দ অংশ গ্রহণ না করায় 
মুসলিম লীগের প্রাথথারা সহজেই জয়লাভ করলেন। এদের মধ্যে বগুড়ার 
মোহম্মদ আলী, হাবিবুর রহমান, সবুর খান, ফজলুল কাদের চৌধুরী, 
আনুল কাশেম খান, আবদুল মোনেম খান প্রমুখ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
নির্বাচন অনুষ্ঠানের আগের দিন সারা বাংলার বুকে এক শোকের 
ছাম্া নেমে আসে। ২৭শে এপ্রিল (১৯৬২) শুকবারে ঢাকা মেডিক্যাল 
কলেজ হাসপাতালে শেরে বাংলা ফজলুল হক ৮৮ 
বৎসর ৫ মাস ২৮ দিন বয়সে শেষ নিঃশ্বাস তাযাগ 
করেন। ম্বৃত্যুর আগে তিনি নাকি প্রতি মুহতে বিলাপ 
করে বলতেন ঃ “আল্লাহ, ! যে দেশে আমার ভোট নেই, সে দেশে বাঁচার 
ইচ্ছা আমার নেই। আমাকে তুমি তুলে নাও।” 
নির্বাচনের পর ১৯৬২ সালের ৮ই জুন আইয়ুব খানের মাশ।7-ল” 
উঠে গেল। এ একই দিনে মার্শাল-ল' উঠে যাওয়ার পর-পরই জাতীয় 
পরিষদের সদস্যগণ নয়া শাসনতন্ত্রের অধীনে শপথ 
গ্রহণ করলেন। এর কয়েকদিন পর অথাৎ ১৩ই জুন 
প্রেসিডেন্ট আইয়ুব তার মন্ত্রিসভার সদস্যদের নাষ 
ঘোষণা করলেন। এতে বগুড়ার মোহাম্মদ আলী, আবদূস সবুর খান, 


*২৯১9 বলব 


শেরে বাংলার 
মৃতু) 


আইয়ুব খানের 
প্রথম মন্ত্রিসভা 


ফতলুল কাদের চৌধুরী, ওয়াহিদুজ্জামান এবং পূর্ব পাকিস্তানের পরবর্তী- 
কালের কুখ্যাত গভর্নর আবদুল মোনেম খান পূর্ব পাকিস্তান থেকে 
আইয়ুবের মন্ত্রিসভায় স্থান পেলেন। 

মার্শাল-ল* উঠে যাবার পর অইবধ ঘোষিত রাজনৈতিক দলগুলোর 
স্বভাবতঃই বৈধ হবার কথা । কিন্তু ইতিমধ্যেই ছান্র-সমাজের আন্দোলন 
দিন দিন জোরালো হতে লাগল । সুতরাং রাজনৈতিক দলগুলো পুনরুথিত 
হ'লে তার মাধ্যমে ছাত্র-জনতার আন্দোলন আরও তোরদার তবে- তার 
ফলে প্রেসিডেন্টের গদি থেকে তিনি স্তান্ত্যত হতে পারেন--এই আশঙ্কায় 
আইয়ুব ১০ই মে (১১৯৬২) 41079 7১০1101021 01290015916101) (79101016100 
96 7010105019050 400110105) 0001081106 ০1 1962” নামে একটি 
অডিন্যাল্ন জারী করলেন। এতে বলা হ'ল যে, আসম জাতীয় পরিষদের 
অধিবেশনে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্ব পর্যস্ত দেশে যাবতীয় রাজনৈতিক 
কার্যকলাপ নিষিদ্ধ থাকবে। 

১৯৬২ সালে ১৮ই জুনের সকালে শেখ মুজিব মুক্তি পেলেন। 
শেখ সৃজিবসহ তার আগে তাজউদ্দিন আহমদ, আবুল মনসুর আহমদ, 
কম্সেক্গন বিশিষ্ট কে, জি. মোস্তফা প্রমুখ কয়েকজন রাজনৈতিক নেতা 
নেতার মুক্তি সাংবাদিক মুক্তি পেয়েছিলেন। 

শেখ মুজিব ক পাওয়ার পর পরই আবার সংগ্রামে ঝাপিয়ে 
পড়লেন। অনিবার্ধ পতন থেকে জাতিকে রক্ষার জন্য তিনি আতাউর 

রহমানসহ অন্যান্য রাজনৈতিক নেতাদের সাথে 
প্রতিহাসিক নয় 
নেতার বিরতি আলোচনা চালিয়ে যেতে লাগলেন। গভীর আলাগ- 
আলোচনার পর পূব বাংলার শীর্ষস্থানীয় কতিপয় 
নেতা সংবাদপন্ত্রের মাধ্যমে এক জোরালো বিরতি দান করেন। এই 
বিরতি [176 7.57903 912011901 বা নয়নেতার বিরতি নামে খুবই 
জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ১৯৬২ সালের ২৪শে জুন এই বিরতি দেয়া হয়, 
পরদিন ২৫শে জুন তা” সংবাদপন্রে প্রকাশিত হয়। বিরতিতে শ্বাক্ষর- 
দানকারীদের অন্যতম আতাউর রহমান লিখেছিলেন £ “এই বিত্বাতই 
ছিন তৎকালে পাকিস্তানী জনগণের আশা-আকাঙক্ষার প্রতিধ্বনি ।” 
বিরতিতে বলা হ'ল ঃ “সত্যিকার গণ-প্রতিনিধি ছাড়া কোন বাস্তি 


শেখ মুজিব ২১৯" 


শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করার অধিকারী নয়। করলে তা" স্থায়ী, সহজ ও 
কার্যকরী হতে পারে না। জনগণ বার্বভৌম-_-এই হচ্ছে গণতন্ত্রের 
সারকথা। জনগণই সমস্ত ক্ষমতার উৎস। তাঁদের ইচ্ছানুষ।য়ী সকল 
ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হবে। এই ইচ্ছার স্বতঃস্ফূর্ত বাধা-বিষ্নমুক্ত ও অবাধ 
বিকাশের একান্ত প্রয়োজন । 

শাসনতন্ত্র প্রণয়নের সময় গণ-প্রতিনিধির লক্ষ্য থাকে যাতে কালের 
ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য ক'রে শাসনতন্ত্র টিকে থাকতে পারে এবং সম্ভাবা 
বাধা-বিপভি ও সঙ্কটমূত্ হয়ে নিজের অস্তিত্বও রক্ষ। করতে পারে-_ 
এমন একটি শাসনতন্ত্র রচনা করা । 

শাসনতন্ত্রকে স্থায়িত্বের বৈশিস্ঠ্যে মণ্ডত ও গুণসম্পন্ন হতে হ'লে 
সমগ্র জাতির ইচ্ছা ও বিচারবুদ্ধির প্রতিফলন অবশ্যই থাকতে হবে। 
এই পদ্ধতিতে প্রণীত বিধানগলোই বতমান ও ভবিষ্যতের ভাবী বংশ- 
ধরদের মনে অকৃত্রিম আনুগত্য ও আবেগের প্রেরণা দিতে পারে। এই 
আনুগত্য ও আবেগই শাসনতন্ত্রের প্রধান অবলধন ও দুভেদ্য বর্মবিশেষ। 
জনমতের উপর নির্ভর না ক'রে বাইরে থেকে চাপানো শাসনতন্ত্র 
বিপর্যয়ের মুখে জনসমর্থন লাভ করতে পারে না। 

বর্তমান শাসনতন্ত্রে এই গুণাবলী না থাকায় এটা অন্তঃসারশুন্য। যতই 
প্রচার করা হোক না কেন, জনমতের প্রতি উপেক্ষা ও অনাস্থাই হচ্ছে এই 
নয়া শাসনতন্ত্রের ভিডিভূমি। আট কোটি (তখন যা ছিল ) জনসংখ্যার মধ্যে 
মান্তর আশি হাজারকে দেয়া হয়েছে ভোটের অধিকার । আবার এই অতি 
কমসংখ্যক ভোটারের ভোটে নির্বাচিত যে পরিষদ তাকেও সত্যিকার কোন 
ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। মাত্র তিন সপ্তাহের অভিজ্ঞতা থেকে বোঝা যাচ্ছে 
যে, আমল পরিবতন না করলে এই শাসনতন্ত্র কাজের অনুপযোগী । 

সরকারী নীতি ও কার্যকলাপ নির্ধারণ বা নিয়ন্ত্রণের কোন ক্ষমতা 
সদস্যদের না থাকার ফলে শুধুমান্তর সরকারের তীব্র ও চরম সমালো- 
চনার মাধ্যমে সদস্যরা নিজেদের ষোগ্যতা প্রমাণ করতে প্রলুব্ধ হবে। 
যোগ্য ও স্বাধীনচেতা ব্যক্তিরা এই ধরনের সরকারে যোগ দিতে কোন 
আগ্রহ বোধ করবে না। ফলে শাসন-ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে নিজ্পাণ আমলাতন্ত্রের 
হাতের মুঠোর মধ্যে গিয়ে পড়বে। 


২১২ বজবন্ধু 


যথাসস্তব দ্রুত নিবাচনের মাধ্যমে একটি বিশেষ সংহ্থা গঠন ক'রে, 
দেশবাসী বিনাদ্বিধায় গ্রহণ করতে পারে, এমন একটি শাসনতন্ত্র 
প্রণয়ন করার আহখন আমরা জানাই। ছয় মাসের মধ্যে একটি সুষ্ঠু 
শাসনতন্ত্র প্রণয়ন সম্ভব বলে আমরা মনে করি । শাসনতন্ত্র প্রেসিডেল্সিয়াল 
না পার্লামেন্টারী হওয়া উচিত, সে প্রশ্নের জবাব আমরা এখন 
দিতে ঢাই না। তবে দেশের জনসংশ্যার বৃহত্তম অংশ পার্লামেন্টারী 
ধরনের সরকার কায়েমের পক্ষপাভীঃ কেননা বহুকাল ধরে এ ধরনের 
শাসন-পদ্ধতির সাথে আমাদের পন্রিচক্স ঘটেছে এবং তার অভিক্ততা 
অনুকূল পরিবেশ স্বষ্টি করেছে। শাসনতন্ত্র ফেডারেল বা গুনিটারী 
হবে, এ প্রশ্নেরও জবাবের প্রয়োজন হবে না। বিচিত্র ভৌগোলিক অবস্থানের 
পরিপ্রেক্ষিতে ফেডারেল শাসনতন্ত্রই গ্রহণযোগ্য হবেঃ এতে সন্দেহের অব- 
কাশ নাই। একটি জ্বলন্ত সমস্যার সমাধান করা একান্ত কতব্য। সেটা 
হচ্ছে দুই অংশের মধ্যে কমবর্ধমান অর্থনৈতিক ও উন্নয়নমূলক বৈষম্য। 
উভয় অংশের জনগণের সদিচ্ছার অভাব নাই। তাই আমরা মনে করি 
গণপ্রতিনিধিদের সত্যিকার দাগ্সিত্বভার দিলে, তারা সঙ্কীর্ণতার উধ্র্বে উঠে, 
দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের কার্যে মনোযোগ দেবে আর অনুন্নত অঞ্চলগলোর 
দিকে অধিক দুষ্টি নিবদ্ধ করবে, এটা সুনিশ্চিত । 
এতকাল ধরে রাস্ট্রের নীতি নিরধধারণের ব্যাপারে জনগণের কোন কথা 
বলার সুযোগ না থাকায্স সঙ্কীর্ণমনা ও শ্রেণী-স্বার্থের রক্ষকদের হাতে 
পড়ে দুই অংশের ডেতর উন্নরন ক্ষেত্রে পর্বতপ্রমাণ বৈষম্য সৃষ্টি হয়ে 
পড়েছে। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে একবার যদি রান্ট্রুব্যবস্থায় জনমত 
প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে, তা' হ'ল্পে প্রতিঝিয়াশীল শক্তি ও কায়েমী 
স্বার্থের দিন শেষ হয়ে যাবে। পৃ পাকিস্তান অথনৈতিক ব্যাপারে সত্যি- 
কার রাজীনতিক ক্ষমতায্স অংশীদার হওয়ার সুযোগ পায় নাই বললেই 
চলে। এই সব কারণেই দুই অঞ্চলে বৈষম্য সুজ্টি হয়েছে। আজাদী 
লাভের পর সমস্ত রাজনৈতিক ক্ষমতার সমাবেশ হয়েছিন মুষ্টিমেয় 
সরকারী অফিসারদের হাতে । তার উপর দেশে একটিও সাধারণ নির্বাচন 
অনুষ্ঠান না হওয়ার ফলে জনগণ রাল্ত্র চালানোর ব্যাপারে কথা বলার 
সুযোগই পায় নাই। এমতাবম্থায় অন্তর্বতীকালে কি করণীয়, সেটাই হচ্ছে 


“শেখ মুজিব ২১৩ 


শুরুত্রপর্ণ বিবেচ্য বিষয়। সামরিক শাসন উঠে যাওয়ার ফলে দেশে যে 
সদিচ্ছার উদ্ভব হয়েছে, তাকে আরও জোরদার ক'রে তোলার জন্য প্রয়োজন 
হচ্ছে গভীর রাজনৈতিক প্রভার। জনসাধারণ ও সরকারা শাসনতন্দ্রের 
ব্যবধানের প্রাচীর আর গড়ে উঠতে দেওয়া হবে না। প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের 
দায়িহ অপরিসীম । আমরা আশা করি, তিনি এডা বঝতে অক্ষম নন। 
আমাদের প্রস্তাবিত পদ্ধতি মতে একটি স্থায়ী শাসনতন্ত্র প্রণীত হওয়া 
সাপেক্ষে দেশের সরকার পরিচালনার কাজও চালিয়ে যেতে হবে। 
তাই আমাদের প্রপ্তাব ঃ উনিশ শ'" ছাস্পান্ন সালের শাসনতন্ত্রের মৌলিক 
অধিকার সংকান্ত অধ্যায়গুলো নয়া শাসনতন্ত্রে সমিবেশিত করে জন- 
সাধারণের মৌলিক অধিকার আদালতের এক্িয়ারভুত্ত করতে হবে। 
যে পরিষদ বতমান বিধান অনুযায়ী গঠিত হয়েছে তার উপর 
সরকারের আস্থা ও বিথ্বাস স্থাপন করতে হবে । লান্ভজনক পদবন্টন ক'রে 
ভগ্যবান সদস্যদের দিয়ে পরিষদগুহ ভতি করার আসক্তি বজন করতে 
হবে। তা" না হ'লে যে ক্ষীণমাত্র স্াধীনতা পরিষদের আছে তা'ও বিল্পপ্ত 
হয়ে যাবে। একথা ভুললে চলেব না যে, বিশ্বাসেই বিশ্বাস বৃদ্ধি পায়। 
সরকারের উপর জনগণের আসহ্া যাতে ফিরে আসে তার জন্য বিনা 
বিচারে আটক সব রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিতে হবে। তাদের 
বিরুদ্ধে গৃহীভ যাবতীয় শাডিমূলক ব্যবস্থা বাতিল ক'রে দিতে হবে। 
ব্লাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের প্রাণবায়ু। দেশে অবাগে 
র্লাজনৈতিক দল গড়ে ওঠার পথে যত কিছু বাধা অন্তরায় আছে তার 
অবসান ঘটাতে হবে। দেশের সকলকে সমবেতভাবে এইসব সমজ্যা 
সমাধানের কাজে এগিয়ে আসতে হবে। দেশ একটি বিরাট পরীক্ষার 
মুখে। এক অস্থির অবস্থায় দেশ সম্মুখের 'দিকে অগ্রসর হচ্ছে। 
আমাদের শেষ আহবান---আসুন, সকলে মিলে ঘতশীঘ্ব সম্ভব শাসনতন্ত্র 
প্রণয়ন ক'রে সমস্ত বিতক বঞ্ধ ক'রে দেশকে অভীম্ট লক্ষ্যে নিয়ে যারার 
এক দুর্জয় সংকল্প নিয়ে এক্যবদ্ধ হয়ে গঠনমুরু কাজে আত্মনিয়োগ করি” 
ধু স্বৈরাচারের দশ বছর, পৃঃ ২২০-৯২৪ 
এই ন্বিরতিতে ধারা স্থাক্ষর করেন তারা হলেন, আওয়ামী লীগ গোন্রে 


১৬০ জব 


ফী 


হামিদুল হক চৌধুরী, আবু হোসেন সরকার, সৈয়দ আজিজুল হক, 
পীর মোহসীন উদ্দিন আহমদ, মুসলিম লীগ থেকে ইউসুফ আলী 
চৌধুরী (মোহন মিয়া ), নূরুল আমীন. ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি থেকে 
মাহমূদ জালী। 

এই নয় নেতার বিরতি সারা বাংনাদেশে এক অভুতপূব আলোডমেয 
সমষ্টি করে। কায়েমী স্বার্থবাদী ও কুচকীদের জঘন্য হস্ত থেকে পর্থ 
বাংলাকে মুক্ত করার আবেদন দ্ানিয়ে দৈনিক হাজার হাজার অভিনন্দন 
বাণী বধিত হতে থাকে । মানুষ আবার নতুন সূর্যোদয়ের সম্তাবনা় 
উল্লসিত হয়ে ওঠে। 

কায়েমী স্বার্থবাদীরা আতঙ্কিত না হয়ে পারলো না। তাদের মুখপঞ্র 
ডন, মনিং নিউজ প্রস্ততি পত্রিকার মাধ্যমে তারা নয় নেতার উদ্দেশে 
গালাগালি দিতে শুরু ক'রে দিল। উপহাস ও বিদ্রপের বাপে জর্জরিত 
করতে চাইলো। সব্র খান তো নয় নেতার বিরৃতিকে 'ব্যাবিলনেক় 
নয়জম জ্ঞানীর বিরতি" বলে ব্যঙ্গেক্তি করতে লাগলেন। তাঁদের মেতা 
আইমুব খানও কম গেলেন না। বিরতি তাকে যথেম্ট বিব্রত করলেন্ড 
তিনি এধক্কৃত রাজনীতিক'দের উদ্দেশে 'নিমকহারামী'র অভিযোগ এনে 
যাচ্ছেতাই গাল দিলেন। আতাউর রহমান লিখেছেন -_-“এটা শ্বাভাধিক। 
কফোধের উচ্ছাস, ভয়েরও। রাজনীতিকরা যদি এঁক্যবদ্ধ হয়, দেশে 
জনগণ তাদের পেছনে এক্যবন্ধ হতে বাধ্য । তা" হলেই খা সাহেবের শ্রপ্ন 
ভেঙে খায্স। নিরাপদে সিংহাসনে বসে দশকোটি মানুষের দওযুণ্ডের ফর্তী 
সেজে আছেন। এসব ভেঙে গড়ে ধূলিস্যাৎ না হয়ে যায় 'এই চিতায় 
তিনি অধীর হয়ে উঠঙ্েন।” 

[ প্রাণুত্ত, গ্ঃ ২৪ 

সরকারের প্রতিষ্ষিয়া সন্তেও এই বিরতির সমর্থনে মেতঘন্দ চাষ্চাধী 
পচন ময়দানে গ্রফ জনসভা করঙ্লেন। সর্বস্তরের মানুষ খতইঃস্ঠ্ী- 
ভাথে সমর্থন জামাঙ্জেন। তারপর চট্টগ্রাম, বরিশাল, টাঙ্গাইল, সিলেট প্রস্ততি 
জাক্পগায় জনসভা ক'রে দেশবাসীকে আন্দোলনের আহ্বান জামালে- কী 
অকুষ্ঠটিতে সাড়া গেয়। ভথখিষাতেয ধিরাট সন্ভাষনাময় সুখ-সম্দ্ধির 
বঙিন ছবি তাদের চোখেক্স সামনে ভেসে ওঠে। সৌহরাওয়াদী তখন 


গদ্য খুজিব উড 


করাচীর কারাগারে নিঃসঙ্গ বন্দী অবস্থায় জীবন কাটাচ্ছিলেন। দু" একজন 
বন্ধস্থানীয় নেতা তার সঙ্গে এ বিষয়ে সাক্ষাৎ করলে তিনি আন্তরিক সমর্থন 
ড্রাপন করলেন। নেতুরুন্দের উৎসাহ আরো বেড়ে গেল। 

সরকার এই গণ-এক্য ভাঙ্গবার জন্য উঠেপড়ে লাগলেন। কিভাবে 
ভাঙা যায় £ চেলা-চামুণ্ডাদের কাছ থেকে আইয়ুব খান পরামর্শ চাইলেন। 
ও'রা একবাক্যে পরামর্শ দিলেন--সরকার-বিরোধীদের বিরুদ্ধে একটা 
সংগঠন শক্তি গড়ে তোলা হোক । কিন্তু দেশে রাজনৈতিক দল যে নিষিদ্ধ । 
তাতে কিঃ আবান পুনরুজ্জীবিত করা হোক। এতে যে ওরাই জেগে 
উঠতে পারে£ “কুছ গরোয়া নেহ। ওদের প্রতিবন্ধকতারররূপ একটি 
নতুন অভিন্যান্ন জারী করতে হবে। 

অতএব, ও০শে জুন সরকার রাজনৈতিক দল গঠন সম্পর্কে ৮০1160০2॥ 
1১010195 73111 (1962) নামে একটি বিল জাতীয় পরিষদে উত্থাপন করেন। 
এই বিলে বলা হ'ল ইসলামী আদর্শ ও পাকিস্তানের সংহতিবিরোধী 
মতামত প্রচার বা কার্যকলাপ চালানোর উদ্দেশ্যে কোন দল গঠন করা 
যাবে না। এবডো, প্রোডো আইনে বা অন্যান কারণে অযোগ্য ঘোষিত 
রাজনীতিবিদরা কোন দল গঠন করতে বা দলের সদস্য হতে পারবেন না। 

এই বিলটির মাধ্যমে সরকার রাজনৈতিক তৎপরতা সীমিত রাখবার 
চেষ্টা করলেন। কিন্ত দেশের রাজনৈতিক নেতৃরম্দ এতে বিদ্দুমান্ত্ 
দমলেন না। জুলাই মাসের ৮ তারিখে পল্টন ময়দানে নূরুল আমীনের 
সভাপতিত্বে নেতুরন্দ এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন। এই সভায় 
শেখ মুজিব আবেগমরী ভাষায় সরকারের তীব্র সমালোচনা ক'রে 
বললেন, “স্সাধীনতা আন্দোলনের সময় যারা ইংরেজ-প্রভুদের গোলামী 
করেছিল, তারাই আজ দেশের ভাগ্যবিধাতা হয়ে দীড়িয়েছে।” শেখ 
মুজিব এবডোসহ সকল কালা-কানুন বাতিল ক'রে সোহরাওয়াদী, 
ভাঙ্গানী প্রমুখ রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি দাবী করলেন। এ সভায় 
আতাউর হমান খান বলেছিলেন, “এই শাসনতন্ত্র চাই না। এই শাসনতন্ত 
পুড়িয়ে ফেলতে হবে-__- 

চাড়ালের হাত দিয়া পোড়াও পুস্তিকা 
ভঙ্মরাশি ফেলে দাও কাঁতিনাশা জলে ।” 


২১৬ ' বঙ্গবন্ধু 


পরদিন ৯ই জুলাই (১৯৬২) প্রকাশিত দৈনিক আজাদ এই জনসভা 
সম্পর্কে লিখেছেন- প্রায় চার বছর পর অতীতের বিভিন্মূখী দলীয় 
শক্তি-পরীক্ষার কেন্দ্রস্থল পল্টন ময়দান আবার বিপরীত নীতি ও 
মতবাদের সমর্থক বিভিন্ন সাবেক রাজনৈতিক দলের যৌথ সমাবেশে 
বক্তার শব্দ জভ্তারে মুখরিত হয়ে উঠে ।” ১৪ই জুলাই ৮০1101০9] 
7১216159 7111 জাতীয় পরিষদে গৃহীত হ'লে এর পরিপ্রেক্ষিতে শেখ মুজিব 
২০শে জুলাই সংবাদপন্ত্রে এক বিরতি দেন। বিরতিতে তিনি সোহরাওয়াদী, 
মওলানা ভাসানী, আবদুল গফ্ক্ষার খানের অনুপহ্থিতিতে (তারা সবাই 
তখন জেলে আটক ছিলেন ) কোন রাজনৈতিক দল পুনরুজ্জীবিত করা 
সমীটীন নয় বলে উল্লেখ কমেন। এ বিষয়ে আলোচনার জন্য আওয়ামী 
লীগপন্ছী জাতীয় পরিষদ সদস্য জনাব কামরুজ্জামান সাহেব সোহরাওয়া- 
দীর সজে আলোচন। করতে করাচী জেলে গেলে শহীদ সাহেবও 7১০1101০) 
78170165 3111-এর আওতায় এবং অগণতান্ত্রিক পরিবেশে আওয়ামী লীগের 
পুনরুজ্জীবনের বিপক্ষে মত দেন। 
১৯শে আগস্টের (১৯৬২) সন্ধ্যায় শহীদ সোহরাওয়াদী করাচী সেন্ট্রাল 
জেল থেকে মুক্তি পান। এর আগে নাকি সরকার পক্ষের দু'একজন তার 
সঙ্গে দেখা করেছিলেন । এই দেখা করাকে নিয়ে বিরহ্- 
ডেতাতানিও বাদীরা অনেক আজগুবি কথা বলে বেড়াতে লাগলেন। 
তিনি নাকি আর রাজনীতি করবেন না, এরূপ দম্তখত 
লিখে দিয়েই মুত্তি পেয়েছিলেন। আরো বলে বেড়াতে লাগলেন যে, শহীদ 
সাহেব নাকি নয় নেতার বিরুদ্ধেও নানারূপ কটুক্তি করেছেন। এসব 
কথা তখন দালাল খবরের কাগজগুলোর মুখ্য বিষয়বন্ত। 
এর সত্যতা লঙ্গন্ধে প্রমাণ পাওয়া গেল অচিরেই। স্থাস্থ্য উদ্ধারের জন্য 
প্রায় মাসখানেক করাচীতে বিশ্রামের পর ১৬ই সেপ্টেম্বর বেলা ১-৪৫ 
মিনিটের সময় তিনি ঢাকার মাটিতে পা দেন। বিমান 
ঢাকা বিমান বন্দরে ৬ ্ 
সোহরাওয়াদীর ঘাঁটিতে তাঁকে যে অপূর্ব ও অভুতপূব সম্ধধনা জাপন 
এ্রতিহাসিক করা হয় তার বর্ণনা দিতে গিয়ে আতাউর রহমান 
55 খান লিখেছেন, “লক্ষ লক্ষ লোরু পাঁচ-সাত ঘন্টা 
আগে থেকেই সমস্ত ধিমানর্ধাটি দখল ক'রে বসে রইল। যখন প্লেন 


শেখ মুজিব ২১৭ 


গ্রলো--তখন প্লেনটি নির্ধারিত স্থানে নামতে না পেরে বহুদূরে অবতরণ 
করে। সেখান থেকে বিমানর্ঘাটিরই একটা গাড়ী ক'রে তাঁকে নামিয়ে 
আনা হ'ল। সিঁড়িতে দাঁড়িয়েই তিনি ঘোষণা করলেন, নক নেতার 
বিরতির ফলে দেশে নয় কোটি নেতা সৃল্টি হয়েছে। এতে তিনি খুব 
আনন্দিত। এত নেতা এককালে দুনিয়ার কোন দেশে দেখা যায় নাই। 
পশ্চিম পাকিস্তানেও অভ্ভুত সাড়া জেগেছে । তারা নেতৃত্বের জন্য চেয়ে 
আছে পূর্ব পাকিস্তানের দিকে । এটাই স্যোদয়ের দিক। 

লক্ষ কণ্ঠের জিন্দাবাদে বিমান বন্দর ফেটে পড়ার মত হয়ে গেল। 
কথায় কথায় শহীদ সাহেব হেসে বললেন, “আমিও নয় নেতার সামিলে। 


আমার নম্বর দশ |” 
[দ্বেরাচারের দশ বছর, পৃঃ ২৩৫] 


পরদিন ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৬২ সাল। এ দিনটি বাংলার রাজ- 
নীতিতে একটি আলোড়ন সৃম্টিকারী দিন। শিক্ষা সংস্কারের নামে 
তোগলকি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর উদ্দেশ্যে ছান্র-সমাজসেঙ্গিন 
সারা দেশে হরতাল পালনের আহ্বান জানিয়েছিলেন। ছান্রনেতা রাশেদ 
খান মেননের নেতৃত্বে ঢাকার ছাত্ররা শিক্ষা কমিশনের রিপোট বাতিল 
ও অন্যান্য কয়েকটি গণতান্ত্রিক দাবীতে বিক্ষোভ মিছিল বের করেন। 
আহয়ুব খান তখন ঢাকায় ছিলেন। এঁ দিনই তিনি ঢাকা কার্জন হলে 
গেলেন ভাষণ দিতে। কিন্ত প্রচণগ্ডভ্ভাবে তাড়িত হলেন তিনি। ছাত্ররা 
এ্রকযোগে তার বিরুদ্ধে শ্লোগান দিয়ে উঠলো। কু,দ্ধ অপমানিত জেনারেল 
আইসুব কোন ভাষণ না দিয়েই হল থেকে বেরিয়ে এলেন। কিন্ত 
ছান্্রদেরকে শায়েস্তা করার নিদেশ দিতে ভুললেন না তিনি। পুলিশ বাহিনী 
ঝাঁপিয়ে পড়লো ছাত্রদের ওপর । প্রচণ্ড যুদ্ধ হ'ল । শেষে পুলিশ উপাল্লাস্তর 
না দেখে গুলী বর্ষণ করে। এতে তিনজন নিহত এবং দু'শতাধিক 
ছাব্র-জনতা আহত হন। অগণিত ছান্ত্-জনতাকে গ্রেফতার করা হয়। 
ভাকায় ১৪৪ ধারা জারী করা হয়। তবুও অকুতোভয় ছেলেরা তা” ভঙ্গ 
করে এবং আহমুবের কুশপুভলিকা দাহ ক'রে তার সরকায়ের ধিরুছ্ে 
জোগান দিতে দিতে শহর প্রদক্ষিণ করে। এই রক্তঝরা দিনটিকে ছীন্্ররা 
পরবতাঁ কালেও ভুলে নি। প্রতি বৎসর এই দিনটির স্মরণে ছাত্র-সমাজ 


২৮ স্বগবনু 


“ছান্র দিবস* হিসেবে পালন ক'রে আসছেন। এই হামলার প্রতিবাদে 
২৯শে সেপ্টেম্বর সারা প্রদেশে পালিত হ'ল সাধারণ ধর্মঘট ও দমননীতি 
দিবস। সরকারী পুলিশের এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড ও গ্রেফতারের নিন্দা 
করেন মুজিব ও সোহরাওয়ারদীসহ অন্যান্য নেতুরন্দ। শুধু তাই নয়, 
শেখ মুজিব এবং অন্য আট নেতা তৎকালীন গভর্নর গোলাম ফারুকের 
কাছে গিয়ে এর তীব্র প্রতিবাদও জানিয়ে এলেন। 

দেশের লুপ্ত গণতন্ত্রের পুনরুজ্জীবনের উদ্দেশ্যে শেষ পর্যস্ত সোহরা- 
ওয়াদীসহ অন্যান্য নেতুরন্দ একটি দলহীন এঁক্য সংস্থা গঠনের প্রয়োজনীয়তা 
অনুভব করলেন। এর নাম হবে 2101091 26120018010 
নি [7০7 বা জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রল্ট। এই উদ্দেশ্য সাধনের 
জন্য সোহরাওয়াদী পশ্চিম পাকিস্তানে গেলেন এবং 

অন্যান্য রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করলেন। 
কিছুদিন পর ২৪শে সেপ্টেম্বর শেখ মুজিব, আতাউর রহমান খানসহ 
পর্ব পাকিস্তানের ১৭ জন নেতা এরই উদ্দেশ্যে ঢাকা থেকে লাহোরে 
হারার গেলেন। পশ্চিম পাকিস্তানের আরো কয়েকজন 
লাহোর যাত্রা শীষস্থানীয়় নেতাসহ তাঁরা গণতন্ত্র পুনরজজ্জীবনের 
জন্য সেপ্টেছরের ২৫, ২৬ ও ২৮ তারিখে পর পর 
তিনটি জনসভার আয়োজন করেছিলেন; কিন্তু আইয়ুবের গুগাদের 
আকুমণে তারা সফলকাম হতে গারেন নি। শুধু তাই নয়, গুজরান- 
ওয়ালায় জনসভায় বজ্ততা দেওয়ার উদ্দেশ্যে যখন 
সোহরাওয়াদীরি। সোহরাওয়াদী গাড়ী থেকে নামছিজেন, তখন আইয়ুবের 
কতিপয় ভাড়াটে গুণ্ডা তার দিকে লক্ষ্য ক'রে গুলী ও 
বোমা সুড়ে মারলো । আকফ্মিকভাবে সেদিন তিনি বেঁচে গিয়েছিলেন। 
জবশেমে অনেক বাধা-বিপত্তি অতিকৃম ক'রে ১৯৬২ সালের ৪ঠা 
অক্টোবর, ব্বহস্ধতিবান্স জাতীম্ম গণতান্ত্রিক ক্রল্ট-এর ৫৪ জন নেতৃরদ্দের 
নাম ঘোষপা করা হ'ল। এতে পাকিস্তানের দু'অংশের বিভিন্ন দল ও মতের 
শীর্ানীম় নেত়রন্দ ছিলেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন $ পূব বাংলার 
স্পশহীদ োহরাওয়াদী, শেখ মুজিব, আতাউর রহমান খান, আহ্মুদ 
আজী, জৈয়দ আজিজুল হক প্রমুখ । দু'দিন পর নূরুল আমীনও হোখ 'দেন॥ 


পোক্স গ্লুজিব ২৮ 


পশ্চিম পাকিস্তানের--মওলানা আবুল আলা মওদুদী, মিয়া মমতাজ 
দৌলতানা, আইয়ুব খুরো, জেড. এইচ, লারী প্রমুখ । এই সংস্থায় যে- 
সকল রাজনৈতিক দল একত্রিত হয়েছিল, সেগুলো হ'ল- আওয়ামী 
লীগ, ক্লুষক-শ্রমিক পাটি, কাউন্সিল মুসলিম লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী 
পার্টি, নেজামে ইসলাম পার্টি” ও জামাতে ইসলাম । 
পাকিস্তানী শাসনতন্ত্র গণতন্ত্রীকরণের সপক্ষে জনমত গড়ে তোলার 
উদ্দেশ্যে সোহরাওয়াদী অক্টোবরের ৬ তারিখে ঢাকায় এলেন। পদ্দিন 
নুরুল আমীনের সভাপতিত্বে পল্টন ময়দানে সোহরাওয়াদাঁর জীবন- 
নাশের অপচেস্টার প্রতিবাদে এক জনসভা হয়। এতে শহীদ সাহেব 
স্বয্নং উপস্থিত হয়ে এক স্মরণীয় ভাষণ দেন। সেদিন তিনি বিরাট 
জনসমুদ্রকে উদ্দেশ ক'রে প্রশ্ন করেন--“আপনারা গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা 
চান কি-না 2” লক্ষ লক্ষ জনতা সমস্থরে গর্জে উঠেন--“ঢাই-_চাই।৮ 
১১ই অক্টোবর থেকে শেখ মুজিব তার রাজনৈতিক গুরু শহীদ 
সোহরাওয়াদীর সঙ্গে অবিশ্রান্তভাবে প্রদেশের প্রতিটি জেলায় জনসভা 
ও বক্তা দিয়ে বেড়ালেন। 
ঠিক এই মুহ্তেই পূর্ব বাংলার ভাগ্যাকাশে অভিশাপের কালো ছায়া 
হয়ে আবিভ্ত হন মোনেম খান। আইয়ুব তাঁকে গভর্নর নিষুত্ত 
করেন। দীর্ঘ সাতটি বছর প্রগতিশীল সকল রাজ- 
ঘোলিসাবানের নৈতিক, সাংস্কৃতিক.ও অর্থনৈতিক আন্দোলনকে তিনি 
| কঠোর হস্তে দমন করেন। জনগণের স্বার্থকে তিনি 
দুঢ় পদক্ষেপে পদদলিত করেন। বাংলার ইতিহাসে তিনি এক ধিরুত 
ব্যক্তিত্ব । 
রাজনৈতিক নেতুরন্দ যখন নির্বাচনে অংশ গ্রহণ থেকে বিরত ছিলেন 
তখন এই কুখ্যাত মোনেম খান সুযোগের সদ্যবহার করেন। সাধারণ 
বটতলার উকিল আহইয়ুবের আশীর্বাদে হলেন একজন কীতিমান পুরুষ 
--প্রথমে জাতীয় পরিষদের সদস্য । জদস হয়েই তিনি ব্লাতারাতি 
একেবারে নেতা বনে গেলেন। সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের অন্য 
গণতন্ত্রমনা রাজনৈতিক নেতাদের বিরুদ্ধে বিষোদগার শুরু করলেন। 


হহ০ বজবন্ধূ 


তিনি সোহরাওয়াদী ও শেখ মুজিবকে জাতির ও দেশের শল্ল বলে 
অভিহিত করে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বিরতি দিলেন। ফলে প্রথম জাতীয় 
পরিষদের অধিবেশনে যোগদানের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানে যাওয়ার 
সময় কৃন্ধ জনতা তার উপর হামলা চালায়। কিন্তু এ সবে দমবার 
পানর ছিলেন না মোনেম খান । পূর্ব বাংলার জনগণের প্রথম শ্রেণীর 
শজ বলেই আইয়ুবের নিকট তিনি পেলেন অপৃক স্থীরুতি। প্রথমে 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্ব এবং পরে গভর্নর। অবশ্য তার পরবর্তী স্বীকৃতি 
এসেছে জনগণের হাত থেকে- সে কাহিনী বিপরীতম্খী । প্রথমে লান্ছনা 
ও গঞ্জনা, পরে গ্াধীনতা সংগ্রামকালে মুক্তি বাহিনীর গুলীতে মুত্যু 
যাহোক, কেন্দ্রীক্স মন্ত্রী হয়েই তিনি প্রভু আইয়ুবের নৈকট্য লাভের 
এবং অধিকতর খেদমতের সুযোগ পেলেন। সরকারের প্রতি বিশ্বস্ততা 
দেখানোর জন্য তিনি আইয়নুবের কাছে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক 
নেতাদের বিরুদ্ধে নিয়োজিত থাকলেন। এমন কি আযম খানের মত 
উদদুভাষী পশ্চিম পাকিস্তানী লোককেও পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নরের পদ 
থেকে সরানোর মূলে মোনেম-সবুর চকের কৃতিত্ব ছিল উল্লেখযোগ্য। 
তারা অযম খানের বাঙালী-প্রীতি দেখে এবং তার জনপ্রিয়তায় 
ঈর্ষাণিত হয়ে আইয়ুবের কাছে তার বিরুদ্ধে বারংবার বিষোদগার করতে 
লাগলেন। অবশেষে ১৯৬২ সালের ১০ই মে আযম খানকে বিদায় 
নিতে হ'ল। 
এরপর এলেন গোলাম ফারুক । গভর্নর ফারুক প্রথম দিকে বাঙালীর 
প্রতি বেশ কিছুটা সহানুভূতিশীল ছিলেন। কিন্ত সরকারের নিদেশ 
উপেক্ষা ক'রে তিনি সেই সহানুভূতিশীলতার পরিচয় 
প্রভললগোনাস দিতে পারেন নি। সেই ক্ষমতা ও ব্যক্িত্বি তাঁর 
ছিল না। তবুও আন্তরিকভাবেই তিনি চেস্টা করেছিলেন 
পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্য। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, পূব 
বাংলার জনগণ তথা নেতুরন্দের সঙ্গে একটা রাজনৈতিক বোঝাপড়া না 
হ'লে দেশের মজগল সাধিত হবে না। গভর্নর ফারুক এ বিষয়ে এখানকার 
নেতুরন্দের সঙ্গে অনেক আলাপ করেছেন। আতাউর রহমান খানকে 
তিনি বলেছিলেন --*“আইয়ুব খান লোকটা নেহাত খারাপ নন। কতকগুলি 
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স্রার্থাপষী কর্মচারী দিনরাত তার কানে গন্গুন ক'রে তার স্ততিবাদ 
ক'রে আর ফাঁকে ফাঁকে দু" একটি কাজ সেরে নেয়। তিনি অবশ্য 
তাদের মতামতের তোয়াক্কা করেন না। কিন্তু অষ্টপ্রহর চাপলুসী 
করলে মান্ষের মাথা ঠিক রাখা মুশকিল। তাই অনুরোধ কৰি, আপনার 
এসে একটু পরিবর্তন করুন। সরাসরি বিপ্লব তো আপনারা করতে 
পারছেন না। এই অবস্থাযস কমবিবর্তনের পথই আপনাদের গ্রহণ 
করতে হবে। দেশকে বাচাতে হবে। তিনি আরও বললেন, ধরুন 
প্রেসিডেন্ট যদি একটা জাতীয় সরকার গঠন করতে চান আর 
আপনাদের যোগদান করার আহবান জানান, তা” হ'লে আপনাদের যোগ 
দেওয়া উচিত হবে নাঃ 
-- একদম বিনা শর্তে 2 
--না, না, বল্লামইত। কিছুটা মেনে নিলে বাকী সব ধীরে ধীরে 
আদায় করতে পারবেন। একেবারে আপোষহীন সংগ্রামের কথা বলে 
অটল হয়ে বসে থাকলে চলবে না। দেশের কল্যাণে আপোষ করতেই 
হয়। নেতার সাথে আলাপ করুন। আমি নিজে প্রেসিডেন্টের সাথে 
আলাপ করেছি । সোহরাওয়াদীর সাথে তাঁকে আলাপ করতে বলেছি। তিনি 
আমাকেই আগে দেখা করতে বললেন। বিদেশ থেকে ফিরে এসে তিনি 
দেখা করবেন। তবে সাবধান ! মন্ত্রীরা যেন টের না পায়। তা" হ'লে 
সর্বনাশ। সিবিনাদের সাথে আপোষ হ'লে ওদের ম্বৃত্যু ঘন্টা বেজে উঠবে ।” 
[ প্রাজ্ঞ, পৃঃ ২৩১-৪০] 
কিন্ত মন্ত্রীরা কেমন ক'রে যেন কথা টের পেয়ে গিয়েছিলেন । প্রেসিডেন্ট 
আইয়ুব দেশে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে তারা গভর্নর ফারুকের বিরুছে। একথা 
সেকথা লাগিয়ে আইয়ুবের মন বিষিয়ে তুলতে চেম্টা করলেন, ফলে আইস্ুব 
খান পিছু হটে গেলেন । শুধু তাই নয়, গভর্নরের উপর খাপ্পাও হলেন। 
সে সময় ছান্তরজনতার প্রবল আন্দোলনের ফলে আহইয়ুবশাহীর 
ভীতটা নড়ে উঠলো। ১৭ই সেপ্টেম্বর ঢাকায় তাঁর উপস্থিতিতে ছাল্ররা 
যে অমার্জনীয় অপরাধ করেছেন, গতনর ফারুক তার যথোপযুক্ত 
ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হয়েছেন। সামান্য কয়েকজন নিহত, আহত ও 
গ্রেফতারের সংবাদে আইয়ুব খান খুশী হতে পারেন নি। তিনি স্থির 
২ বঙ্গ বহী' 


করলেন বাঙালীকে দিয়ে বাঙালীদেরকে শায়েস্তা করতে হবে। এবং 
এর জন্য তিনি যাঁকে সবচেয়ে বেশী বিশ্বাস করতে পারলেন,_-তিনি 
আবপ্রল মোনেম খান। 
২৮শে অক্টোবর (৬২) পূর্ব বাংলার লাটবাহাদ্ুর হিসেবে শপথ 
নিলেন মোনেম খান। দীর্ঘদিন পর বাংলার মাটিতে এলেন আরেক মীর- 
জাফর। 
কমাগত কয়েক মাস ধরে গণসংযোগ সফরের ফলে শহীদ সোহরা- 
ওয়াদা সাহেব হঠাৎ হাদপীড়ায় আকান্ত হ'লেন। তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে 
করাচীর জিন্নাহ সেন্ট্রাল হাসপতালে ভতি করানো হ'ল- সেখানে 
কিঞ্ৎ সুস্থ হলে চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী পরিপূর্ণ বিশ্রামের ও 
সুচিকিৎসার জন্য ১৯৬৩ সালের ১৯শে মার্চ তিনি গেলেন বৈরুত। 
ইতিমধ্যে মওলানা ভাসানীকেও বন্দী অবস্থা থেকে মুক্তি দেয়া 
হয়েছিল। আইযুবের সাক্রেদরাই তার মুক্তির ব্যবস্থা করেছিলেন। 
তারা আইয়ুবকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, মওলানা ভাসানী সোহরা- 
ওয়াদা এবং শেখ মুজিবের ঘোর বিরোধী । সোহরাওয়াদী-মুজিবরা 
যে নীতি গ্রহণ করবেন, ভাসানী তার বিরোধিতা করবেনই। সে-সময় 
শহীদ সাহেবের নেতৃত্বে সারা পূর্ব বাংলায় আগুন ঝরানো আন্দোলনের 
জ্চনা হয়েছিল। সে আগুন নেভাতে হ'লে ভাসানীর মত নেতাকে 
অবিলগ্েে মুক্তি দিয়ে মাঠে নামিয়ে দেয়া উচিত। 
মুক্তি পাবার পর প্রথমে ১৯৬৩ সালের ৩১শে মার্চ ভাসানী 
করাচীতে এক জনসভায় জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টকে স্থাগত জানালেন। 
কিন্তু ২রা এপ্রিল ঢাকায় ফিরে এসে তিনি অন্য সর 
5 ভাসানীর ধরলেন। তিনি ব.0.৮.-কে কয়েকটি শতসাপেক্ষে 
সমর্থন করতে পারেন বলে জানালেন। এগুলোর 
মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্থাযমত্তশাসনের দাবীর কথা থাকতে হবে। 
দেশে পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং পসিয়াটো, “সেন্টো” বহিভূ'ত একটি স্বাধীন 
ও নিরপেক্ষ পররান্ট্র নীতির দাবী তুলতে হবে। এছাড়া তিনি আরও 
কয়েকটি কর্মসূচীর কথাও উল্লেখ করেন। 
অথচ ভাসানীর এই কর্মসূচীর সঙ্গে ৈ.0.৮ঢ.-এর কোন বিরোধ 
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ছিল না। তবে বৈ"), প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত গণতান্ত্রিক অধিকার 
অর্জনকেই মুখ্য হিসেবে গ্রহণ ক'রে এসেছেন। এমন সময়ে মওলানা 
সাহেবের এইসব শর্তের আরোপ যে উদ্দেশ্যমূলক একথা সত্বরই 
উপলব্ধি করা গেল। তিনি গণতন্ত্র হয়ত আন্তরিকভাবেই কামনা 
করেন, কিন্তু আসলে টব, 10, এর অভূতপূর্ব জনসমর্থনে তিনি 
ঈর্বানিত হয়ে পড়েন। এবং এই সব কথা বলে সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জনই 
ছিল তার আসল উদ্দেশ্য । তিনি প্রকাশ্যভাবে টব. 70. চ"এর বিরো- 
ধিতা করতে সাহস পান নি। তবে কৌশলে এই এঁক্যজোটকে তিনি 
দুর্বল করতে চেয়েছিলেন। অভিজক্ত ও ধূর্ত রাজনীতিবিদ ভাসানী ধীরে 
ধীরে তার দাবার গুটি চালতে শুরু করলেন। সে ওটি যে আইয়ুব 
সরকারের প্রশাসন-যন্ত্র থেকে তৈরী হয়েছিল সেটা তাঁর পরবতা কার্য- 
কলাপেই প্রমাণ করে দেয়। 

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ওয়াহিদুজ্জামান এ সময় প্রদেশের দুটো দৈনিক “ইতেফাক" 
ও পাকিস্তান অবজারভার”এর বিরুদ্ধে নাককারজনক উত্ভি, করায় শেখ 
মুজিব ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। এই পত্রিকা দুটো গণতান্ত্িক আন্দোলনের 
সমর্থনে কাজ করছিল। এই আকমণের প্রতিবাদে শেখ মুজিব ১৯৬৩ 
সালের ২৩শে এপ্রিল এক বিরতিতে ওয়াহিদুজ্জামানকে আর বক্তব্যের 
পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচন-যুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেনঃ “১৯৫৪ সালের 
সাধারণ নির্বাচনে দশ হাজারেরও বেশী ভোটের ব্যবধানে ওয়াহিদু- 
জ্জামানকে পরাজিত ক'রে আমি জয়ী হয়েছিলাম। যদি জনাব জামান 
নিজেকে এতই জনপ্রিয় বলে মনে করেন তবে আমি তাকে আবার আমার 
সঙ্গে নির্বাচনে লড়বার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। এবং আমি আশা করি, 
তিনি আমার এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করবেন। মন্ত্রী পদে ইস্তাফা না 
দিয়েও সেই সুবিধাজনক পদে অধিন্ঠিত থেকেই তিনি আমার সঙ্গে 
প্রতিদ্বন্দিতা ক'রে দেখুন। ইনশাল্লাহ্‌ এবার আরও বিগুল ভোটাধিক্যে 
আমি তাকে হারাতে পারব |” কিন্তু জামান সাহেব তার সেই নির্বাচনী- 
যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন নি। 

যাহোক, মওলানা সাহেব সম্পর্কে যা ভয় করা গিয়েছিল তাই সত্যে 
পরিণত হ'ল। শেষ পর্যন্ত মওলানা ভাসানী খোলাখুলিভাবেই টব. 0. চ.এর 


৪ বঙ্গবন্ধ 


বিরোধিতা শুরু ক'রে দিলেন। তিনি খৈণ১.হ-কে "০0728 19০0108 
710৮ বলেও ব্যঙ্গোরক্তি করলেন। ভাসানী সাহেবের এই সকল উজির 
ফলে কাণ্ডারীবিহীন ইৈ. 10. 7. -এর কিয়াকলাপ শিথিল হতে লাগলো। 
নূরুল আমীন ছিলেন এই ফ্রন্টের পূর্বাঞ্চল-প্রধান। শেখ মুজিবের 
প্রবল আপত্তি থাকা সত্ত্বেও শহীদ সাহেব ১৯৫২ সালের খুনী নূরুল 
আমীনকে আঞ্চলিক প্রধান মনোনীত করেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য মহৎ 
ছিল--গণতন্ত্র উদ্ধারের উদ্দেশ্যেই তিনি এই আপোষ করেছিলেন । 
কিন্ত শহীদ সাহেবের অন্‌ পস্থিতিতে প্রতিকিয়াশীল নৃরণল আমীন সাহেবের 
ভূমিকা মোটেই আন্দোলনমুখী ছিল না। উপরন্ত ভাসানীর প্রত্যক্ষ 
বিরোধিতা করবার মত বুকের বল ও সৎ স।'হস তার ছিল না। 
,7,৮,-এর এই অচল অবস্থার দরুন বাধ্য হয়ে শেখ মুজিব ভবিষ্যৎ 
কর্মসূচী গ্রহণের পরামর্শের জন্য নেতা সোহরাওয়াদীর কাছে গেলেন। 
সোহরাওয্াদা সাহেব তখন বৈরুত হয়ে লগ্ডনে অবস্থান করছিলেন। 
১৯৬৩ সালের ৮ই আগজ্ট রাতে শেখ মুজিব ঢাকা থেকে লগ্ডনের পথে 
করাচী যালন্া করলেন। এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশ নিয়ে ২৮শে আগঞ্ট 
করাচীতে ফিরে এলেন। ঢাকায় এসে তিনি আবুল মনসুর আহমদ 
সাহেবের বাসায় এক বৈঠকে সোহরাওয়াদীর সঙ্গে তার আলাপ-আলো- 
চনার পূর্ণ বিবরণী পেশ করলেন। 
»রা সেপ্টেম্বর ১৯৬৩) আইয়ুব সরকার এক নয়া অভিন্যাল্স জারী 
করলেন। এতে পাকিস্তানের সংবাদপত্র ও পত্রিকার ওপর কতকগুলো 
বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। এই অডিন্যান্স জারীর 
নয়া প্রেসঅডি- ফলে উভয় অঞ্চলের সাংবাদিকরা ক্ষুব্ধ হয়ে 
8১১০ শা সেপ্টেম্বরের ৯ তারিখে এক হরতাল পালন করেন। 
সেদিন বিকেলে প্রেস ক্লাবে সাংবাদিকদের এক 
সমাবেশে “দৈনিক ইত্তেফাক'এর সম্পাদক জনাব তোফাজ্জল হোসেন 
€ মানিক মিয়া) দ্যহীন কণ্ঠে বলেন £ “বর্তমানে যে সংগ্রাম শুরু 
হয়েছে, তা? শুধু সাংবাদিক ও সাংবাদিকতার জীবন-মরণের সংগ্রামই 
নয়, সে সংগ্রামের সঙ্গে একটি স্বাধীন জাতির অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইও 


বিজড়িত ।% 
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এ সময় দেশের কয়েকটি অঞ্চলে জাতীয় পরিষদের সদস্যদের কয়েকটি 
পদের জনা উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কেননা জাতীয় পরিষদের কয়েকজন 
সদস্য মন্ত্রীপদে যোগ দেয়ায় তাদের সদস্যপদ বাতিল 
'খ্রাী হয়। এই পদগুলো যাতে বাতিল হয়ে না যায় তার জন্য 
তারা এবং তাদের সরকার যথেন্ট চেষ্টা করেন। কিন্তু 
ঢাকা হাইকোট ও সুপ্রীম কোটের রায় অনুযায়ী তারা সদস্যপদ হারান। 
ফলে, তাদের স্্-স্ব এলাকায় পুনরায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। 
এই নির্বাচনে শেখ মুজিব টব. 7.৮ প্রার্থীদের পক্ষে জোর প্রচারণা 
চালান। কিন্তু দুর্নীতিবাজ আইয়ুব সরকারের অর্থের লোভে বশীভূত হয়ে 
মৌলিক গণতন্ত্রী নামধারী দালালরা জনগণের সমর্থনকে ও স্বার্থকে উপেক্ষা 
ক'রে সরক।রী দলের প্রার্থীকেহই নিবাচিত করেন। তা" ছাড়া সরকারী 
কর্মচারীরাও নিজেদের বিবেক-বিবেচনাকে বিসর্জন দিয়ে চাকরী রক্ষার 
খাতিরে সরকারের পক্ষে দুনীতিমূলক কার্যকলাপ চালায় । বিভিম্ন নির্বাচনী 
এলাকায় কাজ সেরে ১৮ই অক্টোবর শেখ মুজিব ঢাকায় ফিরে আসেন। 
এবং ২০শে অকটোবর তার বাসভবনে (ঢোকায়) এক সাংবাদিক সম্মেলনে 
সরকারী কর্মচারীদের অন্যায় কার্যকলাপের বর্ণনা ক'রে তার কঠোর 
নিন্দ। করেন। তিনি সাংবাদিকদেরকে সুস্পষ্টভাবে জানিয়েছিলেন যে, 
পূর্ব বাংলার লোকেরা পিশুর উপনিবেশে পরিণত হয়েছে। 
শহীদ সাহেব তখন বৈরুতে। লশ্ডন থেকে পুনরায় বৈরুতে গিয়ে 
এক হোটেলে অবস্থান করছিলেন। “ইভ্েফাক” সম্পাদক তোফাজ্জল 
হোসেনের কাছে চিঠিতে তিনি দেশে ফেরার জনা আকুল বাসনার কথা 
বার বার জানাচ্ছিলেন। মাঝে মাঝে দেশের জনগণকে গণতান্ত্রিক 
অধিকার আদায়ের সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জনা নির্দেশ দিয়ে চলেন। 
কিন্ত বাঙালীর দুর্ভাগ্য । যে নেতার নির্দেশে তারা সংগ্রামে অবতীর্ণ 
হয়েছিলেন তকে আর কোনদিন নিজেদের মধ্যে তাঁরা ফিরে পেলেন না। 
১৯৬৩ সালের ৫ই ডিসেম্বর  স্পতিবার বিকেল 
সোহরাওয়াদীর ৪টার সময় হঠাৎ ঢাকায় মর্মণ €₹ এক খবর ছড়িয়ে 
পড়লো। সেদিনই রাত তিন-€ ঞ্ুড়ি মিনিটে বৈরুতের 
কন্টিনেন্টাল হোটেলে বাংলার নিভাক নেত' শেখ মুজিবের রাজনৈতিক 


৮১১৬১, . ্জবন্ধু 


গুরু হোসেন শহীদ সোহরাওয়াদী অনাত্সীয় নিঃসঙ্গ অবস্থায় পরলোকগমন 
করেন। তখন তার বয়স হয়েছিল সম্তর বছর দুই মাস সাতাশ দিন। 

নেতার মৃত্যুর সংবাদে সারা বাংলাদেশ শোকে মৃহ্যমান হয়ে পড়ল ॥ ৬ই 
ডিসেখ্ধর ৬৩) *দনিক ইত্তেফাক" শিরোনামায় লিখলেন £ “পাকিস্তানের 
ভাগ্যাকাশের উজ্জ্বল জ্যোতিক্ষ_ নিপীড়িত জনতার অকৃনতরম সৃহাদ শহীদ 
সোহরাওয়াদীর মহাপ্রয়াণ।” 

শহীদ সাহেবের এই অস্বাভাবিক ম্বৃত্যুকে অনেকে সন্দেহের চোখে 
দেখলেন। অস্বাভাবিক এইজন্য যে, মৃত্যুর কয়েকদিন আগেই তিনি 
শীঘ সুস্থ হয়ে তাকায় ফিরছেন বলে জানিয়েছিলেন । কেউ কেউ ধারণা 
করেন যে, আইয়ুব খানের নির্দেশে তাঁকে বিষের ইনজেকশন দিয়ে হত্যা 
করা হয়। তাঁকে যে মেরে ফেলার চকান্ত করা হয়েছিল এ বিষস়্ে 
বোধ হয় তিনি টের পেয়েছিলেন। ইন্তেফাক সম্পাদক তোফাজ্জল 
হোসেন সাহেবের কাছে লেখা তাঁর একটি চিঠিতে এ আশঙ্কার ইঙ্জিত 
পাওয়া যায়। তিনি লিখেছিলেন 8 01 ০০9158, (1019 15 001 /00 0819, 
ঘট 1 016, 1 91211] 96 12005, 10176165 29 1009 00101 11) 11106, 1 2108 
01100 (0111161 055 10 17900 8100 16 01 056 10 1719561 01১0 
1106 15170 ৬0101) 10, 

ডিসেঘরের ৮ তারিখে নেতার মরদেহকে বৈরুত খেকে করাচী হয়ে 
ঢাকায় আনা হ'ল। তাঁকে ঢাকা বিমান বন্দরে নামানোর সঙ্গে সঙ্গে 
শেখ মুজিবসহ লক্ষ লক্ষ দর্শক কান্নায় ভেঙে পড়লেন। পরে মর- 
হুমকে শেখ মুজিবের নির্দেশে রমনা রেসকোর্সের কাছে শেরে বাংলা 
ফজলুল হকের পার্থে কবর দেয়া হয়। শেখ মুজিব নেতার ম্বৃত্যুকে 
সহজভাবে মেনে নিতে পারেন নি। তিনি ১৫ই ডিসেম্বর (৬৩) জাতীয় 
গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট কর্ত-ক আহ.ত এক শোকসভায় এর প্রতিশোধ নেবার জন্য 
পর্ব বাংলার জনগণকে আহখন জানালেন। তিনি শোকে মৃহ্যমান হয়ে 
বললেন £ “আমি জানি না, জনাব সোহরাওয়াদী মারা গিয়েছেন কি-না, 
কিন্তু আমি মনে করি--আমার নেতাকে হত্যা করা হয়েছে। বৃদ্ধ বয়সে 
জেলে পুরে আমার নেতাকে হত্যা করা হয়েছে। আমার বাঙালী ভাইরা, 
এক্যবদ্ধ হোন এবং প্রতিশোধ নিন। গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ন। যারা 


শেখ মুজিব ২২ 


আমাদের নেতাকে হত্যা করেছে তাদের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিশোধ 


নিতে হবে ।” 
[গতিবেগ ঢঞ্চল বাঙলাদেশ £ মুজিসৈনিক শেখ মুজিবঃ 


অমিতাভ শত, কলিকাতা, ১৯৭৩, পৃঃ ৫২৪] 
পরে অবশ্যই শেখ মুজিবের এই বক্তার জন্য তাকে অনেক মাশুল দিতে 
হয়েছে। তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের ক'রে হয়রানী করা হয়েছিল। 
১৯৬৪ সালের জানুয়ারী মাস। সারা পূর্ব বাংলা সাম্পু- 
সাম্পুদায়িক দাঙ্গায় দায়িকতার বিষবাষ্পে কলুষিত হয়ে গেল। কাশ্মীরের 
প্রাবানিরকারের এক মসজিদে রক্ষিত হযরত মহম্মদ দেঃ)-এর কেশ 
অকঙ্মাৎ চুরি হয়ে যাওয়ায় পাকিস্তান সরকার সেটা 
হিন্দু কাফেরদের কীতি বলে অভিযোগ আনেন এবং দেশবাসী মুসলমান- 
দেরকে তার প্রতিশোধ নেবার জন্য উক্কানি দিতে থাকেন। এই উস্কানির 
ফলে খুলন। থেকে আর্ত ক'রে সারা পূব বাংলায় হিন্দু নিধনযক শুরু 
হয় । 
এই সময় শেখ মুজিব দেশবাসীকে সাম্পুদায়িক উল্মন্ততা ও ধর্মীন্ধতার 
শিকারে পরিণত না হবার জন্য বার বার আহ্বান জানান। উক্ত 
সাম্পুদায়িকতার বিরুদ্ধে ১৪ই জানুয়ারী ইত্তেফাক পত্রিকায় লেখা হ'লঃ 
“সীমান্ত পারের ঘটনার নামে দেশ, জাতি ও মানবতার চিরদ্ুশমন 
এবং সভ্যতার দুরপণেয় কলঞ্চ সমাজদ্রোহীরা নারায়ণগঞ্জের শিল্প-এলাকা 
ও ঢাকায় যেভাবে মাথাচাড়া দিয়া উঠিয়াছে তাহা সর্বশক্তি দিয়া প্রতিরোধের 
জন্য শুভ বৃদ্ধিসম্পন্ন দেশবাসীর কাছে আকুল আবেদন জানাইতেছি।” 
শেখ মুজিব নিজের জীবন তুচ্ছ ক'রে সাম্প্দাক্সিক দাঙ্গা প্রতিরোধের 
জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েন। ১৪ই জানুয়ারী সকালে নারায়ণগঞ্জের মিলে 
দাঙ্গা বেধে যায়। শেখ মুজিব দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে 
দাঙ্গা প্রতিরোধে অস্ত্রশস্ত্র সঙ্জিত হাজার হাজার উত্তেজিত শ্রমিককে 
শেখ মুজিব মানবতার বিরোধী এই জঘন্য কার্যকলাপ থেকে 
বিরত থাকার জন্য আকুল আবেদন জানান। এমন 
বি বাহ্যিক জ্ঞানশূন্য উত্তেজিত মুসলিম শ্রমিকদের সামনেই মিলের 
ভেতরে তিনি আহত হিন্দু শ্রমিকদেরকে দেখার জন্য গেলেন। 
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পরদিন চাকার উয়়ারী এলাকা থেকে হিন্দুদেরকে নিরাপদ স্থানে 
সরানোর সময় তিনি এক দুর্ঘটনার সম্মুখীন হন। মুসলিম দাঙ্গা- 
কারীরা তার ওপর আকমণ চালায়। ভাগ্যক্মে তিনি বেচে যান। 
সেদিন “ইত্ডেফাক* অফিসেও হামলা করা হয়েছিল। কিন্ত গুগ্ারা 
সুবিধা করতে পারে নি। ইন্তেফাককে আকুমণ করার কারণ হ'ল 
এই প্রগতিবাদী পল্রিকা সাম্পুদায়িক বিষবাম্প ছড়ানোর জন্য সরকারের 
তীব্র নিন্দা করেন এবং এর প্রতিরোধের জন্য দেশবাসীকে আকুল 
আবেদন জানাচ্ছিলেন। সেদিন অর্থাৎ ১৫ তারিখের সকালেই ইস্তে- 
ফাকের সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছিল ঃ “সীমান্তের অপর পারে যাহাই 
ঘটুক, আমাদের শুদেশভূমিকে সাম্পুদায়িকতার বিষবাষ্প ও আত্মঘাতী 
রক্তপাত হইতে মুক্ত রাখিবার জন্য এ দেশের রুষক, মজুর, মধ্যবিত, 
ছাল্র, বুদ্ধিজীবী সকলের প্রতি আমরা পুনর্বার আকুল আহবান জানাই- 
তেছি।” সে আহবন দুঙ্চৃতিকারীদের মনঃপৃত হবার কথা নয়। তাই 
সেদিন সেই জঘন্য আকমণ। এখানে বলে রাখা ভাল যে, এই দাঙ্গা- 
কারী মুসলমানরা ছিল অবাঙালী। এইসব অবাঙালীরা ছিল ভারতের 
বিহার অঞ্চল থেকে বিতাড়িত উদ্বান্ত। এরা বিহারী বলে সবার কাছে 
পরিচিত। ভারত থেকে এদের বিতাড়নেরও কারণ রয়েছে। পাক- 
ভারত স্বাধীনতার প্রাকৃকালে মুসলমানদের আলাদা অস্তিত্ব নিরাপণের 
জন্য তৎকালীন মুসলিম লীগের নেতুরন্দ এদেরকে দিয়ে সাম্প্দায়িক 
দাঙ্গার সৃন্টি করে। দেশ ভাগের পর এরা স্বভাবতঃই ভারতীয় হিন্দুদের 
কোপদ,স্টিতে পড়ে। ফলে প্রাণের ভয়ে তারা পূর্ব বাংলায় পালিয়ে 
আসে। পাকিস্তান সরকারও এদেরকে সাদরে গ্রহণ করে। এবং 
ভবিষ্যতে এদেরকে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে বাঙালী মুসলমানদের 
থেকে আলাদা ক'রে রেখে তালিম দিতে থাকে । এরা প্ররুতিতে নিভাঁক 
এবং নিষ্ঠর। বাইরে চাকুরী ও কুলী-শ্রমিকের খোলস পরে থাকলেও 
আঙসলে গুগুমিই এদের মূল পেশা । তাই পাকিস্তান সরকার যথাসময়ে 
এদেরকেক জে নামিয়েছিল। সোহরাওয়াদীর মৃত্যুর সংবাদে পূর্ব বাংলার 
জনগণ আবার অধীরত্ত হয়ে উঠেছিল। ধারে ধীরে আন্দোলনের আগুন 
ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছিল। বিজ রাজনীতিবিদ শেখ মুজিব এই জাগ্রত 
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চেতনাকে ধীরে ধীরে বাঙালী জাতী্তাবাদ উজ্জীবনের পক্ষে কাজে লাগাতে 
সচেম্ট হন। তার সে প্রয়াস যেমন আন্তরিক, তেমনি নিরলস । সোহরা- 
ওয়াদা ছিলেন গণতন্ত্রের একজন অতন্দ্র প্রহরী--শেখ মুজিব তারই 
অনুসারী। সোহরাওয়াদাঁর মৃত্যুর পর স্বাভাবিকভাবেই শেখ মুজিব তার 
আদর্শের অনুসরণে নেতৃত্ব দেবর দায্সিত্ব গ্রহণ করেন, যদিও তখনো 
তিনি বি, 1১. ৮.-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ফলে আইয়ুব-মোনেম চঝু 
শেখের গতিকে রুদ্ধ ক'রে দেবার জন্য ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করতে 
লাগলেন। সুযোগও এল। একটা অজুহাতকে কেন্দ্র ক'রে সাম্প্দায়িক 
দাজা বাধিয়ে দেয়া হ'ল। উদ্দেশ্য, জনগণকে বোঝানো যে, মুসলমানরা 
হিন্দুদের চিরশন্্র। এবং তারা সব সময় মুসলমাদের ক্ষতি সাধনে সচেম্ট। 
অতএব, মুসলমানদেরও উচিত হিন্দুদের ওপর প্রতিশোধ গ্রহণ করা । 
সাময়িকভাবে একটি ভ্রাসের রাজত্ব কায়েম ক'রে গণ-আম্দোলনকে 
দমিয়ে দেবার সকল প্রচেষ্টা অব্যাহতভাবে চলতে লাগল। আর ভবিষ্যতেও 
যাতে ক'রে শেখ মুজিব কখনও অসাম্পুদায়িক রাজনৈতিক চিন্তাধারার 
মাধামে জনমত গঠন করতে না পারেন, তার জন্য সংখ্যাগরিত মুসলমান- 
দের মনে সংখ্যালঘি্ঞ হিন্দু-বৌদ্ধদের সম্পর্কে একটা বৈষম্যম্লক 
ধারণার দেয়াল খাড়া ক'রে রাখার চেস্টাকে শক্তিশালী ক'রে তোলা হ'ল। 
এই দাঙ্গা যে সম্পূর্ণভাবে সরকারের প্ররোচনায় অনুঙ্ঠিত হয়েছিল, 
দা্গা প্রতিরোধ সম্পর্কে সরকারের সম্পূর্ণ উদাসীনতাই তার প্রমা" দেয়। 
মানবতার আদর্শকে জলাঞ্জলি দিয়ে ক্ষমতাসীন চকু ব্যজিগত স্বার্থের 
খড়চোর সাহায্যে ক্ষমতার স্তক্তকে অটুট রাখবার জনা উন্মস্ত হয়ে উঠল। 
কিন্ত বাঙালী মুসলমান জনগণ সরকারের ইঙ্গিতকে বিন্দুমাত্র সমর্থন 
করেন নি। বরং এই বর্বরতাকে প্রতিরোধের জন্য জীবন দানের 
দঙ্টান্তও বিদ্যমান রয়েছে। ঢাকার শাজাহানপুরনিবাসী বিশিষ্ট সমাজ- 
কমা, সংস্কৃতিসেবী ও সাহিত্যিক জনাব আমীর হোসেন চৌধুরী দাজা- 
কারী মুসলমানদের মানবতার দোহাই দিয়ে বাধা দিতে গিয়ে শাহাদৎ 
বরণ করেন দুর্ত্তর। তাঁকে ছুরিকাঘাতে নুশংসভাবে হত্যা করে। 
এইসব অবাঙালী দুষ্কৃতিকারীরা শুধু যে মানুষই খুন করেছে তাই নয়, 
তারা মা-বোনের ইজ্জত নম্ট করেছে, বাড়ী-ঘর লুট করেছে, আগুন 
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ধরিয়ে দিয়েছে। আর এদের কার্যকলাপে সরকার ছিল সম্পর্ণ নিক্ষিয়। 
এই হ'ল মৌলিক গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার একটি উজ্দ্বল পদক্ষেপ । 

জানুয়ারীর ১৬ তারিখে ইতেফাক অফ্রিসে ঢাকায় সমাজের সবস্তরের 
৯৯ জন নাগরিক নিম়্ে একটি বেসর্কারী “দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি গঠন 

করা হয়। এই কমিটির উদ্যোগী ছিলেন শেখ মুজিব ও 
দাঙাপ্রতিরোধ  তোফাঙ্জল হোসেন। কমিটির আহবায়ক এবং সদস্য 
নিযুক্ত হন শেখ মুজিব । এর অফিস ও নিয়ন্ত্রণ 

কক্ষ স্কাপিত হ'ল ঢাকার ৩৩ নং তোপখানা রোডে। সেদিনই অর্থাৎ 
জানুয়ারীর ১৬ তারিখেই শেখ মুজিবের উদ্যোগে “দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি, 
কতক “পূব পাকিস্তান রুথিয়া দাড়াও” শীর্ষক এক ইস্তাহার প্রচার করা 
হয়। এই ইস্তাহারে বলা হ'ল £ 

“সাম্পৃদায়িক দুর শের ঘ্বণ্য ছুরি আজ ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও অন্যান্য 
স্থানের শান্ত ও পবিভ্র পরিবেশ কলুষিত করিয়া তুলিয়াছে। ঘাতকের 
ছুরি হিন্দু-মুসলমান নিবিশেষে পূর্ব বাংলার মানুষের বক্তে লাল হইয়া 
উঠিয়াছে। দুরভের হামলায় ঢাকার প্রতিটি পরিবারের শাস্তি ও নিরা- 
পত্তা আজ বিদ্ব। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্পদায়ের ঘরবাড়ী পোড়ান 
হইতেছে, সম্পত্তি বিনজ্ট করা হইতেছে । এমন কি জনাব আমীর 
হোসেন চৌধুরীর মত শান্তিকামী মানুষদেরও দুরত্তের হাতে জীবন দিতে 
হইতেছে। তাহাদের অপরাধ কি ছিল একবার চিন্তা করিয়া দেখুন। 
গুগ্ডারা মুসলমান ছান্্রীনিবাসে হামলা করিয়াছে এবং হিন্দু-মুসলমান 
নিবিশেষে আমাদের মা-বোনদের সন্সরম আজ মুষ্টিমেয় গুগার কলুষ 
স্পর্শে লাঞ্চিত হইতে চলিয়াছে। 

এই সর্বনাশা জাতীয় দুদিনে আমরা মানবতার নামে, পূর্ব পাকিস্তানের 
সম্মান ও মর্যাদার নামে দেশবাসীর নিকট আকুল আবেদন জানাইতেছি £ 

আসুন সর্বশত্তি লইয়া গগ্ডাদের বিরুছে। রখিয়া দীড়াই! শহরে 
শান্তি ও পবিশ্্র পরিবেশ ফিরাইয়া আনি । 

মনে রাখিবেন, আজ ঢাকা ও অন্যান্য শহরে যে জীবন ও সম্পত্তি 
বিনষ্ট হইতেছে উহা আমাদের নিজেদের সম্পত্তি এবং নিজেদের 
ভাই-বোনের জীবন। এই গুরুতর ক্ষতি পূর্ব বঙ্গের অর্থনৈতিক অবস্থার 
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উপর গুর্তর আঘাত হানিবে। আরও মনে রাখিবেন, সীমান্তের 
অপর পারে যাহা ঘটিয়া গিয়াছে উহাকে মূলধন করিয়া দুর ত্তরা লুষ্ঠন 
ও অন্যান্য উপায়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করার চকান্তে মাতিয়াছে। 
ইহাদের একটি বিশেষ কায়েমী স্থার্থবাদী মহল হইতে প্ররোচনা ও 
সাহায্য দেওয়া হইতেছে। সর্বশক্তি দ্বারা এঁক্যবদ্ধভাবে এই দুশমনদের 
আজ রুখিতে না পারিলে ভবিষ্যতে এই ঘাতকশ্রেণীর ছুরি আমাদের 
সকলের জীবন ও সম্পন্তির উপর উদ্যত হইবে । আমাদের চোখের 
সামনে আমাদের মা-বোনের ইজ্জত নুশ্ঠিত হইবে, পূব বঙ্গের মানুষ 
নিজগুহে পরবাসী হইবে। 

প্ব বাংলার জীবনের উপর এই পরিকল্পিত হামলার বিরুদ্ধে রুখিয়া 
দড়াইতে আমরা পূর্ব বাংলার সকল মানুষকে আহ্খান জানাইতেছি 

* প্রতি মহল্লায় দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি গঠন করুন। 

* গুগ্াদের শায়েস্তা করুন, নির্মল করুন । 

* পূর্ব পাকিস্তানের মা-বোনের ইজ্জত ও নিজেদের ভবিষাতকে 


রক্ষা করুন৷” 
[ দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি, গূর্ব পাকিস্তান] 


কিন্ত ভাগ্যের এমনই পরিহাস যে “পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দীড়াও, 
শীর্ষক এই প্রচারপত্র ছেড়ে দেবার অভিযোগে শেখ মুজিব ও তাজউদ্দিনকে 
গ্রেফতার করা হ'ল। অবশ্য পরে তীরা উভয়েই 

শেখ মুজিব- জামিনে মুভি পান। কিন্তু পুলিশের আইন থেকে 
গ্রেফতার ও মুক্তি তাঁরা রেহাই পেলেন না। তাঁদের বিরুদ্ধে প্রেস র্যা 
পাবলিকেশন অভিন্যান্স” ও পাকিস্তান দণ্ডবিধির 

বিভিন্ন ধারার অপরাধ অনুষ্ঠানের চার্জ এনে মামলা দায়ের করা হ'ল। 
শহীদ সাহেবের মৃত্যুর পর শেখ মুজিব জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের 
আর কোন প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন না। তাই তিনি রাজনৈতিক 
জীবনের পুরাতন বন্ধু-বান্ধবদেরকে নিয়ে স্থীয় পাটি" 

সপ “আওয়ামী লীগকেই পুনরুজ্জীবিত করার সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করেন। জানুয়ারীর ২৫ (৬৪) তারিখে মওলানা 

আবদুর রশিদ তকবাগিশের সভাপতিত্বে তার নিজস্ব বাসভবনে সাবেক 


২৩২ বলবন্ধু 


আওয়ামী লীগের ওয়াকিং কমিটির এক বধিত সভা অনুঙ্ঠিত হ'ল। 
তবে এই সভায় জনাব আতাউর রহমান খান, জনাব আবুল মনসুর আহমদ 
প্রমুখ বেশ কয়েকজন নেতৃস্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা উপস্থিত হন নি। 
এই সভায় জনগণের সার্ভৌমত্বসহ পূর্ণ গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার জন্য 
আওয়ামী লীগকে পুনরজ্জ্জীবিত ও পূনর্গঠিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা 
হয়। পরদিন পুনরুজ্জীবিত আওয়ামী লীগের ওয়াকিং কমিটির বৈঠকে 
কয়েকটি রাজনৈতিক দাবী সর্বসম্মতিকমে প্রস্তাবাকারে গৃহীত হ'ল। 
যেমন-- 

(১) দেশে পার্লামেন্টারী পদ্ধতির গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র প্রবর্তন। 

€২) আঞ্চলিক সাবভোমত্ব। 

(৩) পূর্ব পাকিস্তানকে সামরিকভাবে শক্তিশালী করা। 

(৪) পাকিস্তানের নৌবাহিনীর সদর দফতর চট্টগ্রামে স্থানান্তরিত করা। 

(৫৫) রাজবন্দীদের মুক্তি ইত্যাদি। 

কিন্ত আতাউর রহমান খান আওয়ামী লীগের পুনরুজ্জীবনে সমর্থন 
জানালেন না। বরং এতে তিনি দুঃখ প্রকাশ করলেন। তার মতে 
বর্তমান পরিস্বিতিতে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের নেতৃতে এঁকাবন্ধ সংগ্রাম 
করে যাওয়াই শ্রেয়ঃ। 

অবশ্য পুনরুজ্জীবিত আওয়ামী লীগ জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের বিরোধী 
ছিল না। বরং এন, ডি, এফ. এর একটি অঙ্গদল হিসেবেই আওয়ামী লীগ 
বাইরে থেকে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার পক্ষপাতী ছিল । 

আতাউর রহমান খানের সঙ্গে শেখ মুজিবের যে মতবিরোধ তা" এখান 
থেকেই স্পম্ট হয়ে উঠেছে। ৬ই মার্চ ঢাকার প্রীনরোডে পূর্ব পাকিস্তান 
আওয়ামী লীগের আওয়ামী লীগের তিনদিনব্যাপী এক কাউন্সিল অধি- 
কাউন্সিল বেশন শুরু হয়। এর আগে পশ্চিম পাকিস্তান আওয়ামী 
অধিবেশন.  জীগকেও পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছিল। কাউন্সিলে 
পুর্ব ও পশ্চিম উভয় অঞ্চলের জাতীয় পরিষদ সদ্স্যসহ প্রায় এক 
হাজার কাউন্সিলার অংশ গ্রহণ করেন। সেদিন সমবেত গ্রতিনিধি- 
দের উদ্দেশে সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান এক গুরুত্বপূর্ণ 
লিখিত ভাষণ দান করেন। ভাষণে তিনি বলেছিলেন $ “আওয়ামী লীগের 


শেখ মাজিব ২৩৩ 


ইতিহাস আপনাদের সংগ্রামের ইতিহাস। আপনারা জানেন, কোন্‌ 
অবস্থায় কোন্‌ পরিপ্রেক্ষিতে কিভাবে এই প্রতিষ্ঠানের স্ৃন্টি হয়ে 
ছিন। আপনারা জানেন, স্ৃচ্টি থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত কত 
রকম প্রতিকল অবস্থা ও বাধা-বিপত্তির মধা দিয়ে আপনারা আওয়ামী 
লীগকে দেশের সেরা গ্রতিহ্যবাহী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত 
করতে পেরেছেন। কিন্ত দুঃখের বিষয়, গণতন্ত্রের মূলনীতি যে দেশ 
থেকে যখন তখন মুষ্টিমেয় স্থার্থসংশ্লিষ্ট ক্ষমতাসীন মহলের ইঙ্গিতে 
নির্বাসন দেওয়া হয়, যে দেশে কথায় কথায় বিরোধী রাজনৈতিক 
দলগুলির নেতা ও কমীদের জেলে আটক করা হয়, সে দেশে 
গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক এতিহ্য সৃষ্টি করা এক বিরাট কাজ, সুকঠিন 
দায়িত্ব ।” 


অমিতাভ গুপ্ত, প্রাণুত্ত, পৃঃ ৫০৬-৫০৭] 


এই সুকঠিন দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি তাঁর সহকরীদেরকে 
আকুল আবেদন জানালেন। তিনি বলেন £ “আসন, আজ আমরা 
এই শপথ গ্রহণ করি যে, যতদিন না পাকিস্তানের বুক থেকে স্বার্থাশেষী 
মহলের পরাজয় ঘটবে, যতদিন না এদেশে গণতান্ত্রিক সরকার কায়েম 
করতে পারব, যতদিন না দেশকে একটি জনকল্যাণকর রান্ট্র হিসেবে 
গঠন করতে পারব, যতদিন না সমাজ থেকে শোষণের মৃূলোৎপাটন 
হবে, যতদিন না দেশের প্রত্যেক নাগরিক দলমতধর্ম নিবিশেষে অর্থ- 
নৈতিক মুক্তি ও আহথিক প্রাচুর্যের আস্বাদ গ্রহণ করতে পারবে, যতদিন 
না শ্রেণী-বিশেষের অত্যাচার থেকে সমগ্র দেশ ও জাতিকে মতি দেয়া 
যাবে, ততদিন আমরা সংগ্রাম চালিয়ে যাব। ন্যায় আমাদের নীতি, 
আমাদের আদর্শ। জয় আমাদের অনিবার্য” 
[এ পৃঃ ৫০৮] 
শেখ মুজিবের এই ভাষণ সেদিন কমাঁদের মধো বিপুল সাড়া জাগিয়ে- 
ছিল। তারা এঁকাবদ্ধভাবে সংগ্রামের শপথ গ্রহণ করলেন। 
১১ই মার্চ ৬৪) ঢাকায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের একটি প্রতিনিধিত্ব- 
মূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার মুখ্য উদ্দেশ্য প্রাপ্তবয়হ্ধদের 


২৩৪ বঙ্গবন্ধু | 


ভোটে নিধাচন অনুষ্ঠানের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম পরিচালনার জন্য 
সর্বদলীয় একটি সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটি (41108117165 ৪011011 
সংগ্রাম 00117101165 ) গঠন । এই সংগ্রাম কমিটির ঘোষণাগন্তরে 
সি আওয়ামী জীগের পক্ষে স্থাক্র করেন শেখ মুজিবুর 
রহমান। অনুষ্ঠানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হ'ল যে আগামী ১৮ই ও ১৯শে মার্চ 
€”*৬৪) সারা পূর্ব বাংলায় প্রাপ্তবয়স্ক ভে।টাধিকার ও প্রত্যক্ষ নিবাচন 
দিবস' পালন করা হবে। 
১৮ই মার্চ ভোটাধিকার দাবী দিবসের প্রথম দিনেই শেখ মুজিবের 
অন্যতম দুই সহকমী তাজউদ্দিন আহমদ ও কোরবান আলীকে পুলিশে 
গ্রেফতার করলো । এদিন ছাত্র-জনতার মিছিলের ওপর 
তাজউদ্দিন ওনার পুলিশ লাঠি চার্জ করে ও কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করে। 
গ্রেফতারের প্রতি- পরদিন ঢাকায় হরতাল পালিত ও বিকেলে পজ্টটন 
শন, ময়দানে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সেদিন জনসভা 
শেষে এক বিশাল জনসমুদ্র মিছিলের আকারে ঢাকার 
রাজপথে নেমে পড়ে । মিছিলে নেতৃত্ব দেন মওলানা ভাসানী ও শেখ মুজিব। 
সেদিনের জনসভায় ভাসানী ও শেখ মুজিব উভয়েই হাদয়স্পশা 
স্াষণ দান করেন। শেখ মুজিব তার ভাষণে বলেন £ “সভ্যতার কোন 
পর্যায়েই জন্মগত অধিকার থেকে মানুষকে বঞ্চিত করা যায় নি। 
ফেরাউন মানুষকে জন্মগত অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারে নি, 
হিটলার পারে নি, আজ.পাকিস্তানের শাসকগোম্ঠীও পারবে না। একদিন 
দেশবাসী দুর্বার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তাদের জন্মগত অধিকার ছিনিয়ে 


আনবেই আনবে ।” 
অমিতাভ ওপ্ত, প্রাণুজ্ঞ, গঃ ৫১৩] 


আগের দিনের মিছিলের ওপর পুলিশের লাঠিচার্জ ও গ্রেফতারের কঠোর 
সমালোচনা ক'রে শেখ মুজিব বলেনঃ “আজ জাতি যখন তার দাবী 
নিয়ে সংগ্রামে নেমেছে তখন ঢাকা শহর পুলিশে পুলিশে ছেয়ে দেয়া 
হয়েছে। অথচ এই সেদিন খন দাঙ্গাবাজদের উচু লতা চরমে পৌছে- 


ছিল, তখন এই পুলিশ পুঙ্গবরা কোথায় ছিল £” 
[ গর. গৃঃ ৫১৩] 


শেখ মুজিব ২৩৫ 


তিনি লক্ষ লক্ষ জনতাকে উদ্দেশ ক'রে আরো বললেন £ “বাংলার 
ভায়েরা আমার, স্পম্ট ক'রে আজ আপনাদের থেকে জেনে যেতে চাই 
আমরা যদি জেলে চলে যাই পারবেন কি আপনারা হাত অধিকার 
ছিনিয়ে আনার জন্য গ্রামে গ্রামে দুর্বার আন্দোলন চালিয়ে যেতে £ 
জেল-জুলুমের মুখে আপনাদের ছেলেরা আজ যেমন বুক পেতে দিয়েছে, 
পারবেন কি আপনারা তেমনি ক'রে ত্যাগ ও সাধনার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা 
নিতে£ পারবেন কি আপনারা হাজারে হাজারে আইয়ুব সরকারের 
কারাগার ভরে তুলতে 2” 

লক্ষ লক্ষ কণ্ঠ সমস্বরে গর্জে উঠলো--_-“পারব, পারব।” 

[এ, পৃঃ ৫১৪] 

সেদিনের জনসভায় মওলানা ভাসানীও এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন। 
তিনি আইয়ুব সরকারকে সতর্ক ক'রে বললেনঃ “বাঙালী সম্সাট 
অশোককে মানে নি। মোগল পাঠানেরও অনুগত হয় নি। ইংরাজের 
আনুগত্য স্বীকার করে নি। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা না দেওয়ায় 
জনতার রুদ্ররোষে প্রবল ক্ষমতাশীল মুসলিম লীগ আজ কবরে শায়িত 
এবারো সরকার যদি ভোটাধিকারের দাবী মেনে না নেন, তবে দেশে 
আর এক রাষ্ট্রভাষার ঘটনা ঘটবে ।” 

[ এ, পৃঃ ৫১৪] 

এই গণজাগরণের মুখেই রাজশাহী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমা- 
বর্তন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ১৬ই মার্চে অনুষ্ঠিত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যা- 
লয়ের সমাবর্তন উৎসবের দিনে ছাত্ররা প্রবল বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। 
এর কয়েকদিন পর ২২শে মাচ (৬৪) চাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৮তম 
সমাবর্তন উৎসবের কথা ছিল। পদাধিকারবলে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের 
চ্যাল্সেলার ছিলেন গভর্নর মোনেম খান। তিনি যখন ভাষণ দিতে উঠে 
দাঁড়িয়েছিলেন, তখন ছাত্ররা চারিদিক থেকে বিভিন্ন শ্লোগান দিতে দিতে 
বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। অপমানিত গভর্নরের নির্দেশে পুলিশ বাহিনী 
কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করে এবং তিনজন সাংবাদিকসহ ৩১৩ জন 
ছাত্রকে গ্রেফতার করে। 

কয়েকদিন ধরে ব্যাপক ধর-পাকড় চলল । যাদেরকে গ্রেফতার করা 


২৩৬ বজবন্ধু 


হয়েছিল তাদের মধ্যে ছিলেন সংগ্রামী যুব নেতা শেখ ফজলল হক মনি 
ও পাবনার ক্যাপ্টেন মনসুর আলী। এদেরকে মার্চের ২৬ তারিখে 
গ্রেফতার করা হয়। 
২৯শে মার্চ (৬৪) সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটির উদ্যোগে প্রতিবাদ 
দিবস" পালন করা হয়। এইদিন পল্টন ময়দানে এক বিশাল জনসভা 
অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান বক্তার ভাষণে শেখ মুজিব ভোটাধিকার না দিলে 
সরকারকে ট্যাক্স দেওয়া হবে না বলে হুশিয়ার ক'রে দেন। 
এর কয়েকদিন পর ২রা এপ্রিল ছান্তর আন্দোলন সংকান্ত সংবাদ ও 
সম্পাদকীয় প্রকাশের দায়ে “দৈনিক সংবাদ" ও “আজাদ' থেকে ৩০,০০০ 
টাকা ক'রে জামানত তলব করলে পরদিন শেখ মুজিব সরকারকে আর 
এক দফা হুশিয়ারী ক'রে বলেন যে, গণতন্ত্রকে পুনরুজ্জীবিত করতে 
না দিলে জনগণ অগণতান্ত্রিক পথ বেছে নিতে বাধ্য হবে। 
শেখ মুজিব এপ্রিল ও মে মাসে বেশ কয়েকবার বিভিন্ন জেলায় 
গণসংযোগ সফরে বেরিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য, আওয়ামী লীগকে শক্তিশালী 
করার জন্য জনসমর্থন অর্জন করা। 
১৯৬৪ সালের মে মাসের ২৭ তারিখে ভারতের প্রধানমন্ত্রী পঙ্ডিত 
জওয়াহেরলাল নেহেরু অকস্মাৎ নয়াদিল্লীতে পরলোক গমন করেন। 
শেখ মুজিব গণতন্ত্রের দিশারী এই মহান দার্শনিক 
জওয়াহেরলাল ও চিন্তানায়কের ম্বত্যুতে শোকাভিভূত হয়ে পড়েন॥ 
নেহেরুর মুত্যু ্ 
- তিনি তার অন্তরের অন্তস্থল থেকে নেহেরুর প্রতি 
শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। ইতিমধ্যে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব জানুয়ারী মাসে 
প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা ঘোষণা করলেন। অর্থের দ্বারা 
বশীভূত মৌলিক গণতন্ত্রীদের দ্বারা আইয়ুব খান নিজেকে একবার 
বাজিয়ে নিতে চাইলেন। আর চাইলেন নিজের কতৃত্বকে সুদুঢ়ুরূপে 
প্রতিষ্ঠিত করতে। 
কিন্ত নিজেদের আঙজনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হলে বিরোধী দলের 
বিষর্দাত ভেঙে দেয়া একান্ত আবশ্যক । আর যার দীতের ধার সবচেয়ে 
বিষাক্ত ও তীক্ষ তিনি হলেন শেখ মুজিব। অতএব তাঁকে শায়েস্তা করা 
প্রয়োজন। 


শেখ মুজিব ২৩৭ 


এই প্রয়োজনের খাতিরে ১৯৬৪ সালের ৩১শে মে বিকেল বেলায় 
শেখ মুজিবকে তার ধানমণ্ডিস্থ বাসভবন থেকে পূর্ব পাকিস্তান জননিরাপল্ভা 
আইনের ৭৩) ধারা এবং পাকিস্তান দণগুবিধির 
রি ১২৪ এ ধারা অনুযায়ী গ্রেফতার করা হ'ল। তাঁর 
বিরুদ্ধে অভিযোগ, সোহরাওয়াদীর শ্বতাতে পল্টনের এক 
শোকসভায় নেতার মৃত্যুর প্রতি সন্দেহ প্রকাশ ক'রে তিনি রান্ট্রদ্রোহিতা- 
মূলক বস্তূতা দিয়েছিলেন। অবশ্য পরে তাঁকে জামিনে মুক্তি দেয়া হয়। 
জুলাইয়ের ৫ তারিখে আসন্ন নির্বাচন উপলক্ষে আওয়ামী লীগের ভবিষ্যৎ 
কতব্য সম্পর্কে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। 
এই বৈঠকে আগামী নির্ব'চনে প্রেসিডেন্ট পদে কাকে দীড় করানো 
যায়, এ বিষয়ে [1সদ্ধান্ত গ্রহণের পরিপ্রেক্ষিতে বিরোধী দলের সাথে 
নিঙ্নতম কর্মসূচীর ভিত্তিতে আলাপ-আলোচনার জনা আওয়ামী লীগের 
ওয়াকিং কমিটি তিনজন বিশিষ্ট নেতার ওপর ভার দিলেন। এরা 
হলেন--শেখ মুজিবুর রহমান, নবাবজাদা নসরুল্লাহ খান ও জনাব 
আবদুস সালাম খান। যদিও শেখ মুজিব ও অনান্য নেতরন্দ প্রাপ্ত- 
বয়স্কদের ভোটাধিকার প্রয়োগ ব্যতিরেকে মৌলিক গণতন্ত্রের অধীনে 
কোনরাপ নির্বাচনের পক্ষপাতী ছিলেন না, তথাপি স্বৈরাচারী সর- 
কারকে উৎখাতের প্রশ্নে এ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ অবশ্যস্তাবী হয়ে পড়ে- 
ছিল। শেখ মুজিব এই নির্বাচনকে একটা যৃদ্ধ বলে ঘোষণা করেন।॥ 
এ যুদ্ধ শোষিত নিপীড়িত মানুষের বাচা-মরার যুদ্ধ। 
স্বৈরাচারী সরকার আইয়ুবের জুলুম ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে জেহাদ 
ঘোষণার জন্য ১৯৬৪ সালের ১২ই জুলাই সারা পূর্ব পাকিস্তানে “জুলুম প্রতি- 
রোধ দিবস" উদযাপিত তয় । এদিন পল্টন ময়দানে শেখ 
3 মুজিব যে এতিহাসিক ভাষণ দেন তা" নানা দিক দিয়ে 
গুরুত্বপূর্ণ । তার ভাষণের পূর্ণ বিবরণ নীচে দেয়া হ'ল £ 
“সোনার বাংলার ভাইয়েরা আমার! স্বাধীনতার ১৭ বছর পরে 
আবার জনগণের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে নামতে হবে-_-১৭ বছর পরে 
আবার ভোটের অধিকারের জন্য সংগ্রাম করতে হবে--১৭ বছর পরে 
আবার রাজবন্দীদের মুক্তির জনা আন্দোলন করতে হবে- একথা কোন 


২৩৮ বঙ্গবন্ধু 


দিন ভাবি নি। নিজ দেশে নিজেদের সরকারের বিরুদ্ধেও ব্রিটিশ আমলের 
মত জনগণের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করতে হবে ভাবলে মন আমার 
শিউরে ওতে। 

গত কদিনে দিনাজপুরের পঞ্চগড় থেকে শুরু ক'রে চট্টগ্রামের কক্স” 
বাজার পযন্ত সিলেটের সীমান্ত থেকে বরিশাল পযন্ত ঘুরেছি। অন্ততঃ 
৬০টি জনসভায় বক্তা করেছি-_দাবী করেছি, প্রস্তাব পাশ করেছি £ 
“জনগণের অধিকার ফিরিয়ে দাও, বাঁচার মত বাঁচতে দাও।” কিন্তু 
ফল কিছুই হয় নি, সরকার কানে তুলো দিয়েছেন। 

আজ জুলুম প্রতিরোধ দিবসের সভায় দীড়িয়ে মনে পড়ে সেই [দনটির 
কথা, যেদিন ১৯৫৮ স।লে আল্লাহ্‌র রহমতে ইস্কান্দার মীর্জা আইয়ুব 
খানের হাতে বন্দুক দিয়ে 'ধিরুত রাজনীতিকদের” হাত থেকে পাকি- 
স্তানকে “রক্ষা” করেছিলেন। 

গতকাল এইখানে দীড়িয়ে মন্ত্রীলীগের জনাব সবুর শাহেদ আলীর 
হত্যার প্রসঙ্গ তুলে দেশে সামরিক শাসন জারীর “মরতবা' বিশ্লেষণ 
ক'রে গিয়েছেন। সামরিক শাসন জারীর কারণ ব্যাখ্যা ক'রে সবুর ভাই 
সেদিনকার সামরিক শাসনের যে প্রশস্তি গেয়েছেন, তা" কেবল তাঁর পক্ষেই 
সম্ভব, কেননা সামরিক শাসন জারীর পর, তার প্রতি সামরিক শাসন- 
কর্তার যে «নক নজর" পড়েছিল তার স্মৃতিই হয়ত তাকে এ প্রশস্তি 
গাইতে উদ্বদ্ধ করেছে। 

আমার সবুর ভাই অভিযোগ করেছেন যে, জনাব শাহেদ আলীর হত্যার 
মধ্য দিয়ে ধিরুত ব্লাজনীতিকরাই এদেশে সামরিক শাসন ডেকে এনে- 
ভাত ছিল। জবাবে আমি বলব, মরহুম শাহোদ আলী 
হত্যা করেছে কেঃ আওয়ামী লীগের সদস্য ছিলেন। সুতরাং আওয়াম 

সরকার নিশ্চয়ই তাকে হত্যা করেন নি। তা" হলে 

তাকে হত্যা করলো কে£ 

মরহুম শাহেদ আলীর হত্যার পিহনে গভীর যড়যন্ত্র ছিল। দেশে 
সামরিক শাসন জারীর ক্ষেন্ত্র প্রস্ততই ছিল সে ষড়যন্ত্রের লক্ষ্য। এই 
কারণেই সামরিক শাসন জারীর পর মরহম শাহেদ আলী হত্যাকাণ্ডের 
তদন্ত বন্ধ করা হয়। জিজাসা করি, ধিকৃত রাজনীতিকরাই ষদি শাহেদ 
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আলীর হত্যার জন্য দায়ী ছিলেন তবে সামরিক সরকার সে হত্যা- 
কাণ্ডের তদত্ত বন্ধ করলেন কেন£ কেনই বা তার হত্যাকারীদের 
বিচার করা হ'ল ন।। এ প্রশ্নের জবাবও আমাদের অজানা নাই। আমরা 
জানতাম শাহেদ আলীর হত্যার তদন্ত করা হ'লে অনেক রহস্যই ফাঁস 
হয়ে পড়তো । তাই নন্যায়বিচারকের আসনে বসে সামরিক সরকার 
আমার মত অনেক অভাগার উপর বিভিন্ন অভিযোগে জেল-জুল্ম আর 
অতাচার-নির্যাতনের বন্য। বইয়ে দিলেন, কিন্তু শাহেদ আলীর হত্যা- 
কাণ্ডের তদন্ত বা বিচারের প্রশ্নে টু শব্দটিও করলেন না। 
শাহেদ আলীর হত্যাকাণ্ড যদি দেশে সামরিক শাসন জারীর কারণ 
হয়ে থাকে, তবে জিজ্ঞাসা করতে পারি কি, আজ যেখানে আপনারা 
রাজধানী করেছেন, সেই রাওয়ালপিগ্ির প্রকাশ্য জন- 
সামরিক শাসন সভায় দিনে দুপুরে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত 
জারীরকারপ কি আলী খানকে যখন হত্যা করা হ'ল, তখন কেন 
দেশে সামরিক শাসন জারী করা হ'ল নাঃ জিজাসা 
করতে পারি কি, ১৯৫২ সালের মজহাবী হাঙ্গামায় পশ্চিম পাকিস্তানে 
রক্তের বন্যা বয়ে গেল, তখন কেন সামরিক শাসন জারী করা হ'ল নাঃ 
জিক্তাসা করতে পারি কি, ১৯৫৩ সালে জনাব গোলাম মোহাম্মদ যখন 
পার্লামেন্ট ভেঙে দিয়ে খাজা নাজিমুদ্দিনকে বরখাস্ত ক'রে দেশে মারাত্মক 
শাসনতান্ত্রিক সংকট স্ৃম্টি করেছিলেন, তখন কেন সামরিক শাসন 
জারী করা হ'ল নাঃ তাই বলি সামরিক শাসন জারীর কারণ জনাব 
শাহেদ আলীর হত্যাকাণ্ড নয়, অন্য কিছু। সামরিক শাসন জারীর 
কারণ কি এই নয় যে, পূর্ব পাকিস্তানের ১৫টি উপনির্বাচনে একের পর 
এক ১৪টি আসনেই আওয়ামী লীগকে জয়যুক্ত হতে দেখে এবং আওয়ামী 
লীগের গণস্বার্থমুখী ভুমিকা দৃষ্টে এদেশের উপরতলার এক শ্রেণীর 
কায়েমী স্বার্থ বাদী মহলের টনক নড়ে যায়। তাই, দেশব্যাপী সাধারণ 
নির্বাচনের মান ৪ মাস বাকী থাকতে তারা যখন আসন্ন নির্বাচনের 
ফলাফল আচ করতে পারেন, বিশেষ করে তারা যখন বুঝতে পারেন যে, 
জনাব সোহরাওয়াদীর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ যদি নিরঙ্কুশ সংখ্যা 
গরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় আসে তবে পূর্ব পাকিস্তানের পাওনা কড়ায় 
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গণ্ায় তারা আদায় ক'রে নেবে। তখনই তারা প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত 
হন। আর সেই প্রাসাদ ফযড়ধন্ত্রের শেষ গুটি ঢালা হয় দেশব্যাপী 
সাধারণ নির্বাচনের মাত্র ৪ মাস আগে দেশে সামরিক শাসন জারীর 
মাধ্যমে। আর তারই প্রথম শিকার হন আওয়ামী লীগ ও তার নেতা 
দেশবরেণ্য জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়াদী। 
গতকাল সবুর ভাই অতীতের রাজনৈতিক আমলের সরকারদের 
বিরুদ্ধে যেসব মিথ্যা অভিযোগ ক'রে গিয়েছেন তা” শুনলে খোদ শয়তানও 
টানহা নীল “লা হাওলা"' পড়ে দেশ ছেড়ে পালাবে । আওয়ামী লীগ 
হাওলা পড়ে দেশ সরকারের আমলে ৮২৬ জন রাজবন্দী কারাগারে আটক 
ছেড়ে পালাবে ছিলেন, এমন কথা কেবল বেহায়ারাই বলতে পারে। 
একমান্ত্র আওয়ামী লীগই জেল থেকে সকল রাজবন্দীদের মুক্তি দিয়েছিল 
একথা সবুর ভাইও জানেন, তবে এখন প্রয়োজনের খাতিরে তিনি ন্যাক। 
সেজেছেন। কেবল তাই নয়, আওয়ামী লীগ নিরাপত্ত। আইনও সমলে বাতিল 
করেছিল। আওয়ামী লীগ যদি নিরাপত্তা আইন বলবৎ রাখতো এবং সবূর 
ভাইদের যদি জেলে পুরে দুই দিনের জন্যও লাচ্ছি খাওয়াবার ব্যবস্থা 
করতো তবে আজ তারা নিরাপত্তা আইনের নামও মুখে আনতেন না। 
পাকিস্তান সৃন্টির পর ১০ বৎসর যাবৎ দেশে যে দল ক্ষমতাসীন ছিলেন, 
জনাব সবুর নিজেও সে দলের সদস্য ছিলেন। বৈষম্যের গোড়াপত্তনও 
তাঁদের আমলেই ঘটে। মাঝে মাত্র তের মাসের জন্য পরিষদে ১২ সদস্য 
বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ অন্যের কাধে ভর ক'রে ক্ষমতাসীন হয়। এই 
সামান্য সময়ে তাঁরা বৈষম্য নিরসনের জনা চেস্টা পান। কিন্ত কুচকী 
মহলের আতে ঘা লাগায় ক্ষমতার আসন হতে তাদের নেমে আসতে হয়। 
বর্তমান সরকারের আমলে একটি মান্র নজির তুলে ধরে আমি জনাব 
সবুরের কাছে জানতে চাই যে, প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের আমলে প্রণীত 
দ্বিতীকম পঞ্চবাধষিক পরিকল্পনায় যে পূর্ব পাকিস্তানে 
উবোনুরনের দেশের শতকরা ৫৬ জন লোকের বাস সেই পূর্ব 
ফি? 
পাকিস্তান: মানত ৯৫০ কোটি টাকা দিয়ে যে পশ্চিম 
পাকিস্তানে দেশের শতকরা ৪8৪ জনের বাস, সেই পশ্চিম পাকিস্তানকে 
১,৩৫০ কোটি টাকা দেওয়া আর এই পরিকল্পনার বাইরে রেখে সিন্ধু 
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অববাহিকা পরিকল্পনা ও লবণাক্ততা দূরীকরণের জন্য ১৫০০ কোটি টাকা 
ও ইসলামাবাদে রাজধানী নির্মাণের জন্য ৫০০ কোটি টাকা সর্বসাকুল্যে 
পশ্চিম পাকিস্তানকে ৩,৩৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা কোন্‌ ধরনের বৈষম্য 
দূরীকরণের ব্যবস্থা ? পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি এ কোন্‌ ধরনের সুবিচার? এরই 
পাশাপাশি আমি আরো জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, বন্যায় পূর্ব পাকিস্তানের 
লক্ষ লক্ষ একর জমি ন্ট হয়ে যায় অথচ এই অবস্থা নিরসনের জন্য ক.গ 
মিশনের প্রস্তাবিত ১০০ কোটি টাকা পুর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ করার 
মত মানসিকতা ক্ষমতাসীনেরা পান না, কিন্ত পরিকল্পনার বাইরে রেখে 
২,০০০ কোটি টাকা পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় করা সম্ভব হয়। এ কোন্‌ 
ধরনের ইনসাফ ! 
দুঃখ আমার এইখানে যে, বাংলাদেশের মানুষ প্রথমে বুঝতে পারে 
না। পরে যখন বোঝে তখন কেবল আক্ষেপ ছাড়া আর কিছুই তাদের 
ী করার থাকে না । দেশে মার্শাল-ল' জারী ক'রে শাসনতন্ত্র 
08 ছুড়ে ফেলে দেয়া হ'ল, নেতুরন্দকে ধিকৃত রাজনীতিক 
আখ্যা দিয়ে রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া হ'ল, 
অসংখ্য রাজনীতিক ও হাজার হাজার কমীকে জেলে ঠেলে দেওয়া হ'ল, 
সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হ'ল, অত্যাচার-নিযণতনের বন্যা বয়ে গেল, আর 
ভাইরা আমার ক্ষমতা দখলকারাীর জিন্দাবাদে মশগুল হয়ে উঠলে।। 
ব।ঙালীর যা চরিন্র গতকাল পল্টন ময়দানে তারই আর একদফা 
পরিচয় পাওয়া গেল। গদীর মায়ায় সবুর ভাইয়ের মুখে কত মিখ্যারই 
না খৈ ফুটল। সবুর সাহেব বিরোধী দলের বিরুদ্ধে 
টার যা বিষোদগার করতে করতে নূরুল আমীন মন্ত্রিসভার 
কাষকলাপেরও তীব্র সমালোচনা ক'রে গেলেন। ৪ 
হাজার লোকের এবরাট জনসভা"র শ্রোতাদের তিনি ধারণা দিয়ে গেলেন 
যে, অতীতের সরকারই যত অনাসৃম্টির মূল। আর তিনি নিজে ও 
গভর্নর মোনেম সাক্ষাৎ ফেরেশতা । গদির মোহে সবুর ভাইয়ের মুখে 
এমনিতর খৈ ফুটা স্বাভাবিক। 
চোখে যার ভুলি বাঁধা, জনগণকে বোকা ঠাউরে আত্মপ্রসাদ লাভ করা 
কেবল তারই সাজে, এই জন্যই সবুর সাহেব হয়তো ভুলে যেতে চেয়েছেন 
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যে, কালই পল্টন ময়দানে দাড়িয়ে যে নরুল আমীন সরকারের তিনি 
জনাব সবূর মিজেই নিন্দা ক'রে গেলেন, সেদিন তিনি নিজেই ছিলেন সে 
তখন সেই দলের দলের গ্রচার-সম্পাদক। আর গভর্নর মোনেম ছিলেন 
প্রচার সম্পাদক তাঁদের ময়মনসিংহ জেলার কর্ণধার। ১৯৪৭ সাল থেকে 
১৯৫৪ সাল পর্যন্ত তাঁদের দল সুসলিম লীগই ক্ষমতায় ছিল। এই দীর্ঘ 
আট বছর পযন্ত দেশবাসীর উপর যে অত্যাচার-অনাচার চালান হয়েছিল 
সবুর সাহেব কঙ্মিনকালেও তার প্রতিবাদ করেছিলেন কিঃ না, তিনি 

মুসলিম লীগের প্রচার-সম্পাদক হিসেবে তার প্রশত্ভতিই গেয়েছিলেন £ 
ধুর সাহেব আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে যত প্রচারই করুন না কেন, 
খাতাপত্রে, জাতীয় পরিষদে প্রসিডিং বই-এর পাতায় পাতায় এই 
জত্যেরই প্রমাণ মিলবে যে, জনাব সবুর ও তার 


১১৫৫ মানের।  মুরুববীর দল আজ যে বৈষম্যের কথা তুলে নিজেদের 
ফেরেশতা সাজাতে চাইছেন, সেই বৈষম্যের কথা 
জনাব সবূরের মুরুব্বীরা এই সেপিন পয স্তও স্বীকার করতে না চাইলেও 


১৯৫৫ সালে মান্র ১২ জন সদস্য নিয়ে পার্লামেন্টে গিয়ে আওয়ামী 
লীগই সর্বপ্রথম চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল কিভাবে বছরের 
পর বছর পূর্ব পাকিস্তানকে শে।ষণ করা হয়েছে। কিভাবে তাকে তার 
ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। 
আজ সবুর সাহেবেরা বড় গলায় যত কথাই বলুন না কেন, একথা 
কারো অস্বীকার করার উপায় নেই যে, একমান্ত্র আওয়ামী লীগই কেন্দ্রীয় 
সরকারের একচোখা নীতি ধরিয়ে দিয়েছিলেন এবং 
কায়েমী স্বাথীদের মান্ত্র ১২ জন সদস্য নিয়ে অন্যদলের সঙ্গে কোয়ালিশন 
অতে যা 
সরকার গঠন ক'রে সর্বপ্রথম এই বৈষম্য রোধের 
চেষ্টা পেয়েছিলেন। সে দিনের সে আওয়ামী কোয়ালিশনের এই 
বৈষম্যবিরোধী প্রচেষ্টায় কায়েমী স্বার্থী মহলের আতে ঘা লাগে। তাই, 
“প্যালেস ক্লিকে'র টানাপোড়েনে সোহরাওয়াদী সরকারকে ক্ষমতার 
আসন থেকে নেমে আসতে বাধ্য করা হয়। তাই সবৃর সাহেবদের 
উদ্দেশে একথা আমি জোর গলায় ঘোষণা করতে চাই যে, আওয়ামী 
লীগ আর যাই করুক, পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা তাঁরা 


শেখ মুজিব ২৪৩ 


কোন কালেই করেনি বলেই জেল-জুল্ম আর অত্যাচার-নির্যাতন আওয়ামী? 
লীগ নেতা ও কমাঁদের আজ নিত্য সহচর । 
১৯৫৮ সালের ইতিহাস বড় করুণ, বড়ই নির্মম। আওয়ামী লীগ 
তখন প্রত্যক্ষভাবে ক্ষমতায় ছিল না। এ সময় পূর্ব পাকিস্তানের ১৫টি 
উপনির্বাচনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ১৪টি আসন 
৪ লীগকে দখল করে। ফুলে, উপরতলায় কুচকীমহলে আসন 
সাধারণ নিবাচনের সম্ভাব্য ফলাফল চিন্তা ক'রে 
আতঙ্কের সঞ্চার হয়। সোহরাওয়াদাী সরকারের ১৩ মাসের শাসনে 
এমনিই তাদের নাভিশ্বাস উঠেছিল। এবার তাই তারা মরিয়া হয়ে 
উঠলো কি ক'রে আওয়ামী লীগকে রোখা যায়। উপরতলায় দুনীতি- 
পরায়ণ অফিসার মহলও সকিয় হলেন। তাঁরা বোঝাতে লাগলেন, 
সাধারণ নির্বাচন দিলে আওয়ামী লীগকে আর রোখা যাবে না, আর 
তারা যদি একবার নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় আসে, তবে 
আর নিস্তার নেই। পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বঞ্চনার মাশুল তারা কড়ায় 
গণ্ডায় আদায় ক'রে নেবে। পশ্চিম পাকিস্তানের শতকরা ৩০টা 
কারখানা বাজারের অভাবে বন্ধ হয়ে যাবে। তাই পূর্ব পাকিস্তানীদের 
নির্বাচনের প্রতিশ্ত তারিখের মাত্র ৪ মাস আগে দেশে মার্শাল-ল' জারী 
করা হ'ল। সারা দেশে চার হাজার রাজনীতিক ও কমাঁকে বন্দী 
করা হ'ল। এদেশের মানুষ সবই দেখলো কিন্তু আন্দোলন করতে 
সাহস পেল না। দেশবাসীর এই নিজীব অবস্থার সুযোগ নিয়ে প্রতি- 
পক্ষের স্পর্ধা আরো বেড়ে গেল। একের পর এক দেশবাসীর অধিকার 
ছিনিয়ে নিয়ে সারা দেশে কবরের শাস্তি প্রতিষ্ঠা করা হ'ল। 
করাচী থেকে রাজধানীও আজ সরিয়ে নেয়া হয়েছে। সবুর সাহেব 
দর্পভরে এলান ক'রে গিয়েছেন যে, করাচীর জন্য পূর্ব পাকিস্তানের 
একটি পয়সাও ব্যয় করা হয়নি। আমি বলি, তিনি 
পা মিথ্যাচর্চা করেছেন। সে কয়-বছরে পূর্ব পাকিস্তান 
যে ১,২০০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে- 
ছিল তার সিংহভাগই করাচীকে গড়ে তোলার কাজে ব্যয় করা হয়েছিল, 
একথা অস্বীকারের কোন উপায় নেই। 


২৪৪ বঙ্গবন্ধু 


'কে-না জানে যে, দেশরক্ষা ও কেন্দ্রীয় চাকুরীতে গোটা দেশের বাজেটের 
শতকরা ৮০ ভাগ টাকা ব্যয় হয়। কিন্ত এই দুই ক্ষেত্রে স্থার্ধীনতা লাভের 
পরে আজো কোথাও শতকরা ১০ জনের বেশী বাঙালী নেই। 

মোটামুটি ৫টি স্তম্ভের উপর যে-কোন দেশের রাস্ট্রীয় ব্যবস্থা কায়েম থাকে, 
যথা- কেন্দ্রীয় সরকার, রাজধানী, প্রতিরক্ষা, মূলধন এবং রাজনৈতিক 

রাষ্টীয় বাবস্থার ক্ষমতা বা পার্নামেন্ট। আজাদী অরজনের পর থেকে এর 
'৫টি স্তত্ত বনাম প্রথম চারটি স্তম্ভ কোন কালেই পূর্ব পাকিস্তানীদের 
পূব পাকিস্তান নাগালে ছিল না-_ছিল কেবল রাজনৈতিক ক্ষমতা । পার্লা- 
মেন্টে দাঁড়িয়ে এই রাজনৈতিক ক্ষমতার যথাসম্ভব সুব্যবহারের যে সুযোগ- 
টুকু আমাদের ছিল, তাও আজ কেড়ে নেয়া হয়েছে। পার্লামেন্টের হাতে 
আজ কোন ক্ষমতাই নেই। “কতার ইচ্ছায় কীর্তন গেয়ে আসা ছাড়া পার্দা- 
মেন্টের সদস্যদের আজ আর অন্য কোন কাজ নেই। মূলধনের কথা না 
বলাই ভালো। মান্ত্র ২০টি ভাগ্যবান পরিবারের হাতে আজ এদেশের পৃজি। 
সামরিক শাসন জারী ক'রে যে ভেলকী দেখান হ'ল সে এক ইতিহাস। 
৭ই অক্টোবর যিনি প্রধান সামরিক শাসনকর্তা, ২২শে অক্টোবর তিনি 
প্রধানমন্ত্রী প্রেসিডেল্ট। প্রেসিডেন্ট তাকে করলো কে? 
তিনি নিজেই। তারপর গড়লেন তিনি মৌলিক গণতন্ত্রী । 
এরা কারা-_ তাঁর বশংবদ। তারপর করলেন কিঃ আস্থা ভোট। প্রাথা 
কেকে? তিনি একলা । ভোটের ফলাফল যাচাইয়ের ব্যবস্থা কি 2--হ্্যা” 
হলেও আমি, “না* হলেও আমি। 

তারপর বললেন, এবার আমি দেশকে এমন একটা শাসনতন্ত দেব 
'ঘা দুনিয়ার কেউ কখনো দেখে নি। তার কথাই ঠিক-_-সত্যই দুনিয়ায় 
এমন শাসনতন্ত্র কেউ কখনো দেখে নি! 

আপনারা বাংলাদেশের মানুষ সোডা ওয়াটারের বোতল, তাই অল্প পরেই 
সবকিছু ভুলে যান। এদেশের ছাত্রদের ইতিহাস, শ্রমিক ইতিহাস, শিক্ষকদের 
তারের ইতিহাস, আপনারা শুনেছেন, জানেনও। পশ্চিম 
মানুষ বড়ই ভুলো পাকিস্তানের মাধ্যমিক শিক্ষার ভার সরকার হ্বহস্তে 
হতাবের নিয়েছেন, আর পূর্ব পাকিস্তানের মাধ্যমিক শিক্ষকরা 
'আজো বাঁচার মত বেতনের দাবীতে ধর্মঘট করতে যান। 


'শেখ মুজিব ২৪৫ 


ভেলকী! 


বিশ্ববিদ্যালয়ের ছান্রবন্ধুরাও কম যান না। গভর্নর মোনেম খান 
যাবেন চ্যান্সেলর হিসেবে সমাবততনে বজ্ঞতা করতে । ছাত্ররা বললো, 
সমাবর্তন উৎসবে আমরা শিক্ষাবিদদের বক্তা শুনব, 
8৮6৮5 রাজনীতিকের নয। গভর্নর বললেন, আমার বক্ততাই 
তোমাদের শুনতে হবে। ছাত্ররা বিগড়ে বসলো। 
গভর্নর সাহেব সমাবর্তন মণ্ডপে পা দিলেন, দেখলেন -__চেয়ার-টেবিল, 
ফ্রুলের টব সবই বিধ্বস্ত, লণ্ডভণ্ড । তবু যে কথা সেই কাজ। বিধ্বস্ত 
সমাবর্তন মণ্ডপে টিয়ার গ্যাস সেল ছোঁড়ার শব্দ আর ছাত্রদের বিক্ষোভ 
ধ্বনির মধ্যে বস্ততা ক'রে কঠোর পুলিশ প্রহরায় সগর্বে তিনি বেরিয়ে 
এলেন। এসেই হুকুম দিলেন বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ কর! হল বহ্ধা কর! 
ছাত্রদের তাড়াও! বশংবদের দল তৎপর হ'ল। এক ঘন্টার মধ্যে 
ইকবাল হলের তিন শতাধিক ছাত্র রমনা থানার হাজতে স্থান পেল। 
৭ দিন পর সেখান থেকে জেলে। 
আমার বিরুদ্ধে এখনো তিনটা মামলা আছে। তার কারণ না হয় 
বুঝি। কিন্তু ছাগলনাইয়ার ৭টি নাবালক স্কুল ছাত্র কি এমন অপরাধ 
পা করেছিল, যার জন্য দুইমাস পর্যন্ত তাদের হাজতে 
ছেলে ক'টির আটক রাথা হ'ল£ হাইকোট” জামিন না দেওয়া 
অপরাধকি£ পর্যন্ত দুইমাস যাবৎ তাদের জামিন দেওয়া হয় নি। 
নাবালক স্কুল ছাত্রদের এইভাবে শাস্তি দেওয়া বা হয়রান করার নজীর 
কোনও সভ্যদেশের ইতিহাসে নেই। 
পে কমিশনের রিপোট দিবালোকের মুখ দেখল না। তবু তারই 
রোয়োদাদ অনুযায়ী নাকি সরকারী কর্মচারীদের বেতন বাড়ানো হয়েছে । 
বাড়ান হয়েছে ঠিকই, তবে কিনা উপরতলাগ্ম ৷ 
হি আদতে গরীব কর্মচারীদের বেতন কিছুই বাড়ে নি। 
২০ টাকার বেতনের কর্মচারীর ৫ টাকা বেড়েছে, 
কিন্তু ২,০০০ টাকা বেতনের কর্মচারীর বেতন বাড়িয়ে ৩,০০০ টাকা করা 
হয়েছে। জিক্তাসা করি, এই কি তোমাদের বিচার £ নিত্যপ্রয়োজনীয় 
দ্রব্যের মূল্য ব্দ্ধির দরুন ২,০০০ টাকার কর্মচারীর জীবনে আদৌ কি 
কোনও বিপযয় ঘটেছিল £ কুড়ি টাকার কর্মচারীর জীবনে যে বিপযয় 
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ঘটেছে-_-তার প্রতিবিধান কি ৫1৭ টাকা বেতন রদ্ধিতেই সম্ভব 2 তেলা 
মাথায়' তেল না দিয়ে এদেশের গরীব কর্মচারীদের বেতন ন্যায়সঙ্গত: 
পরিমাণে বাড়ান কি একেবারে অসম্ভব ছিল? 

গুরুতর কোন সমস্যা খতিয়ে দেখে তার প্রতিবিধানের পথনির্দেশের 
জন্যই দেশে দেশে কমিশন গঠন করা হয়ে থাকে। আর আমাদের 
আইয়ুব প্রেসিডেন্ট আইয়ুব ক্ষমতাসীন হওয়ার পর কত 
সরকারের কমিশনই না নিয়োগ করলেন! কিন্তু তার রিপোর্টের 
হিরন হ'ল কি? পে কমিশন, ভোটাধিকার কমিশন, শাসন- 
তন্জর কমিশন কোনটির রিপোট'ই তিনি গ্রহণ করেন নি। বেছে বেছে নিজ 
পছন্দমত বিচক্ষণ লোক দিয়ে ষে কমিশন তিনি গঠন করলেন, তাদের 
সুপারিশ ষদি তিনি গ্রহণই না করেন, তা' হ'লে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে শ্লোক 
দেখানো এ কমিশন গঠনের অর্থ কি £ এমন কি খাস ক'রে সরকারী অফি- 
সারদের নিয়ে অর্থনৈতিক কমিশন গঠন করা হয়, তার রিপোর্ট ও গোপন 
করা হয়েছে। রিপোর্টে পূর্ব পাকিস্তানকে কিভাবে শোষণ করা হয়েছে 
তার বিবরণ স্থান পেয়েছিল বলেই কি তা” গোপন করা হয় নি! 

এদেশের কৃষককুল আজ ধ্বংসের মুখে । কৃষকদের বাচিয়ে রাখার 
জন্য আমরা দাবী করেছিলাম ২৫ বিঘা পর্যন্ত যাদের জমি আছে 

তাদের খাজনা মওকুফ করা হোক । তাতে ক্ষমতা- 
এদেশের ফ্লুষককুল সীনরা হেসেছেন। কিন্তু সরকারী রিপোের খোজ 
বনাম সরকার 
রাখা হয়তো তাঁরা প্রয়োজন মনে করেন নি। আমাদের 

কথা নম্ন, সরকারী রিপোটে ই বলা হয়েছে ষে, পূর্ব পাকিস্তানের কৃষকরা 
৯৩ কোটি টাকা খণগ্রস্ত। যে কৃষককুল দেশের সর্বোচ্চ পরিমাণ 
বৈদেশিক মুদ্রা অন করে, তাদের বাঁচিয়ে রাখার কথা চিন্তা করার 
অবসর সরকারের নেই। ৯৩ কোটি টাকার এ খণ শোধ দেওয়া তে। 
দূরের কথা, চকরদ্ধিহারে রদ্ধি পেতে পেতে অদূর ভবিষ্যতে তা" যে তার 
সমগ্র সম্তাকেই গ্রাস করতে চলেছে, এ কথাও ভেবে দেখার সময় 
সরকারের নেই। জানি সরকারের সময় অত্যন্ত মৃল্যবান। তবু দেশের 
স্বার্থে কৃষককুলকে বাচাবার জন্য খাজনা মওকুফ করা একান্ত অপরি- 
হার্য। রাজস্থ ঘাটতির অমুলক আশঙ্কায় সরকার এ প্রস্তাবে সম্মত 
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হতে নারাজ--অথচ কোটিপতি শিল্প মালিকদের ১০ বছয়ের জনা ট্যা্স 
মওকুফের বেলায় তারা দরাজদিল্‌ । শিল্প ব্যাঙ্ক থেকে যে ভাগ্যবানের দল 
শতকরা ৭৫ ভাগ খণ পেয়ে রাতারাতি ধনকুবের বনে মুনাফার পাহাড় 
গড়ছেন, তাদেরকে ট্যাক্স থেকে অবাহতি দিয়ে সবোচ্চ পরিমাণ বৈদেশিক 
মুদ্রা অর্জনকারী, খণভারে আকণ্ঠ নিমজ্জিত এদেশের ভূখানাঙ্জা কৃষক- 
কুলকে খাজনা থেকে অন্ততঃ কয়েকটি বছরের জন্য অব্যাহতি দিলে নিশ্চয়ই 
আকাশ ভেঙে মাথায় পড়তো না। অথচ ওয়াকস প্রোগ্রামের নামে বিনা 
হিসাবে বিন: অণডটে বছরে ২০।২৫ কোটি টাকা অনুৎপাদনধম্ী কাজে ব্যয় 
ক'রে যে ফায়দা না উঠান যাচ্ছে, ৭থেকে ৮ কোটি টাকার খাজনা মওকুফ 
করলে তার চেয়ে অনেক বেশী ফায়দা উঠান যেত। কুষককুলকেও কৃতজ- 
তার পাশে আবদ্ধ করা সম্ভব হোত-। এই কারণেই বলি, যে লাহোর প্রস্তাবের 
ভিভিতে পাকিস্তান এসেছিল সেই লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতেই শাসনতন্ত্র 
প্রণয়ন করতে হবে, অন্যথায় পূর্ব পাকিস্তানের বাচবার উপায় নাই। 

ওরা বলেন, আওয়ামী লীগ হাক্কা শ্লোগানে লোক ভুলায়। জবাবে 
আমি বলবো, আওয়ামী লীগ হালকা শ্লোগান দেয় না। গ্রামে গ্রামে ছুরে 
আওয়ামী লীগ গ্রামবাসী মানুষের অভাব-অনটন-_-অনাহার-অনশনের 
হাল্কা শ্লোগান যে চিত্র আমরা দেখেছি, তারই পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন 
টিনা সময়ে আমরা আমাদের দাবী তুলেছি। সোনার বাংলা 
আজ শমশানে পরিণত । একদিন ছিল যখন কবি, জারী, সারি, ভাটিয়ালী, 
ভাওয়াইয়ার সুরে এই বাংলার পথ-প্রাস্তর, মাঠ-ঘাট ও নদীগুলি মুখরিত 
হয়ে থাকতো, আজ সে সুরের শেষ রেশটুকুও মুছে গেছে। সোনার পূর্ব 
বাংলা আজ ভূখানাঙ্জা। আর তারই 'যাগানো অর্থে আবার নতুন ক'রে 
আজ পিঙিতে রাজধানী গড়ে উতেছে। 

আওয়ামী লীগ গণআন্দোলনে বিশ্বাসী । জেল-জুলুমের তারা তোয়াক্কা 
করে না। জনসাধারণের দাবী আদায়ের সংগ্রামে পিছন থেকে ছুরিকা- 
আওয়ামীলীগ ঘাত করবে না এমন নিভাঁক সংগ্রামশীল যে-কোন 
গণআন্দোলনে রাজানতিক দলের সাথে জাতীয় সমস্যার সমাধানে 
বিশ্বাসী এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের সংগ্রামে হাত মিলিয়ে 
কাজ করতে আওয়ামী লীগ সর্বদাই প্রস্তত। যেসব রাজনীতিক 


২৪৮ বঙ্গবন্ধু 


বান্ত্রীয় সমস্যা নিয়ে আয়েশী রাজনীতি করেন বা জনসাধারণের দাবী 
নিয়ে আলাপ-আলোচনা বা দর কষাকষির মাধ্যমে আন্দোলন সংক্ষেপ 
করার পক্ষপাতী, আওয়ামী লীগ তাদের এখন দূরে থাকার পরামর্শ 
দেয়স। জেল-জুলুমের ধকল সয়ে এদেশের নির্যাতিত জনতা যদি কোন- 
দিন তাদের সংগ্রামে জয়ী হয় তখন এইসব রাজনীতিককে আমরা 
হাসিমুখে বরণ ক'রে নেব। 
কেউ যেন মনে না করেন যে, আমি জনগণকে আওয়ামী লীগে 
যোগদানের জন্য আহ্খান জানাচ্ছি। নিজেদের অঁধকার (ফিরিয়ে পেতে 
হলে দেশবাসীর স্বাথ নিয়ে সংগ্রাম করে এমন, অথবা, 
বে আওয়ামী লীগের চেয়ে অধিকতর ত্যাগী কোন 
রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান থাকলে, সেই প্রতিষ্ঠানে আপনারা 
যোগদান করুন, আমরা বিন্দুমাত্র দুঃখিত হব না। কারণ আমরা চাই, 
দেশবাসী তাদের হাত আধিকার ফিরে পাক, সে যে দল থেকেই হোক । 
স্মরণ রাখবেন, আসন নির্বাচনে বিরোধী দল জয়লাভ করলেই বর্তমান 
শাসকগোন্ঠীকে ক্ষমতাচ্যুত করা যাবে না, কারণ এ সরকারের পিছনে 
দেশবাসীর সমর্থন না থাকলেও অন্য ধরনের ক্ষমতাবান শ্রেণীর সমর্থন 
আছে। আজকের এ সংগ্রামকে আওয়ামী লীগ সর্বাআক সংগ্রাম বলেই 
জানে এবং তারা বিশ্বাস করে যে, এই আন্দোলনে জয়ী হতে হলে 
দেশবাসীকে চরম ঝকি নেবার জন্যও প্রস্তত থাকতে হবে। স্মরণ 
রাখবেন, এবারকার সংগ্রাম আমাদের সবাত্মক সংগ্রাম, এবারকার 
সংগ্রাম আমাদের বাঁচা বা মরবার সংগ্রাম, এবারকার সংগ্রাম আমাদের 
অধিকার পাব কি পাবনা-এর সংগ্রাম। এ সংগ্রামে অনেককে হয়তো 
ফাসিকাষ্ঠেও ঝুলতে হতে পারে। | 
এই এঁতিহাসিক পল্টন ময়দানের অসম্মান ঘটিয়ে মানত ৪ হাজার 
লোকের বিরাট 'জনসভায় বক্তা করতে গিয়ে এক মন্ত্রী ভায়া বলেছেন, 
এদেশে বিরোধী দল কিছু আছে বলে তিনি জানেন না। 


এই বাংলা 
তিতুমীরের জবাবে পল্টন ময়দানে আজকের এই বিশাল জন- 
বিজি সভাকে সাক্ষী রেখে আমি বলব, মন্ত্রী ভায়া, বাংলার 


ইতিহাস.আপনি জানেন না। এই বাংলা মীরজাফরের বাংলা । আবার এই 


শেখ মুজিব ২৪৯ 


ংলাই তিতুমীর সুভাষ-নজরুল-ফজলুল হক সোহরাওয়ার্দী-মওলানা- 
ইসলামাবাদীর বাংলা । এই বাংলা যদি একবার রুখে দাঁড়ায়, তবে আপনা- 
দের সিপাই, বন্দুক, কামান, গোলা সবই আ্রোতের শেওলার মত কোথায় 
ভেসে যাবে, হদিসও পাবেন না। মন্ত্রী ভায়াকে আজো বলি, জনগণের 
ভোট ফিরিয়ে দিয়ে আপনাদের নেতাকে নির্বাচনে নামান--যদি শতকরা 
২০টা ভোটও আপনারা পান, তবে আজীবনের জন্য তাঁকে আমরা 
প্রেসিডেন্ট হিসাবে বরণ করব। আর তা” যদি না পান, তবে প্রেসিডেন্ট 
ইস্কান্দার মীর্জার মত ভাগ্যবরণের জন্য আপনাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। 
ভাইসব, কাল আমার দেশদ্রোহিতার মামলার দিন। আসামীর 
কাঠগড়ায় গিয়ে দীড়াবার পূর্ব মুহতর্ভে পল্টনের এই জনসমুদ্রের মাঝে 
যে আশা-ভরসা আর দুর্দমনীয় প্রাণাবেগের বহিঃপ্রকাশ দেখে গেলাম, 
তাই আমাদের আগামী দিনের একমান্ত্র সম্বল, একমান্ত্র পাথেয় । এই 
পাথেয় যাদের আছে, কোন শত্তিই তাদের গতিরোধ করতে পারবে না। 
জনগণের প্রাণবহিগ্র সম্মুখে নমরুদ ফেব্নাউন যখন টিকে নাই, 
তখন লক্ষ কোটি নিরম্ন বুভুক্ষুর কোধানলের সম্মখে এদেশের ক্ষমতা- 
সীনরাও টিকবে না।” 
[শেখ মুজিব ও বাঙলাদেশ £ শহীদ আশয়াফ 
সম্পাদিত, ঢাকা, ১৯৭১, পৃঃ ৭৬-৯১ ] 
স্বৈরাচারী আইয়ুবশাহীর আমলে এমন নির্ভয় ও নিঃসংকোচ ভাষণ 
সেদিন শুধু উপস্থিত শ্রোতাদের মনকেই আলোড়িত করে নি, সারা দেশ 
এতে প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত হয়েছিল। যাহোক, খৈরাচারী সরকারকে 
উৎখাতের উদ্দেশ্যে এঁক্যবদ্ধভাবে নির্বাচনী আন্দোলনের প্রয়োজনীপ্নতা 
দেখা দিলে দেশের পাচটি বিরোধী দল এই মর্মে জুলাইয়ের ২১ তারিখে 
€*৬৪) খাজা নাজিমুদ্দিনের বাসভবনে ৪ দিনব্যাপী এক বৈঠকে মিলিত 
হয়। এই বিরোধী দলগুলোর মধ্যে ছিল আওয়ামী লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী 
পটি, জামাতে ইসলাম, কাউন্সিল মুসলিম লীগ ও 
রা বিরোধী নেজামে ইসলাম পাটি'। ২৪ তারিখে এই পাঁচটি 
বিরোধী দল সর্বসম্মতভাবে একটি ১৯-দফা নির্বাচনী 
কর্মসূচী স্বাক্ষর ক'রে এক যুক্ত ইস্তাহারে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষাদসহ 


২৫০ বঙ্গবন্ধু 


প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অংশ গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাদের সবার 
পক্ষ থেকে মান্ত্র একজনকে প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিদ্বন্ৰিতা করার সিদ্ধান্ত 
নেওয়া হয়। এই নির্বাচনী এঁক্য-জোটকে নাম দেয়া হ'ল সম্মিলিত 
বিরোধী দল---ইংরেজীতে যাকে বলা হয় (001791090 000০0510107 
১৪179 সংক্ষেপে 00১7, 

0. ০,.-এর পক্ষ থেকে প্রেসিডেন্ট পদে দাড় করিয়ে দেবার 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হ'ল মোহতারেমা মিস ফাতেমা জিন্নাহকে। ফাতেমা 
জিন্নাহ ছিলেন পাকিস্তানের 'জাতির পিতা” কায়েদে আযম মোহাম্মদ 
আলী জিন্নাহর ভগ্রী। 

মিস জিন্নাহকে প্রেসিডেন্ট পদপ্রাথী মনোনীত করার পেছনে যথেষ্ট 
কারণ ছিল। যদিও তিনি বিশেষ কোন রাজনৈতিক দলবিশেষের 

মতাবলম্বী ছিলেন না. তথাপি আইয়ুবী শাসন-ব্যবস্থার 
তে তিনি কঠোর সমালোচক ছিলেন। ১৯৬৪ সালের 
১৬ই ফেব্রুয়ারী ঈদুল ফিতর উপলক্ষে জাতির উদ্দেশে 
গ্রক বেতার ভাষণে গভীর দুঃখের সাথে তিনি বলেছিলেন যে, রান্ত্রীয় 
নীতি সম্পর্কে দেশবাসীকে স্থাধীন মতামত প্রকাশের সুযোগ দেয়া 
হচ্ছে না। তিনি বলেছিলেন £ “গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত প্রাপ্ত- 
বয়স্কদের ভোটের ভিডিতে যে দেশের সৃষ্টি বা জন্ম, সেই দেশের জন- 
সাধারণ প্রত্যক্ষ ভোট দ্বারা নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচনের যোগ্য বা 
অযোগ্য তা' আজ পযন্ত অমীমাংসিত থাকা একান্তই নিন্দনীয় ।” 
মিস জিন্নাহর এই বিরতির ফলে আইয়ুব সরকারের মধ্যে যথেশ্ট 
প্রতিকিয়ার সৃষ্টি হয়। পাকিস্তান কনভেনশন মুসলিম লীগের সেকেটারী 
জেনারেল এবং কেন্দ্রীয় তথ্যমন্ত্রী আবদুল ওয়াহেদ খান মিস জিম্নাতর 
কঠোর সমালোচনা করেন। 

€. ০0,৮.-এর এই মনোনয্বনকে পাকিস্তানের আপামর জনসাধারণ 
স্বাগত জানান। কিন্ত মৌলিক গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় সর্বস্তরের 
সাধারণ মানুষের আর মূল্য কতটুকু । 

সরকার পক্ষ থেকে আইয়ুব খানকে পুনরায় প্রেসিডেন্ট পদে দীড় করিয়ে 
দেয়া হ'ল। সরকার পক্ষ বলতে অবশ্য তিনি নিজেই ছিলেন, তার চেয়ে 


শেখ মুজিব ২৫১ 


বলা ভালো যে আইয়ুব খান নিজেই প্রেসিডেন্ট পদে দাঁড়ালেন। ক্ষমতার 
লোভ তাঁকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছিল। আর এই লোভে তিনি স্বাত(বিক 
উঁদায', মানবতাবোধ, গণসহান্ভূতি সব কিছুকেই বিসর্জন দিয়েছিলেন। 
তা” ছাড়া রহৎ কয়েকটি পঁজিপতি পরিবারের মনম্তন্টি করে তিনি 
যে-কোন উপায়ে ক্ষমতাকে আকড়ে রাখতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। 
এই গঁজিপতিদেরও একটি রাজনৈতিক দল ছিল। বলা বাহুল্য, সেটা 
মুসলিম লীগ। পাকিস্তান সুম্টির উষ্ালগ্ন থেকেই এই দলটির চরিক্র 
ছিল যেমন বুর্জোয়া তেমনি সাম্পুদায়িক। মুসলিম লীগের নেতৃরন্দের 
শ্রেণী-চরিন্র সম্বন্ধে আইয়ুব ওয়াকিবহাল ছিলেন। সামরিক শাসনের 
আওতায় থেকে যখন তিনি দেখলেন যে, এভাবে পূর্ণভাবে ডিক্টেটরশীপ 
চালানো বেশী দিন সম্ভব নয়, তখন তিনি তার স্বার্থসংশ্লিষ্ট বন্ধু-বান্ধবদের 
হাত করার চেম্টা করলেন। ক্ষমতার লোভে অনেক মোসাহেব জুটে 
গেল। বিশেষ ক'রে মুসলিম লীগের এক বিরাট অংশ তার ডাকে সাড়া 
দিল। ১৯৬২ সালের ৪ঠা ও ৫ই সেপ্টেম্বর তাদেরকে 
নি নিয়ে আইয়ুব খান একটি নতুন সরকারী রাজনৈতিক 
্ দল গঠন করলেন। এই নবগঠিত রাজ*নতিক দলের 
নাম হ'ল কনভেনশন মুসলিম লীগ। 
আইয়ুব খান প্রথমে এই দলের প্রাথমিক সদস্য হিসেবে থাকলেন। 
কিন্ত ১৯৬৩ সালের ২২শে মে তিনি নিজেই সে দলের সভাপতি হয়ে 
বসলেন। প্রাজ্জন মুসলিম লীগেরই আরেকটি অংশ এই কনভেনশন 
থেকে দূরে সরে থাকলেন। প্রতিবাদস্বরাপ তার! নিজেরাই একটি দল 
গঠন করলেন যার নাম হ'ল কাউন্সিল মুসলিম লীগ । পরে এই কাউ- 
ন্সিল মুসলিম লীগও সম্মিলিত বিরোধী দলের অন্যতম অঙ্গদল হিসেবে 
নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে। 
সম্িমলিত বিরোধী দল যখন তাদের প্রেসিডেন্টের প্রার্থীর পক্ষে নির্বাচনী 
অভিযানে নামবেন, ঠিক সেই মুহর্তে পূর্ব বাংলার ছান্্-সমাজ ১৭ই 
টিনা মা সেপ্টেম্বর (১৯৬৪) “ছান্র-দিবস' পালন করার জন্য 
বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে ছাত্র সংগ্রাম 
পরিষদ গঠন করেন। কিন্ত সরক।র ছান্ত্-দিবসকে ব্যর্থ ক'রে দেয়ার 
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জন্য পূর্বেই ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ক'রে দেবার 
নির্দেশ দেন। কিন্তু তা" সত্ত্বেও ছান্রগণ নিদিষ্ট দিনে সঞ্ঘবদ্ধভাবেই 
দবসটি পালনে সচেষ্ট হয়। সরকারের ইঙ্গিতে পুলিশ ১৪৪ ধারা 
জারী ক'রে হিংস্র জানোয়ারের মত তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে গড়ে এবং 
বহু ছান্ত্রনেতাকে গ্রেফতার করে। এই নিষা'তনের 
৬৬ প্রতিরোধ প্রতিবাদে জম্িমলিত বিরোধী দল ' ১৯শে সেপ্টেম্বর 
সারা পাকিস্তানে জুলুম প্রতিরোধ দিবস" পালনের 

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। হরতাল, শোভাযান্রা ও জনসভার মাধ্যমে যথাযোগ্য 
মযাদার সাথে এই দিবসটি পালন করা হয়। লক্ষ লক্ষ জনতা সেদিন 
পল্টনে সমবেত হয়ে এ্ক্যবদ্ধভাবে জুলুমবাজীর বিরুদ্ধে গর্জন ক'রে 
ওঠেন। 

এদিনটিকে বানচাল করার জন্যও সরকার যথাসাধ্য চেস্টা করে- 
ছিলেন । তারা গুণ্ডাও নিষ.জ্ঞ করেছিলেন। কিন্তু দুর্জয় ও নিভাঁক 
সংগ্রামী মানুষের অগ্নিমিছিল দেখে গুগ্ডারা তাদের গায়ে হাত দেবার 
সাহস পায় নি। 

সম্টিমলিত বিরোধী দলে আর একটি ব্যজিত্ত্ব সংশ্লিষ্ট হয়েছিলেন । 
তিনি লেঃ জেঃ আযম খান। আযম থান কোন দলবিশেষের সমর্থক 
ছিলেন না। কিন্ত গণতান্ত্রিক ভাবধারার প্রতি তাঁর ছিল গভীর শ্রদ্ধা । 
তিনি জানতেন যে, তাঁকে অন্যায়ভাবে গভর্নরের পদ থেকে অপসারিত 
ক'রে পূর্ব বাংলার মানুষকে সেবার সুযোগ দান থেকে বঞ্চিত করা 
হয়েছে। আইয়ুবের শাসনতন্ত্র একটি নায় ও আদর্শবজিত খ্ৈরতন্ত্ 
ছাড়া আর কিছুই নয়। অতএব তাকে উৎ্থাত করা একান্ত আবশ্যক । 
আর সেই জন্যই তিনি সম্মিলিত বিরোধী দলের নির্বাচনী আন্দোলনের 
সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করলেন। 

শুধু তাই নয়, তিনি নিজেও মিস ফাতেমা জিন্নাহর সঙ্গে নির্বাচনী অভি- 
যানে সারাদেশ পরিভ্রমণ করেছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁরা উভয়েই ১৫ই 
অক্টোবর (১৯৬৪) ঢাকায় এসে উপস্থিত হন। 

কৃমাগত কয়েকদিন সারা প্রদেশে নির্বাচনী প্রচারণা চালানোর 
উদ্দেশ্যে শেখ মুজিব ও অন্যান্য নেতৃরম্দসহ মিস জিন্নাহ্‌ বজ্ৃতা দিয়ে 


"শেখ মুজিব ২৫৩, 


বেড়ালেন। সর্বব্রই তার। জনতার বিপুল সমর্থন পেলেন। তাঁদের সভায় 
নির্বাচনী প্রচারে উপস্থিত হওয়ার জন্য গ্রাম গ্রামান্তর থেকে লোকজন 
শেখ মুজিব বন্যার মত আসতে লাগলো । 
অবস্থা বেগতিক দেখে আইয়ুব সরকার নতুন পায়তারা কষতে 
লাগলেন। ইসলানী রাষ্ট্রে নারী রাষ্ট্রপ্রধান শরীয়ত-বিরোধী। এই প্রচারণা 
চালিয়ে ধর্মান্ধ মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করতে চাইলেন। এর জন্য 
মোল্লাহ-মুসন্পিও নিয়োগ ক'রে মসজিদে মসজিদে প্রচার চালানো হ'ল। 
শুধু তাই নয়, মিস জিন্নাহর চরিন্রে কলঙ্ক আরোপ করতেও সরকারী 
প্রচারকরা দ্বিধাবোধ করে নি। গভর্নর মোনেম নিজে এই সকল প্রচারণায় 
পারদশিতা দেখিয়েছেন। 

এতদসত্ত্বেও বিপুল জনসমর্থন কুড়িয়ে মিস জিন্নাহ অক্টোবরের ২৩ 

তারিখে করাচী ফিরে গেলেন। 
প্রেসিডেন্ট আইযুবও তার শাসন আমলে নিজের কৃতিত্ব জাহির 
ক'রে নির্বাচনী প্রচার চালাতে থাকেন। নিজের প্রশংসা জাহিরের সঙ্গে 
সঙ্গে পর্ব বাংলার বাঙালীদের প্রতি তিনি চরম অব- 


আহইয়ুবের ৰ 
নিবাচনী প্রচার মাননাও প্রদর্শন করতে থাকেন। এর প্রতিকিয়া শুরু 
অভিযানের হতেও দেরী হয় নি। ২৮শে অক্টোবর যখন তিনি 
রা বাংলার ঢাকায় এসে এক জনসভায় বক্তৃতা দিতে উদ্যত হয়ে- 


ছিলেন, তখন চারিদিক থেকে তীর প্রতি ইম্টক বর্ষণ 
সুরু হয়েছিল। সরকারী দলের অন্যান্য নেতৃরন্দ প্রকাশ্যভাবে শেখ 
মুজিবের বিরুছে। প্রচার চালাতে থাকলেন। তারা জনগণকে বোঝাতে 
চাইলেন যে, মিস জিন্নাহকে ভোট দিলে তা" শেখ মুজিব ও আবদুল 
গাফ্ফার খানকেই দেয়ার নামান্তর হবে। তাঁরা আরও বোঝাতে চাইলেন 
যে, মুজিব ও গাফফার ভারতের দালাল, ফলে পরিণতিতে এদেশ ভারতের 
হাতে চলে যাবে। তাঁরা এই দু'জন নেতাকে পাকিস্তানের দুশমন বলে 
ফতোয়াও জারী করেছিলেন। আসলে পুর্ব বাংলার শেখ মুজিব ও সীমাস্ত- 
গাঙ্ধী আবদুল গাফ্ফার খান দু'জনই প্রতিবেশী রাল্ত্র ভারতের সঙ্গে শাস্তিপূর্ণ 
সহ-অবস্থানে বিশ্বাসী ছিলেন। আর এর জন্য তারা বার বার সরকারকে 
ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের অনুরোধও জানিয়ে এসেছেন। 


২৫৪ বঙ্গবন্ধু 


নির্বাচনী প্রচারণায় আইয়ুব সরকারের কঠোর সমালোচনার জন্য 
শেখ মুজিবকে ১৯৬৪ সালের ৭ই নভেগ্ধর তাঁর বাসভবন থেকে গ্রেফ- 
শেখ মজিবের তার করা হয়। তার বিরুদ্ধে পাকিস্তান দণ্ডবিধির 
গ্রেফতার ও ১২৪ কে) ধারা অনুযায়ী মামলা দায়ের করা হ'ল। 
জামিনে মুক্তি অবশ্য পরে তাকে জামিনে মুক্তি দেয়া হয়েছিল। 
প্রেসিডেন্ট পদে নিবাচনের প্রাথমিক পযায়ে ৮০ হাজার মৌলিক 
গণতন্ত্রীর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পর্ব পাকিস্তানে এই নির্বাচন হয় 
১৯৬৪ সালের ১৯শে নভেম্বর। অথচ পাঁশ্চম পাকিস্তানে তার দশ দিন 
আগেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। দু" প্রদেশে দুইদিন সময় দেবার পেছনে 
সরকারের ষথেম্ট ধূর্ত বুদ্ধির পরিচগ্ন পাওয়া যায়। পাকিস্তান সরকার 
এ বিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন যে, পশ্চিমাঞ্চলে তাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন 
করতে পারবেন আর সেখানে জম্মী হতে পারলে পর্ব বাংলায় তার প্রভাব 
ফলানো যেতে পারে। 
মৌলিক গণতন্ত্রীদের নিবাচন সমাপ্ত হলে প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচন 
বিষয়ে 'মাদারে মিল্লাত মিস ফাতেমা জিন্নাহর সঙ্গে আলোচনার জন্য 
শেখ মভিবের ২২শে নভেম্বর শেখ মুজিব করাচী ষান। ৬দিন পর 
পুনরায় গ্রেফতার ঢাকায় ফিরে এসে পশ্চিম পাকিস্তানের পাঠান, বেলুচ 
ও জামিনে মুক্তি ও সিন্িরা ষে সম্পূর্ণ আইয়ুব-বিরোধী তা" তিনি বেশ 
জোরের সাথে উল্লেখ করেন। এর কয়েকদিন পর ডিসেম্বরের ৩ তারিখে 
শেখ মুজিবকে পূর্ব পাকিস্তান জননিরাপত্তা আইনে আবার গ্রেফতার করা 
হ'্ল। অবশ্য পরে তাকে জামিনে মুক্তি দেয়া হয়। 
মিস ফাতেমা জিন্ন।হ. দ্বিতীয় পায়ে নির্বাচনী প্রচার অভিযানে ১৮ই 
ডিসেম্বর পূর্ব বাংলায় আসেন এবং প্রদেশের বিভিন্ন অংশে আবার তাঁরা 
মিস জিম্লাহর প্রচার চালাতে থাকেন। আইয়ব খান সরকার প্রেসি- 
নিবাচনী প্রচার ডেল্ট পদপ্রাথাঁদের পরিচিতি সভার ব্যবস্থা করেছিলেন। 
অতিরান সবন্রই মাদারে মিল্লাত অকুষ্ঠ সমর্থন পেয়েছিলেন। “ইয়ে 
আজাদী ঝুটা হ্যায়, লাখো ইনসান তুখা হ্যায়”-__মাদারে মিল্লাতের এই 
উত্তি সারা,দশে ক্লোগানে পরিণত হ'ল। এই শ্লোগান জনগণের মধ্যে 
যথেষ্ট আল্লোড়ন সৃষ্টি করেছিল। পাকিস্তানের নির্বাচনী কমিশনের 


শেক্ষ মুজিব ৪ 


ঘোষণানুষায়ী ১৯৬৫ সালের ২রা জানুয়ারী প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত 
হবার কথা। নিবাচনের দিন যতই ঘনিয়ে আসতে লাগলো, অবস্থার 
বৈপরীতো সরকার ততই বেসামাল হয়ে পড়তে লাগলেন। তারা ব্যাপকভাবে 
ধরপাকড় আরম্ভ করলেন। ২৪শে ডিসেম্বর (৬৪) আওয়ামী লীগের 
বিশিষ্ট নেতা এবং বিরোধী দলের নির্বাচকমগ্ুলীর সদস্য জনাব 
মীজান্র রহম।ন চৌধুরী এবং কুমিল্লার প্রখ্যাত জননেতা ও মাদারে 
মিল্লাত প্রচার কমিটির সভাপতি শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে গ্রেফতার 
করা হ'ল। 

শুধু তাই নয়, প্রথম থেকেই পাকিস্তানের প্রচার মাধ্যমগুলোকে সরকার- 
দলীয় প্রাথার প্রচারের বাহন হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল। এমন কি 
'ই্উরর্বতন সরকারী কর্মঢারীদেরকেও একই কাজে ব্যবহার করা হচ্ছিল। 
আমলারা আইয়ুবী আমলে প্রাপ্য যাবতীয় সুযোগ-সুবিধার বদৌলতে 
ব্যাপকভাবে সরকারের পক্ষে প্রচার চালায়। এই সব আমলা ও সরকারী 
দালালদের সহায়তায় আইয়ুব খান মৌলিক গণতন্ত্রীদের হাত করার জন্য 
শেষ পর্যন্ত অসৎ গন্থা অবলম্বন করেন। তাদের জন্য প্রচুর পরিমাণে অর্থ 
ঢালা হতে থাকে । নগদ অর্থ ছাড়াও তাদের সামনে আরো কয়েকটা 
লোভের টোপ ফেলা হয়। এর আগে ওয়ার্কস প্রোগ্রামের নামে ১০০ 
কোটি টাকা তাদেরকে অবাধে খরচ করবার সযোগ দেয়া হয়েছিল। 
এর জন্য কোন হিসেব পর্যন্ত চাওয়া হয় নি। 

সতরাং মৌলিক গণতন্ত্রীর পদ নিঃসন্দেহে লোভনীয় । কিন্তু সরকার 
এবং তার দালালরা প্রচার করতে লাগলো যে মিস ফাতেমা জিন্নাহ 
প্রেসিডেন্ট হলে সম্মিলিত বিরোধী দল মৌলিক গণতন্ত্র প্রথা সম্পূর্ণ- 
ভাবে বাতিল ক'রে দেবে এবং তাদের সদস্যপদ নিশ্চয় বাতিল হয়ে যাবে ।, 

মিস ফাতেমা জিন্নাহকে ভোট দেবার প্রতিশ্রতিতে জয়লাড করলেও 
এই সকল গণতন্ত্রীর অনেকে লোভের বশবতী হয়ে নিজেদের বিবেক- 
বিবেচনাকে বিসর্জন দিয়ে ফেলে । ফলে নির্বাচনের ফলাফলে যা হবার 
তাই হ'ল। 

নির্বাচনের দিন অর্থাৎ ২রা জানুয়ারীর রাতেই প্রধান নির্বাচনী 
কমিশনার জনাব জি. মঈনুদ্দিন প্রেসিডেন্ট হাউসে এক রেকর্ডক্কৃত বেতার 


২৫৬ বঙবন্ধু 


ভাষণে নয়া শাসনতন্ত্র অনুযায়ী আইয়ুব খানকে পুনরায় আগামী ৫ বৎসরের 


(জি জন্য প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত বলে ঘোষণা করেন । এই 
নিধাচনী নিরবাচনে আইয়ুব খানের স্ব পক্ষেভোট ছিল ৪৯,৯৫১ এবং 
ফলাফল 


মিস জিন্নাহর স্বপক্ষে ছিল ২৮,১৯১। নানা মহল থেকে 
অভিযোগ উত্থাপিত হতে থাকে যে প্রেসিডেন্ট নিবাচনে সরকার ব্যাপক দুনীতি 
ও অসাধুতার পথ অবলম্বন করেছিলেন,-_-পরাজয়ের পর মিস্‌ জিন্নাহও 
এই অভিযোগ করেন। তা” ছাড়া এই ফলাফলকে শাসনতন্ত্র ও সরকারী 
নীতির অনুমোদন হিসেবে গ্রহণ করা যায় না বলেও তিনি মন্তব্য করেন। 
সম্মিলিত বিরোধী দল নির্বাচনে হেরে গেলেও শেখ মুজিব এতটুক্ও 
ভেঙে পড়েন নি। তিনি জানতেন যে পরিণতি এমন হবেই। প্রেসিভেন্ট নিবা- 
চনে সর্বসাধারণের ভোটের যেখানে কোন মৃল্য নেই সেখানে এই নির্ব- 
চনের ফলেরই বা ম্ল্য কতটুকু। অর্থ দ্বারা যে তথাকথিত গণতন্ত্রীদের 
ভোট কিনে নেওয়া খুব একটা কঠিন কাজ নয়, একথাই অগ্রত্যক্ষ 
নির্বাচনে প্রমাণ হয়ে গেল। প্রমাণ হয়ে গেল যে, প্রাপ্তবয়স্কদের সরা- 
সরি ভোটে এবং সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে যদি পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র 
পুনরুদ্ধার না করা যায় তবেদেশের কোন ভবিষ্যৎ নেই। তাই তিনি 
জানুয়ারীর ৪ তারিখে আইয়ুবের তথাকথিত বিজয় সম্পর্কে দেশবাসীকে 
বললেন, 'গণতন্ত্রের সংগ্রাম চলবেই ।” তিনি আশা প্রকাশ করে বললেন, 
সংগ্রাম অব্যাহত রাখলে জনতা পরিণতিতে চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করবেই । 
নির্বাচনে জয়লাভ ক'রে আইয়ুব বিজয় উৎসব পালনে মস্ত হলেন। 
উৎসবে যাতে ব্যাঘাত না ঘটে তার জন্য বিরোধী দলের কয়েকজন 


আইযুবের কর্মীকে গ্রেফতার করলেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
ছিলেন আওয়ামী লীগের জনাব তাজউদ্দিন আহমদ। 
হিহর উৎসবের দিনে আহইয়ুবের দালালরা নেশার মাত্রা ছাড়িয়ে 


পিয়েছিল। করাচীর লিয়াকতাবাদ ও নাজিমাবাদে উন্মত্ত অবস্থায় তারা 
ব্যাপকহারে মানুষ হত্যা ও ঘরবাড়ী পুড়িয়ে ছারখার করে । এই 
নুশংসতার কারণ হ'ল, এ সব এলাকায় আইয়ুব খানকে চরম পরাজয় 
বরণ করতে হয়েছিল। আর তারই প্রতিশোধ নিলো মর্মান্তিক হত্যা 
কাণ্ডের মাধ্যমে । ফাতেমা জিন্নাহ এই নির্যাতন ও গণহত্যার কঠোর 


শেখ মুজিব ২৫৭ 
১৭-- 


নিন্দা করেছেন। শেখ মুজিব জানুয়ারীর ৬ তারিখে এই বর্বরোচিত 
হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করে বলেছেন, “এটা হচ্ছে জাতির জন্য ভবিষ্যতের 
গর্ভে সঞ্চিত দুর্যোগের সূচনা মান্র।” জানুয়ারীর ৮ তারিথে নির্বাচনী 
কমিশনার জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা 
করেন। ২১শে মার (১৯৬৫) জাতীয় পরিষদের এবং ৫ই মে প্রাদেশিক 
পরিষদের নির্বাচন সারা পাকিস্তানে একই সঙ্গে অনুষ্ঠিত হবে। ২২শে 
মে সংরক্ষিত আসনে নিরবাচ:নর তারিখ হিসেবে নিদিষ্ট করা হয় । 
এই ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে সম্টিমলিত বিরোধী দলের সদস্যরন্দ নির্বা- 
চনে অংশ নেবেন কিনা তার সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য করাচীতে লাখাম হাউসে 
এক বৈঠকে মিলিত হলেন। অনেক সদস্য এই নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্রের 
নিবাচনে পুনরায় অংশ গ্রহণের বিপক্ষে মত প্রকাশ করেন। কিন্তু শেখ মুজিব 
এবং আওয়ামী লীগের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ এটা মেনে নিতে পারলেন না। 
গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার ন্যনতম সুযোগকেও গ্রহণ করতে হবে 
এই নীতিতেই তারা বিশ্বাসী | 
শেষ পর্যন্ত ২৫শে মাচ" ঢাকায় এ বিষয়ে সর্বশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা 
হয়। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিরোধী দল ঘোষণা করেন যে, বি... এবং 
0.0. একই সঙ্গে সরকারের বিরোধী দল হিসেবে নির্বাচনে লড়বেন । 
শেখ মুজিব কর্তব্যের ডাকে আবার নির্বাচনী অভিযানে বের হলেন। 
২১শে মার্চে যথাসময়ে জাতীয় পরিষদের নির্বাচন অনুজ্ঠিত হ'ল । 
ফলাফল পূর্বৎ। এবারেও সরকারী দ্ধ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অজন 
করে । বিরোধী দলগুলোর মধ্যে 0, 0. ৮. ১০টি, খৈ. 0. ঢ. ৫টি এবং ৬টি 
আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থীরা জয়লাভ করেন । বন্না বাহুলা সরকারী দল এবারেও 
দুনীতি ও অসাধূতার চরম পরাকাদ্ুঠা দেখালেন। 
জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের ফরাফল ঘোষণার দু'দিন পর অর্থাৎ 
২৩শে মাচ" তথাকথিত পা কস্তান দিবসে আইয়ুব খান নবনির্বাচিত প্রেসি- 
ডেন্ট হিসেবে শপথ নিলেন এবং এক নয়া কেন্দ্রীয় মন্ত্রি- 
নারি সভা গঠন ক'রে তার সদসাদের নামও ঘোষণা করলন। 
এই মন্ত্রিসভায় বর্তমান পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জনাব 
জুলফিকার আলী ভূট্যো পররাষ্ট্র মন্ত্রী হিসেবে মনোনীত হলেন । 


২৫৮ বঙ্গবন্ধু 


এর দু'দিন পর অর্থাৎ ২৫শে মার্চ ঢাকা হাইকোট” থেকে শেখ মুজিবুর 
রহমানের বিরুদ্ধে আনীত দেশদ্রোহিতা সম্পকিত একটি মামলার রায় 
দান করা হয় এবং তার বিরুদ্ধে আনীত নিম্নকোটে 
বিচারাধীন দেশদ্রোহিতামূলক মামলাটিকে খারিজ কর- 
বার অথবা অন্য কোটে" সুবিচারের জন্য স্থানান্তরের 
আবেদনকে বাতিল ক'রে দেয়া হয়। অবশ্য উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে শেখ 
মুজিবকে সুপ্রীমকোটে” আপীলের অনুমতি প্রদান করা হয়। পছ্টন 
ময়দানে এক বজ্তাকে কেন্দ্র ক'রে শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে এই দেশ- 
দ্রোহিতার অভিযোগ আনয়ন করা হয় এবং ঢাকার অতিরিক্ত ডেপুটি 
কমিশনারের আদালতে তাঁর বিরুদ্ধে পাকিস্তান দণ্ডবিধির ১২৪ (ক) 
ধারায় একটি মামলা দায়ের করা হয়। আবেদনকারীর পক্ষে বলা 
হয় যে, তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ ভিত্তিহীন এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। 
দেশদ্রোহিতাম্লক কোন কিছুই তিনি করেন নি। শাসনতন্ত্ে প্রদত্ত মৌলিক 
অধিকার বাকস্থাধীনতার ওপর ভিত্তি ক'রেই তিনি জনসভায় বক্ততা 
প্রদান করেছেন। তা" ছাড়া পাকিস্তান দণ্ডবিধির ১২৪ (ক) ধারাটি 
শাসনতন্ত্র প্রদত্ত মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী । 
৩রা এপ্রিল পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি মওলানা 
আবদুর রশিদ তর্কবাগীশের সভাপতিত্বে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের 
প্রাদেশিক আওয়ামী ওয়াকিং কমিটির এক শুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। 
শীগের ওয়াকিং এই সভায় ঘোষণা করা হয় যে, এতিহাসিক লাহোর 
কমিটির সভা প্রস্তাবের ভিত্তিতেই জনসাধারণের অধিকার প্রতিষ্ঠাকল্পে 
সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। 
একই দিনে পশ্চিম পাকিস্তান হাইকোটের প্রান্তন বিচারপতি জনাব 
মঞ্জর কাদির “ভাষা প্রসঙ্গে এক অস্ভুত প্রস্তাব উ্থাপন করেন। ১৭ বছর 
পর আবার মাতৃভাষার ওপর হামলা চালাবার যড়ষন্ধ 
ভাষার ওপর প্রকাশ পেল ॥ পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর দালাল জনাব 
দির মঞ্জর কাদির সেদিন পাকিস্তানের জাতীয় সংহতি ফেডা- 
রেশনের অভিষেক অনুষ্ঠানে ভাষণ দান প্রসঙ্গে প্রস্তাব 
দেন যে, দেশের বিভিন্ন ভাষাভাষীদের মধ্যে সংযোগ সাধনের মাধ্যম 


শেখ মুজিবের 


শেখ মুজিব ২৫৯ 


হিসেবে ব্যবহারের জন্যে দেশে প্রচলিত বিভিন্ন ভাষা ও ইংরেজীর 
সংমিশ্রণে একটা সাধারণ ভাষা গঠন করা উঠিত। 

সারা প্রদেশব্যাপী এপ্রিল মাসের ৬ তারিখে “বন্দী মুক্তি দিবস” 
পালন করা হয়। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন,. 

পূর্ব পাকিস্তান ছান্তরশক্তি কর্তৃক আহত জনসভায় 
84 দেশাআ্মবোধে উদ্ব দ্ধ বন্দী ছান্ন ও রাজনৈতিক কমাঁদের 
মুক্তির দাবীতে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ব্যাপক আন্দোলন, 

গড়ে তোলার সংকল্প ঘোষণা করা হয়। প্রসঙ্গকমে উল্লেখযোগ্য যে, 
প্রেসিডেন্ট এবং জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের আগে ও পরে অনেক 
রাজনৈতিক কর্মীকে গ্রেফতার করা হয় । এদের মধ্যে জাতীয় পরিষদ সদস্য 
ও আওয়ামী লীগের বিশিষ্ট কমাঁ জনাব মীজান্র রহমান চৌধুরীকে 
ফেব্তয়ারীর ১৫ তারিখে হাইকোটে'র রায় অনুযায়ী নিবর্তনম্লক আটক 
থেকে মুক্তি দেয়া হয় এবং ফরিদপুরের বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা 
শ্রী ফর্ণীভূষণ মজুমদারকে এপ্রিলের ৪ তারিখে ঢাকা সেন্ট্রাল জেল থেকে 
মুক্তি দেয়া হয়। শ্রী ফণীভুষণকে ফেব্রুয়ারীর ৬ তারিখে ফরিদপুর 
জেলার রাজৈরে গ্রেফতার করা হয়েছিল। 

১৬ই মে (৬৫) প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের দিন। জাতীয় পরিষদে 
ব্যর্থতা সন্তবেও শেখ মুজিব এতট্রুকুও নির্বাচনবিমুখ হন নি। তিনি আবার 
প্রাদেশিক পূর্ণ উদ্যমে নিবাচনী প্রচারের জন্য গ্রাম গ্রামান্তরে ছুটে 
পরিষদে নির্বাচন বেড়াতে লাগলেন । ঠিক এমনি এক পর্যায়ে মে'র ১১. 
তারিথে তার জন্মস্থান এলাকায় এক ঘুর্ণিঝড়ের কবলে তিনি গুরুতরভাবে 
আহত হন। এর ফলে তাঁকে সাতদিন ধরে বিশ্রাম গ্রহণ করতে হয়। 

যথাসময়ে ভোট গ্রহণের পর দেখা গেলো এবারে সরকারী দল 
অনেকটা নাস্তানাবুদ হয়েছে। ১৪৯টি আসনের মধ্যে কনভেনশন 
মুসলিম লীগ পান ৬৬টি আসন। বিরোধী দল ২৫টি এবং স্বতন্ত্র 
প্রার্থারা জয়লাভ করেন ৫৮টি আসনে । প্রকৃতপক্ষে স্বতন্ত্র প্রার্থীদেরকে 
ধরে বিরোধী দলই নির্বাচনে জয়লাভ করে। কিন্ত সরকারী দল 
নিজেদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য নানাভাবে প্রলু'্ধ করে অনেক 
স্বতন্ত্র সদস্যকে নিজেদের দলে টেনে নিতে সমর্থ হন। 


২৬০ বঙ্গবন্ধু 


এই হ'ল বুনিয়াদী গণতন্ত্রের পরিচয়-কায়েমী স্থার্থবাদীদের উদ্দেশ্য 
সফলের এ এক নতুন পন্থা । এই গণতন্ত্রের মাধ্যমেই সমগ্র পাকিস্তানের 
'মান্ষকে শাসনের যাতাকলে পিম্ট করা হয়েছে আর বিশেষভাবে 
পূর্ব বাংলার মানুষকে একটি ওপনিবেশিক শাসন ও শোষণ ব্যবস্থার 
নিগড়ে আবদ্ধ করা হয়েছে । গভর্নর মোনেম খান বিপুল শক্তিতে 
পর্ব বাংলার অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অগ্রগতিকে এবং 
প্রগতিবাদী চেতনাকে প্রতিরোধ ও নিম্ল করার কাজে আত্মনিয়োগ 
করেছিলেন। কিন্তু শোষিত ও নিপীড়িত মানবতার জ্বলন্ত প্রতীক শেখ 
মুজিব এ অন্যায় ও অত্যাচারকে কিছুতেই মেনে নিতে পারেন নি। 
এত বড় পরাজয়ের মুখেও তিনি নতুন উদ্যমে শক্তি সঞ্চয় ক'রে 
পুনরায় সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়লেন। কেননা তিনি জানেন সত্যের 
'জয় অবশ্যস্তাবী। তাই এক সংগ্রাম শেষ হতে না হতেই নতুনতর 
সংগ্রামের জন্য তিনি পথ প্রস্তুত করেছেন সারাজীবন। এবারের সংগ্রাম 
আরো কঠিন, আরো দুবার, আরো বিপদসংকুল। এবার তিনি উপলব্ধি 
করলেন ঃ 
বহিচ্বন্যাতরঙ্গের বেগ, 
বিষশ্বাসঝটিকার মেঘ, 
ভূতল-গগন-_ 
মুছিত-বিহব্ল-করা মরণে মরণে আলিঙ্গন-__ 
ওরই মাঝে পথ চিরে চিরে 
নৃতন সমুদ্র তীরে 
তরী নিয়ে দিতে হবে পাড়ি, 
পুরানো সঞ্চয় নিয়ে ফিরে ফিরে শুধু বেচা-কেনা 
আর চলিবে না 
বঞ্চনা বাড়িয়া ওঠে, ফুরায় সত্যের যত পঁজি, 
এসেছে আদেশ 
বন্দরে বন্ধনকাল এবারের মতো হ'ল শেষ। 


শেখ মুজিব ২৬৬ 


সংগ্রামী জীবনের চতুথ অধ্যায় 
(১৯৬৫-৬৯) 


শেখ মুজিব এবার আরো তীর রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু করলেন। ১৯৬৫ 
সালের ৬ই ও ৭ই জুন প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ ওয়াকিং কমিটির বধিত 
সভার বৈঠক বসলো। দলের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান 
এ্রতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে দুর্বার গণ-আন্দোলন চালিয়ে যাবার 
সংকল্প ঘোষণা করলেন। ঘোষণা করলেন যে, নিস্সমতান্ত্রিক উপায়ে এক্যবদ্ধ 
আন্দোলনের মাধ্যমে স্বৈরাচারী ক্ষমতাসীনদের উৎখাত করতে হবে। 

শেখ মুজিবের এই সংকল্পের কথায় সরকারী সচেতনা নতুন ক'রে 
জাগ্রত হয়ে উঠল । করাচী, লাহোর, পিশ্ডি ও ঢাকা যৌথভাবে শেখ 
মুজিবকে এবং গণএক্যকে পধু'দস্ত করতে কাজ শুরু করে দিল। 

জলাই-এর ৬ তারিখে ঢাকার অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার জনাব 
এম. বি. আলম বিগত ১৫ই ডিসেম্বর পল্টন ময়দানে বন্ততা দেবার 
জন্য শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে রাম্টটুদ্রোহিতার অভিযোগের খসড়া তৈরী 
করলেন। 

কয়েকদিন পর ২০শে জুলাই শেখ মুজিব নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী 
লীগ নেতাদের সাথে সাংগঠনিক বিষয়ে আলোচনা ও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা 
নির্ধারণের জন্য করাচী যাল্রা করলেন। এই আলোচনা বৈঠকে তিনিই 
ছিলেন সভাপতি । 


হ৬২ বজবনছূ 


এর দু'দিন পর মোনেম খানের পুলিশ এক বর্বর আকৃমণে ঢাকার 
প্রেসক্লাবে সাংবাদিকদের ওপর অত্যাচার চালায়। সরকারের ইঙ্গিতে, 
সাবনাদিক প্রায় অকারণেই বলা যায়, অকস্মাৎ এক বিরাট 
নির্যাতনঃ শেখ পুলিশ বাহিনী ঢাকা প্রেসক্লাবে নৃশংসভাবে হামলা 
মুজিবের নিন্দা চালায় এবং টিয়ার গ্যাস সেল ছুড়ে সাংবাদিকদের 
এক শ্বাসরুদ্ধকর বাঁভৎস পরিবেশে নিষাতন করে। শেখ মুজিব ঢাকায় 
ফিরেই এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করলেন। তিনি এর বিচার বিভাগীয় 
তদন্তেরও দাবী জানালেন । কিন্তু সরকার তাঁর কথায় কোন কর্ণপাতই 
করলেন না। 
এঁতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে শেখ মুজিবের সংগ্রামী ঘোষণা 
শুনে আইয়ুব-মোনেম চকে র চকান্ত দিনের পর দিন রদ্ধি পেতে শুরু 
করলো। লাহোর প্রস্তাবে স্টেটগুলোকে পর্যাপ্ত পরিমাণে স্ায়ভ্তশাসন 
প্রদানের কথা উপ্লেথ ছিল। শেখ মুজিব যদি এই আন্দোলনে সফল 
হন তা" হ'লে পূর্ব বাংলা স্বায়ত্ুশাসনের মাধ্যমে সার্বভৌম ক্ষযাতার 
অধিকারা হয়ে পড়তে পারে এবং পাকিস্তানের “জল্মশন্্র, প্রতিবেশী রাষ্ট 
ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন ক'রে পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের 
অস্তিত্বকে বিপন্ন করতে পারে। অতএব আইয়ুব চকের অনেকগুলো 
কায কমের একটি কাষ কম স্থির হ'ল এই যে, ভারতের বিরুদ্ধে মিথ্যে 
অপপ্রচার চালিয়ে তার বিরুদ্ধে পাকিস্তানের, বিশেষ 
উর ক'রে পূর্ব বাংলার জনগণের মনকে বিষিয়ে দিতে 
হবে। এই উদ্দেশ সরকারী প্রচারযন্ত্রের মাধ্যমে 
ব্যাপকভাবে ধায় আদর্শের ভিত্তিতে উত্য় প্রদেশের জাতীয় সংহতির 
কথা বারবার প্রচারিত হতে থাকল । এর দ্বারা সরকার আর একটি 
উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে চাইলেন। তা" হ'ল শেখ মুজিবের প্রতি পূর্ব 
বাংলার জনগণের ইমেজকে নম্ট ক'রে দেয়া। একথা সবাই জানেন 
যে, শেখ মুজিব এবং তাঁর সহকর্মীরা প্রতিবেশী রাষ্ট ভারতের সঙ্গে 
বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পক স্থাপনের প্রয়াসী। তা" ছাড়া আওয়ামী লীগ বরাবর 
অসাম্প্রদায়িক নীতিকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে । তাঁদের এই নীতি ও আদ- 
শের অপব্যাখ্যা ক'রে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী পর্ব বাংলার জনগণকে 


শেখ মুজিব ২৬৩ 


বোঝাতে চান যে, ওরা কাফেরদের বন্ধু, ভারতের দালাল। সুতরাং শেখ 
মুজিব ও তদীয় অনুসারীদের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করা যাবে না-_তাঁদের 
ডাকে, কোন আন্দোলনে শরিক হলে দেশের অকল্যাণ হবে। শুধু 
এ পর্যন্তই নয, কাম্মীরকে নিয়ে পাকিস্তান সরকার এ জমগ্ন বড্ড 
বেশী নাচানাচি শুর ক'রে দিলেন। বলতে লাগলেন, যেহেতু কাশমীর 
মুসলিম-প্রধান অঞ্চল সেহেতু তার ওপর ভারতের কোন অধি- 
কার নেই। নির্বাচনে জয়লান্ত ক'রে আইয়ুবের মিলিটারী মেজাজ 
গরম হয়ে ওঠে। সুরার নেশায় উত্মন্ত হয়ে ওঠেন তিনি। 
আইয়ুব খান মুসা খান ও ইগ্নাহিয়া খানকে “ফিল্ড ওয়াকে মনোযোগ 
দিতে বলেন । ভূট্রো তো দু'হাতের তালু মেলেই 
পাবভরত বন্ধ ছিলেন-__-এবারে আইয়ুব প্রশংসাসূচক তালি মারলেন। 
আইয়ুবের পায়তারা শুরু হ'ল পশ্চিম পাকিস্তান ও ভারতের সীমান্ত এলাকা 
কচ্ছের রান ও কাশমীরে ঠোকাঠ্ুকি । এই ঠোকা- 
ঠুকি শেষ পর্যন্ত যুদ্ধের রূপ পরিগ্রহ করে। আইয়ুব যদিও প্রচার করে- 
ছিলেন ষে ভারতই পাকিস্তানকে আকমণ করেছে, কিন্তু একথা সত্য নয় । 
দীর্ঘদিন ধরে কাশমীরে সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারীদের প্রেরণ ক'রে সেখানে 
অঘোষিত ধুদ্ধে যখন ভারতকে পরযুদস্ত করতে তিনি ব্যস্ত, তখন ভারত 
উপায়্ান্তর না দেখে লাহোর আকুমণ করতে বাধ্য হয়। ভারত প্রকাশ্য 
আকুমণ করে, কিন্ত পাকিস্তানের গোপন আকমণই তার জন্য দায়ী। 
সেপ্টেম্রের ৬ তারিখে প্রকাশ্যতভাবে এই যুদ্ধ শুরু হয় এবং ১৭ 
দিন এই যুদ্ধ চলে। জাতিসংঘের স্বমত্ভিপরিষদ (95০80) 0981191]) 
পাক-ভারত বৃদ্ধঃ ২০শে সেপ্টেম্বর এই যুদ্ধবিরতির নির্দেশ দিলে উভয় 
কোসিগিনের দেশই তা" মেনে নেন। পরে সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী 
মহৎ প্রচেষ্টা  আলেক্সি কোসিগিনের আমন্তরণে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট 
আইয়ুব খান ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিঃ লালবাহাদুর শাস্ত্রী তাসখন্দে 
সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মিলিত হন এবং “যুদ্ধ নয়” হুক্জির 
মাধ্যমে উভয় দেশের মধ্যে শান্তি স্থাপনের জন্য প্রতিজাবদ্ধ হন। ১৯৬৬ 
সালের ১০ই জানুয়ারী তারিখে এই চুক্তি সম্পাদিত হয়। 
যদিও মান্র সতের দিন বুদ্ধ স্থায়ী হয়েছিল, তবু এই যুদ্ধের ফলে 
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পূর্ব বাংলার জনগণের চোখ খুলে যায়। তারা দেখল, বহিঃশন্রর 
পূর্ব বাংলার আকমণের মূখে তাদেরকে রক্ষা করবার মত কোন 
জনগণের সুনিশ্চিত ব্যবস্থাই করা হয় নি। এই যুদ্ধে বহিবিশ্ব 
তি থেকে পূর্ব বাংলা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। 
এমনকি, পাকিস্তানের অন্য অংশের সঙ্গে এই অংশের 
কোন যোগাযোগই ছিল না। উভয় অংশের মাঝখানে বিরাট রাস্ট্ 
ভারতের অবস্থিতি। সেই ভারতের সঙ্গে ষদ্ধে লিপ্ত হলে দুই অংশের 
মধ্যে যোগসুন্র যেমন বিচ্ছিন্ন হতে বাধ্য, তেমনি ভারতের দুরভিসন্ধি 
থাকলে যে কোন শ্বহর্তে এই অরক্ষিত অঞ্চল বাংলাদেশকে অধিকার 
করা তাদের পক্ষে মোটেও কঠিন ছিল না। সৌভাগ্যের বিষয়, ভার ত 
সরকার এত বড় একটি সুযোগের কোন সদ্ধযবহারই করেন নি। বাংলাদেশের 
প্রতি বৈরী মনোভাব ভারত সরকারের কোন দিনই ছিল না। বরং এই 
অংশের মান্ষের কল্যাণই তারা কামনা করে এসেছেন। তাই ১৯৬৫ 
সালের যুদ্ধে বাংলাদেশ সম্পর্কে ভারত সরকার ও জনগণ যথেষ্ট 
মহানৃভবতার পরিচয় দিয়েছেন । এই যুদ্ধের ফলে পূর্ব বাংলার অর্থনীতি 
সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। যদ্ধ আরও বেশী চলতে থাকলে 
বাংলাদেশের আর্থনীতিক ও নৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে পড়ত । একে তো 
পাকিস্তান আমলে কোনকালেই এখানে যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য মস্ভুত 
ক'রে রাখা হ'ত না, উপরন্ত বহিবিশখের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হওয়াস্ 
বাইরে খেকে কোন সাহায্য আনবার পথও খোলা ছিল না। এক 
খাসরত্ধকর পরিবেশে এই অঞ্চলের মানুষকে ধীরে ধীরে ঠেলে দেয়া 
হ'ত। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় যে, যৃদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হয় নি । 
যাহোক, যুদ্ধের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার জনগণের নিকট এই অঞ্চলের 
সাবিক অসহাক়্ত্বের একটি নগ্নহবি প্রকটভাবে ধরা পড়ে । তারা মর্মে 
মর্মে অনুভব করে যে, পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর বিমাতাসুলভ মনোভাব 
দিনে দিনে তাদেরকে গোলামীর কঠিন জিজিরে বেধে ফেলছে এবং এক 
ভয়াবহ ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। 
য্‌দ্ধের সময় পূর্ব বাংলার প্রতি কঠিন উপেক্ষা যেমন প্রকট হয়ে ওঠে, 
তেমনি আবার সচেতনভাবে এই অঞ্চলের সংস্কৃতিকে ধ্বংস করবার 
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হড়যন্ত্র মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে । রবীন্দ্র-সঙ্গীত বেতারে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ 
ক'রে দেয়া হয় । রবীন্দ্রনাথ হিন্দু ছিলেন (যদিও ব্রাক্ম ) এবং হিন্দুস্থান 
আমাদের শন্র-_-অতএব তার লেখা গান মুসলমানদের জন্য নিষিদ্ধ হতে 
হবে। নজরুল ইসলাম যদিও মুসলমান-_কিন্তু ছিলেন হিন্দু-মুসলিম 
মিলনের অগ্রদূত, সে কারণেই তার যে সব গানে হিন্দু এঁতিহ্যের ছাপ 
আছে সেগুলোকে বর্জন করা হয় এবং তার ইসলামী গানগুলো থেকে 
শমশান, কৃষ্ণচূড়া, রামধনু এবং এই জাতীয় বহু শব্দ বাদ দেয়া হয়। 

সংস্কৃতির ওপর এই আঘাত পূর্ব বাংলার জাগ্রত জনতাকে, বিশেষ করে 
বুদ্ধিজীবী মহলকে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। 

যুদ্ধের পরিসমাগ্তির সঙ্গে সঙ্গে জনমনে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর 
উদাসীনতা ও বৈষম্যমূলক আচরণের প্রতি অসন্তোষ দানা বেধে উঠতে 
থাকে । প্রতিকিয়া ধীরে ধীরে নতুন পথে জমাট বাধতে থকে । জন- 
গণের সাথে যার প্রাণের যোগ সবচেয়ে নিবিড়, সেই গণনেতা শেখ মুজিব 
এই সুযোগের যথাযথ সদ্বাবহারের জন্য এগিয়ে আসতে থাকেন। তিনিই 
প্রথম এ ব্যাপারে সোচ্চার প্রতিবাদ জাপন করেন। 

পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তার ব্যাপারে চরম উদাসীনতা প্রদর্শনের জন্য 
সরকারকে প্রকাশ্য জনসভায় তিনি ধিক্কার প্রদান করেন। তিনি 
দেশকে শন্রুর হাত থেকে রক্ষার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানান। 

কিন্ত দুঃখের বিষয়, মওলানা ভাসানী এবং [খ. 1). ছু, এর নেতরম্দ--- 
নূরুল আমীন, হামিদুল হক চৌধুরী, মাহমুদ আলী, আতাউর রহমান 
খান প্রমূখ পূর্ব বাংলার অন্যান্য নেতৃস্থানীয় রাজনৈতিক নেতারা বাস্তব 
ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দেয়ার পরিবতে ঢাকায় প্রেসিডেন্ট ভবনে 
আইয়ুব খানের সঙ্গে ২৬শে ডিসেম্বর (১৯৬৫) তারিখে দীর্ঘ আলাপ- 
আলোচনার পর ভারতের নিন্দা প্রচারাভিযান চালাতে প্রতিশ্রতি প্রদান 
করেন। পরবতাঁকালে জনসভায় দাড়িয়ে এরা এই প্রতিশুনতি পালন 
করেছিলেন। 

শেখ মুজিব ভারতের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণা এবং আইয়ুব সরকারের 
মিথ্যা প্রশংসা--এই দুই জাতীয় কাজ থেকেই অনেক দূরে থাকতেন। 
পাকিস্তানের অন্যান্য রাজনৈতিক নেতাদের মত ভারতীয় হামলার নিন্দা 
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করতে তিনি সোচ্চার হলেন না-_-এ ব্যাপারে তিনি ছিলেন সংযতবাক ও 
দূরদশাঁ রাজনীতিবিদ। ভারতীয় হামলার সমালোচনা তিনি যে করেন নি, 
তা” নয়। তবে এই যুদ্ধে পাকিস্তানের দায়িত্বকেও তিনি অস্বীকার করেন 
নি। এ কথা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না যে, কাশ্মীরে অনুপ্রবেশ- 
কারীদের পাঠিয়ে আইয়ুব খান নিজেই যৃদ্ধকে ডেকে এনেছেন। তার মনে 
একটি প্রচ্ছন্ন কুমতলব কাজ করেছিল । পূর্ব বাংলাকে সম্পূর্ণ অরক্ষিত রেখে 
এবং কাশ্মীরে সুশ স্বলভাবে অনুপ্রবেশকারী পাঠিয়ে তিনি ভেবেছিলেন যে, 
এতে ভারত পূর্ব বাংলা দখল ক'রে নেবে এবং তিনিও কাশ্মীর হস্তগত 
করবেন। অর্থাৎ সরাসরি কাশমীরের সাথে পূর্ব বাংলার আদান-্প্রদান, 
যাকে বলে বাটণর ডিল, সেটা না ক'রে আইয়ুব এই সুচতুর পম্থা গ্রহণ 
করেছিলেন। পরবতীকালে অনুষ্ঠিত তাসখন্দ বৈঠকের আলোচনায় তার 
বক্তব্যই এই দুরভিসন্ধির সৃস্প্ট প্রমাণ দেয় । কিন্ত ভারত তার এই চালাকি 
বুঝতে পেরেই পূর্ব বাংলার দিকে ভ্রক্ষেপ না ক'রে লাহোর আকমণ ক'রে 
বঙসলেন। আইয়ুবের গণনায় বড় ভুল হয়ে গেল। এ কথা বাঙালী নেতাদের 
মধ্যে একমান্ত্র শেখ মুজিবই যথার্থভাবে অনুভব করেছিলেন 
তা” ছাড়া যুদ্ধ ষেদিক থেকেই আসুক, শেখ মুজিবের তা" কাম্য ছিল না। 
তিনি যৃদ্ধ কামনা করেন না--তিনি কামনা করেন শান্তি, এঁক্, প্রগতি, 
- এই হ'ল তার অন্তরের চিরস্তন বাণী। 
কাশ্মীরে অনুপ্রবেশকারীদের পাঠিয়ে প্রচ্ছন্নভাবে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া 
আর সেই সাথে পর্ব বাংলাকে বলতে গেলে প্রায় সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায় 
রাখা এবং তাসখন্দের বৈঠকে প্রায় চারদিন ধরে বাচাল পররাম্ট্র মন্ত্রীসহ 
নিজে কাশ্মীর কান্মীর ক'রে গো ধরা, আইয়ুবের 
এঁতিহাসিক এবম্িধ কার্যকলাপ নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, তিনি 
দিক বাংলাদেশের বিনিময়ে কাশ্মীর চেয়েছিলেন। কিন্তু 
তিনি শেষরক্ষা করতে পারলেন না। আইয়ুবের এই 
দুরভিসন্ধিমূলক উদ্দেশ্য আর কারো নিকট ধরা না পড়লেও শেখ মুজিবের 
দৃষ্টি এড়াতে পারে নি। তাই ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের পর থেকে শেখ 
মুজিবের কার্যকলাপের প্রবাহ নতুন খাতে বইতে শুরু করলো। হয়-দফা 
এই নতুন প্রবাহপথের প্রথম ফসল--পূর্ব বাংলার মুক্তিসনদ, তথা 
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স্বাধীন বাংলাদেশের পথে সুস্পষ্ট পদক্ষেপ। ১৯৬৫ সালের যুদ্ধ এদিক 
থেকে স্বাধীন বাংলার স্বপ্নকে উজ্জীবিত ও ত্বরাণিত করেছিল। 

মহামতি লেনিনের আদর্শে উদ্বদ্ধ দেশ সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশ্বে শান্তি 
প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সব সময়ই অগ্রণী ভুমিকা পালন ক'রে এসেছে। 
পাক-ভারত যৃদ্ধ যখন ভয়াবহ রূপে মোড় নিতে যাচ্ছিল, তখন সোভিয়েত 
প্রধানমন্ত্রী মিঃ কোসিগিন দুই দেশকেই শান্তি স্থাপনের জন্য আহবান 
জানিয়েছিলেন। দেই আহ্বানে দুই দেশই সাড়া দিয়েছিল। মিঃ কোসিগিন 
ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টকে তাসখন্দে একটি বৈঠকে 
আমন্ত্রণ জানালেন। এই আমন্ত্রণে দুই পক্ষই সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। 

আইয়ুব খান যদিও অস্ত্রের বলে দেশের গণতন্ত্রকে হত্যা ক'রে একচ্ছন্র 
অধিপতি সেজেছিলেন, তথাপি জনগণের সমর্থন যে তার পেছনে নেই 
প্রই ভয় সর্বদাই তীকে প্রেতাত্মার মত অনুসরণ করেছে। তাসখন্দ-এ 
যাবার পূর্বে তিনি তাই পূর্ব বাংলার নেতৃুরন্দের অনুভূতিকে যাচাই ক'রে 
দেখতে চাইলেন। আইয়ুবের মোসাহেব গভর্নর মোনেম খান পূর্ব বাংলার 
নেতুরন্দকে আলোচনার জন্য আহবান করলেন। অনেকেই তাঁর আহ্বানে 
সাড়া দিলেও শেখ মুজিব স্প্ট জানিয়ে দিলেন যে পশ্চিমা তন্গিবাহকের 
সাথে কোন আলোচনা হতে পারে না। আলোচনা যদি হতেই হয়, 
আইয়ুবের সাথেই হবে। শেখ মুজিব ব্যতিরেকে পূর্ব বাংলায় অন্য 
নেতুরন্দের গুরুত্ব কতটুকু আছে এ কথা মোনেম খানও জানতেন, আইয়ুব 
খানও বুঝতে পারতেন। সুতরাং আইয়ুবকে চাকায় আসতে হ'ল। 
১৯৬৫ সালের ২৫শে ডিসেম্বরে বৈঠক বসল। নূরুল আমীন, হামিদুল 
হক চৌধূরী, ফরিদ আহমদ প্রভৃতির সাথে আওয়ামী লীগ থেকে বসলেন 
শেখ মুজিব, সালাম খান, তাজউদ্দিন আহমদ, নূরুল ইসলাম চৌধুরী 
এবং জহিরুদ্দিন। কিন্তু বৈঠকের প্রারস্তেই গোলমাল দেখা দিল। 
আইয়ুব খান প্রথমেই প্রশ্ন ক'রে বসলেন- “বলুন আপনারা কেন এসেছেন, 
কি আপনাদের বক্তব্য ।” শেখ মুজিব এতে বিস্মিত ও বিক্ষ্ব্ধ হয়ে 
উঠলেন। তিনি সোজা দীড়িয়ে বললেন, “আমরা তো নিজে থেকে আসি 
নি--আগপনি আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তাই এসেছি---আপনি দেশের প্রেসিডেন্ট 
হতে পারেন, কিন্ত এভাবে আমাদেরকে ডেকে নিয়ে এসে অপমান করার 
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অধিকার আপনার নেই।” আহইয়ুবের মুখের ওপর এভাবে কেউ কথা 
বলতে পারেন, সে বিষয়ে তার এই প্রথম অভিজ্ঞতা । তিনি যেমন ক্ষুব্ধ 
হলেন, তেমনি অবাক না হয়েও পারলেন না। 

যাহোক, সালাম খান মাঝখান থেকে দাঁড়িয়ে বিষয়টি সহজ ক'রে 
দিলেন। নূরুল আমীন অনেক স্তাবকতার পর গণতন্ত্র সম্পর্কে সামান্য কিছু 
বলতে লাগলেন । শেখ মুজিব তাকে বাধা দিয়ে পূর্ব বাংলাকে যৃদ্ধের সময় 
কিভাবে অরক্ষিত রাখা হয়েছিল এবং কিভাবে পূর্ব বাংলাকে অর্থনৈতিক, 
সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে এসব কথা 
বললেন ৷ তিনি যদিও দফাওয়ারীভাবে ছয়-দফার বর্ণনা দেন নি, কিন্ত 
আভাসে-ইঙ্গিতে তিনি তার ছয়-দফার সারমর্মই আইয়ুবের সামনে বিচ্ছিন্ন- 
ভাবে তুলে ধরেন । হামিদুল হক চৌধুরী শেখ মুজিবের এই বক্তব্যে বাধা 
দান করেন। কিন্ত শেখ মুজিবও তার সমুচিত জবাব দিতে কুণ্ঠিত 
হন নি। 

যদিও কোন সিদ্ধান্তের মাধ্যমে এই বৈঠক শেষ হয় নি, তবু আইয়ুব 
খান একথা অবগত হয়ে গেলেন যে পূর্ব বাংলায় যে সিংহপুরুষের আবিভাব 
ঘটেছে তাকে সহজে কাবু করা যাবে না, আর এই সিংহপুরুষের পশ্চাতে 
দেশের গণসমর্থন দিন দিন বিপুল থেকে বিপুলতর হতে যাচ্ছে । 

এবার তাসখন্দ বৈঠকের কথায় ফিরে আসা যাক। ১৯৬৬ সালের 
৪ঠা জানুয়ারী দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে গত ১৮ বৎসরব্যাপী উত্তেজন র 
অবসানকল্পে সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিক উদ্যোগে 
তাসখন্দে ষে গ্রতিহাসিক সম্মেলন শুরু হয়, সেখানে 
পাকিস্তানী নেতৃরম্দ প্রথমে ৮ই জানুয়ারী তারিখে 
ভারত কর্তৃক প্রস্তাবিত "যুদ্ধ নয়" চুক্তি সম্পন্ন করতে রাজী হন নি। 
আইয়ুব ও তদীয় করুণাপুষ্ট পররাস্ট্ মন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো কাশ্মীর 
সমস্যার সমাধান ছাড়া কোনরাপ চুক্তি করতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তাঁরা 
প্রথম থেকেই গৌ ধরলেন যে, “ন্যায় ও সম্মানজনক পস্ঠায় কাশ্মীর 
সমস্যার সমাধান না হলে, অথবা এ সমস্যা সমাধানের জন্য কোন 
সুনিদিষ্ট কর্মপন্থা গ্রহণ করা না হলে "যুদ্ধ নয়” চুক্তি অপ্রাসঙ্গিক হবে।” 

অবশেষে তার দু”দিন পর অর্থাৎ ১০ই জানুয়ারী ৬৬) উভয় দেশের 
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এঁভিহাসিক 
তাসখন্দ চুরি 


মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য এক চুক্তি সম্পাদিত হয়। 
এই ছুর্তিকেই এতিহাসিক “তাসখন্দ চুক্তি* বলে অভিহিত করা হয়ে 
থাকে। এই তাসখন্দ চুক্তির মর্মকথা হল ঃ 
(১) একের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অপরের হস্তক্ষেপ না করার নীতির 
ভিত্তিতে শান্তিপূর্ণ পথে সকল বিরোধের মীমাংসা ও দু'দেশের 
মধ্যে যৃদ্ধপর্ব স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃ প্রতিষ্ঠা । 
(২) হাই কমিশনারদের নিজ নিজ কর্মক্ষেন্তে প্রত্যার্বতন ও স্বাভাবিক 
কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃ প্রতিজ্ঞা । 
(৩) ২৫শে ফেব্য়ারীর মধ্যে নিজ নিজ সৈন্য ৫ই আগস্টের (১৯৬৫) 
সীমানায় প্রত্যাহার । 
(8) যুদ্ধবন্দী প্রত্যপণের নির্দেশ দান |, 
(৫) পারস্পরিক অপপ্রচার হতে বিরত থাকা । 
(৬) দু'দেশের মধ্যেকার যাবতীয় চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন । 
(৭) বাস্নত্যাগ বন্ধের উপযোগী পরিবেশ সুঙ্টি। 
৮) শরণাথাঁ ও বহিরাগত উচ্ছেদ সংকান্ত প্রশ্নে আলোচনা চালিয়ে 
যাওয়। | 
(৯) পারস্পরিক স্বার্থসংকান্ত প্রশ্নে শীর্ষ বা অন্য পর্যায়ে বৈঠক। 
[ দৈনিক ইত্তেফাক, ১১ই জানুয়ারী, ১৯৬৬] 
কিন্ত এই এঁতিহাসিক চুক্তির মান্ত্র নয় ঘন্টা পর ১১ই জানুয়ারী 
তারিখে গভীর রাতে (স্থানীয় সময় ১-১৫ মিনিট ) আকস্মিকভাবে 
ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী পরলোকগমন 
শরীর ত্য: করেন। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সারা বিশ্বে শোকের 
ছায়া নেমে আসে । শেখ মুজিবও এক শোকবাণী 
পাঠিয়েছিলেন। বাণীতে তিনি বললেন যে, শাস্ত্রিজী দুই দশের শাস্তি 
ও প্রগতির জন্য আত্মত্যাগ করেছেন । গএ্রতিহাসিক 
তাসখন্দ চুজতে ণতাসখন্দ চুক্তি” পূর্ব বাংলার সবন্নই বিশেষভাবে 
দে অভিনন্দিত হয়েছিল। কারণ প্রতিবেশী রস্ট্রের সঙ্গে 
কোনরাপ মনোমালিন্য নিয়ে বাংলার জনগণ বস- 
বাস করতে চায় না। 


২৭০ বজবন্ধু 


কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের নেতুবৃন্দের নিকট শান্তির চেয়ে বড় কথা 
ছিল স্বার্থ । বাংলার বিনিময়ে কাম্মীরকে পাওয়ার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হওয়া 
তাসখণ্দ টিতে কাশ্মীর প্রশ্ন তাদের নিকট আরও বড় হয়ে দেখা 
শাসকচকের দিল। তাই যে তাসখন্দ চুক্তিতে কান্মীর সমস্যার 
প্রতিক কোন সমাধান নেই, সে চুক্তিকে তারা অভিনন্দন 
জানাতে পারেন নি। 

আসলে আইয়ুব ভুট্টোও এই চুক্তিতে সন্ত্ম্ট ছিলেন না। বিশ্বের 
নেতৃবৃন্দের চাপে পড়েই তাদেরকে এ ধরনের দুক্তিকে মেনে নিতে হয়েছিল। 
কিস্ত যা করেছেন তাকে তো আর সহজে বাতিল করা যায় না, ভবিষ্যতে 
আবার সুযোগমত প্রতিশোধ নেয়া যাবে--এই ভেবে পশ্চিম পাকিস্তানীদের 
কাছে ব্যাপারটি আপাততঃ ধামাচাপা দেবার চে্টা করলেন তাঁরা । 
কিন্তু উগ্র সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন নেতারা আহইয়ুবের এই অন্তগণ্ত 
রহস্যের কথা অনধাবন করতে পারেন নি। ফলে, ধারে ধীরে তাসখন্দ 
চুক্তি-বিরোধী একটি আন্দোলন গড়ে উঠতে থাকে । শেষ পর্যন্ত এই 
আন্দোলন পশ্চিম পাকিস্তানে এমন এক পর্যায়ে এসে দীড়ায় যে, 
সরকার ওখানকার সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধের নির্দেশ দিতে বাধ্য 
হন। এমন কি, আইয়ুব খান নিজেও বাধ্য হয়ে তাসখন্দ চুজ্ি 
প্রথম ধারাটি পষস্ত অস্বীকার করতে দ্বিধা করেন নি। 

যা হোক, শেখ মুজিব এই সময় অত্যন্ত সাবধানে কথাবার্তা 
বলেছেন এবং তাসখন্দ চুক্তি অভিনন্দনের সাথে সাথে প্ব বাংলার 
স্বার্থই বড় ক'রে তুলেছেন। এই সময় তার নামে আনীত বেশ 
কয়েকটি রান্ট্রবিরোধীমূলক মামলা-মোকদ্দমা দায়ের ক'রে তাকে 
হয়রানী করা হতে থাকে। 

২৮শে জানুয়ারী ১৯৬৩) অর্থাৎ ১৫ই মাঘ (১৩৭২) শেখ মুজিবকে 
রাষ্ট্রদ্রোহাত্মক বক্ততা দানের অভিযোগে পাকিস্তান দণ্ডবিধির ১২৪.ক) 
ধারা মতে এক বৎসর এবং আপত্তিকর বজ্ঞতা দানের জন্য জন- 
নিরাপত্তা আইনের ৭ (৩) ধারামতে আরো এক বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত 
করা হয়। জানুয়ারী মাসের ৪ তারিখে এই মামলার রায় ঘোষণার 
তারিখ ধার্য ছিল। উক্ষ তারিখে এবং পরবতী আরো দু"ট তারিখে--.. 


শৈথ মুজিব ২৭১ 


১০ই ও ১৭ই জানুয়ারী এই মামলার রায় প্রদান স্থগিত থাকে । দু'বছর 
কারাদণ্ডাদেশের রায় ঘোষিত হওয়ার পর পরই উক্ত 
0 কোটে” হাইকোটে” আপীল সাপেক্ষে শেখ মুজিবের 
অন্তর্বতাঁ জামিনের আবেদন পেশ করা হলে কোট" 
তা? প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে তাঁকে সরাসরি কোট” থেকে ঢাকা সেন্ট্রাল 
জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। শেখ সাহেবকে কারাগারে নিয়ে যাওয়ার পরক্ষণেই 
হাইকোটে” এই র্নাপ্জের বিরুদ্ধে আপীল দায়ের এবং অন্তর্বতাঁকালীন 
জামিনের আবেদন করা হলে বিচারপতি আর. টি. তালুকদার উক্ত আবেদন 
গ্রহণ ক'রে তাকে অন্তর্বতাঁকালীন জামিনে মুক্তির আদেশ প্রদান করেন 
ফলে সেদিনই তাঁকে কারাগার থেকে মুক্তি দেয়া হয়। মুক্তি দানের সময় 
শেখ সাহেবকে জেলগেটে বিপুল সন্বর্ধনা জাপন করা হয়। 
পরদিন অর্থাৎ ২৯শে জানুয়ারীতেও আবার শেখ সাহেবের বিরুদ্ধে 
পাকিস্তান জননিরাপত্তা আইনের ৭ (৩) ধারামতে অপর একটি অভিযোগ 
আনয়ন করা হয়। 
ফেক্ুুয়ারীর ৯ তারিখে “পূর্ব পাকিস্তান রখিয়া দাঁড়াও” শীর্ষক 
প্রচারপন্ত্র মামলার শুনানী হবার কথা ছিল, কিন্ত ২৪শে ফেব্নয়ারী 
পর্যন্ত শুনানী মুলতবী রাখা হয়। এই মামলাতেও শেখ মুজিব অন্যতম 
আসামী ছিলেন। তিনি ছাড়া অন্যান্য যারা এতে অভিযুক্ত হয়েছিলেন 
তারা হলেন ৪ সর্বজনাব আতাউর রহমান থান, শাহ আজিজুর রহমান, 
এম. এন. এ. তোফাজ্জল হোসেন (মোনিক মিয়া), সংবাদ সম্পাদক 
জহুর হোসেন চৌধুরী, মাহমুদ আলী এম. এন. এ. ডঃ আলীম-আল-রাজী 
এম. এন. এ., অলি আহাদ, আলী আকসাদ ইত্তেফাকের সহযোগী 
সম্পাদক ) ও ওবায়দুর রহমান। এইভাবে শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে পর পর 
অনেকগুলো মামলার জাল বিস্তার ক'রে তাকে হয়রানী করা হচ্ছিল। 
এদিকে তাসখন্দ দুক্তিকে কেন্দ্র ক'রে কিছু সংখ্যক পশ্চিম পাকিস্তানী 
রাজনীতিবিদ আবার রাজনীতির জুয়াখেলাকে জীবস্ত করবার জন্য 
করত শুরু করলেন। এ'রা ১৯৬৬ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী লাহোরে 
একটি জাতীয় কনফারেন্স আহবান করলেন। শেখ মুজিব প্রথমতঃ 
এই সম্মেলনে যোগদানে অস্থীরুতি জাগন করেন । এই সময় আওয়ামী 


২৭২ বঙ্গবন্ধু 


জীগের নিখিল পাকিস্তানী সভাপতি ছিলেন নসরুল্লাহ খান, সাধারণ 
সম্পাদক জহিরুদ্দিন। পূর্ব বাংলার সভাপতি ছিলেন আবদুর রশিদ 
তর্কবাগীশ আর সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান। কিন্তু কার্ষতঃ, 
ধার স্থান যেখানেই হোক না কেন, আওয়ামী লীগের সমস্ত শির 
উত্স শেখ ঘমুজিব। লাহোর কনফারেন্সে যেতে শেখ মুজিব অস্বীকার 
করাম্স নসরুল্লাহ. খান ছুটে এলেন পূব বাংলায় । অনেক আলোচনার 
পর স্থির হ'ল যে, পূর্ব বাংলা থেকে প্রতিনিধি যোগদান করবেন। শাহ 
'আজিম্ুর রহমান তখন আওয়ামী লীগে ছিলেন। শেখ মুজিব তাঁর 
নেতৃত্বে কয়েকজনকে পাঠানোর কথাই প্রথম দিকে ভাবছিলেন । কিন্তু 
ইত্েফাক সম্পাদক মানিক মিয়া বললেন, “মুজিবর মিয়া (এই নামেই 
তিনি সব সময় ডাকতেন) যদি যেতেই হয়, আপনিই যান। আর 
আপনার মনে এতকাল যে কথাগুলো আছে সেগুলো লিখে নিয়ে যান। 
ওরা শুনুক না শুনুক, এতে কাজ হবে।” 
শেখ মুজিব দ্বিতীয় চিন্তায় স্থির করলেন যে তিনি নিজেই যাবেন 
এবং এতকাল পূর্ব বাংলার স্বার্থ নিয়ে তিনি যে কথা ভেবেছেন, যে 
কথাগুলো অগোছালোভাবে বলে এসেছেন, সেগুলো লিখে নিয়েই যাবেন। 
অতঃপর তিনি তাঁর রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য ক্ষেল্পের 
কল্সেকজন অনুরাগী নিয়ে আলফা ইনমিওরেন্সের কক্ষে বসে ছয়-দফার 
একটি সংক্ষিপ্ত খসড়া প্রণয়ন করলেন। বাঙালীর মুক্তিসনদ হয়-দফা 
এভাবেই প্রণীত হ'ল। এর সামগ্রিক প্রণেতা শেখ মুজিব 
রিনার নিজে । হয়-দফা তাঁর সুদীর্ঘকাল রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা, 
জল্ম রর 
ত্যাগ এবং প্রজার ফসল। দীর্ঘকাল তিনি দেশ .ও 
দেশের সমস্যা সম্পর্কে যে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন, ছয়-দফান় 
তায় ফলগ্চতি ঘটেছে । কোন কোন মহলকে এরাপ মন্তব্য করতে 
ঈ্সনছি যে বিশেষ বিশেষ পণ্ডিতদের নিকট থেকে ছয়-দফার ধারণা 
ধায় করা হয়েছে। কিন্ত তাদের অবগতির জন্য বলা দরকার যে, এই 
শীরগা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। একদিন হঠাৎ বসে কয় ঘল্টার মধ্যেই এমন 
চধযানিক থক্তব্যের বিকাশ ঘটতে পায়ে না। এর জন্য সুদীর্ঘকাজ চিদ্কা- 
গাথনার ধ্রয়োতন, প্রয়োজন গরিপক অভিজতার । ১৯৪৫ সাজ খেকে 
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কমাগত রাজনৈতিক সংগ্রামে লি্ত থেকে বহু ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য ক'রে 
যে অভিজ্ঞতা শেখ মুজিব সঞ্চয় করেছিলেন হয়-দফায় তারই প্রতিফলন 
ঘটেছে। হুয়-দফা প্রণয়নের পূর্বে বহু সভা-সমিতিতে তিনি এসব বক্তব্য 
ছাড়া ছাড়া বলেছেন। তাসখন্দ বৈঠকের পূর্বে আইয়ুব খান এলে তার 
সামনেই এলোমেলোভাবে তাসলে ছয্স-দফার কথাই তিনি বলেছেন। 
আলফা ইনপিওরেন্স কোম্পানীর কক্ষে যেদিন তিনি হয়-দফা প্রণয়ন 
করলেন দেদিন তার সুদীর্থকালের সুশংখল চিন্তা ও অবিন্যস্ত বক্তব্য 
ছয়-দফায় বিন্যস্ত রাপ ধারণ করলো । সুতরাং ছয়-দফার স্থাপ্রিক তিনি, 
প্রণেতাও তিনি নিজেই । আশা করি এতে ভ্রান্ত ধারণার নিরসন ঘটবে । 

যাহোক, ছয়-দফা যদিও বিশেষ গোপনতার সঙ্গে প্রণীত হয়, তবু 
সেখানে একজন সাংবাদিক ছিলেন এবং তিনি টাইপ-করা একটি 
কপি হস্তগত করেন। ইনি তৎকালীন তরুণ কথাশিলী এবং নবীন 
সাংবাদিক আবদুল গাফফার চৌধুরী । অতঃপর ৪ঠা ফেব্যয়ারী নিখিল 
পাকিস্তান জাতীয় কনফারেন্সে যোগদানের জন্য তাজউদ্দিন আহমদ ও 
ন্রূল ইসলাম চৌধুরীসহ শেখ মুজিব লাহোরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। 
পূর্ব বাংলার অন্যান্য দল থেকে যারা গেলেন তাঁদের সবাইকে নিয়ে 
যোগদানকারীর সংখা ছিল ২৯, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সদস্য ছিলেন 
৬০০ এর ওপর । 

এদিকে আলফা ইনসিওরেন্স কোম্পানীর কক্ষ থেকে সাংবাদিক 
চৌধুরী খসড়া ছয়-দফার যে একটি কপি নিয়েছিলেন তিনি তা” কাগজে 
প্রকাশ ক'রে দিলেন । ৩২, শরৎগুপ্ত রোডস্থ অনুপম মুদ্রণালয় থেকে 
প্রকাশিত সান্ধয-দৈনিক “আওয়াজ'-এ এই প্রথম ছয়-দফার খসড়া প্রকাশ 
পায় । এতে আওয়ামী লীগের কেউ কেউ বিরক্ত হয়েছিলেন । তবে এতে 
ক্ষতি না হয়ে লাভই হয়েছিল, কেননা রীতিমাফিক পদ্ধতিতে হয়-দফা 
নেতার দ্বারা জনসমক্ষে উপস্থাপনের পর্বেই একটি ক্ষেন্র প্রস্তুত হয়ে থাকলো । 

ফেব্রুয়ারীর ৫ তারিখে যথাসময়ে চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর বাস- 
সভৰনে কাউন্সিল মুসলিম লীগের সভাপতি সৈয়দ মোহাম্মদ আফজঙোর 
সম্ভাপতিত্বে সভা শুরু হয় । সাবজেক্ট কমিটির মিটিং-এ শেখ মুজিব তীয় 
হন়-দফা দাবী পেশ করেন। কিন্তু তা" গৃহীত হয় না, এমন কি পূব বাংলা 


হব বঙ্গবন্ধু 


ফরিদ আহমদ জাতীয় নেতৃত্রন্দ পর্যন্ত এতে আপত্তি করেন । ৬ই তারিখে 
রে পশ্চিম পাকিস্তানের কয়েকটি পন্ত্রিকা শেখ মুজিবের 
বিরোধী দলের হয়-দফা বিকৃত ক'রে প্রকাশ করে এবং শেখ মজিব থে 
জাতীয় সম্মেলন দেশের দুই অংশকে বিচ্ছিন্ন করতে উদ্যোগী হয়েছেন এ 
কথাই জোরালো ভাষায় প্রচারিত হয়। পশ্চিম পাক নেতরুন্দের অনমনীয় 
মনোভাব দুষ্টে শেখ মুজিব জাতীয় কনফারেন্সে যোগদান থেকে বিরত 
থাকেন । এদিকে কাগজে বিকৃত খবর প্রকাশের ফলে সমগ্র পশ্চিষ 
পাকিস্তানে, বিশেষ করে লাহোরে শেখ মুজিব ও তার সঙ্গীদের জীবন 
বিপন্ন হয়ে ওঠে । তারা গোপনে করাচী গিয়ে শহীদ সোহরাওয়াদার 
কন্যার বাসভবনে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পেখান থেকে ট্রাঙ্কলের মাধ্যমে 
পুর্ব বাংলার নেতুবুন্দকে অবস্থা অবহিত করানো হয় এবং তারা করাচী 
থেকে কখন ফিরে আসছেন তাও জানিয়ে দেয়া হয় । ১১ই ফেকয়ারী 
তারিখে শেখ মুজিব তাঁর সঙ্গীদের সহ ঢাকায় ফিরে এলে বিমান বন্দরেই 
সাংবাদিকদের নিকট তিনি তার ছয়-দফা সর্্পকে একটি সুস্পম্ট ধারণা 
প্রদান করেন এবং এই দাবীর প্রতি পশ্চিমপাক নেতৃরন্দের অনীহার 
কথাও উল্লেখ করেন । “এখন কথা নয়, সংগ্রাম শুরু করতে হবে" এই 
ছিল তার সেদিনকার সুস্পষ্ট বক্তব্য । 
উত্ত* জাতীয় সম্মেলনে শেখ মুজিব ও তাঁর সহকর্মী ব্যতীত পর্ব 
বাংলার অধিকাংশ তথাকথিত নেতার ভুমিকা ছিল অত্যন্ত অপরিচ্হন্ন ৷ 
ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে তাদের সম্পক যে 
স্পস্ট ব্যকতিত্থার্থ দ্বারাই পরিচালিত হয়েছিল এ সম্পর্কে কোন 
জাতীয় সম্মেলন সন্দেহ নেই। পূর্ব বাংলার স্বার্থ তাদের নিকট মোটেই 
প্রাধান্য লাভ করে নি। 
দৈনিক ইন্তেফাক-এর প্রথম পুষ্ঠায় পূর্ব বাংলার উত্ত তথাকথিত 
বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতার দৃষ্টিতে লাহোরের জাতীয় সম্মেলনের একটি 
চিন্ন তুলে ধরা হয়। ইন্তেফাকে প্রকাশিত খবরটি ছিল এইরাপ £ 
“হচরিদ আহমদের দৃক্টিতে লাহোরের জাতীয় সম্মেলন ঃ 
গতকল্য বেখবার) নেঙজামে ইদলাষ নেতা জনাব ফরিদ আহমদ ঢাকাল্স 
খ্াকি সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, লাহোর জাতীয় সম্মেলনে গণতন্ত্র 


ঠদগ মুজিব ২৭৪ 


পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে শীঘুই দেশব্যাপা এক ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলার 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে সম্মেলনে অংশ গ্রহণকারী 
দেশের ৪টি বিরোধীদল ও দেশের নির্দলীয় বিশিষ্ট নেতবুন্দ একই প্ল্যাট- 
ফরম হইতে গণভন্ত্র পুনরুদ্ধারের সংগ্রাম গরু করিতে সম্মত হইয়াছেন। 

জনাব ফরিদ আহমদ লাহোর জাতীয় সম্মেলনে যোগদানের পর 
গত মঙ্গলবার ঢাকা প্রত্যাবর্তন করেন । পরদিন তিনি সাংবাদিকদের 
বলেন যে, জাতীয় সম্মেলন সম্পূর্ণভাবে সফল হইয়াছে । কারণ পশ্চিম 
পাকিস্তানের উপজাতীয় এলাকা ছাড়া প্রতিটি তহশীল হইতে 'এই সম্মেলনে 
প্রতিনিধি যোগদান করেন । এক প্রন্নের জবাবে তিনি বলেন ঘষে, 
সম্মেলনে মূলতঃ দুইটি প্রধান বিষয়ের উপর আলোচনা ও সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করা হর ॥ গ্রথমতঃ, দেশে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলন শুর 
করাকে সম্মেলনে সর্বাপেন্ষ। প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে । দ্বিতীয়তঃ, জাতীয় 
জস্মেলনে তাসখন্দ ঘোষণাপত্র সম্পর্কেও আলোচনা করা হইয়াছে। 
সম্মেলন এই ঘোষণাপন্রকে সমর্থন করিতে পারে নাই । কারণ সম্মে- 
লন মনে করে যে, তাসখন্দ ঘোষণাপন্ধে কাশ্মীরের দাবীকে চিরতরে 
শিকায় তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং জাতীয় মর্যাদার বিনিময়ে এই 
ঘোষণাপত্র অর্জন করা হইয়াছে। এই পর্যায়ে জনৈক সাংবাদিকের 
এক প্রশ্নের জবাবে জনাব ফরিদ আহমদ বলেন যে, দুই দিবসব্যাপী 
সম্মেলনের যে অধিবেশনে তাসথন্দ ঘোষণা-বিরোধী প্রস্তাবটি গ্রহণ 
করা হয় সেই অধিবেশনে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তানের 
আওয়ামী লীগ প্রতিনিধি দন যোগদান করে নাই। আওয়ামী লীগ দলের 
এই অধিবেশন বর্জনের কারণ জানিতে চাহিলে জনাব ফরিদ আহমদ 
বলেন যে, তাসথন্দ ঘোষণাপন্র সম্পর্কে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ 
ওয়াকিং বমিটির কোন সঠিক সিদ্ধান্ত না থাকায় তাহারা অধিবেশনে 
উপস্থিত হতে পারেন নাই। 

তিনি বলেন যে. অচিরেই দেশে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলন শুরু 
করার প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য আওয়ামী লীগের নবাব্জাদা নসরচল্লাহ, 
জামাতে ইসলামীর মওলানা মওদুদী, নেজামে ইসজামের চৌধুরী 
মোহাম্মদ আলী, কাউন্সিল মুসলিম লীগের সৈয়াদ মোহাম্মদ আফজল 


৭৬ বলব 


'এবং স্বতন্ত্র দলের পন্গে এডভোকেট আনোয়ারকে লইয়া ৫ সদস্যবিশিষ্ট 
একটি কমিটি গঠন করা হইয়াছে। এই কমিটি শীঘুই পর্ব পাকিস্তান 
সফপ্ন করিবেন বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন।” 
[ দৈনিক ইত্তেফাক, ১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৬] 
ফরিদ অ'হমদের এই বজ্দ্ব্য থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, লাহোরের 
তথাকথিত জাতীয় সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য পর্ব বাংলার জন্য কল্যাণকর 
ছিল না। আর এই সম্মেলনে শেখ মুজিব যে ভুমিকা গ্রহণ করেছিলেন 
সে সম্পকে ফরিদ আহমদের ন্যায় অদূরদশী নেতা কটাক্ষ ক'রে ভাচ্ছিল্য- 
ভাব প্রদর্শন করলেও জনগণ তার ভুমিকায় সন্ত্র্ট হয়েছিল। তাসখন্দ 
চুক্তির বিরোধিতায় শেখ মুজিব অংশ নেন নি, এই কথাই শুধু এক 
সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে ফরিদ আহমদ উল্লেখ করেছেন, কিন্ত তিনি 
কেন অংশ নেন নি তার সৃষ্পম্ট ব্যাখ্যা দিতে ফরিদ আহমদ ব্যর্থ 
হয়েছেন। 
ওদিকে শেখ মুজিবও পূর্ব পাকিস্তানবাসীর মনোভাব ব্যক্ত করতে 
গিয়ে লাহোরে এক সাংবাদিক সম্মেলন €(১০ই ফেব্যুয়ারী, ১৯৬৬) 
আহখান করেন। সাংবাদিকদের নিকট তিনি জাতীয় সম্মেলন সম্পকে 
তার সুস্পম্ট বভ্ভজব্য তুলে ধরেন। দৈনিক ইন্তেফাক থেকে তার সেই 
বক্তব্য নিষ্নে উদ্ধত করছি £ 
“পূর্ব পাকিস্তান তাওয়ামী লীগের সাধারণ অম্পাদক শেখ মুজিবুর 
রহমান লাহোরে এক সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে বলেন ষে, সাম্পুতিক পাক- 
ভারত যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাদেশিক স্থায়স্তশাসন এবং 
জাতীয় সম্মেলন দেশরক্ষায় পূর্ব পাকিস্তানকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার প্রশ্নটা 
৪০এপৃ৬ বড় হইয়া দেখা দিয়াছে । পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী 
দিক সম্মেলনে লীগ নেতা বলেন যে, প্রাদেশিক স্বায়তশাসনের প্রশ্নটাকে 
প্রাদেশিকতা বলিয়া চিত্রিত করা উচিত নহে। 
শেখ সাহেব বলেন যে, সাম্পৃতিক যৃদ্ধকালে পূর্ব পাকিস্তান সম্পূর্ণরূগে 
পশ্চিম পাকিস্তান হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল এবং পাকিস্তানের প্রতি পূর্ব 
পাকিস্তানবাসীর অকৃত্রিম ভালবাসাই আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি রক্ষার 
ব্যাপারে সুসংহত রাখিয়াছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানবাসী 


শেখ মুজিব ২৭৭ 


দেশরক্ষা ব্যাপারে তাহাদের প্রদেশের স্বয়ংসম্পূর্ণ তার প্রয়োজনীয়তা হাড়ে 
হাড়ে অনুভব করতে থাকে। 

শেখ মুজিবুর রহম।ন বলেন যে, দেশরক্ষা ও অর্থনীতি ক্ষেত্রে উভপ্ন 
প্রদেশ যদি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও আত্মনির্ভরশীল হয় তাহা হইজে জাতি তাহাদের 
ম'তভূমির সংহতির বিরুদ্ধে পরিকগ্সিত যে কোন হামলা অধিকতর 
সাফল্যের সঙ্গে মোক।ধিলা কবিতে সক্ষম হইবে । 

তিনি বলেন, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন জাতি ও সংহতির কোন ক্ষতি 
তো করিবেই না বরং পাকিস্তানকে আরও বেশী শক্তিশালী করিবে। 

শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে. পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ 
কার্ষধকর সংসদ কতৃক পুখ্বানূপৃত্থরাপে আলোচনার পর্বে তাসখন্দ 
ঘোষণা সম্পকে এই পর্যায়ে তিনি কোন মতামত প্রকাশ করিবেন 


[দৈনিক ইত্তেফাক, ১১ই ফেকুয়ারী, ১৯৬৬] 


যাহাক, লাহোরের জাতীয় সম্মেলন পর্ব পাকিস্তানবাসীর স্বার্থের প্রতি 
কোন ভ্রক্ষেপই করে নি। তারা একতরফাভাবে ইসলামী গণত্ন্ত 
রক্ষার সংকল্প প্রকাশ ক'রে পূর্ব বাংগার দাবীকে ধামাচাপা দিয়েছে। 
এ বিষয়ে এখানকার তখাকধিত বিরোধী দলীয় কতিপয় নেতাও বিশেষ 
ভূমিকা নিয়েছিলেন, ফরিদ আহমদ-এর সাংবাদিক সম্মেলন থেকেই 
তা? সুস্পস্টরূপে প্রতীয়মান হয়। 
কিন্তু শেখ মুজিব পর্ব বাংলার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারেন নি। 
আর পারেন নি বলেই তিনি পূৌক্ত জাতীয় সম্মেলনের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক 
ছিন্ন ক'রে লাহোর থেকে করাচা হয়ে ১১ই ফেকয়ারী 
জাতীয় সম্মেলনের ঢাকায় ফিরে আসেন। শেখ মুজিবের এই আপোষহীন 
সঙ্গে শেখাদবের জংগ্রামী ভূমিকার প্রতি পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ বিপুল 
বিমান বন্দরে ভাবে অভিনন্দন জানায় । ঢাকা বিমান বন্দরে যখন তিনি 
সদ পেৌছলেন-_-পগাংবাদিকরা তখন তাকে ঘিরে ফেলজেন। 
সেদিন সাংবাদিকদের নিকট তিনি লাহোরে অনুষ্ঠিত 
জাতীয় সম্মেলনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন প্রসঙ্গে যে ব্যাথ্যা প্রদান করেছিলেদ 


সে বিষয়ে পরদিন দৈনিক ইত্তেফাক লিখেছেন £ “পূব গাকিভানের সাহা 
৮ খিক 


পাঁচ কোটি মানুষের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করা সম্ভবপর নহে। সে কারণে 
লাহোর জশ্মেলনের সহিত সম্পকচ্ছেদের কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে শেখ 
মুজিব দেশের উভয় অংশের মধ্যে অটুট একা ও সুদ্ঢ় সংহতি গড়িস্সা 
তোলার জন্য ৬-দফা কর্তব্য নিদেশ করেছেন। 

আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান গতকল্য শুকুবার করাচী 
হইতে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিয়া ঘোষণা করেন যে, লাহোরে অনুষ্ঠিত 
বিরোধী শিবিরের সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবাদিই নয়, গোটা সম্মেলনের 
সঙ্গেই পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্র্ঠনিধি দল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছে। 

তেজরগ্গাও বিমানবন্দরে তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গে প্রায় একঘন্টাকাল 
আলাপ-আলোচনার সময় লাহোর সম্মেলনের বিষয় নির্বাচনী কমিটিতে 
তিনি যে সব সুপারিশ পেশ করেন সেই প্রসঙ্গে তিনি সাংবাদিকদের 
বলেন যে, পাক-ভারতের মধ্যকার বিগত ১৭ দিনের যুদ্ধে ষে অভিজ্ঞতা 
হইয়াহে তাহাতে প্রশাসনিক দিক দিয়া জনসাধারণের বৃহত্তর কল্যাণ 
সাধনের কথা বিবেচনা করিয়া দেশের প্রশাসনিক কাঠামো সম্পর্কে নতুন 
করিয়া চিন্তা করার প্রয়োজন দেখা দিয়াছে । তিনি বলেন, বিগত অস্বাভাবিক 
ধরনের জরুরী দিনগুলিতে কেবল পূর্ব পাকিস্তানীদের এরক্বোধই দেশের 
দু'প্রদেশকে এঁক্যবদ্ধ রাখিতে সমথ হইয়াছে, ঘটনাকূমে নয় । 

শেখ মুজিব সাংবাদিক সম্মেলনে আরো বলেন যে, জাতীয় সম্মেলনের 
“নাবজেকট কমিটি'তে তিনি মে সব বিষয়ে সুপারিশ করিয়াছেন তা? 
পাকিস্তানের দুইটি অঞ্চলকে একত্র ও একই রাজনৈতিক সস্তা হিসাবে বিশ্ব 
মানচিত্রে কায়েম রাখার জন্যই করিয়াছেন । 

তিনি বলেন যে, এই উদ্দেশ্য লইয়াই তিনি লাহোর সম্মেলনের 
সাবজেক্ট কমিটিতে লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তানে একটি শাসন- 
জান্ত্রিক ফেডারেশন গঠনের সুপারিশ করিয়াছেন। সুপারিশরুত এই 
শাসনতন্ত্রে বি্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ নিবাতন 
অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পার্লামেন্টারী পদ্ধতির সরকার কায়েমের এবং 
আইন-গরিষদসম্হের সার্বভৌসদ্বের বিধান থাকিতে হইবে। 

ফেভারেদ সরকারের এখতিয়ারাধীন যে সব বিষয় থাকিবে বলিয়া! 
শেখ মুজিবুর সুপারিশ করিয়াছেন তাহা এই যে, ফেডারেল সরকার 


সেকচছুজিব ই 


দেশরক্ষা এবং পররাস্ট্র বিষয়ের দায়িত্ব পালন করিবেন। এই দুইটি 
বিষয় ছাড়া আর বাকী যে সব বিষয় থাকিবে ভার সম্পূর্ণ কতৃত্ব 
হাকিবে ফেডারেল অন্তভু ক্ত স্টেটসমূহের হাতে । 

দেশের মুদ্রা-ব্যবস্থা সম্পর্ষে শেখ মুজিব সাবজেকট কমিটিতে অবাধে 
বিনিময়যোগ্য দুইটি পৃথক ধরনের মুছার অথবা শর্তসাপেক্ষে একটি 
মৃদ্রা-ব্যবস্থা কায়েম রাখার সুপারিশ করিয়'ছেন । 

তিনি সুপারিশ করিয়াছেন যে স্চেডারেশনের জন্য ঘদি একটি মুদ্রা- 
ব্যবস্থা কাগ্েম রাগিতে হয়, ৩বে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক ব্যাক্কিং- 
ব্যবস্থা প্রবর্তন ব্নরিতে হইব এবং এক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তান হইতে পশ্চিম 
পাকিস্তানে মূলধন পাচাব বন্ধ করার জন্য কার্যকরী শাসনতান্ত্রিক বিধান 
করিতে হইবে । এ ছাড়াও পূর্ব পাকিস্তানের জন্য সম্পূর্ণ পৃথক আধিক 
ও অর্থনৈতিক নীতি গ্রবর্তন করিতে হইবে। 

কর ধার্য করা সম্পকে শেখ ম্জিব যে সুশারিশ করিয়াছেন তাহাতে 
বলা হইয়াছে যে, সর্বপ্রকারের কর ও শুঞ্ক ধার্ষের একচেটিয়া অধিকার 
ফেডারেশনের স্ইেউসম্তের হাতেই খাকিবে। ফেডারেল সরকারের কোনরূপ 
কর ধার্যের অধিকার থাকি-ব না। তবে সংশ্লিষ্ট ব্যয়নিবাহের জন্য 
স্টেটসমূহের কনের একটা অংশ ফেডারেল সরকার পাবেন । স্টেট- 
সমৃহের সকল প্রকার করেত একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ অংশ দ্বারাই ফেড়ারেল 
সরকারের তহবিল গঠিত হইলে । 

বৈদেশিক বাণিঙ্গ্য সম্পর্কে শেখ মুজিব পাচ-দফা সুপারিশ করিয়াছেন। 
প্রথমতঃ, ফেডারেশনের প্রতি উ স্টেটের পৃথকভাবে বিদেশী বাণিজ্যের 
হিসাব গ্লাখিভে হইবে । দ্বিতীয়তঃ, বিদেশী বাণিজ্যের দ্বারা আহত 
বিদেশী মুদ্রা স্টেটগুলির অধিকারে থাকিবে । তুতীয়তঃ, ফেডারেল 
সরকারের বিদেশী মুদার ঢাহিদা গনান হারে বা সম্মত কোন একটা 
হারে স্টেটসমূহ মিটাইনে। চতুর্খতঃ, প্রয়োজনীয় স্বদেশে প্রস্তুত সকল 
দুব্যই বিনা শুল্ক বাটেরিফের বিধ্বানমুক্ত অবস্থায় স্টেটসমূহের মধ্যে 
যাতায়াত করিবে । শেষতঃ, শাসনতান্ত্রিক বিধান করিয়া স্টেটসমূহকে 
বিদেশে বাণিজ্যিক প্রতিনিধি প্রেরণের এবং সংশ্লিষ্ট স্টেটের ঘ্বার্থে 
বিদেশে বাণিজ্য চুক সম্পাদন করার অধিকার দিতে হইবে । 


২৮০ বন্বচ্ধু 


শেখ মুজিব শাসনতন্ত্র মতে স্টেটস-" "ক আঞ্চলিক সংহতি ও শাসন- 
তন্ত্রের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য "প্যারা মিলিটারী” বা আঞ্চলিক বাহিনী 
সংরক্ষণ অধিকার দানেরও সুপারিশ করেন। শেখ মুজিব সাংবাদিকদের 
এক প্রশ্নের জবাবে বলেন যে, লাঙ্তোর সম্মেলনের উদ্যোতভণ প্রভাবশালী 
একটি মহল পূর্ব পাকিস্তানের দাবী-দাওয়া আলোচনা তো দূরের কথা, 
শুনিতে পর্যন্ত প্রস্তুত না থাকায় ভিনি তাহার প্রতিনিধিদলসহ সম্মেলনের 
সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করিতে বাধা হইয়াছেন। 

তিনি বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানস পূব পাকিস্তানের 
ন্যায্য দাবী-দাওয়ার প্রতি সহানুভূতিশীল রহিয়াছে বলিয়াই তাহার বিশ্বাস। 

তাসখন্দ ঘোষণা প্রসঙ্গে শেখ মুজিব বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী 
লীগের ওয়াকিং কমিটি কতক তাসখন্দ প্রশ্ন বিবেচনার পর্বে এই প্রশ্নে 
কোন মতামত দেওয়ার এখতিয়ার তাহার নাই এবং দেই জনাই লাহোর 
সম্মেলনে এই প্রশ্নে তাহাব কোন মতামত দেওয়ার প্রশ্নই উঠে না। 

সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেন আশা 
করা গিয়াছিল যে, এই সম্মেলনে জাতীয় সমস্যাটি প্রংখানৃপৃংখভাবে 
বিচার-বিশ্লেষণ করা হইবে এবং ভানষ্যতের জন্য জাৎন্ন সামনে একটা 
সুস্পষ্ট কর্মস্চী তুলিঘা ধরা হইনে। কিন্তু কার্ষন্ষেত্রে দেখা গেলষে, 
সম্মেলনের প্রভাবশালী উদ্যোষ্তশরা হাব কিছুই পূর্বাহে সাজাইয়া 
রাধিয়াছেন এবং দেশের প্রধান প্রধান সমস্যাদির কিতুই তাহারা বিচার- 
বিবেচনা করিতে প্রস্তুত নন। 

জনৈক সাংবাদিকের এক প্রণনের জবাবে শেখ মুঙ্তিব আরো বলেন ষে, 
লাহোর জম্মেলনের সাবজেক্ট কমিটির কাছে ।তনি যে ঙ৬-দফা 
স্রপারিশ করিয়াছেন, সেই ৬-দফা অন্তভূক্তি কবিয়া গণতান্ত্রিক কোন 
সংগ্রামের জন্য কোন প্যাউফরম গঠন করা হইলে ঠিনি সেই প্র্যাট- 
ফরমের সঙ্গে থাকিবেন। তিনি অবশ্য স্প্ঠভাবে ঘোষণা করেন কে, 
রাজনৈতিক দল ভাঙিয়া দিয়া বিভিন্নমুখী মতবাদসম্পন্ন দলসম্হের 
সঙ্গে মিলিয়া এক দল করা সম্ভব নহে এবং সেই প্রশ্নে তিনি সম্মতও 
নন!” 

[ দৈনিক ইন্তেফাক, ১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৬] 


শেখ মুজিব ২৮৯ 


লক্ষণীয় যে, লাহোরের তথাকথিত জাতীয় সম্মেলনেই শেখ মুজিব তাঁর 
গ্রীতিহাসিক ৬-দফা প্রস্তাবাট্ট তুলে ধরেছিলেন । কিন্তু সম্চেমলনের প্রতিকিয়া- 
শীল চকু তাঁর এই প্রস্তাবটি অনুমোদন করেন নি। তাঁদের মধ্যে বাঙালী নেতৃ- 
বুদ্দও ছিলেন যাঁদের অন্যতম মুখপাত্র ফরিদ আহমদ । ফলে বাধ্য হলে 
তাঁকে সম্মেলনের সঙ্গে সমস্ত সম্পক ছিন্ন ক'রে আসতে হয়েছিল। জাতীয় 
জম্মেলনে উপস্থাপিত তার এই বক্তব্যকে শেখ মুজিব পরবতীকালে ৬-দফা 
সুপারিশের মাধ।মে দেশবাসীর সম্মুখে যুক্তি ও তথ্যের সাহায্যে তুলে ধরেন। 
এই ৬-দফাকে বাঙালী তাদের মুক্তির সনদ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। 

কিন্তু বিরোধী দলীয় নেতুরন্দ নামধারী প্রতিকিয়াশীল চক শেখ মুজিবের 
এই স্থায়ত্তশাসনের মধ্যে বিচ্ছিন্ন তার গন্ধ খু'জে পান। অথচ তাঁর এই 
৬-দফার মধ্যেই প্রর্কৃতপক্ষে বাংলাদেশের মানুষ নিজেদের মনোভাবেরছই 
প্রতিধ্বনি শুনতে পেয়েছিলেন। 

এতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবকে সামনে রেখে পাকিস্তানের জন্মলপন থেকে 
আওয়ামী লীগ যেভাবে চিন্তা-ভাবনা ক'রে আসছিল, শেখ মজিব ৬-্দ্ফা 
দাবীতে সেই মনোভাবকেই একটি সৃস্পম্ট পরিকল্পনার মাধামেই প্রকাশ 
করেছেন । এখানেই এর নতুনত্ব । 

প্রতিকিয়াশীলদের চক্ান্তের জনাই যে দাবাগুলোকে তিনি এতদিন 
ধরে প্রতিষ্ঠিভ করতে পাঞেন নি, এবার সত্যিকার রাজনৈতিক ও 
বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে তিন সেগুলোকে প্রকাশ করলেন। তিনি 
দীর্ঘকাল যাবৎ গণ্ডীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে, বহু সমস্যায় 
জজরিত পূর্ব বাংলার ওনগণ নেতা শহীদ সোহরাওয়াদী ও শেরে বাংলা 
হ্ধজলুল হকের ঘ্ৃত্যুর পর তার মুখের দিকেই চেয়ে রয়েছে। নেতাদের 
দিয়ে যেটুকু সম্ভব হবার তা” হয়েছে কিন্তু যা কিছু অসম্পূর্ণ সেগুলোর 
তাকেই করতে হনে । এজন্যই তিনি সুনিদিষ্ট পরিকজনাকে সামনে 
তলে ধরেছেন। এই পগিকণনাই সেই এতিহাসিক ৬-্দফা- বাংলার 
জনগণের মুক্তির সনদ-স্বাধীনতার স্র্য-সন্ভাবনাময় এক প্রত্যক্ষ প্রেরগা। 

ছয়-দফা আন্দোলনের সামগ্রিক প্রস্তাব ও ব্যাপক কর্মস্চী শেখ মজিব 
আওয়ামী লীগ ওয়াকিং কমিটিতে ১৯৬৬ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী 
তারিখে পেশ করেন । ওয়াকিং কমিটিতে ৬-দফার প্রতি অকুষ্ঠ সমর্থন 


২৮২ হদবহু 


এবং আনুষ্ঠানিক অনুমোদন দান করা হয়। যে একুশে ফেক্য়ারী থেকে 
বাঙালী জাতীয়তাবাদ আন্দোলনের যাত্রা শুরু হয়েছিল, সেই পবিষ্র 
দিনে বাঙালী জাতির মৃত্তির দলিল ৬-দফা গ্‌হীত হ'ল। ইতিহাসের দুটো 
প্রবল প্রবাহের ধারা এবার একই খাতে এসে যেন মিলিত হ'ল। এবার 
ধিনি মহাকর্ণধার তিনি যথাসময়েই যথানিয়মেই তরণী ভাসিয়েছেন। 
এসমস্স পুস্তিকাকারে প্রথম যে ৬-দফা প্রকাশিত হয়েছিল তাতে তিনি 
একটি ছোট্ট ভুমিকা সংযোজন করেছিলেন । ভূমিকাটি ছিল এইরূপ £ 
ণ“ভারতের সাথে বিগত সতের দিনের যুদ্ধের অভিজ্ঞতা স্মরণ রেখে 
জনগণের র্রহত্র স্বার্থে দেশের শাসনতান্তিক কাঠামো সম্পর্কে আজ 
নতুনভাবে চিন্তা ক'রে দেখা অত্যাবশ্যক হয়ে দীড়িয়েছে। 
ক যৃদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে শাসনকার্য নির্বাহের ক্ষেন্রে 
বাস্তব যে সব অসুবিধা দেখা দিয়েছিল, তার পরিপ্রে- 
ক্ষিতেই এই প্রশ্নটির কথা আজ অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, 
জাতীয় সংহতি অটুট রাখার ব্যাপারে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের 
প্রগাঢ় আন্তরিকতা ও দৃঢ় সংকলই দেশকে এই অস্বাভাবিক জরুরী 
জ্রবন্থাতে ও চরম বিশৃস্বলার হাত হতে রক্ষা করেছে। 
এই অবস্থার আলোকে সমগ্র পরিস্থিতি বিবেচনা ক'রে পাকিস্তানের 
দুটি অংশ যাতে ভবিষ্যতে আরো জুসংহত একক রাজনৈতিক সঙ্তা 
হিসেবে পরিগণিত হতে পারে এই সংক্ষিপ্ত ইশতাহারটির লক্ষ্য তা-ই। 
এই লক্ষ্য সামনে রেখেই আমি দেশবাসী জনসাধারণ ও রাষ্ট্রের 
আজিকার কর্ণধারদের কাছে নিশ্নলিখিত ছয়-দফা কর্মসূচী পেশ করছি । 
[ছয়়-দফা £ সম্পাদনায় নূরুল ইসলাল চৌধুরী, গুঃ ৫] 
উক্ত পুত্তিকায় পূর্ব পাকিস্তানের আওয়ামী লীগের তৎকালীন সাংগণ্- 
নিক সম্পাদক জনাব তাজউদ্দিন আহমদ একটি ভুমিকায় এই ৬-দফা 
সম্পর্কে তার বজ্ঞব্য রেখেছেন। ৬-্দফা কর্মসূচীর সঙ্গে তার বতগ্বযটিও 
একটি উল্লেখযোগ্য দলিল বলে এখানে বক্তবাটি দেয়া হ'ল ঃ 
এগ্রকটি ঝ্াষ্ত্রের উন্নতি, অগ্রগতি, সংহতি ও নিরাপতা নির্ভর করে 
উহার আভ্যন্তরীণ শক্তির উপর । সেই শত্তির উৎস সম্ভষ্ট জনচিত্ত ॥ 
আঠার বৎসর পূর্বে পাকিস্তান স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে প্রতিজ্ঠিত হইয়াছি । 


দেখ মুজিব ২৮ 


আজও ইহার রান্্রশয় কাঠামো গণসমর্থনের মজবুত ভিত্তির উপর 
দীড়াইতে পারে নাই। পাকিস্তানের মুলভিত্তি ১৯৪০ সালের লাহোর 
প্রস্তাব পাকিস্তান অর্জনের সংগ্রামে মানুষকে অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করিয়া 
তুলিয়াহিস, পরবতাঁকালে গ্র মূলডিত্তি হইতে বিচ্যুতিই এই অবস্থার 
আসল কারণ । এই বিচ্যুতি ঘটাইবার মূলে ছিল একটি কায়েমী স্বার্থ- 
বাদী শোষকদলের স্বার্থান্বেষী কারসাজি । ইহারা ইসলাম ও মুসলিমের 
নামে সারা পাকিস্তানের গোটা সমাজকে শোষণ করিয়া নিঃশেষ করি- 
তেছে, অপরদিকে পাকিস্তানের তোগোলিক অবস্থান ও রান্ট্রীয় ক্ষমতার 
সুযোগ গ্রহণ করিয়া এই বিশেষ মহলই পণ্চিম পাকিস্তানের স্বার্ধের 
নামে অর্থনৈতিক বৈষমে:র পাহাড় গড়িয়া পূর্ব পাকিস্তানে অবাধ 
শোষণ চালাইয়া যাইতেছে । ফলে একদিকে পর্ব পাকিস্তানী জনসাধারণ 
জর্বহারায় পরিণত হইতেছে, অপরদিকে জুল্মের বিরুছে, পূর্ব পাকিস্তানী- 
দের প্রতিবাদ সম্পকে পশ্চিম পাকিস্তানে মারাত্মক ভুল বুঝাবুঝি ও 
তিক্ততার স্থম্টি হইতেছে। পূর্ব পাকিস্তানে স্থায়ীভাবে অবাধ শোষণ চালা- 
ইয়া যাইবার উদ্দেশ্যে এই বিশেষ মহল এঁক্য ও সংহতির জিগীর তুলিয়া 
পুর পাকিস্তানকে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার 
ব্যাপারে সম্পূর্ণ পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে। বিগত আঠার বৎসরব্যাপী 
আবেদন-নিবেদন ও আন্দোলনের মাধামে উক্ত মহলকে অবস্থা উপলব্ধি 
করিতে সম্মত করান সম্ভব হয় নাই। বরং নানারূপ সুক্ষম কৌশলে 
ইহারা উত্তয় অঞ্চলের জনসাধারণের মধ্যে বিস্্ান্তি ও বৈরী ভাব সুষ্টির 
প্রয়াস পাইয়া চলিয়াছেন। 

সাম্পরতিক পাক-ভারত যুদ্ধের ফলে দেশের প্রকৃত অবস্থা, বিশেষ 
করিয়া পূর্ব পাকিস্তানীদের নাদ্গুক অবস্থা সুস্পম্টরূপে প্রতিভাত হইয়াছে 
এবং দেশের সংহতি, নিরাপভ্ভা ও পূর্ব পাকিস্তানের ব্যাপারে সকল 
কেন্দ্রীয় শক্তির কার্যকারি তার শ্লোগানী রূপের অসারতাও প্রমাণিত হইয়াছে। 
পাকিস্তানের কোন মঙ্গলকামীকে বিশেষভাবে পূর্ব পাকিস্তানের অধিকার- 
বঞ্চিত অসহায় জনসাধারণকে আর সস্তা বুলিতে ধোকা দেওয়া চলিবে 
না। তাহারা আজ দেশের প্ররুত সংহতি, নিরাপত্তা, শক্তি, উন্নতি ও 
অগ্রগতির সঠিক পন্থা নিরাপণ ও আশু বাস্তবায়নের দাবী করেন। 


২৮৪ বঙ্গবন্ধু 


পাকিস্তানের দুইটি অঞ্চলের ভৈগোলিক অবস্থান সম্ভূত প্রশ্নে বিগত 
আঠান বৎসরব্যাপী সঞ্চিত প্রক্তা ও সাম্পুতিক পাক-ভারত যুদ্ধের 
শিক্ষার আলোকে বিচার করিলে শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবের ৬-দফা 
কর্মসূচী উপরে উল্লেখিত গণদাবীর প্রশ্নে এক বাস্তব, স্চু ও কার্যকরী 
উত্তর। রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে এই ৬-দঞ্চা কর্মসূচীর প্রতিফলন উভয় অঞ্চলের 
জনসাধারণের ঈপিসিত-কল্যাণ, প্রক্রুত সংহতি ও কার্যকরী নিরাপত্তা বিধান 
করিবে বলিয়া সকল বাস্তব চিন্তাশীল মহলের বিশহ্বাস। এই কর্মসূচীতে 
সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রতিরক্ষা প্রভৃতি অপরিহার্য মূল 
বিষয়ে পর্ব পাকিস্তানকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিবার বাস্তব কার্যকরী ব্যবস্থার 
সুস্পম্ট নির্দেশ রহিয়াছে । এই ব্যবস্থা গৃহীত হইলে বর্তমানে নাজুক পূর্ব 
পাকিস্তান সকল বিষয়ে সবল ও শঞ্ডিশালী হইয়া সারা পাকিস্তানকে 
অধিক শক্তিশালী ও সুসংহত করিবে এবং উভয় অঞ্চল সনতালে অগ্রসর 
হইয়া যে-কোন চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করিতে সক্ষম হইবে। 

শেখ সাহেবের ছয়-দফা কর্মসূচী প্রকাশ পাইবার সঙ্গে সঙ্গে চিরা- 
চরিত নিয়মান্সারে এক বিশেষ নহব সবিনেষ চঞ্চর হইয়া গড়িয়াছে। 
সামগ্রিকঙাবে পাকিস্তানকে ভালবাসেন এবং উত্তয় অঞ্চলের জনসাধারণের 
মঙ্গল ও নিরাপত্তা কামনা করেন এমন কেউ এস কর্মসূচীর পাইকারী 
বিরোধিতা করিতে গায়েন, ইহা আমি বিশ্বাস করি না। তবে কায়েমী 
স্বার্থবাদী মহল ও তাদের অনুগতদের কথা আলাদা । এই শ্রেণীর 
লোকেরা নিজেদের স্বার্থ নাহত নাই, এমন কোন ভাল কমসুচীকে 
কথনও সমর্থন দিয়াছে, তাহার নজীর বিশ্বহতিহাসে নাই, বরং নিজ 
স্থার্থের পরিপন্থী হইলে ইহারা যে মরিয়া হইয়া উহার বিরোধিতা করিয়া 
থাকে তাহার দৃষ্টান্ত বহুল পরিমাণে বতমান। তাই আমি শেখ সাহেবের 
ছয়-দকা কর্মসূচী বস্তনিষ্ঠভাবে বিচার করিয়া দেখিবার জনা সাধারণ 
মানবাধিকারে আস্থাবান সকল মহলের প্রতি আবেদন জানাইতেছি। 
আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, এই কর্মসূচীর ভিতিতেই পূর্ব পাকিস্তানে 
বসবাসকারী পাকিস্তানের শতকরা ৫৬ ভাগ অধিবাসী প্ররূত স্বাধীনতা 
ও মুজ্্রি সন্ধান পাইবেন এবং তাঁহাদের সুপ্ত শক্তির বিকাশ সাধন 
করিয়া পূর্ব পাকিস্তানকে সকল বিষয়ে সুদুঢ় তথা প্রাকিস্তানকে 


শেখ মুজিব ৮ 


আরো সুসংহত ও শক্তিশালী করিতে সক্ষম হইবেন । এই প্রসঙ্গে 
পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইদের কাছে আমার আরজ, স্থার্থসংগ্রিষ্ট মহলের 
উদ্দেশ্যমূলক প্রচারণায় বিভ্রান্ত না হইয়া তাহারা যেন পূর্ব পাকিস্তান- 
বাসীর জীবন-মরণ সমস্যাগুণি বাস্তবের আলোকে বিচার করিয়া দেখেন। 
শেখ মুজিবুর রহম।ন সাহেবের ছয়-দফা কর্মস্চী পশ্চিম পাকিস্তানের 
স্বার্থ-বিরোধী কোন কর্মসূচী নহে । একজন সাধারণ পূর্ব পাকিস্তানীর 
ন্যায় পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইগণও প্রাকিস্তানের উন্নতি, অগ্রগতি, সংহতি 
ও নিরাপত্তার অর্থে সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব পাকিস্তানের কথাও ভাবেন। তাই 
পর্ব পাকিস্তানকে সকল বিষয়ে শভি্শালী করিবার দাবী উঠিলে কায়েমী 
স্বার্থবাদী মহলের মত আতঙ্কিত না হইয়া যৌক্তিক তার ভিত্তিতে তাঁহারা 
এই দাবীর প্রতি সমর্থন দিবেন, ইহাই স্বাভাবিক ও ইহাই বিশ্বাস করি।* 
[প্রাণ্তজ, গৃঃ ১৪] 
এই পুস্তিকায় শেখ মুজিব যে এঁতিহাসিক ৬-দফা কর্মসূচী পেশ 
করেছিলেন কিছুদিন পর ১৮ই মাচ” (১৯৬৬) ঢাকার মতিঝিলে ইডেন 
হোটেল প্রাঙ্গণে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের তিনদিনব্যাপী কাউন্সিল 
অধিবেশনে গর প্রস্তাবগুলো বিস্তারি তভাবে ব্যাখ্যা সহকারে “আমাদের 
বাচার দাবী ৬-দফা কমসূচী” শীষ ক পুস্তিকার মাধ্যমে জনসাধারণের 
মধ্যে প্রচারাথে পেশ করা হয়েছিল । শেখের এই কর্সসূচী তখন এতই 
জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল যে, প্ব বাংলার প্রায় প্রতিটি ঘরেই এই পুস্তিকা 
সযত্রে ররশ্রিত হয়েছিল। এই পুত্তিকায় শেখ মুজিব যা বলেছেন তা' হুবহু 
এখানে উদ্ধৃত হ'ল £ 
আমাদের বাঁচার দাবী 
৬-দফা কমস্চী 
শেখ মুজিবুর রহমান 
আমার প্রিয় দেশবাসী ভাই-বোনেরা, 
আমি পূর্ব পাকিস্তানবাসীর বাচার দাবীরাপে ৬-দফা কর্মসূচী দেশবাসী 
ও ক্ষমতাসীন দলের বিবেচনার জন্য পেশ করিয়াছি। শান্ততাবে উহার 
সমালোচনা করার পরিবর্তে কায়েমী স্বাহাঁদেব দালালরা আমার বিরুচ্ধে 
কুৎসা রটনা শুরু করিয়াছেন। জনগণের দুশমনদের এই চেহারা ৬ 


৮৬ হিজবু 


গালাগালির সহিত দেশবাসী সুপরিচিত। অতীতে পূর্ব পাকিস্তানবাসীর 
নিতান্ত সহজ ও ন্যায্য দাবী যখন উঠিয়াছে, তখনই এই দালালরা 
এমনিতাবে হৈ চৈ করিয়া উঠিয়াছেন। আমাদের মাতৃভাষাকে নাত্্রভাষা 
করার দাবী, পুব-পক জনগণের মুক্তি সনদ একুন-দফা দাবী, যৃক্ত 
নির্বাচন প্রথার দাবী, ছাব্র-তরুণদের সহজ ও গ্রল্প ব্যযসে শিক্ষালাভের 
মাধ্যম করার দাবী ইত্যাদি সকল প্রকার দাবীর মধ্যেই এই শোষকের দল 
৩ তাহাদের দালালরা ইসলাম ও পাকিস্তান ধ্বংসের যড়যন্ত্র আবিস্কার 
করিয়াছেন। 

আমার প্রস্তাবিত ৬-দফা দাবীতেও এরা তেমনিভাবে পাকিস্তানকে 
দুই টুকরা করিবার দুরভিসন্ধি আরোপ করিতেছেন। আমার প্রস্তাবিত 
৬-দফা দাবীতে যে পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে সাত কোটী শোষিত বঞ্চিত 
আদম সন্তানের অন্তরের কথাই প্রতিধ্বনিত হইয়াছে, তাহাতে আমার 
কোন সন্দেহ নাই। খবরের কাগজের লেখায়, সংবাদে ও সভা-সমিতির 
বিধরণে, সকল শ্রেণীর সুধীজনের বিরতিতে আমি গোটা দেশবাসীর 
উঞ্সসাহ-উদ্দীপনার সাড়া দেখিতেছি। তাতে আমার প্রাণে সাহস ও 
বুকে বল আসিয়াছে । সর্বোপরি পর্ব পাকিস্তানের জনগণের জাতীয় 
প্রতিষ্ঠান আওয়ামী লীগ আমার ৬-দফা দাবী অনুমোদন করিয়াছেন । 
ফলে ৬-দফা দাবী আজ পুর্ব পাকিস্তানের জনগণের জাতীয় দাবীতে 
পরিণত হইয়াছে। এ অবস্থায় কায়েমী স্থার্থবাদী শোষকদের প্রচারণায় 
জনগণ বিভ্রান্ত হইবেন না, সে বিশ্বাস আমার আছে। 

কিন্তু এও জানি, জনগণের দুশমনদের ক্ষমতা অসীম ও তাদের 
বিশ্ত প্রচুর, হাতিয়ার এদের অক্চুরন্ত, মুখ এদের দশটা, গলার জুর 
এদের শতাধিক। এরা বহুরাপী। ঈমান, এঁক্য ও সংহতির নামে এরা 
আছেন সরকারী দলে। আবার ইসলাম ও গণতন্ত্রের দোহাই দিয়া 
গররা আছেন অপজিশন দলে। কিন্তু পুর্ব পাকিস্তানের জনগণের দুশমনির 
বেলায়, এরা সকলে একজোট। এরা নানা ছলাকলায় জনগণকে 
বিভ্রান্ত করিবার চেস্টা করিবেন। সে চেম্টা শুরুও হইয়া গিস্াছে। 
গর্ব পাকিস্তানবাসীর নিফ্াম সেবার জন্য এরা ইতিমধ্যেই বাহির হইঙ্গা 
পড়িয়াছেম। এদের হাজার চেশ্টাতেও আমার অধিকার-সচেতন দেশবাসী 
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যে বিভ্রান্ত হইবেন না, তাতেও আমার কোন সন্দেহ নাই। তথাপি 
৬-দফা দাবীর তাণ্পর্য ও উহার অপরিহায তা জনগণের মধ্যে প্রচার 
করা সমস্ত গণতন্ত্রী, বিশেষতঃ আওয়ামী লীগ কমাঁদের অবশ্য কর্তব্য। 
আশা করি তারা সকলে অবিলদ্ধে ৬-দফা ব্যাখ্যায় দেশময় হড়াইয়া 
পড়িনেন। কমাঁ ভাইর সুবিধার জন্য ও দেশবাসী জনসাধারণের 
কাছে সহজবোধ্য করার উদ্দেশ্যে আমি ৬-দফার প্রতিটি দফার দকফা- 
ওয়ারী সহজ সগন ও সংঙ্ষিপত ব্যাখ্যা ও যুঝ্্সিহ এই পুস্তিকা প্রচার 
করিলাম। আওয়ামা লীগের তরফ হইতেও এ বিষয়ে আরো পুস্তিকা 
ও প্রচারপত্র প্রকাশ করা হইবে। আশা করি সাধারণভাবে সকল 
গণতন্ত্রী, বিশেষভাবে আওয়ামী লীগের কমিগণ ছাড়াও শিক্ষিত পূর্ব 
পাকিস্তানী মান্রই এহসব পুস্তিকার সদ্বযবহার করিবেন। 


॥ ১ নং দফা ॥ 

এই দফার বলা হইয়াছে যে, এতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে 
শাসনতন্ত্র রচনা করতঃ পাকিস্তানকে একটি সত্যিকার ফেডারেশনরূপে 
গড়িতে হইবে। তাঠে পার্লামেন্টারী পদ্ধতির সরকার থাকিবে । সকল 
নির্বাচন সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের সরাসরি ভোন্ট অনুষ্ঠিত হইবে। 
আইন-সভাসমূহের সার্বভৌমঙ্ থাকিবে । হহতে আপত্তির কি আছে? 
লাহোর প্রস্তাব পাকিস্তানের জনশণের নিকট কায়েদে আযমসহ সকল 
নেতার দেওয়া নিবাচনী ওয়াদা । ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচন এই 
প্রস্তাবের ভিভ্িতেই হইয়ছিল। মুসলিম বাংলার জনগণ এক বাক্যে 
পাকিস্তানের বান্সে ভোট দিরাছিসেন, এই প্রস্তাবের দরুনই। ১৯৫৪. 
সালের সাধারণ নির্বাচনে পূব বাংলার মুসলিম আসনের শতকরা সাড়ে 
৯৭টি যে একুশ-দফার পক্ষে আসিয়াছিল, লাহোর প্রস্তাবের ভিভিতে 
শাসনতন্ত্র রচনার দাবী ছিল তার অন্যতম প্রধান দাবী। মুসলিম 
লীগ তখন কেন্দ্রের ও প্রদেশের সরকারী ক্ষমতায় অধিন্ঠিত। সরকারী 
সমস্ত শক্জি ও ক্ষমতা লইয়া তারা এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়া” 
ছিলেন। এই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিলেই ইসলাম বিপন্ন ও পাকিস্তান 
ধবংস হইবে, এসব যৃক্তি তখনও দেওয়া হইয়াছিল। তথাপি পূর্ব 
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ংলার ভোটাররা এই প্রস্তাবসহ একুশ দফার পক্ষে ভোট দিয়াছিল। 
পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের পক্ষের কথা বলিতে গেলে এই প্রশ্ন চূড়ান্তভাবে 
গণতান্ত্রিক উপায়ে মীমাংসিত হইয়াই গিয়াছে। কাজেই আজ লাহোর 
প্রস্তাবভিত্তিক শাসনতন্ত্র রচনার ,দাবী করিয়া আমি কোন নতুন দাবী 
তুলি নাই, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের পুরান দাবীরই পুনরুল্লেখ করিয়াছি 
মানত। তখাপি লাহোর প্রস্তাবের নম শুনিলেই যাহারা আশাকিয়া উঠেন, 
তাহারা হয় পাকভ্তান সংগ্রামে আগ্রহী ছিলেন না, ভাখবা তীহারা পূর্ব 
পাকিস্তানের জনগণের দাবী-দাওয়ার বিরোপ্রিতা ও কায়েশী হ্বাহবাদী- 
দের দালালী করিয়া পাকিস্তানের অনিষ্ট সাধন করিতে চান। 

এই দফায় পার্লামেন্টারী পদ্ধতির সরকার, সাবজনীন ভোটে, সরা- 
সরি নির্বাচন ও আইন-সভার সার্বভৌমত্বের যে দাবী করা হইয়াছে 
তাতে আপত্তির কারণ কিঃ আমার, প্রস্তাঝই ভালো, শা প্রেসিডেন্সিয়াল 
পদ্ধতির সরকার ও পরোক্ষ নির্বাচন এবং ক্ষমতাহীন আইন-সভাই 
ভালো, এ বিচারের ভান জনগণের উপর ছাড়িয়া দেওয়াই কি উচিত 
নমঃ তবে পাকিস্তানের এঁক্য সংহতির এই তরকফ্রদারেরা এইসব প্রশ্নে 
রেফারেগামের মাধ্যমে জনমত যাঁচাই-এন প্রস্তাব ন। দিয়া আমার বিরুদ্ধে 
গালাগালি বর্ষণ করিতেছেন কেন£ তাহারা যদি নিজেদের মতে এতই 
আসম্থাবান, তবে আসুন এই প্রশ্নের উপরই গণভোট হইয়া যাক। 


॥ ২নং দফা ॥ 
এই দফায় আমি প্রস্তাব করিয়াছি যে, ফেডারেশন সরকারের এখতিয়ারে 
কেবল মান্র দেশরক্ষা ও পররাস্ড্রীয় ব্যাপার এই দুইটি বিষয় থাকিবে । অধ- 
শিম্ট সমস্ত বিষয় স্টেটসমূহের বেতমান বাবস্থায় যাকে প্রদেশ বলা হয় ) 
হাতে থাকিবে । এই প্রস্তাবের দরুনই কায়েশী স্বাথের দালালরা আমার উপর 
সর্বাপেক্ষা বেশী চটিয়াছেন। অ।নি নাকি পাকিস্তানকে দুই টুকরা করতঃ 
ধ্বংস করিবার প্রস্তাব দিয়াছি। সংকীর্ণ স্থার্থবুদ্ধি ইহাদের এতই অঙ্গ করিয়া 
ফেলিয়াছে যে, ইহারা রাষ্ট্রবিজ্তানের মূল সূন্রগুলি পথন্ত তুলিয়া গিয়াছেন। 
ইহাপ্না ভুলিয়া যাইতেছেন যে, ব্রিটিশ সরকারের ক্যাবিনেট মিশন ১৯৪৬ 
সালে যে “প্ল্যান দিয়াছিলেন এবং যে প্ল্যান কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ 
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উভয়ই গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাতে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে দেশরক্ষা, 
পররান্ট্র ও যোগাযোগ ব্যবস্থা এই তিনটি মান্তর বিষয় ছিল এবং বাকী সব 
বিষয়ই প্রদেশের হাতে দেওয়া হইয়াছিল। ইহা হইতে এটাই নিঃসন্দেহে 
প্রমাণিত হইয়।ছে যে, ব্রিটিশ সরকার, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ সকলের 
মত এই যে, এই তিনটি মান্র বিষয় কেন্দ্রের হাতে খাকিলেই কেন্দ্রীয় 
সরকার চলিতে পারে। অন্য কারণে কংগ্রেস চুত্তি'ভঙ্গ করায় ক্যাবি- 
নেট প্ল্যান পরিত্যক্ত হয়। তাভা না হইলে এই তিন বিষয় লইয়াই 
আজো ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার চনিতে খাকিত। আমি আমার 
প্রস্তাবে ক্যাবিনেট প্র্যানেরই অনুসরণ করিয়াছি। যোগাযোগ ব্যবস্থা 
আমি বাদ দিয়াছি সত্য, কিন্তু তাহার হযক্তিসঙ্গত কারণও আছে। 
অখণ্ড ভারতের বেলায় যোগাযোগ ব্যবস্থারও অখথগ্ডতা ছিল। ক্েডা- 
রেশন গঠনের রান্ট্রবৈজ্ঞানিক মলনীতি এই যে, যে যে বিষয়ে ফেডা- 
রেটিং স্টেটেসমৃহের স্বার্থ এক ও অবিভাজা, কেবল সেই সেই বিষয়ই 
ফেডারেশনের এখতিয়ারে দেওয়া হয়। এই মুলবীতি অনুসারে অথণ্ড 
ভারতে যোগাযোগ ব্যবস্থা এক ও অবিভাজ্য ছিল। পেশোয়ার হইতে 
চাটগাঁ পয্ত একই রেল চলিতে পারিত। কিন্ত পাকিস্তানে তা' নয়। 
দুই অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা এক ও অবিভাজ্য তো নয়ই, বরঞ্চ 
সম্পূর্ণ পৃথক। রেলওয়েকে প্রাদেশিক সরকারের হাতে ট্রান্সফার করিয়া 
বর্তমান সরকারও তা-ই স্বীকার করিয়াছেন। টেলিফোন, টেলিগ্রাম, পোস্ট 
অফিসের ব্যাপানেও এসতা স্বীকার করিতেই হইবে। 

তবে বল। যাইতে পারে যে, একুশ-দফায় যখন কেন্দ্রকে তিনটি বিষয় 
দেবার সুপারিশ ছিল, তখন আমি আমার বর্তমান প্রস্তাবে মাত্র দুইটি 
বিষয় দিলাম কেন? এ প্রশ্নের জবাব আমি তিন নম্র দফার ব্যাথ্যায় 
দিয়াছি। এখানে আর পুনরুত্তি করিলাম না। আর একটি ব্যাপারে 
ভুল ধারণা সৃষ্টি হইতে পারে, আমার প্রস্তাবে ফেডারেটিং ইউনিটকে 
প্রদেশ না বলিয়া স্টেট বলিয়াছি। ইহাতে কায়েমী স্বার্থ শোষকরা 
জনগণকে এই বলিয়া ধোকা দিতে পারে এবং দিতেও শুরু করিয়াছে 
যে, স্টেট অর্থে আমি ইন্ডিপেশ্ডেট স্টেট বা স্বাধীন রাক্ট্র বুঝাইয়াছি। 
কিন্তু তা" সত্য নয়। ফেডারেটিং ইউনিটকে দুনিয়ার সবশ্র সব বড় বড় 
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ফেডারেশনেই প্রদেশ' বা প্রভিন্স” না বলিয়া স্টেটুস বলা হইয়া থাকে। 
কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকে ফেডারেশন অথবা ইউনিয়ন বলা হয়। মাকিন য-জ্রা্ট্র, 
সোভিয়েত ইউনিয়ন, ফেডারেল জার্মানী, এমনকি আমাদের প্রতিবেশী 
ভারত রান্ট্র সকলেই তাদের প্রদেশসমূহুকে স্টেটুস ও কেন্দ্রকে ইউনিয়ন 
বা ফেডারেশন বলিয়া থাকে । আমাদের পাশ্ববতাঁ আসাম ও পশ্চিম 
বাংলা প্রদেশ নয় স্টেট, এরা যদি ভারত ইউনিয়নের প্রদেশ হইয়া স্টেউ 
হওয়ার সম্মান পাইতে পারে, তবে পূর্ব পাকিস্তানকে এইটুকু নামের 
মর্যাদা দিতেই বা কর্তাদের এত এলাজি কেন? 


॥ ওনং দফা । 

এই দফায় আমি মূদ্রা সম্পকে দুইটি বিকল বা অলটারনেটিভ প্রস্তাব 
দিগ়্াছি। এই দুইটি প্রস্তাবের যে-কোন একটি গ্রহণ করিলেই চলিবে। 

(ক) পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক অথচ 
সহজে বিনিময়যোগ্য মুদ্রার প্রচলন করিতে হইবে। এই বাবস্থা অনুসারে 
কারেল্সী কেন্দ্রের হাতে থাকিবে না, আঞ্চলিক সরকারের হাতে থাকিবে। 
দুই অঞ্চলের জন্য দুইটি স্বতন্ত স্টেট ব্যাঙ থাকিবে। 

(খ) দুই অঞ্চলের জন্য একই কারেল্দী থাকিবে । এই ব্যবস্থায় 
মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকিবে। কিন্তু এ অবস্থায় শাসনতন্তে এমন 
জুনিদিষ্ট বিধান থাকিতে হইবে যাতে পুৰ পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিঙগ 
পাকিস্তানে পাচার হইতে না পারে। এই বিধানে পাকিস্তানের একটি 
ফেডারেল ত্লিজার্ভ ব্যাঙ্ক থাকিবে, দুই অঞ্চলে দুইটি পৃথক রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক থাকিবে । এই দুইটি বিকল্প প্রস্তাব হইতে দেখা যাইবে যে, 
মুদ্রাকে সরাসরি কেন্দ্রের হাত হইতে প্রদেশের হাতে আনিবার প্রস্তাব 
আমি করি নাই। যদি আমার দ্বিতীয় অলটারনেটিভ গৃহীত হয়, 
তবে মুদ্রা কেন্দ্রের হাতেই থাকিয়া যাইবে । এ অবস্থায় আমি একুশ- 
দফা প্রস্তাবের খেলাফে কোন সুপারিশ করিয়াছি, এ কথা বলা চলে না। 

যদি পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইরা আমার এই প্রস্তাবে রাজী না হন, তবেই 
শুধু প্রথম বিকল্প অর্থাৎ কেন্দ্রের হাত হইতে মুদ্রাকে প্রদেশের হাতে 
আনিতে হইবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তুল বুঝা- 
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বুঝির অবসান হইলে আমাদের এবং উভয় অঞ্চলের সুবিধার খাতিরে 
পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইরা এই প্রস্তাবে রাজী হইবেন। আমরা তাদের 
খাতিরে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ত্যাগ করিয়া সংখ্যাসাম্য মানিয়া লইয়াছি। তারা 
কি আমাদের খাতিরে এইটুকু করিবেন নাঃ 

আর যদি অবস্থাগতিকে মুদ্রাকে প্রদেশের এলাকায় আনিতেও হয়, 
তবু তাতে কেন্দ্র দুর্বল হংবে নাঃ পাকিঙানের কোনও অনিম্টও হইবে 
না। “ক্যাবিনেট প্ল্যানে" নিথিল ভাপ্রভীয় কেন্দ্রের যে প্রস্তাব ছিল তাতে 
মুদ্রা কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল না। এ প্রস্তাব পেশ করিয়া ব্রিটিশ সরকার 
এবং এ প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ সকলেই স্বীকার 
করিয়াছেন যে, মদ্রাকে কেন্দ্রীয় বিষয় না করিয়াও কেন্দ্র চলিতে পারে। 
কথাটা সত্য। রাল্ট্রীয় অর্থবিজ্ঞানে এই ব্যবস্থার স্বীকৃতি আছে। 
কেন্দ্রের বদলে প্রদেশের হাতে অর্থনীতি রাখা এবং একই দেশে পৃথক 
পৃথক রিজার্ভ ব্যাঙ্চ থাকার নজির দুনিয়ার বড় বড় শক্তিশালী রাক্ট্রেরও 
আছে। খোদ মাকিন যুক্তরান্ট্রের অর্থনীতি চলে ফেডারেল রিজার্ভ 
সিস্টেমের মাধ্যমে, পৃথক পৃথক স্টেট ব্যাঙ্কের দ্বারা। এতে যুজরান্ত্র 
ধ্বংস হয় নাই, তাদের আথিক বুনিয়াদও ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই। অতযে 
শক্তিশালী দোর্দগুপ্রতাপ সোভিয়েত ইউানয়ন, তাদেরও কেন্দ্রীয় সর- 
কারের কোন অর্থমন্ত্র। বা অর্থ দফতর নাই। শুধু প্রাদেশিক সরকার 
অর্থাৎ স্টেট রিপাবলিকসমহেরই অর্থমন্ত্রী ও অর্থ দফতর আছে। কেন্দ্রীয় 
সরকারের আধিক প্রয়োজন এসব প্রাদেশিক মন্ত্রী ও মন্ত্রী-দফতর দিয়াই 
মিটিয়া থাকে । দক্ষিণ আফ্রিকার মত দেশেও আঞ্চলিক সুবিধার খাতিরে 
দুইটি পৃথক ও স্তন্ত্র রিজাভ ব্যাঙ্ক বহদিন আগে হইতেই চালু আছে। 

আমার প্রস্তাবের মর্ম এই “্য, উপরিউক্ত দুই বিকল্পের দ্বিতীয়টি 
গুহীত হইলে মুদ্রা কেন্দ্রের তন্ত্রাবধানে থাকিবে । সে অবস্থায় উভয় 
অঞ্চলের একই নকশার মুদ্রা বতমানে যেমন জাছে তেমনি থাকিবে । 
পার্থক্য শুধু এই হইবে যে, পূর্ব পাকিস্তানের প্রয়োজনীয় মুদ্রা পূর্ব পাকি- 
স্তানের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে ইস্যু হইবে। এবং তাতে "পূর্ব পাকিস্তান 
বা সংক্ষেপে পাকা" লিখা থাকিবে। পশ্চিম পাকিস্তানের প্রয়োজনীয় 
মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানের রিজাভ ব্যাঙ্ক হইতে ইস্যু হইবে এবং পশ্চিম 
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পাকিস্তান” বা সংক্ষেপে 'লাহোর' লেখা থাকিবে । পক্ষান্তরে, আমার 
প্রস্তাবের দ্বিতায় বিবন্প না হইয়া যদি প্রথম বিকল্স গৃহীত হয়, সে 
অবস্থাতেও উভয় অঞ্চলের মুদ্রা সহজে বিনিময়যোগ্য থাকিবে এবং 
পাকিস্তানের এক্যের প্রভীন ও নিদর্শনস্থরাপ উন্তয় আঞ্চলিক সরকারের 
সহযোগিতায় একই নকশার মুদ্রা প্রচলন করা যাইবে । 

একটু তলাহয়া চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে যে, এই দুই ব্যবস্থার 
একটি গ্রহণ করা ছাড়া পূর্ব পাকিস্তানকে নিশ্চিত অর্থনৈতিক মৃত্যুর 
হাত হইতে রক্ষা করার অন্য কোন উপায় নাই। সারা পাকিস্তানের জন্য 
একই মুদ্রা হওয়ায় ও দুই অঞ্চলের মুদ্রার মধ্যে কোনও পৃথক চিহ 
না থাকায় আঞ্চলিক কারেন্পী সাকু'লেশনে কোনও বিধিনিষেধ ও 
নিভুল হিসাব নাঙ। মুদ্রা ও অর্থনীতি কেন্দ্রীয় সরকারের এখতিয়ারে 
থাকায় অতি সহজেই পুর্ব পাকিস্তানের 'আয় পশ্চিম পাকিস্তানে চলিয়া 
যাইতেছে । সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, শিল্প-বাণিজা, ব্যা্কিং, ইন- 
সিওরেন্স ও বৈদেশিক মিশনসম্মহেব হেড অফিস পশ্চিম পাকিস্তানে 
অবস্থিত থাকায় প্রতি মিনিটে এই পাচারের কা অবিল্লাম গতিতে 
চলিতেছে। সকলেই জানেন সরঞ্চবী স্টেট খাক্ক ও ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক 
সহ অশস্ত ব্যাকেল হেড অফিস পশ্চিম পাকিগ্ানে। এই জেদিন মানত 
প্রাতিষ্ঠিত ছোট দু* একখানি ব্যাঙ্ক ইহার সাম্পতিক বাতিকৃম মান্র। 
এইসব ব্যাঙ্কের ঠিপোঙ্সিটের টাকা, শেয়ার মানি, সিকিউরিটি মানি, 
শিল্প-বাণিজ্যের আয়, মুনাফা ও শেয়ার মানি, এক কখায় পব পাকিস্তানে 
অনুষ্ঠিত সমস্ত আধিক লেনদেনের ডাকা বালুচরে ঢালা পানির মত 
একটানে তলদেশে হেড অফিসে অর্থাৎ পশ্চিম পাকিতানে চলিয়া 
যাইতেছে। পুর পাকিস্তন শুকনা বাজুচর হইয়া থাকিতেছে। বানুচরে 
পানির দরকার হইলে চিউবঅয়েল খদিয়া তলদেশ হইতে পানি তলিতে 
হয়। অবশিষ্ট পানি তলদেশে জমা থাকে। পর্ব পাকিস্তানের প্রয়ো- 
জনীয় অর্থও তেমনি ঢেকের টিউবঅয়েলের মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তান 
হইতে আনিতে হয়। উদ্ব্ড আথিক সেভিং তলদেশেই অর্থাৎ পশ্চিম 
পাকিভ্তানেই জমা থাকে। এই কারণেই পূর্ব পাকিস্তানে কাপিটেল 
ফর্মেশন হইতে পারে নাই। সব ক্যাপিটেল ফর্মেশন পশ্চিমে হইয়াছে। 
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বততমান ব্যবস্থা চলিতে থাকিলে কোন দিন পূর্ব পাকিস্তানে মূলধন 
গঠন হইবেও না। কারণ সেভিং মানেই ক্যাপিটেল ফর্মেশন। 

শুধু ফ্লাইট অব ক্যাপিটেল বা মুদ্রা পাচারই নয়, মুদ্রাস্ফীতিহেতু 
পূর্ব পাকিঙ্ঞানে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দুমূ'ল্যতা, জনগণের, বিশেষতঃ 
পাটচাষীদের দুর্দশা, সমগ্ডের জন্য দায়ী এই মুদ্রা-ব্যবস্থা ও অর্থনীতি। 
আমি পাচ নং দফার ব্যাখ্যায় এ ব্যাপারে আরো বিস্তারিতভাবে এ বিষয়ে 
আলোচনা করিয়াছি। এখানে শুধু এইট্রকু বলিয়া রাখিততছি যে, এই 
ফ্লাইট অব ক্যাপিটেল বন্ধ করিতে না পারলে পূর্ব পাকিস্তানীরা নিজেরা 
শিল্প-বাণিজ্য একপাও অগ্রসর হইতে পারিবে না। কারণ এই অবস্থায় 


মূলধন গড়িয়া উঠিতে পারে না। 


॥ ৪নং দফা ॥ 
এই দফায় আমি প্রস্তাব দিয়।ছি ঘে, সকল প্রকার ট্যাক্স-থাজনা 
করধার্য ও আদাম্জের ক্ষমতা থাকিবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। 


ফেডারেল সরকারের সে ক্ষমতা থাকিবে না। আঞ্চলিক সরকারের 
আদায়ী রেভিনিউ-এর নির্ধারিত অংশ আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ফেডারেল 
তহবিলে অটোমেটিবক্যালি জমা হইয়। যাইবে । এই মর্মে রিজাভ ব্যাঙ্ক সমুহের 
উপর বাধ্যতামূলক বিধান শাঞজনতন্ত্েই খাকিবে। এইভাবে জমারৃত 
টাকাই ফেডারেল সমকারের তহবিল হইবে। 

আমার এই প্রত্তাবেই কায়েমী স্বার্থের কালোবাজারী ও মুনাফাখোর 
শোষকরা সবচেয়ে বেশী চমকিয়। উঠিয়াছে। তারা বলিতেছে, ট্যাক্স 
ধাষে র ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে না থাকিলে সে সরকার চলিবে 
কি রাপেঃ কেন্দ্রীয় সরকার তাতে যে একেবারে খয়রাতি প্রতিষ্ঠানে 
পরিণত হইবে। খয়রাতের উপর নির্ভর করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার 
দেশরক্ষা করিবেন কেমনে £ পররাস্ট্র নীতিই বা চালাইবেন কি দিয়া £ 
প্রয়োজনের সময় চাদা না দিলে কেন্দ্রীয় সরকার তো অনাহারে মারা 
যাইবেন। অতএব এটা নিশ্চয়ই পাকিপ্তান ধ্বংসেরই ফড়যন্ত্র। কায়েমী 
স্থাথীরা এই ধরনের কত কথাই না বলিতেছেন। অথচ এর একটা 
আশঙ্কাও সত্য নয়। সত্য যে নয়, দেটা ঝুঝিবার বিদ্যাবুদ্ধি তাদের নিশ্চয়ই 
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আছে। তবু যে তারা এসব কথা বলিতেছেন তার একমান্তর কারণ 
তাদের ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত স্বার্থ । সে স্বার্থ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে 
অবাধে শোষণ ও লুগ্ন করিবার অধিকার। তারা জানেন যে, 
আমার এই প্রস্তাবে কেন্দ্রকে ট্যাক্স ধাষে র দায়িত্ব দেওয়া না হইলেও 
কেন্দ্রীয় সরকার নিবিষ্বে চলার মত যথেম্ট অর্থের ব্যবস্থা করা হইয়াছে । 
সেই ব্যবস্থা নিখ্‌ত করিবার শাসনতান্ত্রিক বিধান রচনার স্পারিশ করা 
হইয়াছে। এইটাই সরকারী তহবিলের সবচেয়ে অমোঘ, অব্যর্থ ও 
সর্বাপেক্ষা নিরাপদ উপায়। তারা এটাও জানেন যে কেন্দ্রকে ট্যাক্স 
ধাযে'র ক্ষমতা না দিয়।ও ফেডারেশন চলার বিধান রান্ট্রবিজানে স্বীকৃত। 
তারা এই খবরও রাখেন না যে, ক্যাবিনেট মিশনের যে প্ল্যান ব্রিটিশ 
সরকার রচনা করিয়াছিলেন এবং কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়েই গ্রহণ 
করিয়াছিলেন, তাতেও সমস্ত ট্যাক্স ধার্ষের ক্ষমতা প্রদেশের হাতে দেওয়া 
হইয়াছিল, কেন্দ্রকে সেই ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। ৩নং দফার 
ব্যাখ্যায় আমি দেখাইয়াছি যে, অর্থমন্ত্রী ও অর্থ-দ্ফতর ছাড়াও দুনিয়ার 
অনেক ফেডারেশন চলিতেছে । তার শৃধ্যে দুনিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
শক্তিশালী ফেডারেশন সোভিয়েত ইউনিয়নের কথাও আমি বলিয়াছি। 
তথায় কেন্দ্রের অর্থমন্ত্রী বা অর্গ-দফতর বলিয়া কোনও বস্তর অস্তিত্বই 
নাই। তাতে কি অর্থাভাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন ধ্বংস হইয়া গিয়াছে ? 
তার দেশরক্ষা বাহিনী, পররাষ্ট্র দফতর কি সেজন্য দুর্বল হইয়া পাড়িয়াছে £ 
পড়ে নাই। আমার প্রস্তাব কার্যকরী হইলেও তেমনি পাকিস্তানের দেশ- 
রক্ষা ব্যবসা দুর্বল হইবে না। কারণ, আমার প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় তহবিলের 
নিরাপত্তার জন্য শাসনতান্ত্রিক বিধানের সুপারিশ করা হইয়াছে। সে 
অবস্থায় শাসনতন্ত্রে এমন এমন বিধান থাকিবে বে, আঞ্চলিক সরকার 
যেখানে যখন যে খাতেই যে টাকা ট্যাক্স ধা" ও আদায় করুন না কেন, 
শাসনতন্ত্রে নির্ধারিত সেই টাকার হারের অংশ রিজার্ভ খ্যাক্ষে কেন্দ্রীয় 
তহবিলে জমা হইয়া যাইবে । সে টাকায় আঞ্চলিক সরকারের কোনও 
হাত থাকিবে না। এই ব্যবস্থায় অনেক জবিধা হইবে। প্রথমতঃ, 
কেড্রীয় সরকারকে ট্যাক্স আদায়ের ঝামেলা পোহাইতে হইবে না। 
দ্বিতীয়তঃ, ট্যাক্স ধার্য ও আদায়ের জন্য কোনও দফতর বা অফিসার 
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বাহিনী রাখিতে হইবে না। তৃতীয়তঃ, অঞ্চলে ও কেন্দ্রের জন্য ট্যাক্স ধা 
ও আদায়ের মধ্যে ডুগ্রিকেশন হইবে না। তাতে আদায়ী খরচায় অপব্য় 
৩ অথের অপচয় বন্ধ হইবে। এভাবে সঞ্চিত টাকার দ্বারা গঠন 
ও উন্য়নমলক অনেক কাজ করা যাইবে । অফিসার বাহিনীকেও 
উন্নততর সবকাজে,নিয়োজিত করা যাইবে । চতুর্ঘতঃ, ট্যাক্স ধা ও 
আদায়ের একীকরণ সহজতর হইবে। সকলেই জানেন, অর্থবিজ্ঞানীরা 
এখন কমেই সিজল ট্যান্জেশনর দিকে আক্ষ্ট হইতেছেন। সিঙ্গল 
ট্যাক্সেশনের নীতিকে সকলেই অধিকতর বৈজ্ঞানিক ও ফলপ্রসূ বলিয়া 
অভিহিত করিতেছেন । ট্যাক্সেশন্কে ফেডারেশনের এলাকা হইতে অঞ্চলের 
এখতিয়ারতৃত্ত করা এই সবোৌত্তম ও সর্বশেষ আথিক নীতি গ্রহণের প্রথম 
পদক্ষেপ বলা যাইতে গারে। 


॥॥ ৫নং দযণ || 


এই দফায় আমি বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যাপারে নিম্নরূপ শাসনতান্ত্রিক 
বিধানের সপারিশ কলিয়াছি £ 

১। দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পৃথক পৃথক হিসাব রাখিতে 
হইবে, 

২। পুব পাকিভ্ানের অজিত বৈদেশিক মুদ্রা পর্ব পাকিস্তানের এখতি- 
নারে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অভ্রিত বৈদেশিক শৃদ্বা পশ্চিম পাকিস্তানের 
এখতিয়ারে থাকিবে, 

৩। ফেডারেশনের প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা দুই অঞ্চল হইতে সমান- 
ভাবে অথব। শাসন তন্ধে নির্ধারিত হারাহারি মতে আদায় হইবে, 

৪। দেশজাত দ্রব্যাদি বিনাশুল্কে উভয় অঞ্চলের মধ্যে আমদানী 
রফতানী চলিবে, 

৫। ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে বিদেশের সঙ্গে চুত্তি সম্পাদনের, বিদেশে 
ট্রেড মিশন স্থাপনের এবং আমদানী-রফতানী করিবার অধিকার আঞ্চলিক 
সরকারের হাতে ন্যস্ত করিয়া শাসনতান্ত্রিক বিধান করিতে হইবে। 

পূর্ব পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক নিশ্চিত মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার 
জন্য এই ব্যবস্থা তিন নম্বর দফার মতই অত্যাবশ্যক। পাকিস্তানের 
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আঠারো বছরের আধিক ইতিহাসের দিকে একটু নজর বূলাইলেই দেখা 
যাইবে যে-_ 

কে) পর্ব পাকিস্তানের অজিত বিদেশী মদ্রা দিয়া পশ্চিম পাকি- 
স্তানের শিল্প গড়িয়া তোলা হইক্সাছে এবং হইতেছে । সেই সকল শিক্প- 
জাত দ্রব্যের অজিত বিদেশী মছ্রাকে পশ্চিম পাকিস্তানের অজিত বিদেশী 
মুদ্রা বলা হইতেছে। 

(খ) পূর্ব পাকিস্তানে মূলধন গড়িয়া না উহায় পর্ব পাকিস্তানের 
অজিত বিদেশী মুদ্রা ব্যবহারের ক্ষমতা পর্ব পাকিস্তানের নাই, এই 
অজুহাতে পুর্ব পাকিস্তানের বিদেশী আয় পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় করা 
হইতেছে। এইভাবে পর্ধ পাকিস্তান+শিল্পায়িত হইতে পারিভেছে না। 

(গ) পূর্ব পাকিস্তান যে পরিমানে আয় করে সেই পরিমাণে বায় 
করিতে পারে না। সকলেই জানেন, পুর্ব পাকিস্তান যে পরিমাণ 
রফতানী করে, জামদানী করে সাধারণতঃ তার অর্ধেকেরও কম । 
ফলে, অর্থনীতির অমোঘ নিয়ম অনুস।রেই পুর্ব পাকিস্তানে হনফেশন বা 
মৃদ্রাস্ফীতি ম্যালেরিয়া অ্বরের মত লাগিয়াই আছে। তার ফলে আমাদের 
নিতাপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাচিরও দাম এত বেশী। বিদেশ হইডে আমদানী- 
করা একই জিনিসের পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানী চাল হলনা করিলেই 
এটা বুঝা যাইবে। বিদেশী মুদ্রা বন্টনের দায়িত্ব এবং অর্থনৈতিক 
অন্যান্য সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের এখতিয়ারে থাকার ফলেহ 
আমাদের এই দুর্দশা । 

(ঘ) পাকিস্তানের বিদেশী মুদ্রার তিন ভাগের দুই ভাগই অজিত হয় পাট 
হইতে । অথচ পাটঢাষীকে পাটের ন্যায্য মূল্য তে। দূরের কথা, আবাদী 
খরচাটাও দেওয়া হয় না। ফলে পাটচাষীদের ভাগ্য আজ শিল্পপতি ও 
ব্যবসাগ়ীদের খেলার জিনিসে গরিণত হইয়াছে । পূর্ব পাকিস্তান সরকার 
পাটের চাষ নিয়ন্ত্রণ করেন। কিন্তু চাষীকে পাটের ন্যায় দা দিতে 
পারেন না। এমন অদ্ভূত অর্থনীতি দুনিয়ার আর কোন দেশে নাই। 
যতদিন পাট থাকে চাষীর ঘরে, ততদিন পাটের দাম থাকে পনের বিশ 
টাকা। ব্যবসায়ীর গুদামে চলিয়া যাওয়ার সাথে সাথে তার দাম হয় 
পঞ্চাশ। এ খেলা গরীব পাটচাষী চিরকাল দেখিয়া আসিতেছে। পার্ট 


শেখ মুজিব ২৯৭ 


ব্যবসায় জাতীয়করণ করিয়া পাট নফতানীকে সরকারী আয়ত্তে আনা 
ছাড়া এর কোন প্রতিকার নাই, এ কথা আমরা বহবার বলিয়াছি। এই 
উদ্দেশ্যে আমরা আওয়ামী লীগ মন্রিসভার আমলে জুট মার্কেটিং কর্পো- 
রেশন গঠন করিয়াছিনাম। পরে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যে পু'জিপতিরা 
আমাদের সেই আরব্ধ কাজ ব্য করিয়া দিয়াছেন। 

ডে) পূর্ব পাঝ্স্তানর অজিত বিদেশী মুদ্রাই যে শুধু পশ্চিম পাকি- 
ভ্তানে খরচ হইতেছে তাহা নয়, আমাদের অজিত বিদেশী মুদ্রার জোরে 
ঘষে বিপুল পরিমাণ বিদেশী লোন ও এইড আসিতেছে, তাও পশ্চিম 
পাকিস্তানে বায় হইতেছে। কিন্ত সে লোনের ফুদ বহন করিতে হইতেছে 
পূব পাকিস্তানকেই। এই অবস্থার প্রতিকার করিয়া পাটচাষীকে পাটের 
ন্যায্য মূল্য দিতে হইলে, আমদানী-রফতানী সমান করিয়। জনসাধারণকে 
সম্ভাদামে নিত্যপ্রয়োজনায় দ্রব্য সরবরাহ করিয়া তাদের জীবন সুখময় 
করিতে হইলে এবং সবৌপরি আমাদের অজিত বিদেশী মুদ্রা দিয়া পূর্ব 
পাকিস্তানীর হাতে পর্ব পাকিস্তানকে শিলায়িত করিতে হইলে আমার 
প্রস্তাবিত এই ব্যবস্থা ছাড়া উপায়ান্তর নাই। 


॥ ৬নং দফা ॥ 

এই দফায় আমি পর্ব পাকিস্তানে হিলিশিয়া বা প্যারা মিলিটারি রক্ষী 
বাহিনী গঠনের সপারিশ করিয়াছি । এই দাবী অন্যায়ও নয়, নতুনও নয়। 
একুশ-দফার দাবাতে আমরা আনসার বাহিনীকে ইউনিফর্মধারী সশস্ত্র 
বাহিনীতে রূপান্তরিত করার দাবী করিয়াছিলাম। তাহা তো করা হয়ই নাই, 
বরঞ্চ পূর্ব পাকিস্তান সরকারের অধীনত ই. পি. আর. বাহিনীকে এখন 
কেন্রের অধীনে নেওয়া হইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্রকারখানা ও নৌ- 
বাহিনীর হেড কোয়াটার স্থাপন করতঃ এই অঞ্চলকে আত্মরক্ষায় আত্মনির্ভর 
করার দাবী একুশ-দফার দাবা । কিন্তু কেন্দ্রীক সরকার বার বছরেও 
আমাদের একঠি দাবীও পুরণ কনেন নাহ। পূর্ব পাকিস্তান অধিকাংশ 
পাকিস্তানীর বাসস্থান। এটাকে রক্ষা করা কেন্দ্রীয় সরকারেরই নৈতিক ও 
র্লাস্ত্রীয় দায়িত্ব । সে দায়িত্ব পালনে আমাদের দাবী করিতে হইবে কেন £ 
সরকার নিজে হইতে সে দায়িত্ব পালন করেন না কেন £ পশ্চিম পাকিস্তান 


২৯৮ বজবন্ধু 


আগে বাচাইয়া সময় ও সুযোগ থাকিলে পরে পূর্ব পাকিস্তান বাঁচান হইবে, 
ইহাই কি কেন্দ্রীয় সরকারের অভিমত? পূর্ব পাকিস্তানের রক্ষাব্যবস্থা 
পশ্চিম পাকিস্তানেরই রহিয়াছে এমন সাংঘাতিক কথা শাসনকর্তারা 
বলেন কোন মুখে 2 মান সতের দিনের পাক-ভারত যৃদ্ধই কি প্রমাণ 
করে নাই, আমরা কত নিরুপায় £ শব্রর দয়া ও মজির উপর তো আমরা 
বাঁচিয়া থাকিতে পারি না। কেন্দ্রীয় সরকারের দেশরক্ষা নীতি কার্যতঃ 
আমাদের তাই করিয়া রাখিয়াছে। 

তবু আমরা পাকিস্তানের গ্রক্য ও সংহতির খাতিরে দেশরক্ষা বাবস্থা 
কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে রাখিতে চাই। জঙ্গে সঙ্গে এও চাই যে, কেন্দ্রীয় 
সপ্পকার পূর্ব পাকিস্তানকে এ ব্যাপারে আত্মনিভর করিবার জন্য এখানে 
উপঘ্‌ভ্ত পরিমাণ দেশরক্ষা বাহিনী গঠন করুন। অস্ত্র কারখানা 
স্থাপন করুন। নৌবাহিনীর দফতর এখানে নিয়া আসুন। এসব কাজ 
সরফ্ষার কবে করিবেন জানি না। কিন্তু ইতিমধ্যে আমরা অল্প খরচে 
ছোটখাট অস্ত্রশস্ত্র দিয়া আধা-সামরিক বাহিনী গঠন করিলেও পশ্চিমা 
ভাইদের এত আপতি কেন? পূর্ব পাকিস্তান রক্ষার উদ্দেশ্যে স্থতন্ত 
যদ্ধ তহবিলে চাদা উঠিলে তাও কেন্দ্রীয় রক্ষা তহবিলে নিয়ে যাওয়া 
হয় কেন£ এসব প্রশ্নের উত্তর নাই। তনু কেন্দ্রীয় ব্যাপারে অঞ্চলের 
হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার আমরাও চাই না। এ অবস্থায় পূর্ব পাকিস্তান 
যেমন করিয়া পারে গরীবী হালেই আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিবে, এমন দাবী 
কি অন্যায় £ এই দাবী করিলেই সেটা হইবে দেশদ্রোহিতা£ এ প্রসঙ্গে 
পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইবোনদের খেদমতে আমার কয়েকটি আরজ আছে £ 

॥ এক ॥ তারা মনে করিবেন না যে, আমি শুধ পূর্ব পাকিস্তানীদের 
অধিকার দাবী করিতেছি। আমার ৬-দফা কর্মসূচীতে পশ্চিম পাকিস্তানীদের 
দাবীও সমভাবেই রহিয়াছে । এই দাবী স্বীকৃত হইলে পশ্চিম পাকিস্তানীরাও 
সমভাবে উপকৃত হইবেন। 

॥ দুই॥॥ আমি যখন বলি, পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানে 
পাচার ও স্ত.পীক্কৃত হইতেছে, তখন আমি আঞ্চলিক বৈষম্যের কথাই বলি, 
ব্যডিগত বৈষম্োর কথা বলি না। আমি জানি, এই বৈষম্য সৃষ্টির জন্য 
পশ্চিম পাকিস্তানীরা দায়ী নয়। আমি এও জানি যে, আমাদের মত দরিদ্র 


শেখ মুজিব ২৯৯ 


পশ্চিম পাকিস্তানেও অনেক আছেন। যতদিন ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার 
অবসান না হইবে, ততদিন ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এই অসাম্য দূর হইবে না। 
কিন্তু তার আগে আঞ্চলিক শোষণও বন্ধ করিতে হইবে। এই আঞ্চলিক 
শোষণের জন্য দায়া আমাদের ভৌগোলিক অবস্থান এবং সে অবস্থানকে 
অগ্রাহ্য করিয়া যে অস্থাভাবিক ব্যবস্থা চালাইবার চেস্টা চলিতেছে সেই 
ব্যবস্থা। ধরুন, যদি পাকিস্তানের রাজধানী পশ্চিম পাকিস্তানে না 
হইয়া পূর্ব পাকিজ্ানে হইত, পাকিস্তানের দেশরক্ষা বাহিনীর তিনটি 
দফতরই যদি পূব পাকিস্তানে হইত, তবে কার কি অসুবিধা-সুবিধা 
হইত একটু বিচার করুন। পাকিস্তানের মোট ন্াজস্বের শতকরা 
৬২ টাকা খরচ হয় দেশরক্ষা বাহিনীতে এবং শতকরা বত্রিশ টাকা 
খরচ হয় কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালনায়। এই একুন শতকরা 
দুরানব্বই টাকা পশ্চিম পাকিস্তানে না হইয়া তখন খরচ হইত পুর্ব 
পাকিস্তানে। আপনারা জানেন অর্থবিজ্তানের কথা £$ সরকারী আয় 
জনগণের ব্যয় এবং সরকারী ব্যয় জনগণের আয়, এই নিয়মে বর্তমান 
ব্যবস্থায় সরকারের গোটা আয়ের অর্ধেক পূর্ব পাকিস্তানের বয় ঠিকই, 
কিন্ত সরকারী ব্যয়ের সকটুকুই পশ্চিম পাকিস্তানের আয়। রাজধানী 
পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত থাকায়, সরকারী আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠান- 
সমূহ এবং বিদেশী মিশনসমূহ তাঁদের সমস্ত ব্যয় পশ্চিম পাকিস্তানেই 
করিতে বাধ্য হইতেছেন। এই ব্যয়ের সকুল্যই পশ্চিম পাকিস্তানের 
আয়। ফলে প্রতি বছর পশ্চিম পাকিস্তানের আয় এ অনুপাতে বাড়িতেছে 
এবং পূর্ব পাকিস্তান তার মোকাবিলায় এ পরিমাণ গরীব হইতেছে। 
হইত, তবে এই সব খরচ গর্ব পাকিস্তানে হইত। আমরা পূর্ব পাকি- 
সভ্তানীরা এই পরিমাণে ধনী হইতাম। আপনারা পশ্চিম পাকিস্তানীরা 
এ পরিমাণে গরীব হইতেন। তখন আপনারা কি করিতেন£ যে সব 
দাবী করার জন্য আমাকে প্রাদেশিক সক্কীর্ণতার তহ্‌মত দিতেছেন, সেই 
সব দাবী আপনারা নিজেরাই করিতেন। আমাদের চেয়ে জোরেই করিতেন। 
অনেক আগেই করিতেন। আমাদের মত আঠার বছর বসিয়া থাকিতেন 
না। সেটা করা আপনাদের অন্যায়ও হইত না। 


৩০০ বজবন্ধু 


॥ তিন ॥ আপনারা এসব দাবী করিলে আমরা পর্ব পাকিস্তানীরা কি 
করিতাম, জানেন £ অপানাদের সব দাবী মানিয়া লইভাম। আপন।দিগকে 
প্রাদেশিকতাবাদী বলিয়া গালি দিতাম না। কারণ আমরা জানি এবং 
বিশ্বাস করি যে, এসব আপনাদের হক্‌ পাওনা । নিজের হক পাওনা 
দাবী করা অন্যায় নয়, কর্তব্য। এ বিশ্বাস আমাদের এতই আন্তরিক যে, সে 
অবস্থা হইলে আপনাদের দাবী করিতে হইত না। আপনাদের দাবী করার 
আগেই আপনাদের হক্‌ আপনাদিগকে বুঝাইয়া দিতাম। আমরা নিজেদের 
হক্‌ দাবী করিতেছি বলিয়া আমাদেরে ছ্াথপনন বলিতেছেন । কিন্তু আপনারা 
যেনিজেদের হকের সাথে সাথে আমাদের হক্টাও খাহয়া ফেলিতেছেন, 
আপনাদেরে লোকে কি বলিবে £ আমরা শুধ নিজেদের হক্টাই চাই। আপ- 
নাদের হক্টা আত্মসাৎ করিতে চাই না। আমাদের দিবার ভাওকাৎ থাকিলে 
বরঞ্চ পরকে কিছু দিয়াও দেই। দুষ্টান্ত চান £ শুনুন তবে ঃ 

(১) প্রথম গণপরিষদে আমাদের মেস্বর সংখ্যা ছিল 8৪ আর 
আপনাদের ছিল ২৮। আমরা ইচ্ছা করিলে গণতান্তিক শঞ্জতে 
ভোটের জোরে রাজধানী ও দেশরক্ষার সদর দফতর পূর্ব পাকি- 
স্তানে আনিতে পারিতাম। তা” করি নাই। 

(২) পশ্চিম পাকিস্তানীদের সংখ্যান্নতা দেখিয়া ভাইয়ের দরদ লইয়। 
আমাদের ৪৪টা আসনের মধ্যে ৬্টাতে পূর্ব পাকিস্তানীর ভোটে 
পশ্চিম পাকিস্তানী মেম্বর নির্বাচন করিয়াছিলাম। 

(৩) ইচ্ছা করিলে ভোটের জোরে শুধু বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রত্াষা 
করিতে পারিতাম। তা” না করিয়া বাংলার সাথে উদ্দুকেও 
রান্ট্রভাষার দাবী করিয়াছিলাম। 

(3) ইচ্ছা করিলে ভোটের জোরে পূব পাকিস্তানের সুবিধাজনক শাসন- 
তন্ত রচনা করিতে পারিতাম। 

৫৫) আপনাদের মন হইতে মেজরিটি ভয় দূর করিয়া সে স্বলে ভ্রাতৃত্ব 
ও সমতাবোধ সৃষ্টির জন্য উভয় অঞ্চলে সকল ব্ষিয়ে সমতা 
বিধানের আশ্বাসে আমরা সংখ্যার্রুত্ব ত্যাগ করিয়া সংখ্যাসাম্য 
গ্রহণ করিয়াছিলাম। 

সুতরাং পশ্চিম পাকিস্তানী ভাই সাহেবান! আপনারা দেখিতেছেন, 
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যেখানে যেখানে আমাদের দান করিবার আওকাৎ ছিল, আমরা দান 
করিয়াছি। আর কিছুই নাই দান করিবার । থাকিলে নিশ্চয়ই দিতাম। যদি 
পূর্ব পাকিস্তানে রাজধানী হইত তবে আপনাদের দাবী করিবার আগেই 
আমরা পশ্চিম পাকিস্তানে সত্য হত্যই দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করিতাম। 
দ্বিতীয় রাজধানীর নামে ধৌকা দিতাম না। সে অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের 
সকল প্রকার ব্যয় যাতে উভয় অঞ্চলে সমান হয়, তার নিখত ব্যবস্থা 
করিতাম। সকল ব্যাপারে পশ্চিম পাকিস্তানকে সামগ্রিকভাবে এবং প্রদেশ- 
সমূহকে পৃথকভাবে পূর্ণ খ্বায়গুশাসন দিতাম। আমরা দেখাইতাম, পুর্ব পাকি- 
স্তানীরা মেজরিটি বলিয়াই পাকিস্তান শুধু পূর্ব পাকিস্তানীদের নয়, ছোট বড় 
নিবিশেষে তা" সকল পাকিস্তানীর। পূর্ব পাকিস্তানে রাজধানী হইলে তার 
সুযোগ লইয়া আমরা পূর্ব পাকিস্তানীরা সব অধিকার ও চাকুরী গ্রাস করিতাম 
না। পশ্চিম পাকিস্তানীদের শাসনভার পশ্চিম পাকিস্তানীদের হাতেই 
দিতাম। আপনাদের কটন বোর্ডে আমরা চেয়ারম্যান হইতে যাইতাম না। 
আপনাদের প্রদেশের আমরা গভর্নর হইতেও চাইতাম না। আপনাদের পি. 
আই. ডি. সি., আপনাদের ওয়াপদা, আপনাদের ডি. আই. টি., আপনাদের 
পোর্ট ট্রাস্ট, আপনাদের রেলওয়ে ইত্যাদির চেয়ারম্যানী আমরা দখল করি- 
তাম না। আপনাদেরই করিতে দিতাম । সমস্ত অল পাকিস্তানী প্রতিষ্ঠানকে 
পর্ব পাকিস্তানে কেন্দ্রীভূত করিতাম না। ফলতঃ পূর্ব পাকিস্তানকে অর্থ- 
নীতিতে মোটা ও পশ্চিম পাকিস্তানকে সরু করিতাম না। দুই অঞ্চলের 
মধো এই মারাত্মক ডিসপ্যারিটি সৃষ্টি হইতে দিতাম না। 

এমনি উদারতা, এমন নিরপেক্ষতা, পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মধ্যে এমন 
ইনসাফবোধই পাকিস্তানী দেশপ্রেমের বুনিয়াদ। এটা যার মধ্যে আছে, 
কেবল তিনিই দেশপ্রেমিক । যে নেতার মধ্যে এই প্রেম আছে, কেবল 
তিনিই পাকিস্তানের উত্তয় অঞ্চলের উপর নেতৃত্বের ষোগা। যে নেতা বিশ্বাস 
করেন, দুইটি অঞ্চল আসলে পাকিস্তান রান্ট্রের রান্ত্রীয় দেহের দুই চোখ, 
দুই কান, দুই নাসিকা, দুই পাটি দাত, দুই হাত, দুই পা, যে নেতা বিশ্বাস 
করেন, পাকিস্তানকে শক্তিশালী করিতে হইলে এইসব জোড়ার দুইটিকেই 
সমান সৃস্থ ও শত্তিম্ালী করিতে হইবে ; যে নেতা বিশ্বাস করেন পাকিস্তানের 
এক অঙ্জ দুর্বল হইলে গোটা পাকিস্তানই দুর্বল হইয়া পড়ে ॥ যে নেতা বিশ্বাস 
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করেন ইচ্ছা করিয়া বা জানিয়া শুনিয়৷ যাহারা পাকিস্তানের এক অঙ্গকে 
দুর্বল করিতে চায়, তারা পাকিস্তানের দুশমন ॥ যে নেতা দৃঢ় ও সবল হস্তে 
সেই দুশমনদেরে শায়েস্তা করিতে প্রস্তুত আছেন, কেবল তিনিই পাকিস্তানের 
জাতীয় নেতা হইবার অধিকারী । কেবল তাঁরই নেতৃত্বে পাকিস্তানের এঁক্য 
অটুট ও শক্তি অপরাজেয় হইবে। পক্িস্তানের মত বিশাল ও অসাধারণ 
রাষ্ট্রের নায়ক হইতে হইলে নায়কের অন্তরও হইতে হইবে বিশাল ও 
অসাধারণ । আশা করি, আমার পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইরা এই মাপকাঠিতে 
আমার ৬-দফা কর্মসূচীর বিচার করিবেন। তা' যদি তাহারা করেন তবে 
দেখিতে পাইবেন, আমার এই ৬-দফা শুধু পূর্ব পাকিস্তানীদের বাচার দাবী 
নক, গোটা গাকিস্তানেরই বাঁচার দাবী। 

আমার প্রিয় ভাই-বোনেরা, আপনারা দেখিতেছেন যে, আমার ৬-দফা 
দাবীতে একটিও অন্যায়, অসঙ্গত, পশ্চিম পাকিস্তান-বিরোধী বা পাকিস্তান 
ধ্বংসকারী প্রস্তাব করি নাই। বরঞ্চ আমি যৃত্তিন্তর্কসহকারে দেখাইলাম, 
আমার সুপারিশ গ্রহণ করিলে পাকিস্তান আরো অনেক বেশী শক্তিশালী 
হইবে। তথাপি কায়েমী স্বার্থের মুখপান্বরা আমার বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার 
এলজাম লাগাইতেছেন। এটা নতুনও নয়, বিন্ময়ের কথাও নয়। পূর্ব 
পাকিস্তানের মজলুম জনগণের পক্ষে কথা বলিতে গিয়া আমার বাপ-দাদার 
মত মুরুব্বিরাই এদের কাছে গাল খাইয়াছেন, এদের হাতে লাঞ্তুনা ভোগ 
করিয়াছেন, আর আমি কোন্‌ ছারঃ দেশবাসীর মনে আছে, আমাদের 
নয়নমণি শেরে বাংলা ফজলুল হককে এরা দেশদ্রোহী বলিয়াছিলেন। 
দেশবাসী এও দেখিয়াছেন যে, পাকিস্তানের অন্যতম স্রষ্টা, পাকিস্তানের 
সর্বজনমান্য জাতীয় নেতা শহীদ সোহ্রাওয়াদীকেও দেশদ্রোহিতার অতি- 
যোগে কারাবরণ করিতে হইয়াছিল এদেরই হাতে । অতএব দেখা গেল, পূর্ব 
পাকিস্তানের ন্যায্য দাবীর কথা বলিতে গেলে দেশদ্রোহিতার বদনাম ও জেল- 
জুলুমের ঝুঁকি লইয়াই সে কাজ করিতে হইবে। অতীতে এমন অনেক 
জেল-জুলম ভূগিবার তকদির আমার হইয়াছে । মুরুববীদের দোওয়ায়, 
সহকর্মীদের সহাদয়তায় এবং দেশবাসীর সমর্থনে সে-সব সহ্য কারিবার 
মত মনের বল আল্লাহ. আমাকে দান করিয়াছেন। জাড়ে পাচ কোটি 
পূর্ব পাকিস্তানীর ভালবাসাকে সম্বল করিয়া আমি এই কাজে যে-কোন 
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ত্যাগের জন্য প্রস্তুত আছি। আমার দেশবাসীর কল্যাণের কাছে আমার মত 
নগণ্য ব্যক্তির জীবনের মূল্যই বা কতটুকু £ মজলম দেশবাসীর বাচার দাবীর 
জন্য সংগ্রাম করার চেয়ে মহৎ কাজ আর কিছু আছে বলিয়া আমি মনে করি 
না। মরহুম জনাব শহীদ পোহরাওয়াদীর ন্যায় যোগ্য নেতার কাছেই 
আমি এ জ্ঞান লাভ করিয়াছি । ভার পায়ের তলে বসিয়াই এতকাল দেশ- 
বাসীর খেদমত করিবার চেষ্টা করিয়াছি । তিনিও আজ বাঁচিয়া নাই। 
আমিও আজ যোবনের কোঠা বহু পিছনে ফেলিয়া প্রোতত্বে পৌছিয়াছি। 
আমার দেশের প্রিয় ভাই-বোনেরা, আল্লাহর দরগান্স শুধু এই দোয়া 
করিবেন, বাকী ,জীবনছুকু আমি যেন আপনাদের রাজ'নতিক ও অর্থ- 


নৈতিক মভিম্া সাধনায় নিয়োজিত করিতে পারি । ইতি-_- 
আপনাদের স্নেহধন্য খাদেম, 
৪5 চৈত্র, ১৩৭২ শেখ মুজিবুর রহমান 


পুস্তিকাটি “তাজউদ্দিন আহমদ কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী 
লীগের পক্ষে ১৫ পুরানা পল্টন, ঢাকা হইতে প্রকাশিত” হয়। এর মূল্য 
০"২৫ টাকা। পাইওনিয়ার প্রেস, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। 
শেখ মুজিব প্রথম যখন ৬-দফার দাবী সরকার এবং জনসাধারণের 
কাছে তুলে ধরেন তখন থেকেই প্রতিকিয়াশীল চকের দুষ্টিও তাঁর 
৬-দফা সম্পর্কে বিকছছ্ধে সুতীব্র হয়ে উঠলো। পূর্ব বাংলায় আইন 
শাসকগোষ্ঠীর ও পার্লামেন্টারী দফতরের মন্ত্রী আবদুল হাই চৌধুরী 
প্রতিক করাচীতে ১৪ই ফেব্রুয়ারী এক সাংবাদিক সম্মেলনে 
শেখ মুজিন্র কর্তৃক পুর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানকে নিয়ে কনফেডা- 
রেশন গগনের প্রস্তাবকে দেশদ্রোহিতার নামান্তর বলে অভিহিত করলেন । 
বিরুদ্ধবাদীদের প্রতিকিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ৬-দফার সারবস্তা প্রমাণ 
করার জন্য শেখ মুজিব ১৭ই ফেব্রুয়ারী (১৯৬৬) এক সাংবাদিক 
৬-দফার সারবন্তা সম্মেলনের আহ্বান করেন। আওয়ামী লীগের ১৫ নং 
নিরাপণে পুরানা পল্টন অফিসে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে তিনি 
শেখ মুজিবের যে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দান করেন দৈনিক ইভ্েফাকের 
সম্মেলন ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখের সংখ্যা থেকে উক্ত থবরের 


অংশবিশেষ তুলে ধরছি £ 
৩০৪ বলব 


“গতৰন্য রহস্পতিবার আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান 
ঢাকায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেন যে, রাজনীতিতে 
মধ্যপন্থা আর ১বিশ্বাস করা চলে না। তাই দেশের বৃহত্তর কল্যাণের 
কথা টিস্তা করিয়াই তিনি জাতির সামনে ৬-দফা সুপারিশ তুলিয়া 
ধরিয়াছেন। এই ৬-দফা কোন ব্লাজনৈতিক দর কষাকষি নয়, কোন 
রাজনৈতিক চালবাজীও নয়--এই ৬-দফার সহিত পাকিস্তানের শতকরা 
৫৬ ভাগ অধিবাসীর জীবন-মরণের প্রশ্ন জড়িত। 

»,০১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাব আজ গ্রহণযোগ্য নয় বলিয়া হাহার। 
যুভিগ দেখাইতেছেন তাহাদের উদ্দেশে শেখ মজিব ধলেন যে, ১৯৪০ 
সালের লাহোর প্রস্তাবই পাকিস্তানের ভিত্তি। এই প্রস্তাবভিত্িক ভাবী 
পাকিস্তানের উপরই পাক-ভারতের জনসাধারণকে মতামত দানের জন্য 
সেদিন আহবান জানান হইয়াছিল। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে পাক- 
ভারতের মুসলমানেরা এই নাহোর প্রস্তাবভিত্তিক পাকিস্তানের পক্ষে 
ভোট দিয়া দেশ বিভাগের মাধ্যমে পাকিস্তান কায়েম করিয়াছিল। এই 
পর্যায়ে এক প্রশ্নের উত্তরে শেখ মুজিব বলেন যে, ১৯৪৬ সালে দিল্লীতে 
মুসলিম লীগের উদ্যোগে যে “লেজিসলেচরস্‌ কনভেনশন" হয় তাহার 
পূর্বেই নিবাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং সে নির্বাচনে জনসাধারণ লাহোর 
প্রস্তাবে প্রাকিস্তানের পক্ষেই রায়দান করে । মুসলিম লীগ কাউন্নিলে 
গুহীত সিদ্ধান্ত এবং জনসাধারণ কতক অনুমোদন-স্বীকৃত সত্যকে 
বানচাল করিয়া দেওয়ার কোন এখতিয়ার দিগ্ীর “লেজিসলেচরস 
কনভেনশনের” ছিল না। অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন যে, 
সাম্পৃতিক লাহোর সম্মেলনের সাথে পূর্ব পাক আওয়ামী লীগ যেভাবে 
সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছে সেভাবে ছিন্ন করার পূর্ণ গণতান্ত্রিক এখতিয়ার 
প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের আছে। তিনি বলেন যে, লাহোর সম্মেলনের 
সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করাকে আওয়ামী লীগ দলের আভান্ববীণ কোন্দল 
বলিয়া আখ্যায়িত করিতে পারেন কেবল তাহারাই--আওয়ামী লীগের 
গঠনতান্ত্রিক সম্পর্কে যাঁহাদের সম্পম্ট ধারণা নাই। কেবল স্বক্সিত 
ব্যাখ্যার দ্বারা ৬-দফার বিরুদ্ধাচরণ না করিয়া এই দফার প্রশ্নে পূর্ব 
পাকিস্তানের জনমত কি, গণভোটের মাধ্যমে তাহা যাঢাই করিয়া দেখিবার 


শেখ মুজিব ৩০৫ 


স২০. 


জন্য তিনি বিরুদ্ধবাদীদের প্রাতি আহবান জানান। তিনি বলেন যে, 
দেশবাসী আপামর জনসাধারণ ৬-দফার পক্ষে আছে এবং বিগত যুদ্ধের 
স্মৃতি যাহারা স্পম্টভাবে স্মরণ রেখেছেন, তাহাদের এই ৬-দফার 
বিরুদ্ধাচরণ করার কোন উপায় নাই। 

কাউন্সিল লীগ নেতৃরন্দের মধ্যে যাহারা আজ লাহোর প্রস্তাবের 
বিরুদ্ধাচরণ করছেন, শেখ মুজিব তাহাদেরকে স্মরণ করিয়া দেন যে, 
১৯৫৫ সালে যে একুশ-দফার তিত্তিতি মুসলিম লীগকে খতম করা 
হইয়াছিল, লাহোর প্রস্তাবভিত্িক প্রাদেশিক স্থায়ত্তশাসনের দাবী সেই 
একুশ-দফার অন্যতম প্রধান দাবী ছিল। 

একটু চম্টা করিলেই ৬-দফার বিরুদ্ধাচারীরা নিশ্চয়ই স্মরণ করিতে 
পারিবেন যে, ১৯৫৪ সালের যে প্রত্যক্ষ নির্বাচনে দেশবাসী জনসাধারণ 
লাহোর প্রস্ভাবভিভ্িক প্ররদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের দাবী সম্বলিত একুশ- 
দফার সমর্থকগণকেই শতকরা ৯৭টি আসনে জয়যুক্ত করিয়াছিল। 
আর তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে গিয়া তদানীন্তন ক্ষমতাসীন মুসলিম 
লীগ দলকে ভরাডুবি বরণ করিতে হইয়াছিল। 

প্রাদেশিক স্বায়তশাসন তথা লাহোর প্রস্তাবের ইস্যুটিকে যদি কেহ, 
বা কোন দল পুনরায় গণ-আদালতে উত্থাপন করিপ্লা আর একবার 
জনমত যাচাই করিয়া দেখিতে র।জী থাকেন, আমরা সানন্দে তাহাদের 
সে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করিতে প্রস্তত আছি। 

তিনি বলেন, মুসলিম লীগের নামে এতকাল কায়েমী স্থার্থবাদী 
মহল যে গণবিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করিয়া আসিতেছে আজ তাহা খতম 
হহয়াছে। তাই আজ তাহাদের কেহ কেহ নতুন উদ্যমে ইসলামের 
দোহাই দিয়া সমগোত্রীয়দের সাথে একীভূত হইয়া নতুন এক ভুমিকায় 
অবতীর্ণ হৃইয়াছেন। 

পূর্ব পাকিস্তানের আইনমন্ত্রী জনাব আবদুল হাই ৬-দফা সম্পর্কে 
মন্তব্য প্রসঙ্গে শেখ মুজিবের দেশপ্রেমের প্রতি যে কটাক্ষ করিয়াছেন 
শেখ মুজিব তাহার জবাব দিতে অস্তীকার করেন। তিনি বলেন যে, 
মৌলিক গণতন্ত্রের দেশে কেবল সৌজন্যের খাতিরেই মন্ত্রী বলা হয়। 
আসলে জনাব হাই কেবল নামেই মন্ত্রী। কারণ, তিনি যেমন দেশবাসীর 


৩০৬ বঙ্গবন্ধু 


কারো প্রতিনিধি নহেন, তেমনি তাহার পলিসি নির্ধারণেরও কোন ক্ষমতা 
নাই। 

শেখ মুজিব দলমত নিবিশেষে দেশের সকল শান্তিকামী মানুষকে বিগত 
যুদ্ধের অভিক্ততার আলোকে পাকিস্তানের সংহতি ও অখশুত্ব রক্ষার প্রশ্নটি 
পুনরায় গভীরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিবার আহখন জানান। তিনি 
বলেন যে, “আমি দাধিকভাবে অসাম্পদায়িক নীতিতে বিশ্বাসী । কিন্তু তাই 
বলিয়া আমার দেশে ভারতীয় সেনাবাহিনী বিজয়ীর বেশে আসিয়া প্রবেশ 
করিবে, দেশের লক্ষ কোটি মানুষের মত, প্রাণ থাকিতেও আমি তাহা বর- 
দাশ্ত করিতে পারি না । পাকিস্তানের শত্তি তাহার এলাকা-বিশেষে নিহিত 
নয়। দেশের শক্তির আসল উৎস দেশের কন্দরে কন্দরে। একটা বিষজ্ে 
পরিক্ষারভাবে বুঝা দরকার যে, কেন্দ্রের উপর “বিবয়ের হিমালয়” চাপাইয়া 
দিলেই কেন্দ্র শস্তিশালী হয় না, অঙ্গসমূহের শক্তিই আজলে কেন্দ্রের শতিচ। 
কেন্দ্রকে যাহারা শক্তিশালী করিতে বা রাখিতে চান, তাহাদেরকে তিনি 
জিজ্ঞাসা করেন, আজ সকল ক্ষমতার অধিকারী একটি মহাশভ্ডিশালী 
কেন্দ্রীয় সরকার দেশে কায়েম থাকা সত্ত্বেও বিগত যুদ্ধের সময় অসীম 
শক্তিধর সে কেন্দ্রীয় সরকার পর্ব পাকিস্তানীদের চরম বিপদের দিনে 
তাহাদের কি সাহায্য করিতে গারিয়াছিল £ খোদা না খাস্ত। সীমান্ত পার 
হইতে পূর্ব পাকিস্তানের উপর যদি সবাজ্সক কোন্‌ হামলা হইত তাহা হইলে 
শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার কিভাবে তার এলাজ করিতেন, বিগত যুদ্ধকালীন 
অভিজতার আলোকে শক্তিশালী কেন্দ্রের বিশ্বাদীদের নিকট হইতে এটাই 


আমার জিজাসা £% 
| দৈনিক ইন্ডেক্তাক, ১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৬] 


ইতিমধ্যে ১৫ই ফেব্রুয়ারী (১৯৬৬ ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনের 

অরাজকতা ইতিহাসে এক জঘন্য অধ্যায় সংযোজন করে । সরকারের 

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুগ্রহপুষ্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর 

শিক্ষক প্রহাত ও ডঃ ওসমান গণি ও সিগ্ডিকেটের তাউজন সদস্য 
শেখ মুজিবের গিন্দা : রি ও 

৭ উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধক্ষ ডঃ 

আবু মাহমুদের জঙ্জে জনৈক অধ্যাপককে অবৈধভাবে নিয়োগের বিষয় 

সম্পফ্িত মামলায় হাইকোটের রায়ে হেরে যান। ফলে মোনেম খানের 


শেখ মুজিব ৩০৭ 


পোষা একত্রেণীর ছান্ত্র নামধারী গুণ্ডা সরকারী ইঙ্গিতে ডক্টর মাহমুদের 
উপর জঘন্যভাবে হামলা চালায়। ফলে ডক্টর মাহম্দ ওরুতর আহত 
হন। এই জঘন্য ঘটনায় প্রদেশের বুদ্ধিজীবীসহ ছান্র-জনতা প্রবলভাবে 
ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। শেখ মুজিব কঠোর ভাষায় এই হামলার নিন্দা করেন। 
এমনকি তিনি বলেন £ “ডঃ মাহমুদকে প্রহারকারী ছান্রদল সম্ভবতঃ 
লাটভবনে আশ্রয় লইয়াছে।” 
সরকারের নিকট অপ্রিয় হলেও শেখ মুজিবের এই সত্যভাষণ প্রকাশ 
করবার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করায়" গভর্নরের নিদেশ অনুসারে হোম পলি- 
টিক্যাল ডিপাটমেন্টের সেকশন অফিসার জনাব হাবিবুর রহমান "দৈনিক 
আজাদের" ২০ হাজার টাকা জামানত তলবের নোটিশ দেন এবং দশ 
দিনের মধ্যে তার কারণ দশাবার নির্দেশ দান করেন। 
পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে আওয়ামী লীগ ওয়াকিং কমিটিতে ১৯৬৬ 
সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ৬-দফা আনুষ্ঠানকভাবে অনুমোদিত হয়। 
ওয়াকিং কমিটির বৈঠকে ৬-দফা পাশ হবার পর শেখ 
৬ হোপ মুজিব দেশের মানুষের কাছে তাঁর তাৎপর্য তুলে ধরবার 
জন্য গণ-সংযোগ সফর শুরু করলেন। তিনি যেখানেই 
গেছেন, সেখানেই তাঁর বক্তব্য বিপুলভাবে সমাদুত হয়েছে। চট্টগ্রামের 
লালদীঘি ময়দানে ২৫শে ফেব্রুয়ারী (৬৬) এক বিশাল জনতা ৬-দফাকে 
সামনে রেখে “দেশ ও দশের বৃহত্তর কল্যাণের খাতিরে”--দাবী আদায়ের 
জন্য যে-কোন ত্যাগ স্বীকারের সংকল্প ঘোষণা করেন । ৬-দফা এই প্রথম 
একটি জনসভায় পেশ করা হ'ল এবং প্রথম যান্রালগ্নেই এই পরিকল্পনা 
ব্যাপক গণসমর্থন অর্জন করলো। চট্টগ্রামের লালদীঘি ময়দান দেদিন 
থেকে একটি এতিহাসিক মক্সদানে পরিণত হ'ল। 
পরদিন আওয়ামী লীগ কমী সমাবেশে দলীয় কর্মসূচীর কি ও কেন 
ব্যাখা ক'রে শেখ মুজিব বলেন যে, “দেশবাসী যাহাতে স্বাধীনতার 
সত্যিকার খ্বাদ ভোগ করিতে পারে আওয়ামী লীগের ৬-দফা দেশবাসীর 
ইপ্সিত সেই শক্তিশালী পাকিস্তানেরই সুস্পম্ট রূপরেখা ।” 
২৭শে ফেব্রুয়ারী নোয়াখালী জেলার মাইজদী কোর্টে জেলা আওয়ামী 
লীগের বাষিক সম্মেলনে শেখ মুজিব বলেন, “আমরা আর নেতাদের 


৩০৮ বঙজবন্ধু 


এঁক্যে বিশ্বাস করি না। আমরা জনগণের এঁক্যে বিশ্বাসী এবং জনগণের 
এঁক্য কায়েমের প্রত্যাশী । আমরা চাই, তথাকথিত প্রাসাদ বড়যন্ত্রের 
রাজনীতির অবসান ঘটুক এবং লাজনীতি মান্ষের অধিকারে আসুক । 
বিবেকের দংশন যিনি অনুভব করেন, আঙসুন আওয়ামী লীগের ৬-দফা 
কর্মসূচীকে সমুনত করিয়া তুলুন।” 
[ দৈনিক ইত্তেফাক, ২৮শে ফেব্দুয়ারী, ১৯৬৬] 
শেখ মুজিব যখন প্রদেশের গ্রাম গ্রামান্তরে তার মহান আদর্শ জনগণের 
সামনে তুলে ধরতে ব্স্ত, তখন আইয়ুব খান সাত তাড়াতাড়ি ছ্বটে এলেন 
ঢোকায়। উদ্দেশ্য, শেখের বিরুদ উঠেপড়ে লাগা । মার্চের ৭ তারিখে 
ঢাকা বিমান বন্দরে তিনি প্রদর্ত এক মানপন্ত্রের জবাবে “এক শ্রেণীর? 
রাজনীতিবিদদের সম্পরকে বললেন £ “গুরা জস্থ রাজনীতি শিখে নাই।” 
এর আগে রাওয়ালপিণ্ডিতে এক মাস-পয়লা বেভার ভাষণে দেশের এক্য 
ও সংহতির ক্ষতি সাধনের উদ্দশ্যে এক শ্রেশর লোক" যে-সব দায়িত্ব- 
হীন কথাবাতা বলেন তাঁদের বিরুদ্ধে হুশিয়ারী উচ্চারণ ক'রে বলে- 
ছিলেন যে, “উত্ত ব্যক্তিদের অসৎ উদ্দেশ্য অঙ্করেহু বিনম্ট ক'রে দেওয়া 
হবে।” লক্ষণীয় যে, আইয়ুব খানের চেলারা ভনেক আগে থেকেই 
একমান্র শেখ মজিবকেই দেশের এঁক্য ও সংহতি বিনস্টকারী বলে 
চিৎকার ক'রে বেড়াচ্ছিলেন। আর তাঁদের প্রভু আইয়ুব এক শ্রেণীর 
লোক বলতে যাদেরকে ধুঝাচ্ছেন তারা যে শেখ মুজিব এবং তার 
সহকমীরন্দ, তা” বলাই বাহল্য। 
মার্চের ১৬ তারিখে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব লাজশাহীতে প্রকাশ্যভাবে 
৬-দফার বিরুদ্ধে সমালোচনা করলেন এবং বললেন--“হইহা রৃহত্তর 
সাধীন বাংলার স্রপ্ন বাস্তবায়নেরই একটি পরিকল্পনা । 
আইয়ুবের তিনি এর বিরুদ্ধে সাবধান বাণী উচ্চারণ ক'রে 
হুমকি ৯ € ঠ ২ এ ৫ রর 
বলেন, এই “জঘন্য খপ" বাস্তবায়িত হ'লে গুখ পাকিস্তান- 
বাসী গোলামে পরিণত হবে, ভাই এ কাজ তিনি কখনই সফল হতে 
দেবেন না।” 
শুধু তাই নগ্ন, ঢাকায় অনুজ্ঠিত পাকিস্তান মুসলিম লীগের কনভেন- 
শনের সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতির ভাষণদান প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট 


শেখ মুজিব ৩০৯ 


আইয়ুব শেখ মজিব ও তার দলের বিরুদ্ধে অস্ত্রের ভাষা প্রয়োগ ক'রে 
গৃহযুদ্ধেরও হমকি প্রদান করেন। তারিখটি ছিল সম্ভবতঃ ১৯ অথবা 
২০শে মার্চ। আর একই দিনে শেখ মুজিবও পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী 
লীগের কাউন্সিল অধিবেশনের সমাপ্তি দিবসে পল্টন ময়দানে এক 
বিশাল জনসভায় ভাষণ দানকালে বলেন £ “কোন হুমকিই বাংলার 
মানুষকে ৬-দফা দাবা থেকে নিরস্ত করতে পারবে না।” 
১৮, ১৯ ও ২০শে মার্চ ইডেন হোটেলে আওয়ামী লীগের কাউন্সিল 
অধিবেশন বসে। এই অধিবেশনে শেখ মুজিব আওয়ামী লীগের সভাপতি 
পদে নির্বাচিত হন। পনেরো বৎসর পূর্ব পাকিস্তান 
আওয়ামীলীগ আওয়ামী লীগের সম্পাদকের দায়িত্ব পালনের পর তিনি 
শেখ মুজিব তার দায়িত্ব জনাব তাজউদ্দিন আহমদের হাতে অপণ 
করেন এবং নিজে সর্বসম্মতিকূমে দলের সভাপতি পদে 
নির্বাচিত হন। তার সহকর্মী হিসেবে যাঁরা পরবর্তা এক বৎসরের জন্য 
“পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কর্মকা নির্বাচিত হন তারা হলেন £ 
সহ-সন্ভাপতি £ জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম, 
্ জনাব হাক্ষেজ হাবিবুর রহমান, 


এবং 
8 জনাব মুজিবুর রহম।ন রোজশাহা), 
সাধারণ সম্পাদক 8 জনাব তাজউদ্দিন আহমদ, 
আংগঙনিক সম্পাদক £ জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী, 
শ্রম সম্পাদক £ জনাব জহর আহমদ চৌধুরী, 
প্রচার সম্পাদক $ জনাব আবদুল মোমেন এডভোকেট, 
মহিলা সম্পাদিকা £ মিসেস আমেনা বেগম, 
অফিস সম্পাদক $ জনাব মোহাম্মদ উল্লাহ, 


ছান্ত্রলীগের প্রাস্তন সভাপতি জনাব কে. এম. 
ওবায়দুর রহমান, 
কোষাধাক্ষ £ জনাব নূরুল ইসলাম চৌধুরী । 
প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের হমকির জবাব শুধুমান্তর শেখ মুজিবই দেন নি। 
প্রদেশের বিশিষ্ট ঝুছিজীবী এবং রাজনীতিবিদরাও ৬-দফার সমর্থনে 


৩১০ বঙ্গবন্ঠ 


সমাজকল্যাণ সম্পাদক 


তার হুমকির কঠোর নিন্দা জ্ঞাপন করেন। আইয়ুবের এককালীন 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী (যিনি মন্ত্রী থাকাকালীন আহইয়ুবের স্বৈরাচারী শাসন ব্যব- 
ছ্ছাকে মেনে নিতে না পারার দরুন পদত্যাগ করেছিলেন ) বিচারপতি 
জনাব মোহাম্মদ ইব্রাহিম ২৬শে মার্চ (১৯৬৬) সংবাদপত্রে প্রদত্ত 
এক বিরতিতে আইয়ুবকে উদ্দেশ ক'রে বলেছিলেন যে, “অন্ত্রের 
ভাষা বিদেশী আকমণের জন্য রাখিয়া আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে যুক্তির ভাষায় 
কথা বলুন। তাহার নিকট যদি ৬-দফা গ্রহণযোগ্য না হয় তাহা 
হইলে তাহার বিকল্প কর্মসূচী লইয়া তিনি যেন জনগণের সামনে হাজির 
হন।” তিনি আরো বলেন, “এ্রতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের সহিত 
৬-দফার কোন গরমিল নাই।” এই সময় আইয়ুব খানের বাকসবস্থ 
৬-দফার বিরুদ্ধে অন্তষ্ট করার জন্য ৬-দফার বিরুছে। জেহাদ ঘোষণা 
ভুটোর চ্যালেজ ্ 

করেন। এ বিষয়ে তিনি পর্ব পাক আওয়ামী লীগ প্রধান 
জনাব শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি “বাকযৃদ্ধে' অবতীর্ণ হওয়ার জন্য এক 
চ্যালেঞ্জ প্রদান করেন। শেখ সাহেবের তরফ থেকে সাধারণ সম্পাদক 
জনাব তাজউদ্দিন আহমদ ২১শে মার্চ উক্ত চ্যালেঞ্জ গ্রহণ ক'রে পল্টন 
ময়দানে অথবা ভুট্রোরই পছন্দ মত কেন জায়গায় যে-কোনদিন তাঁর সঙ্গে 
বিতর্ক অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতে আহখন জানালেন। এই সঙ্গে জনাব 
তাজউদ্দিন আহমদ জনাব ভূট্রোকে ৬-দফার প্রশ্নটি চিরতরে মীমাংসার জন্য 
তার প্রভুকে পর্ব বাংলাব্যাপী গণভোট অনুষ্ঠানে রাজী করাবার প্রস্তাব দেন 
এবং উক্ত গণভোটে জনাব ভুট্টোর দল শতকরা ৩০টি ভোট পেলে আওয়ামী 
লীগ ৬-দফার প্রন্নে স্বীয় নীতি পুনবিবেচনায় প্রস্তুত বলেও তিনি ঘোষণা 

করেন। পরে ১৩ই এপ্রিল শেখ মুজিব নিজেই তুট্টোর 
শেখ মুজিব কতক চ্যালেঞ্জ গ্রহণ ক'রে তার সঙ্গে বাকযৃদ্ধে অবতীর্ণ 
৮৯ লজ হবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। অবশেষে ১৭ই এপ্রিল 

সম্মুখ সমরের' দিন ধার্য হয়। স্থান ও কর্মপদ্ধতি 
উড্য়র মধ্যে আলোচনা-সাপেক্ষে স্থির করা হবে বলে ভুট্টো মত 
প্রকাশ করেন। কিন্ত এপ্রিলের ১৫ তারিথে ৬-দফার পেছনে জনতার 
বিপুল সমর্থন রয়েছে জেনে জনাব ভুট্টো “সম্মুখ সমরের' উৎসুক দর্শকদের 
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নিরাশ ক'রে রণে ভঙ্গ দিলেন। কারণ হিসেবে তিনি বলেন যে, সময়ের 
স্বল্পতা হেতু মুসলিম লীগের নেতারা সভার আয়োজনে 

সম্মুখ সমরে $ 
ভূর গৃষ্ঠপ্রনর্ন অস্বীকৃতি জাপন করেন। তা” ছাড়া পাকিস্তানে সফররত 
গণচীনের চেয়ারম্যান লিও শাও চীর সম্বর্ধনার জন্য 
তাঁকে ব্যস্ত থাকতে হবে বলে তিনি “সম্মুখ সমর" সভায় উপস্থিত থাকতে 


পারবেন না। 
জনাব ভুট্টো কেটে পড়ায় শেখ মজিব বলেন যে. এর ফলে “৬-দফার 
নৈতিক বিজয় সূচিত হইয়াছে ।” 


সবচেয়ে আশ্চযের বিষয় এই যে, ৬-দফার প্রতি বাঙালী জাতির 
বিপুল সমর্থন থাকা সত্ত্বেও বাঙালীর জাতীয় নেতা বলে কথিত মওলানা 
ভাসানী বাঙালীর এই মুক্তি সনদের নিন্দায় মুখর হয়ে ওঠেন। প্রতি- 
কিয়াশীল চকের সাথে বেশ কিছুদিন ধরে অনেক শলাপরামর্শ ক'রে 
অবশেষে ভাসানী সাহেব ৭ই এপ্রিল (৬৬) ঢাকায় যা বললেন ৮ই তারিখে 
প্রকাশিত দৈনক আজাদ পত্রিকা থেকে তার রিপোট' তুলে ধরছি £ 

“ছয় দফা সম্পর্কে ভাসানী যাহা বলেন ঃ 

ঢাকা ৭ই এপ্রিল। নাপপ্রধান মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী অদ্য 
শেখ মুজিবুর রহমানের ৬-দফা দাবী বাতিল করিয়া দেন। সাম্ত্রাজ্যবাদীদের 
৬-দফা সম্পর্কে অনুচরবর্গ পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতির ক্ষেত্রে যে শোষণ 
ভাসানীর চালাইয়া যাইতেছে তার সমাধানের কোন পন্থাই উত্তঃ 
রিভিকিা কর্মসূচীতে নাই বলিয়া তিনি তাহা বাতিল করিয়া 
দিয়াছেন। তিনি বলেন যে, ১৯৪০ সালের এতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব 
অনুসারে প্রদেশসমহের জন্য স্বায়ত্ুশাসনের দাবীর প্রতি তাহার পূর্ণ সম্মতি 
রহিয়াছে । কিন্তু তাহাতে দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রবর্তনের জন্য 
লক্ষ লক্ষ মান্ষের আশা-আকাঙ্ক্গ7াও প্রতিফলিত করিতে হইবে ।” 

[দৈনিক আজাদ, ৮ই এপ্রিল, ১৯৬৬] 

৬-দফা সম্পকে ভাসানীর এই মন্তব্য সত্যি দুঃখজনক। মওলানা 
ভাসানী সারাজীবন মজলুম মানুষের নেতা হবার চেস্টা করেছেন। 
তিনি সারাটি জীবন জনগণের সেবাক্ নিজেকে উৎসগাঁত করেছেন। 
কিন্তু জনগণের সত্যিকার সমস্যা অনুধাবন করতে হ'লে যে মনীষা ও 
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প্রজার প্রয়োজন, আমার মনে হয়, চিরদিন তিনি তা” অজনে ব্যর্থ হয়েছেন। 
তার নেতৃত্বের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা রেখেও একথা বলা যায় যে, ভার 
“ভাসানী” নামটি সার্থক হয়েছে। তিনি সারা জীবন শুধ পানির উপরি- 
ভাগে ভাসমান পদার্থের ন্যায় ভেসেই বেড়িয়েছেন, গভীরে প্রবেশের 
সামথ্য তার হয় নি। সে কারণে চাঞ্চল্য ও বালখিল্য চাপল্যই তার 
প্লাজনৈতিক জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসেবে দেখা দিয়েছে। গভীর 
ভারত্ব ও সংযমী সাধনা তার মধ্যে কমই পরিলক্ষিত হয়েছে। আর 
এমনি ভাসমান বলেই, তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন, তিনি বারবার 
কিছুসংখ্যক তথাকথিত অতি প্রগতিবাদী রাজনীতিবিদদের দ্বারা 
ব্যবহাত হয়েছেন। যখনই তিনি এই ব্যবহারের বলগম্ন থেকে বাইরে 
এসেছেন তখনই তার নিজস্ব স্বরূপ অর্থাৎ আসল মওলানার যে চেহারা 
সেই চেহারায় তিনি ফিরে এসেছেন। দে কারণেই কথনো তিনি গণতন্ত্রের 
পূজারী, আবার কখনো আইয়ুবের প্রবতিত নীতি স্রৈরতন্তের__কখনো 
সমাজতন্ত্রের উপাসক, কখনো বা ইসলামী সমাজতন্ত্রের প্রবস্তশ-_ কখনো 
বলেন বৈজানিক সমাজতন্ত্রই মুক্তির একমাত্র পথ, আবার কখনো বলেন 
কোরানে আম্মু যে সমাজতন্ত্র বেধে দিয়েছেন তার ওপর আর কিছু হতে 
পারে না--কথনো ৬-দফার মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদের গন্ধ পেয়ে সোচ্চার 
ভাষায় বলবেন যে রোজকেয়ামততক পাকিস্তান তার দুই অংশ নিয়েই 
বেঁচে থাকবে, তা” ধ্বংস করবার সাধ্য কারো নেই--আবার ১৯৭০-এর 
নির্বাচনে কোন একটি আসনেও যখন ভার দল গণ-সমর্খন লাভ করলো 
না তখন তিনি বললেন, “মুজিবের ৬-দফা ছাড়ো, এক দফায় নেমে 
এসো--বাংলাদেশের স্বাধীনতা চাই।” এই সব পরস্পর বিরোধী উতিচ্ই 
তার রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের প্রধানতম বৈশিম্ট্য। আর তাঁর এই বৈপরীতা 
মাঝে মাঝে বালকোচিত বলে মনে হতে পারে। 

মওলানা ভাসানী সম্পর্কে আমার নিজের একটি অভি'্রতার বর্ণনা 
দেবার প্রয়োজন অনুভব করছি। ১৯৬৩ সালের ৩১শে আগঙ্ট আমি 
আমেরিকায় দুই বছর অধ্যয়নের পর দেশে ফিরবার পথে করাচী 
অবতরণ করি। মনে তখন অপরিসীম আশা -_- বাংলাদেশকে পরাধী- 
নতার জিজির থেকে মুক্ত করতে হবে। আমেরিকায় অবস্থান কালে 
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তরুন বন্ধুদের সাথে এটাই ছিল আমার মূল আলোচনার বিষয়। কিন্ত করাচী 
নেমেই অবাক বিস্ময়ে দেখলাম, সেখানকার দৈনিক কাগজে আইয়ুব 
ও ভাসানীর আলিঙ্গনরত ছবি প্রকাশ পেয়েছে--ডাসারন্নী আইয়ুবের 
সমগ্র নীতি সমর্থন করেছেন। এমন একটি দৃশ্য ও সংবাদের জন্য 
মোটেই প্রস্তত ছিলাম না। তাই মুষড়ে পড়লাম। পরদিন ঢাকার পথে 
রওয়ানা হয়ে বিমানে উঠেই দেখি, মওলানা ভাসানী সেই একই বিমানে 
ঢাকা ফিরছেন। আমি এক সময় তার পাশে বসে নিজের পরিচয় 
দিলাম এবং অবিনয়ে বললাম, “হজুর, আপনার বয়স হয়েছে, বলতে 
গেলে কবরে এক পা দিয়েই আছেন, এই সময় আপনার নিকট থেকে 
আমরা আশা করেছিলাম যে, পর্ব বাংলার স্বাধীনতা আপনার হাত 
দিয়েই আসবে । কিন্ত আপনি কিনা শেষ পযত্ত আইয়বের নিকট পূর্ব 
বাংলার স্বার্থকে বিকয় করলেন? কাল আপনি যখন মারা যাবেন, 
বাংলার মানুষ আপনার কবরের দিকে ফিরেও তাকাবে না।” 

ভাসানী একটু উত্তেজিত হয়ে বললেন, “দেখো বাপু, তোমাদের রত 
এখনো গরম তাই বুঝতে পারো না। আইয়ুব খারাপটি কি করেছেন £ 
তার “ফরেন পলিসিটি' বিচার করে দেখেছো £ কেমন চমৎকার ভার- 
সাম্য রক্ষা ক'রে চীনের সাথে তিনি মিতালী করেছেন। পেরেছে তোমাদের 
সোহরাওয়াদাঁঃ আমি এ দব বাংলা ফাংলা বুবিা না--বর্তমান দুনিয়্াম 
আন্তর্জাতিক সম্পর্কই হ'ল আসল। আমার কাছে বাংলাদেশ, পশ্চিম 
পাকিস্তান বা ভারত এসবের কোন মুল্য নাই। পৃথিবীর মজলুম মানুষ 
সবই এক, তারা যেখানেই বাস করুক । তা” ছাড়া বেশী বাংলা বাংলা 
করলে পাকিস্তান ভেঙে যাবে। এটা আল্লাহর দেশ। পৃথিবীর ব্বহন্তম 
মুসলিম রাজ্দ্র, এই দেশকে তোমরা ভাঙভে চাও? তা" আমি হতে 
দেব না।” 

এরপর মওলানার সাথে আর বাক্যব্যয়ের প্রয়োজন বোধ করি নি। 
বুঝতে পারলাম, ১৯৬৩ সালের জুলাই মাসে এন. ডি. এফ .-এর নেতৃরম্দ 
যখন দেশে গণতন্ত্র পনরুদ্ধারের চেষ্টায় আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন, 
সেই সময় আইয়ুবের পক্ষে সরকারী প্রতিনিধি হিসেবে মওলানা ভাসানী 
চীনের প্রজাতন্ত্র দিবসে যোগদানের জন্য গিয়েছিলেন। ফিরে এসে 


৩১৪ বঙ্গ 


বললেন, “চীনে গিয়া আমার গোটা রাজনৈতিক জীবনটাই যেন বদ- 
লাইস়্া গিয়াছে । চীনারা কথা কয় কম, কিন্তু কাজ করে বেশী । কিন্তু 
আমার দোষ হইতেছে আমি কথা কই বেশী, কাজ করি কম ।” সুতরাং 
চীনা ফেরত মওলানা কথা কম বলে যে কাজ শুরু করলেন তার বেশীর 
ভাগই নিয়োজিত হ'ল আইয়ুবের স্বার্থে বাংলার স্বাধিকার অর্জনের 
স্বপক্ষে নয়। 

প্রগতিবাদী চিন্তায় শুধুমান্ত্র তাদের একচেটিয়া অধিকার-_-এই ধরনের 
ধারণা যাঁদের হাদয়ে বদ্ধমূল, তাদের কেউ কেউ ভাববেন যে, আমি 
মওলানা ভাসানী সম্পর্কে যেসব মন্তব্য করেছি তার মধ্যে মওলানার প্রতি 
আমার অশ্রদ্ধাই প্রকাশ পেয়েছে। আমি আবার বলছি, ভার বয়সকে, তিনি ষে 
জুদীর্ঘকাল রাজনৈতিক ক্ষেত্রে টিকে আছেন সেই অসাধারণ সামধ্যকে, 
রাজনৈতিক জীবনে তিনি অনেককে যে দীগ্গণ দান করেছেন সেই 
মহানুভবতাকে, চলনে-বলনে আহারে-বিহারে তার নিজস্ব একটি ক্ষমতাকে, 
অসমসাহসিকতাকে, জনগণের প্রতি তার যে দরদ আছে সেই এঁকাস্তি- 
কতাকে আমি শ্রদ্ধা করি-_-কিন্ত তার ভাসমান রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে, 
অপরের দ্বারা পরিচালিত রিস্ত' মনীষাকে, অসার প্রর্তাকে এবং শুনাগর্ভ 
সাধনাকে আমি শ্রদ্ধা করতে পারি না। আমার এই অশ্রদ্ধা সম্পূর্ণ- 
ভাবেই একাডেমিক বিশ্লেষণের ফলশ্রতি। তার জীবন থেকে বহু 
ঘটনার উল্লেখ ক'রে আমার বত্ত'্যকে আমি প্রমণ করতে পারি। কিন্ত 
সে অন্য প্রসঙ্গ। শেখ মুজিবের জীবনে মওলানা ভাসানীর কোন প্রভাবই 
আমরা সঙ্ধান ক'রে পাই না, যদিও তার প্রাথমিক রাজনৈতিক জীবনে 
মগডলানার সামিধ্য তিনি লাভ করেছিলেন। পরবতাঁকালে শেখ মুজিবের 
বিরুদ্ধাচরণ করেও তিনি মুজিবের কোন লাভ বাক্ষতি সাধন করতে 
পারেন নি। দে কারণেই বলছিলাম, ৬-দফা সম্পর্কে মওলানা ভাসানীর 
বক্তব্য দুঃখজনক । দুঃখজনক আমাদের জন্য, কেননা তার নিকট থেকে 
ঠিক এমন প্রত্যাখ্যান আমরা আশা করি নি। দুঃখজনক তার নিজের 
জন্যেও, কেননা এর ফলে তিনি জনগণের অকুষ্ঠ সমর্থনের প্রবাহ-পথ 
থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। যদিও শেখ মুজিবের জন্য ভাসানীর কোন 
মন্তব্য, কার্ধকলাপ বা হুমকি, কোনটিই দুঃখজনক নয়। কেননা 
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ভাসানীকে একটি শক্তি হিসেবে শেখ মুজিব কোন দিনই বিশেষ পরোয়া 
করেন নি। কেন করেন নি তার কারণ আমার এতক্ষণ প্রদত্ত মন্তব্য 
মিলবে। অধিক বিশ্লেষণ নিষ্পয়োজন। 

যাহোক বাঙালীর মুত্তি সনদ ৬-দক্রা প্রসঙ্গে ভাসানী সাহেব কি 
বললেন না বললেন, অথবা আইয়ব কি ভাবলেন না ভাবলেন ইত্যাদি 
নিয়ে শেখ মুজিব মাথা ঘামানোর প্রয়োজন বোধ করলেন না। তিনি 
তার কর্মসুচী নিয়ে বাংলার পথেঘাটে নিরলস ঝটিকা সফর ক'রে বেড়াতে 

লাগলেন। 
৬-দফা ঘোষণার পর শেখ মুজিব তর কয়েকজন সহকর্মীসহ উত্তরাঞ্চল 
সফর আরম্ভ করেন ৭ই এপ্রিল থেকে । এ দিন পাবনায় এক বিরাট 
জনসমাবেশে তিনি বতুতা করেন। অতঃপর ৮ তারিখে 

৬-দফার 
গণসংযোগ ও বগুড়ায়, ৯ তারিখে রংপুরে, ১০ তারিখে দিনাজপুরে, 
ডে তি বর ১১ তারিখে রাজশাহীতে, ১৪ তারিখে ফরিদপুরে, ১৫ 
তারিখে কুম্তিয়ায়, ১৬ তারিখে যশোহরে এবং ১৭ 
তারিখে খুলনায় তিনি ও তাঁর সঙ্গীরা ভাষণ দান করেন। রাজশাহীতে 
এলে আমি তীকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাণে আমার গুহে আমন্ত্রণ জানাই! 
উদ্দেশ্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে ৬-দফা সম্পর্কে 
তার একটি ঘরোয়া ও সংক্ষিপ্ত আলোচনার ব্যবস্থা করা। আজও 
সেকথা ক্মরণ হতে আমার লজ্জায় মাথা নত হয়ে আসে যে, শেখ 
মুজিব সেদিন আমার বাড়ীতে যথাসময়ে এসেছিলেন। কিন্তু একজন 
অধ্যাপক বা বুদ্ধিজীবীও তার সঙ্গে সাক্ষাতের সাহস সঞ্চয় করতে 
পারেন নি। পরবতাঁকালে ১৯৬৯ সালের শ্রীল্মে শেখ মুজিব রাজশাহী 
গেলে সেবারেও একই উদ্দেশ্যে, একইভাবে তাকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাণে 
আমার গুহে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। এবারেও তিনি এসেছিলেন কিন্তু 
অধ্যাপক, বুদ্ধিজীবী অনেককেই অনুরোধ জানানো সত্ত্বেও উপস্থিত 
হয়েছিলেন মান্তর তিনজন । দু'বারেই আমার বন্ধুরা বলেছেন যে কারণে 
আসতে পারেন নিসে হ'ল ভীতি। মোনেম খানের রাজত্বে মুজিবের 
সাথে আলোচনা ক'রে শেষে চাকুরীটি খোয়াবেন নাকি। এদের দ্বু" 
একজন পরবতাঁকালে শেখ মুজিবের অনুগ্রহে প্রচুর তরকৃকী করেছেন। 


৩১৬ বঙ্গবন্ধু 


দিনে দিনে ৬-দফার দাবীর আন্দোলন এমন জোরদার হয়ে উঠল 
যে, আইয়ুব খান বেসামাল হয়ে দমননীতির প্রয়োগ শুরু ক'রে দিলেন। 
প্রথমেই শেখ মুজিবকে জেল-জুলুমের ভয় দেখাতে লাগলেন। 

শেখ মুজিব তাচ্ছিল্যভরে তাদের সে স্পর্ধার জবাব দিয়ে বললেন, 
“ওরা এতই অর্বাচীন ষে আমাকে জেলের ভয় দেখায়। ওদের আমি 
জানিয়ে দিতে চাই যে, অতীতে আমি জেল খেটেছি, মামলার আসামী 
হয়েছি। এবারেও জেল খাটতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের 
ন্যায্য পাওনা বা দাবীর ব্যাপারে কোন আপোষ করতে মুজিব্র রহমান 
জানে না। কারো অস্ত্রের ভাষার জবাব যদি দিতে হয় তবে তা” জনগণই 
দেবে জনগণ অন্ত্রের ভাষার যথার্থ জবাব জানে ।” 

এবার শেখ মুজিবের আপোষহীন যাত্রা শুরু হ'ল। জীবনে কোন 
বিপদ-বিপত্তিকেই তিনি পরোয়া করেন নি। এবারেও তাই হ'্ল। বিপদ 

ঘনীভূত হয়ে এল। প্রত্যেক জেলায় অনুষ্ঠিত সভায় 
ভাতে? প্রদত্ত বক্তৃতার প্রতিপাদ্য বিষয়বস্তর ওপর ভিত্তি ক'রে 
শেখ মুজিবকে প্রত্যেক জেলা খেকে জারীরুত ওয়ারেন্ট 

বলে গ্রেফ্ষতার করা হ'ল। 

১৭ই এপ্রিল রান্রি ৪টায় খুলনায় একটি জনসত্ায় তাষণ দান করার 
পর ঢাকা ফেরার পথে যশোরে তাকে ঢাকার রমনা থানা থেকে জারীরুত 
ওয়ারেন্ট অনুযাম্ী পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইনের ৪৭৫৫) ধারা বলে পুলিশ 
গ্রেফতার করে। যশোরে সদর দক্ষিণ মহকুমা হাকিমের এজলাস হতে 
তিনি জামিনে মুক্তিলাভ ক'রে সদলবলে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করেন। 

যশোরের মহকুমা হাকিমের নিদেশকুমষে শেখ মুজিব ২১শে এপ্রিল 
(৬৬) ঢাকার দক্ষিণ মহকুমা হাকিমের আদালতে স্বইচ্ছায় উপস্থিত 
হ'লে আদালত তার জামিনের আবেদন নাকচ ক'রে দেন। পরে ঢাকার 
সেশন জজের নিকট জামিনের আবেদন করা হ'লে তিনি উক্ত আবেদন 
মঞ্জর করেন এবং তিনি মুক্তিলাভ করেন। 

কিন্তু সেদিনই রাত ৯টায় সিলেট এস. ডি. ও. আদালতের এক 
পরোয়ানা বলে ঢাকার জনৈক অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের নেতৃত্বাধীনে 
একটি পুলিশ পাটি তাঁর ধানমশডিস্থ বাসভবন থেকে তাঁকে গ্রেফতার 
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ক'রে ঢাকার মহকুমা হাকিমের (দেক্ষিণ ) বাসভবনে হাজির করলে 
হাকিমের নির্দেশ অনুসারে তাঁকে পুলিশ প্রহ্রাধীনে সিলেট প্রেরণ করা 
হয়। তার অনুরাগী বন্ধু আবদুল মোমেন তার সঙ্গে গমন করেন। 
শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে. ১৪ই মার্চে (৬৬) সিলেটের 
বিখ্যাত ময়দানে তিনি রান্ত্রবিরোধী বজ্ঞতা দান করেন। 

পরদিন সিলেট মহকুমা হাকিমের এজলাসে তিনি জামিনের আবেদন 
করলে তা" নাকচ ক'রে দিয়ে হাকিম তাকে জেল-হাজতে প্রেরণের 
নির্দেশ দেন। ২৩শে এপ্রিল শনিবার সিলেটের জেলা দায়রা জজ তার 
আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে জামিন মঞ্জুর করলেন। কিন্তু তবৃও পুলিশের 
হাত থেকে তার আর নিষ্কৃতি পাওয়া সম্ভব হয় নি। সেদিনই সঙজে সঙ্গে 
ময়মনসিংহ থেকে পাঠানো এক গ্রেফতারী পরোয়ানা বলে পুলিশ 
সিলেটের কারাগার থেকেই পুনরায় তাকে গ্রেফতার ক'লে বেলা দ্ু'টোর 
দিকে এক নাটকীয় পনিধেশে জেলগেটে সমবেত জনতার প্রবল বিক্ষোভ 
ধ্বনির মধ্যে তাকে সরাসরি স্টেশনে নিয়ে যায় এবং সেশন জজের 
আদালতে অন্তর্বতাঁকালীন জামিনের আবেদন পেশের প্রস্তুতির পূরেই 
পুলিশ তাকে নিয়ে আখাউড়াগামী ট্রেনযোগে ময়মনসিংহের পথে পাড়ি 
দেয়। ট্রেনটি যদিও লোকাল প্রন ছিল, কিন্তু জনগণের মধ্যে খবর 
রটে যাওয়ায় স্টেশনে স্টেশনে অসংখ্য মানুষের সমাগম দেখে ট্রেনটি 
প্রায় কোন স্টেশনেহ থামে না। 

২৪শে এপ্রিল শেখ মুজিবকে ময়মনসিংহ সদর মহকুমা হাকিমের 
বাসভবনে হাজির করা হয়। বিজ এস. ডি. ও. সাহেব যথারীতি তার 
আবেদন বাতিল ক'রে দেন। কিন্তু পরদিন অর্থাৎ ২৫শে এপ্রিল সোমবার 
ময়মনসিংহের জেলা ও দায়রা জজ জনাব গোলাম মওলা তার জামিনের 
আবেদন মঞ্জর করেন। জামিনে মুক্ি্লাভের পর জেল থেকে শেখ সাহেব 
বেরিয়ে এলে সেখানে উপস্থিত বিরাট জনতা তাকে বীরোচিত সহর্ধনা 
কজ্তাপন করেন। 

এর আগের দিন অর্থাৎ ২৪শে এপ্রিল ৫৬৬) আওয়ামী লীগের উদ্যোগে 
পল্টনে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতির আসনের জন্য 
নির্ণাত চেয়ারটি শূন্য রেখে সভার কাজ পরিচালনা করা হয়েছিল। এই 


৩১৮ বঙ্গবন্ধু 


সভায় সর্বজনাব শাহ আজিজুর রহমান, তাজউদ্দিন আহমদ, মিজানুর 
রহমান চৌধুরী প্রমুখ শীর্ষস্থানীয় নেতুরন্দ ৬-দফা দাবী আদায়ের জন্য 
আমরণ সংগ্রাম ক'রে যাবার কথা ঘোষণা করেন। সভায় নেতরন্দ শেখ 
মুজিবকে এভাবে হয়রানী ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় ধিক্কার 
বাণী উচ্চারণ করেন। কিন্ত সরকার এসব কথায় কর্ণপাত করলেন না। 
শেখ সাহেবকে হয়রানী ও নির্যাতন থেকে রেহাই দেয়ার বিন্দ্মান্র লক্ষণ 
দেখা গেল না। 

২৫শে এপ্রিল মুক্তি পাবার পর ৭ই মে পর্যন্ত শেখ মুজিব জেলের 
বাইরে ছিলেন। অতঃপর ১৯৬৬ সালের ৮ই মে নারায়ণগঞ্জের চাষাড়ায় 
মে দিবস স্মরণে শ্রমিক ও জনতার এক বিরাট সমাবেশে ভাষণ-দান 
শেষে শেখ মুজিব রাত ১টার সময় যখন বাসায় ফেরেন তখন পাকি- 
স্তান দেশরক্ষা আইনের ৩২ (১) ক ধারার বিধানবলে তাকে এবং 
তাঁর কয়েকজন ঘনিষ্ঠ সহকমীকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃত 
তার সঙ্গীদের মধ্যে ছিলেন সর্বজনাব খোন্দকার মোশতাক আহমদ, 
নুরুল ইসলাম চৌধুরী,জহর আহমদ চৌধুরী, মুজিবুর রহমান (রাজশাহী) 
ও চট্টগ্রামের এম. এ. আজিজ । সেই রাতেই তাদের সবাইকে ঢাকা 
সেন্ট্রাল জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। 

শেখ মুজিবের ওপর চূড়ান্ত নির্যাতনের পালা শুরু হ'ল। আইয়ুব 
ও মোনেম দু'জন মিলে এই দেশবরেণ্য নেতাকে মৃত্যুর পথে টেনে নিয়ে 
যেতে শুরু করলেন। 

সাথে সাথে ছাত্্-জনতার মধ্যেও শুরু হ'ল সংগ্রামী প্রস্তুতির পালা। 
এবার শোষক ও শোষিতের মুখোমুখি হবার পালা । ইতিহাস তার অমোঘ 
নিয়মে জনগণের গলায় জয়মাল্য পরিয়েছে। 

৮ই মে"র ঘটনা সম্পর্কে নারায়ণগঞ্জের তৎকালীন আওয়ামী লীগের 
সভাপতি জনাব মোস্তফা সারোয়ার ১৯৭৩ সালের ৭ই জুন “দৈনিক 
বাংলা'যস “বিক্ষুব্ধ ৭ই জুন” শীর্ষক একটি নিবন্ধে যে স্মৃতিচারণ করেছেন 
তার থেকে কিছু অংশ এখানে তুলে ধরছি £ 

“১৯৬৬ সালের ৮ই মে। আমি তখন নারায়ণগঞ্জ আওয়ামী লীগের 
সৌভাগ্যবান সভাপতি। সেইদিন নারায়ণগঞ্জের এক এতিহ।সিক জনসভা 


শেখ মৃজিব ৩১৯ 


হয়েছিল। লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাগম। মিছিলের পর মিছিল। জঙ্গী 
মিছিল। মিছিল আসছিল কলকারখানা থেকে । মিছিল আসছিল আদমজী 
জুটমিল থেকে । মিছিল আসছিল আওয়।মী লীগের বিভিন মহল্লা-শাখা- 
প্রশাখা থেকে । মিছিল আসছিল ছান্র-জনতার মাঝ থেকে । ওরা আসছিল 
মিলিটারীর দাপটওয়ালা প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের অস্ত্রের বিরদ্ধে বিদ্রোহী 
শেখ মুজিবের কণ্ঠস্বর শুনতে । এসেছিল বাঙালীদের ভাগ্য ৬-দকফার 
সমর্থনে । এই সভাভেই সব্পপ্রথম ৬-দফার উটি চিহসহ শেখ মুজিবকে 
৬-দফার প্রতীক স্বর্ণপদক উপহার দেওয়া হ'ল। ৬-দফার জন্য ৬টি শান্তির 
পায়রা আকাশে উড়িয়ে শুরু হ'ল সভা । রাত ৮টা পযন্ত অবিরত করতালি 
আর জঙ্গী শ্লোগানের মাঝখানে বক্তা করলেন শেখ মুজিব। আর চ্যালেঞ্জ 
করলেন আইয়ুবমোনেম খানকে । 

বক্তার শেষে লক্ষ লক্ষ কণ্ঠের গগনবিদারী ধ্বনি, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ 
হয়ে উঠলো শেখ মুজিবের ডাকে । হাত উঠিয়ে শপথ নিলেন তাঁরা। 
প্রতিজ্তা করলেন শেখ মুজিবের অবর্তমানে ৬-দফার সংগ্রাম চালিয়ে 
যাবেন। প্রয়োজন হ'লে প্রাণ দেবেন। 

সেই বদ্রধ্বনিতে নারায়ণগঞ্জের ছোট্ট শহর প্রকম্পিত হয়ে উঠল । অন্য-- 
দিকে প্রকম্পিত হ'ল মোনেম খানসহ প্রশাসনযন্ত্রের কিছু আমলার বৃক। 
সভার শেষে বের হ'ল প্রায় দশ সহম্রাধিক জঙ্গী কর্মীর মশাল শোভাযাল্রা ৷ 

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, জনাব তাজউদ্দিন আহমদ, খোন্দকার মোশতাক 
আহমদ, যশোরের জনাব মশিউর রহমান (স্বাধীনতা সংপ্রামে শহীদ) 
প্রমুখ নেতৃরম্দ ঢাকায় যাবার পথে আমার নবনিমিত বাসভবনে একট 
বসলেন কমাদের নিয়ে। বঙ্গবন্ধুই আমার নতুন বাড়ীর নাম রাখলেন 
“বাংলা ভবন । 

কমাঁদের সাথে আলোচনায় ব্যস্ত থাকার সময় বঙ্গবন্ধু হঠাৎ আমাকে 
ডেকে বললেন, “একটু দেখে আয় তো, তোর বাড়ীর আশেপাশে গোপনে 
কয়টা জীপ ফলো করছে? একটু হেসে গবিতভাবে বললেন, “সব 
সময় তো একটা থাকেই। তবে এখন কয়টা আছে, দেখ গিয়ে।” 

বঙ্গবন্ধর কথামতো গিয়ে দেখলাম রাস্তার অদূরে একটা জীপ, একটা 
ভ্যান তারপর আর একটা জীপ। সম্ভবতঃ ওয়্যারলেস ফিট করা ছিল।' 


৩২০ বজবহ্ধা 


প্রমাণিত হ'ল, বঙ্গবন্ধুর অনুমান সঠিক। বঙ্গবন্ধু শুনে নিশ্চিত মনে বললেন, 
আজকের রাতটা পার হতে পারলে নারায়ণগঞ্জের মত আরও দু'চারটা 
জনসভা করতে পারবো । তারপর ধরে নিয়ে যায় যাক। 

বজবন্ধ বুঝতে পেরেছিলেন, দেদিনের জনসভার ভাষা ছিল অন্ত্রের 
ভাষার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। মোনেম খানকে বহুবার তিনি প্রত্যক্ষভাবে 
গুণ্ডা বলে আখ্যায়িত করেছেন। মোনেম খানের ভাষাতেই প্রতিউস্তর 
ছিল “যে কথা বলার শক্তি কারো বাবার নেই, তা” শেখ মুজিব বলেছেন । 

সেইদিন রাতেই বঙ্গবন্ধু আমার বাড়ী থেকে যাবার কয়েক ঘন্টা 
পরই গ্রেফতার হলেন। গ্রেফতার হলেন জনাব তাজউদ্দিন আহমদ, 
খোন্দকার মোশতাক আহমেদ, চট্টগ্রামের এম. এ. আজিজ মেরহম), 
জহুর আহমদ চৌধুরী প্রমুখ। পরে পাবনার জনাব মনসূর আলী, 
মরহুম বগা মিয়া, ময়মনসিংহের রফিকউদ্দিন তু"ইয়া, রাজশাহীর 
জনাব মজিবুর রহমান গ্রেফতার হলেন কিংবা তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারী 
পরোয়ানা জারী হ'ল।” 

নেতৃরন্দের গ্রেফতার ক'রে কারাগারে আটকের সংবাদে পরদিন 
রাজধানী ঢাকার সর্বমহলে যুগপৎ বিস্ময় ও ক্ষোভের সঞ্চার হয়। 
সেদিনই অর্থাৎ ৯ই মে, ১৯৬৬ জাতীয় পরিষদে বিরোধী দলের নেতা 
জনাব নূরুল আমীন এক বিরতিতে নেতৃরন্দের বিরুদ্ধে গৃহীত এই 
ব্যবস্থাকে “চিন্তা ও বাক-স্বাধীনতার উপর নয়া হামলা” বলে অভিহিত 
ক'রে বলেন যে, যৃদ্ধোস্তর কালেও দেশরক্ষা আইনবলে বিনা বিচারে 
নেতুরন্দের এই আটক কেবল অসংগতই নয়, নীতিবিগহিতও । 

জাতীয় পরিষদের বিরোধী দলের সহকারী নেতা শাহ আজিজুর 
রহমান এই গ্রেফতারকে “অযাচিত জবরদস্তিমূলক' বলে অভিহিত ক'রে 
বলেন থে, ধৃত নেতুরন্দের কণ্ঠে আঞ্চলিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পূর্ব 
পাকিস্তানের স্থায়ত্তশাসনের সার্বজনীন দাবীই ধ্বনিত হচ্ছিল। 

ণনেজামে ইসলাম" নেতা জনাব ফরিদ আহমদ এক বিবৃতিতে এই 
আটককে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে অভিহিত করেন। 

১০ই মে দৈনিক ইত্তেফাকের মুসাফির তার “রাজনৈতিক মঞ্চ 
কলামে লিখলেন, 


শেখ মুজিব ৩২১, 
২১-_- 


«“৬-দফার যে বিপুল জনসমর্থন রহিয়াছে, সেই প্রশ্ন এখানে ন৷ 
তুলিয়াও বলা চলে ষে, নির্যাতনের পথে কোন সমস্যার সমাধান হয় 
না, বরং সমস্যা জটিল হয়। যাঁরা রাজনৈতিক কারণে বিশেষতঃ 
জনগণের দাবী-দাওয়া তুলিতে গিয়া নির্যাতিত, নিগৃহীত হইতেছেন 
তাঁদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি রহিল। জাতির জন্য কোন 
ত্যাগই রথা যায় না. ইহাই আজিকার সান্তনা ও প্রেরণা ।” 

[ দৈনিক ইত্তেফাক, ১০ই মে, ১৯৬৬] 
শেখ মুজিবসহ তার সহকমীদের মুক্তির দাবীতে সেদিন ঢাকা শহরে 
ও শ্রমিক এলাকায় চরম বিক্ষোভ প্রদশিত হয়। 

১৩ই মে দেশবরেণ্য নেতুরন্দের গ্রেফতারের প্রতিবাদে আওয়ামী লীগের 
উদ্যোগে প্রতিবাদ দিবস" পালিত হয়। এইদিন প্রদেশের দিকে দিকে 
বিক্ষুব্ধ মানুষের কছ্ধ গজনে সারাদেশ মুখরিত হয়। 
হাজার হাজার শ্রমিক তাদের কলকারখানার কাজে 
স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল পালন করে এবং পল্টনে অনুজ্ঠিত জনসভায় উপস্থিত 
হয়ে সরকারের দমন নীতির তীব্র প্রতিবাদ করে। 

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দিন 
আহমদ গ্রেফতার হ'লে চাদপুরের জাতীয় পরিষদ সদস্য জনাব মীজানুর 
রহমান চৌধুরী তার দায়িত্ব অস্থায়ীভাবে গ্রহণ করেন । ২০ মে ০৬৬), 
দলের ওয়াকিং কমিটির এক বৈঠক আহখান ক'রে আগামী ৭ই জুন সারা 
প্রদেশব্যাপী এক সবাত্মক হরতাল পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। 

এই উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগ যে প্রচারপত্র ছাপিয়েছিলেন সরকারের 
নির্দেশে পুলিশ মুদ্রণ প্রেস থেকে তার তিন হাজার কপি আটক করে 
এবং দেয়ালে পোস্টার লাগানোর সময় কতিপয় আওয়ামী লীগ করম্মীকেও 
গ্রেফতার করা হয়। দলের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক জনাব মিজানুর 
রহমান চৌধুরী এই আটকের তীব্র নিন্দা করেন। 

শুধু তাই নয়, এই হরতাল যাতে সার্থক না হয় তার জন্য প্রাদেশিক 
গভর্নর মোনেম খান জুনের ৩ তারিখে কঠোর হশিয়ারী বাকা উচ্চারণ 
ক'রে ভাষণ দেন। তিনি বলেন যে, “অশুভ প্রচেষ্টার মোকাবিলার জন্য 
সরকার সম্পূর্ণ প্রস্তুত রয়েছেন। 


৩২২ বঙ্গবন্ধু 


হরতাল 


এর আগের দিন অর্থাৎ ২রা জুন তারিখে এই প্রস্তুতির প্রমাণ তিনি 
কিছুটা দেখিয়েছেন। তার নির্দেশকমে পুলিশ আওয়ামী লীগের ৮ জন 
আওয়ামী লীগ নেতাকে দেশরক্ষা আইনে এবং ১ জনকে ফৌজদারী 
নেতৃরদ্দের কাযবিধির ৫৪ ধারাবলে গ্রেফতার করে। গ্রেফতার- 
গ্রেফতার রত নেতরন্দ হলেন £ 
দেশরক্ষা আইনে £ 
(১) প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের প্রচার সচিব-_ 
জনাব আবদুল মোমেন রেডভোকেট) 
(২) সমাজ সেবা সম্পাদক 
জনাব ওবায়দুর রহমান 
€৩) সিটি আওয়ামী লীগের সভাপতি-__ 
জনাব হাফেজ মোহাম্মদ মুসা 
€8) সিটি আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি-_- 
জনাব শাহাবুদ্দিন চৌধুরী 
€৫) রাজারবাগ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি--- 
জনাব হারুন-অর-রশিদ 
€৬) ঢাকা শহর আওয়ামী লীগের সহ-সম্পাদক ও মৌলিক গণতস্ত্রী-__ 
জনাব রাশেদ মোশাররফ 
(৭) পন্ত্রিকা হকার-_ জনাব জাকির হোসেন 
(৮) নারায়ণগঞ্জ সিটি আওয়ামী লীগের সভাপতি-- 
জনাব মোস্তফা সারোয়ার 
এছাড়া ফৌজদারী কার্যবিধির বলে জনাব আবু তাহেরকে গ্রেফতার 
করা হয়। 
পরদিন গভর্নরের হ শিয়ারীর পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ ঢাকা জেলা আওয়ামী 
লীগের সভাপতি জনাব শামসুল হককেও গ্রেফতার করে। 
নিবিচারে রাজনৈতিক কমাঁদের এই গ্রেফতারের প্রতিবাদে জনাব 
মিজান্র রহমান চৌধুরী ৪ঠা জুন সরকারকে হশিয়ার ক'রে দিয়ে 
বললেন £ “জেল-জুলুম আর নির্যাতন চালিয়ে এ আন্দোলন স্তব্ধ করা 
যাবে না।” 


/শেখ মুজিব ৩২৩ 


জুনের ৬ তারিখে প্রাদেশিক পরিষদে এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটে 
যায়। গভর্নর মোনেম খানের প্রতি বিরোধী ও স্থতন্ত্র দলের সদস্যরা 
চরম অবমাননা প্রদর্শন করেন। পরিষদের বাজেট অধিবেশন শুরু 
হ'লে গভর্নর যখন বজ্ঞুতা দিতে থাকেন তখন উপরোক্ত সদস্য- 
রন্দ প্রদেশব্যাপী বিরোধী দলীয় রাজনৈতিক নেতা ও কমাঁদের ওপর 
বেপরোয়া নির্যাতন এবং গ্রেফতারের প্রতিবাদে পরিষদ কক্ষে অনুপস্থিত 
থাকেন। বিরোধী দলীয় নেতা আওয়ামী লীগের জনাব আবদুল মালেক 
উকিল এবং স্বতন্ত্র দলের নেতা জনাব আসাদুজ্জামান খান একটি যুভ্ত 
বিরতিতে বলেন যে, “গণজীবনের পুজীভূত ফরিয়াদের অভিব্যত্তি 
প্রকাশের জন্যই তাঁরা গভর্নরের ভাষণ বর্জন করেছেন।” 

যাহোক, ইতিমধ্যে ২২শে মে খাদ্যের দাবীতে সারা পুর্ব বাংলায় “খাদ্য 
দাবী দিবস" পালিত হয়। সে সময় প্রদেশে খাদ্য সমস্যা যে তীব্র রূপ ধারণ 
করেছিল ঢাকা থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক “জনতা' পন্রিকার মন্তব্য থেকে 
তার কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। “দেশময় আজ হা-অন্ন হা-অনন রব 
উঠিয়াছে, আজ হাহাকার উঠিয়াছে পূর্ব বাংলার সাড়ে পাঁচ কোটি মানৃষের 
ঘরে ঘরে ।” 

শেখ মুজিব ও তার সহকমীরন্দ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হ'লে সারা 
পূর্ব বাংলায় অসন্তোষ দানা বেধে ওঠে । দেশে এমনিতেই থাদ্যাভাব 
দেখা দিয়েছিল। বেকার সমস্যা, বস্ত্র সমস্যা ও শিক্ষা সমস্যা ইত্যাদি 
মানুষকে অহরহ পীড়া দিচ্ছিল। এ ঘটনার সাথে যৃক্ত হ'ল নেতৃরন্দের 
ওপর, বিশেষ ক'রে জনগণের প্রাণের নেতা শেখ মুজিবের ওপর এই 
অত্যাচার। সুতরাং সারা পূর্ব বাংলায় বিক্ষোভ ঘনীভূত হতে থাকে। 
ঠিক এমনি পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগ থেকে যখন ৭ই জুন হরতাল 
পালনের আহ্বান জানান হ'ল, তা জনগণ স্বতঃস্ফুতভাবে আমন্ত্রণ 
জানাল। 

সরকারের শত প্রকার নির্যাতনমূলক প্রচেম্টা সত্বেও নিদিষ্ট দিনে 

অর্থাৎ ৭ই জুন সারা প্রদেশে সবাজআ্মক হরতাল পালিত 
বিক্ষুব্ধ ৭ই জুন 
হ'ল। এদিন কলকারখানা, গাড়ীর চাকা সম্পূর্ণ বন্ধ 

হয়ে গিয়েছিল। পূর্ব বাংলায় নাগরিক জীবন সম্পূর্ণ ভাবে স্তব্ধ হয়ে 


৩২৪ বঙ্গবন্ধু 


পড়ে। সরকার এর জন্য প্রস্তুত ছিল। সমস্ত বর্বরশক্তি নিয়ে সরকারী শক্তি 
নিরস্ত্র লোকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। 
ধর্মঘটী জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য সরকারের নির্দেশে পুলিশ বাহিনী 
নিবিচারে গুলী বর্ষণ করে। এর ফলে মনু মিয়া, মজিবুল হক প্রমুখ 
শ্রমিক-জনতাসহ এগার জন শহীদ হন এবং আটশ' লোককে গ্রেফতার করা 
হয়। শেখ মুজিব তখন সেন্ট্রাল জেলে গভীর উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা নিয়ে সময় 
অতিবাহিত করতে লাগলেন। পরদিন দৈনিক পন্্রিকাসমহে এই হরতালের 
রিপোর্ট বিশদভাবে পড়বেন বলে জনগণ উৎসুক ছিলেন। কিন্তু না, 
সরকার যথাসময়েই সংবাদপন্ত্রের ক্ঠরোধ করেছেন। পঞ্জিকার পাতা 
খুলতেই দেখা গেল প্রথম পৃষ্ঠায় বড় বেড় হরফে লেখা সরকারী প্রেসনোট। 
তবে অনিবায" কারণবশতঃ পত্রিকাগলোতে যে স্টাফ রিপোট।রদের হরতাল 
সংকান্ত বিবরণ ছাপানো সম্ভব হ'ল না, একথা সুস্পম্টভাবে মুদ্রিত ক'রে 
পাঙকদের বিশেষ দ.ম্টি আকর্ষণ করা হ'ল। এই অনিবাষ কারণটা যে 
কি তা"ম্থেরও বুঝতে কষ্ট হয় নি। 
সরকারী প্রেসনোটে অবশ্য দশ জনের ম্বত্যর কথা স্বীকার করে 
হয়েছে, কিন্তু সেই সঙ্গে সাফাইও গাওয়া হয়েছে যে, এতে পুলিশের কোন 
দোষ নেই। ৮ই জুন €৬৬) প্রকাশিত দৈনিক ইত্তেফাক থেকে এই 
সরকারী প্রেসনোটটির হুবহু অনুলিপি উদ্ধার করা যাচ্ছে ঃ 
ঢাকা-নারায়ণগঞ্জেও পুলিশের গুলীতে ১০ জন নিহত (সরকারী 
প্রসনোট)। “ঢাকা, ৭ই জুন- আওয়ামী লীগ কর্তৃক আহত হরতাল ৭-৬-৬৬ 
তারিখে অতি প্রত্যুষ হইতে পথচারী ও যানবাহনের ব্যাপক বাধা 
সৃষ্টির মাধ্যমে সংগঠিত করা হয়। ঢাকা ও নারা- 
সরকারী য়ণগঞ্জে বিতিন্ন এলাকায় ছোকরা ও গুগ্াদের লেলাইয়া 
প্রেসনোট 
দেওয়া হয়। ই. পি. আর. টি. সি. লাসগুলিতে ইট- 
পাটকেল ছোঁড়া হয় এবং টায়ারের পাম্প ছাড়িয়া দিষা সর্বপ্রকার যান- 
বাহনে অচলাবস্থা সৃষ্টি করা হয়। নিরীহ জনসাধারণ ও অফিস 
যাক্্রীদের অপমান ও হয়রান করা হয়। হাইকোটে'র সম্মুখে তিনটি 
গাড়ী পোড়াইয়া দেওয়া হয়) পুলিশ কার্জন হল, বাহাদুর শাহ পার্ক 
ও কাওরান বাজারের নিকট শুগাদের বাধা দান করে এবং টিয়ার 


শেখ মুজিব ৩২ 


গ্যাস ব্যবহার করিয়া তাহাদিগকে ছন্রভঙ্গ করিয়া দেয়। তেজগাঁওয়ে 
২-ডাউন চট্টগ্রাম মেইল তেজগাঁও রেলস্টেশনের আউটার সিগন্যালে 
আটক করিয়া লাইনচ্যুত করা হয়। ট্রেনখানা প্রহরাদানের জন্য একদল 
পুলিশ দ্রচত তথায় গমন করে । জনতা তাহাদের ঘিরিয়া ফেলে এবং তুমুল- 
ভাবে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে । ফলে বহু পুলিশ কর্মচারী আহত হয়। 
ষখন পুলিশ জনতার কবলে পড়িয়া যাওয়ার উপকম হয়, তখন আত্ম- 
রক্ষার জন্য তাহারা গুলী বর্ষণ করে। ফলে ৪ ব্যজিদ্র মৃত্যু হয়। 

পূর্বাহে ১০ ঘটিকায় প্রায় ৩০০ উচ্ছ,খ্ল জনতা কর্তৃক তেওগাওস্থ 
ল্যাণ্ড রেকর্ড ও সাভে ডিরেক্টরেট অফিস আকান্ত হয়। জনতা তুমুল- 
ভাবে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে। ফলে অফিসের যথেষ্ট ক্ষতি সাধিত 
হয়। জনতা অতঃপর সেটেলমেন্ট প্রেসের দিকে অগ্রসর হইয়া প্রিন্টিং 
মেশিনসমূহের দারুণ ক্ষতি সাধন করে। আকুমণের সময় প্রেসের 
তিনজন কর্মচারী আহত হয়। 

নারায়ণগঞ্জে এক উচ্ছল জনতা সকাল ৬-৩০ মিনিটের সময় 
গলাচিপা রেলওয়ে কৃসিং-এর নিকট ঢাকাগামী ট্রেন আটক করে। পরে 
জনতা নারায়ণগঞ্জগামী ৩৪ নং ডাউন ট্রেন আটকাইয়া উহার বিপুল 
চ্ষতি সাধন ও ড্রাইভারকে প্রহার করে। জনতা জোর করিয়া যাত্রীদের 
নামাইয়া দেয়। যাশ্রীদের উদ্ধারের জন্য আগত একটি পুলিশ দল 
আকান্ত এবং বহ সংখ্যক পুলিশ কমচারী আহত হয়। পুলিশ দল 
লাঠিচাজের সাহায্যে জনতা ছন্ত্রঙ্গ করিয়া দেয়। অতঃপর বন্দুকসহ 
মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত এক জনতা নারায়ণগঞ্জ থানা আকমণ 
করিয়া দারুণ ক্ষতি সাধন এবং বন্দুকের গুলীতে পুলিশ অফিসারদের 
জখম করে। উচ্ছ,স্বল জনতা থানা-ভবনে প্রবেশ করার পর পুলিশ 
আত্মরক্ষার্থে গুলীবর্ষণ করার ফলে ছয় ব্যক্তি নিহত ও আরো ১৩ 
ব্যক্তি আহত হয়। ৪৫ জন পুলিশ আহত হন এবং তাহাদের মধ্যে 
কয়েকজনের আঘাত গুরুতর। 

পার্লামেন্টারী সেকেটারী জনাব এম, এ. জাবেদের মোটর গাড়ী 
ভক্মীভূুত ও তাহার বাড়ী লুশ্ঠিত হয়,। নারায়ণগঞ্জ ও চাষাড়ার মধ্যে 
রেলওয়ে সিগন্যালিং লাইন বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলা হয়। 


৬২৬ বঙ্গবন্ধু 


টঙ্গীতে বিভিন্ন মিলের শ্রমিকরা ধর্মঘট পালন করে এবং একটি 
মিছিল বাহির করে। কাওরান বাজারের এক উচ্ছস্বল জনতা একজন 
সার্জেল্টকে প্রহার ও তাহার স্কটারের ক্ষতি সাধন করে এবং রেলওয়ে 
ফসিং-এর নিকট একটি মালবাহী ট্রেন থামাইয়া দেয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যা- 
লয়ের এক শ্রেণীর ছাত্র পিকেটিং করে এবং সেখানে আংশিক ধর্মঘট 
পালিত হয়। 

ঢাকা হলও বাহিরের লোকদের দ্বারা আকান্ত হয়। পুলিশ ও ই, পি. 
আর. ছুদত ঘটনাস্থলে উপনীত হইয়া পরিস্থিতি আয়তে আনে । 

দুপুরে আদমজী, সিদ্ধিরগঞ্জ ও ডেমরা এলাকার শ্রমিকগণ ১৪৪ 
ধারা লঙ্ঘন করিয়া শোভাযাত্রা সহকারে ঢাকা অভিমুখে অগ্রসর হইতে 
থাকে। ঢাকা নগরীর দুই মাইল দৃরে ই. পি, আর. বাহিনী একটি 
শোভাযাত্রার গতিরোধ করে। অপরাহে এক জনতা গেগারিয়ার নিকট 
একখানি ট্রেন আটক করে। চটট্টগ্রামগামী গ্রীন গ্র্যারো ও ঢাকা অভিমুখে 
৩৩-আপ ট্রেনখানিকে অপরাহের দিকে তেজগাও স্টেশনে আটক 
করা হয়। যা হউক, ট্রেন যোগাযোগ অল্পক্ষণ পরেই পুনরায় চাল্‌ করা 
হয়। সন্ধ্যার পর একটি উচ্ছ,আ্বল জনতা কালেক্টরেট ও পরে স্টেট 
ব্যাঙ্ক আকমণ করে। রক্ষিগণ জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য গুলী 
বর্ষণ করে। বেলা ১১টায় ৫ বা ততোধিক ব্যক্তির একত্র সমাবেশ ও 
শোভাযান্ত্রা নিষিদ্ধ করিয়া ১৪৪ ধারা জারী করা হয়। শহরের অন্যান্য 
স্কানে পরিস্থিতি শান্ত ও স্বাভাবিক ছিল ।” 

[ দৈনিক ইন্ডেফাক, ৮ই জুন, ১৯৬৬ ] 


প্রেস রিপোর্টটিতে সরকার চমৎকার সাফাই গেয়েছেন। পন্ত্র-পত্রিকার 
কণ্ঠরোধ ক'রে সরকার বুঝাতে চেয়েছিলেন যে, আইন-শুখ্বলা রক্ষার 
খাতিরেই পুলিশকে পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য গুলীবধণ করতে হয়েছে 
আর তার ফলেই কয়েকজন *গুণ্ডাকে' সেরকারের ভাষ্য অনুযাযী হরতালে 
অংশ গ্রহণকারীরা ছিল গুণ্ডা) মৃত্যু বরণ করতে হয়েছে। সেদিন 
১০ জন নিহত হলেও পরের দিন আহতদের একজন ডাকা মেডিক্যাল 
কলেজ হাসপাতালে ম্বৃত্যুবরণ করে। 


শেখ মুজিব ৩২৭ 


সেই দিনই অর্থাৎ জুনের ৮ তারিখে রাওয়ালপিণ্ডিতে অনুষ্ঠিত 
জাতীয় পরিষদে এবং ঢাকায় অনুজ্ঠিত প্রাদেশিক পরিষদের আওয়ামী 
লীগ সমর্থক সদস্যগণ পুলিশের এই গুলী বর্ষণের প্রতিবাদে পরিষদ 
অধিবেশন বর্জন করেন । প্রাদেশিক পরিষদের বিরাধী দলের নেতা 
আওয়ামী লীগের আবদুল মালেক উকিল ক্ষু'্ধ কণ্ঠে গুলী বর্ষণের 
প্রতিবাদ ক'রে বলে ওঠেন £ “আইয়ুবশাহীর নিধাতন কঙ্গোর বর্বরতা- 
কেও হার মানিয়েছে ।” কিন্তু এতে সরকারের বা সরকার সমর্থক 
পরিষদ সদস্যদের কোন মানসিক পরিবর্তন ঘটে নি। 
১১ই জুন ৫৬৬) জাতীয় পরিষদে পাকিস্তানের অথমন্ত্রী জনাব 
মোহাম্মদ শোয়েব ১৯৬৬-৬৭ সালের আথিক বছরের বাজেট পেশ 
করেন। এতে ৩৬.৫৬ কোটি টাকা ঘাটতি দেখানো হয় এবং নতন নতুন 
করধাষে র মাধ্যমে সে ঘাটতি পূরণের প্রস্তাব দেয়া হয়। এর কয়েক 
দিন পর ১৭ই জুন-এ পূর্ব পাকিস্তানের অর্থমন্ত্রী জনাব এম. এন. হুদা 
এ ব্যাপারে আরো একডিগ্রী উপরে ওঠেন। অর্থনৈতিক সংকট, খাদ্য 
ও দ্রবামূল্য বদ্ধিজনিত সমস্যা এবং প্রারুতিক দুষেগের মধ্যে নিক্ষিপ্ত 
পূর্ব বাংলার কর ভারাকান্ত স্কন্ধের উপর ১ কোটি ১৬ লক্ষ টাকার 
৬টি নয়া কর ধার্যের প্রস্তাব করেন। ডক্টর হুদা সেদিন প্রাদেশিক 
পরিষদে ১৯৬৬-৬৭ সালের বেসামরিক উদ্ব-স্ত বাজেট পেশ করেন। 
এই নয়া করের শতকরা ৬১ ভাগ সেচের পানি ব্যবহারকারী দরিদ্র 
চাষীদের নিকট থেকে আদায় করার প্রস্তাব করা হয়। 
সংবাদ জগতের নিভাঁক সৈনিক পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক, অর্থ- 
নৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সোচ্চার কণ্ঠ ইত্তেফাকের সবচেয়ে 
জনপ্রিয় অঙ্গ "রাজনৈতিক মঞ্চের লেখক মুসাফির 
তোফাজ্জল জনাব তোফাঙ্জল হোসেনের কণ্ঠকে স্তব্ধ ক'রে 
১৪ দেয়ার উদ্দেশ্যে আইয়ুব-মোনেম চকের নির্দেশে পুলিশ 
পাকিস্তান দেশরক্ষা বিধির ৩২ (১) “খ" ধারা অনুযায়ী 
১৬ই জুন (১৯৬৬) তাঁর ধানমতিস্থ বাসভবন থেকে জনাব তোফাজ্জল 
হোসেনকে গ্রেফতার করে। দেদিন ইত্তেফাক অফিসের নিকট থেকে 
পূর্ব বাংলা আওয়ামী লীগের জনাব এ, কে, এম, রফিকুল হোসেনকেও 


৩২৮ বঙ্গবন্ধু 


গ্রেফতার" করা হয়। শুধু তাই নয় এ একই দিনে পূর্ব পাকিস্তানের 
গভর্নর একটি আদেশ মারফৎ পাকিস্তান দেশরচ্ষা 
৮ আইনের ৫২ নম্বর ধারার ২ নম্র উপধারা মোতাবেক 
দৈনিক ইন্তেফাকের প্রেস ১নং বামরুফমিশন রোডস্থ 

“নিউ নেশান প্রিন্টিং প্রেস” বাজেরাপ্ত ঘোষণা করেন। 

এই ঘোষণ।র পরিপ্রেক্ষিতে ১৮ই জুন পর্ব পাকিস্তান পরিষদের বিরোধী 
ও স্বতন্ত্র দলের সদস্যগণ একাটি মুলতবী প্রস্তাব এবং একটি অধিকার প্রস্তাব 
আনয়ন করলে স্পীকার তা” বাতিল করে দেন। ফলে বিরোধী ও স্বতন্ধ 
দলের সদস্যগণ স্বষ্পনকালের জন্য ওয়াক আউট করেন। 

সেদিনই পাকিস্তানের রাজনৈতিক ইতিহাসের কলঙ্কিত নায়ক 
আইয়ুবের বিশ্বস্ত গুণধর পররাস্ত্র মন্ত্রী জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টোকে 
মন্ত্রী পরিষদ থেকে বিদায় নিতে হয়। তার পদত)াগ 
সম্পকে কমাগত কয়েকদিন ধরে জোর গুজব চলছিল । 
অবশেষে চিকিৎসার জন্য ছুটির অজুহাতে তাঁকে বিদায় গ্রহণ করতে 
হয়। 

কিন্ত মন্ত্রী পরিষদ থেকে ভুট্টো সাহেব বিতাড়িত হলেও রাজনৈতিক 
জীবন থেকে তিনি সরে দীড়ান নি। আইয়ুবের বিতাড়ন তার পক্ষে 
শাপে বর হয়ে দেখা দিল। পাকিস্তানের রাজনৈতিক ইতিহাঙদে তার 
পরবতাঁ ভূমিকা যথাসময়ে তুলে ধরা যাবে। 

৭ই জুনের হরতাল পালনকারী নিরীহ জনতার ওপর পুলিশ নিবি- 
চারে গুলী বর্ষণ ক'রে হত্যাযজ চালানো সত্ত্বেও সরকারের দমননীতির 
স্পৃহা এতটুকুও শিথিল হয় নি। জুন মাসের ২২ তারিখে পর্ব বাংলা 
আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক জনাব মীজানুর রহমানকে 
তার চাঁদপুরস্থ বাসভবন থেকে গ্রেফতার করা হয়। তার আগে শেখ 
ফজল্ল হক মনি, শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, মোল্া জালালউদ্দিন, 
ক্যাপ্টেন মনসুর আলী প্রমুখ নেতৃবন্দকে গ্রেফতার করা হয়। ছাত্রনেতা 
শেখ শহীদুল ইসলামকেও আটক করা হয়। 

মীজান্র রহমানের গ্রেফতারকে কেন্দ্র ক'রে ২৮শে জুন জাতীয় 
পরিষদে বিরোধী দলের সদস্যগণ দু'বার ওয়াক আউট করেন। সেদিন 


ভুট্টোর পতন 


শেখ মুজিব ৩২৯ 


বিরোধী দলের সদস্য জনাব মাহমুদ আলী পরিষদে প্রশ্নোত্তরকালে 
স্পীকারের নিকট জানতে চান যে, জনাব মীজানুর রহমান চৌধুরী 
এম. এন. এর গ্রেফতারের বৈধতা সম্পর্কে তিনি যে নোটিশ দান করে- 
ছিলেন তার কি হয়েছে? স্পীকার জনাব অবদুল জব্বার খান তা" নাকচ 
ক'রে দেয়া হয়েছে বলে জানালে জনাব মাহমুদ আলী চীৎকার করতে 
থাকেন এবং স্পীকার নির্দেশ দান করলেও স্তব্ধ হতে অস্বীকার করেন। 
অতঃপর স্পীকার তার উপর রুলিং জারী করলে নূরুল আমীনের 
নেতৃত্বে বিরোধী দলের সদস্যগণ ওয়াক আউট করেন। ইতিমধ্যে 
মওলানা ভাসানীর ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির মধ্যে কোন্দল দেখা 
দেয়ায় পার্টি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। মওলানা সাহেব নিজে আইয়ুব 
খানের গুণগ্রাহী। আইয়ুবের বদৌলতে তার চীন সফরের সৌভাগ্য 
হয়েছিল-_-চীনে গিয়ে তার চিন্তাধারার পরিবততন ঘটে বলে তার ও 
তার ভজ্ঞদের ধারণা। 

অতএব চীনের সমাজতান্ত্রিক নীতিই তার আদর্শ হয়ে দাড়ালো । অপর 
দল মস্কোপন্থী--তারা রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক নীতির অনুসারী । চীন- 

রাশিয়ার মধ্যে এই সময় বিরোধ বেশ প্রচণ্ড হয়ে 

85 উঠেছে। সেজন্য দুই দেশের অনুসারীদের মধ্যেও বিরোধ 
অনিবার্ধ হয়ে দাড়ালো । ওয়ালীর নেতৃত্বে মস্কোপহ্থীরা সরে দীড়ালেন-_ 
তারা বাস্তব পদক্ষেপ নিয়ে রাজনীতিতে সকিয় হলেন। ওয়ালীপন্থী পৃর্ব 
পাকিস্তানের ন্যাপ শাখা ৬-দফার প্রতি তাদের সমর্থন রাখলেন। 

ভাসানী যে ৬-দফার বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন তা” আগেই বলা 
হয়েছে। দল বিভক্ত হওয়ার পর তিনি ও তাঁর অনুসারীরা আইয়ুবের 
সমর্থনে সেই একই ভূমিকা পালন ক'রে যেতে লাগলেন। ৭ই জুনে 
এই যে হত্যাযজ্ঞ অনুন্ঠিত হ'ল- আওয়ামী লীগের ওপর দিক্সে গ্রেফতার 
ও নির্যাতনের ঝড় বয়ে গেল--ভাসানী সাহেবরা এর বিরুদ্ধে এত- 
টুকুও প্রতিবাদ জানালেন না। উপরন্ত তারা প্রচার করতে লাগলেন 
যে, যদি ন্যাপ (ভাসানী) ক্ষমতায় থাকতেন, তাহলে তারাও ৬-দকা 
আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের মতই ব্যবস্থা গ্রহণ 
করতেন। 


৩৩০ বঙ্গবন্ধু 


৭ইজুন (*৬৬) আন্দোলনের পর সরকারের কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের 
ফলে আওয়ামী লীগ অনেকদিন প্রায় নেতৃত্বহীন অবস্থায় এসে দীড়ায়। 
এর কারণ শীর্ষস্থানীয় নেতৃরন্দের প্রায় সবাইকেই কারারদ্ধ ক'রে 
রাখা হয়েছিল। ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মীজানুর রহমানের 
গ্রেফতারের পর পূর্ব বাংলা আওয়ামী লীগের মহিলা সম্পাদিকা মিসেস 
আমেনা বেগম সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব নিয়ে কোনমতে আন্দোলন 
চালিয়ে যেতে থাকেন। কিন্ত সরকার গণতন্ত্রের টুটি টিপে ধরার জন্য 
যত রকম ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব তার সবগুলোই প্রয়োগ করতে থাকেন। 

অবশ্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি যে, মৌলিক গণতন্ত্রের 
মাধ্যমে যারা পরিষদে নির্বাচিত হয়েছিলেন, নিবাচনের পর এদের 
কেউ কেউ আওয়ামী লীগের সাথে হাত মিলিয়ে কাজ করেছেন এবং 
আওয়ামী লীগও নিজের মনে ক'রে তাঁদেরকে গ্রহণ করেছিল--আবার 
আওয়ামী লীগের বাইরে স্বতন্ত্র দলেও অনেকে ছিলেন--কিন্ত যেভাবেই 
থাকুন, স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে এদের কিছু কিছু ব্যক্তির ভূমিকা 
প্রশংসাজনক ছিল না। সরকারী সমর্থকদের ভূমিকা যে ঘৃণিত ছিল, 
সেকথা উদ্জেখের প্রয়োজন করে না। কিন্তু অপ্রিয় হ'লেও একথা সত? 
যে, অনেকেই আছেন, ষারা রাজনীতিবিদ-সমাজে আজকে মযাদাসম্পন্ন 
আসনে বিরাজমান, সেদিন আওয়ামী লীগের বিপদের দিনে যে সাহস, নিষ্ঠা, 
ত্যাগ ও আন্তরিকতা দেশের জনগণ তাদের নিকট থেকে আশ। করে- 
ছিলেন, তাঁদের কেউ কেউ সেই আশা যথাযথভাবে পূরণে ব্যর্থ হয়েছিলেন। 
শেখ মুজিব ও তার বিশিষ্ট অনুসারীরন্দ যখন কারাগারে, তখন স্বতন্ধ 
সদস্যদের কথা স্বতন্ত্র, কিন্ত আওয়ামী লীগ সমর্থক সদস্যদের কারো 
কারো আচরণ ছিল দুই নৌকায় পা রাখার আচরণ। তবে পরবতী 
কালে এরা দুগ্ধের মানের ভাগ ঠিকই ভোগ করেছেন। 

শুধু মৌলিক গণতন্ত্রের আওতায় নির্বাচিত মুষ্টিমেয় আওয়ামী 
লীগের পরিষদ সদস্যদের কারো কারো সম্পর্কেই যে এই কথা প্রযোজ্য 
ছিল তা” নয়-_রাজনীতিবিদদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদেরও কেউ 
কেউ এই সময় জেল-ভুলুমের ভয়ে যথার্থ সাহস প্রদর্শনে এবং নিভীঁক 
ভূমিকা পালনে ব্যথতার পরিচয় দিয়েছিলেন। পরে অবশ্য গণ-আন্দোলন 


শেখ মুজিব ৩৩১ 


যখন জোরালো হতে থেকেছে এবং ছান্র-জনতা যখন সামনের কাতারে 
নেমে এসেছে, তখন এ রা দুর্বলতার বলয় থেকে বেরিয়ে এসে সোচ্চার 
হবার চেম্টা করেছেন । শেখ মুজিবকে কারাগার থেকে জনগণ যখন ছিনিয়ে 
নিম্নে আসলো, তখন এরা আরো সোচ্চার, আরো দুর্বার হয়ে অতীতের 
দুর্বলতা ঢাকবার চেস্টা করেছেন। শেখ মুজিব তার সহকমাঁদেরসহ 
যখন কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলেন তারপর থেকে, একজন শিক্ষাবিদ হয়েও, 
বাংলাদেশের স্বাথথে আমি সমগ্র উত্তরাঞ্চলে ছান্র-জনতার মধ্যে ৬-দফা 
আন্দোলনকে জোরালো করবার জন্য নিরলস প্রয়াসে লিপ্ত ছিলাম। আত্ম- 
প্রশংসা আমার উদ্দেশ্য নয়_-কিন্বু প্রয়োজনের খাতিরেই এখানে নিজের 
সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু বলতে হচ্ছে । আমি তখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে 
বাংলা বিভাগের প্রফেসর ও অধ্যক্ষ--কলা অনুষদের ডীন-এর দায়িত্ব 
থেকে সবে মুক্ত হয়েছি। আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বলতে পারি যে 
সে সময় অনেক নেতার সাহায্য প্রার্থনা করেও আমি ব্যর্থ হয়েছি। ৬-দফা 
আন্দোলনকে মনেপ্রাণে সমথন করলেও প্রকাশ্য আন্দোলনে নামতে 
তাদের কারো কারো দ্বিধা ও সংকোচের অন্ত ছিল না। ১৯৬৭ সালের 
১লা জুলাই তারিখ থেকে আমি শাহ মখদুম ছান্রাবাসের প্রাধাক্ষের 
দায়িত্ব গ্রহণ করি। তখন থেকে ছান্ত্রদের ঘনিষ্ঠ সান্িধ্যে আসবার 
ব্যাপক জুযোগ আমার এসেছিল এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ও সমগ্র 
উত্তরাঞ্চলে সেই সুযোগের যথাথ সদ্যবহার আমি করেছি। সেই সময় 
যদি এই নেতুরন্দের আন্তরিক সাহায্য ও সহযোগিতা আমি লাভ 
করতাম, তা' হলে এন. এস.এফ.-এর দৌরাত্ম্য দমনে ও ৬-দফার প্রচারণায় 
উত্তরাঞ্চলে আরো অধিক সফল পাওয়া যেত। কিন্তু থাক সেকথা । 
কথাগুলো আত্মন্লাঘার মত শোনায় । 

যাহোক, পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। দেশের পরিস্থিতি যখন এক 
নিদারুণ রাজনৈতিক শন্যতা সৃষ্টি করল সেই সময় এন. ডি. এফ. ওর 
নেতা জনাব নূরুল আমীনের আহবখনে তার বাসতবনে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের 
পন্থা উদ্ভাবন সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য ৩১শে জুলাই ০৬৬) সর্বদলীয় 
নেতুরন্দের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু সভা শুধু আলোচনায়ই 
সীমাবদ্ধ থাকে । শেষে আর তার কোন বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় না। 
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৮ই আগস্ট ঢাকা জেলের অভ্যন্তরে ঢাকার প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট 
জনাব আফসার উদ্দিনের কোর্টে শেখ মুজিবের মামলার শুনানী হয়। 
২০শে মার্চ তারিখে আউটার স্টেডিয়ামে প্রদত্ত বক্তার জন্য পাকিস্তান 
রক্ষাবিধিবলে এই মামলা আনয়ন করা হয়েছিল। 
পরদিন ৯ই আগস্ট (৬৬) পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধির ৩২ দফা- 
বলে জনাব তোফাঙ্জল হোসেন ও আওয়ামী লীগ নেতা জনাব শেখ 
মুজিবুর রহমান, জনাব তাজউদ্দিন আহমদ ও জনাব 
শেখম্জিবহ খোন্দকার মোশতাক আহমদ তাদের আটকাদেশ 
১ চ্যালেঞ্জ ক'রে ঢাকা হাইকোটে এক আবেদন পেশ 
করেন। কিন্ত হাইকোর্টের একটি বিশেষ বেঞ্চ সংখ্যা- 
গরিষ্ঠ রায়ে তাদের আটক অ।ইনসঙ্গত বলে অভিমত প্রকাশ করেন এবং 
পেশরুত আবেদনসমহ নাকচ ক'রে দেন। 
সেদিনই বিচারপতি জনাব বি. এ. সিদ্দিকীর নেতৃত্বে গাচজন বিচার- 
পতি সমবায়ে গঠিত ঢাকা হাইকোর্টের এক বিশেষ বেঞ্চ জর্ব- 
সম্মত রায়ে সরকার কতৃক পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধির ৫২৫২)খে) 
দফা বলে ইন্তেফাকের মদ্রণালয় নিউ নেশান প্রিন্টিং প্রেস বাজেয়াপ্ত- 
করণকে অবৈধ ও আইনের দ্‌.ম্টিতে মূল্যহীন বলে ঘোষণা করেন। 
কিন্তু ১৭ই নভেম্বর প্রাদেশিক গভর্নর পাকিস্তান দেশরক্ষা আইনের 
৫২ নং বিধির হনং উপধারা অনুযায়ী উক্ত প্রেসকে পননরায় বাজেয়াপ্ত 
করেন। তোফাজ্জল হোসেনের মামলাও অক্টোবরের ১০ তারিখে 
সেন্ট্রাল জেলের অভ্যন্তরে শুরু হয়। ঢাকা কোর্টের প্রথম শ্রেণীর ম্যাজি- 
স্ট্রেট জনাব এম, এ. রউফ এই মামলার বিচার করেন। ২৪শে অক- 
টোবর €*৬৬) শেখ মুজিবকে নিরাপত্তার পক্ষে ক্ষতিকর কার্ষ কলাপের 
অভিযোগ থেকে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে অনুষ্ঠিত বিচারের রায়ে অব্যাহতি 
দেয়া হয়। ১৯৬৪ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর সম্িমলিত বিরোধী দলের 
জুলুম প্রতিরোধ দিবস উপলক্ষে পল্টন ময়দানে তিনি যে বজুতা 
দিয়েছিলেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব পাকিস্তান নিরাপত্তা আইনের ৭/৩ 
ধারা অনুসারে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন ক'রে এ মামলা দায়ের 


করা হয়েছিল। 


শেখ মুজিব ৩৩৩ 


নভেম্বরের ১৫ তারিখে অকস্মাৎ পাকিস্তানের সাবেক পররাষ্ট্র 
মন্ত্রী জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো ঢাকায় আসেন। বিমান বন্দরে 
ওয়ালীপম্থী ন্যাপের নেতরন্দ, কর্মী ও ছাত্র ইউনিয়নের 
ডুটোরডাকা কিছুসংখ্যক ছাত্র তাঁকে সরর্ধনা জাপন করেন। এ 
সময় জনাব ভূট্রো রাজনীতিতে বিচিন্ত্র চাল চালিয়ে 
যাচ্ছিলেন। ওয়ালী ন্যাপ তাঁকে দলে টানার জন্য চেস্টা করছিলেন, 
কারণ ইতিমধ্যেই ভুট্রো বেশ আইয়ুব-বিরোধী কথাবার্তা বলতে শুরু ক'রে 
দিয়েছিলেন । ভূট্টোও ন্যাপের কাছে ধরা দিব কি দিব না'র মত মনোভাব 
নিয়ে চলছিলেন। কিন্তু সবাই একদিন সবিস্ময়ে তাকিয়ে দেখলো ৬-দফার 
অন্যতম শত্রু ভুট্টো আওয়ামী লীগের সাথে হাত মেলাবার জন্য ঘোরাঘুরি 
করছেন। ১৮ই নভেম্বর, ১৯৬৬। শেখ মুজিব তখন জেলে। ভুট্টো 
কয়েকদিন ঢাকায় অবস্থানের পর সেইদিন অকস্মাৎ বেগম শেখ মুজিবের 
সঙ্গে দেখা করার জন্য শেখ মুজিবের বাসভবনে যান। বেগম ম্জিব সে 
সময় ব্যক্তিগত কাজের জন্য বাইরে থাকার দরুন ভুট্টো তার সাথে 
সাক্ষাৎ করতে পারেন নি, ফলে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে আসেন । 
এ সময় জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে বিরোধী ও স্বতন্ত্র দলের 
সদসাদের সংগ্রামী ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । তাদের কঠোর সমা- 
লোচনার মুখে সরকারের স্লীকারোক্তি থেকে আঞ্চলিক বৈষম্যের শ্বরাপ 
ধরা পড়তে থাকে । কিন্তু সরকার বিরোধী ও স্বতন্ত্র দলের সদস্যদের 
তীব্র সমালোচনায় কোনরাপ কর্ণপাত না ক'রে পূর্ব বাংলার মানুষকে 
শোষণের ও নিযাঁতনের উদ্দেশ্যে একের পর এক বিল পাশ ক'রে যেতে 
লাগলেন। সরকার জনগণের অনুভূতির কোন খবর রাখবার প্রয়োজন 
বোধ করলেন না। 
জাতীয় পরিষদের বিরোধী দলের সদস্য আওয়ামী লীগের জনাব 
মীজান্র রহমান চৌধরীর আটকের বৈধতার প্রশ্নে জনাব মাহমুদ 
আলীর উত্তেজনা প্রকাশের কথা আগেই বলা হয়েছে। ৮ই ডিসেম্বর 
তারিখে এ বিষয়ে তিনি ১৯২ ধারার উপর একটি সংশোধনী প্রস্তাবে 
১৯২-ক ধারা নামে একটি নতুন ধারা সংযোজনের প্রস্তাব ক'রে দাবী 
করেন যে, যখন কোন পরিষদ সদস্যকে প্রশাসনিক আদেশে আটক 
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বাথা হয়, সেই সদস্যকে পরিষদের অধিবেশনে যোগদানের সুযোগ 
প্রদানের জন্য পরিষদের অধিবেশন চলাকালে এ বিষয়ে স্পীকারের 
হস্তক্ষেপ প্রয়োজন । 

আওয়ামী লীগ সদস্য কামরুজ্জামান এই প্রস্তাব সমর্থন ক'রে বলেন 
যে, “জনসাধারণের প্রতিনিধিরূপে নির্বাচিত পরিষদ সদস্যকে দেশের 
অথগ্ডতা ও নিরাপত্তার জন্য অনিম্টকর হিসেবে অভিহিত করা ভ্রান্তি- 


জনক ।” 
[দৈনিক আজাদ, ৯ই ডিসেম্বর, ৯৯৬৬ ] 


ডিসেম্বরের ১৪ তারিখে বিরোধী দলের সকল সমালোচনা উপেক্ষা 
ক'রে জাতীয় পরিষদে শাসনতন্ত্রের ৭ম সংশোধনী বিল গৃহীত হয়। 
বিরোধী দলের সদস্যগণ এই বিলের তীব্র সমালোচনা ক'রে বলেন, 
“দেশকে ধোকা দেবার জন্যই জাতীয় পরিষদে শাসনতন্ত্রের ৭ম সংশো- 
ধনী আনয়ন করা হয়েছে। এর ফলে পরিষদ একেবারে পঙ্গ হয়ে 
যাবে--জনগণের কোন কল্যাণের কাজেই তা” (পরিষদ ) আসবে না।” 
সে দিনই কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী সৈয়দ মোহাম্মদ জাফর জাতীয় পরিষদে 
ভাষণ দানকালে এক উভ্ভট মন্তব্য করেন। তিনি বলেন যে, যারা 
প্রাদেশিক স্বায়ভশাসন চায়, তারা দেশের শজু। তিনি এই সব শত্রদের 
নিশ্চিহ, করে দেবার হুমকিও প্রদর্শন করেন। 

জাফরের এই মন্তব্যে পূর্ব বাংলার বুদ্ধিজীবী মহলে তীব্র ক্ষোভের 
সঞ্চার হয়। ঢাকা হাইকোট' বার সমিতি এই উক্তির নিন্দা ক'রে 
তা' প্রত্যাহারের দাবী জানান। ২০শে ডিসেম্বর পর্ব বাংলার রাজধানী 
চাকায় ছান্তর ও জনতা সম্পিলিতভাবে জাফরের উজ্জ্রি প্রতিবাদে প্রতাক্ষ 
বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। 

এই সময় প্রেসিডেন্ট আইয়ুব থান পূর্ব বাংলায় তসরিফ এনেছিলেন। 
৭ই জুনের বিক্ষু'ধ জনতার ওপর পুলিশের পৈশাচিক হামলার ফলে 
আইয়ুবের ঢাকা এবং শেখ মুজিবসহ অন্যান্য নেতাকে কারাগারে আবদ্ধ 
আগমন ও হুমকী করবার ফলে এ দেশের জনগণ যে কিভাবে কে।মরভাঙ্গা 
8 অবস্থায় পড়ে আছে তা” তিনি সকৌতুকে প্রত্যক্ষ 
করলেন এবং প্রতিষ্টি জনসভায় এ বিষয়ে জনসাধারণকে সতর্ক ক'রে 
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দিয়ে বললেন যে, সরকারের বিরুদ্ধে কোন “অপচেষ্টা” চালানোর প্রয়াসে লিপ্ত 
হলে তাদেরকে কঠিন শাস্তিই পেতে হবে। ১৭ই ডিসেম্বর (,৬৬) দিনাজপুরের 
ঠাকুরগায়ে তিনি এ ধরনের যে হাশিয়ারী জারী করেন, পরদিন প্রকাশিত 
“দৈনিক আজাদ-এর খবর থেকে তার কিছুটা নমুনা দেয়া যেতে পারে ঃ 
“বিভেদ সৃষ্টির অপচেষ্টা ব্যর্থ করার জন্য শেষ পযস্ত 
সংগ্রাম করন” £ আইয়ুব 

ঠাকুরগাও (দিনাজপুর ), ১৭ই ডিসেম্বর ।-_ 

আজ এখানে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ঘোষণা করেন যে, যে সকল 
শক্তি দেশের উভয় অঞ্চলের জনগণের মধ্যে বিরোধী বিভেদ ও অনৈক্য 
স্ম্টির চেস্টা করিতেছে এবং তাহার দ্বারা দেশের মূল ভিত্তিকে দুবল 
করার চেস্টা করিতেছে, তাহাদের সে চেম্টাকে বানচাল করিবার জন্য 
তিনি শেষ পযন্ত সংগ্রাম করিয়া যাইবেন। তিনি বলেন, যতদিন আমি 
জীবিত থাকিব এবং যতদিন আমি রান্ট্রের কর্ণধর হিসাবে থাকিব, 
ততদিন আমি তাহাদের জঘন্য কারসাজীকে সফল হইতে দেব না।” 

পরবতাঁকালে অবশ্য জনতার এক্যবদ্ধ সংগ্রাম আইয়ুবের এই দার্তি- 
কতাকে অসর প্রতিপন্ন করেছিল। 

পূর্ব বাংলা সরেজমিনে তদন্ত ক'রে খান সাহেব যখন দেখলেন যে, 
পাকিস্তানেরউ ভয় অঞ্চলের পরিস্থিতি এখন সম্পূর্ণ ভাবেই তাঁর করায়, 
তখন কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে তিনি নিজের মহত্ব ও উদারতা প্রকাশ করার 
জন্য একটি বিষ্ময়কর কাজ ক'রে ফেললেন। ১৯৬৭ সালের ১লা 
জানুয়ারী থেকে মার্শাল-ল" জারীর পরবতীকালে যে পাঁচ হাজার ব্যক্তির 
'এবডো? প্রয়োগ করা হয়েছিল, তা" থেকে তাঁদের সবাইকে মুক্তি দেওয়া 
হয়। এ'দের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ আনা হয়েছিল এবং এর পরি- 
প্রেক্ষিতে ভোট দানের অধিকার থেকে আরম্ভ ক'রে সকল প্রকার 
রাজনৈতিক তৎপরতা তাদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। এদের বিরুদ্ধে 
আনীত অভিযোগগুলোর বিচার করার জন্যে দুটো প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় 
ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়। কেন্দ্রীয় ট্রাইব্যুনাল থেকে যাদেরকে 
অযোগ্য ঘোষণা করা হয়_তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন পূর্ব 
বাংলার হোসেন শহীদ সোহরাওয়াদী, আবুল -মনসুর আহমদ, ফজলুর 


৩৩৬ নল বছা 


রহমান প্রমূখ । প্রাদেশিক ট্রাইব্যনাল কতৃক অযোগ্য ঘোষিতদের মধ্যে 
ছিলেন আতাউর রহমান খান, আবু হোসেন সরকার, বসন্ত কুমার দাস, 
দুর্গাদাস চন্দ্র লাহিড়ী, ভ্রৈক্ষনাথ চকবতাঁ, ইউসুফ আলী চৌধুরী, এম. 
মনসুর আলী, সৈয়দ আজিজুল হক, আবদুস সালাম, দেওয়ান মহিউদ্দিন, 
আবদুস সালাম খান, হামিদুল হক চোধুরী প্রমুখ । 

এদিকে শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে দায়েররুত একের পর এক মামলার 
বিচার চলতে থাকে । ১৯৬৭ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী তাকার অতিরিক্ত 

ম্যাজিস্ট্রেট জনাব এম. এস. খানের কোটে' তার বিরুদ্ধে 

না নিভির আনীত রান্ট্রদ্রোহী মামলার বিচার শুরু হয়। ১৯৬৪ 

সালের ২৯শে মাচ পল্টন ময়দানে আপত্তিকর বলে 

কথিত এক বক্তৃতার পরিপ্রেক্ষিতে তার বিরুদ্ধে এই মামলার অভিযোগ 
আনা হয়। 

১৯৬৬ সালের ২০শে মাচে আর একটি বজ্ঞতা দানের অভিযোগে 
দায়েররকুত মামলায় ঢাকা সেন্দ্রাল জেলে যে বিচার চলছিল ১৯৬৭ 
সালের এপ্রিলের ২৮ তারিখে তার রায় প্রকাশ করা হয়। এই রায়ে 
তাকে ১ মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হয়। 

গণদাবী আদায়ের ক্ষেত্রে খ.1.17. ব্যর্থ হওয়ায় দেশের পাঁচটি বিব্লোধী 
দল ৮-দফার ভিত্তিতে ২৮শে ফেব্রুয়ারী পুনরায় “পাকিস্তান ডেমোক্যাটিক 

মুস্তমেল্ট” ৫7,10৬. ) নামে একটি এঁক্যফ্রন্ট গঠনের 

পি-ভি'এম-. সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই মুমেন্টের কর্মসূচীতে 
১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রের পুনরুজ্জীবন, প্রাপ্তবয়ক্কের 

প্রত্যক্ষ ভোটাধিকারের ভিত্িতে নির্বাচিত পার্লামেন্টারী ও ফেডারেল 
ধরনের শসন-ব্যবস্থা কায়েম, দেশরক্ষা, পররান্দ্র বিষয়, মুদ্রা, ফেডারেল 
ফাইন্যান্স, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক, বৈদেশিক বাণিজ্য, আন্তঃ-আঞ্চলিক যোগাযোগ 
প্রভৃতি বিষয় বাদে অবশিষ্ট সকল বিষয়ের কতুত্ব আঞ্চলিক সরকার- 
সমূহের হাতে অপণ, দেশরক্ষা ব্যাপারে পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলকে সম- 
পর্যায়ে প্রস্তুত করা, নৌবাহিনীর সদর দফতর পূর্ব বাংলায় স্থানাস্তর প্রভতি 
দাবী তাদের কার্যসূচীতে সন্নিবেশিত হয়। এদিকে শেখ মুজিব ও তার 
সহকম্ীদের কারাগারে আবদ্ধ করেই সরকার তার দায়িত্ব শেষ করে নি। 
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৮ই মে থেকে ১৭ মাস শেখ মুজিবকে ঢাকা সেন্ট্রাল জেল-এর একটি 
সেল-এ নিঃসঙ্গ অবস্থায় রাখা হ'ল। তিনি বহিবিশ্ব, বন্ধুবাহ্বাব, আত্মীয়- 
স্বজন, সবার নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকলেন। একটি ছোট ঘরে 
অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে আবদ্ধ অবস্থায় বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ মুক্্দাতার 
দুবিষহ দিনগুলো কাটতে লাগলো । অসীম ধৈয" বাংলাদেশের জন্য কোন 
দুঃখ-কম্টই বড় নয় এই একক অনুভূতি, অসাধারণ মনোবল, অনমনীয় 
চারিত্রিক শক্তি ইত্যাদির বলে তিনি কাল গণনা ক'রে যেতে লাগলেন। 
অতঃপর যখন তার ঘরে অপর একজন আবদ্ধ বন্ধুকে সঙ্গী হিসেবে নেবার 
অনুমতি এল তখন কোন কোন ব্যান্ত তার ঘরে সঙ্গী হয়ে যেতে অসম্মতি 
জাপন করেন। তার দুদিনের সহযাত্রী বন্ধু আবদুল মোমেন (তৎকালীন 
আওয়ামী লীগের প্রচার-সম্পাদক ) এই সংবাদে ব্যথিত হন এবং নিজে 
উপযাচক হয়ে তাঁর ঘরে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ১৯৬৭ সালের 
সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৬৮ সালের জানুয়ারী মাস পযন্ত, অর্থাৎ আগরতলা 
মামলার আসামী হিসেবে শেখ মুজিবকে নিয়ে যাবার পূর্বমুহত পযন্ত 
আবদুল মোমেন একান্ত সুহাদ হিসেবে শেখ সাহেবের ঘরে বন্দী জীবন 
যাপন করেন। 
পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী পূর্ন বাংলার জনগণের সাময়িকভাবে 
নিক্ষিয়তার সুযোগে আবার বাংলার সংস্কৃতির উপর আঘাত হানার 
চেষ্টা করলো। ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের 
পূনরায় সংস্কতির সময় তারা প্রথম এর সুযোগ নিয়েছিল। এখানকার 
ঈশ ও বুদ্ধিজীবীদের এক বিরাট অংশকে সরকার দেশ- 
প্রতিকিয়া প্রেমের নামে ভারতের বিরুদ্ধে প্রচারকার্ষে নিয়োগ 
করিয়েছিলেন। যুদ্ধ থেমে গেলে আইয়ব সরকার এক 
ঘোষণায় ভারত থেকে পৃস্তক আমদানী নিষিদ্ধ ক'রে দেন এবং এক 
অডিন্যান্স-এর দ্বারা ভারতীয় পুস্তকের পুনর্মদ্রণ বন্ধ ক'রে দেয়া হয়। 
সরকারের এই সিদ্ধান্তকে কতিপয় সুযোগসন্ধানী লেখক সাধুবাদ জানান। 
কিন্তু ছান্র-শিক্ষকরা এর বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। সরকারী ঘোষণা 
সত্বেও এখানে প্রচুর পরিমাণে ভারতীয় বই সম্পাদিত হয়ে নব আঙ্গিকে 
পুনর্মদ্রিত হতে থাকে। 


৩৩৮ বঙ্গবন্ধু 


১৯৬৫ সালের ঘযৃদ্ধের সময় বেতার-টেলিভিশনে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের 
প্রচার বন্ধ হলেও জনগণের দাবীর ফলে পরে পুনরায় তা” শুরু হয়েছিল । 
কিন্ত ১৯৬৭ সালের ২৩শে জুন জাতীয় পরিষদে এক প্রশ্নোস্তরে কেন্দ্রীয় 
তথ্যমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিন ঘোষণা করেন যে, জাতীয় আদর্শ ও ভাব- 
ধারার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় বলে বেতার ও টেলিভিশনে রবীন্দ্র-সঙ্গীত 
প্রচার নিষিদ্ধ করা হবে। 

“রেডিও পাকিস্তান থেকে রবীন্দ্র-সঙ্গীত প্রচার করা হবে না" এই 
শিরোনামে পরদিন ২৪শে জুন (১৯৬৭) একটি সংবাদ প্রকাশ ক'রে 
“দৈনিক পাকিস্তানে লেখা হয় £ 

কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিন গতকাল জাতীয় পরিষদে 
বলেন যে, ভবিষ্যতে রেডিও পাকিস্তান থেকে পাকিস্তানের সাংস্কতিক 
মূল্যবোধের পরিপন্থী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান প্রচার করা হবে না এবং 
এ ধরনের অন্যান্য গানের প্রচারও কমিয়ে দেওয়া হবে । রাজশাহী থেকে 
নির্বাচিত বিরোধী দলীগ্ন সদস্য জনাব মুজিবুর রহমান চৌধুরীর এক 
অতিরিজ্ত প্রশ্নের উত্তরে খাজা শাহাবুদ্দিন উপরোস্ত মন্তব্য করেন। 

এই সিদ্ধান্ত ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে প্রদেশের বিভিন্ন শিক্ষা-সাহিত্য- 
সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, শিল্পীগোষ্ঠী, কবি-বৈজ্ঞানিক, কদ্ধিজীবী, শিক্ষা- 
বিদসহ সকল শ্রেণীর নাগরিকের মধ্যে এক বিরাট প্রতিবাদের ঝড় 
ওঠে । ২৫শে জুন, ১৯৬৭ “দৈনিক পাকিস্তান'-এ রবীন্দ্র-সঙ্গীত সম্পকিত 
সিদ্ধান্ত---“১৮ জন বুদ্ধিজীবীর বিরতি” এই শিরোনামে একটি প্রতিবাদ- 
মূলক বিরতি প্রকাশিত হয়। এতে বলা হয়---“স্থানীয় একটি দৈনিক 
পত্রিকায় ২৩শে জুন, ১৯৬৭ তারিখে মুদ্রিত একটি সংবাদের প্রতি 
আমাদের দ.ষ্টি আকূ.চ্ট হয়েছে। এতে সরকারা মাধ্যম হতে রবীন্দ্র 
সঙ্গীতের প্রচার হাস ও বজনের সিদ্ধান্ত প্রকাশ কর। হয়েছে। এই সিঞ্কান্ত 
অত্যন্ত দুঃখজনক বলে মনে করি। 

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য বাংলা ভাষাকে যে এ্রখয” দান করেছে, তার 
সঙ্গীত আমাদের অনুভূতিতে যে গভীরতা ও তীক্ষতা দান করেছে তা” 
রবীন্দ্রনাথকে ভাবী পাকিস্তানীদের সাংস্কতিক সম্ভার অবিচ্ছেদ্য অংশে 
পরিণত করেছে। 
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সরকারী নীতি নির্ধারণের সময় এই সত্যের গুরুত্বকে মর্যাদা দান 
করা অপরিহার্য ।” 

এই 1বরতিতে স্বাক্ষরকারী হিসেবে যাদের নাম উত্ত- পত্রিকায় প্রকাশ 
করা হয়েছিল, তারা হলেন--ডঃ মুহম্মদ কুদরত-ই-খোদা, ডঃ কাজী 
মোতাহার হোসেন, বেগম সুফিয়া কামাল, জনাব জয়নুল আবেদীন, 
জনাব এম. এ. বারি, অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই, অধ্যাপক মুনীর 
চৌধুরী, ডঃ খান সারওয়ার মরশিদ, জনাব সিকান্দর আবু জাফর, 
জনাব মোফাজ্জল হায়দার চোধুরী, ডঃ আহমদ শরীফ, ডঃ নীলিমা 
ফজল শাহাবুদ্দিন, ডঃ আনিসুজ্জামান, জনাব রফিকুল ইসলাম ও 
মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান। 

আমি নিজে অনুরূপ একটি বিরতিতে সরকারী নীতির তীব্র প্রতিবাদ 
জানিয়ে জনাব বদরুদ্দীন উমরের হাতে ঢাকার পত্রিকাগুলোতে প্রকাশের 
জন্য পাঠিয়ে দিই। এতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রগতিবাদী শিক্ষক 
প্রায় সকলেই দত্ভখত করেছিলেন 

এইসব বিরতি ছাপার সঙ্গে সঙ্গে সরকার বে-সামাল হয়ে পড়লেন। 
বিভিন্ন স্থানে এই বিরতির সমহনে প্রতিবাদ-সভা ও গণমিছিল বের 
হতে থাকে । কিন্তু সব্কারের গোপন নির্দেশে এইসব সংবাদ প্রকাশ 
নিষিদ্ধ ক'রে দেওয়া ভয় এবং ভেতরে ভেতরে কিছুসংখ্যক শিক্ষাবিদ 
ও বুদ্ধিজীবীর সমথনও সরকারী প্রচেষ্টায় আদায় করা হয়। 

২৯শে জুন, ১৯৬৭ সালের “দৈনিক পাকিস্তান” এর পরিপ্রেক্ষিতে 
*“১৮ জন বুদ্ধিজীবীর বিরতি- বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫ জন শিক্ষক কর্তৃক 
মতানৈক্য প্রকাশ”--এই শিরোনামে একটি এবং “৪০ জন বুদ্ধিজীবীর 
বির্তি-__রবান্দ্র-সঙ্গীত সম্পর্কে ১৮ জন বুদ্ধিজীবীর বিরতি মারাত্মক” 
--এই শিরোনামে অপর একটি, মোট দু”'টো বিরুতি ছাপা হয়। প্রথমটিতে 
বল। হয়-_-“সম্পৃতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে কতিপয় ব্যক্তির বিরতিতে 
ভুল বোঝাধুঝির অবকাশ রয়েছে বলে আমরা মনে করি এবং এই 
বিরতি পাকিস্তান-বিরোধী প্রচারে ব্যবহাত হতে পারে। বিরতির ভাষায় 
এই ধারণা জন্মে যে, স্বাক্ষরকারীরা বাংলাভাষী পাকিস্তানী ও ব।ংলাভাষী 
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ভারতীয়দের সংস্কৃতির মধ্যে সত্যিকারের কোন পার্থক্য রয়েছে বলে 
স্বীকার করেন না। বাংলাভাষী পাকিস্তানীদের সংস্কৃতি সম্পর্কে এই 
ধারণার সাথে আমরা একমত নই বলেই এই বিরতি দিচ্ছি।” 

এই বিরতিতে যাঁরা খাক্ষর করেন, তারা হলেন তাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ইংরেজীর অধ্যক্ষ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন 
ফ্যাকাল্টর ডীন জনাব এম. শাহাবুদ্দিন, ইতিহাস বিভাগের রীডার 
জনাব মোহাম্মদ মোহর আলী, অংক বিভাগের রীডার জনাব এ. এফ. 
এম. আবদুর রহমান ও ইংরেজী বিভাগের সিনিয়র লেকচারার জনাব 
কে. এম. এ. মুনিম । “দৈনিক পাকিস্তান'-এ প্রকাণিত দ্বিতীয় বিরতিতে 
বলা হয়---“পাকিস্তান জাতীয় পরিয়ে রবীন্দ্র-সঙ্গীত সম্পকে ঘোষিত 
সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ ক'রে সম্প্রতি বিভিন সংবাদপন্ত্রে একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী 
মহলের যে বিরতি প্রকাশিত হয়েছে তাতে বলা হয়েছে রবীন্দ্র-সঙ্গীত বাংলা- 
ভাষী পাকিস্তানীদের সাংস্কুতিক সম্ভার অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই উক্তির 
প্রতিবাদ করতে আমরা বাদ্য হচ্ছি এই কারণে যে, এহ উন্তি, স্বীকার ক'রে 
নিলে পাকিস্তানী ও ভারতীয় সংস্ক'তি যে এন এবং অবিচ্ছেদ্য, এই কথাই 
মেনে নেওয়া হয়। রবীন্দ্রনাথ যে সংস্কংতির ধারক ও বাহক তা? হচ্ছে 
ভারতীয় সংস্কুতি-যে সংস্কুতির মূল কথা হ'ল 'শক হন দল পাঠান 
মোগল এক দেহে হ'ল লীন" । এবং যে সংগ্চতি এই উপমহাদেশের 
মুসলমানদের অভিহিত করে “হিন্দু-মুসলমান” বলে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথহ 
সবপ্রথম তান এক প্রবন্ধে এই উপমহাদেশের মুসলমানদের “হিন্দু- 
মুসলমান” বলে অভিহিত করেন। সংস্কৃতি সম্পর্কে এই যে ধারণা, 
এর সআথে পাকিস্তানী সাংস্কতিক ধারণার আকাশ-পাতাল ব্যবধান 
রয়েছে এবং বলা যেতে পারে একে অপরের সম্পর্ণ বিপরীত । ষে 
তাম্নচ্দুনিক স্বাতন্ত্যের ভিন্তিতে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা, উপরোস্ত (বিরতি 
মেনে নিলে সে ভিতিই অস্থীরুত হয়। এই কারণে উপলোভ” বিরতিকে 
আমরা শুধু বিদ্রান্তিকর নয়, অত্যন্ত মারাত্মক এবং পাকিস্তানের 
মূলনীতির বিরোধী বলেও মনে করি ।” স্বাক্ষরকারী হিসেবে বিরতিতে 
যাদের নাম প্রকাশিত হয়েছিল তাঁরা হলেন £ মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ, 
আবুল মনসুর আহমদ, আবুল কালাম শামজ্দ্দীন, অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খা, 
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বিচারপতি আবদুল মওদুদ, মুজিবর রহমান খা, মোহাম্মদ মোদাব্বের, 
কবি আহসান হাবীব, কবি ফররুখ আহমদ, ডঃ কাজী দীন মোহাম্মদ, 
ডঃ হাসান জামান, ডঃ গোলাম সাকলায়েন, ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী, 
কবি বেনজীর আহমদ, কবি মঈনুদ্দীন, অধ্যক্ষ শেখ শরফুদ্দীন, জনাব 
আ. কা. মু. আদম উদ্দীন, কবি তালিম হোসেন, শাহেদ আলী, আ. ন. ম. 
বজলুর রশীদ, মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ, সানাউল্লাহ নূরী,কবি আবদুস 
সাত্তার, কাজী আবূল কাসেম (শিল্পী), মুফাখখারল ইসলাম, শামসুল 
হক, ওসমান গনি, মফিজউদ্দীন আহমদ, আনিসুল হক চৌধুরী, মোস্তফা 
কামাল, অধ্যাপক মোহাম্মদ মতিউর রহমান, জহুরুল হক, ফারুক 
মাহমুদ, মোহাম্মাদ নাসির আলী, এ. কে. এম. নূরুল ইসলাম, কবি 
জাহানারা আরজু, বেগম হোসনে আরা, বেগম মাফরুহা চৌধুরী, আবদুল 
ওয়াদুদ ও আখতার-উল-আলম। 
জাতীয় পরিষদে বিষয়টি নিয়ে যথেল্ট বিতর্কের সৃষ্টি হয়। সরকারী 
দলের নেতা আবদুস সবুর খান এ বিষয়ে বেশ পাণ্ডিত্য ৫) প্রকাশ করতে 
থ্বাকেন। তিনি এক বজ্ঞতায় বললেন, একথা বলা হয়েছে যে, “ডঃ 
রবীন্দ্রনাথ বাংলাভাষার প্রভূত উন্নতি সাধন করেছেন এবং তার কাব্য- 
বিহনে একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীরা এতিম হয়ে পড়েছেন, এই শ্রেণীর মখদের 
গলাবাজির প্রতি আমার কোন সহানুভূতি নেই।” 
[ দৈনিক পাকিস্তান, ২রা জুলাই, ১৯৬৭] 
এই উক্তি থেকেই বঝা যায়, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পকে সবুর 
খানদের অক্ততা ও মুখ্তা কত লজ্জাজনক ছিল। পূর্ব পাকিস্তানের 
তৎকালীন গভর্নর মোনেম খানও নাকি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা 
বিভাগের অধ্যক্ষ জনাব আবদুল হাইকে ডেকে ধমক দিয়ে বলেছিলেন, 
“আপনারা বইয়া বইয়া করেন কি, রবীন্দ্র-সঙ্গীত লিখবার পারেন না 2” 
রবীন্দ্র-সঙ্গীত বর্জনের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে আস্তে আস্তে পূর্ব 
বাংলার রাজনীতি আবার মাথাচাড়া দিয়ে উতে থাকে । ২রা আগস্ট 
প্রদেশের ছাত্ররা সকল প্রকার রাজবন্দীদের মুক্তির দাবীতে “বন্দী মুত্তিৎ 
দিবস" পালন করেন। এদিন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় 
গ্রবং বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছান্রীদের সভা ও শোভাযাত্রার ওপর 


৩৪২ বঙ্গবন্ধু 


পুলিশ উপয-পরি কাদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করে এবং বেয়োনেট ও লাঠিচার্জ 
করে। এর ফলে অর্ধ শতাধিক লোক আহত হয়। পুলিশ ৪৫ জন 
ছাত্র ও হাসপাতাল স্টাফকেও গ্রেফতার করে। 
ইতিমধ্যে শেখ মুজিব ১৯৬৬ সালের ৮ই মে তারিখে এক বক্তা 
দানের অভিযে!গে আটকাদেশের বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ ক'রে ঢাকা হাইকোর্টে 
এক রীট আবেদন করেছিলেন। আগস্টের ৯ তারিখে (১৯৬৭) উল্ভত 
হাইকোর্টের তিনজন বিচারপতিকে নিয়ে এক ডিভিশন বেঞ্ের রায়ে 
তাঁর আটকাদেশ বৈধ বলে ঘোষণা করা হয়। অতঃপর সুপ্রীম কোরে 
আবেদন করলে মহামান্য সুপ্রীম কোট প্নবিবেচনার জন্য উল্ত 
আদালতকে নির্দেশ দান করেন। ওদিকে আইয়ুবের প্রাক্তন করঃণার্থাঁ 
জুলফিকার আলী ভুট্রো আস্তে আস্তে বেশ জনদরদী হবার কসরত 
চালাতে থাকেন। ঢাকায় এসে পূর্ব বাংলার জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণের 
জন্য সরকারের কাছে শেখ মুজিবের মুক্তি দাবী ক'রে তিনি বলেন যে, 
শেখ মুজিব একজন জাতীয় নেতা। ২৬শে মার্চ এক 
শন সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে তিনি ভাষণ দিচ্ছিলেন। 
স্বীকারোস্তিঃ ৬-দফার কথা উল্লেখ করে জনাব ভুট্টো বলেন ষে, 
“উক্ত কর্মসূচী আলোচনার উপয্ক্ত। শেখ মুজিব 
সাহেবকে তাহার নিজস্ব রাজনৈতিক ও অথনৈতিক চিন্তাধারার জন্য 
বিচ্ছিন্নতাবাদী বলিয়া আখ্যা প্রদান করা ঠিক নহে।” 
[ দৈনিক আজাদ, ২৭শে অক্টোবর, ১৯৬৭ ] 
১৯৬৭ সালের ১লা ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে ক্ষমতা- 
সীন সরকারী দল পার্লামেন্টের ইতিহাসে এক নয়া নজীর স্থাপন 
পার্লামেন্টে  করেন। সেদিন অধিবেশন চলাকালে স্পীকারের নির্দেশে 
ইতিহাসে নয়া শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে স্বতন্ত্র ও বিরোধী দলীয় তিনজন 
০0০ সদস্য জনাব ডঃ আলীম-আল-রাজী স্বেতন্ত্), জাতীয় 
পরিষদের সাবেক ডিপুটী স্পীকার জনাব আবুল কাসেম ও জনাব মোখলেসু- 
জ্জামান খানকে (বিরোধী দল ) পরিষদ কক্ষ থেকে বহিক্ষার করা হয়। 
আইয়ুব খানের আত্মজীবনী “ফ্রেশুস্‌ নট মাস্টারস্‌” গ্রন্থ সম্পর্কে 
আনীত ডঃ আলীম-আল-রাজীর একটি বিধিসঙ্গত প্রশ্ন স্পীকার কতৃক 


শেখ মুজিব ৩৪৩ 


বাতিল করার ফলে উথাপিত বৈধতার প্রশ্নে স্পীকার কর্ণপাত না 
করায় এবং বিরোধী দলের মতে “এইরূপ অবাঞ্ছিত শক্তি প্রয়েগের 
পূর্বে পার্লামেন্টারী কনভেনশন অনুযায়ী সকল পদ্ধতি অনুসৃত না 
হওয়ার” প্রতিবাদে স্বতন্ত্র ও বিরোধী দলের সদস্যরন্দ পরিষদ কক্ষ 
বর্জন করেন। কমাগত কয়েকদিন ধরেই এ কারণে তারা অধিবেশন 
বর্জন ক'রে চলেন। এমন কি ১১ই ডিসেশবর বিরোধী দলের সদস্য 
জনাব মোখলেসুজ্জামান খান স্পীকার জনাব আবদুল জব্বার খানের 
বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবের নোটিশও প্রদান করেন। 

আইয়ুব খান তখন পূর্ব পাকিস্তানে এসেছিলেন বিরোধী দলগুলোর 
বিরুদ্ধে বিষোদগার করতে । আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদিকা 
মিসেস আমেনা বেগম ৬-দফা কর্মসূচীর অধীনে জনগণকে ইতিমধ্যেই 
কিয় করতে সচেম্ট হয়েছিলেন। জনগণের সমর্থন সর্বব্রই স্বতঃ- 
স্ফুর্তভাবে পরিলক্ষিত হতে থাকে । জনগণ যে ভেতরে ভেতরে বিক্ষুব্ধ হয়ে 
উঠছে আইয়ুব সরকার তা" স্প্ট উপলব্ধি করতে পারছিলেন। তারা 
যাতে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না পারেন তার জন্যই আইয়ুব খানের 
সফর এবং স্বৈরাচারী ভাষণ। এ প্রসঙ্গে খুলনার মঙগলায় ১২ই ডিসেম্বর 
তিনি যে বজ্ঞতা দেন দৈনিক সংবাদের পাতা খেকে তার নমুনা দেয়া 
যেতে পারে £ 

“প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ আইয়ুব খান পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণকে 
বিরোধী দলের “বিভ্রান্তিপূণ, নেতিবাচক ও ধ্বংসাত্মক* মনোভাব সম্পর্কে 

সতর্ক করিয়া দেন এবং আরও বলেন যে, পশ্চিম 
আইয়ুব খানের 
চাকা আগমন ও পাকিস্তান থেকে পুর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করিষ্মা 
করের হুশিয়ারী রান্ট্রের ধবংস সাধনই বিরোধী দলের উদ্দেশ্য । প্রেসি- 
ডেন্ট বিরোধী দলগুলির তীব্র সমালোচনা করিয়া 

বলেন যে, তাহারা কেন্দ্রকে দুর্বল করিয়া দেশের জন্য ধ্বংস ডাকিয়া আনিতে 
চায় । প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার ও পার্লামেন্টারী সরকার কায়েমের দাবীর 
কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, তাহাদের উদ্দেশ্য সফল হইলে দেশ 
ধ্বংস হইয়া যাইবে ।” 


[দৈনিক সংবাদ, ১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৬৭] 


৩৪৪ বজবঙ্ধু 


বলা বাহুল্য, বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসেবে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব যাদেরকে 
অভিহিত করেছেন-_তারা ছিলেন আওয়ামী লীগ নেতরন্দ ও কমিগণ। 
আওয়ামী লীগ ৬-দফ। দেওয়ার পর থেকে প্রতিকিয়াশীলগোষ্ঠী তাদের 
বিরদ্ধে এই জাতীয় অভিযোগ করতে থাকে । এদেশের প্রগতিবাদী শক্তিকে 
সব সময় ভারতের গুপ্তচর বলে উল্লেখ ক'রে জনগণকে সাবধান করতে 
সরকারী চক দ্বিধা করে নাই। শেখ মজিবসহ তার বিশিষ্ট কতিপয় 
সহকমীকে এ একই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন অভিযোগে মামলা দায়ের ক'রে 
কারাস্তরালে রাখা হয়েছিল। এই সময় পূব বাংলার গভর্নর আবদুল মোনেম 
খান সদভ্ভে বলেছিলেন, “যতদিন আমি ক্ষমতায় আছি শেখ মুজিবকে 
আর কারাগারের বাইরে আসতে হবে না।” তাই একের পর এক মিথ্যা 
ও বানোয়াট মোকদ্দমা চালিয়ে শেখ মুজিবকে অপদগ্ত ও হয়রানী করা 
হতে থাকলো । কিন্তু বিচারের কম্টিপাথরে সকল প্রকার মোকদ্দমাই 
অমুলক প্রমাণিত হয়। এর ফলে ৯৯৬৮ সালের ১৭ই জানুয়ারীতে 
রান্ত্রি একটায় তাকে বেকসুর খালাস প্রদান করা হয়। 
শেখ মুজিব জেলের মধ্যে সারাদিন বই পড়তেন, মাঝে মাঝে 
গন গন করে গান করতেন । রবীন্দ্র-সঙ্গীত্ত তার অত্যন্ত প্রিয়। তার 
প্রিয়তম গান “আমার সোনার বাংল। আমি তোমায় 
৮4 ভালবাসি", “ও আমার দেশের মাটি, তোমার কোলে 
ঠেকাই মাথা” এবং “এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে 
নাকো তুমি”। বই পড়তে গড়তে যখনই হাপিয়ে পড়তেন তখন জেলের 
সহ-সঙ্গী আবদুল মোমেন পড়তেন, তিনি শ্তনতেন। মাঝে মাঝে আবার 
তিনি পড়তেন, আবদুল মোমেন শুনতেন । সরবে বই পড়তে শেখ মুজিব 
ভালবাসেন। 
এমনি করেই তাঁদের দিন যাচ্ছিল। ১৯৬৮ সালের ১৭ই জানুয়ারী 
দিনগত রান্ত্রি একটার দিকে হঠাৎ তাদের ঘরের দরজায় ম্ব্দু আঘাত 
শোনা গেল। শেখ মুজিব তখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন । জনাব মোমেন 
একটি শব্দেই জেগে গেলেন। জিজ্েস ক'রে তিনি জানলেন যে ডিপুটি 
জেলার তোজাম্মেল মিয়া বাইরে অপেক্ষা করছেন। তোজামশ্মেেল 
মিয়া শেখ মুজিবকে গভীর শ্রদ্ধা করতেন। তিনি ম্বদু ও ভাঙা গলায় 


শেখ মুজিব ৩৪৫ 


বললেন, দরজা খুলতে হবে স্যার । মোমেন সাহেব দরজা খুলে দিতেই 
ঘরে ঢুকলেন তোজাম্মেল মিয়া এবং সেপাই আহবর আলী। শেখ 
সাহেব তখনো ঘ্বমূচ্ছেন। সাথে সাথেই তাঁর ঘুম ভেঙে গেলে, তিনি 
চোখ কচলিয়ে বললেন, “দুঃসংবাদ নয়, সুসংবাদ-_কোন খবরই খারাপ 
নয়। বলুন কি খবর।” তোজাম্মেল মিয়া একটি লিখিত আদেশ শেখ 
মুজিবের হাতে দিয়ে বললেন, “দেখুন স্যার, আপনাকে বেকসুর খালাস 
দেয়া হয়েছে।” 

কয়েকদিন হ'ল নানা খবর বাতাসে কয়েদখানার মধ্যে শেখ মুজিবের 
কানেও পৌচেছে। আগরতলা ষড়যন্ত্রে তাকে জড়ানোর চেস্টা চলছে। শেখ 
মজিব তাই নিলিপ্তভাবেই প্রশ্ন করলেন, “আমাকে খালাস দেয়া হ'ল কি 
নতুন কোন ফাদে নেবার জন্য 2” 

ডিপুটি জেলার তোজাশ্মেল মিয়া উত্তরে কোন কথা বললেন না, 
মাথা নীছ্ু করে রইলেন। সেপাই আহ্বর আলীরও একই অবস্থা । 

শেখ মুজিব একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিজের মনেই বলে উঠলেন, 
“বুঝলাম, সংগ্রাম ঘনিয়ে আসছে, মুক্তি এগিয়ে আসছে, বাংলার মুক্তি ৮ 

বিদায়ের পর্বে বন্ধু আবদুল মোমেনকে বকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 
“বন্ধু! বাংলাদেশকে আপনাদের হাতে রেখে গেলাম। জানিনা, কোথায় 
এরা আমাকে নিয়ে যাবে-_হয়তো বাংলার মাটি থেকে এই আমার শেষ 
হাল্রা। যাবার সময় আপনাকে শুধু একটি কথা বলে গেলাম- বাংলাদেশের 
সাথে কোনদিন আমি বিশ্বাসঘাতকতা করি নি, কোনদিন করবো না। 
আপনারা রইলেন, বাংলাদেশ রইল। এই দেশকে স্বাধীনতার পথে এগিয়ে 
নিয়ে যাবেন। সার্বভৌম স্বাধীনতাই আমার স্বপ্ন, আমার লক্ষ্য।” 
শেখ মুজিবের দু'চোখ বেয়ে তপ্ত অশ্রু. গড়িয়ে পড়লো। সেই অশ্রু 
স্পর্শ করলো আবদুল মোমেনের শ্রীবাদেশ। অশ্রু নয়, বিপ্লব-বন্যার 
দুই ফোঁটা উজ্জল পুর্বাভাস। পার্থে দণ্ডায়মান কর্তব্যরত দুইজন পুলিশের 
গগুদেশও এই দৃশ্যে অশ্রর বন্যায় অভিসিজ্ত হ'ল। বিশ্বস্ত সহচর আবদুল 
মোমেনের কণ্ঠে শিশুর কান্নার আবেগ । 

অপসুয়মান সূষে র মত শেখ মুজিব ধীরে ধীরে জেলগেটের দিকে অদৃশ/ 
হয়ে গেলেন। 


৩৪৬ বঙ্গবন্ধু 


শেষ পর্যন্ত মোনেম খান ত।র ওয়াদা রেখেছিলেন । শেখ মুজিবকে 
আর বাইরের মাটিতে বেশীক্ষণ পা রাখতে দেয়া হয় নি। জেলগেট থেকে 
বেরনোর সঙ্গে সঙ্গে একটি মিলিটারী ভ্যান সঙ্গীন উচিয়ে দাঁড়াল 
তার সামনে । তাকে বিজাতীয় ভাষায় জানানো হ'ল--তুমি আবার 
বন্দী, চল আমাদের সঙ্গে ।, 
সঅপরাধ £ 
উত্তর নেই। শেখ মুজিবও জানেন উত্তর পাওয়া যাবে না। তিনি মিলি- 
টারীর সামনে দাঁড়িয়ে শুধু একটি অনুরোধ জানালেন £ 
টি “শুধু এক মুহর্ত সময় দাও ভাই তোমরা আমাকে ।, 
তারপর কারাগারের সামনের পথ থেকে এক মুঠো 
ধরলো তুলে কপালে স্পর্শ ক'রে প্রার্থনা জানালেন-_ 
“এই দেশেতে জন্ম আমার, 
যেন, এই দেশেতেই মরি ।, 
$পর সেই একমুঠো যাটি নিজের কাছেই রেখে দিলেন । উদ্দেশ্য, ষদি 
পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে গিয়ে তাকে হত্যা করা হয়, তা' হ'লে মৃত্যুর সময় 
তাঁর প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশ থেকে তিনি অনেক দূরে থাকবেন। তখন এই 
এক মুঠি মাটির স্পর্শে তার মনে হবে যে, জননী জন্মভূমি মাটির পবিভ্র স্পর্শ 
তাঁর অঙ্গে লেগে আছে । বাংলাদেশ, এই দেশের মাটি তার নিকট কত প্রিয় 
এ থেকেই তা' অনুধাবন করা যায়। যখনই সময় এসেছে, শেখ মুজিব সব 
নির্যাতন ও ম্বত্যুকে প্রতি পদে পদে এমনি সহজভাবেই বরণ ক'রে 
নিয়েছেন। ভয়ে বা বেদনায় কখনোই মুষড়ে পড়েন নি তিনি। এবার 
অনিশ্চিতের পথে মৃত্যুকে সামনে রেখেই শুরু হ'ল তার অকুতোভয় যাল্রা। 
বন্দীশালায় গিয়ে দেখলেন, সেখানে পরিচিত অপরিচিত আরো কয়েক- 
জন আগে থেকেই আবদ্ধ রয়েছেন। তিনি তাদের কাছ থেকে বিষয়টি 
সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে অবহিত হলেন। 
বন্দীরা সবাই জানালেন যে, ভারতের সঙ্গে যোগসাজস ক'রে সশঙ্তর 
বিপ্লবের মাধ্যমে পূর্ব বাংলাকে বিচ্ছিন করার এক ব্যাগক যড়যন্ত্রে 
নাকি তাঁরা সবাই লিপ্ত ছিলেন--আর তার পরিকল্পনা ও পরিচ।লনা 
করেছেন শেখ মজিব--এই অভিযোগে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে। 


শে মুজিব ৩৪৭ 


১৯৬৮ সালের ৬ই জানুয়ারী ২ জন সি. এস, পি. অফিসারসহ ২৮ 
জনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতর থেকে 
রনী প্রকাশিত একটি প্রেসনোটে বলা হয় যে, “গতমাঙন্গে 
বড়যন্ত্র মামলা. (ডিসেম্বর, ১৯৬৭) পূর্ব প্রাকিস্তানে উদ্ঘাটিত জাতীয় 
সম্পকে প্রেসনোট স্থার্থ-বিরোধী এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগে 
তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে।” 

প্রেসনোটে অভিযোগ করা হয়ঃ “গ্রেফতাররুত ব্যক্তিরা ঢাকাস্থ 
ভারতীয় ডিপুটি হাই কমিশনারের সাথে যোগাযোগ রক্ষা ক'রে আস- 
ছিল এবং পূর্ব পকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা 
চালাচ্ছিল।” 

প্রেসনোটে বলা হয়, “আটক ব্যক্তিদের কয়েকজন ভারতীয় এলাকা 
সফর করে এবং লেঃ কর্নেল মিশ্র, মেজর মেনন প্রমুখ ভারতীয় সামরিক 
অফিসারদের সঙ্গে তাদের পরিকল্পনা সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করে ।” 

এছাড়াও প্রেসনোটে উল্লেখ করা হয়, “তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের 
পরিকল্পনা সফল ক'রে তোলার জন্য প্রচুর অর্থ এবং অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ 
করা। এই মর্মে সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, মানিক চৌধুরীসহ 
আটক বাক্তিদের কয়েকজনের মাধ্যমে তারা ইতিমধ্যেই উল্লেখযোগ্য 
পরিমাণে অর্থ সংগ্রহ করেছে।” 

প্রেসনোটে বলা হয়, “এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় তদন্তানুষ্ঠান সমাস্ত- 
প্রায়! শীঘুই মামলার শুনানী শুরু হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।” 

প্রেসনোটে দাবী করা হয় যে, “তদন্তকালে আটক ব্যক্তিদের অধি- 
কাংশই স্থ-স্ব ভূমিকা সম্পর্কে স্বীকারোতি, করেছেন। আগরতলার 
আলোচনার ফলশ্রুতি হিসেবে সংগুহীতব্য অস্ত্রশস্ত্রের একটি তালিকাসহ 
বহসংখ্যক দলিলপন্ত্র আটক করা হয়েছে ।” 

সরকারী প্রেসনোটে আরও দাবী করা হয় যে, “এইসব লোক বিশ্‌.স্বলা 
স্বন্টির জন্য যে প্রচেষ্টা ঢালিয়ে আসছিলেন, তা” নস্যাৎ ক'রে দেয়া 
হয়েছে ।” 

বেতার ও পন্ত্র-পন্রিকা মারফৎ এই সরকারী ঘোষণা প্রচারিত হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র পূর্ব বাংলায় এক নিদারুণ আতঙ্কের সঞ্চার হয়। 


৩৪৮ বব 


১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর মাসে কতিপয় সি. এস. পি. অফিসার, সাম- 
রিক বাহিনীর সাবেক কর্মচারী এবং বেসামরিক নাগরিকের গ্রেফ- 
তার সম্পর্কে কানাথুষা চলে আসছিল। এ মাসের শেষার্ধে গ্রেফতার- 
ক্কুত কামাল উদ্দিন আমহদ ও আসলতান উদ্দিন আহমদ নামক 
দু'জন সাবেক কর্মচারীর পক্ষ থেকে আটক কতৃপক্ষের হাতে অমানু- 
ধিক নির্যাতনের অভিযোগ ক'রে ঢাকা হাইকোটে রীট মামালা পেশ 
করা হয়েছিল। মহামান্য হাইকোর্ট আটক ব্য্তিদ্ধয়কে অবিলম্বে 
ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে স্থানান্তর এবং তাদের উপর শারীরিক নির্যাতনের 
অভিযোগ পরীক্ষা করার জন্য একটি মেডিক্যাল বোর্ড গঠনের; নির্দেশ 
দান করেছিলেন। ঠিক সেই মুহ্তেই সরকারের এইভাবে পাইকারী 
গ্রেফতারে জনগণ আতঙ্কগ্রস্ত না হয়ে পারেন নি। কয়েকদিন পর 
১৮ই জানুয়ারী ৫৬৮) সরকার আর একটি প্রেসনোট প্রকাশ করেন। 
এতে শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র “পরিকল্পনা ও পরি- 
চালনার অভিযোগ আনয়ন করা হয়।” প্রেসনোটটিতে শেখ মুজিব 
ছাড়াও জনাব শামস্র রহমান সি. এস, পি, সহ আরো কতিপয় 
ব্যক্তিকে কথিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন বলে অভিযোগ করা হয়। 
সরকার এই ষড়যন্ত্রকে আগরতলা ষড়যন্ত্র বলে অভিহিত করেন। 

তথাকথিত এই আগরতলা ষড়যন্ত মামালায় যাদেরকে অভিযুক্ত করা 
হয়েছিল তারা হলেন £ 

১। শেখ মুজিবুর রহমান (ফরিদপুর ) 

২। লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন (বরিশাল ) 

৩। স্টুয়ার্ড মজিবর রহমান (মাদারীপুর ) 

৪। প্রাক্তন এল. এস. সুলতান উদ্দিন আহমদ নোয়াখালী) 

&। এল, এস. নর মোহাম্মদ (ঢাকা ) 

৬। জনাব আহমদ ফজলুর রহমান সি. এন্দ পি, ঢোকা) 

৭। ফ্লাইট সাজেল্ট মফিজুল্লাহ (নোয়াখালী ) 

৮। প্রাক্তন কর্পোরাল এ. বি. সামাদ (বরিশাল ) 

৯। প্রান্তন হাবিলদার দলিল উদ্দিন (বরিশাল ) 

১০। জনাব রুহুল কুদ্ধস সি. এস. পি. খুলনা ) 
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১১। ফ্রাইট সার্জেন্ট ফজলুল হক (বরিশাল ) 
১২। ভূপতি ভূষণ € মানিক ) চৌধুরী চট্টগ্রাম ) 
১৩। বিধানকৃষ্ণ সেন চট্টগ্রাম ) 
১৪1 সুবেদার আবদুর রাজ্জাক (কুমিল্জা ) 
১৫। মুজিবর রহমান ই.পি.আর-.টি.সি. ক্লাক কোমিজা ) 
১৬। সাবেক ফ্লাইট সার্জেন্ট আবদুর রাজ্জাক (কুমিজা ) 
১৭। সাজেঁন্ট জহরুল হক (নোয়াখালী ) 
১৮। মোহাম্মদ খুরশীদ (ফরিদপুর ) 
১৯। কে. এম. শামসুর রহমান 1স.এস.পি. তোকা ) 
২০। রিসালদার শামসূল হক (ঢাকা) 
২১। হাবিলদার আজিজুল হক (বরিশাল ) 
২২। এস্‌. এ. সি. মাহফুজুল বারি (নোয়াখালী ) 
২৩। সাজেন্ট শামস্ল হক (নোয়াখালী ) 
২৪ । মেজর শামস্ল আলম ঢাকা ) 
২৫। ক্যাপ্টেন মুত্তালিব (ময়মনসিংহ ) 
২৬। ক্যাপ্টেন শওকত আলী (ফরিদপুর ) 
২৭। ক্যাপ্টেন খন্দকার নজমুল হুদা (বরিশাল ) 
২৮। ক্যাস্টেন নুরুজ্জামান 
২৯। সার্জেন্ট আবদুল জলিল (ঢাকা) 
৩০। মাহবুবুদ্দিন চৌধুরী (সিলেট ) 
৩১ । লেঃ এম.এম.এম. রহমান যেশোর ) 
৩২ প্রান্রুন সুবেদার তাজুল ইসলাম (বরিশাল ) 
৩৩। মোহাম্মদ আলী রেজা কেজ্ঠিয়া ) 
৩৪। ক্যা্টেন খুরশীদ (ময়মনসিংহ ) 
৩৫। লেঃ আবদ্দুর রউফ (ময়মনসিংহ ) 
এছাড়া আরো ১১ জন অভিযুক্ত ছিলেন যাদেরকে পরে রাজসাক্ষী 
হতে রাজী হওয়ায় ক্ষমা প্রদর্শন করা হয়। এ রা হলেন £ 
১। লেঃ মোজাস্সেমল হোসেন (ময়মনসিংহ ) 
২। এক্স কর্পোরাল আমীর হোসেন মিয়া (মাদারীপুর ) 
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৩। সার্জেন্ট শামসুদ্দিন আহমদ (ময়মনসিংহ ) 
৪। ডাঃ সাইদুর রহমান চট্টগ্রাম) 
৫। মীর্জা রমিজ চট্টগ্রাম) 
৬। ক্যাপ্টেন আবদুল আলীম ভূইয়া (কুমিল্লা ) 
৭। কর্পোরাল কামাল উদ্দিন (পাবনা ) 
৮। কর্পোরাল সিরাজুল ইসলাম (কুমিলা ) 
৯। মোঃ গোলাম আহমদ (মাদারীপুর ) 
১০। মোঃ ইউসুফ (বরিশাল ) 
১১। সাজেন্ট আবদুল হালিম (কুমিল্লা) 
এই সকল অভিযস্ত আসামীদেরকে দেশরক্ষা অইনে গ্রেফতার করা 
হয়েছিল। পরে ১৮ই জানয়ারী তাদেরকে দেশরক্ষা আইন থেকে মুক্তি 
দিয়ে আমি, নেভী গ্র্যাণ্ড এয়ারফোর্স এ্যাকটে পুনরায় গ্রেফতার ক'রে 
সেম্ট্রাল জেল থেকে কুমিটোলা সেনানিবাসে স্থানান্তরিত করা হয়। 
আগরতলা ষড়যন্ত্রে শেখ মুজিবের নামে সরকারের মিথ্যা অভিযোগ 
আনার সাথে সাথে সারা বাংলাদেশে আগুন ভ্বলে ওঠে । ১৯শে জানুয়ারী 
(১৯৬৮) ঢাকা জগন্নাথ কলেজের ছান্রগণ তার মুক্তির দাবীতে পূর্ণ 
ধর্মঘট পালন করেন। 
২১শে জানুয়ারী আওয়ামী লীগ ওয়াকিং কমিটর এক জক্লুরী সভা 
অনুষ্ঠিত হয়। ওয়াকিং কমিটি শেখ মুজিবের আত্মপক্ষ সমর্থনের 
জুযোগসহ সরকারের কাছে প্রকাশ্য বিচারের দাবী করেন। 
এই দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় স্থরান্ট্রমন্ত্রী ভাইস-এডমির্যাল এ. আর. 
খান ২৬শে জানুয়ারী সংবাদপক্রে প্রদত্ত এক বিরতিতে জানান £ 
“পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার অভিযোগে 
অভিযুক্ত আটক ২৯ ব্যক্তির বিরুদ্ধে তদন্তকাষ” প্রায় সমাপ্ত হইয়াছে 
এবং শীঘই দেশের আইন অনুসারে তাহাদের প্রকাশ্য বিচার করা 
হইবে ।” 
[দৈনিক সংবাদ, ২৭শে জানুষ।রী, ১৯৬৮] 
অতঃপর ১৯৬৮ সালের ২১শে এপ্রিল প্রেসিডেন্ট 'ফৌজদারী আইন 
সংশোধনী (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল ) ১৯৬৮ €অডিন্যান্স নং ৫-১৯৬৮)' বলে 
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জপ্রীম কোর্টের সাবেক বিচারপতি জনাব এস এ রহমানের নেতৃত্বে 
বিচারপতি জনাব মজিবুর রহমান খান, বিচারপতি জনাব মকসুমূল 
হাকিমকে নিয়ে একটি বিশেষ ট্রাইব্যনাল গঠন করেন। এই ট্রাইব্যুনালের 
ওপর কুমিটোলা সেনানিবাসে আটক অবস্থায় শেখ মুজিবুর রহমানসহ 
৩৫ ব্যক্তির বিচারের দায়িত্ব অর্গণ করা হয়। সংশ্লিষ্ট আইন মোতাবেক 
এই ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করার কোন সুযোগ ছিল না। 

১৯৬৮ সালের ১৯শে জুন বিপুল সংখ্যক দেশী-বিদেশী সাংবাদিক 
ও টেলিভিশন প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে কুমিটোলা সেনানিবাসে ভারতের 

অস্ত্র ও অর্থ সাহায্যপুষ্ট হয়ে পূর্ব পাকিস্তানকে 
নিলা, সশস্ত্র বিপ্লবের মাধামে বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে আগর- 
তলা ষড়যন্ত্রের অভিযোগে আনীত রাজ্জ্র বনাম শেখ 

হজিবুর রহমান ও অন্যান্যদের মামলার শুনানী শুরু হয়। 

পাকিস্তানের সাবেক পররাস্ট্রমন্ত্রী জনাব মঞ্জর কাদিরসহ বেশ কিছু- 
সংখ্যক আইনজীবী সরকার পক্ষে মামলা পরিচালনার জন্য উপস্থিত হন। 

লগুনে অবস্থানরত পাকিস্তানী ছান্র-জনতা নিজেরা চাদা সংগ্রহ ক'রে 
বিশ্ববিখ্যাত ষড়যন্ত্র মামলাবিশারদ ইংল্যাণ্ডের রানীর আইন বিষয়ক 
উপদেষ্টা টমাস উইলিয়মকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আইনজীবী 
হিসেবে ঢাকায় প্রেরণ করেন। এ ছাড়।ও আসামীদের পক্ষে ছিলেন 
ডঃ আলীম-আল-রাজী, জনাব আবদুস সালাম খান, খানবাহাদুর 
ইসলাম, খানবাহাদুর নাজিরুদ্দিন, জনাব আতাউর রহমান খান, জনাব 
জহিরুদ্দিন, জনাম জুলমত আলী, মোল্লা জালালউদ্দিনসহ বহু সংখ্যক 
আইনজীবী। 

এই মামলার গোড়ায় ২২৭ জন সাক্ষীর তালিকা পেশ করা হলেও 
শেষ পর্যন্ত আড়াই শতাধিক সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। নির্যাতনের 
ভয় দেখিয়ে চাকরী-বাকরী, শ্রমোশন-লাইসেন্স প্রভৃতির লোভ দেখিয়ে 
এসব সাক্ষী দীড় করানো হয়। সাক্ষ্য গ্রহণকারী একজন রাজসাক্ষী 
এ বি এম ইউসফ এবং তিনজন সরকারী সাক্ষী বৈরী ঘোষিত হয়। 

অত্যাচারের নির্মম পেষণে জর্জরিত হয়ে কামাল উদ্দিন শেষ পর্যন্ত 
সাক্ষ্য দিতে রাজী হয়েছিলেন। কিন্ত সরকারী প্রধান কৌসুলী তিস্তা 


৩৫২ বঙ্গবন্ধু 


করতেও পারেন নি যে সরকার যা শিখিয়ে দিয়েছিলেন কামাল উদ্দিন 
সাক্ষ্য দিতে এসে তিক তার বিপরীত কথা বলবেন। 

কামাল উদ্দিন সাহেব ট্রাইব্যনালের সামনে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের 
সেনাবাহিনী কর্তৃক অমানুষিক নিধাতনের কাহিনী ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা 
করলেন। তিনি তার জবানবন্দীতে বললেন £ 

“বাড়ী থেকে ধরে প্রথমে আমাকে দিছ্েখ্বরীতে সিটি এস-বি অফিসে 
নিয়ে যায়। সেখানে “আই-বি'র ডি. এস. পি. এম. ইয়াসিন এবং 
ইন্সপেক্টর কে. আহমদ প্রায় সারা রাত ধরে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ 
করে। বলে, আমি নাকি সশস্ত্র বিপ্লব ঘটিয়ে পর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম 
পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্রে জড়িত আছি। জোর ক'রে 
আমার কাছ থেকে স্ীরূৃতি আদায়ের চেস্টা করল। ইন্সপেকটর 
কে. আহমদ আমায় বলল, “ভারতের সঙ্গে যোগসাজসে তোমরা পূর্ব 
পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্রে যারা জড়িত আছ তলের নাম 
লিখে স্টেটমেন্ট ক'রে দিচ্ছি, সই ক'রে দিতে হবে। 

আমি বললাম, আমি এসবের কিছুই জানি না, আপনারা আমায় 
অযথা হয়রানী করছেন।” | 

কাজ হাসিল হ'ল না দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে গড়ল সে। ঘাড় ধরে মাটিতে 
ফেলে দিল আমায়। পিঠে রুল দিয়ে কয়েকটা ঘা দিল। পরদিন 
আমাকে মিলিটারীর হাতে তুলে দিল। মিলিটারী ক্যাম্পে ক্যাপ্টেন 
সুলতান এবং নৌবাহিনীর লেফটেন্যান্ট শরীফ দিনের পর দিন আমাকে 
জেরা ক'রে ভয় দেখিয়ে অত্যাচার ক'রে স্বীকারোক্তি আদায়ের চেস্টা 
করল। ওরা এক ডিগ্রী থেকে পাঁচ ডিগ্রী পর্যন্ত নিধাতন চালালো 
আমার ওপর | 

একদিন তো কানের কাছে এমন প্রচণ্ড চড় কষালো যে, এখনও 
কানে ভাল শুনতে পাই না। কয়েকটা নখে সই ঢ্রকিয়ে দিয়েছে 
কতবার, রুল দিয়ে মেরে মেরে আঙুল ভেঙে দিয়ছে। আঙুলগুলো 
আর নড়াতে পারি না। এতেও ওদেন নির্ধাতন শেষ হ'ল না। আমাকে 
উলঙ্গ করে গুহ্যদ্বারে ব্যাটন ঢুকিয়ে জোর করিয়ে হাঁটিয়েছে। সেয়ে 
কী অসহ্য যন্ত্রণা কী বলব! কতোবার সংক্তা হারিয়ে ফেলেছি। 


শেখ মুজিব ৩৫৩ 
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আর একদিন মাটিতে শুইয়ে হাত-পা বেঁধে উপুড় ক'রে ফেলে রুল 
দিয়ে গুহ্যদ্বারে ঢুকিয়ে দিল বরফের কতকশুলো টুকরো । তারপর চললো 
জিজাসাবাদ £ “বল্‌ তোদের নেতা কে? মুজিবুর রহমান2 ইগ্ডিয়ায় 
কার সঙ্গে যোগসাজস আছে? ঢাকায় ইগ্ডিয়ান হাই কমষিণন অফিস 
কার সঙ্গে যোগাযোগ আছে £ কোথায় কোথায় তোদের ঘাঁটি আছে, বস্‌? 

আমি জ্ঞান হারাতে হারাতে শুধু বলতে পেরেছি, “আমি এ-সবের 
কিছুই জানি না।, 

দিনের পর দিন ওর। নিত্য-নতুন নির্যাতন চালিয়েছে আমার ওপর । 
খুঁটির সঙ্গে বেধে ছুরি দিয়ে শরীরের নানান স্থান কেটে কেটে কাটা 
জায়গায় নূন আর লঙ্কার গ'ড়ো ছড়িয়ে দিয়েছে। আমার যন্ত্রণাবি কত 
মুখ দেখে ওখানকার মিলিটারী অফিসাররা পৈশাচিক হাসিতে ভরিয়ে 
তুলেছে টচার-চেথ্বার। 

আর একবার খুটির সঙ্গে বেধে শরীর থেকে কাপড় খুলে নিল 
একজন সিপাই। তারপর আমার পুরুষাঙ্গ ধরে প্রবলভাবে টানা-হেঁচড়া 
করতে লাগল। অগুকোষ দু'টি দু'হাতে রগড়ে পিষে দিতে লাগ । 
অসহ্য যন্ত্রণায় বিকট চীৎকার ক'রে উঠলাম। মাথা ঘুয়ে গেল। চোখের 
সামনে সবকিছু অঞ্ধকার হয়ে গেল। জান ফিরে এলে দেখলাম, 
স্যাৎসেঁতে একটা মেঝেতে পড়ে রয়েছি । শরীরে কোন কাপড় নেই। 
সারা শরীর তখনও অসহ্য ব্যথায় টনটন করছে। 

এ দিনই কয়েক ঘল্টা বাদে আবার আমায় স্বীকারোক্তি দেওয়ার 
জন্য নিয়ে গেল। ঢ্যাঙ্গা একজন মিলিটারী অফিসার বলল, ভারতের 
সঙ্গে যোগসাজসে তোমরা পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্র 
করেছিলে । তোমাদের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান। আর আমরা 
যাদের কথা বলি তারাও তোমার সঙ্গে ছিল--এই স্বীকারোজি লিখে 
দিতে হবে। স্বীকারোক্তি লিখে দিলে তোমাকে ক্ষমা করা হবে। ভেবে 
দেখ। 'আর যদি স্টেটমেন্ট না দাও, তোমার স্ত্রী আর মেয়েদের এনে 
তোমার সামনে উলঙ্গ ক'রে চাবুক দিয়ে শরীর কেটে কেটে লঙ্কা-নুন 
ছিটিয়ে দেবো। তোমার রাপসী স্ত্রীকে তোমার চোখের সাধনে ন্যাংটো 
ক'রে সাধারণ সৈন্যদের লেলিয়ে দেবো তাকে ধর্ষণ করার জন্যে । 


৫৪ বঙ্গবন্ধু 


অফিসারটির কথা শুনে অদূরে দীঁড়ানো সৈন্যটির চোখ দুটো লোভে 
জুল্জুল্‌ ক'রে উঠলো । জিভটা দিয়ে ঠোটটা একবার চেটে নিল। 

এত অত্যাচারেও আমাকে দিয়ে যা করাতে পারে নি, এই একটি 
কথাতেই তা" পারল | খুকি আর আমার ছেলেমেয়েদের ওপর নির্যাতনের 
কথা ভেবে শিউরে উঠলাম । ওদের ওপর বিন্দুমান্ত্র নিরধাতন আমি দইতে 
পারব না। কিছুতেই না। তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, “না, না, ওদের কিছু 
করবেন না, আমি স্টেটমেন্ট দেব। আপনারা যা বলবেন, তাই লিখে 
দেব ।, 

১৫ই ডিসেম্কর শুকবার ওরা আমাকে দিয়ে একটি দলিলে সই 
করিয়ে নিল। কয়েক সীট বাগজে আমার ডান হাতের বুড়ো আউুলের 
ছাপ নিল। দিনের পর দিন অমানুষিক নিধাতনে আমার মাথা তখন 
শন্য, হতচেতন অবস্থা । কি করল, কিছুই ঝ্ঝতে পারলাম না। কিন্ত্ত 
বাধাও দিলাম না। সে শত্তিও ছিল না। তারপর কতগুলো মিষ্টি 
কালো জাম” ও এক গ্লাস ওষুধ খেতে বল্ল, ওষুধটার স্বাদ অনেকটা 
“রাম'-এর ঞ্রেক জাতীয় মদ) মতো । তারপর আমার হাতে তলে দিল কাগজ 
আর কলম। একজন একটা টাইপ-করা কাগজ দেখে দেখে ডিক্টেশন 
দিচ্ছিলেন, আমাকে তা” লিখে যেতে বলা হ'ল। সেনা, নৌ এবং 
বিষান বাহিনীর অনেকের, কয়েকজন সি.এস.পি. অফিসার, রাজনৈতিক 
নেতুরন্দ এবং কমর নাম লিখতে বলুল। পঞ্চাশ জনের মতো হবে 
বোধহয় । তারপর একটা জবানবন্দী লিখতে বলল । নিযাতনের ভয়ে তা, 
লিখে দিলে তারপর থেকে আমার ওপর আর অত্যাচার করে নি।” 

[প্রাণদ্বর্, কল্হন, পঃ ১৯৪-১৯৭] 

কিন্ত যাদের নাম কামাল উদ্দিন সাহেব স্টেটমেন্টে লিখেছিলেন 
তাদের অনেকেরই সাথে তার মোটেই ঘোগাযোগ ছিল না। ট্রাইব্যুনালের 
চেয়ারম্যান সাক্ষীকে শত্র বলে ঘোষণা করলেন। পরদিন থেকে কামাল 
উদ্দিন সাহেবকে জেরা করতে শুরু করা হ'ল। 

সালাম খান আসামী পক্ষের প্রধান কৌসুল্সী ছিলেন। ভিনি কামাল 
উদ্দিন সাহেবকে জিক্তেস করলেন, “আচ্ছা, মিঃ আহমদ, কান যখন 
আপনি বলছিলেন যে, বন্দী থাকাকালে আপনার ওপর নুশংস অত্যাচার 
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করা হয়েছে, আপনি কি সেই সময় ভয়ে ভয়ে বলেছিলেন যে আদালতে 
তো মাত্র দশ মিনিট, তারপর আমার কী হবে” 

জেরার উত্তরে কামাল উদ্দিন বলেনঃ “যে অমানুযিক নির্যাতন 
আমার ওপর করেছে, আবার করলে আমি আর বাচব না। ভয়ে আমি 
মন খুলে সাক্ষ্য দিতে পারছি না।, 

সালাম খান কামাল উদ্দিনের জবাব শুনে ট্রাইব্যনালের বিচারপতির 
দিকে একবার তাকালেন। তারগর তাঁর সহকারীর নিকট থেকে এক 
চিরকুট নিয়ে বললেন, “জীপটা কি আপনার কেনা £' 

“হ্যা।, 

“সেটা কোন্‌ মডেলের £ 

“সিক্সটি ফাইভ মডেলের। একজন লোকের কাছ থেকে গাড়ীটা 
আমার কেনা।, 

“আচ্ছা, আপনি বলেছেন জীগটা কিছুদিন কে. জি. আহমদ ব্যবহার 
করেছেন। তার সঙ্গে আপনার কী সম্পকক £ 

প্রথম দিকে তিন মাস তিনি আমাদের সেলভেশন কোম্পানীর চেয়ার- 
ম্যান ছিলেন।, 

“রক্সি হোটেল থেকে শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়ীর দূরত্ব কতখানি 2” 

“রক্সি হোটেল মীরপুর রোডে । মুজিবুর রহমানের বাসা আমি চিনি 
না এবং তাকে আমি কখনো দেখিও নি। 

এক মুহত নীরব থেকে সালাম খান আবার জিক্তেস করলেন, 
“আপনি বলেছেন করাচীতে যখন আপনি সুলতান উদ্দিনের বাসার 
তখন একদিন সেখানে একটা ভা হয়েছিল। নক শুনে দরজা খুলে 
দীড়াতে আপনি কাকে দেখেছিলেন £ 

“লেফটেন্যান্ট মোজাশ্মেল হোসেনকে ।, 

“কতক্ষণ চলেছিল সভা ?, 

“তিনটে থেকে চারটে । চারটের পর আমি বেরিয়ে যাই । 

“আপনার উক্তি থেকে জানা যায়, ক্যান্টনমেন্ট মেসে মেজর হাসান 
এবং মেজর শরীফ আপনার কাছে প্রায়ই যেতেন ?” 


হ্যা।? 
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'্তাদের কেউ কি আপনাকে জবানবন্দী দিতে বলেছিলেন £ 

“লেফটেন্যান্ট শরীফ বলেছিলেন: 

“জবানবন্দী লিখতে রাজী করানোর সময় তারা কি আপনাকে অত্যাচার 
করেছিলেন £ 

“হ্যা করেছিলেন। আমি জবানবন্দী দিতে অসম্মত দেখে একজন 
সুবেদার বলে উঠল, স্যার, ভাল কথায় কাজ হবে না, ভাল ক'রে 
“বানালে” ভাল ছেলের মত কথা শুনবে। পরে জেনেছিলাম, সুবেদারের 
নাম শফি। তারা আমার উপর তো অমানুষিক অত্যাচার চালিয়েছিল, 
তারপর আমার শ্রী ও মেয়েদের ওপর অত্যাচারের ভয় দেখালে আমি 
স্টেটমেন্ট লিখে দিতে রাজী হই। লেফ্টেন্যান্ট শরীফ কতকগুলো 
পক্পেন্টের উপর জ্টেটমেন্ট লিখতে বললেন । 

শেখ মুজিবুর রহমান এবং এ. এফ. রহঙগান সি.এস.পি-কে আমার 
বন্ধু বলে উল্লেখ করতে বল্গলেন। 

“আর কারও নাম লিখতে বলেছিলেন £ 

ত্র্যা, বলেছিলেন। চট্টগ্রামের ফজলুল কাদের চৌধুরী আমার বিশেষ 
'পরিটিত এবং তিনি একদিন আমার বাসায় এসে গোপনে জেনারেল আযম 
খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। লেফটেন্যান্ট মোয়াজ্জেম হোসেন এবং 
আরও কযমেকজনকে আমি চিনি- এসব লিখতে বলেছিলেন। সনাক্ত 
করতে অঙ্জুবিধা না হয় সেজন্য তারা আমাকে তাঁদের ফটো দেখাবে। 

“বলতে পারেন, মেজর হাসান কি আদালতে হাজির আছেন, 

কামাল উদ্দিন সাহেব আদালত কক্ষের চারিদিকে সকলের উপর 
দ্‌ষ্ি নিক্ষেপ ক'রে বললেন, “না, তিনি এখন এখানে নেই।' 

সালাম খান জেরা সমাপ্ত ক'রে চেয়ারে উপবিষ্ট হওয়া মাত্র 
সরকারী পক্ষের প্রধান কৌসুলী মঞ্জর কাদির কামাল সাহেবকে প্রশ্ন 
করার জন্য উঠে দীড়ালেন। বিবাদী পক্ষের কৌসুলী টমাস উইলিয়ম 
আপত্তি তুললে ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান মিস্টার টমাসের আপত্তি অগ্রাহ্য 
ক'রে মঞ্জুর কাদিরকে জেরা করার অনুমতি দেন। 


শেখ মজিব ৩৫৭ 


মঙর ক।দির কামাল উদ্দিন সাহেবকে জিড্েস করলেন, “আপনার 
উপর নির্যাতন সম্পরকে আপনি আপনার স্ত্রীর কাছে যে চিঠি লিখেছিলেন 
তা" হাইকোট্ে পীট আবেদন করার আগে না পরে £ 

“আগে লেখা । 

“আপনার উপর নিরাতন করা হয়েছে 
কোন রিপোট'" দিয়েছেন কি £ 

“তারা কি রিপো্” দিয়েছেন তা' আমর ভানা নাই।' 

গ্ডান্তশররা কি আপনার শরীরের উপর আঘাতের চিহ দেখেছেন £ 

“আমি আমার দেহে আঘাতের চিহ, দেখিয়েছি । তার। কি দেখেভেন 
জানি না। তবে তাদের একজন বলেছিলেন, *দেখন, আমাদের হাত-পা 
বাধা, যেন থেকেও নেহ। 

মঞ্জুর কাদির জেরা সমাপ্ত করেন। কামাল উদ্দিনের নিরাপভার 
প্রশ্নে বিচারপতি এস. এ. রহম।ন কামাল উদ্দিনকে বলেন, “আপনি এখন 
মুক্ত মানুম।? 

তারপর আঠা |ল৩ও বক্ষে শুরু হয় প্রার্ভন কপ্দোরাল আমীর হোসেনের 
জেরা । ইনি ফরিদপুরের লোক। ইনি প্রথমে বিমান বাহিনীর লোক 

ছিলেন । চাকুর। থেকে অবসর গ্রহণের পর ভিনি করাচার 





পাচজ্ন ডাঞ্জখরের বোড এ সহঙ্ে। 


আমীর কেন্দ্রীয় পরিসংখান অফিসে যোগ দেন। আদালতে 
হোসেনের ৬ এ 
বান দাড়িয়ে তিনি যে জবানবন্দা দেন এবং কৌ সুলীদের 


জেরার সম্মহীন হন--এর একটি ধারাবাহিক সংক্ষিপ্ত 
বর্ণনা দিতে গিয়ে আবার আমি কল্হনের উত্ত" গ্রস্থের গে$ ২০১--২২৩) 
শরণাপন্ন হচ্ছি। 
সব্লকার পক্ষের প্রধান কৌ সুলী আগরতলার ষড়যন্ত্রের উৎস সমন্থে। 
জিজ্েস করলে আমার হোসেন জবাব দেন, ১৯৬৪ সালের শেষের 
দিকে অথবা ১৯৬৫ সালের গোড়ার দিকে স্টুয়াড মুতিবরের সাথে 
আমর পরিচয় হম়। সে সময় পাডিং সীম্যান জুলতান উদ্দিনের 
সাথেও আমার পরিচয় হয়। 'লফটেন্যান্ট মোয্াজ্জেম হোসেনকেও 
আমি তখন চিনি এবং পরিচয় হয়। এদের সাথে আলাপ হওয়ার 
কিছুদিন পর স্টুার্ড মুজিবর এবং সুলতান উদ্দিন আমাকে পূর্ব ও 


৩৫1৮ বজবন্ধু 


পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে যে একটা বিরাট বৈষম্য চলছে, সে সম্পর্কে 
অনেক কথাই বলেন। তাঁরা আরো বলেন, পর্ব পাকিস্তান বিচ্ছি্ম না 
হলে এদেশ গ্রকেবারে ধ্বংস হয়ে যাবে। আমি তাদের এসব কথায় 
আমল দিতাম না। তাই একদিন আমাকে লেফটেন্যান্ট মোয়াজ্জেম 
হোসেনের বাসায় নিয়ে গেলেন। লেফটেন্যান্ট মোয়াজ্জেম তাদের কথাত্ 
বিশ্বাস রাখতে বললেন। তিনি বললেন, সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমেই “স্বাধীন 
পূর্ব বাংলা" গঠন করতে হবে। প্রাক্তন এবং কার্যরত সৈনিকদের নিয়ে 
স্বাধীন পুর্ব বাংলাসর জন্য সশস্ত্র বাহিনী গঠন করা হয়েছে। এসব 
কথা শোনার পর আমি তাদের দলে যোগ দিই। লেফটেন্যান্ট মোয়াজ্জেমের 
বাসায় প্রায়ই গোপন বৈঠক বসত। আমিও সেখানে যেতাম। স্টুয়ার্ড 
মুজিবর রহমান এবং সুলতান উদ্দিন ছাড়া আরও অনেকেই উত্তর সভায় 
যোগ দিতেন। সেখানে গেরিলা বাহিনীর হাবিলদার দলিল উদ্দিনও 
যেতেন। ১৯৬৫ সালের আগস্ট মাসের প্রথম দিকে জুলতান উদ্দিন 
আহমদ ঢাকা গিয়েছিলেন আন্দোলন গড়ে তোলার ব্যাপারে । সেখান 
থেকে তিনি আমাকে তিনখানি চিঠি লিখেন। 

সরকার তরফ থেকে তিনখানি চিঠি পেশ করা হ'ল। মঞ্জর কাদির 
চিঠিগুলোর ওপর দুম্টি নিক্ষেপ ক'রে জিক্তেস করলেন, চিঠিতে কি লিখা 
ছিল আপনার মনে আছে কি £ 

আমীর হোসেন জানালেন, চিঠিগুলোর বিষয়বস্তু ঠিক হুবহু মনে নেই, 
তবে সুলতান উদ্দিন লিখেছিলেন, ঢাকার ছান্র-সমাজের সাথে মিশে 
“স্বাধীন পূর্ব বাংলার” কাজ তিনি চালিয়ে ষাচ্ছিলেন। চিঠিতে তিনি 
আরও লিখেছিলেন-_স্টুয়ার্ড মুজিবরের ঢাকা যাওয়ার কথা ছিল, 
কিন্ত তিনি না যাওয়ায় আন্দোলনের ক্ষতি হচ্ছেঃ আমি যেন তাঁর বিষয়ে 
খোজ নিয়ে জানাই। আর এক পত্রে তিনি লিখেছিলেন, শেখ মুজিবের 
বাসভবনে এক জরুরী ও শুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। আমি যেন 
উত্ত সভায় যোগদানের জন্য তৈরী থাকি। প্রথম পন্্রের উল্টো পিঠে 
লিখা ছিল, আমি যেন তাঁর কাছে 0/০. মোহাম্মদ মতিউর রহমান 
(এস) পপথিকাবাস' ৪নং মোমেনপুর, ঢাকা-৫ এই ঠিকানায় চিঠি লিখি! 
উত্ত ঠিকানায় ব্রাকেটের এস অবশ্যই লিখতে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। 


শেখ ছুজিব ৩৫৯ 


তৃতীয় পত্রে সুলতান উদ্দিন সম্ভবতঃ জানিয়েছিলেন, তিনি একটি 
গোপন প্রেস পেয়েছেন--সেই প্রেসের মাধামে আন্দোলনের প্রচারপন্ধ 
ছাপানো যাবে। তিনি আরো লিখেছিলেন, আমি কগ্নেকদিনের মধ্যেই 
টাকা পাঠাচ্ছি। লীডিং সীম্যান নূর মোহাম্মদকে নিয়ে টাকা পাওয়া 
মাব্ই যেন ঢাকায় চলে আসি । 

বিবাদী পক্ষের কৌসুলী সাক্ষীর কথা বানোয়াট বলে আপত্তি তুললে 
ট্রাইব্যনালের চেয়ারম্যান আমীর হোসেনকে তার সাক্ষ্য চালিয়ে যেতে 
নিদেশ দেন। 

আমীর হোসেন তার বক্তব্যের সন্ত্র ধরেই বলেন £ প্র চিঠির সাথে 
একটি লিফলেটও পাই। কয়েকদিনের মধ্যে পনের শ' টাকা পাই। 
নূর মোহাম্মদও তাঁর টাকা পেয়েছিলেন। ১৯৬৫ সালের ২৮শে আগস্ট 
সন্ধ্যার ফ্লাইটে ঢাকার উদ্দেশ্যে করাচী ত্যাগ করি । কিন্তু নর মোহাম্মদের 
ছটি মঞ্জর না হওয়ায় তিনি আমার সাথে যেতে পারেন নি। 

ঢাকার বিমান বন্দরে নেমে দেখি স্টয়নার্ড মুজিবর এবং সুলতান উদ্দিন 
আমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছেন । তাঁরা একটা জীপে ধানমন্ডির 
২নং রোডে একটা বাসায় নিম্পে গেলেন। বাড়ীটার সদর দরজায় “আলেয়া? 
লিখা ছিল। পরে জেনেছি ওটা লেফটেন্যান্ট মোয়াজ্জেমের আত্মীয় 
ডাঃ খালেকের বাড়ী । ওখান থেকে আমাকে নিয়ে গেল ঢাকা হোটেলে। 
স্টুয়ার্ড মুজিবর ও সুলতান উদ্দিন আমার সাথে হোটেলে উঠলেন । 

পরদিন হোটেল থেকে উক্ত জীপে ধানমণ্ডির উক্ত বাড়ীতে গেলাম। 
সেদিন আমরা চারজন বেলা তিনটের সময় শেখ মুজিবুর রহমানের 
বাসায় গিয়ে উপস্থিত হলাম। শেখ সাহেব আমাদেরকে দোতলার একটা 
ঘরে নিয়ে বসালেন। উক্ত বৈঠকে রুহুল কুদ্দুস সি. এস. পি.-ও উপস্থিত 
ছিলেন। উক্ত বৈঠকে মোয়াজ্জেম হোসেন বললেন ঃ “স্বাধীন পূর্ব বাংলা" 
গঠনের জন্য শেখ সাহেব যে ডাক দিয়েছিলেন তাতে বিশেষ সাড়া জেগেছে। 
সশস্ত্র বাহিনী গড়ে উঠেছে। কিন্তু আরও অর্থ ও অস্ত্রের প্রয়োজন । 

উত্তদ বৈঠকে শেখ ম্জিব তার ভাষণে বলেছিলেন, আমি যতদুর 
পারি ভারত থেকে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টায় রয়েছি। আপাততঃ আপনা- 
দিগকে কয্সেকটি কিস্তিতে ১ লক্ষ ৪ হাজার টাকা দিচ্ছি । প্রয্মোজন 


৩৬০ বঙ্গবন্ধু 


হলে টাকাটা আপনারা আমার কাছ থেকে নিয়ে যাবেন। আপনারা 
সশন্ত্র বাহিনী গঠনের কাজ চালিয়ে যান, টাকার জন্য চিন্তার কোন 
কারণ নেই। 

বৈঠক শেষ হওয়ার পর ঢাকা হোটেলে ফিরে আসি । পরদিন 
লেফটেন্যান্ট মোয়াজ্জেম ছোজেন করাচী চলে যান। ১লা সেপ্টেঘর 
'খরচের জন্য শেখ মুজিবর রহমান সাহেব আমার হাতে সাতশ" টাকা দেন। 

৯ই সেপ্টেম্বর মুজিবুর সাহেবের বাসায় যাই। সেদিন তিনি আমার 
হাতে ৪ হাজার টাকা দিলেন। হোটেলের খরচ বাবদ কিছু টাকা 
'কটুয়াড” মুজিবর রহমান এবং সুলতান উদ্দিন আহমদের হাতে দিই। 
কিছুদিন পর ভারতের সাথে পাকিস্তানের যৃদ্ধ শুরু হয়। চলে আসি 
করাচী। করাচীতে এসে সব টাকা মোয়াজ্জেম হোসেনের হাতে তুলে 
দেই। নভেম্বর মাসে করাচীতে কে. জি. আহমদ এবং ফজলুর রহমান 
'সি. এস. পি. সাহেবের সঙ্গে পরিচয় হয়। সেখানে মোয়াজ্জেমের বাড়ীতে 
দু'টো বৈঠক বসেছিল। উত্ত* সভায় প্রাক্তন করপোোরাল সামাদও 
উপস্থিত ছিধ্লন। উত্ভত বৈঠকে আলোচনাকমে মোয়াজ্জেম হোসেন 
বলেন, অস্তযুথানের গতি দ্রুত করার জন্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সামাদকে 
ঢাকায় পাঠাবেন। 

উত্ত* সভায় মোয়াজ্জেম হোসেন বললেন £ “আমাদের ট্রানজিস্টার 
ট্রান্সমিটার প্রয়োজন ।' একথা শোনার পর ফজলুর রহমান সাহেব জানালেন, 
“জণ্ডন থেকে ট্রান্সমিটার আনার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তার ছোট ভাই 
লগ্নে পড়াশোনা করছে। এসব জিনিস সে পাঠাবার ব্যবস্থা করবে । 

উত্ভ সভার দ্তিন দিন পর্রে “ইলাকো হাউজে বৈঠক বসে। 
সেখানে মোয়াজ্জেম হোসেন জানালেন স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান এবং 
সুলতান উদ্দিনের প্রচেস্টায় পূর্ব বাংলায় আন্দোলনের গতি দ্রুত এগিয়ে 
চলেছে। তাদের পাটির সদস্যসংখ্যা তিন হাজারের বেনী হয়ে গেছে। 

আমীর হোসেন আদালতে জানালেন, ৮ই ফেকুয়ারী ঢাকার উদ্দেশ্যে 
আমি করাচী ত্যাগ করি । ঢাকায় এসে “হোটেল আরজু'তে উঠি ।? 

এ সময় মঞ্জর কাদির একটি চিঠি সাক্ষীর হাতে দিয়ে বললেন» 
“টিিটি কে কাকে লিখেছে 


শেখ মজিব ৩৬১ 


আমীর হোসেন জবাবে বললেন, 'এই পন্ত্রে আলো” লিখছে “উল্কা 'র 
কাছে অথাৎ লেফটেন্যান্ট মোয়াজ্জেম হোসেন চিঠি লিখছেন -আমার 
কাছে।, 

তারপর সরকার পক্ষের কে সুলী চিঠিতে বণিত কতকগুলি সাংকেতিক 
শব্দের উত্তর ব্যাখ্যা করতে বলেন £ 

“চিঠিতে “কনন্রাকৃটরী ব্যবস্থার” কথা উল্লেখ রয়েছে, তা” দিয়ে কি 
অথ প্রকাশ করে£ 

“সেটা আন্দোলন ।” 

“মায়ের অসখের অর্থ কী 

“পুর্ব পাকিস্তানের অস্বাভাবিক অবস্থার কথা বলা হয়েছে। এরপর 
মঞ্জর কাদির চিঠিতে উল্লেখিত “ডাত্তণর কে? আর ওষুধপন্রই বা কী? 
এই প্রশ্ন জিজ্তেস করলে আমীর হোসেন জবাবে বলেন £ “ডান্তণর শেখ 
মুজিবুর রহমান এবং ওযুধপত্ত্র বলতে অস্ত্রশম্্রকে বুঝানো হয়েছে । মঙ্জর 
কাদির তার পরের ঘটনা বর্ণনা করার নির্দেশ দিলে আমীর হোসেন তার 
জাবানীতে বলেন £ 

“১৯৬৬ সালের মাচ মাসে লেফটেন্যান্ট মোয়াজ্জেম হোসেনের নিকট 
থেকে একটা নির্দেশ পাই। সে দির্দেশে বলা হয়েছে, এক্স কর্পোরাল 
সামাদকে আহমদ ফজলুর রহমানের কাছে নিয়ে গিয়ে যেন তার চাকুরীর 
একটা ব্যবস্থা করি। আহমদ ফজলুর রহমান তাঁকে ধানমশ্তিস্থ গ্রীন 
ভিউ পেন্রোল পাম্প'-এ ম্যানেজারের একটি চাকরী দিলেন। কিন্তু পেষ্রোল 
পাম্পের মালিক ছিলেন মিসেস ফজলুর রহমান । সেখানে সামাদের নিয়োগের 
উদ্দেশ্য হ'ল ভারতীয় দূতাবাসের কর্মচারী এবং আহমদ ফজলুর রহমানের 
মধ্যে যোগাযোগের এজেন্ট হিসেবে কাজ করা। 

মার্চ মাসেই মহাখালী এয়ার পোটে'র নিকটে এক গোপন স্থানে 
এক বৈঠক ডাকা হর। সে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন, কর্পোরাল 
সামাদ, সুবেদার আশরাফ আলী খান, ই. পি, আর. টি. সি-র ক্লার্ক 
মুজিবর রহমান। ই. পি. আর. টি. সি-র সিকিউরিটি অফিসার রাজ্জাক, 
ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের কম্পাউগ্ডার ইউসুফ, এডুকেশনাল ইন্সট্রাক্টর, 
ফ্লাইট সার্জেন্ট হক নওয়াজ, সার্জেন্ট মিয়া ও জি. টি. জেড. এ. তৌধুরী। 


৩৬২ বঙ্গবন্ধু 


মঞ্জুর কাদির তাদের সনাক্ত করার নির্দেশ দিলে তাঁদের তিনি সনাক্ত 
করেন। তিনি বলেন, “এই সভার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল আন্দোলনের 
গতি-প্রকুতি বিষয়ে আলোচনা করা ।, 

এরপর বারই মার্চ মোয়াজ্জেম হোসেন চাকায় ফিরে এলে সেদিন 
সন্ব্যেবেলা তাজউদ্দিন সাহেবের বাসায় এক বৈঠক বসে। সেই বৈঠকে 
মুজিবুর রহমান উপস্থিত ছিলেন। 

উক্ত বৈঠকে কি বিষয় আলোচিত হয়েছিল এই প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী 
আমীর হোসেন বলেন ঃ লেফটেন্যান্ট মোয়াজ্জেম হোসেনের ভাষণে তিনি 
জানান যে, সামরিক ও বেসামরিক বহু লোককে তাদের দলে টানা হয়েছে। 
ভারতের কাছ থেকে অস্ত্রশস্ত্র পেলেই আন্দোলন গড়ে উঠবে । শেখ মুজিবুর 
রহমান বললেন, শীঙ্ধই হাবিলদার দলিল উদ্দিন এবং জয়দেবপুর থেকে 
একজন ক্যাপ্টেনকে অস্ত্রশস্ত্রের ব্যাপারে ভারতে পাঠানো হবে। 

জনাব তাজউদ্দিন উত্ত* সভায় উপস্থিত ছিলেন কিনা, বাদীপক্ষের কৌঙুলী 
একথা জিজ্ঞেস করলে আমীর হোসেন “না' উত্তর দেন। 

তারপর বিবাদী পক্ষের খ্যাতনামা ব্রিটিশ আইনজীবী টমাস উইলিগ্নম 
আমীর হোসেনকে জেরা করতে শুরু করেন। 

“মিয়া সাহেব, আপনি বিয়ে করেছেন £ 

“জী হ্যা।, 

“ছেলে-পুলে কয়টি 2 

“ছেলেপুলে হয় নি।” 

“করাচীতে আপনি কোথায় থাকতেন £' 

“জাহাজীর রোডে ।, 

“চাকায় আসার পর কোথায় ছিলেন £, 

১৯৬৬ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী পযস্ত আমি ণতাকা হোটেলে? ছিলাম। 
পরে হোটেল “আরজু'-তে গিয়েছিলাম |, 

“আরজু হোটেল থেকে উঠে কোথায় গিগ়্েছিলেন £ 

*১০৭ দীননাথ সেন রোডে--ভাড়া বাড়ীতে গিয়ে উঠি।” 

“বাড়ীর মালিকের নাম কি? 

গ্র্যাসিসট্যান্ট সেসন জজ হারুন-অর-রশীদ' 


শেখ মুজিব ৩৬৩ 


“আগে তাকে চিনতেন, 

্না। 

“আপনি দলের সংগে সম্পর্ক ছিন্ন করেন কবে? 

*১৯৬৬ সালের এপ্রিলের শেষে অথবা মে-এর প্রথম সপ্তাহে । 

মিস্টার উইলিয়ম একটু পরিক্ষার ভাষায় বলেনঃ তার মানে, 
দীননাথ সেন রোডের বাসায় ওঠার কিছুদিন পরেই !” 

ত্য), 

“দল ছাড়ায় লেফটেন্যান্ট মোয়াজ্জেম আপনাকে ভয় দেখান নি £ 

“দেখিয়েছিলেন ।, 

কোন ক্ষতি করেছিলেন কী? 

না । 

তারপর মিস্টার উইলিয়াম ৮৬ 3/59 চিহিন্ত একটি দলিল দেখিয়ে 

লেন, “এটা আপনি চিনতে পারেন কি£ নিশ্চয়ই পারছেন ? আপনাকে 
করাটীতে ডেকে পঠানো হয়েছে, কিন্তু কেন? 

আমীর হোসেন এ সওয়ালের জবাবে বলেন 8 “জানি না।, 

“আপনি কখন গ্রেফতার হয়েছিলেন £ 

“ওই বছরই ১৩ই ডিসেম্বর ঢাকা এয়ারপোর্টে নামতেই দু'জন সাদা 
পোশাক পরা পুলিশ আমাকে ধরে সেন্ট্রাল জেলে নিয়ে গেল। 

“আপনি যে গ্রেফতার হবেন সেটা কি আগে থেকেই জানতেন £ 

“না। তারপর সেন্ট্রাল জেল থেকে রাজারবাগে তিন চার ঘন্টা ধরে 
জিজাসাবাদ করলেন।, 

টমাস উইলিয়ম গলার স্বরটা একটু নীচে নামিয়ে সামনে এগিয়ে 
গিয়ে বললেন, “মিয়া সাব. অত্যাচার হয় নি, কেবল চার ঘন্টা ধরে 
জেরার ফলেই কি আপনি বন্ধুদের সংগে বিশ্বাসঘাতকতা করার সিদ্ধান্ত 
নিয়ে ফেললেন £' 

আমির হোসেন একটু উঞ্ণভাবে বলে উঠলেন, “বিশ্বাসঘাতকতার প্রশ্নই 
উঠতে পারে না।, 

পকোন পুলিশ অফিসার আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন £ 

“উড. এস. পি' মান্নাফ ও আর ছু* একজন ।” 


৩৬৪ ব্গবন্ধু 


“ডাইরী দু'টো আনার চিরকুট কার হাতে দিয়েছিলেন £ 

“মান্নাফ সাহেবের হাতেই। 

“পরে যে চিঠিগুলো দাখিল করেছিলেন সে সময় চিঠিগুলোর কথা বলেন 
নিকেন£' 

“মনে ছিল না ), 

“চিতিগুলো আপনি নম্ট না ক'রে রেখে দিয়েছিলেন কেন £ 

আমীর হোসেন বেশ একটু ইতস্ততঃ ক'রে বললেন, “বুড়ো বয়সে 
আত্মজীবনী লিখব বলে ।” 

“চিতি ও ডাইরীগুলো পুলিশের হাতে পড়লে বিপদের আশঙ্কা-_এ 
জেনেও আত্জীবনী লিখবেন বলে রেখে দিয়েছিলেন £ 

হ্যা ।” 

টমাস সাহেব একটু হেসে বললেন £ “মিয়া সাহেবের দেখি জীবনী 
লিখার খুবই সখ £ 

টমাস সাহেবের এই বিদ্রপাত্মক কথায় দর্শকের গ্যালারী থেকে 
মৃদু হাস্যের গুঞ্জন উঠেছিল। এ সময় মিঃ টমাস একটি টেলিগ্রাম 
দেখিয়ে বললেন £ “১৯৬৫ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে কি আপনি 
ঢাকায় এসেছিলেন £ 

হ্যা, লেফটেন্যান্ট মোয়াজ্জেম সাহেবের নির্দেশমত ২৮শে আগস্ট 
আমি মিটিং-এ যোগ দেবার জন্য ঢাকাম্ম আসি ।' 

“আপনি কি সে সময় করাচী অফিসে টেলিগ্রাম করেছিলেন, “পি. আই.এ-র 
ফ্লাইট বন্ধ, পরামর্শ চাই ।” 

হ্যা, লিখেছিলাম। ভারতের সাথে যুদ্ধ বেধে যাওয়ায় ফ্লাইট বাতিল 
ক'রে দেওয়া হয়েছিল । 

আমীর হোসেনের হাতে টেলিগ্রামটি দিয়ে মাস উইলিয্সম ঠিকানাটা 
জোরে জোরে পড়ার নিদেশ দিলে সাক্ষী তা" জোরে জোরে পড়লেন, 
"১০৭, ডি. এন. সেন রোড, ফরিদাবাদ, ঢাকা-৪ 1” 

“পোস্ট-অফিসের স্ট্যাম্পের তারিখ কত £, 

একটু বিব্রত হয়ে আমীর হোসেন বললেন ঃ *১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫।+ 

সাক্ষীর এই জবাবের পর টমাস উইলিয়ম বললেন ঃ “আপনি বলেছেন... 


শেখ মুজিব ৩৬৫. 


১৯৬৬ সালের এপ্রিলে ওই বাসায় যান এবং বাড়ীর মালিককে আগে 
থেকে চিনতেন না--ব্যাপার কী £ 

ধরা পড়ে গিয়ে আমীর হোসেন হীপ থাকেন। দর্শকদের গ্যালারীতে 
আবার গুঞ্জন ওঠে। টমাস উইলিয়ম এবার জিক্তেস করলেন £ “আপনাকে 
তো ভারত, আমেরিকা ও চীনের দূতাবাসের সাথে যোগাযোগ ক'রে 
. সাহায্য চাইতে বলা হয়েছিল ? আপনি যোগাযোগ করেছিলেন কি £ 

“আমি নিজে যোগাযোগ করি নি। তবে ১৯৬৫ সালের জুন-জুলাই 
মাসে লেফটেন্যান্ট মোয়াঙ্জেম হোসেন করাচীস্থ মাকিন দূতাবাসের 
গ্যাসিস্ট্যান্ট নৌ-গ্যাটাচি মিঃ নোবল-এর বাসায় আমায় নিয়ে যান। 
সেখানে তিনিই আমাদের পরিকল্পনার কথা বলেন।, 

মোয়াজ্জেম সাহেব তো নিজেই যোগাযোগ করতে পারতেন--আপনাকে 
ভার দিয়েছিলেন কেন £ 

“জানি না। যারা ভার দিয়েছিলেন তাদের জিজেস করুন ।” 

টমাস উইলিয়ম একটু রসিকতা ক'রে বললেন £ “ও, তাই নাকি! 

এরপর বিবাদী পক্ষের প্রধান কৌসূলী আবদুস সালাম খান উঠে 
হঠাৎ জিজ্েস করলেন ঃ “আপনার গায়ের শাটটা কি আপনার নিজের 
কেনা? 

আমীর হোসেন বেশ রাগাণিত হয়েই উত্তর দিলেন, হ্যা।, 

“কিসের কোট £ কত দাম £ 

“টেট্রনের। দাম ২২ টাকা ।, 

“আচ্ছা মিয়া সাব, আপনার জুতো জোড়াও কি কেনা£ 

এ প্রশ্ন শুনে সাক্ষী ভীষণ ক্ষেপে গিয়ে বলে উঠলেন, 'র্লাবিশ! 
আপনার প্রশ্নের জবাব আমি দেব না। 

সালাম খান জেদ ক'রেই বললেন £ প্রশ্নের জবাব আপনাকে দিতেই 
হবে। 

আমীর হোসেন রাগে চীগুকার ক'রে বলে উঠলেন, “না, দেবো 
না। 

তাঁর এ আচরণের জন্য তাঁকে ক্ষমা চাইতে হয়েছিল। 


৩৬৬ বঙ্গবন্ধু 


তারপর সালাম খান তাকে জিজেস করলেন £ 'কে. জি. আহমদ 
কি আপনার দলের সদস্য ছিলেন £ 

'না।, 

“ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বলেছিলেন কে. জি. আহমাদ দলের সদস্য ছিলেন, 
এখন আবার বলছেন না-_দ্ু'রকম কথা কেন £ 

সাক্ষী নিরুত্তর। 

“১৯৬৫ সালের আগস্টের শেষে কতোদিন আপনি ঢাকায় ছিলেন £ 

*২৬ দিন। ঢাকা হোটেলে ছিলাম ।, 

পতাকা হোটেলের রেজিস্টারে আপনার নাম কি লিখা ছিল £ 

“নিজের নামে ছিলাম না, আবদুর রহিম নামে থাকতাম, 

“সে সময় (১৯৬৫ সালের আগস্ট) ঢাকায় এসে লেফটেন্যান্ট 
মোয়াজ্জেমের সাথে আপনার দেখা হয়েছিল কি?" 

হ্যা, ২৯শে আগস্ট ধানমণ্ডির “আলেয়া'তে তার সাথে আমার দেখা 
হয়। 

“দ্ধের সময় লেফটেন্যান্ট মোয়াজ্জেম হোসেন কোথায় ছিলেন ঃ 

“করাটীর নৌ-বাহিনীর সদর দফতরে লিয়্ার্জো অফিসার হিসেবে 
কাজ করতেন।, 

“করাচীর নৌ-বাহিনীর সদর দফতরটি কোথায় ? 

“জানি না।' 

“সমুদ্রবক্ষে কি.,১ ১১১2? 

“আমি জানি না।' 

"আপনি যখন তাকায় এসেছিলেন, যৃদ্ধটা তখনি হয়েছিল, তা" হ'লে 
মোয়াজ্জেম সাহেব ঢাকায় এলেন কি ক'রে? 

আমীর হোসেন নিরুত্তব্র থাকেন। 

“বিপ্রবের জন্য আপনারা কি অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করেছিলেন £ 

“আমি থাকা পর্যন্ত কিছুই হ'তে দেখি নি। 

“আপনাদের দলে নতুন লোক নিলে আপনি শপগ গ্রহণ অনুষ্ঠান 
পরিচালনা করতেন। শপথের বয়ানটি কি ছিল £ 

আমতা আমতা ফ'রে সাক্ষী জবাব দিল ঃ “পূর্ব পাকিস্তানে মুসলমানদের 


শেখ মুজিব ৬৬৭ 


স্বাধীনতা চাই... **, পূর্ব-পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্য রয়েছে--এসব 


“এর অর্থ হচ্ছে, আপনি আর জানেন না॥ 

না, আরও আছে ।, 

ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান সেগুলো বলার জন্য সাক্ষীকে নির্দেশ দিলে 
সাক্গী আমীর হোসেন হতচকিত হয়ে থেমে থেমে বলতে শুরু করলো £ 
“পর্ব পাকিস্তানের অজিত বৈদেশিন মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় হচ্ছে 
টন পূর্থ পাকিস্তান অপেক্ষা পশ্চিম পাকিস্তানে বেশী শিল্প প্রতিষ্ঠান, 
গড়ে উঠছে... ১১, এসব আর কি!” 

সালাম খান উত্তেজিত হয়ে জিক্তেস করলেন, “সুধু এই 2, 

হ্যা স্যার।? 


আপনাকে ভারত, চীন, মাফিন যৃত্ত'্রান্ট্রের দূতাবাসের সঙ্গে যোগা- 
যোগের ভার দেয়া হয়েছিল। সবুর খানের সাথে যোগাযোগ করতে 
বলা হয়েছিল-_সি. এস. পি. অফিসারদের দলে টানতে বলা হয়েছিল-- 
কোন কাজই তো করেন নি। তারপরও দলের নেতারা আপনার উপর 
আস্কা রেখেছিল £ সমস্ত গোপন কথাই কি আপনাকে জানানো তাদের 
নৈতিক দায়িত্ব ও করত্তব্য£ যেখানে যত গোপন বৈঠক বসেছে, প্রত্যেক- 
টিতেই আগনি রয়েছেন-_-এটা কি বিশ্বাসযোগ্য £ 

“আপনাদের বিশখ্বাস-অবিশ্বাসের ওপর আমার হাত নেই। 

সেদিনের মত আদালতের অধিবেশন মুলতবী থাকে। 

চট্টগ্রাল্ন সিটি আওয়ামী লীগের সাবেক সহ-সভাপতি ভাঃ সাইদুর 
রহমানের সওয়াল-জবাবও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সাংবাদিক কলহন তার 
“জয়বাংলা-খুত্তিমফৌজ ও শেখ মুজিব" গ্রন্থে (পৃঃ ২২৩- 


ডাঃ সাইদুর রর 
রহমানের ২৩৮) এ প্রসঙ্গে যা বর্ণনা করেছেন তা" সংক্ষিপ্তাকারে 
জবানবন্দী নিম্নে তুলে ধরা হ'ল ঃ 


প্রধান কেসুলী মঞ্জর কাদিরের প্রশ্নের উত্তরে সাইদুর রহমান বলেন £ 
*১৯৬৬ সালের জুন মাসে ১৫ দিন অন্তর আমার বাসায় দু'টো গোপন 
বৈঠক বসে। প্রথম বৈঠকটিতে খারা উপস্থিত ছিলেন, তাদের মধ্যে 


৩৬৮ বঙ্গবন্ধূ 


লেফটেন্যান্ট মোয়াজ্জেম হোসেন, জুলতান উদ্দিন, স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান 
ও খুরশিদ। দ্বিতীয় বৈঠকটিতেও তারা ছিলেন। উক্ত বৈঠক দুটোতে 
পাটির সদস্যদের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব ও কতব্য সম্পর্কে আলোচনা করা 
হয়। স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান সেদিন দলীয় কার্ষের অগ্রগতি সম্পর্কে এক 
রিপোট পেশ করেন। উভ্ত রিপোর্টে তিনি কোথায় কোথায় নতুন লোক 
নিয়োগ করেছেন, সামরিক ব্যক্তিদের সাথে তার যোগাযোগ কেমন হয়েছে 
ইত্যাদি বিষয় তিনি বিস্তারিতভাবে লিখেছিলেন। অর্থসংকান্ত বিষয় নিয়েও 
সেখানে আলোচনা চলে । তবে বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, সশঙ্ত্র 
বিপ্লব ছাড়া পর্ব পাকিস্তানের মুক্তির আর কোন উপায় নাই। 

বোধ হয় জুলাই মাসে মোয়াজ্জেম হোসেন একটি অস্ত্রতালিকা দিয়ে 
আমাকে ভারতীয় দূতাবাসের ফাস্ট সেকেটারী পি.এন. ওঝার সাথে 
দেখা করতে বলেন। তালিকাটি মানিক চৌধরীর দেয়ার কথা ছিল, 
কিন্তু ২১ তারিখে তিনি পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইনে গ্রেফতার হন। 
উল্লেখযোগ্য যে, তিনি এর পূর্বে আমাকেসহ দু' একবার পি. এন. ওঝার 
সাথে দেখা করেছিলেন। 

শেখ মুজিবর রহমান ১৯৬৬ সালের ৮ই মে তারিখে গ্রেফতার হন। 
সে সময় আওয়ামী লীগের জরুরী বৈঠক বসে। বৈঠকে যোগদানের 
জন্যই আমি আর মানিক চৌধুরী ঢাকা গিয়েছিলাম। সে সময় মানিক 
চৌধুরী ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশন অফিসে মিস্টার ওঝার সাথে 
আমার আলাপ করিয়ে দেন। কিন্ত জুলাই মাসে অস্ত্রতালিকাটি আমি 
মিস্টার ওঝার হাতে দিতে সাহস পাই নি। কারণ শেখ সাহেবের 
৬-দফাকে ভিত্তি ক'রে তখন আওয়ামী লীগের কমীদেরকে গ্রেফতার 
করা হচ্ছিল। জুলাই-এর শেষদিকে মিস্টার ওঝা চন্গ্রামের বাসায় 
গিয়ে উপস্থিত হন। সেদিন মানিক চৌধুরীর খোজ-খবর নেন এবং 
পরদিন সন্ধ্যায় রেলওয়ে রিফ্রেশমেন্ট রূমে তালিকাটি দিয়ে আসতে 
বলেন। তাঁর নির্দেশমত পরদিন সন্ধ্যায় আমি তালিকাটি মিস্টার 
ওঝার কাছে পৌছে দিই। 

মিস্টার ওঝা আমাকে নির্দেশ দিলেন যে ঢাকায় গিয়ে কোন পাবলিক 
ফোনে সকাল ১০টা নাগাদ তাঁর সাথে যেন আমি কথা ঝাল। তিনি ফোনে 
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, আলাপের ব্যাপারে বললেন, “আমি সাঈদ বলছি। ভিসার বিষয়ে মিস্টার 
ওঝার সাথে আলাপ করতে ঢাই। যেই ফোন ধরুক, বুঝে নেবে? 
- এইভাবে নির্দেশ দিলেন। 

আগস্টের প্রথম দিকে আমি মোয়াজ্জেম হোসেনসহ তার গাড়ীতে 
ঢাকায় আদি। স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানও আমাদের সাথে ছিলেন। 
মিস্টার ওঝার নির্দেশমাফিক সব ব্যবস্থা ঠিক ক'রে তার সাথে একত্রিত 
হবার দিন ও স্থান ডিক ক'রে নিই। ঢাকা আসার পথে মোয়াজ্জেম 
হোসেন ক্যাপ্টেন এস. আলমের বাড়ীতে যান এবং সেখানে আমার সাথে 
মিঃ আলমের পরিচয় ঘটে। ঢাকায় এসে আমি গ্রীন হোটেলে উঠি আর 
মোয়াজ্জেম হোসেন এবং স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান ধানমণ্ডিতে তার 
আত্মীয় ডাঃ খালেকের বাসায় ওঠেন। 

মিঃ ওঝার সাথে আলোচনা করার পর আমরা “সাকুরার সামনে 
অপেক্ষা করি। তিনি একটি গাড়ীতে সেখান থেকে আমাদের তুলে নিয়ে 
ধানমণ্ডির এক বাসায় ওঠেন। অস্ত্রের তালিকা নিয়ে লেফ্টেন্যান্ট 
মোয়াজ্জেম হোসেনের সাথে মিস্টার ওঝার আলোচনা হয়। তিনি 
আমাদেরকে জানান যে, অস্ত্রের ব্যাপারে ভারত সনকারের সাথে 
যোগাযোগ করবেন। আমরা অর্থসংকাত্ত বিষয়ের উল্লেখ করলে তিনি 
তার অক্ষমতার কথা বলেন। তবে অস্ত্রের বিষয়ে মাসখানেক পরে 
তার সাথে যোগাযোগের কথা বলেন। আমাদেরকে দ্বিতীয় রাজধানীর 
নিকটে নামিয়ে তিনি চলে যান। 

মিস্টার ওঝার নির্দেশিমত সেপ্টেম্বরের দিকে পাবলিক টেলিফোনে 
তার সাথে আলাপ করি। তিনি রাত নণ্টায় সেরিমনিয়াল আচ-এর 
সামনে অপেক্ষা করতে বলেন। যথাসময়ে আমাদের দু'জনকে (আমি 
ও মোয়াজ্জেম হোসেন ) গাড়ীতে তুলে নিজ বাসার দিকে চলে গেলেন। 
তিনি আমাদের বললেন যে, ভারত সরকার অস্ত্র সাহায্য দিতে সম্মত 
হয়েছেন, কিন্তু নির্বাচন উপলক্ষে তারা সকলেই ব্যস্ত, তাই অস্ত্র সরবরাহের 
ব্যাপারে পরে আলোচনা করা হবে। 

একটু থেমে ডাঃ সাইদুর রহমান আবার বলতে শুরু করলেন ঃ 
মানিক চৌধুরী জেল থেকে ছাড়া পেলেন ১৯৬৭ সালের জানুয়ারীতে। 
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মোয়াজ্জেম সাহেব তখন চট্টগ্রামে। একদিন স্ট্য়ার্ড মুজিবর রহমান 
আমার বাসায় গিয়ে জানালেন আমি যেন মানিককে নিয়ে শিগগীর ঢাকায় 
গিয়ে মিঃ ওঝার সাথে অস্ত্রের বিষয়টা ঠিক ক'রে ফেলি। আমি 
৮ই মার্চ ঢাকা এসে গ্রীন হোটেলে উঠি। পরদিন মানিক চৌধুরী আসেন 
এবং আমার সাথেই উভ্5 হোটেলে থাকেন। মিঃ ওঝা ১০ই মার্চ রাত 
ন'টার দিকে সেরিমনিয়াল আর্টের নিকট থেকে আমাদেরকে তাঁর 
গাড়ীতে ক'রে তার বাসাম্ন নিয়ে যান। মোয়াজ্জেম সাহেব তখন ঢাকায় 
ছিলেন এবং তিনিও আমাদের সাথে ছিলেন। সেখানে শি ওঝা 
জানালেন যে, শ্রীমতি ইন্দিরা দেবী'র প্রধান মন্ত্রিত্বের নির্বাচন শেষ হওয়া 
প্যস্ত অপেক্ষা করতে হবে। মানিক চৌধুরীকে ডেকে নিয়ে গিয়ে মেদিন 
পাচ হাজার টাকা দিলেন । তিনি তো প্রথমে টাকা সাহাযা দিতে অসম্মত 
হয়েছিলেন, পরে আবার সম্মত হয়েছিলেন কেন সেটা আমি জানি না। 

শ্রীমতি ইন্দিরা দেবী প্রধান মন্ত্রীর পদে আবার অধিষ্ঠিত হয়েছেন, 
_--এরপর ৩১শে মার্ট মিঃ ওঝার সাথে দেখা করি। তিনি জানালেন 
যে, তাদের সরকার স্বাধীন “পূর্ব বাংলা” গঠনের জন্য অর্থ সাহায্য 
দিতে প্রস্তুত আছেন। কথা পাকাপাকি করার জন্য ভারতের কয়েকজন 
পদস্থ কর্মচারী ও সামরিক অফিসারের সাথে এক বৈঠকে মিলিত হতে 
হবে। এই টৈঠক আগরতলায় বসবে । 

আগরতলা বৈঠকে স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান ও আলী রেজাও গিয়ে- 
ছিলেন। আমি ক্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানের কাছ থেকে পয়ে জেনেছিলাম, 
আগরতলা বৈঠক সফল হয়েছে। মিঃ ওঝা পূর্বের পাঁচ হাজার টাকা 
ছাড়া আরও দশ হাজার টাকা মানিক চৌধুরীকে দিয়েছিলেন। এ খবর 
আমি পরে মানিক চৌধুরীর কাছ থেকে পাই। সব টাকাই লেঃ মোয়াজ্জেম 
সাহেবকে দেওয়া হয়। 

বিবাদী পক্ষের কৌুলী খানবাহাদুর নাজির উদ্দীন সাহেবের এক 
প্রশ্নের জবাবে ডাঃ সাইদুর রহমান বলেন যে, ১৯৬৭ নালের ডিসেম্বর 
মাসে তাঁকে তার চট্টগ্রামের বাসা থেকে রাত দুটোয় গ্রেফতার ক'রে 
স্পেশাল ব্রাঞ্চ অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়--সেখান থেকে ঢাকা সেন্ট্রাল 
জেলে। তারপর ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যায়। 
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সে সময় সালাম খান বলে ওঠেন ঃ আটক থাকাকালীন স্বরান্্র- 
বিভাগের সেকেটারীর কাছে লিখিত এক দরখাস্তে আপনি বলেছেন থে, 
আই-জি স্পেশাল ব্রাঞ্চ অফিসে নিয়ে গিয়ে আপনাকে এক কুঠরীতে 
আটক রাখা হয়। জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় আপনাকে চেয়ারের হাতল 
দিয়ে মারে--চড়, ঘুষি ইত্যাদি মেরে আপনার দেহের নানা জায়গা 
জখম ক'রে দেয়। ক্তান থাকা পর্যন্ত এ ধরনের অমানুষিক অত্যাচার 
চলতে থাকে । তিন দিন ধরে এরূপ নির্যাতন চলতে থাকে এবং পরে 
জোর ক'রে ডিকটেশন দিগ্নে স্বীকারোত্তি লিখিয়ে নেয়। 

এ প্রশ্নের জবাবে সাইদুর রহমান বলেন 8 “দরখাস্ত আম ঠিকই 
লিখেছি, তবে আপনার কথা সত্য নয়। 

সালাম খান দরখাস্তের এক কপি সাক্ষীর হাতে দিয়ে জোর ক'রে 
পড়ে শোনাতে বললেন। 

সাক্ষী সাইদুর রহমান অপারগতার কথা ঘোষণা করলে ট্রাইব্যনালের 
চেয়ারম্যান বলে উঠলেন £ “না, না, আপনি এক্ষুনি পড়ন।” 

ডাঃ সাইদুর রহমান অনিচ্ছ। সত্ত্বেও জায়গা-জায়গা বাদ দিকে দরখাস্ত- 
খানি পড়ে শেষ ক'রে বললেন, “যা লিখা হয়েছে, তা" সত্য নগ্ন ।, 

সরকারী কৌসুলীর নির্দেশকূমে তিনি মানিক চৌধুরী, স্টুয়াড মুজিবর 
রহমান, খুরশিদ, সুলতান উদ্দিন আহমদ এবং শেখ মুজিবুর রহমানকে 
জঅঠিকভাবে সনাক্ত করলেন। 

তারপর আবদুস সালাম খান, বিবাদী পক্ষের প্রধান কৌসুলী, উঠে 
জিক্তেস করলেন, "আপনি আওয়ামী লীগে কতদিন থেকে আছেন? 

প্রায় সৃম্টির পর থেকেই ।” 

“মুজিবুর রহমানের ৬-দফা সম্বলিত পুস্তিকা কি আপনি পাঠ করেছেন £৮ 

হ্যা।' 

“আপনি কি জনসাধারণের মধ্যে সেগুলো প্রচার করেছিলেন ” 

“করেছি। 

“আপনার নিশ্চয় মনে আছে, ৬-দফার মূল কথা ছিল, পূর্ব পাকি- 
স্তানের জন্য পূর্ণ স্থায়ত্তশাসন আদায় করা) 

হ্যা 
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“আশা করি আপনি ভালভাবেই জানেন যে, ৬-দফার ২ দফায় কেন্দ্রীয় 
সরকারের ক্ষমতা নির্দেশিত হয়েছে। উত্ত ২-দকফায় দেশরক্ষা এবং বৈদেশিক 
নীতি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে । অবশিষ্ট ক্ষমতা- 
সমূহ স্টেট বা প্রদেশের হাতে থাকবে । এই দফায় আরো বলা হয় যে, দুটো 
পৃথক অথচ অবাধ বিনিময় মুদ্রা চাল্‌ কিংবা বতমানের মতোই দুটো প্রদেশে 
একই মুদ্রা চালু থাকতে পারে। তবে শাসনতন্ত্রে এমন ব্যবস্থা রাখতে হবে 
যাতে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে মুদ্রা পাচার হতে না পারে। 
এজন্য পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গঠন করতে হবে। 

হ্যা এসব আমি পড়েছি, 

“পঞ্চম দফায় বৈদেশিক বাণিজ্যের সম্পর্কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, 
কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা অঙ্গরাজ্যগুলোই সমান- 
ভাবে মিটাবে এবং আরও বলা হয়েছে যে, দেশে উৎপন্ন দ্রব্যাদি 
চলাচলে কোন রকম বাধানিষেধ থাকবে না। 

কৌসুলীর এই কথায় সাক্ষী সম্মতি জানাল। 

সালাম খান আরও জিজ্ঞাসা করলেন £ “৬ষ্ঠ দফায় যে আঞ্চলিক 
সেনাবাহিনীর কথা বলা হয়েছে তাতে আঞ্চলিক সংহতি ও শাসনতন্ত্র 
রক্ষার জন্যই যে পূর্ব পাকিস্তানে মিলিশিয়া বা প্যারা মিলিটারী গঠনের 
প্রয়োজন, তা ঠিক নয় কি £ 

হ্যা। 

“১৯৬৫ সালে লাহোরে শেখ মুজিবুর রহমান এই ৬-দফা ঘোষণা 
করেছিলেন--আপনি কি তা' জানেন 

“আমার ঠিক স্মরণ নেই।, 

৬-দফ্রা প্রকাশের পর প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান এই আন্দো- 
লনকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন বলে অভিহিত করেন--এই আন্দোলনের 
ফলে গৃহযুদ্ধ অবশ্যস্তাবী এবং তা" দমনের জন্য অস্ত্র প্রশ্নোগর প্রয়োজন 
হবে--এ সমস্ত কথা কি আপনি জানেন £ 

“আমার মনে নেই। 

“আপনি জানেন কি, ৬-দফা ঘোষণার পর বহু আওয়ামী লীগ নেতাকে 
গ্রেফতার করা হয় £ 


শেখ মুজিব ৩৭৬ 


হ্যা। ১৯৬৬ সালের মে মাসে পূর্ব পাকিস্তান থেকে বহু আওয়ামী লীগ 
কমীকে গ্রেফতার করা হয়।, 

“শেখ সাহেব ৬-দফার ব্যাখ্যা বহু জায়গায় বক্তৃতা দানকালে করেছিলেন 
- আপনি কি তা” জানেন? 

“চট্টগ্রামের এক জনসভায় তিনি ৬-দফা কর্মসূচীর ব্যাখ্যা দান করেন। 
কিন্ত অন্য জায়গার কথা আমি জানি না। 

৯৬৫ সালে ভারতের সাথে পাকিস্তানের যুদ্ধের পর পুব পাকিস্তানকে 
প্রতিরক্ষার ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার দাবী তুলেছিলেন শেখ মুজিবুর 
রহমান- সে খবন্ধ কি আপনি রাখেন £ 

“জী, হ্যা।” 

চট্টগ্রামে নৌ-বাহিনীর সদর দফতর স্থাপন, পূর্ব পাকিস্তানে মিলি- 
টারী একাডেমী এবং অডিন্যান্স ফ্যাক্টরী স্থাপনেরও দাবী তুলেছিলেন 
শেখ মুজিবুর রহমান আপনি কি তা জানেন £ 

হ্যা।' 

“দাবীগুলো কি মেনে নেওয়া হয়েছিল £ 

“না, তবে জয়দেবপুরে নাকি অডিন্যান্স ফ্যাক্টরী তৈরী হচ্ছে--এ 
খবর শুনেছি।, 

“সমুদ্রের পানি থেকে যে লবণ মানুষ তৈরী করে-_-তার উপর কেন্দ্রীয় 
সরকার শুল্ক বসিয়েছেন_ তাকি আপনি জানেন £ 

হ্যা।” 

আপনার কি মনে হয়-_-পশ্চিম পাকিস্তান থেকে লবণ আমদানী যাতে 
ব্যাহত না হয়--তাই এ শুল্ক বসানো হয়েছে £ 

“আমি টিক বলতে পারব না।” 

এ সময় সরকার পক্ষের প্রধান কৌসুলী উঠে বললেন, কেন্দ্রীয় 
সরকারের বিষয়ে এসব প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক । 

সালাম খান মুচকি হেসে বললেনঃ “এসব প্রশ্ন যথার্থ প্রাসঙ্গিক, 
তাই প্রমাণ করছি। 

ট্রাইব্যুনালের বিচারপতির নির্দেশে সালাম খান আবার সাক্ষীকে জেরা 


করতে শুরু করেন । 
৩৭৪ বঙ্গবন্ধু 


“চাকুরীর ক্ষেত্রে সংখ্যাসাম্যের দাবী এবং স্বায়ত্তশাসনের দাবী পশ্চিম 
পাকিস্তানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য-_আপনার কি মনে হয় £ 

“আমি ঠিক বলতে পারছি না।' 

ভারতীয় হাই কমিশনের মিস্টার ওঝার সাথে আপনাদের যে ষড়যন্ত্র 
তা" সম্পূর্ণভাবে কল্পিত এবং এর সাথে জড়িত বাক্তিদের “রান্ট্রদ্রোহী' 
আখ্যা দিয়ে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন এবং সংখ্যাসাম্যের দাবীকে বানচাল 
করার জন্যই এই কাহিনী গড়ে তোলা হয়েছে-_-আপনার কি মত £ 

“আমি যা বলেছি তাই সত্য।, 

“মানিক চৌধুরী আপনাকে নাকি বলেছিলেন ঃ শক্তি প্রয়োগের 
মাধ্যমে প্রাদেশিক সরকারের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেয়া হবে 
আপনার কি বিশ্বাস হয়, প্রতিষ্ঠিত সরকারের হাত থেকে শক্তি প্রয়োগে 
দ্মতাচ্যুত করা কি সম্ভব? 

“মানিক চৌধুরীই আমাকে বৃঝিয়েছিলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক 
বাহিনীর কর্মচারীরা বিদ্রোহ করবে এবং সমস্ত সামরিক ছাউনি দখল 
ক'রে পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তান হতে বিচ্ছিন্ন করবে । 

“আচ্ছা বলুন তো পূর্ব পাকিস্তানী কত জন সেনাবাহিনীতে কজ করেন £, 

“আমি জানি না।' 

“আপনি নিশ্চয় জানেন যে, সেনাবাহিনীতে পূর্ব পাকিস্তানীরা কাজ করে 
শতকরা ৪ জন এবং প্রতি ৯০ জন অফিসারে একজনও পূর্ব পাকিস্তানী না £ 

“আমি ঠিক জানি না। 

সওয়ালের মোড় ঘুরিয়ে সালাম খান সাক্ষীকে জিজেস করতে লাগলেন £ 

পতাকায় এসে আপনি কি “আরজু হোটেল'-এ উঠেছিলেন £ 

ন্হ্যা।? 

“সেখানে কয়দিন ছিলেন £ 

গতিন দিন।” 

“হোটেল রেজিস্টারে আপনি নাম এন্ট্রি করেছিলেন £ 

“করেছিলাম । 

“আপনি কবে ঢাকায় এসেছিলেন £ 

“১৯৬৬ সালের ১৯শে মে । 


শেখ মুজিব ৩৭৫ 


বললেন, “আপনার নাম কোথায় এনট্রি করা রয়েছে একটু দেখিয়ে দিন £ 

ডাঃ সাইদুর রহমান রেজিস্টারখানা নিয়ে অনেক খোজার ভান ক'রে 
বললেন, “আমার নাম এখানে দেখতে পাচ্ছি না।” 

আপনি লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনকে নিয়ে যে গাড়ীতে চট্টগ্রাম থেকে 
ঢাকায় এসেছিলেন মিস্টার ওঝার সাথে দেখা করতে- সেই গাড়ীটি কি দুই 
দরজাওয়ালা অথবা চার দরজাওয়ালা £ 

“আমার মনে নেই।, 

“আপনি বললেন যে গাড়ীটি ছিলো হিলম্যান।, 

“হবেও বা।' 

“আপনি জানেন না হিলম্যান গাড়ির কয়টি দরজা £ 

না 

“সেবার গ্রীন হোটেলে উঠে কি নাম এন্ট্রি করেছিলেন ৮ 

“জানি না। 

আমি বলছি, ১৯৬৬ সালের ১৯শে মে মোটেই আপনি ঢাকায় আসেন 
নি বা গ্রীন হোটেলে ওঠেন নি।” 

তা" সত্য নয় ।' 

“তাহ'লে হোটেল রেজিস্টারে নাম এন্ট্রি করা নেই কেন 

“মিঃ ওঝার সাথে গোপনে সাক্ষাৎ করতে চেয়েছিলাম বলে হোটেলে 
নাম রেজেস্ট্রি করি নি। 

“কিন্তু ১৯৬৭ সালে ৮ই মার্ট মিঃ ওঝার সাথে যখন গোপনে সাক্ষাৎ 
করতে এসেছিলেন তখন তো নাম রেজিস্ট্রি করিয়েছিলেন £ 

সাক্ষী নিরুতর থাকেন । 

“হোটেল সাকুরার নিকটেই সেরিমনিয়াল আর্চ থেকে কোন্‌ পথে 
মিঃ ওঝার বাড়িতে যেতে হয় ? 

“আমি ঠিক বলতে পারছি না।' 

“চট্টগ্রামের লালদীঘির ময়দানে সভাশেষে শেখ মুজিবুর রহমান কি 
আপনার বাসায়,উঠেছিলেন £ 

ন্যা। 


৩৭৬ ধঙ্গবঙ্ধু 


“তার সাথে আর কে কে ছিল £ 

“মানিক চৌধুরী । 

“আপনার বাড়িতে সে সময় আর কেউ ছিলেন £ 

“না।, 

“মানিক চৌধুরী আর মুজিবুর রহমান ফিরেছিলেন কিসে £ 

“মানিক চৌধুরীর কারে ।, 

“আমি জানি, মানিক চৌধরীর কোন কার নেই।' 

“আছে। আমি বহুবার সে কারে ঘুরেছি ।, 

“গাড়ির নাম কী? 

“মনে নেই। 

“তার নম্বর কতো & 

“তাও মনে নেই। 

'আমি হলপ ক'রে বলতে পারি, শেখ মুজিবকে এই ষড়যন্ত্র মামলায় 
জড়ানোর জন্যই একথা বধলছেন। শেখ সাহেব আপনার বাসায় 
ওঠেন নি। 

'না, একথা ঠিক নয়। 


১৯৬৭ সালের আগস্ট মাসে আপনি কি ঢাকায় এসেছিলেন £, 

নই্যা। আগস্টের ২৯ বা ৩০ তারিখে আমি ঢাকায় এসে গ্রীন হোটেল-এ 
উঠেছিলাম। মানিক চৌধুরী আমার সাথেই ছিলেন।' 

“মানিক চৌধুরী কি শ্রীন হোটেলেই উঠেছিলেন £ 

“না, তিনি উঠেছিলেন “হোটেল ক্যাসেরিনায়' ৷” 

সালাম খান ক্যাসেরিনা হোটেলের রেজিস্টারখানা ডাঃ সাইদুর 
রহমানের হাতে দিয়ে মানিক চৌধুরীর নাম খুঁজে বের করতে বললেন। 
তিনি মানিক চৌধুরীর নাম খুঁজে পেলেন না। 

“আপনি জবানবন্দীতে বলেছেন যে, আপনি আর মানিক চৌধুরী 
একই হোটেলে অর্থাৎ গ্রীন হোটেলে উঠেছিলেন £ 

“না, তা ঠিক নয়। 

আবদুস সালাম খান আর প্রশ্ন না ক'রে বসে পড়লেন। তারপর 


শেখ মুজিব ৩৭৭ 


সওয়াল করার জন্য উঠে দাড়ালেন বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা 
আতাউর রহমান খান। তিনি সাক্ষীকে জিজেস করলেন £ 

“আপনি কি আওয়ামী লীগের আদর্শে উদ্বদ্ধ হয়ে পাটি তে যোগ দিয়ে- 
ছিলেন, না, এর পেছনে রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির কোন উদ্দেশ্য ছিল £" 

'না, আদর্শে উদ্বদ্ধ হয়েই পাটি'তে যোগ দিয়েছিলাম ।, 

“আওয়ামী লীগের ঘোষণাপন্থে যে সব দাবী-দাওয়ার কথা উল্লেখ 
রয়েছে, তাতে পর্ব পাকিস্তানের বেশীর ভাগ লোকের মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে-_ 
আপনি কি তা" বিশ্বাস করেন £' 

হ্যা, বিশ্বাস করি । 


“আপনাকে রাজসাক্ষী হ'তে প্রথমে কে বলেনঃ 

“আমার স্বীকারোক্তি দানের পর মেজর নাসের এসে আমাকে জিজ্েস 
করেন, আমি রাজসাক্ষী হতে চাই কি না।' 

“আজচ্ছা, বলুন তো, মিঃ ওঝার বাড়ী কী রকম ঠ 

“দোতলা বাড়ী।? 

“সেটা রাস্তার কোন্‌ পাশে 2" 

“ঠিক মনে নেই।? 

“আপনি তার বাড়ীতে ক'বার গিয়েছেন £ 

বোধ হয়- দুবার | 

“আপনারা কোথায় বসতেন £, 

“দোতলার ড্রয়িং রুমে ।, 

মিঃ ওঝার মাথায় কি টিকি ছিল £ 

“আমি লক্ষ্য করি নি) 

আতাউর রহমান বসে পড়ার সাথে সাথেই বিবাদী পক্ষের কৌসুলী 
জুলমত আলী খান জিজেস করলেন £ ৯৬৬ সালের ১৮ই মে থেকে 
২২শে মে আপনি কি আপনার শ্বশুর বাড়ী সীতাকুণে ছিলেন ৪ 

“আমি “হ্যা বা “না” কিছুই বলতে পারছি না।” 

“ঠিক আছে আপনি এখন যেতে পারেন । 


৩৭৮ বজবন্ু 


এরপর যিনি সাক্ষ্য দেন তার নাম মীর্জা রমিজ। তিনি কাঠগড়ায় 
দাঁড়িয়ে ষা বললেন সাংবাদিক কল্হনের গ্রন্থ (পৃঃ ২৩৮ -২৪৯) থেকে 
তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নীচে তুলে ধরছি £ 

১৯৬৬ সালের জুন-জুলাই মাসে লেঃ মোয়াজ্দ্রেম হোসেন এবং 
ন্রজ্জামানের সঙ্গে এক সভায় স্বাধীন পূর্ব বাংলা” গঠন সম্পর্কে 
আলোচনা হয়। উত্ত বছরেই এক গোপন সভায় কে. এম. এস. রহমান 
সি. এস, পি-র সাথে আলাপ হয়। তিনি তখন টিটাগাংয়ের উন্নয়ন 
কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান। তিনি দু'একবার আমার বাসায়ও গিয়ে- 
ছিলেন। এক সময় আমি তাকে জিজ্তেস করেছিলাম, “পূর্ব পাকিস্তান 
বিচ্ছিন্ন হয়ে কি টিকতে পারবে £ তিনি দৃঢ়স্বরেই বলেছিলেন, “হ্যা” 
এবং তার কারণও ব্যাখ্যা করেছিলেন। সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকায় আমার 
ফ্লাটে এক গোপন সভা অনুন্ঠিত হয়। উত্ভত সভায় লেফটেন্যান্ট 
মোয়াজ্জেম হোসেন, ক্যাপ্টেন আলম, ক্যাপ্টেন হুদা, ক্যাপ্টেন 
মুতালেব, লীডিং সীম্যান সুলতান উদ্দিন, স্টুরার্ড আহমদ এবং স্টুয়ার্ড 
মুজিবর রহমানও উপস্থিত ছিলেন। এ সময় লীডিং সীম্যান সুলতান 
উদ্দিনকে সনাত্ত করতে বলায় সাক্ষী মীর্জা প্নমিজ সকলের ওপর তীক্ষ 
দৃষ্টিতে চাইলেন এবং অবশেষে নূর মহম্মদকে দেখিয়ে বললেন, ইনি 
সুলতান উদ্দিন। এধারে দর্শকমণগ্ডলীর ভেতরে মৃদু গুঞ্জন ধ্বনি উ্থিত 
হয়েছে। সাক্ষী রমিজ বেশ বুঝতে পেরেছেন, তার সনান্তদকরণ ভূল 
পথে পরিচালিত হয়েছে। তার বিব্রত ভাবকে ঢাবার জন্য তিনি বলতে 
আরম্ভ করলেন £ লেফটেন্যান্ট মোয়াজ্জেম জানালেন, “ভারত অর্থ সাহায্য 
করতে তেরী। তবে এ আন্দোলন পরিচালনা করবে কে£ কেউ কেউ 
মন্তব্য করলেন--সামর্িক অফিসার আবার কেউ কেউ বললেন, রাজনৈতিক 
নেতাদের হাতেই এই আন্দোলন পরিচালনার দায়িত্ব ছেড়ে দেয়া দরকার। 
তবে উক্ত সভায় এ ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নি। উত্তত সভায় 
আমি প্রন্ন তুলেছিলাম £ "পূর্ব পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হ'লে কি অন্যান্য রাষ্ট্র 
আমাদের স্বীর্তি দেবে?” কে. এম. এস. রহমান সি. এস, পি. 
জানালেন, এ সম্পর্কে ভারতের সাথে আলাপ হয়ে গেছে। ভারত এবং 
তার সমর্থক রাষ্ট্রগুলো আমাদের স্বীকৃতি দেবে। আবার আমি জিক্তেস 


শেখ মুজিব ৩৭৯ 


করলাম, পরে ভারত যদি আমাদের আকমণ করে? আমার এই প্রশ্নের 
জবাবে রহমান সাহেব জানালেন, এ যুগে তা" সম্ভব নয়। কারণ আত্ত- 
জাঁতিক অনেক বাধানিষেধ রয়েছে । উক্ত সভায় লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন 
ক্যাপ্টেন মুতালিবের ওপর প্রাত্দন সামরিক কর্মচারীদের সংঘবদ্ধ করার 
এবং অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারের ট্রেনিং দেওয়ার দায্লিত্ব দিলেন। 

অক্টোবর মাসের এক বিকেলে লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন তার “মস্কোভিচ" 
গাড়ি ক'রে আমাকে ক্যান্উটনমেন্টে নিয়ে গেলেন। সেখানে কর্নেল ওসমানী 
এবং কর্নেল শেখ-এর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। ১৯৬৭ সালের 
মার্চ মাসে লেঃ কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন বরিশাল থেকে ঢাকায় এসে 
আমার বাসায় দেখা করলেন । আমার বাসায় এক বৈঠক হ'ল। লেফটেন্যান্ট 
মোয়াজ্জেম হোসেন বললেন, মিঃ ওঝার কাছ থেকে অনেক অর্থ সাহায্য 
পাওয়া গেছে। রুহুল কুদ্দুস ও আহমদ ফজলুর রহমান সাহেবও অর্থ সংগ্রহ 
করছেন। কিন্তু আরও টাকার প্রয়োজন। আমার মনে হয়, আমাদের এখন 
যা টাকা রয়েছে তা" দিয়ে একটি বাড়ী ভাড়া ক'রে ব্যবসা করা যায়। এতে 
দলের সম্পদও বাড়বে এবং দলের কর্মীদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কমা বলেও 
চালানো যাবে। 

ঠিক এই মুহ,তে বাদীপক্ষের কৌসুলী সাক্ষীর হাতে একখানা টেলিগ্রাম 
দিয়ে বলেন, দেখুন তো, এই টেলিগ্রামটা চিনতে পারেন কি না £ টেলি- 
গ্রামটির ওপর একবার চোখ বুলিয়ে রমিজ সাহেব বলতে লাগলেন ঃ 
১৯৬৭ সালের ২৯শে মাচ মোয়াজ্জেম হোসেন ঢাকায় আসছেন বলে 
এই টেলিগ্রামটি করেন। আমাকেও ঢাকায় যেতে বলেন। ঢাকায় 
আমার ফ্ল্যাটেই এক সভা অনুভ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় লেফটেন্যান্ট 
মোয়াজ্জেম হোসেন, স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান, সাবেক কর্পোরাল সামাদ, 
কে. এম. শামস্র রহমান, ক্যাপ্টেন মুতালিবও উপস্থিত ছিলেন। 
উত্ত সভায় ওয়ারলেস সেট সংগ্রহ নিয়ে আলোচনা হয়। আমাকে 
পঁচিশ হাজার টাকা দেয়া হ'ল বাড়ী ভাড়া ও ব্যবসা করার জন্য। 
১৩ নং গ্রীন স্কোয়ারে একটা বাড়ী ভাড়া নিলাম, ওখানেই আমাদের 
গোপন সভা বসত । সেখানে নতুন সদস্য সংগ্রহ ও অস্ত্র সংগ্রহ ছাড়াও 
বিভিন বিষয় নিয়ে আলোচনা হ'তো। এ বাড়ীতে মে মাসে ছয়-সাতটি 
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সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বাড়ীতে বাস করতেন সুবেদার জে. ইউ. আহমদ, 
প্রার্তন কর্পোরাল সামাদ, স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান, হাবিলদার দলিল উদ্দিন 
এবং লুৎফর হৃদা। এই বাড়ীতেই আগরতলায় ভারতীয় সামরিক 
অফিসারদের সঙ্গে বৈঠকে যোগদানের জন্য ষে প্রতিনিধিদল যাবেন তাঁদের 
নামের তালিকা এক সভায় ঠিক করা হয়। ফেনী হয়ে আগরতলা যাওয়ার 
কথাবাতা এখানেই ঠিক হয়। ফেনী থেকে স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান আমাকে 
ট্রাঙ্ককল করেছিলেন। সেটা ছিল ১৯৬৭ সালের ১১ই জুলাই। ফেনীতে 
আমাকে যেতে বললেন। প্রতিনিধিদলটি ফেনীর “ডেনোফা হোটেল'-এ 
উঠবেন তা" পূর্বেই ঠিক করা হয়েছিল। পি. আই. এ-র “ডজ্ডাট" নিয়ে 
চিটাগাং থেকে ফেনী গেলাম। ডজডাট"টা বেশি ব্যবহার আমিই করতাম। 
ফেনী থেকে ফিরতে রাত হবে ভেবে পি. আই. এ-র আনোয়ার হোসেনকে 
সাথে নিই। বিকেল ৬টার দিকে ফেনী পৌছাই। “ডেনোফা হোটেল"-এ 
গিয়ে দেখলাম, স্টুয়াড মুজিবর রহমান, প্রাস্তন নায়েব সুবেদার জে. ইউ. 
আহমদ, আলী রেজা, প্রাত্তন কর্পোরাল সামাদ, হাবিলদার দলিল উদ্দিন 
আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। এই প্রতিনিধি দলটি ভোর চারটায় সীমান্ত 
অতিকম করবে বলে ঠিক হয়েছিল। ডজডাট-এ ক'রে তাদের আমি 
বেলুনিয়ায় পৌছে দিলাম। তারা সীমান্তের অপর পারে অদ্‌শ্য না হওয়া 
পর্যন্ত আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম। যে গাড়ি দিয়ে তাদের পৌছে দিয়েছিলাম তার 
নম্বর কে. এ. ই. ৩১৯৪ । ,১১১১১১০০৯০ 

0৮2 আগরতলা বৈঠক শেষ ক'রে আলী রেজা আমার সাথে দেখা 
করেন। তার কাছেই শুনেছি ভারতীয় এক ক্যাপ্টেন সীমান্ত থেকে গাড়ি 
ক'রে তাদের আগরতলাগ্ন নিয়ে গিয়েছিলেন। ভারত সরকারের হ'য়ে প্রতি- 
নিধিত্ব করেছিলেন একজন করেন এবং একজন মেজর। আমাদের 
প্রতিনিধি দল তাদের নিকট অস্ত্রশক্ের এক তালিকা দেন। অস্ত্র- 
শস্তের মধ্যে ছিল মেশিনগান, সাব মেশিনগান, হাতবোমা প্রভৃতি । 
ভারতীয় প্রতিনিধিরা জানিয়েছিলেন, অস্ত্র সাহায্যের বঝ।পারে তাঁরা 
বিবেচনা করবেন এবং সে খবর তারা খুব তাড়াতাড়ি ঢাকাস্থ ডারতীয় 
ডেপুটি হাই কমিশনারের মারফত জানাবেন। যে দু' লক্ষ টাকা দেয়ার 
কথা হ'ল তাও নাকি ডেপুটি হাই কমিশনারের মাধ্যমে দেয়া হবে। 


শেখ মুজিব ৩৮১ 


বাদী পক্ষের কৌসুলী মঞ্জর কাদেরের প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন, 
টাকা পাওয়ার বিষয়ে আমি লেঃ মোয়াজ্জেম সাহেবকে বলেছিলাম। 
কিন্তু তিনি আমার কৌতহলে বিরক্ত হন। তবে, পাটির টাকা দিয়ে 
একটা হিলম্যান গাড়ি ও একটা ফ্রিয়াট গাড়ি কিনেছিলাম। অন্যান্য 
কাজের জন্যও আমাকে কয়েক হাজার টাকা দেয়া হয়েছিল! তাতে 
মনে হয়, টাকাটা ভারত সরকারের কাছ খেকে পাওয়া গিয়েছিল। 

মীর্জা রমিজ-এর জবানবন্দী শেষ হ'লে বিবাদী পক্ষের প্রধান কো 1সুলী 
আবদুস সালাম খান উঞ্চে জেরা করতে শুরু করেন। 

“আপনার হাতে পার্টি কাজের জন্য কত টাকা দেয়া হয়েছিল £ 


'পঁটিশ হাজার টাকা ।? 
“তা” থেকে নিজের জন্য আপনি কত খরচ করেছিলেন £ 
“দু'হাজার টাকা ।, 


“স্কুটার কিনতে কয় হাজার টাকা দিয়েছিলেন £ 

“দুই হাজার টাকা 

“টাকাটা কি নগদ দিয়েছিলেন £ 

'না, চেকে। 

"কি চেক- বীয়ারার না কুন 2" 

“কস-চেক। 

“গোপন কাজের জন্য ক্স-চেক উপযোগী £' 

“আপনি পি. আই. এ-র কর্মচারী--মাসে কত টাকা বেতন পানঃ 

“বারো শ' টাকা ।: 

“আপনি বন্পেছেন যে, *৬৭ সালের মে মাসে ঘ্রীন ক্কোয়ারের বাড়ীতে 
অনেকগুলো মিটিং হয়। ক্যাপ্টেন মোতালেবও সে সব সভায় উপস্থিত 
থাকতেন। আচ্ছা, ওই বছর এপ্রিল মাসে ক্যাপ্টেন মোতালেব কোথায় 
ছিলেন জানেন কি? কোনো হাসপাতালে ছিলেন কিঃ, 

“হ্যা, মার্চের শেষ ভাগে ঢাকা মেডিক্যালে এবং এপ্রিলে কুমিল্লা হাস- 
পাতালে ছিলেন।, 

“কিন্তু আমি যদি বলি তিনি *৬৭ সালের ৩১শে মে পর্যন্ত ঢাকা 


৩৮২ স্জন্হা 


ক্যান্টনমেন্ট হাসপাতালে ছিলেন £ 

“হতে পারে। আমি ঠিক বলতে পারছি না।' 

১৯৬৭ সালের জুন মাসে সীম্যান জুলতান উদ্দিন আহমদ করাচীতে 
ছিলেন, এট্রা কি ঠিক, 

সাক্ষী এ প্রশ্নের জবাবে বললেন, “জানি না। তবে উত্ত মাসে তিনি 
ঢাকায় আমার বসায় এক হিটিং-এ যোগ দিয়েছেন । 

“কিন্ত, যদি বলা হয়, জলভান উদ্দিন সারা জুন মাসই করাচীতে 
ছিলেন £ 

“আমি তা' জানি না।' 


«আপনি যে আনোয়ার হোসেনকে নিয়ে 'ডজডাট'-এ ক'রে ফেনী 
সীমান্তে গিয়েছিলেন- সে কে 2” 

“গে পি. আই. এ-র একজন টেলিফোন অপারেটর । 

“আপনি পি. আই. এ-র একজন ডি ট্রকু ম্যানেজার। আপনার সাথে 
একজন টেলিফোন অগারেটরের ঘনিষ্ত যোগাযোগ কী ক'রে থাকে £ 

“আনোয়ার হোসেন ছিলেন পি. আই. এ-র এমপ্লপীজ ইউনিয়নের 
সেকেটারী। সেই সূত্রে পরিচয় |”. 

“স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান কী কাজ করতেন আপনি কি তা” জানেন? 

তিনি নৌ-বাহিনীর একটা অফিসার্স মেসে কাজ করতেন । 

“তার শিক্ষাগত যোগ্যতা কতটুকু ৮ 

“আমি জানি না।” 

“আমরা জানি-_-স্টুয়ার্ড' মানে ষে খাবার এনে দেয়। এমন লোককে 
কেন আপনারা অর্থ-সংগ্রহের ব্যাপারে প্রতিনিধি নিযুত্ত করেছিলেন £” 

“মোয়াজ্জেম হোসেন বলেছিলেন, অস্ত্রশম্ত্র ব্যাপারে স্টুয়ার্ড মুজিবরের 
বেশ জান আছে।' 

“আপনাদের দলে তো বেশ কয়েকজন ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট এবং 
ক্যাপ্টেনও ছিলেন। তারা স্টুয়ার্ড মুজিবরের চাইতে বেশী যোগ্য । 
তবু কেন স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানকে সেখানে পাঠানো হ'ল £ আলী 
রেজাই বা সেখানে গেলেন কেন£ তিনি তো আর অস্ত্রবিশারদ নন ।” 
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“আমি জানি না, মোয়াজ্জেম হোসেন জানেন । 

“আগরতলা সীমান্তে প্রতিনিধিদের পৌছে দেবার দিন স্টুয়ার্ড মুজিবর 
রহমানের কাছ থেকে যে ট্রাঙ্ককল পান সেটা কখন £, 

“ওই দিন বেলা তিনটে নাগাদ ।, 

“ডজগাড়ি ঘন্টায় কত মাইল যায় £, 

৫০ থেকে ৬০ মাইল।, 

চট্টগ্রাম থেকে ফেনীর দূরত্ব কত? 

৬৫ মাইল ।' 

“আপনি বিকেল তিনটে থেকে পাঁচটার মধ্যে কোন ট্রাঙ্ককল পান মি £” 

“একথা ঠিক নয়।” 

“আপনি এই বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে কতদিন যৃত্ত* ছিলেন £ 

গ্রেফতার হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত।' 

কিন্তু আপনি ম্যাজিস্ট্রেট-এর নিকট প্রদত্ত এক বিরতিতে বলেছেন 
যে, মোয়াজ্জেম হোসেন সাহেবের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক তিক্ত হয়ে 
যাওয়ার পর পাটির সঙ্গে কোন সংযোগ ছিলো না। 

“কী বলেছি মনে নেই।, 

অবদুগ সালাম খান একটা দলিল পরীক্ষা ক'রে জিক্তেস করলেন, 
“কর্নেল শেখ কি বাংলাভাষী £ 

ন্না। 

“আপনি আপনার ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রদত্ত এক বিরতিতে বলেছেন, 
স্বাধীন পূর্ব বাংলায় সব সম্পত্তি ও শিল্প প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করা 
হবে। পৃথিবীর আর কোন দেশ সম্পত্তি ও শিল্প প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ. 
করেছে বলে শুনেছেন? 

“সোভিয়েট ইউনিয়ন ও চীন করেছে।' 

“সভায় যে পরিকল্পিত পতাকাটি পেশ করা হয়েছিল তা" কিসের তৈরী £"' 

“কাপড়ের 1 

“ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আপনি কি বলেছিলেন যে, পতাকায় চির ছবি 
আকা ছিল? 

“আমার মনে নেই | 


৩৮৪ বঙ্গবন্ধু 


“ডি-ডে"র (ক্ষমতা দখলের দিন ) কোন তারিখ নির্ধারিত হয়েছিল 
কিঠ, 

ণ“না।” 

সালাম খান জিজেস করেছিলেন, “দলে টানার জন্য আপনি কারুর 
সাথে যোগাযোগ করেছিলেন কি £ 

“কে. এম. শামসুর রহমান ছাড়া আমি আর কারো সাথে যোগাযোগ 
করি নি। 

“শামসুর রহমান সম্পর্কে আপনি কতটুকু জানেন £' 

“শামসুর রহমান সি. এস. পি. পরীল্ষ্মায় ফাস্ট” হয়েছিলেন । তিনি 
খুব মেধাবী ছাত্র ছিলেন। 

“পূর্ব পাকিস্তানের কোন বাঙালী সামরিক অফিসারকে চেনেন কি£ 

“হ্যা, কর্নেল রব, কর্নেল জাব্বার, কর্নেল রহমান এবং কর্নেল 
মাশকুরুল হক ।” 

“তাদের দলে আনার চেস্টা করেছিলেন কি £' 

“না।: 

“ওসমানীর সাথে দেখা করতে যাওয়ার সময় ক্যান্টনমেল্টের গেটে 
কি কি জিনিস দেখতে পেয়েছিলেন ? 

“একটা বাশের ফাঁড়ি, একজন সেন্টি ও একটা সাইন বোর্ড। 

“আচ্ছা, বলুন তো ওয়ারলেস সেটের আকৃতি কিরূপ, 

“ওয়ারলেস সেট দু" বা এক ফুট বা তারও ছোট হ'তে পারে।, 

“এ ধরনের যন্ত্রে কতো দূরের খবরাখবর আদান-প্রদান করা যায় 2, 

“আমার জানা নেই।' 

“ট্রা্সমিটার সম্পর্কে আপনার ধারণা কী 

'একটা রেডিও সেটে কিছু পাটস সংযোজন করলেই ট্র্সমিটার 
সেট করা যায়।” 

“ওয়ারলেস সেট সম্পরকে আপনাদের সভায় কি কোন আলোচনা 


হয়েছিল ?% 
হ্যা, মোয়াজ্জেম হোসেন বলেছিলেন, আমাদের ৬টি শ্লেভ সেট এবং 
শেখ মুজিব ৩৮৫ 


২৫. 


একটি মাস্টার সেটের প্রয়োজন । শ্নরেভ সেটগুলো মাস্টার সেটের সাথে 
যুক্ত করা হবে। 

“আচ্ছা বলুন তো, একটা ট্রানজিস্টারাইজড এবং একটি ওয়ারলেস 
সেটের মধ্যে পার্থক্য কী?' 

“আমি জানি না। 

“আপনাদের দলের কেউ ওয়ারলেস সেট ব্যবহার করতে জানতেন কি£, 

'বোধ হয়, কেউ জানতেন না।, 

“আপনি কি জানেন কর্পোরাল সামাদ ওয়ারলেস ইন্সপেকটর ছিলেন £ 

“আমার জানা নেই।' 

সালাম খান আর জেরা না ক'রে বসে পড়লেন । এর পর উঠে দাঁড়ালেন 
আতাউর রহমান খান। তিনি সাক্ষীকে প্রশ্ন করলেন, আপনার প্রকৃত 
নাম কী? 

“রমিজ উদ্দীন মোল্লা । ১৯৫৩ সালে বিমান বাহিনীতে চাকুরী নেয়ার 
সময় আমি আমার নাম পরিবর্তন করি ।, 

“আপনি বোধাই মণ্ডলকে চেনেন £, 

একটু ইতস্ততঃ ক'রে সাক্ষী বললেন, 'হাযা, তিনি আমার প্রপিতামহ। 
আমার পিতার নাম আলিম উদ্দীন ।, 

'রোজিয়া বিবিকে চেনেন £ 

সাক্ষী যেন একটু রেগে উলেন। তারপর বললেন, "না, চিনি না।, 

আতাউর রহমান একটু স্মিত হাসি হেসে বললেন, 'সে কি! নিজের 
খালাকে চেনেন না।' 

একথা বলার পর আতাউর রহমান সাহেব বসে গড়লেন। অপর 
কয়েকজন জেরা করলেন। তারপর কয়েক দিনের জন্য অধিবেশন 
মুলতবী রাখা হ'ল। 

২৮শে জানুয়ারী, ১৯৬৯ সাল। সময় সকাল ১০টা বেজে পনেরো 
মিনিট । কুর্মিটোলা ছাউনির অভ্যন্তরে বিশেষ ট্রাইব্যুনালের সামনে 
আসামীর কাঠগড়ায় এসে দীড়ালেন শেখ মুজিব। ভারতীয় অর্থ ও 
অস্ত্রের সাহায্যে পূর্ব বাংলাকে বিচ্ছিন্ন করার অভিযোগের জবাব দিতে 
হবে তাকে। 


৩৮৩ জবন্ধ 


আদালতের চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন শেখ মুজিব। 
তারপর দুপ্ত কণ্ঠে তিনি তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্ীকার 
করলেন । তিনি বললেন, পর্ব বাংলার দাবী-দাওয়া ধামাচাপা দেওয়াই 
এ মামলার উদ্দেশ্য । উক্ত আদালতে তিনি যে লিখিত জবানবন্দী পেশ 
করেন, তা” আজো ইতিহাসের বিষয় হয়ে রয়েছে । জবানবন্দীটি নিম্নে 
উদ্ধৃত করা গেল। 

“স্কুলে শিক্ষা গ্রহণ কাল থেকেই আমি পাকিস্তান অজনের জন্য 
নিরলস সংগ্রাম করেছি । আমি প্রাক-আজাদী কালে ভারতীয় ও বঙ্গীয় 

মুসলিম লীগের বিশেষ সকিয় সদগ্য হিলাম এবং লেখা- 

১৮8 পড়া জলাঙ্জলি দিয়ে আমি পাকিস্তান হাসিলের জন্য 

কাজ ক'রে গেছি। আঙ্জাদীলাভের পর মুসলিম লীগ 

পাকিস্তানের জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করার 

ফলে ১৯৪৯ সালে আমরা মরহুম জনাব এইচ. এস. সোহরাওয়াদাঁর 

নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ গঠন করি । আওয়ামী লীগ পূর্বেও নিয়মতান্ত্ি- 

কতার পথ অনুসারী একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিগণিত ছিল এবং এখনো 
তা” সেইরূপই রয়েছে। 

১৯৫৪ সালে আমি প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হই এবং 
পরে আমি জাতীয় পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হই। আমি দু'বার পূর্ব 
পাকিস্তান সরকারের মন্ত্রী হয়েছিলাম । তা" ছাড়াও আমি গণচীন র্িপার্রিকে 
প্রেরিত পার্লামেন্টারী প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করেছিলাম । জনসাধারণের 
কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে নিয়মতাপ্ত্রিক বিরোধী দল গঠনের জন্য ইতি- 
পূর্বেই এ সময়ের মধ্যে আমাকে কয়েক বৎসর কারাভোগ করতে 
হয়েছে। সামরিক শাসন প্রবর্তনের পর বর্তমান সরকার আমার ওপর 
নিযাতন চ।লাতে শুরু করেন। তারা ১৯৫৮ সালের ১২ই অক্টোবর 
তারিখে পূর্ব পাকিস্তান জননিরাপত্তা অডিন্যান্স অনুসারে আমাকে গ্রেফতার 
করেন এবং প্রায় দেড় বৎসর কাল আমাকে বিনা বিচারে আটক রাখেন । 
আমি এ ভাবে আটক থাকার সময় তাঁরা আমার বিরুদ্ধে ৬টি ফৌজদারী 
মামলা রুজু করেন, কিন্তু সকল অভিযোগ থেকে আমি সসম্মানে 
১৯৫৯ সালের ডিসেম্বর অথবা ১৯৬০ সালের জানুয়ারী নাগাদ উক্ত 


শেখ মজিব ৩৮৭ 


আটক অবস্থা থেকে মুজিলাভ করি । আমর মুক্তিলাভের সময়ে আমার 
উপর এই মর্মে বিধি-নিষেধ জারী করা হয় যে, ঢাকা ত্যাগ করতে হ'লে 
আমাকে লিখিতভাবে, আমি কোন্‌ কোন্‌ স্থানে যেতে চাই তার বিবরণ 
স্পেশাল ব্রাঞ্চকে জানাতে হবে এবং ঢাকায় প্রত্যাবর্তনের পরও লিখিত- 
ভাবে সে বিষয় স্পেশাল ব্রাঞ্চকে জানাতে হবে । গোয়েন্দা বিভাগের লোকেরা 
সব সময় ছায়ার মত আমার পিছনে থেকেছে । অতঃপর ১৯৬২ সালের 
বর্তমান শাসনতন্ত্র জারী করার প্রাককালে আমার নেতা মরহুম এইচ. 
এস. সোহরাওয়াদীকে গ্রেফতার করা হয়। সে সময় আমাকেও জন- 
নিরাপত্তা অডিন্যান্স অনুসারে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয় এবং প্রায় 
হুয় মাসকাল আমাকে বিনা বিচারে আটক রাখা হয়। জনাব সোহরাওয়াদারি 
মৃত্যুর পর পাকিস্তানের উভয় অংশেই অন্যতম রাজনৈতিক দল হিসাবে 
১৯৬৪ সালের জানুয়ারী মাসে আওয়ামী লীগকে পুনরুজ্জীবিত করা 
হয় এবং সম্মিলিত বিরোধী দলের অন্যতম অঙ্জজল হিসাবে আমরা 
প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্বিতার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। সম্িমলিত 
বিরোধী দলের পক্ষ থেকে প্রেসিডেন্ট পদের জন্য প্রার্থা হিসাবে জনাব 
আইয়ুব খানের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে মোহাতারেমা মিস ফাতেমা জিন্নাহকে 
মনোনয়ন দান করা হয়। আমরা তখন নির্বাচনী অভিযান শুরু করি। 
আমার বক্ঞতাসমূহ সম্পর্কে কয়েকটি মামলা রুজ ক'রে পুনরায় 
আমার বিরোধিতা ও আমাকে হয়রানী করা শুর হয়। ১৯৬৫ সালে 
ভারতের সাথে যুদ্ধ চলতে থাকার সমগ্নযষে সকল রাজনৈতিক নেতা 
ভারতীয় আকুমণের নিন্দা করেন আমি তাদের অন্যতম এবং সরকারের 
যুদ্ধ-প্রচেস্টাকে পুরাপুরিভাবে সমর্থন করার জন্য আমি আমার পাটি 
ও জনসাধারণের প্রতি আহবান জানাই । যুদ্ধ-প্রচেম্টায় সম্ভাব্য সকল 
প্রকার সাহায্য করার জন্য আহ্বান জানিয়ে আমার প্রতিষ্ঠান পূর্ব 
পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ও তার সকল ইউনিটের নিকট সাকু'লার প্রেরণ 
ক'রে উজ্জ যুদ্ধের সময়ে পূর্ব পাকিস্তান গভর্নরের ভবনে ঘে সর্বদলীয় 
সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় উহার পক্ষ থেকে আমি এই অংশের অন্যান্য 
রাজনৈতিক নেতাদের সাথে একটি যৃত্ত' বিরতি ইস্যু করি। উক্ত বিরতিতে 
ভারতীয় আকমণের নিন্দা করা হয় এবং এক্যবদ্ধভাবে কাজ ক'রে 


ওঠ বজবন্ধূ 


যাওয়ার জন্য এবং দেশের যুদ্ধ-প্রচেস্টায় সাহায্য করার জন্য জনসাধারণের 
প্রতি আহবান জানান হয়। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর প্রেসিডেন্ট আইয়ুব 
খান পূর্ব পাকিস্তান সফরে আগমন করলে আমন্ত্রিত হয়ে আমি স্বয়ং 
এবং অন্যান্য সকল রাজনৈতিক নেতা তার সাথে সাক্ষাৎ করি। উক্ত 
সাক্ষাৎকারের সময়ে আমি পূর্ব পাকিস্তানকে আঞ্চলিক শ্বায়ভশাসন দান 
এবং যৃদ্ধের সময়ের অভিক্ততার পরিপ্রেক্ষিতে পর্ব পাকিস্তানকে প্রতিরক্ষার 
ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণ ক'রে তোলার জন্য প্রেসিডেন্টের নিকট আবেদন 
জানাই। কারণ যৃদ্ধের সময়ে পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান এবং বিশ্বের 
অবশিষ্ট অংশ থেকে সম্পর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল । আমি তাসখন্দ 
ঘোষণাকেও সমর্থন করেছিলাম । কারণ আমার পার্টি ও আমি অগ্রগতির 
জন্য বিশ্বশান্তিতে বিশ্বাসী, বিধায় শান্তিপূর্ণ উপায়ে মাবতীয় আন্তর্জাতিক 
বিরোধের মীমাংসা হওয়া উচিত বলে মনে করি । 

১৯৬৬ সালের গোড়ার দিকে লাহোরে একটি সর্বদলীয় জাতীয় 
সম্মেলন অনুষ্তিত হয়। উক্ত সম্মেলনের বিষয়-নিবাচনী কমিটির 
নিকট আমি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সমস্যাবলীর নিয়মতান্ত্রিক 
সমাধানের উপায় হিসাবে ৬-দফা কর্মসূচী পেশ করি । ৬-দফা কমস্টীতে 
পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান উভয়কেই পর্ণ আঞ্চলিক স্তায়ন্তশাসন দানের 
কথা বলা হয়েছে । 

অতঃপর আমার পাটি” পর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ৬-দফা কর্মসুচী 
গ্রহণ করে এবং যাতে দেশের উভয় অঞ্চলের মধ্যে অর্থনৈতিক ও তান্যান্য 
বৈষম্যমূলক অবস্থা দূর করা যেতে পারে তার জন্য উহার অর্থাৎ ৬- 
দফার ) অনুকলে জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে আমরা জনসভা অনুষ্ঠানে 
প্রবৃত্ত হই। 

তাতে সরকারী-যন্ত্র এবং প্রেসিডেন্টসহ সরকারী দলের নেতরন্দ 
আমার প্রতি অস্ত্রের ভাষায় ও গৃহযুদ্ধের হুমকী প্রদান করেন গ্ুবং আমার 
বিরুদ্ধে ডজনখানেকেরও বেশী মামলা রুজ ক'রে আমাকে হয়রানী 
করতে শুরু করেন । তারা প্রথমে ১৯৬৬ সালের এপ্রিল মানে যশোরে 
আমাকে গ্রেফতার করেন। এ সময়ে আমি খুলনায় জনসভা অনুষ্ঠানের 
পর যশোর হয়ে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করছিলাম। 


শেখ মুজিব ৩৮৯ 


আপত্তিকর বলে কথিত বক্তা দানের অভিযোগে ঢাকা থেকে প্রেরিত 
গ্রেফতারী পরোয়ানাবলে তখায় আমাকে আটক ও গ্রেফতার করা হয়। 
আমাকে ঢাকা মহকুমা মা(জস্টেটের নিকট হাজির করা হয়। আমি 
ঢাকার সদর মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হাজির হই। কিন্তু তিনি 
আমার জামিন মর করতে অস্বীকার করেন। তবে মাননীয় দায়রা 
জজ আমার জামিন মঞ্জর করলে এ দিনই আমাকে মুক্তি দেয়া হয়। 
আমি সব্ধ)া সাতটার সময় স্বগুহে আগমন করি। এ দিন রাত ৮টার 
সময় সিলেটে তথাকথিত আপভিকর বক্ততা দানের ব্যাপারে সিলেট 
থেকে প্রেরিত একটি গ্রেফতারী পরোয়ানাসহ পুনরায় পুলিশ আমার গুহে 
উপস্থিত হয় । আমাকে তখন গ্রেফতার করা হয় এবং এ দিন রান্্রে 
পুলিশ পাহারাধীনে আমাকে সিলেটে নিযে যাওয়া হয় । পরদিন সকালে 
সিলেটের মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট আমার জামিনের আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন 
এবং তিনি আমাকে জেলে পান্ান। পরদিন সিলেটের মাননীয় দায়রা 
জজ আমার জামিন মঞ্জুর করেন। মুজিদানের পর পুলিশ ময়মনসিংহের 
এক জনসভায় আপত্তিকর বলে কথিত একটি বভ্ততা দানের দায়ে 
ময়মনসিংহ থেকে প্রেরিত একটি গ্রেফতারী পরোয়ানাবলে দিলেটে 
আমাকে গ্রেফতার করে । আমাকে ময়মনসিংহের মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের 
নিকট হাজির করা হয়। অনুরূপভাবে তিনি আমার জামিন মঞ্জুর 
করতে অস্বীকার করেন এবং আমাকে জেলে প্রেরণ করেন। ধারাবাহিক- 
ভাবে এসব গ্রেফতার, হয়রানী ১৯৬৬ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত অব্যাহত- 
ভাবে চলতে থাকে । পরদিন ময়মনসিংহের দায়রা জজ আমার জামিন 
মঞ্জর করেন এবং জেল থেকে মুজিম্লাভ ক'রে আমি ঢাকা প্রত্যাবর্তন করি । 

১৯৬৬ সালের মে মাসের প্রথম সপ্তাহে ৮ই মে তারিখে আমি নারায়ণ- 
গঞ্জে এক জনসভায় বক্তা দান করি এবং রাত্রে আমি আমার বাসায় 
প্রত্যাবতন করি । এর দিন রান্রি একটার সময় পুলিশ পাকিস্তান রক্ষাবিধি 
অনুসারে আমাকে গ্রেফতার করে। তারপরই পুর্ব পাকিস্তান আওয়ামী 
লীগের জেনারেল সেকেট।রী তাজউদ্দিন আহমদ, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী 
লীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট খোন্দকার মোশতাক আহমদ, প্রাক্তন ভাইস 
প্রেসিডেন্ট মজিবর রহমান, চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী জীগের সেকেটারী 


৯০ বঙ্গবন্ধু 


এম. এ. আজিজ, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রাক্তন ট্রেজারার নৃরুল 
ইহ়ালাম চোধুরী, পর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের লেবার সেকেটারী জহুর 
আহমদ চৌধুরীসহ অন্যান্য বহসংখ্যক পাটি নেতাকে যুগপ€ গ্রেফতার 
করা হয়। কয়েক দিন পর এম, এন. এ, ও পূব পাকিস্তান আওয়ামী 
লীগের অর্গানাইজিং সেকেটারী মেসার্স মীজানুর রহমান, পূর্ব পাকিস্তান 
আওয়ামী লীগের পাবলিসিটি সেকেটারী এ. মোমেন, পূর্ব পাকিস্তান 
আওয়ামী লীগের সোস্যাল ওয়েলফেয়ার সেকেটারী ওবায়দুর রহমান, 
ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট শামসুল হক, ঢাকা সিটি আওয়ামী 
লীগের প্রেসিডেন্ট হাফিজ মোহাম্মদ মুসা, এডভোকেট ও পূব পাকিস্তান 
আওয়ামী লীগের ওয়াকিং কমিটির সদস্য মোল্লা জালালউদ্দিন আহমদ, 
প্রান্ত মন্ত্রী ও পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট ক্যাপ্টেন 
মনসূর আলী, প্রাক্তন এম. এন. এ. আমজাদ হোসেন, এডভোকেট আমিন 
উদ্দিন আহমদ, পাবনার এডভোকেট আমজাদ হোসেন, নারায়ণগঞ্জ 
আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট মোস্তফা সারোয়ার, নারায়ণগঞ্জ আওয়ামী 
লীগের সেকেটারী মহিউদ্দিন আহমদ, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের 
অফিস সেকেটারী জনাব মোহাম্মদুল্লাহ, এডভোকেট ও অন্যতম নেতা 
জনাব শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, ঢাকা জেলা আওয়ানী লীগের প্রান 
সেকেটারী জনাব বজলর রহমান, ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের অফিস 
সেকেটারী জনাব সিরাজুদ্দিন আহমদ, রাজারবাগ ইউনিয়ন আওয়ামী 
লীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব হারুন-অর রশীদ, তেজগাও ইউনিয়ন 
আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট জনাব শাহাবুদ্দীন চৌধুরী, ঢাকা সদর নর্থ 
আওয়ামী লীগের সেকেটারী জনাব আবদুল হাকিম, ধানমণ্ডি আওয়ামী 
লীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব রাশেদ মোশার্রফ, সিটি আওয়ামী লীগের 
অফিস সেকেটারী জনাব সুলতান আহমদ, গুরুত্বপূর্ণ আওয়ামী লীগ কা 
জনাব নূরুল ইসলাম, চট্টগ্রাম সিটি আওয়ামী লীগের অস্থায়ী সেকেটারী 
জনাব. এম. এ. মান্নান, পাবনার এডভোকেট জনাব হাসনাইন, ময়মন- 
সিংহের গুরুত্বপূর্ণ আওয়ামী লীগ কমী' জনাব এ. রহমান সিদ্দিকী, 
এবং অন্যান্য বহুসংখ্যন কী ও ছাত্র এবং শ্রমিক নেতাকে পাকিস্তান 
রক্ষাবিধির ৩২নং ধারা অনুসারে গ্রেফতার করা হয় ও কারাগারে 


শেখ মজিব ৩৯১ 


আটক রাখা হয়। তারা আমার এক ভাগিনেয় প্রাত্তন জি. এস. ই. পি. 
এস. এল. শেখ ফজলুল হক ও এক ভ্রাতুস্পৃন্্র তাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র 
শেখ শহীদুল ইসলামকেও কারারুদ্ধ রেখেছেন । 

উপরোক্ঞগুলি ছাড়াও সরকার পূর্ব পাকিস্তানের সবচেয়ে জনপ্রিয় 
সংবাদপত্র “ইত্তেফাক'কে নিষিদ্ধ করেছেন। উহার একমান্র কারণ এই 
যে, উত্ত পত্রিকা কখনো কখনো আমার পাটির অভিমতকে সমর্থন 
করতেন । সরকার উহার প্রেসকেও বাজেয়াপ্ত করেছেন, উহার সম্পাদক 
ও আন্তর্জাতিক মর্যাদাসম্পন্ন স্বনামধন্য সাংবাদিক জনাব তফাঙ্জল 
হোসেন ওরফে মানিক মিয়াকে আটক করেন, তাঁকে দীর্ঘদিন ধরে 
কারাগারে রাখেন এবং তার বিরুদ্ধে কয়েকটি ফৌজদারী মামলা 
রুজ করেন। চট্টগ্রামের গুরুত্বপূর্ণ আওয়ামী লীগ নেতা এবং চট্টগ্রাম 
মুসলিম চেথার অব কমাসের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ও চট্টগ্রাম পোট? ট্রাস্টের 
প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব ইদ্রিসকেও পাকিস্তান রক্ষাবিধি অনুসারে 
কারারন্দ্ধ করা হয়। 

আমাদের গ্রেফতারের প্রতিবাদস্বরূপ আমার পার্টি” ১৯৬৬ সালের ৭ই 
জুন তারিখে সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করে। সানা প্রদেশে অনুষ্ঠিত 
এই প্রতিবাদ ধর্মঘটের সময়ে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে পুলিশের গুলি চালনায় 
১১ জন নিহত হয় ও প্রায় ৮০০ জন কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়, এবং 
অন্যান্য অসংখ্য লোকের বিরুদ্ধে কতিপয় মামলা রুদ্ু করা হয়। 

পূর্ব পাকিস্তান গভর্নর জনাব মোনায়েম খান কমবেশী খোলাখুলিভাবেই 
দলে দলে অফিসার ও অন্যান্যদের বলেন যে, যতদিন তিনি (জনাব 
মোনায়েম খান) বর্তমান থাকবেন ততদিন শেখ মুজিবুর রহমানকে 
কারাগারে থাকতে হবে । ইহা অনেকেরই জানা আছে। 

আমাকে আটক রাখার পর থেকে আমাকে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের মধ্যে 
কতিপয় বিচারের সম্মুখীন হ'তে হয়েছে এবং এ সময় ঢাকা সেম্টাল 
জেলেই আদালতের অধিবেশনের ব্যবস্থা করা হ'ত। উক্ত আটক অবস্থার 
প্রায় ১১ মাস পরে ১৯৬৮ সালের ১৭ই। ১৮ই জানুয়ারী নাগাদ রাত ১টার 
সময় আমাকে আটক অবস্থা থেকে মুক্তি দেওয়া হয় এবং জেলগেট থেকে 
কতিপয় সামরিক কর্মচারী আমাকে জোরপূর্বক ক্যান্টনমেল্টে নিয়ে আসে 


৩৯২ বজবন্ধু 


এবং তথায় একটি রুদ্ধ কক্ষে আমাকে আটক রাখা হয় ও আমাকে 
কারো সাথে দেখা করতে দেওয়া হয় না। আমাকে এমনকি খবরের 
কাগজও পড়তে দেওয়া হয় নি। দীর্ঘ পাচ মাস ধরে আমাকে কার্যতঃ 
বিশ্বের অবশিষ্ট অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছিল । এ সময়ে 
আমার প্রতি অমানুষিক মানসিক নির্যাতন চালান হয় এবং আমাকে 
যাবতীয় সুখ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত রাখা হয়। সেই মানসিক নির্যাতন 
সম্বন্ধে যত কম বলা যায় ততই ভাল। 

১৮ই জুন তারিখে অর্থাৎ বর্তমান মামলা শুরু হওয়ার ঠিক একদিন 
পূর্বে সর্বপ্রথম আমি এডভোকেট জনাব আবদুস সালাম খানের সাথে 
সাক্ষাৎ করি এবং আমি তাকে অনাতম আইনজ্ঞ হিসাবে নিযৃত্ত করি। 

আমাকে নির্যাতনের উদ্দেশ্যে এবং আমাকে ও আমার পার্টিকে লোক- 
চোক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে আমাকে মিছামিছি মামলায় জড়িত 
করা হয়েছে। ৬-দফার ভিত্তিতে পর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্ত- 
শাসনের দাবীকে এবং অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও চাকুরীর ক্ষেন্ত্রে সংখ্যা- 
সাম্যের দাবীকে ধামাচাপা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এ মামলায় আমাকে ও 
আমার পার্টিকে মিছামিছি জড়িত করা হয়েছে । আমি লেঃ কমাণগ্ডার 
মোয়াজ্জেম হোসেন, লেঃ মোজাম্মেল হোসেন, ভূতপূর্ব কর্পোরাল আমীর 
হোসেন, এল, এস. সুলতানউদ্দিন আহমদ, কামাল উদ্দিন আহমদ, স্ট্রয়াড 
মুজিবর রহমান, ফ্লাইট সার্জেন্ট মাহ ফুজুল্লাহ্‌ এবং মামলায় জড়িত স্থল, 
বিমান ও নৌবাহিনীর অন্যান্য কর্মচারীদের কাউকেই এই কোটে আগার 
আগে আমি চিনতাম না। আমি সি. এস. পি. অফিসারব্রয় মেসার্স 
আহমদ ফজলুর রহমান, কুহুল কুদ্দুস এবং শামসুর রহমানকে জানি। 
কারণ আমি মন্ত্রী থাকা কালে তারা পূর্ব পাকিস্তান সরকারের অধীনে 
চাকুরী করতেন বিধায় সময় সময় তাঁদের জানার সুযোগ আমি পেয়েছি। 
কিন্ত আমি তাদের সাথে কখনও রাজনীতি বা যড়ষন্ধ সম্পর্কে আলাপ 
করি নি। লেঃ কমাগার মোয়াজ্জেম হোসেন বা কামান উদ্দিন আহমদের 
করাটীস্থ বাসভবনে অথবা তাজউদ্দিন আহমদের বাড়ীতে এ মামলায় 
জড়িত কারো সাথে আমার কোনও বৈঠক তনুষ্ঠিত হয় নি। ও সব 
লোক কখনো আমার বাড়ী যান নি। বর্তমানকার তথাকথিত ষড়যন্ত্র 


শেখ মজিব ৩৯৩ 


মামলায় জড়িত কাউকে আমি কোন অর্থ দেই নি। আমি কখনো 
ডাঃ সাহদুর রহমান বা মানিক চৌধুরীকে অভিযোগে প্রকাশিত ষড়যন্ত্রে 
সাহায্য করতে বলিনি । তারা আমার পাটির শত শত কমীর মতই 
সাধারণ কর্মী মান্র। আমার পাটির (পূব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ) 
তিনজন ভাইস প্রেসিডেন্ট, 9৪ জন কার্যকরী সংসদ সদস্য, একজন 
জেনারেল জেকেটারী ও ৮ জন সেকেটারী রয়েছেন । এদের মধ্যে রয়েছেন 
বহু প্রান্তন কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মন্জী, এম. এন. এ. ও এম. পি. এ. । বর্তমানে 
জাতীয় পরিষদের ৫ জন এবং প্রাদেশিক পারষদের ১০ জন সদস্য আমার 
দলভ্ুর্ত | চট্টগ্রাম জেলা ও নগর আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট ও সেকেটারী- 
গণ প্রান এন. এন. এ. এবং এম. পি. এ. । তা” ছাড়া সেখানকার বহু 
প্রতিপতিশালী ৩ ধনবান লোক আমার পাটি তে রয়েছেন। তাদেরও আমি 
কখনো কোন সাহায্যের কথা বলি নি। কাজেই মানিক চোধুরীর মত 
সাধারণ বাবসায়ী এবং সাইদুর রহমানের মত সাধারণ একজন এল, এম, 
এফ. ডাভ্গারকে সাহ!য্যের কথা বলাটা আনার পক্ষে অসম্ভব । ১৯৯৬৫ 
সালের জাতায় পরিষদ নিবাচনে আওয়ামী লীগ প্রাথী জনাব জহুর আহমদ 
চোধুরীর বিরোধিতা করার দায়ে ডাঃ সাহুদুর রহমানকে পাটি” থেকে সাস- 
পেও্ড করা হয়েছিল । আমি কখনো ডাঃ সাইদুর রহমানের বাড়ী যাই নি। 

নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গঠিত পুর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের আমি 
প্রেসিডেন্ট । দেশের অথনৈতিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নকল্পে আমার 
পাটির সুনিদিষ্ট ও গঠনমূলক ম্যানিফেস্টো এবং কর্মসূচী প্রণয়ন, 
করা হয়েছে। আমি অনিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে বিশ্বাস করি না। ৬-দফা 
কর্মসূচীতে অন্তভূক্ত উপায়ে দেশের উভয় অংশের প্রতি সুবিচারই আমার 
কাম্য । যাকিছু দেশের পক্ষে কল্যাণকর মনে করেছি, তাই নিয়ম- 
তান্ত্রিক সীমার মধ্যে থেকে আমি সর্বদাই প্রকাশ/তঃ বলেছি । তথাপি 
শাসকগোম্ঠী ও কায়েমী স্বাথবাদীরা আমাকে এবং আমার পাটি'কে 
দমিয়ে রেখে পাকিস্তানী জনগণকে, বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানীদের 
শোষণের ব্যবস্থা চিরস্থায়ী করতে চায়। 

আমার বক্তব্যের সমর্থনে আমি মাননীয় আদালত সমক্ষে আরো 
বলতে চাই যে, প্রতিহিংসাবশে আমায় এ মামলায় মিথ্যা জড়নো হয়েছে। 


৩৯৪ বঙ্গবন্ধু 


পাকিস্তান সরকারের ঘরান্ট্র দফতরের ৬ই জানুয়ারী (১৯৬৮ ) তারিখের 
প্রেস বিক্তপ্তিতে ২৮ জন অভিযুক্তের নামের ত।নিকা প্রকাশ করা 
হয়েছিল। এবং তাতে আমার নামের তালিকা ছিল না। প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে 
বলা হয়েছিল যে, সকল আসামীহ্‌ দোষ স্বীকার করেছে । ভদস্ত প্রায় 
শেষ হয়ে আসছে এবং শীঘুই বিচার শুরু হবার সর্ভাবনা রয়েছে। 
মন্ত্রী দফতর কতৃক প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রচার প্রসঙে একজন প্রান্তন 
মন্ত্রী হিসেবে আমার ব্যক্তিগত অভিক্ততা থেকে একথা বলতে পারি 
যে, পূরাস্ে সংশ্লিষ্ট বিভাগের সেকেটারী কতক বঝক্তিগতভ'বে দলিল 
পরীক্ষিত ও অনুমোদিত হওয়া ব্যতিরেকে কোন বিভাগ হতে কোন প্রকার 
প্রচারপত্র প্রকাশ করা যায় না। এবছিধ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ক্ষেত্রে কোন 
প্রচারপত্র প্রকাশ করতে হলে পর্বে প্রধানমন্ত্রী অথবা প্রেসিডেন্টের জনু- 
মোদন নেওয়া আবশ্যক । বর্তমান মামলাও উল্লিখিত নিষ্পেষণ ও নির্যাতন 
নীতির পরিণতি ছাড়া আর কিছুই নয়। অধিকন্ত দ্বার্থবাদী মহল কতৃক 
শোষন অব্যাহত রাখার যে যড়ষস্থ জাল বতমান শাস্কগোচতী বিত্ত 
করেছে, এই মামলা তারই বিষময় প্রতিকিয়া। 
আমি পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে খিচ্ছিন করার উদ্দেশ্যে 
কখনো কিছু করি নি এবং পুর পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য স্কুল, 
বিমান বা নোবাহিনীর কোন কর্মটারী অথবা অন্য কারো সাথে কোন 
প্রকার ষড়যন্জর করি নি। আমি নির্দোষ এবং সম্পরণরপে নিরপরাধ । 
কথিত ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। 
| রুভিবাস ওঝা, প্রাণুত্ত, পুঃ ৩০৯-৩১৭ ] 
এরপর দুই নশ্বর আসামী লেঃ কমাগ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন কাঠগড়ায় 
দাঁড়িয়ে তার জবানবন্দীতে বললেন ঃ “গ্রেফতারের পর আমাকে ম্যজিস্ট্রে- 
টের কাছে এইমর্মে একটি বিবৃতি দিতে বলে যে, আমি শেখ মুজিবুর 
রহমান, ফজলুল কাদের চৌধুরী, এস, এম. মোরশেদ, 
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মোয়াজ্জেম সি, এস. পি অফিসার এ. এফ. রহমানঃ শামসুর রহমান 
এ এবং আরো অনেকের নাম বলে হেলে তাদের চিনি 
সি এবং বলি তারা সকলে স্বাধীন পুব বাংলার আন্দোলনে 


জড়িত ছিলেন। বিরতিতে যেন আরো উল্লেখ করি, কমাণ্ডো স্টাইলে বিপ্লব 


শেখ মুজিব ৩৯৫ 


করার জন্য শেখ মুজিবুর রহমান সৈনিকদের সংঘবদ্ধ করতে বলেন 
আমাকে । আমি যেন বলি, ভারত আমাদের অর্থ এবং অস্ত্র সাহায্য দিচ্ছে 
মিস্টার ওঝার মারফৎ। 

আমি এই মিথ্যা বিরতি দিতে অস্বীকার করায় কর্নেল আমীর 
হোসেন ঘুষি মেরে আমার দাত ভেঙে দেন। 

লেঃ কমান্ডার মোয়াজ্জেম তার সেই ভ।ঙা দাতটি সঙ্গে সঙ্গে আদালতে 
দাখিল করলেন এবং বললেনঃ তাঁরা আমায় বললেন, যদি আমি 
তাদের কথানুযায়ী বিরতি দেই, তা" হলে আমার অবসর গ্রহণের আবেদন 
মঞ্জুর করা হবে। অন্যথায় শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আমাকেও 
ফায়ারিং স্কোয়াডে পাঠাবে । কর্নেল আমীর বললেন, “তুমি সহযোগিতা 
না করলেও অনেকেই করবে। বেসামরিক আদালতে যদি শেখ মুজিব 
রেহাই পান, সামরিক আদালতে তাঁর মুক্তিলাভের চাল্স নেই। মুজিবকে 
আমরা শেষ করবো । আমাদের প্রেসিডেন্টের বড় শত্রু সে।? 

প্রলোভন ও ভীতি প্রদর্শন সত্ত্বেও আমি শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে 
মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে রাজী হলাম না। শেখ মুজিবুর কখনও দেশদ্রোহী 
হতে পারেন না। তিনি দেশপ্রেমিক । পূব বাংলার সাড়ে ছয় কোটি মানুষের 
নেতা। তার বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে আল্লাহ আমায় ক্ষমা করবেন 
না। বিরতি দিতে রাজী হই নি বলে আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা 
সাজিয়েছেন সরকার ।” 

[ কুতিবাস ওঝা, প্রাগুত, পৃঃ ৩০২-৩০৩] 
তার বক্তব্য শেষ হওয়ার পর বাইশ পুষ্ভাব্যাপী একটি লিখিত বিরতিও 
তিনি দাখিল করলেন। এরপর আসামীর কাঠগড়ায় এসে দাড়ালেন 
স্টুয়াড মুজিবর রহমান। তাঁর উপর যে অমানুষিক নির্যাতন চালানো 
হয়েছিল, তিনি আদালতে তার এক হাদয়বিদারক বর্ণনা দেন। জবান- 
বন্দীতে স্টুয়' মুজিবর রহমান বলেন ঃ 

“১৯৬৭ সালের ৯ই ডিসেম্বর ঢাকা থেকে আমাকে গ্রেফতার ক'রে 
প্রথমে রাজারবাগ, পরে কেন্দ্রীয় কারাগারে নিয়ে যায়। ১১ই ডিসেম্বর 
আবার আমাকে রাজারবাগ নিয়ে গেল। আমি একটা কক্ষে বসে আছি। 
একটু বাদে কয়েক শীট টাইপ করা কাগজ হাতে নিয়ে ঢুকলেন লেফটেন্যান্ট 
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শরীফ । তিনি কাছে এসে টাইপকরা শীটগুলে: পড়ে গেলেন। তাতে 
বহু আমি অফিসার, সি. এস. পি. অফিসার এবং 
স্টুয়ার্ড মুজিবর রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীর নাম উল্লেখ ছিল। উল্লেখ 
তির ছিল, তাঁরা কিভাবে “স্বাধীন পূর্ব বাংল। গঠন করবার 
চেস্টা করছেন। লেফটেন্যান্ট শরীফ আমাকে এ তৈরী 
স্টেটমেন্ট অনুযায়ী ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে একটি বিরতি দিতে বললেন। 
বলতে লাগলেন, আমি তাঁদের চিনি এবং এ দলে ছিলাম। এই মিথ্যা 
বিরতি দিতে অন্বীক।'র করলাম আমি । তখন একটা নির্জন কক্ষে নিয়ে 
গেল আমাকে । তারপর শুরু হ'ল নির্যাতন। নখের ভিতর পিন 
ঢুকিয়ে দিল। রুল দিয়ে পিটোতে লাগলো একটি লোক । জামা কাপড় 
রক্তে সপৃনপে হয়ে উঠল $ নাক, মুখ, মাথা দিয়ে রক্ত গড়াল আমার। 
জ্ঞান হারালাম, বিকেল চারটের দিকে জ্ঞান ফিরলে দেখলাম মেজর 
নাসের ঘরে ঢুকছেন । তিনিও আমাকে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে এ মিথ্য। 
জবানবন্দী দিতে বললেন । “আমি পারব না" বলার সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড চড় 
কষালেন তিনি আমার গালে । মারপিটে আমার অবস্থা শোচনীয় হয়ে 
উঠল। শেষে ডাক্তারের পরামর্শে কয়েকটা দিন মারপিট বন্ধ রাখল 
তারা । ১৮ই ডিসেম্বর আবার শুরু হ'ল অত্যাচার । ন্যাংটো ক'রে আমাকে 
বরফের মধ্যে শুইয়ে রাখস। প্রচশু ঠাণায় ১০ মিনিটে শরীর জলে 
গেল। তখন কম্থল জড়িয়ে অন্য ঘরে নিয়ে গেল। 
পনেরো ষোল বারেরও বেশী মেজর নাসের, কর্নেল শরীফ আমাকে 
মিথ্যা বিরতি দিতে চাপদেন। আমি অস্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গেই বারবার 
আমার উপর অমনি নুশংস নির্যাতন চালানো হয়। বিবৃতি দিতে অস্বীকার 
করার জন্যই আমার বিরুদ্ধে পুর্ব বাংলাকে বিচ্ছিন্ন করার অভিযোগ 
আনা হয়েছে ।” 
[ কল্হন, প্রার্ডত্ত” পৃঃ ২৫৭-২৫৮ ] 
ঠিক এ সময় বাহিরে শোনা গেল শ্লোগান “শেখ মুজিবের খুভ্তি চাই” 
“মিথ্যা মামলা তুলে নাও+ “আইয়ুবশাহী। ধ্বংস হউক ।” গ্যালারিতে বসা 
ছিল একদল ছান্ত্র। তারাও “শেখ সাহেবের মুক্তি চাই” ধ্বনিতে আদালত 
কক্ষ মুখরিত ক'রে বেরিয়ে গেল। জনতা-ছান্র সমানে শ্লোগান দিয়ে 
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চলেছে । মুজিবর রহমানকে মিলিটারী প্রহরায় নিয়ে যাওয়া হ'ল 
ক্যান্টনমেন্ট জেলে । মিলিটারীরা ছাত্র-জনতাকে ছত্রভঙ্গ ক'রে দিল। 
সেদিনের মত অধিবেশন মুলতবা থাকে । 
ষড়যন্ত্র মামলার অধিবেশনের বাইরে সারা প্রদেশ জুড়ে তখন আগুন 
আর আগুন। প্রতিদিন শত শত বিক্ষোভ মিছিলের জোয়ারে ভেনে চলেছে 
বরা বাংলার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা। আইয়ুব-মোনেম এর 
গণ-অত্যু্ণানের লেলিয়ে দেয়া গুণ্ারা নির্বিচারে সে মিছিলের উপর 
না! গুলী বর্ষণ করলো। শত শত শহীদের তাজা রক্তে ভেসে 
গেল রাজপথ-জনপথ । বাংলাদেশের ইতিহাসে এ আন্দোলন উনসন্তরের 
গণঅভ্যুথান নামে অভিহিত হয়ে আসছে। এ আন্দোলনের পটভুমিকা 
বিস্তারিতভাবে আলোচনা না করলে একটা দেশের জল্ম এবং তার 
জন্মদাতার ভূমিকার পুরোপুরি মূল্যায়ন সম্ভব নয়। ১৯৬৬ সালে পূব 
বাংলায় যখন ৬-দফার কর্মসূচী আদায়ের সংগ্রাম চলছে, তখন পশ্চিম 
পাকিস্তানেও তেমনি আইয়ুবকে সরিয়ে ক্ষমতা দখলের ষড়যন্ত্র চলছিল। 
এ সালেই (৬৬) নভেম্বরে লগ্ডনেন্র ডেলি টেলিগ্রাফের করাটীস্থ প্রতিনিধি 
এ বিষয়ে একটি চাঞ্চল্যকর সংবাদ পরিবেশন করেন । অংবাদে বলা হয়ে 
ছিল যে, পাকিস্তানে সেনাবাহিনীর একটা অংশ কালাবাগের নবাবের 
নেতৃত্বে আইয়ুবের উপর হঠাৎ আকমণ চালিয়ে ক্ষমতা কেড়ে নেয়ার 
চেস্টা করছিল। কালাবাগের নবাব আগে পশ্চিম পাকিস্তানের গভর্নর 
ছিলেন কিন্ত্রু আইয়ুব খান তাঁকে বরখাস্ত করেন। আহইয়ুব ষড়যন্ত্রের 
সংবাদ পেয়ে ১১ জন জেনারেল এবং ২৯ জন কর্নেলকে অযোগ্যতার 
অভিযোগে সেনাবাহিনী থেকে বরখাস্ত করলেন । শুধু তাই নয়, 
বখতিয়ার রানা সেনাবাহিনীর মধো সবচেয়ে সিনিয়র হওয়া সত্ত্বেও 
আইয়ুব খান তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখতে পারলেন না এবং তাকে ডিঙ্গিয়ে 
জেনারেল মুসা খানকে পি-এন-সি নিযুত্ত করলেন। 
এদিকে পূর্ব বাংলাকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্রের অন্িযোগে শেখ মুজিব 
ও অন্যান্যদেরকে গ্রেফতার ক'রে মামলা দায়ের করা হ'ল। এই যড়যন্ত 
মামলা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় বেতার ও তথ্যমন্ত্রী খাজা শাহাবৃদ্দিন ১লা ফেব্ডু- 
য়ারী (১৯৬৮) তারিখে এক বিরতিও দেন। বিরতিতে তিনি বলেন যে, 
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“কোন দেশপ্রেমিক পাকিস্তানী রান্ট্রত্রোহিতাকে ক্ষমা করিতে পারে না। 
বে সকল শক্তির তীব্র বিরোধিতার মুখে আমরা পাকিস্তান অর্জন করিয়াছি 
সেই শক্তি আবার পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন কলিতে চায় ।” 

কিন্তু জনগণ সরকারের এই ভাওতাবাজীতে বিশ্বাস করতে পারে নি। 
তারা স্পম্টতঃই বুঝতে পেরেছিল যে, ৬-দফা আন্দোলনকে নস্যাৎ 
ক'রে দেয়ার উদ্দেশ্যেই এই ষড়যন্ত্র মামলা দড় করানো হয়েছে। 

৪ঠা জুলাই আওয়ামী লীগের ওয়াকিং কমিটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি 
সৈয়দ নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে জরুরী দাবীর শভ্িতিতে জনগণকে 
তাই এ্ঁক্যবদ্ধ আন্দোলনের ডাক দেয়া হ'ল। বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন 
এই ডাকে সাড়া দেন। ১৯৬৮ সালের ৭ই জুন সারা প্রদেশে ৬-দফা 
আন্দোলনের প্রতীক দিবস হিসাবে উদযাপিত হয়। কিন্তু সরকার এদিনও 
ঢাকাসহ বিভিন্ন শহরে ১৪৪ ধারা জারী ক'রে আন্দোলনের গতিকে 
স্তব্ধ ক'রে দিতে চেয়েছিলেন । এর প্রতিবাদে পর দিন প্রাদেশিক পরিষদের 
বিরোধী ও স্বতন্ত্র সদস্যরা অধিবেশন কঞ্চ বর্জন করেন । তাদের অনু- 
পস্থিতিতেই পরিষদের নেতা, শিল্পমন্ত্রী দেওয়ান আবদুল বাসেত বলেন ঃ 
“আমরা সাতই জুন-এ নিহতদেরকে শহীদ বলিয়া মনে করি না। 
তাহারা বিশুখ্লা সৃষ্টিকারী এবং তাহারা অপরাধীর (€কিমিনাল ) 
চাইতেও নিকৃষ্ট ।” 

[ দৈনিক ইত্তেফাক, ৯ই জুন, ১৯৬৮ ] 

এ সালেই বর্ষাকালে পর্ব বাংলার কয়েকটি জেলা সর্বনাশা বন্/ব্ন 
প্লাবনে ভবে যায়। দুর্গত জনসাধারণের সাহায্যার্থে সর্বদলীয় ছাত্রসমাজ 
রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা সংগ্রহে নেমে পড়ে। ১৪ই জুলাই (৬৮) বিকাল 
সাড়ে পাঁচটার সময় এমনি একটি ছাত্রদল প্রদেশের বন্যাদুর্গ তদের সাহাযোর 
আহ্বান সম্বলিত ব্যানারসহ অর্থ সংগ্রহের জন্য ইকবাল হল থেকে বের 
হয়ে নিউ মাকেটের পথে “বলাকা” সিনেমা হলের সম্মুখে ভিক্ষা সংগ্রহের 
সময় লাঠি, ব্যাটন, ঢালধারী ও লৌহ শিরস্ত্রাণ পরিহিত একদল পুলিশ 
পশ্চাৎ দিক থেকে অকদ্মাৎ তাদের আকমণ ক'রে মারধোর করে এবং 
বহ ছাত্রকে গ্রেফতার করে। পরদিন প্রাদেশিক পরিষদে বিরোধা ও স্বতন্ত্র 
দলের সদস্য এ বিষয়ে একটি মুলতবী প্রস্তাব তুললে ডিপুটি স্পীকার 


শেখ মজিব ৩৯৯ 


জনাব গমিরউদ্দিন প্রধান তা" নাকচ করে দেন। এর প্রতিবাদে বিরোধী 
দলের সদস্যরা পরিষদ কক্ষ বজন করেন। 

এর পরদিন অর্থাৎ ১৬ই জুলাই প্রদেশের সর্বরহৎ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ 
বেসরকারী কলেজ ঢাকা জগন্নাথ কলেজকে সরকার এক নির্দেশবলে 
সরকারী কলেজে রূপান্তরিত করায় ছাত্ররা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে । এর 
প্রতিব'দে ২৪শে জুলাই (*৬৮) ঢাকায় ছান্র সংগঠনগুলোর এক মিলিত 
আহ্বানেও অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালন করা হয়। সর- 
কারের এই শিক্ষা সংকোচন নীতি ও ১৯৬২ সালে প্রণীত হামিদুর 
রহমান শিক্ষা কমিশন বাতিলের দাবীতে ১৯৬৮ সালের ১৩ই আগস্ট 
ছাত্র সংগঠনগুলো প্রদেশব্যাপী এক ছাত্র ধর্মঘট পালন করে । ময়মন- 
সিংহের ধর্মঘটী ছাত্রদের ওপর পুলিশ লাঠি চাজ করে ও কাদুনে গ্যাস 
নিক্ষেপ করে। এতে ১২ জন ছান্র-ছান্রী আহত হওয়ার খবর জানা 
যায় ॥। তা" ছাড়া ২০ জন ছান্রকে পুলিশ গ্রেফতারও করে। পুলিশের এই 
নির্যাতন ও গ্রেফতারের প্রতিবাদে কমাগত তিন দিন ধরে ছাত্ররা স্বতঃ- 
স্ফর্তভাবে হরতাল পালন করে। এর কিছুদিন পরে স্বৈরাচারী শাসক- 
গোষ্ঠী আবার বাংলা ভাষার উপর হামলা চালানোর প্রচেম্টা চালায় । 
সরকারের কতিপয় দালালসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট সংস্কার 
সাধনের নামে বাংলা বর্ণমালা, বানান পদ্ধতি ও লিখন রীতির আমূল 
পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে । এই যড়যন্ত্রের প্রধান নায়ক ছিলেন 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী বিভাগের কুখ্যাত অধ্যক্ষ সৈয়দ সাজ্জাদ 
হোসেন। এর প্রতিবাদে প্রদেশের শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী মহল আতঙ্কগ্রস্ত 
ও ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। ৩১শে আগস্ট (১৯৬৮) ৪১ জন সাহিত্যিক, 
সাংবাদিক ও শিল্পী এর প্রতিবাদে এক বিরতি দান ক'রে বলেন, 
“বাংলা হরকফের রদবদল বিশুংখলা ও অরাজকতার সৃষ্টি করবে ।” 

এতদসত্তেও প্রেসিডেন্ট আইযুব খান ঢাকায় এসে ২৪শে সেপ্টেম্বর 
(৬৮) নজরুল একাডেমীতে প্রদত্ত এক সম্বর্ধনা সভায় ঘোষণা করেন, 
«একদিন দেশের সকল ভাষার সংমিশ্রণে একটি পাকিস্তানী ভাষা হবে ।” 
১লা অক্টোবর জাতির উদ্দেশে এক বেতার ভাষণেও আইয়ুব খান এ 
একই কথা ঘোষণা করেন। 
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ঠিক সেই দিনই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত এক সেমিনারে 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রান্ন ভাইস চ্যান্সেলর প্রখ্যাত উদারনৈতিক শিক্ষা- 
বিদ ডক্টর মাহমুদ হোসেন আঞ্চলিক সংস্কৃতির বিকাশের পক্ষে জোরালো 
মত প্রকাশ করেন । ১৯শে অক্টোবর (৬৮) ঢাকায় আওয়ামী লীগের 
কাউন্সিল অধিবেশন শুরু হয় । সৈয়দ নজরুল ইসলামের সভাপতিত্ে 
অনুজ্ঠিত এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন জনাব তোফাজ্জল হোসেন 
€ মানিক মিয়া )। সভায় জরুরী দাবী-দাওয়ার ভিভিতে সকল রাজনৈতিক 
দলসমূহকে পুনরায় এঁক্যবদ্ধ হয়ে গণ-আন্দোলনে শরিক হওয়ার জন্য 
আহ্বান জানানো হয় ॥। চারটি পন্থায় এই গণ-আন্দোলন চালিয়ে যাবার 
কথা ঘোখণা করা হয় £ (১) সভা-সমিতি ও মিছিল, (২) হরতাল, (৩) 
অসহযোগের মাধ্যমে, (৪) প্রয্মোজনবোধে আইন অমান্য করে। এই 
উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে প্রথমে পল্টন ময়দানে এক জনসভা 
অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ভাষণ দেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মীজান্র 
রহমান চৌধুরী, আবদুল মালেক উকিল, রফিক উদ্দিন ভ' ইয়া, ক্যাপ্টেন 
মনস্র আলী, জহুর আহমদ চৌধুরী প্রমুখ নেতা । সভায় কতকগুলো 
প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রত্তাবগুলো হ'ল, 'শেখ মুজিবের নেতৃত্বের উপর পূর্ণ 
আস্থা জাপন, রাজবন্দীদের মুত্তিত্, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের 
পর্যাপ্ত সাহায্য দান, ক.গ মিশনের রিপোট বাস্তবাম্সন, ৬-দফা বাস্তব 
প্ননের জন্য দুর্বার গণ-আন্দোলন। এই গণ-আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য 
জনগণকে সচেতন ও প্রক্যবদ্ধ হবার আহবান জানানো হয় । সভায় “লিঙয়া 
ফ্রাঙ্কা” নামক আইয়ুবের ভাষা সংস্কারের প্রচেষ্টাকে নিন্দা করা হয়। 
বাংলা ভাষা ও সংস্ক.তির উপর আঘাতকে প্রতিহত করার জন্য সবার প্রতি 
আবেদন জানানো হয় । এ ছাড়াও অন্যান্য প্রস্তাবাবলীতে জরুরী অবস্থা 
প্রত্যাহার, সংবাদপন্রের স্বাধীনত। বিধান, ইন্ডেফাকের ছাপাখানা বাজেয়াপ্ত 
আদেশ প্রত্যাহার, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূলা হ্রাস, শ্রমিক শোষণ 
বন্ধ ইত্যাদি দাবী করা হয়। 

২৭শে অকটোবর (১৯৬৮) আইয়ুব খান মহাসাম্বরে তার উন্নয়ন 
দশক বা 7195০৪৫০ ০01 1২910119 পালন করেন। পর্ব বাংলার জনগণ 
আইয়ুবের এই কফাঁতিকলাপে বিস্মিত না হয়ে পারলেন না। ভেবে 


শেঙ্খ মুজিব ৪০১ 
২৬ 


পেলেন না, বাংলার জনগণের জন্যে কি উন্নতি তিনি বিধান করেছেন £ 
রাস্তাঘাট £ সেতো মৌলিক গণতন্ত্রীরা ওয়াক প্রোগ্রামের 
ও টাকা খেয়ে (যা কিনা ভোটের বিনিময়ে আইয়ুব থান 
তাদেরকে ঘুষ দিয়েছিলেন ) গ্রামের নিরনক্রিষ্ট মানুষকে 
দিয়ে দেশ সেবার নাম করিয়ে কেটে নিয়েছে। দালান-কোঠা£ সেটাতো 
সরকারের কতিপয় তাবেদার ও বুর্জোয়া শ্রেণীর লোকদের ভাগ্যেই তৈরী 
করার সুযোগ ঘটেছে। শিক্ষা-দীক্ষা? চাকুরীর সংস্থান £ কিন্ত এখনো 
প্রদেশের শতকরা ৮০ জন লোক নিরক্ষর কেন £ আর কেনইবা যে পরিমাণ 
ছান্্র পাশ ক'রে বেরুচ্ছে বেকারত্বের অভিশাপে তাদের জীবন জর্জরিত ? 
আইন-শুংখলার উন্নতি £ হ্যা, এদিক দিয়ে আইয়ুব-মোনেম যে দৃষ্টান্ত স্থাপন 
করেছেন তার নজীর বিরল। তার মৌলিক শাসন-ব্যবস্থায় আইনের বিরুদ্ধে 
যে কেউ এক ধাপ গিয়েছেন, সরকার তাঁর বিরুদ্ধে চরম ব্যবস্থা অবলহন 
করেছেন-_জেলে পুরেছেন, বেয়োনেট আর টিয়ার গ্যাস আর লাঠির 
আঘাতে ধরাশায়ী করেছেন, প্রয়োজনবোধে হত্যাও করেছেন। আইয়ুব 
খানের দশ বছরের এই ইতিহাসকে “উন্নয়ন দশক" বা “ডিকেড অব রিফর্মস্গ' 
হিসেবে অভিহিত করা যায় বটে। 
অবশ্য পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ স্বতঃফ্ফর্তভাবেই এই উন্নয়ন দশক 
উৎসব পালন করে। কেননা গত দশ বৎসরে তাদের অভ্ভুতপূব উন্নতি 
হয়েছিল। পূর্ব বাংলার জনগণের রক্ত চুষে নিয়ে তাদের দেহে তা' সঞ্চার 
ক'রে দেয়া হয়েছিল। খাওয়া পরার অভাব নেই, সরকারী খরচে 
রাস্তাঘাট ঝকঝকে করা হয়েছে-_-মরুভূমির শুষ্ক বালির বুক চিরে 
শত শত কোটি টাকা ব্যয়ে খনন করা হয়েছে খাল। বড় বড় দালান- 
কোঠা গড়ে তোলা হয়েছে, গড়ে উঠেছে বড় বড় কলকারখানা । পাশ 
করে বেরুলেই চাকুরী পাওয়া যায়। কিছুসংখ্যক লোকের পক্ষে, 
বিশেষ ক'রে যাদের হাতে ক্ষমতা, অর্থ ও প্রতিপত্তি আছে, তাঁদের গল্পে 
আমোদ-প্রমোদ-বিলাস-ব্াসনে গা ভাসিয়ে দিয়ে জীবনটাকে উপভোগ 
করার তো কোন অসুবিধে নেই--অতএব আইয়ুবের উন্নয়ন দশক তাঁদের 
জন্যই সার্থক। তবে একই দেশের দুই অঞ্চলে বৈষম্যের যে চিত্র দিন দিন 
প্রকট হয়ে উঠেছে, আইয়ুব সরকারের পক্ষে সেই চিন্ত্র সম্পূর্ণ লুকিয়ে 
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ছাপিয়ে রাখা সম্ভব হয় নি। সরকার অনেক ক্ষেত্রে বাধ্য হয়েছে এই 
টিন বৈষম্যের কথা স্বীকার করতে । গত কয়েক বৎসরে 
পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে প্রশ্নোতরকালে সরকার যে সব বৈষম্যের 
আঞ্চলিক বৈষম্য কথা স্বীকার করেছেন, সমসাময়িক পত্র-পত্রিকা থেকে 
তার অংশবিশেষ এবং অন্যান্য সুন্ত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদির কিয়নদংশ 
এখানে তুলে ধরে দেখানো যেতে পারে যে, পাকিস্তান নামক একটি 
রাষ্ট্রের সরকার কি ভাবে দেশের একটি অঞ্চলকে বঞ্চিত ক'রে অপর 
অংশকে গড়ে তুলেছেন । 


॥॥ ২৪শে সেপ্টেখ্খবর, ১৯৬৫, দৈনিক ইত্তেফাক ॥ 

আজকের দৈনিক ইত্তেফাক প্রকাশিত এক তথ্য থেকে ১৯৫৪ সাল 
থেকে ১৯৬৩ পর্যন্ত বৈজানিক গবেষণার ক্ষেত্রে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের 
জন্য বায়ের পরিমাণ নিশ্নরাপ বলে জানা গেছে ঃ 


প্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান 

২৯৫৪ ৫ লক্ষ "২৫ লহ 
১৯৫৫ ১৩ ৪৭ *» 
১৯৫৬ ৫ *, ১০ » 
১৯৫৭ ১৭ 5, ৮৩ % 
২৯৫৮ ২৬ 5, ৯১০ 59 
১৯৫৯ ১৮ ৯ ১০৮ ৯ 
১৯৬০ ১৮ ৯, ৯৭ », 
১৯৬১ ১৫ চারে 
৪৬ ৩৭ », ৭১৯) 9 
১৯৬৩ ৪২ » ১১৪ », 
মোট ১৯১ লক্ষ মোট ৭৫৮ লক্ষ 

শতকরা হার-- ২০% ৮০০৫ 


॥ ১৭ই মার্চ, ১৯৬৬, দৈনিক ইত্তেফাক ॥ 
গতকাল জাতীয় পরিষদে প্রশ্নোত্তরকালে পররাষ্ট্র দফতরের পার্লা- 
মেন্টারী সেকেটারী জানান ষে, বিদেশে পাকিস্তানের হাই কমিশনসমূহে 


শেখ মুজিব ৪০৩ 


কর্মরত বিভিন্ন শ্রেণীর ৩১ জন কর্মচারীর মধ্যে ১৩ জন পূব পাকিস্তানী 
এবং ৮ জন হাই কমিশনারের মধ্যে ২ জন পূর্ব পাকিস্তানী । 

পার্লামেন্টারী সেকেটারী জনাব আবদুল আওয়াল ভূঁইয়া জনাব 
মুখলেসুজ্জামানের এক প্রশ্নের জবাবে জানান যে, বিদেশে কারত ৩৫ 
জন রাস্ড্রদূতের মধ্যে ৭ জন পর্ব পাকিস্তাননী। তিনি আরো বলেন যে, 
সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী জাতিসঙ্ঘের সেকেটারীয়েটে পাকিস্তানী কর্ম- 
চারীদের সংখ্যা ৩০ জন। এদের মধ্যে কে যে কোন প্রদেশের বাসিন্দা 
তার পুরো তথ্য এখনো পাওয়া যায় নি। এ পর্যন্ত যে ২৫ জনের তথ্য 
জানা গেছে তার মধো ২১ জন পশ্চিম পাকিস্তানী এবং ৪ জন পূব 
পাকিস্তানী। ডঃ আলীম-আল-রাজীর এক প্রশ্নের জবাবে জনাব আওয়াল 
জানান যে, পররান্ট্র দফতরে ১০৪ জন প্রথম শ্রেণীর মধ্যে ৩০ জন 
পূর্ব পাকিস্তানী এবং ২০৪ জন ২য় শ্রেণীর ননগেজেটেড কর্মচারীর 
মধ্যে ৫৫ জন পূর্ব পাকিস্তানী । 


॥ ১৮ই মার্চ, ১৯৬৬, দৈনিক ইতেফাক ॥ 

জাতীয় পরিষদে প্রশ্নোস্তরকালে জনাব মীজানুর রহমান চৌধুরীর 
এক প্রশ্নের উত্তরে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী কাজী আনোয়ারুল হক গতকাল 
জানান যে, ১৯৬৩ সাল হতে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত শিক্ষা দফতর কর্ত,ক 
নিয়ন্ত্রিত সর্বমোট ৩৫টি বৃত্তির মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানী ছাত্রদের ৩০টি 
রৃতি দেয়া হয়েছে এবং পূর্ব পাকিস্তানী ছান্রগণ ৫টি বৃত্তি লাভ করেছে। 

জনাব মীজানুর রহমান চৌধুরীর প্রশ্নের উত্তরে জনাব কাশিম মালিক 
জানান যে, দেশের ২৩টি বেসামরিক বিমান বন্দরের মধ্যে পশ্চিম 
পাকিস্তানে ১৮টি এবং পূর্ব পাকিস্তানে রয়েছে ৭ট। এ ছাড়া পশ্চিম 
পকিস্তানের বিমান বাহিনীর ৪টি বন্দরও পি. আই. এ. ব্যবহার ক'রে থাকে। 


॥ ২৩শে মার্চ, ১৯৬৬, দৈনিক ইত্তেফাক ॥ 

জনাব মীজানুর রহমান চৌধুরীর এক প্রগ্নের জবাবে তথ্য দফতরের 
পার্লামেন্টারী সেকেটারী মালিক আল্লা ইয়ার খান জানান যে, গত 
বৎসর জুন হতে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত সময়ে সরকার পন্্রপন্লিকায় বিজাপন 
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খাতে ব্যয় করেছেন পশ্চিম পাকিস্তানে ৭ লক্ষ ৮৬ হাজার ২১০ টাকা 
এবং পূর্ব পাকিস্তানে ২ লক্ষ ২ শত ৯৩ টাকা । 

তথ্যমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিন গতকাল বলেন যে, পূর্ব ও পশ্চিম 
পাকিস্তানে ৫টি ক'রে বেতার কেন্দ্র রয়েছে । এদের মধ্যে ট্রান্সমিটিং 
ক্ষমতা যথাকৃমে ১৬৫ কিলোয়াটসম্পন্ন পূর্ব পাকিস্তানে এবং ২৫৪৫ 
ফিলোল্াটস্ম্পন্ন পশ্চিম পাকিস্তানে রয়েছে । জনাব মুখলেসুজ্জামান 
খানের এক প্রশ্নের জবাবে মালিক আল্লা ইয়ার খান এক তথ্য প্রকাশ 
ক'রে বলেন যে, রেডিও পাকিস্তান ডিরেকটরেটে ২০ জন প্রথম শ্রেণীর 
অফিসারের মধ্যে ১৯ জন পশ্চিম পাকিস্তানী এবং ১ জন পূর্ব পাকিস্তানী 
রয়েছেন। 


|॥ ৫ই এপ্রিল, ১৯৬৬, দৈনিক ইত্তেফাক ॥। 

কেন্দ্রীয় শিল্প ও প্রারুতিক সম্পদ দফতরের মন্ত্রী জনাব আলতাফ 
হোসেন অদ্য করাচীর ণতোগলক হাউসে” অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক 
সম্মেলনে পাকিস্তানের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বিনিয়োগ তফসীল 
বা কর্মসূচী ঘোষণা করেন--এই তফসীল অনুযায়ী মোট ২০০টি শিল্পে 
১হাজার ৮৮ কোটী ৫২ লক্ষ টাকা ব্যয়ের পরিকল্পনা করা হয়েছে। 
তন্মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয় হবে ৫০২ কোটী ৫৫ লক্ষ টাকা এবং 
পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় হবে ৫৮৬ কোতী ৭ লক্ষ টাকা । জনাব আলতাফ 
হোসেন উল্লেখ করেন যে, তৃতীয় পরিকল্পনা আমলে বেসরকারী খাতে 
(প্রাইভেট সেকটরে) দেশের দু'অঞ্চঘের জন্য মোটামুটি বরাদ্দ হ'ল 
পূর্ব পাকিস্তানে শতকরা ৪৬ ভাগ এবং পশ্চিম পাকিস্তানে শতকরা 
৫৪ ভাগ। 


॥ ৪ঠা জুন, ১৯৬৬, দৈনিক ইত্তেফাক ॥ 

গতকাল জাতীয় পরিষদে যোগাযোগ দফতরের পার্লামেন্টারী সেকে- 
টারীর ভাষণে প্রকাশ ডাকঘর ও টেলিগ্রাফ অফিসের সংখ্যা পূব 
পাকিস্তানে যথাকুমে ৫৩৩০টি ও ৬০২টি, পক্ষান্তরে পশ্চিম পাকিস্তানে 
যথাকমে ৬,৬৩০টি এবং ১২৮৬টি। 


শেখ মুজিব ৪০ 


1 ৭ই জুন, ১৯৬৬, দৈনিক ইত্তেফাক ॥ 

গত ৫ই জুন কেন্দ্রীয় সংখ্যাতত্্ব অফিস কতক পরিবেশিত অস্থায়ী 
হিসেব থেকে জানা যায় যে, মে মাসে বহির্বাণিজ্যে পূর্ব পাকিস্তান 
রফতানী করে ১২৪৪ কোটী এবং পশ্চিম পাকিস্তান রফতানী করেছে 
১১৩২ কোটী টাকা । কিন্ত আমদানীর ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানের 
জন্য করা হয়েছে ১৮৭২ কোটী টাকা এবং পূর্ব পাকিস্তান পেয়েছে 
৮৪৬ কোটী টাকা। 


॥ ১০ই জুন, ১৯৬৬, দৈনিক ইতেফাক ॥ 


গতকাল জাতীয় পরিষদে প্রশ্নোন্তরকালে এক তথ্যে প্রকাশ রাষ্ট্রদ্ূতসহ 
প্রথম শ্রেণীর কর্মচারীর মধ্যে পূব পাকিস্তানী রয়েছেন ৫৮ জন, পক্ষান্তরে 
পশ্চিম পাকিস্তানীদের সংখ্যা ১৭৯ জন । দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতর্থ শ্রেণীর 
কর্মচারীদের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানী ষথাকমে ৪৮, ১৭ ও ৮ জন এবং 
পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসী রয়েছেন যথাকৃমে ১৯৬, ৫৮ এবং ৮৯ জন। 
উভয় প্রদেশের শতকরা হার হ'ল পূর্ব পাকিস্তানী ২০১৮ % এবং পশ্চিম 
পাকিস্তানী ৭৯৮২%। 


॥ ২৫শে নভেম্বর, ১৯৬৬, দৈনিক আজাদ ॥ 


জাতীয় পরিষদে প্রশ্নোস্তরকালে গতকাল অথনৈতিক দফতরের পার্লা- 
মেন্টারী সেকেটারী জানান যে, ১৯৬২--১৯৬৫ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান 
লাভ করেছে ১০৫৭টি বৃত্তি আর পশ্চিম পাকিস্তানের ভাগে পড়েছে 
১৯৫১টি রূর্তি। এক প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ১৯৬০ --১৯৬৫ 
পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ২৫ লক্ষ ২২ হাজার ৯১৯ টাকা ও পশ্চিম 
পাকিস্তানের জন্য ৩১ লক্ষ ৭১ হাজার ১১৯ টাকা শিক্ষার্থাতে ব্যয় 
কর হয়েছে। অর্থনৈতিক দফতরের পার্লামেন্টারী সেকেটারী নওয়াব 
জান সাদিক আলী জনাব মুখলেসুর রহমানের এক প্রশ্নের জবাবে জানান, 
১৯৬০-৬১ এবং ১৯৬৫-৬৬ সরকার আমেরিকা থেকে যে ২৫ কোটী 
৮০ লক্ষাধিক ডলার খণ গ্রহণ করেন তার মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান পরি- 
কল্পনাসমহে ৪ কোচী ৭০ লক্ষ ৪৭ হাজার ডলার ব্যয় বরাদ্দ করা হয় এবং 
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পশ্চিম পাকিস্তান পরিকল্পনা খাতে ৫ কোটী ৮৩৩০ হাজার ডলার ব্যয় 
বরাদ্দ করা হয় । অবশিষ্ট ডলার কেন্দ্রীয় সরকারের খাতে খরচ করা হয়। 


॥॥ ২৬শে নভেম্বর, ১৯৬৬, দৈনিক আজাদ ॥ 

গতকাল ডকটর আলীম-আল-রাজীর এক প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্‌ 
বিতাগের পার্লামেন্টারী সেকেটারী জানান, স্বরান্ট্র বিভাগের প্রথম শ্রেণীর 
৩২ জ্বন কর্মচারীর মধ্যে ৫ জন পূর্ব পাকিস্তানী এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর 
কর্মচারীর মধ্যে মান্ত্র ১ জন রয়েছেন পূব পাকিস্তানী । 


॥ ২৮শে নভেম্বর, ১৯৬৬, দৈনিক আজাদ ॥ 

থ্রতকাল জাতীয় পরিষদে বিরোধী দলীয় জনৈক সদস্যের প্রশ্নের জবাবে 
পার্লামেন্টারী সেকেটারী জনাব রফিক সায়গল জাতীয় শিপিং কর্পো- 
পেশনে কর্মরত পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের কর্মচারীদের সংখ্যার মধ্যে 


নিম্নলিখিত বৈষম্যের কথা স্বীকার করেছেন । 
পশ্চিম পাকিস্তানী পূর্ব পাকিস্তানী 
কেন্দ্রীয় দফতরে ১৪৪ জন ৫৫ জন 
প্রথম শ্রেণীর ১৭ জন ৫ জন 
দ্বিতীয় শ্রেণীর ৩১ জন ৮ জন 


॥ ৩০শে নভেম্বর, ১৯৬৬, দৈনিক আজাদ ॥ 

গতকাল জাতীয় পরিষদে বিরোধী দলীয় সদস্য জনাব ইউসুফ আলী 
জভিযোগ করেন ষে, জনসংখ্যার দিক দিয়ে পূর্ব পাকিস্তান সংখ্যাগরিষ্ঠ 
হওয়া সত্ত্বেও পি. আই. এ-র কর্মঢারীদের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানবাসীর 
সংখ্যা শতকরা ৫ ভাগের বেশী নয়। সংস্থার উধ্বতন কর্মচারীদের মধ্যে 
পূর্ব পাকিস্তানের একজনও লোক নাই। 

বিরোধী দলীয় অপর সদস্য জনাব মুখলেসুজ্জামান খান বলেন যে, 
পি. আই. এ-র ১২ হাজার কর্মচারীর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যা মান্র 
৮০০ জন। এই ৮০০ জন কর্মচারীর অধিকাংশ পিয়ন, লেডার প্রভূতি 


নিশ্নশ্রেণীর অন্তরভূ তত । 


শেখ মুজিব 8০৭ 


॥ ১লা ডিসেম্বর, ১৯৬৬, দৈনিক আজাদ ॥ 


গতকাল জাতীয় পরিষদে বিরোধী দলীয় সদস্য জনাব মুখলেসুজ্জামান 
খানের এক প্রশ্নের জবাবে কৃষি ও খাদ্য দফতরের মন্ত্রী জানান, কষি- 
সংখ্যাতত্্ব ও মাকেঁটিং ইন্টেলিজেন্স বিভাগে মোট ৩৭২ জন কর্মচারীর 
মধ্যে মানত ১০০ জন পূর্ব পাকিস্তানী । 

জাতীয় পরিষদে আলোচনাকালে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন বিভাগে 
চাকরীতে কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে যে আঞ্চলিক বৈষম্যের কথা সরকার 
স্বীকার করেন তার শতকরা হার নিম্নরূপ £ 


পদ পব পাকিস্তানী পশ্চিম পাকিস্তানী 
প্রেসিডেন্টের সেকেটারীয়েউ ১৯ ৮১ 
দেশরক্ষা ৮১ ৯১*৯ 
শিল্প ২৫৭ ৭৪৩ 
প্ররাষ্ট্র ২২৭ ৭৭'৩ 
শিক্ষা ২৭৩ ৭২৭ 
তথ্য ২০১ ৭৯*৯ 
স্বাস্থ্য ১৯ ৮১ 
কুষি ২১ ৭৯ 
আইন ৩৫ ৬৫ 


1 ২রা ডিসেম্বর, ১৯৬৬, দৈনিক আজাদ ॥ 


গতকাল জাতীয় পরিষদে প্রশ্নোতরকালে ডঃ আলীম-জাল-রাজীর এক 
প্রশ্নের জবাবে যোগাযোগ মন্ত্রী জনাব খান এ. সবুর জানান, পাকিস্তানে 
মোট ১ লক্ষ ৩২ হাজার ৩৪২টি টেলিফোন রয়েছে । এর মধ্য মাত্র 
৩১ হাজার ৪৩৪টি পূর্ব পাকিস্তানে আর অবশিষ্ট পশ্চিম পাকিস্তানে 
রয়েছে। 

ডঃ রাজীর অপর এক প্রশ্নের জবাবে খান সবুর বলেন, প্রথম পাঁচসালা 
পরিকল্পনাকালে যেখানে পূর্বাঞ্চল রেলওয়ের ২৬টি ইঞ্জিন, ১৪৬টি হান্ত্রীবাহী 
বগী ও ২৯৪টি মালবাহী বগী ছিল, সেখানে পশ্চিমাঞ্চল রেলওয়ের জন্য 
৭৮টি ইজিন, ৪৫৮টি যাব্লীবাহী বগী ও ৬৯৫৯টি মালবাহী বগী ছিল। 


৪০৮ বঙগবজজু 


বিরোধী দলীয় সদসা জনাব মুখলেসুজ্জামান খানের এক প্রশ্নের জবাবে 
বাণিজ্য দফতরের পার্লামেন্টারী সেকেটারী জনাব নূরুল হক চৌধুরী 
জানান, কেন্দ্রীয় আমদানী-রফতানী নিয়ন্ত্রণ দফতরে ৮৯ জন একজি- 
কিউটিভ অফিসারের মধ্যে মান্তর ১৬ জন পূর্ব পাকিস্তানী ও ৭৩ জন 
পশ্চিম পাকিস্তানী এবং 8৫ জন সহকারী আমদানী-রফতানী কল্টো- 
লারের মধ্যে মাত্র ১৫ জন পূর্ব পাকিস্তানী ও বাকী ৩০ জন পশ্চিম 
পাকিস্তানের অধিবাসী । 

ডঃ রাজীর অপর এক প্রশ্নের জবাবে আইন দফতরের পার্লা- 
মেন্টারী সেকেটারী বলেন, ইসলামী গবেষণা সংস্থা উদ্দু ভাষায় ৪টি 
পুস্তক প্রকাশ করেছেন ঘটে, কিন্ত বাংলা ভাষায় একটিও করা হয় নি। 
এই সংস্থাযস কর্মরত ২৮ জন অফিসারের মধ্যে মান্ত্র ৬ জন পূর্ব পাকিস্তানী। 


॥ ওরা ডিসেম্বর, ১৯৬৬, দৈনিক আজাদ ॥ 

গতকাল বৃহস্পতিবার জাতীয় পরিষদে প্রশ্নোত্তরকালে দেশরক্ষা দফত- 
রের পার্লামেন্টারী সেকেটারী কর্তৃক প্রদত্ত এক অতিরিক্ত প্রশ্নের 
জবাবে প্রকাশ, চাকুরী সন্ধানী পূর্ব পাকিস্তানীদের ব্রিটেন যাবার জন্য 
পূর্ব পাকিস্তান হ'তে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞজজ ভাউচার প্রদান প্রথা 
বিলুপ্ত করা হলেও পশ্চিম পকিস্তানে তা টিকিয়ে রাখা হয়েছে । এর 
প্রত্যক্ষ প্রতিকিয়াস্বরূপ চলতি সালের জানুয়ারী হতে অক্টোবর পর্যন্ত 
সময়কালে যেখানে পূর্ব পাকিস্তানের লগ্ডন যাত্রীর সংখ্যা হ্রাস পেয়ে 
মানত ৮৭৯ জন হয়েছে, সেখানে একই সময়কালে পশ্চিম পাকিস্তানী 
লগুন যাত্রীর সংখ্যা ৫১৮৬ জন। ১৯৬৫ সালে সেকশন অফিসারের 
পদে উন্নীত ১৬ জন গ্যাসিষ্ট্যান্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্টের মধ্যে একজনও 
পূর্ব পাকিস্তানী নেই। এস্টাবলিশমেল্ট দফতরের পার্লামেন্টারী সেকেটারী 
জনাব শহীদুল্লাহ এই তথ্য প্রকাশ করেন। 


॥ ৬ই ডিসেম্বর, ১৯৬৬, দৈনিক আজাদ ॥ 
জনাব মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ আওয়ামী লীগের জনাব নূরুল ইসন্ামের 
একটি প্রশ্নের জবাবে জানান, সেন্ট্রাল পাবলিক সাভিস কমিশনের হেড 


শেখ মুজিব ৪০৯ 


অফিসে কর্মরত ২০০ কর্মচারীর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান হতে মাক ২৭ 
জন কর্মচারী রয়েছেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর অফিসারের পর্যায়ে পূর্ব 
পাকিস্তানের একজন কর্মচারীও নেই। 


॥ ৯ই ডিসেম্বর, ১৯৬৬, দৈনিক আজাদ ॥ 

গতকাল জাতীয় পরিষদে জনাব মালিক কাশিম জনাব মুখলেস্জ্জামান 
খানের এক প্রশ্নের জবাবে বলেন যে, পি. আই. এ. সি-র মোট ১২৩ ভবন 
সিনিয়র অফিসারের মধ্যে মাত্র ২৩ জন, ৭ জন ভাইস প্রেসিডেন্টের 
মধ্যে ১ জন এবং ৪ জন জেনারেল ম্যানেজারের মধ্যে ১ জন পূর্ব 
পাকিস্তানী রয়েছেন। তিনি আরো জানান, পি. আই. এ. সি-র দেবী 
প্রবং বিদেশী স্টেশনসমহে কর্মরত মোট ১০ হাজার ৯৫০ জন কর্ম- 
চারীর মধ্যে মান্র ২ হাজার ৩ শত ৫৯ জন পূর্ব পাকিস্তানের বাসিন্দা । 


॥ ১০ই ডিসেম্বর, ১৯৬৬, দৈনিক আজাদ ॥ 

অর্থ দফতরের পার্লামেন্টারী সেকেটারী জনাব মোহাম্মদ থান 
ডঃ আলীম-আল-রাজীর এক প্রশ্নের জবাবে বলেন যে, ক্কষি উন্নয়ন 
ব্যাঙ্কের সদর অফিসে ২০৩ জন কর্মচারী রয়েছেন, তল্মধ্যে মানত ৬৪ 
জন পূর্ব পাকস্তানী। 


॥ ১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৬৬, দৈনিক আজাদ ॥ 

দেশরক্ষা দফতরের পার্লামেন্টারী সেকেটারী জনাব মোহাম্মদ 
মালিক কাশিম সদস্য জনাব নূরুল ইসলামের এক প্রশ্নের জবাবে 
গতকাল জানান, পি. আই. এ-র ১ শত ৩ জন বিমানবালার মধ্যে মান্ত 
৪ জন পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসী। 


॥ ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৬৬, দৈনিক আজাদ ॥ 

পররাম্টর দফতরের পার্লামেন্টারী সেকেটারী জনাব আবদুল আওয়াল 
ভুঁইয়া এক প্রশ্নের জবাবে বলেন যে, ২৮ জন রাষ্ট্রদূতের ৪ জন, ৯ জন 
মন্ত্রীর ৪ জন, ২৭ জন উপদেষ্টার ১৩ জন এবং ২৪ জন প্রথম শ্রেণীর 
সেকেটারীর মধ্যে মানত ১১ জন পূর্ব পাকিস্তানী রয়েছেন। 


৪১০ বজবন্ধু 


॥ ১৯শে ডিসেম্বর, ১৯৬৬, দৈনিক আজাদ ॥ 

পাক আমলে ৮টি আথিক বহরে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মাথা- 
পিছু আয়ের মধ্যকার বৈষম্য সামগ্রিকভাবে শতকরা ৪১ ভাগ পর্যন্ত 
বর্ধিত হয়েছে। 


বৈষম্যের কয়েকটি দিক-- 


| বেসরকারী বসরকারী খাতে | পশ্চিম পাকি- | পুজি বিনিয়োগ ; পশ্চিম পাকি- | 
পুব পাকিস্তানের ] স্তানে শতকরা | তফসীল পূর্ব  স্তানে উত্ত 





ূ পুজি বিনিয়োগ | ৭৮ ভাগ। পাকিস্তান ৷ দু'বৎসরে 

1 ১৯৬৫-৬৬ সালে ১৯৬৫-৬৬ ও । শতকরা ৬৭ 

| শতকরা ২২ ভাগ । ১৯৬৬-৬৭ সালে | ভাগ 
শতকরা ৩৩ ভাগ । 


ৰ 


| 
| | 

| নিকিক ওর বদলি দা. নি ব্যা্ের আগ ক ূ 
| 

ূ 


। ১৯৬৫-৬৬ পর্যন্ত ! স্ভানে উক্ত ১৯৬৫-৬৬ সালে ! পাকিস্তানে 

| পূর্ব পাকিস্তানে ; সময়ে শত- | পর্ব পাকিস্তানে | শতকরা ৭৬ 
' শতকরা ২২:২০ 1 করা ৭৭৮০ । শতকরা ২৪ ভাগ | ভাগ 

: ভাগ । | ভাগ । | 





স্তর আর ৮ পপ ০ সা পপ ০ তত লা গর ৯ পপ. এ পপ 


১৯৬০-৬১ ও *৬১-৬২ সালে পূর্ব পাকিস্তান রফতানীতে পাকিস্তানের 
শতকরা ৭০ ভাগ আয় করতো । বর্তমানে পশ্চিম পাকিস্তানের রফতানী 
রূদ্ধি পাওয়ায় পূর্ব পাকিস্তান ১৯৬৭ সালে শতকরা মান্র ৫৬ ভাগ রফতানী 
আয় করেছে। 


॥ ১০ই ডিসেম্বর, ১৯৬৭, সাপ্তাহিক পূর্বদেশ ॥ 

গর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে আমদানী-রফতানী সম্পকিত কুম- 
বর্ধমান ব্যবধানের ফলে প্ব পাকিস্তান একাধারে যেমন বৈদেশিক মুদ্রার 
দিক হতে দারুণভাবে বঞ্চিত হচ্ছে, তেমনি আত্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ্যের 
দিক থেকেও মার খাচ্ছে । 

১৯৫৮-৫৯ সাল থেকে ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত প্রাক ১০ 
বছরে সাড়ে চারশত কোষ্ঠী টাকার অধিক পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম 
পাকিস্তানে চলে গেছে। এই সময় পর্ষস্ত ৬৪৬ কোটী ৫৭ লক্ষ টাকার পশ্চিম 
পাকিস্তানী পণ্য পূর্ব পাকিস্তানে আমদানী করা হয়, আর পূর্ব পাকিস্তান 


শেখ খুজিব ৪১১ 


থেকে তার বদলে পশ্চিম পাকিস্তানে রফতানী করা হয় মানত ২৯৬ কোর্টী 
৯১ লক্ষ টাকার পণ্য। 

১৯৬৫ সালের জুলাই মাস থেকে ১৯৬৬ সালের ডিসম্বর পর্যন্ত পশ্চিম 
পাকিস্তান থেকে ১৮০ কোটী ২৮ লক্ষ টাকার পণ্য পূর্ব পাকিস্তানে আন- 
দানী করা হয়। আর পশ্চিম পাকিস্তানে রফতানী হয় মান্ত্র ১০৩ কোটী 
২৮ লক্ষ টাকার পণ্য । এই বৎসরে ৮৩ কোচী টাকা পশ্চিম পাকিস্তানে 
চলে গেছে। 

১৯৬৪-৬৫ সালেও পশ্চিম পাকিস্তানে এমনিভাবে পাঠানো হয়েছে 
৩৫ কো্ী টাকা । ১৯৬৩-৬৪ সালে ৩৮ কোচী ৪১ লক্ষ টাকা, ১৯৬২ 
সালে ৪৮ কোটী ৫৭ লক্ষ টাকা। 

১৯৬৩-৬৪ এবং ১৯৬৫-৬৬ সালে পূর্ব পাকিস্তানের আমদানীর 

পরিমাণ যথাকমে ৫১ কোচী ১২ লক্ষ টাফার পণ্য ও 
আমদানীর  ৫২কোটী ২৩ লক্ষ টাকা, পক্ষান্তরে এঁ বৎসরসমূহে 
পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য আমদানী করা হয় যথাকমে 

৯০ কোচী ৫২ লক্ষ ও ১৩৬ কোটী ৬২ লক্ষ টাকার পণ্য | 


॥॥ ২২শে ডিসেম্বর, ১৯৬৭, সংবাদ । 


পাকিস্তান শিপিং কর্পোরেশনের অধীনে জাহাজগুলিতে ডেক ও ইঞ্জিন 
রুমের ৩৯৩ জন অফিসারের মধ্যে মান্তর ৪৩ জন পূর্ব পাকিস্তানী আর 
বাকী ৩৫০ জনই পশ্চিম পাকিস্তানী । 

পাকিস্তান শিপিং কর্পোরেশনের করাটীস্থ সদর দফতরে অফিসার, 
কেরানী, সাবরডিনেট স্টাফ মিলিয়ে ২৬০ জন কর্মচারীর মধ্যে পুর 
পাকিস্তানীদের সংখ্যা ছিল ৭৪ জন (৭ জন অফিসার, ৫৭ জন কেরানী 
ও ১০ জন সাবরডিনেট ) আর চট্টগ্রাম, খুলনা ও চাকা অফিসের 
অফিসার, কেরানী ও সাবরডিনেট স্টাফ মিলে পর্ব পাকিস্তানীদের সংখ্যা 
ছিল ৩৫ জন অফিসার (১ম শ্রেণী ১৩ জন, দ্বিতীয় শ্রেণী ২২ জন, 
কেরানী ৮০ জন, সাবরডিনেট ২৪ জন )। পক্ষান্তরে ৬ জন ডেপুটেশনিস্ট 
ছাড়াও ১ম শ্রেণী ও ২য় শ্রেণী মিলে পশ্চিম পাকিস্তানীদের সংখ্যা ছিল 
৫৬ জন, কেরানী ১০৬ জন ও সাবরভিনেট ১৯ জন । 


৪১২ বঙ্গবন্ধু 


॥ ওরা ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৮, দৈনিক আজাদ ॥ 


জ।তীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিলের প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী জানা 
যায় যে, ১৯৬৭ সালে জুলাই থেকে :ডিসেম্বর পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান কৃষি 
উন্নয়ন ব্যাঙ্ককে ৩ কোটী ৩২ লক্ষ টাকা এবং পশ্চিম পাকিস্তানকে 
৫ কোটী ২ লক্ষ টাকার কুষি খণ দেয়া হয়েছে । মোট কথা পূব পাকিস্তানকে 
১কোচী ৭০ লক্ষ টাকা কম দেয়া হয়েছে। ১৯৬৬ সালের ৬ মাসের 
( জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ) ক্ুষি খাণের হিসেবে দেখা যায় যে, পশ্চিম 
পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তান অপেক্ষা প্রায় আড়াই গুণ অধিক খণ পেয়েছে। 


॥ ওরা জুলাই, ১৯৬৮, দৈনিক পাকিস্তান ॥ 

যোগাযোগ বিভাগের পার্লামেন্টারী »সেকেটারী জনাব রফিক সায়গল 
গত ১৭৬৮ তারিখে জাতীয় পরিষদে এক প্রশ্নের উত্তরে জানান, 
[১931 07105 1011650900186-এর জনা কোন 4550 701160001-এর পদ 
মঞ্জর করা হয় নি। তবে করাচীস্থ সি. এ. ও. (060081 /১০০০০008 
01০5 )-তে এ ধরনের দুটি পদ রয়েছে । এ ধরনের পদগুলির মধ্যে একটি 
পদে একজন পুৰ পাকিস্তানী নিযুক্ত রয়েছেন। 


॥ ৬ই স্তুলাই, ১৯৬৮, দৈনিক আজাদ ॥ 

সরকারী এক ঘোষণা থেকে জানা যায় যে, পাকিস্তান ওয়েস্টার্ন 
রেলওয়ের উন্নয়নের জন্য চলতি সালের নিমিত্ত বাষিক প্ল্যান অনুযায়ী ৩৬ 
কোটী টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। অপরপক্ষে পাকিস্তান ইফ্টার্ন রেলওয়ের 
বাষিক উন্নয়ন কর্মসূচী বাবদ ১৫ কোচী টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। 

পন্রপন্রিকায় প্রকাশিত তথ্যাদি ছাড়াও বিভিন্ন পরিসংখ্যানের সুন্নর থেকে 
আইয়ুবী শাসনে উভয় প্রদেশের মধ্যে বৈষম্যের যে চিত্র উদ্ঘাটিত হয়েছে 
তার একটি উল্লেখযোগ্য নমুনা এখানে তুলে ধরা হ'লঃ 


॥ উন্নয়ন প্রকলের ক্ষেক্রে বায় বরাদ্দ ॥ 
(শতকরা হারে ) 
বিষয় পঃ পাক পৃঃ পাক 


বিভিন্ন উন্নয়নের জন্য বৈদেশিক মদ্রা ৮০ % ২০% 
খে মুজিব ৪১৩. 


(শতকরা হারে) 


বিষয় পঃ পাক পঃ পাক 
বৈদেশিক সাহায্য (মাকিন সাহায্য ছাড়া) ৯৬% 8% 
মাকিন সাহায্য ৬৬% ৩৪% 
পাকিস্তান শিল্পোন্নয়ন কর্পোরেশন ৫৮০ ৪২৯% 
পাকিস্তান শিল্প খণ ও বিনিয়োগ করপোরেশন ৮০% ২০% 
শিল্পোননয়ন বাঙ্ক ৭৬% ২৪% 
গুহ নির্মাণ ৮৮% ১২% 


মোট গড়পড়তা ব্যয় ৭৭% ২৩% 
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আইয়ুবী শাসনের এই উন্নয়ন দশক শ্বাভাবিকভাবেই পশ্চিম পাকিস্া- 

নীদের পক্ষে উৎফল্লজনক ছিল। কিন্তু বাংলার নিপীড়িত, নিজ্পেষিত 

জনগণ সরকারের মুখে থুথু না ছিটিয়ে পারেন নি। তাঁদের কাছে মনে 

হ'ল, সরকারের উন্নয়ন দশক উদ্যাপন আসলে এক নগ্ন উপহাস। তাঁরা 

এতে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন এবং এই উৎসবের আয়োজনকে তছনছ ক'রে 
দেবার জন্য উঠেপড়ে লাগলেন। 

এই “উন্নয়ন দশক উৎসব' আইয়ুবের পক্ষে মারাত্মক পরিণতির সুচনা 

বয়ে আনলো । উন্নয়ন দশকের নামে “এই প্রবঞ্চনার সতাটি যখন উদ্ঘাটিত 

হ'ল তখন অন্য কোন লাভের আফিম খাইয়ে বাঙালীকে আর ঘুম পাড়িয়ে 

রাখা গেল না। অর্থের প্রশ্নটি যখন সামনে এসে দীড়ালো, ধর্মের বাধন 

তখন গেল টুটে। এক জাতি, এক প্রাণ একতার মোহটাকে ভেঙে নবজাতীয়- 

তায় মোক্ষ সন্ধান করলো বাঙালী । উদ্দীপ্ত হ'ল বাংলার মুক্তি আন্দোলন।” 

[ বাংলাদেশ £ অর্থনৈতিক প্রেক্ষিত £ মতিলাল পাল, 

রক্তাক্ত বাংলা, কলিকাতা, ১৯৭১, পৃঃ ১৫৪ ] 

আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম আবার আস্তে আস্তে নব দিগন্তের 

পথে যাত্রা শুরু করলো-_-এবারের সংগ্রামের ভিত্তি গণ-আন্দোলন। 

আইয়ুবের গুণগ্রাহী মওলানা ভাসানীও শেষ পর্যন্ত আইয়ুব-বিরোধী 

মনোভাব প্রকাশ করতে লাগলেন। তিনি আইয়ুব সরকারের বিরোধিতা 


৪১৪ বজবন্ধ 


করা প্রতিটি জনগণের নোতক কর্তব্য বলেও মত প্রকাশ করলেন। ওরা 
নভেম্বর (১৯৬৮) পল্টন ময়দানে এক জনসভায় সরকারের তীব্র 
সমালোচনা ক'রে এই বয়ান নেতা বলেন যে, দারিদ্য প্রপীড়িত জন- 
সাধারণের কল্যাণ সাধনে সরকার ব্যর্থ তাই আইয়ুব খানকে এই মুহ্র্তে 
পদত্যাগ করা উচিত । তিনি আরো বলেন যে, পূর্ব বাংলার স্থায়ত্তশাসনের 
দাবী আজ প্রদেশের এক সার্বজনীন দাবীতে পরিণত হয়েছে । স্বায়ত্তশাস- 
নের দাবীর সাথে সাথে মওলানা ভাসানী রাজবন্দীদের মুক্তি, সংবাদপত্রের 
স্বাধীনতা, জরুরী আইন প্রত্যাহার প্রভুতি দাবীও সোচ্চার কণ্ঠে ঘোষণা 
করেন। অন্যদিকে সরকার আবার দমন-নীতির মাধ্যমে জনগণের অধিকার 
আদায়ের দাবীকে নস্যাৎ ক'রে দেবার প্রচেষ্টাম্স তৎপর হয়ে উঠলে, প্রাতি- 
বাদে ছান্্র-জনতার সাথে সাথে প্রদেশের বুদ্ধিজীবী মহল রাস্তায় নেমে পড়েন। 
১৮ই নভেম্বর (৬৮) ঢাকার আইনজীবীরা সরকারী দমন-নীতির 
প্রতিবাদে কালো কোট ও কালো টাই পরিধান ক'রে বিভিন্ন দাবী-দাওয়া 
সম্বলিত প্ল্যাকার্ড ও ফ্েস্ট্ুনসহ এক বিরাট মিছিল বের করেন। তাদের 
দাবী-দাওয়ার মধ্যে ছিল “রাজবন্দীদের মুক্তি চাই”, “পূর্ব বাংলাকে 
শোষণ করা চলবে না”, “কালা কানুন বাতিল কর”, “স্বৈরতন্্র নিপাত 
যাক”, “স্থায়ত্তশাসন দিতে হবে”, “বিনা বিচারে আটক বর্াখা চলবে না”, 
“জরুরী আইন প্রত্যাহার কর”, “সরকারী নির্যাতন বন্ধ কর” 
“সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হউক”, “সংবাদপক্ত্রের স্বাধীনতা দিতে হবে”, “সার্ব- 
জনীন ভোটাধিকার দিতে হবে”, “দ্রব্যমূল্য হাস কর”” “শ্রমিক স্বার্থবিরোধী 
আইন প্রত্যাহার কর”, “কৃষকদের বধিত খাজনা নেওয়া বন্ধ কর”, “শিক্ষা 
সংকোচন-নীতি বাতিল কর””, “শিক্ষা বিভাগে সরকারী হস্তক্ষেপ বন্ধ কর”, 
“ছান্র-জনতার দাবী মানতে হবে”, “একনায়কত্ব ধ্বংস কর” প্রভৃতি । 
মিছিল বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে জমায়েত হলে পর সমিতির 
সভাপতি বলেন, “আমাদের এই বিক্ষোভ মিছিল কোন নতুন সংগ্রাম নয়, 
আমাদের সংগ্রাম বহু পূর্বেই শুরু হয়েছে । আজকের মিছিল তারই একটি 
অবিচ্ছেদ্য অংশ ।” 
সেদিন ছান্ত্ররাও সারা প্রদেশব্যাপী প্রতীক প্রতিবাদ দিবস পালন করেন। 
সে সময় পশ্চিম পাকিস্তানেও আন্দোলন দানা বেধে উঠতে শুরু করেছিল। 
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সে আন্দোলনের নেতা ছিলেন আইয়ুব কতৃক ক্ষমতাচ্যুত পরবাসী 
মন্ত্রী মিঃ জুলফিকার আলী তুট্টো। এথানে বলে রাখা ভাল. যে, তাঁদের 
সে আন্দোলনের পেছনে পূব বাংলার মত অর্থনৈতিক বা সাংস্কৃতিক 
মর্তির কোন দাবী ছিল না। যা ছিল তা' হ'ল ক্ষমতা দখলের লড়াই। 
ভুট্টো পশ্চিম পাকিস্তানের যুবশক্তিকে সংহত ক'রে নিজের অনুক্লে 
নেবার চেস্টা করলেন এবং সেই কাজে তিনি বিশেষ 
জুলফিকার আদী সাফল্য অর্জন করলেন। সুদীর্ঘ গ্বৈরাচারী শাসনের 
জা শি বিরুদ্ধে এমনিতেই সেখানে জনমত ও তরুণ সম্প্রদায় 
বিক্ষু'্ধ ছিল। ভুট্রোের নিজের চিন্তায় যত স্ববিরোধিতা 
ও বৈপরীত্যই থাক, সময়মত সৃচত্থর পন্থায় অগ্রসর হয়ে এই পরিবেশকে 
তিনি নিজের স্বার্থে বাবহার করলেন। নিজে একটি দল গঠন করলেন 
এবং গালভরা নাম দিলেন “পিপলস পাটি” । 
এই রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে তিনি আইয়ুব-বিরোধী আন্দোলন 
গড়ে তুললেন লারকানার নবাব নিশ্নশ্রেণীর জনগণকে নবাব, জমিদার 
ও শিল্পপতিদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলবার চেষ্টায় ব্রতী হলেন। ভুষ্টো 
বার বার ঘোষণা করতে লাগলেন যে, তিনি ক্ষমতায় যেতে পারলে ধর্নী- 
নির্ধন সবাইকে এক পর্যায়ে এনে ইসলামী সমান্জতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবেন । 
সাধারণ জনগণ এবং তরুণ সমাজ তার এরকম ভাল কথা স্বাভাবিক- 
ভাবেই লফে নিল--কেননা এ ধরনের কথা আর কোন পশ্চিমা রাজনৈতিক 
দল কোন দিন শোনান নি। ফলে তুখোড় যৌবনের চাঞ্চল্যে উৎ্ক্ষিপ্ত 
রাজনীতিবিদ ভুট্টো অতি সহজেই জনগণের সমর্থন আদায় ক'রে নিয়ে 
আইয়ুবের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে সাহসী হলেন। 
আইয়ুব সরকারের কর্মতৎপরতার ক্ষেত্র বেড়ে গেল। এতদিন তিনি পূব 
বাংলার জনগণকে দমন করতেই ব্যস্ত ছিলেন। কিন্ত ভুট্টোকে বরখাস্ত 
করার পরিণতি যে এমন মারাত্মক হবে তা" তিনি ভাবতেও পারেন নি। তাই 
এখন পশ্চিষ খণ্ডেও তার নিজস্ব লোকজনকে লেলিয়ে দিতে বাধ্য হলেন। 
ভূট্ো সাহেবকে গ্রেফতার করা হ'ল। গ্রেফতার হলেন তাঁর অনেক 
সহকর্মী, তার মিছিলের ওপর চালানো হ'ল নিবিচারে গুলী । 
ভুট্টোর গ্রেফতার ও তাঁর সতা-মিছিলের ওপর গুলী বর্ষণের প্রতিবাঙ্গে 


৪১৬ বলব 


পূর্ব বাংলার ছাল্র-জনতাও অসন্তোষ প্রকাশ করলেন। পূর্ব বাংলার 
ছাত্র-জনতার প্রধান উদ্দেশ্য স্বৈরাচারী আইয়ুবের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হওয়া, 
ভুত্রো একটি উপলক্ষ মাত্র। 

কমাগত কয়েক দিন ধরেই এদেশের ছান্রজনতা পশ্চিম পাকিস্তানের 
ছাত্র-গণহত্যা ও গ্রেফতার-নির্ধাতনের প্রতিবাদে মিছিল-সভা ক'রে অবিলম্ষে 
তা" বন্ধ! করার জন্য সরকারের প্রতি দাবী জানালেন । 

২৯শে নভেম্বর (১৯৬৮) পশ্চিম পাকিস্তানের ছান্র-জনতার ওপর 
নির্যাতনের প্রতিবাদে ঢাকাসহ প্রদেশের বিভিন স্থানে হান্ত্র-সমাজের যে 
বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয় তা" সবিশেষ উলেখযোগ্য। এদিন 
ঢাকার সর্বদলীয় ছান্র-সমাজ নিশ্নতম কর্মস্চীর ভিস্তিতে এঁক্যবদ্ধ 
আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য সকল বিরোধী রাজনৈতিক দলের প্রতি উদাত্ত 
আহ্বান জানান । বায়তুল মোকাররমে অনুষ্ঠিত এক সভায় শাসকগোম্তীর 
কতোর নিন্দা ক'রে বিভিন্ন দাবী-দাওয়া পেশ করা হয়। তারপর তারা 
একটি বিরাট মিছিল বের ক'রে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন । মিছিলে ছান্রগণ 
“ছান্র এঁক্য জিন্দাবাদ" 'রাজবন্দীদের মুক্তি চাই” প্রাদেশিক স্বায়ত্শাসন 
দিতে হবে” "গণতন্ত্র ফিরিয়ে দাও" “জরুরী আইন বর্জন কর", “প্রহপনী 
নিঝাচন বন্ধ কর” “বন্যা সমস্যার সমাধান চাই' প্রভৃতি দাবী-দাওয়া 
লিখিত প্ল্যাকার্ড ও বানার ব্যবহার করেন এবং শ্লোগান দান করেন। 

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলও এই সমগ্ন জোরদারভাবে সভা-সমিতি ও 
মিছিলের মাধ্যমে ছান্র-জনতার গণ-আন্দোলনকে মারমুখী ক'রে তোলেন । 

এই উদ্দেশ্যে পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পাটির (ওয়ালী পন্থী ) 
সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আলতাফ হোসেন আওয়ামী লীগ, ভাসানী- 
পন্থী ন্যাপ ও পি. ডি. এম-এর নেতৃুরদ্দের নিকট অবিলম্বে একটি নেতৃ- 
বৈঠকে শরিক হওয়ার আহ্খন জানিয়ে এক পত্র দেন। আওয়ামী লীগের 
ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক জনাব মীজানুর রহমান চৌধুরী এই 
গ্রক্যের আহ্খানে সাড়া দেন। 

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করার প্রতিবাদে ১লা ডিসেম্বর তারিখে 
ঢাকায় সাংবাদিকগণ ও সংবাদপন্ত্রসেবীরা মিছিল বের ক'রে গভর্নর 
হাউজের জম্মখে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন । তাঁরা এক সভায় মিলিত 
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২৭স- 


হয়ে সংবাদপস্রের স্বাধীনতার দাবীতে এঁক্যবদ্ধ আন্দোলন চালিয়ে যাবার 
সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। 

২রা ডিসেম্বর (:৬৮ ) আড়াই বছর আটক থাকার পর আওয়ামী লীগের 
শীর্ষস্থানীয় নেতা খোন্দকার মোশতাক আহমদ মুক্তিলাভ করেন। মুক্তি- 
লাভের পর তাঁকে বিপূল সম্বর্ধনা জানান হয়। 

সরকারী দমন-নীতির বিরুদ্ধে পি. ডি. এম'-এর প্বাঞ্চল শাখা দশ- 
দিনব্যাপী প্রতিবাদ দিবস পালনের কর্মসূচী গ্রহণ করেন এবং ডিসেম্বরের 
৪ তারিখ থেকে তা" শুরু করেন। 

ভাসানীপন্থী ন্যাপ, ক্লষক সমিতি ও শ্রমিক ফেডারেশনের মিলিত 
উদ্যোগে পঙ্টন ময়দানে এদিন এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয় । প্রথমে 
সরকার এই ময়দানে জনসভা অনুষ্ঠানের অনুমতি দিতে অস্বীকার করে- 
ছিলেন, পরে বাধ্য হন। সভায় ভাষণ দান প্রসঙ্গে মওলানা ভাসানী 
“বর্তমান দেশব্যাপী গণ-আন্দোলনের নিকট নতি স্বীকার করতঃ 
ক্ষমতার আসন ত্যাগ করিয়া অবসর জীবন যাপনের জন্য প্রেসিডেন্ট 
আইযম়ুবের প্রতি আহবান জানান।” তিনি প্রেসিডেন্ট ও গভর্নর মোনেম 
খানকে তাদের ভবিষ্যৎ পরিণতির কথাও স্মরণ করিয়ে দেন। 

মওলানা ভাসানী পাকিস্তান আন্দোলনের অঙ্গীকারের প্রতি সততা 
প্রদান ক'রে অনতিবিলম্বে পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ততশাসনের 
দাবী মেনে নেওয়ার জন্য শাসকশ্রেণীর প্রতি আহবান জানান । তিনি 
বলেন, “এই দাবীর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন চলিতে থাকিলে পূর্ব পাকি- 
স্তানবাসী বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বাধীন পূর্ব বাংলা গঠন করিবে ।” 

এস ভায় রিক্সাচালকদের ওপর পুলিশী নির্যাতনের প্রতিবাদে পরদিন 
ঢাকা শহরে হরতাল আহ্বানের জন্য রিজাচালক ইউনিয়নের জনৈক 
কর্মকর্তা মওলানা সাহেবকে অনুরোধ করলে তিনি তৎক্ষণাৎ তা" মেনে 
নিয়ে পরদিন এক হরতালের আহ্বান করেন। এই সাথে সাথে তিনি 
গভর্নর মোনেমের ভবন ঘেরাও ক'রে দাবী-দাওয়া পেশ করার জন্য 
আহবান জানান। 

এ দিন নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক 
জনাব এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামান এবং গূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী 


৪১৮ বঙ্গবন্ধু 


লীগের অস্থায়ী সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম বিরতিতে ন্যাপ-আওয়ামী 
লীগের যৃজ্ঞ উদ্যোগে ১৩ই ডিসেম্বর (৬৮) 'দমনননীতি প্রতিরোধ দিবঙ্গ' 
পালনের জন্য আহবান জানান । 
মওলানা ভাসানীর আহ্বানে ৭ই ডিসেম্বর ঢাকা শহরে যথানিয়মে 
পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। কিন্ত সরকার জঘন্যভ্তাবে হরতাল পালন 
কারীদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। এই দিনের 
ই হরতাল ও পুলিশী নিরাতনের চিন্ত্র তুলে ধরেন ঢাকায় 
প্রকাশিত দৈনিক সাংবাদপন্রগুলো। ৮ই ডিসেম্বরের একটি দৈনিক থেকে 
এর অংশবিশেষ তুলে ধরছি £ 
“বিহ্ছব্ধ জনতা পুরানা পল্টন মোড়ে অবস্থিত পেট্রোল পাম্প, 
পি. আই.এ-র মিকট একটি গাড়। এবং কতিপয় আইল্যাণ্ডের গাছপালা 
ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলে । 
পুলিশ সারা দিন বিভিন্ন এলাকায় সময় সময় দোকানপাট এবং সর- 
কারী বেসরকারী ভবনে প্রবেশ করিয়া জনতার উপর লাঠিচার্জ করে। 
সন্ধ্যা পর্যস্ত বিভিন্ন এলাকায় কাদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করা হয় । মগরেবের 
নামাজের পর পুলিশ বায়তুল মোকাররমে প্রবেশ করিয়া তথায় আশ্রয় 
গ্রহণকারী ভীত-সন্ত্রস্ত বালকসহ বহু লোককে প্রহার করে এবং মসজিদ 
হইতে প্রায্স ৪০ জনকে গ্রেফতার করা হয়। এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত 
শহরে পুলিশ ও ই. পি. আর. বাহিনীর গুলীবর্ষণ, বিভিন্ন স্থানে পুলিশের 
লাঠিচার্জ ও কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপে তিন জন নিহত ও কমপক্ষে ভ্রিশজন 
আহত হয়। 


॥ এই ঘটনার সুন্রপাত ॥ 

দোকানের অভ্যন্তরে...সকাল প্রায় ১১ টার সময় জনতাকে ছত্রভঙ্গ 
করার জন্য নীলক্ষেতের নিকট পুলিশ সর্বপ্রথম লাঠিচার্জ করে । পুলিশের 
লাঠিচার্জে জনতা ছত্রভঙ্গ হইয়া যাগ্স। কিন্তু স্বপ্নক্ষণ গর আবার 
জমায়েত হইয়া পুলিশের প্রতি ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে। এই সময় 
সর্ধপ্রথম গুলী বর্ষণ করা হয়। উত্ত গুলী বৰণে পাক ইলেক ট্রিক 
শপের ম্যানেজার জনাব আবদুল মজিদ ও কর্মচারী জনাব আবদুল 


শেখ মুজিব ৪১৯ 


হক আহত হয়। বুলেট আবদুল মজিদের বক্ষে লাগে। তাহাদের হাস- 
পাতালে প্রেরণ করা হইলে তথায় জনাব মজিদ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ 
করেন। 


॥ গুলিস্তানের নিকট ॥ 


বেলা প্রায় ১১-৪০ মিনিটের সময় গুলিস্তনের নিকট গুলী বর্ষণ 
করা হয়। ফলে একটি বালক ঘটনাস্থলেই নিহত এবং আরো তিনজন 
শুরুতরভাবে আহত হয়। 


॥ আবার গুলী বণ ।। 


বেলা প্রায় সোয়া একটার সময় ইডেন বিজ্ডিং সেকেও গেটের নিকট 
বিক্ষুব্ধ জনতার উপর পুনবার গুলী বর্ষণ করা হয়। উক্ত গুলী বর্ষণে 
সোহেল আহমদ নামক জনৈক ব্যক্তি আহত হয়। 


॥ সর্বশেষ গুলী বর্ষণ ॥। 


সন্ধ্যা ৫ টার সময় নবাবপুর রেল কসিং-এর নিকটে সমবেত জনতার 
প্রতি উত্ত' দিনের সবশেষ গুলী বর্ষণ করা হয়। ফলে আবদুস সান্ডার 
নামক জনৈক ব্যক্তি আহত হয় । 

[ দৈনিক সংবাদ, ৮ই ডিসেম্বর, ১৯৬৮ ] 

গুলী বর্ষণে কমপক্ষে তিন জন নিহত এবং ৩০ জন আহত হওয়া 
ছাড়াও পুলিশ প্রায় তিন শতাধিক লোককে গ্রেফতার করে । 

পুলিশ ও ই. পি. আর. বাহিনীর এই জঘন্য নির্যাতনের প্রতিকিয়া 
অচিরেই শুরু হ'য়ে গেল। এই পরিস্থিতি সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করার দাবী 
জানিয়ে সে দিনই জাতীয় পরিষদ অধিবেশনে বিরোধী দলের পক্ষ থেকে 
কয়েক ঘন্টার জন্য সভার কাজ মুলতবী রাখার একটি প্রস্তাব উত্থাপন 
করা হয়। সরকার পক্ষের সদস্যগণ উক্ত প্রস্তাবে আপতি করলে উতভম্ম 
পক্ষে প্রবল তকযুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। শেষ পর্যন্ত বিরোধী দলীয় সদস্যগণ 
পরিষদ অধিবেশন বর্জন ক'রে আহতদের দেখার জন্য শোভাযান্ত্রা সহকারে 
ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে গমন করেন । 


৪২০ বজবন্ধ 


ঢাকায় পুলিশের গুলী বর্ষণ, বেপরোয়া লাঠিচার্জ, কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ, 
ব্যাপক গ্রেফতারের খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সারা প্রদেশে প্রতিবাদের 
ঝড় শুরু হয়। গুলী বর্ষণের প্রতিবাদে পরদিনও স্ৃতঃস্ফতভাবে হরতাল 
পালন করা হয়। এ দিন কর্মরত সাংবাদিকের ওপর পুলিশের গুলীবর্ষণের 
প্রতিবাদে পরদিন অর্থাৎ ৯ই ডিসেম্বর সারা দেশে সাংবাদিকগণ ধর্মঘট 
পালন করেন। সেদিন শান্তিপূর্ণ হরতাল পালনের মাধ্যমে সংযুক্ত বিরোধী 
দল আহত দমন-নীতি প্রতিরোধ দিবসকে সফল করার আহ্বান জানিয়ে 
ডক্টর কামাল হোসেন, ব্যারিস্টার আবদুল হক, ব্যারিস্টার শওকত আলী 
থান, ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম, ব্যারিস্টার ভিখারুছল ইসলাম, ব্যারি- 
স্টার মওদুদ আহমদ ও ইসমাইল খানসহ ঢাকা হাইকোট বার ও ঢাকা 
জেলা বারের অর্ধশতাধিক আইনজীবী একটি বিরতি প্রদান করেন। 
অটোরিক্সা ড্রাইভার্স এবং রিক্সাচালক সমিতিও “দমন-নীতি প্রতিরোধ 
দিবস” পালনের প্রতি সমর্থন জাপন করেন। 

এলো ১৩ই ভিসেম্বর। এদিনও সারা প্রদেশে ১৪৪ ধারা ভগ ক'রে 
পূর্ণ হরতাল পালিত হ'ল। আদমজী-টঙ্গীর কনকারখানার শ্রমিকরা মিছিল 
সহক'রে সারা ঢাকা শহর প্রদক্ষিণ করে। পুলিশ তাদের মিছিলের ওপর 
লাঙিচার্জ করে এবং বহু ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। 

নারায়ণগঞ্জে পুলিশ ও ই. পি. আর. মিছিলের ওপর লাঠিচার্জ 
করে এবং কাদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করে। এ ছাড়া তারা ৩৬ জন 
লোককে গ্রেফতার করে। এদিকে চট্টগ্রামে সেদিন চট্টগ্রামের ইতিহাসে 
বৃহস্তম মিছিল বের হয়েছিল। সেখানেও পুলিশ লাঠিচার্জ, কাদুনে 
গ্যাস নিক্ষেপ ও গুলী বর্ষণ করে। গুলী বর্ষণে ১২ বাক্তি আহত হয়। 
পরদিন আহতদের একজন শাহাদৎ বরণ করেন। পুলিশ সহম্রাধিক 
লোককে গ্রেফতারও করেছিল। 

১৭ই ডিসেম্ছর সম্টিমলিত বিরোধী দলের এক কমীসম্ভা অনুষ্ঠিত 
হয়। এতে গুলী বর্ষণের বিচার বিভাগীয় তদন্ত ও দোস্বী ব্যক্তিদের শাস্তি 
দাবী করা হয়। 

পরদিন সৈয়দ নজরুল ইসলাম বলেন, “জনগণের সম্মিলিত আন্দো- 
লনের মোকাবিলা করার সাধ্য সরকারের নাই ।” তিনি বিরোধী দলগুলোর 


শেখ মুজিব ৪৮ 


প্রতি প্রক্যবন্ধ হওয়ার আহ্বান জানালে সেদিনই ওয়ালীপস্থী ন্যাপের 
সভাপতি অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদ তাঁর সে আহৰনে সাড়া দেন। 

অবশেষে ৮ই জানুয়ারী 0১৯৬৯) একনায়কত্বের অপসারণ ও মৌলিক 
অধিকার পুনরহ্্ধারের দুঢ় সংকল্প নিয়ে ৮-দফা কর্মসূচীর ভিভ্তিতে 
সম্টিমলিত বিরোধী দলের গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ 
(10627001810 4৯90101। 00110716055 ) গঠিত হ'ল। 
দেশের প্রধান ৮টি বিরোধী দলের এই এক ফ্রন্ট এদিন 
সন্ধ্যার শেখ মুজিবুর রহমানের বাসভবনে আয়োজিত এক সাংবাদিক 
সম্মেলনে আন্ষানিকভাবে এক ঘোষণাগন্র প্রকাশ করেন। এই ঘোষণথা- 
পল্লে বলা হয় £ 

“আমরা নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগ, জামিয়াতুল উলেমা-ই- 
ইসলাম, পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পাটি ও পি. ডি. গ্রম-এর 
অঙ্গদল পাকিস্তান আওয়ামী লীগ, পাকিস্তান মুসলিম লীগ, পাকিস্তান 
জাতীয় গণতাপ্থিক ফ্রন্ট ও জামাতে ইসলামের প্রতিনিধিগণ দৃ্‌.ঠভাবে 
মনে করি যে, দেশে বর্তমান স্বৈরাচাবী ও নিপীড়নমূলক এক ব্যজিরি শাসন 
আমাদের জাতীয় জীবনের সবক্ষেত্রে অবক্ষয় ও ধ্বংস ডাকিগ্লা আনিয়াছে। 
বিশেষ করিয়া এই ব্যক্তির শাসন সচেতন নিরবছিননভাবে ইসলামী জীবন- 
ব্যবস্থার প্রতি অবহেলা প্রদর্শন, গণতন্ত্র জনগণের সার্বভৌমত্ব, সকল 
মৌলিক স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকার কাড়িয়া লইয়াছে। 

সর্বস্তরের মানুষ, বিশেষ করিয়া ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক ও অন্যান্য মেহনতী 
শ্রেণীর উপর বর্তমান সরকার নির্যাতন চালইবার অপরাধে অপরাধী । 

বর্তমান অগণতান্ত্রিক সরকার দেশের সম্পদরাজি কতিপয় পরিবারের 
কুক্ষিগত করার জন্য সুপরিকল্পিত নীতি অনুসরণ করিয়াছে। অন্যদিকে 
ক্ষমতাসীন চকু, আমলাতন্ত্র ও প্রশাসন-ব্যবস্থার সহিত জড়িত বিভিন্ন 
পর্যায়ের লোকের মধ্যে দুনাতি উত্তরোতর বৃদ্ধি পাইতেছে। দুর্নীতি সরকারী 
ব্যবস্থার অচ্ছেদ্য অঙ্গের বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। 

ব্যাপকভিত্তিতে রাজনৈতিক নেতৃরন্দকে গ্রেফতার, সম্পূর্ণ অন্যায়- 
ভাবে জরুরী অবস্থা বলবৎ রাখা, মৌলিক অধিকার ও নাগরিক স্বাধীনতা 
হরণের মাধামে কৃমবর্ধমানভাবে স্বেচ্ছাচারী সরকার নির্যাতনমূলক 


গণতান্ত্রিক সংগাম 
পরিষদ গঠন 


৪২২ বঙ্গবন্ধু 


শাসন চালাইয়া যাইতেছে । এই সরকার এমন এক পরিস্থিতি সৃষ্টি 
করিয়াছে যাহাতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান এবং দেশের বিভিন্ন এলাকার 
মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই বৈষম্য বৃদ্ধির গতি 
অপ্রতিহত রহিয়াছে, এই অবস্থায় অর্থনৈতিক সুযোগ ও অম্পদের ক্ষ্েব্রে 
ব্যক্িতে ব্যক্তিদতে বৈষম্য দিন দিন ব্দ্ধি পাইতেছে। ইহার ফলে 
সাধারণ মানুষ অসহ্য মুদ্রাস্ফীতি ও সম্পূর্ণ ক্ষমতাবহিভ্ূত উচ্চমূলোযের 
অসহায় শিকারে পরিণত হইয়াছে । উপরোক্ত সরকার দেশের সামরিক শত্তিৎ 
ও প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা, বিশেষ করিয়া পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা 
জোরদার করার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হইয়াছে। 
উপরন্ত সরকার দেশের সর্বত্র, বিশেষ করিয়া পর্ব পাকিস্তানের জনগণের 
মধ্যে নিজেদের লক্ষ্য নির্ধারণের ক্ষেন্ত্রে ক্ষমতাহীনতা ও পরবাসীসুলভ 
মনোভাব জাগ্রত করিয়াছে । 
বর্তমান দুযোগপূর্ণ জাতীয় পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে উপরোগ্লিখিত 
অন্যায় ও দুনীঁতির প্রতিকার ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য অর্জনের 
জন্য উল্লেখিত দলসমূহের প্রতিনিধিগণ পাকিস্তানে পূর্ণ গণতন্ত্র কায়েম ও 
জনগণকে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা পুনঃ প্রদানের লক্ষ্য অনের জন্য 
স্বত্থ দলের দ্বর্থহীন সংকল্পের কথা ঘোষণা করিতেছে । দেশে তাহারা 
নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অজ'নের জন্য স্ব স্ব দলের দ্বার্থহীন সংকল্পের 
কথা ঘোষণা করিতেছে ঃ 
(ক) ফেডারেল পার্লামেন্টারী পদ্ধতির সরকার । 
(খ) প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিজ্তিতে প্রত্যক্ষ নির্বাচন। 
গে) অবিলঘে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার। 
ঘে) নাগরিক স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার ও সকল কালো আইন, বিশেষ 
করিয়া বিনা বিচারে আটক ও বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স বাতিল। 
ও) শেখ মুজিবুর রহমান, খান আবদুল ওয়ালী খান ও জনাব 
জুলফিকার আলী ভুট্রোসহ সকল রাজবন্দী, আটক ছাল্র, 
শ্রমিক ও সাংবাদিককে মুজি্দান ও অদালতে এবং ট্রাইব্যুনালে 
বিচারাধীন সকল্প মামলার প্রত্যাহার ও রাজনৈতিক মামলা 
জারীকৃত প্রেফতারী' পরোয়ানা প্রত্যাহার । 
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চে)ট ১৪৪ ধারা মতে জারীরুত সকল নিদেশ প্রত্যাহার । 
ছে) সংবাদপন্ত্রের উপর হইতে বিধিনিষেধ প্রত্যাহার, নতুন ডিক্লা- 
রেশন প্রদান, পন্্রপন্ত্রিকা ও সাময়িক পন্রের বাজেয়াপ্তি নির্দেশ 
প্রত্যাহার এবং “ইভেফাক' ও ণাভান'সহ যে ক্ষেত্রে ডিক্লারেশন 
বাতিল করা হইয়াছে সে ক্ষেত্রে উহা পুনঃ প্রদান, প্রোগ্রেসিভ 
পেপারস্‌ নিঃকে উহার সাবেক মালিকদের পুনঃ প্রদানের 
জনাও সংকল্প গ্রহণ করা হইতেছে। 
এই ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষরকারী সকল দলের বিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধাত্ত 
ও সংকল্প হইতেছে যে, অবাধ ও পূর্ণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উপরোস্ত 
শর্তাবলী পূরণ না হইলে বর্তমান বাক্তি-স্বাধীনতাবিবজিত ও অগণতান্ত্রিক 
ব্যবস্থায় অনুষ্ঠিত যে কোন নির্বাচনই পাকিস্তানের জনগণের নিকট 
প্রবঞ্চনা বলিয়াই বিবেচিত হইবে । আমরা তাই আসন্ন নির্বাচনে অংশ 
গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি ও নির্বাচন বর্জনের জন্য 
জনগণের নিকট আহ্বান জানাইতেছি। 
সমগ্র দেশে বর্তমান ব্যাপক গণ-জাগরণে সন্দেহাভীতভাবে প্রমাণিত 
হইয়াছে যে, পাকিস্তানের জনগণ বর্তমান একনায়কতন্ত্র ব্যবস্থা সম্পর্ণ- 
ভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে । আমাদের এই ব্যাপারে কোন সংশয় নাই 
এবং আমরা কুতসংকল্প যে সমগ্র দেশে যে গণ-আন্দোলনের জোয়ার 
প্রবাহিত হইতেছে, স্বেচ্ছাচারী ও নির্যাতনকারী সকল শত্তিগকে ভাসাইয়া 
নানেয়া পর্যন্ত উত্তরোত্তর বুদ্ধি পাইবে । আমরা স্ব স্ব দলের পক্ষে এই মর্মে 
সংকল্প ঘোষণা করিতেছি যে, আমরা এবং আমাদের দলসম্হ এই বিরাট 
এঁতিহাসিক ও দেশপ্রেমিক দায়িত্ব পালন ও উল্লেখিত লক্ষ্যসমূহের পর্ণ ও 
দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য নিরবচ্ছিন্ন, অহিংসক, সুসংগঠিত ও সুশুস্বল গণ- 
আন্দোলন জোরদার করার জনা যে কোন আত্মত্যাগে কুণ্ঠিত হইব না।” 
ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করেন ঃ 
(১) জনাব আমীর হোসেন শাহ, ভারপ্রাপ্ত সভাপতি, ন্যাশনাল 
আওয়ামী পার্টি, (২) মোহাম্মদ আলী, সভাপতি, নেজামে ইসলাম পাটি” 
(১) মুফতী মাহমুদ, সেকেটারী জেনারেল, জামায়াতে উলেমা-ই- 
ইসলাম, (8) জনাব মমতাজ মোহাম্মদ খান দৌলতানা, সভাপতি, 


৪২৪ ' বজবন্ু 


পাকিস্তান মুসলিম লীগ, ৫৫) জনাব নসরুল্লাহ খান, সভাপতি, পাকিস্তান 
আওয়ামী লীগ, (৬) জনাব ন্রুল আমীন, সভাপতি, জাতীয় গণতান্ত্রিক 
ফ্রন্ট, ৭) সৈয়দ নজরুল ইসলাম, সভাপতি (ভারপ্রাপ্ত), পূর্ব পাকি- 
স্তান আওয়ামী লীগ, ৮) জনাব তোফায়েল মিয়া, আমীর (ভারপ্রাপ্ত ), 
জামাতে ইসলাম, পাকিস্তান” 
? দৈনিক ইন্তেকাক, ৯ই জানুয়ারী, ১৯৬৯] 

এই ঘোষণার সাথে সাথে সবন্র তা" বিপূলভাবে সম্গর্ধিত হয়। এবং 
ডাক-এর নেতৃতে গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের দুজয় শপথ গ্রহণ করা হয়। 

মওলানা ভাসানী ১২ই জানুয়ারী (৬৯) দেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি, 
সরকার বিরোধী আন্দোলন ও অর্থনৈতিক অবস্থাদি পর্যালোচনার জন্য 
এক সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান করেন। সম্মেলনে তিনি বলেন, দেশের 
সর্বন্ন এমন ব্যাপক ও সর্বাত্মক কার্ধকরী পণ-আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে 
হইবে যাহাতে বর্তমান শাসনতন্ত্রের ভিত্তিতে কোন নির্বাচন অনুষ্ঠিত 
না হয়। 

এর দুদিন পর ঢাকার হাতিরদিয়ায় এক গণ-সমাবেশে তিনি বলেন, 
জনসাধারণের ভোটাধিকার, লাহোর প্রস্তাবে উষ্লিখিত পর্ণ আঞ্চলিক 
স্বায়তশাসন ও অর্থনৈতিক অধিকার আদায়ের জন্য প্রয়োজন হইলে 
খাজনা-ট্ান্স দেওয়া বন্ধ করিব। 

, এদিকে যেদিন ডাক" গঠিত হয় সেদিনই আওয়ামী লীগ ওয়াকিং 
কমিটি এক প্রস্তাবে আগামী সাধারণ নির্বাচন বয়কট করার সিদ্ধান্ত 
ঘোষণা করেন । আরেক প্রস্তাবে দলীয় সদস্যদের জাতীয় ও প্রাদেশিক 
পরিষদ সদস্যপদ থেকে ইস্তাফা দেওয়ার আহ্বান জানান হয়। 

১২ই জানুয়ারী “ডাকা' প্রাদেশিক সমন্বয় কমিটির এক সভায় গুহীত 
একটি প্রস্তাবে ১৭ই জানুয়ারী নিম্নলিখিত কর্মসূচীর ভিত্তিতে “দাবী-দিবস' 
পালনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। 
(ক) পল্টনে জনসভা অনুষ্ঠান 
খে) শোভাযান্ত্রা সহকারে ঢাকার প্রধান প্রধান রাত প্রদচ্গিণ। 
গে) যদি ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার করা না হয় তা" হ'লে তিনজন ক'রে 
শোভাযাল্ত্রা বের করা । 
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নিদিষ্ট দিনে অর্থাৎ ১৭ই জানুয়ারী গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদের 
আহখানে দেশব্যাপী "দাবী-দিবস” উদযাপিত হয়। সরকার ১৪৪ ধারা 
জারী করেন এবং তা লঙ্ঘন করলে যে উপযুক্ত শান্তি পেতে হবে পৃরাহেই 
এই হুমকি প্রদর্শন করা হয়। তথাপি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-সমাজ 
১৪৪ ধারা উপেক্ষা ক'রে বিশ্ববিদ্যালয় কলা ভবন প্রাঙ্গণে আয়োজিত 
ছান্র-সভা শেষে মিছিলযোগে রাজপথে নেমে এলে র্রাস্তায় অপেক্ষমান 
পুলিশের সাথে তাদের সংঘর্ষ হয়। পুলিশ মিছিলকারী ছাত্রদের উপর 
লাঠিচার্জ করে, কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করে, এবং ২৫ জন ছান্ত্রকে গ্রেফতার 
করে। গ্রেফতারকর্ত ছান্রদের কযসেকজনকে পুলিশ নির্মমভাবে প্রহার 
করে। প্রহারের ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয় বর্ষ অনার্সের ছান্ 
জনাব মোয়াররেফ হোসেন ও ঢাকা কলেজের বি. এ. ক্লাশের ছাল্র জনাব 
নূরুল ইসলামের মাথা ফেটে যায়। 

পুলিশের এই নির্যাতনের প্রতিবাদে সবদলীয় ছান্্র-সমাজ পরদিন 
সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট আহবান করেন। এ সময় পূর্ব পাকিস্তান 
ছাত্রলীগ, পূর্ব পাকিস্তান ছান্র ইউনিয়নের দুটো গ্রুপ এবং জাতীয় ছাত্র 
ফেডারেশনের একাংশ এঁক্যবদ্ধ হয়ে একটি সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ 
গঠন করেছিলেন। গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের পন্থা হিসেবে এই 
সর্বদলীয় ছান্র সংগ্র'ম পরিষদ ১১-দফা কর্মসূচী প্রণয়ন করেন। যে ৬-দফায় 
পূর্ব বাংলার মানুষের মুক্তির সনদ, কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের 
১১-দফা তারই পূর্ণাঙ্গ রূপ মান্র। সংগ্রামী ছান্র-সমাজ সেদিন যে ১১-দফা 
দাবী আদায়ের সংগ্রামে মৃত্যুপণ ক'রে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, তা ইতিহাসের 
বুকে চিরদিন অম্লান থাকবে । ছাত্ত্র-সমাজের বিখ্যাত ১১-দফা দাবী- 
গুলো নিশ্নরাপ £ঃ 

১। কে) আত্মনির্ভর কলেজগুলোকে প্রাদেশিকীকরণের নীতি ছাড়তে 
হবে। জগন্নাথ এবং অন্যান্য যে সব কলেজকে এই আইনের আওতায় 
আনা হয়েছিল, তাদের সাবেক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হবে। 

খে) শিক্ষার ব্যাপক প্রসার যদি সত্যিই সরকারের কাম্য হয়, তবে 
গ্রামাঞ্চলে আরও অনেক স্কুল-কলেজ খুলতে হবে, যে সব ক্ষুল-কলেজ 
ইতিমধ্যে খুলেছে তাদের অনুমোদন দিতে হবে। কারিগরি শিক্ষার গুরুত্ব 
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আমাদের দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই খুব বেশী, কাজেই 
সরকারের উচিত আরো বেশী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, পলিটেকনিক, 
টেকনিক্যাল ও কমার্শিয়াল স্কুল খোলা। 

(গ) কলেজের সংখ্যা না বাড়ার দরুচন ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ ক্ষতি 
হচ্ছে । কাজেই প্রতিটি কলেজেই নৈশ বিভাগ খোলা উচিত। 

(ঘ) ছাত্রছাত্রীদের স্কল-কলেজের মাইনে অন্ততঃ শতকরা পঞ্চাশ ভাগ 
কমাতে হবে। স্কলারশীপ এবং স্টাইপেণ্ডের পরিমাণ বাড়াতে হবে । আন্দোলন 
করার অপরাধে ছাত্রছাত্রীদের এইসব সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা 
চলবে না। 

(ড) হোস্টেলে খাওয়া খরচার শতকরা পঞ্চাশ ভাগ সরকারকে দিতে 
হবে সাবসিডি হিসেবে । 

চে) হল, হোস্টেল এবং অন্যান্য ছান্রাবাসের বিভিন্ন অসুবিধা দুর 
করতে হবে। 

ছে) মাতৃভাষার মাধ্যমে সর্বস্তরে বিদ্যাদানের বাবস্থা করতে হবে। 

(জে) অধিকাংশ স্কুল-কলেজেই অভিক্ত ও যোগ্য শিক্ষকের সংখ্যা 
খুবকম। সরকারকে এর মোকাবিলা করতে হবে এবং শিক্ষকদের বাক- 
স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা চলবে না। 

(ঝে) অস্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক 
করতে হবে। 

(&) মেডিক্যাল ইউনিভারসিটি খুলতে হবে। মেডিক্যাল কাউন্সিল 
অর্ডিন্যাস এবং নমিনেশনে ভতির ব্যবস্থা বাতিল করতে হবে। নার্স 
ছাত্রীদের সমস্ত দাবী মেনে নিতে হবে। 

€ট) প্রকৌশল শিক্ষায় অটোমেশন প্রথা এবং অন্যান্য অন্যায় ব্যবস্থা 
বিলোপ করতে হবে । 

(ঠ) পলিটেকনিক হানূদের “কনডেম্স কোর্স-এর সূষোগ দিতে হবে 
এবং ডিপ্লোমা দানের ভিত্তি হবে “সেমিস্টার” পরীক্ষা । 

(ড) কৃষিবিদ্যালয়ের ছাত্রদের ন্যাষ্য দাবী মেনে নিতে হবে। 

ডে) রেলপথে যাতায়াতের জন্য ছাত্রস্থাব্লীরা তাদের আইডেনটিটি কার্ড 
দেখালে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ কনদেশনে টিকিট পাবে। বাসে দূরবর্তী 
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অঞ্চলে যাতায়াতের জন্য এই একই সুবিধে ছান্রছাত্রীদের দিতে হবে। 
পশ্চিম পাকিস্তানের মত পূর্ব পাকিস্তানেও শহরের ভেতরে বাসভাড়া দশ 
পয়সা করতে হবে, যাতে শহরের যে কোন জায়গায় সহজেই যাওয়া 
- ষায়। ছাত্রীদের স্কুল-কলেজে যাওয়ার জন্যে আরও অনেক বাস চালু 
করতে হবে। 

(ণ) চাকুরীর নিশ্চয়তা দিতে হবে। 

তে) কুখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স সম্পূর্ণ বাতিল করতে হবে। 
বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে পর্ণ স্বায়ভ্তশাসন দিতে হবে। 

থে) শাসকগোষ্ঠীর শিক্ষা সংকোচন নীতির প্রামাণ্য দলিল, জাতীয় 
শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ও হামদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট বাতিল করতে 
হবে । শিক্ষা-ব্যবস্থাকে গণমুখী এবং বিজ্ঞানভিত্তিক করতে হবে । 

২। প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে পালীমেন্টারী 
গণতন্ত্র কায়েম করতে হবে । বাক-ম্বাধীনতা ও সংবাদপন্দ্ের স্বাধীনতা ক্ষ 
করা চলবে না। 

৩। পর্ব পাকিস্তানের মেহনতি মানুষ চায়, পূর্ণ স্বায়ভ্তশাসন। এই পূর্ণ 
স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তি হিসাবে তারা দাবী করে যে- 

(ক) দেশের শাসনতান্ধিক কাঠামো হবে ফেডারেল ব্যবস্থাভিত্তিক। 
এই যৃক্রাম্ত্রে আইন-পরিষদের ক্ষমতা হবে সাবভৌম। 

খে) ফেডারেল সরকারের ক্ষ মতা দেশরক্ষা, বৈদেশিক নীতি ও মুদ্রা 
এই ক"টি বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে । অন্যান্য বিষয়ে প্রদেশগ্ুলির 
ক্ষমতা হবে নিরঙ্কুশ । 

গে) পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য একই মুদ্রা থাকবে এবং কেন্দ্রই 
হবে মুদ্রা-ব্যবস্থার পরিচালক । কিন্ত শাসনতন্দ্রে এমন একটা সুনিদিষ্ট 
বিধান রাখতে হবে, যাতে পূর্ব পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার 
হতে না পারে। একই কারণে দেশে একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এবং 
দুই অঞ্চলে দুটি আলাদা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বসাতে হবে। পূর্ব পাকিস্তানের জন্যে 
একটা আলাদা অর্থনীতি চালু করতে হবে। 

ঘে) সকল রকমের কর, খাজনা ইত্যাদি ধার্য এবং আদায় করার ক্ষমতা 
থাকবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে । ফেডারেল সরকায়ের কোন কর ধার্য 
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করার ক্ষমতা থাকবে না। আঞ্চলিক সরকারের আদায়ী রেভিনিউ-এর 
নির্ধারিত অংশ আদায় হওয়া মান্রই ফেডারেল তহবিলে জমা হবে। 
এই মর্মে রিজার্ভ বাঙ্কগুলির উপর বাধ্যতামূলক বিধান শাসনতন্ত্র 
থাকবে। 

ডে) ফেডারেশনের প্রতিটি অঙ্গরাজ্য বহির্বাণিজ্যের আলাদা হিসাব 
রাখবে এবং বহির্বাণিজ্যের মাধ্যম্য অজিত বৈদেশিক মুত্রা তাদের অধীনেই 
হাকবে। ফেডারেল সরকারের প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা অঙ্গরাজ্যগুলি 
সমানভাবে অথবা শাসনতন্ত্রের নির্ধারিত হার অনুযায়ী সরবরাহ করবে। 
দেশে প্রস্তুত যে কোন জিনিসই অঙ্গরাজ্যগুলিতে আমদানী বা রফতানী 
করা চলবে । এর জনা কোন শুল্ক থাকবে না। ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে 
বিদেশী রান্ট্রগলির সাথে চুক্তি করার বা বিদেশে ট্রেড মিশন স্থাপন করার 
অধিকার অঙ্গরাজ্যগুলির থাকবে । 

চে) পূর্ব পাকিস্তানকে মিলিশিয়া বা প্যারা-মিলিটারী রক্ষীবাহিনী 
গঠনের ক্ষমতা দিতে হবে। পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্রকারখানা নির্মাণ এবং 
নৌবাহিনীর সদর দফতর বসাতে হবে। 

৪। পশ্চিম পাকিস্তানের বেলচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, 
সিঙ্কুসহ সমস্ত রাজ্যকেই স্থায়ভ্তশাসন দিতে হবে এবং এদের নিয়ে একটা 
সাব-ফেডারেশন গঠন করতে হবে। 

৫। ব্যাঞ্ক, ইন্স্যুরেন্স, পাটের ব্যবসা এবং অন্যান্য বড় শিল্পের জা তীয়- 
করণ চাই। 

৬। ক্লুষকদের খাজনা ও ট্যাক্সের হার কমাতে হবে। বকেয়া খাজনা 
ও খণ মওকুফ করতে হবে। সাটি ফিকেট প্রথা বাতিল করতে হবে। 
পাটের সর্বনিম্ন মল্য মণপ্রতি চজ্রিশ টাকা ধরতে হবে এবং আখের ন্যায্য 
মূল্য দিতে হবে। 

৭। শ্রমিকদের ন্যাষ্য মজুরী, বোনাস, উপযুক্ত শিক্ষা, চিকিৎসা ও 
বাসস্থান দিতে হবে। ধর্মঘট ও ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার স্বীকার 
করে নিতে হবে। 

৮। পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা-নিয়ন্ত্রণ এবং জন-সম্পদের সার্বিক ব্যব- 
হারের ব্যবস্থা করতে হবে। 
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৯। জরুরী আইন, নিরাপত্তা আইন এবং অন্যান্য নির্যাতনমূলক 
আইন তুলে নিতে হবে। 

১০। সিয়াটো, সেন্টো, পাক-মাকিন সামরিক চুক্তি বাতিল ক'রে জোট- 
বহিভূত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি চালু করতে হবে। 

১১। দেশের বিভিন্ন জেলখানায় আটক সমস্ত ছাল্র, শ্রমিক, কৃষক, 
রাজনৈতিক কর্মী ও নেতাদের অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে। যাবতীয় 
গ্রেফতারী পরোয়ানা, হুলিগ়্া ও মালা ফিরিয়ে নিতে হবে। 

[মহানায়ক মুজিবুর £ অমরেন্দ্র কুমার ঘোষ, 
কলিকাতা, ১৯৭২, পৃঃ১৩৪-১৩৮] 
এদিকে ছাত্রদের ১১-দফার দাবীতে ১৮ই জানুয়ারী (৬৯) ছালত্রগণ 
যথারীতি ধর্মঘট পালন করে। কিন্তু ধর্মঘটী ছাত্রদের উপরে পুলিশ কাঁদুনে 
গ্যাস নিক্ষেপ ও লাঠিচার্জ ক'রে শতাধিক ছাত্রকে আহত করে এবং বহু 
ছাত্র-নাগরিককে গ্রেফতার করে। পুলিশ সূত্রে ৩৪ জন ছান্রকে গ্রেফতারের 
কথা স্বীকার করা হয়। এক পর্যায়ে ছাত্র-পুলিশের খণ্ডধুদ্ধের তীব্রতা 
রদ্ধি পেলে ই. পি. আর. বাহিনী তলব করা হয়। এতদ্সত্বেও পুলিশ ও 
ই. পি. আর, কড'ন ভেদ ক'রে কয়েক শত ছাত্রের একটি দল দীর্ঘ মিছিল 
বের করতে সক্ষম হয়। 
এই খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেদিন পূর্ব পাকিস্তান পরিষদে বিরোধী 
দল ও স্বতন্ত্র গ্ুমপের সদস্যগণ ছাল্প-জনতার ওপর পুলিশী জুলুম এবং 
সরকারের স্বৈরাচারী মনোভাবের প্রতিবাদে একযোগে পরিষদ কক্ষ বর্জন 
করেন। তারা পরিষদে পুলিশের নির্মম, জঘন্য ও বর্বরোচিত অত্যাচারের 
বিরুদ্ধে আলোচনা করতে সরকারী বিরোধিতারও তীব্র প্রতিবাদ করেন। 
ছাত্র বিক্ষোভের তৃতীয় দিবসেও অর্থাৎ ১৯শে জানুয়ারীতে ঢাকায় 
প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ছান্ত্র মিছিলের উপর পুলিশ কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ 
করে ও লাঠিচার্জ করে । বেলা ১১টার দিকে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় গেট থেকে 
প্রায় দেড় হাজার ছান্তর ১৪৪ ধারা অমান্য ক'রে মিছিল ক'রে এগুতে থাকলে 
পুলিশের সঙ্গে তাদের এক খগুযুদ্ধ হয়। বেশ কিছুক্ষণ ধরে এই সংঘর্ষ 
চলার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮ জন ছান্তরকে পুলিশ গ্রেফতার করে। সেইদিন 
ঢাকায় ছান্রজনতার ওপর পুলিশের জুলুম চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়। 


৪8৩০ বলব 


গু 


ছাত্র বিক্ষোভের তৃতীয় দিবস ছিল ১৯৬৯ সালের ২০শে জানুয়ারী । 
মোনেম খানের লেলিয়ে দেওয়া পুলিশ ও গুগ্ডারা জঘন্য কীতির পরিচয় দেয়। 
ঢাকায় ছান্ত্র-মিছিলের ওপর গুলী চালিয়ে একজন হান্রকে নির্মমভাবে হত্যা 
করে। তাঁর নাম আসাদুজ্জামান-_ছাত্ত্র সমাজের একটি প্রিয় নাম-_-সকলের 
আসাদ ভাই। ২০শে জানুয়ারী পূর্ব ঘটনা অনুযায়ী ছান্রগণ যথারীতি তাদের 
উপর পলিশ ও ই. পি. আর. জুলুমের প্রতিবাদে এবং এঁতিহাসিক ১১-দফার 
দাবীতে ঢাকাসহ প্রদেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পূর্ণ ধর্মঘট পালন করে। 
ঢাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় দশ হাজার ধর্মঘটী ছাত্রছাত্রী ১৪৪ 
ধারা উপেক্ষা ক'রে মিছিল সহকারে বিক্ষোত প্রদর্শন করতে করতে রাজপথ 
প্রদক্ষিণ করতে থাকলে পুলিশ বাধা দেয় এবং ফলে উভ্তয়ের মধ্যে এক রক্ত- 
্ষয়ী সংঘর্ষ অনুষ্ঠিত হয়। সংঘর্ষ চলাকালে পুলিশ বাহিনী নিবিচারে 
গুলী বর্ষণ করে। ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ছান্ 
জনাব আসাদুজ্জামান ২৫) নিহত হন এবং ১ জন সাংবাদিকসহ ৪ জন 
ছাত্র আহত হন। 

এই খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয় এলাকাসহ 
রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে নাগরিকগণ স্তস্তিত হয়ে যান এবং শোকাভিভূত 
হয়ে পড়েন। ছাত্রগণ পরে শহীদ আসাদের লাশসহ মিছিল ক'রে শহর 
প্রদক্ষিণ করতে চাইলে পুলিশ ও ই. পি. আর. ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ 
হাসপাতাল কড ন ক'রে রাখায় তা' সম্ভব হয় না । পরে শহীদ আসাদের 
স্মৃতির প্রতি এঁকান্তিক শ্রদ্ধা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে কালো পতাকাসহ 
দুই মাইল লম্মা একটি বিরাট শোক মিছিল নগ্নপদে 
শহর প্রদক্ষিণ করে। পরদিন ছান্র হত্যার প্রতিবাদে 
রাজধানীসহ প্রদেশের সবন্ পর্ণ হরতাল পালিত হয়। 

২২শে ফেব্রুয়ারী প্রকাশিত সংবাদপত্রে গ্রদিনের আন্দোলনের দুর্বারতা 
ও ঢাকার মিছিলের যে বর্ণনা তুলে ধরা হয়, তার অংশবিশেষ নিশনরাপ £ 


হরতাল 


॥ লাখো মানুষের মিছিল ॥ 


পল্টন ময়দানে শহীদ আসাদুজ্জামানের গায়েবানা জানাজা পাঠশেষে 
১৪৪ ধারা ভঙ্গ করিয়া প্রায় এক লক্ষ লোকের একটি বিশাল মিছিল 
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সমগ্র শহর প্রদক্ষিণ করে। মিছিলের পুরোভাগে শহীদ আসাদুজ্জামানের 
একটি রত্মাখা সার্ট বহন করা হয়। মিছিলে অসংখ্য কালো পতাকা ও 
রক্ত আকা ফেস্ট্ুনও বহন করা হয়। মিছিলে ছাত্রছাত্রী, কিশোর, মহিলা, 
শ্রমিক, কর্মচারী, ব্যবসায়ী, দোকানদার, আইনজীবী, রাজনৈতিক নেতা, 
কমী, পরিষদ-সদ সা, শিল্পী-সাহিত্যিকসহ সকল শ্রেণীর নাগরিক যোগ- 
দান করেন। স্মরণকালের এতবড় গণমিছিল ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় নি। 
এই বিশাল গণমিছিলের দৃপ্ত পদভারে ও বজ্র-নির্ধোষ আওয়াজে 
ঢাকার আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হইয়া উঠে। মিছিল যতই অগ্রসর 
হইতে থাকে, ইহার কলেবরও ততই বুদ্ধি পাইতে থাকে । পথিপাশ্ব স্থ 
গুহসমূহের ছাদ ও জানালা হইতে মিছিলকারীদের উপর পুষ্পবুষ্টি 
নিক্ষেপ করা হয়। 
মিছিলটি ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের পাঙ্ধ দিয়া অতিকম করার সমস্ম 
যখন রাজবন্দীদের মুক্তর দাবীতে গগনবিদারী আওয়াজ তুলিতেছিলেন, 
কারাগার হইতে তখন কারা-প্রাচীরের অভ্যন্তর হইতে রাজবন্দিগণ 
ফুন নিক্ষেপ মিছিলকারীদের লক্ষ্য করিয়া ফুল ছুড়িতে থাকিলে 
এক অভূতপূর্ব দুশ্যের অবতারণা হয়।” “ ০০৮ ০০, মিছিলে ন্যাশনাল 
আওয়ামী পাটি, আওয়ামী লীগ, কাউন্সিল মুসলিম লীগ, এন. ডি. এফ.. 
জমিয়তে উলেমায়ে ইসলামসহ “ডাক'ভুত্ত রাজনৈতিক দলসমূহ ও 
ভাসানীপম্থী ন্যাপের নেতা ও কমিগণ, জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের 
বিরোধী দলীয় সদস্যগণ, প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি জনাব এস. এম. 
মোর্শেদ, ঢাকা হাইকোট' ও ঢাকা জেলা বার-এর আইনজীবিগণও 
মিছিল করিয়া যোগদান করেন । 
[ দৈনিক সংবাদ, ২২খে জানুয়ারী, ১৯৬৯] 
এঁদিনও পুলিশ ও ই. পি. আর. বাহিনী কয়েক রাউণ্ড গুলীবর্ষণ করে 
এবং বেয়োনেট ও ব্যাটন চার্জ করে। ফলে ১৫ জন ছাত্রীসহ বহুসংখ্যক 
ব্যক্তি আহত হন। 
কৃমাগত কয়েকদিন ধরে ছাত্রহত্যার প্রতিবাদে দেশের সবন্র শোক ও 
মশাল-মিছিল এবং গণবিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। গণবিক্ষোভকে দাবিয়ে 
রাখার জন্য শাসকগোষ্ঠী শেষ পর্যস্ত সেনাবাহিনী তলব করে। সেনারা 
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সারা রাস্তা টহল দিতে থাকেে। কিন্ত এতে ছান্রদের আন্দোলন আরো 
দুর্বার হয়ে উঠলো । ২৫শে জানুয়ারী (৬৯) ঢাকার কয়েকটি জায়গায় এবং 
খুলনাতে সেনাবাহিনী গুলীবষণ করে। ঢাকায় টহলদানকারী সেনা- 
বাহিনীর গুলীবর্ষণে, আদমজী নগরে পুলিশের গুলীবর্ষণে এবং নারায়ণ- 
গঞ্জে ছান্র-জনতার ওপর পুলিশের কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপে ও ব্যাটন চার্জে 
২ জন নিহত এবং তোলারাম কলেজের কয়েকজন অধ্যাপকসহ কমপক্ষে 
৩০ জন আহত হন। পরে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে সান্ধ্য-আইন জারী 
করা হয়। 

অনুরাপ ঘটনা ঘটে খুলনার দৌলতপুর ও খালিশপুর এলাকাতেও। 
পুলিশ ধর্মঘচী ছান্ত্র-জনতার উপর নির্বিচারে গুলীবর্ষণ করলে ৩ জন নিহত 
এবং বহুসংখ্যক আহত হন। পরে খুলনা শহরেও সর্বত্র কারফিউ জারী 
করা হয়। 

পরদিনও ঢাকা-নারায়ণগঞ্জে ধর্মঘটী ছাল্ত্র-জনতার ওপর সেনাবাহিনী 
গুলীবর্ষণ করে। এতে ৬ জন নিহত ও ১৪ জন বূলেটবিদ্ধ হন । সরকারী 
প্রেসনোটে অবশ্য ৩ জন নিহত ও ১০ জন আহত হওয়ার কথা স্বীকার 
করা হয়। ময়মনসিংহে শোক-মিছিলের ওপর পুলিশ কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ 
করে এবং ৮৪ জনকে গ্রেফতার করে। ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও খুলনায় 
সান্ধ্য-আইনের মেয়াদ বুদ্ধি করা হয় । 

গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটিসহ সকল বিরোধী দলীয় নেতা এতে বিক্ষ্ৎ্ধ 
হন এবং কারফিউ ও সেনাবাহিনী প্রত্যাহারের জন্য তারা সরকারের নিকট 
দাবী জানান। 

চাকায় কমাগত কয়েক দিন পুলিশের গুলীবর্ষণের প্রতিবাদে পশ্চিম 
পাকিস্তানেও গণবিক্ষোভের ঢেউ বয়ে যায়। সেখানকার অবস্থা চুড়ান্ত 
পর্যায়ে পৌঁছলে ২৭শে জানুয়ারী করাচী ও লাহোরে সেনাবাহিনী তলব 
করা হয়। এদিন করাচীতে পুলিশের গুলীতে ১ জন নিহত এবং বহু- 
সংখ্যক আহত হন। করাচী এবং লাহোরে উতগ্ন জায়গাতেই সেদিন 
কারফিউ জারী করা হয় । 

পরদিন পেশোয্মারেও সেনাবাহিনী তলব করাহয়। বিক্ষ্ধ জন্তা 
জাইন অমান্য আন্দোলন শুরু করে দেন। ফলে বহু লোক আহত হন। 
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২৯শে জানুয়ারী (*৬৯) গুজরানওয়ালায় সেনাবাহিনী তলব করা হয়। 
সেনাবাহিনী আন্দোলনকারী ছান্র-জনতার ওপর নির্বিচারে গুলীবর্ষণ ক'রে 
৩জন লোককে নিহত করে । 

শত বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও সংগ্রামী জনতার উত্তাল তরঙ্গের আঘাতে 
আইয়ুবশাহীর সিংহাসন কেঁপে উঠলো । বিগত বছরসমূহে সরকারের 
ভাবেদারী ক'রে যারা বহ টাকা লুটেছিল এবং গত একটি দশকে যাদের 
কায়েমী স্বার্থ সমগ্র সমাজের ওপর পাথরের ন্যায় চেপে বসেছিল, তাদের 
জানমালের নিরাপত্তা সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত হ'ল। ছান্র- জনতা তাদের কারো 
কারো ঘরবাড়ী ঘেরাও করলো । অগ্নিসংযোগ ও লুটতরাজ করলো । শেষ 
পর্যন্ত পুলিশ-ই. পি. আর. বাহিনীও হাঁপিয়ে উঠলো । রাস্তায় রাস্তায় 
মানুষের তাজা রক্ত দেখতে দেখতে তারা কুমাগত বিবেচকির দংশনে 
জজ'রিত হচ্ছিল। ফলে আস্তে আস্তে তারা নিজ্কিয় হয়ে যেতে থাকলে 
সরকার কঠোর হস্তে দমনের জনা সেনাবাহিনীকে লেলিয়ে দেন। কিন্তু 
এতেও শেষরক্ষা হ'ল না। ১লা ফেব্রুয়ারী বেতার ভাষণে প্রেসিডেন্ট 
আইয়ুব কতকটা নতিস্বীকার ক'রে বললেন, “শীঘুই আলাপগ-আলোচনার 
জন্য আমি দায়িত্বশীল রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিনিধিবর্গকে আমন্ত্রণ 
জানাইব।” 

এই ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দ 
এবং সর্বদলীয় সংগ্রামী ছাত্র পরিষদ জানান ষে, নেতৃবৃন্দকে কারাগারে 
রেখে কোন প্রকার আলোচনা অনুষ্ঠিত হতে পারে না। সাবেক বিচারপতি 
এস. এম. মুর্শেদ আলোচনা বৈঠকের পূর্বে মুজিব-ভুট্টো-ওয়ালীসহ সকল 
রাজবন্দীর মুক্তি দাবী করেন। 

আইয়ুব খান ১৭ই ফেব্পুয়ারী বিরোধী দলের সাথে এই আলোচনায় 
প্রস্তাব করেন। রাওয়ালপিণ্ডিতে এই আলোচনা অনুষ্ঠিত হবার কথা 
জানানো হয়। 

৬ই ফেব্রুয়ারী (*৬৯) প্রেসিডেন্ট আইয়ুব ঢাকায় আসেন পরিস্থিতি 
অবলোকন করার জন্য। তিনি সাংবাদিকদেরকে বলেন, জরুরী অবস্থা 
প্রত্যাহারের বিষয়টি বিবেচনা করা হচ্ছে। পরদিন অপর এক সাংবাদিক 
সম্মেলনে এক তথ্যে দেশরক্ষা আইন ও অভডিন্যান্স প্রয়োগ বন্ধ রাখার 
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সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। ৮ই ফেব্রুয়ারী (*৬৯) দৈনিক ইত্তেফাক-এর 
ছাপাখানা “নিউ নেশান প্রিন্টিং প্রেস-এর ওপর থেকে বাজেয়াপ্ত আদেশ 
প্রত্যাহার করা হয় । 
৯ই ফেব্রুয়ারী প্টনে এক এতিহাসিক সমাবেশে ১১-দফা আদাস 
না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত রাখার সঙ্কলপ ঘোষণা করা 
হয়। 
এঁ দিন সরকারের নীতির প্রতিবাদে ভাসনীপন্থী ন্যাপের সদস্য জনাব 
মশিউর রহমান ও জনাব আরিফ ইফতেখার জাতীয় পরিষদের সদস্য- 
পদ থেকে ইস্তাফাদান করেন। 
প্রেসিডেন্ট কর্তৃক আহত গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের প্রশ্নে অচলা- 
বস্থার সৃষ্টি হতে থাকে । আওয়ামী লীগ ঘোষণা করেন যে, আগরতলা 
ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ও শেখ মুজিবের মুক্তি ছাড়া তারা সে বৈঠকে 
যোগ দেবেন না। মওলানা ভাসানীও একইরূপ সিদ্ধান্তের কথা আগে 
ঘোষণা করেছিলেন । ছান্র-জনতারাও এবিষয়ে অন্যান্য বিরোধী দলগুলোর 
প্রতি কঠোর হ'শিয়ারী উচ্চারণ করেন। কিন্তু এতদসন্ত্বেও প্রেসিডেন্ট 
আইয়ুব ১১ই ফেব্রুয়ারী ঢাকা ত্যাগের প্রাককালে ড়যন্ত্র মামলা প্রত্যা- 
হারের সঙ্গে দেশের নিরাপত্তার প্রশ্নটি জড়িত বলে বিষয়টি এড়িয়ে যেতে 
চাইলেন। 
১২ই ফেব্রুয়ারী পূব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক 
জনাব তাজউদ্দিন আহমদ মুত্তি লাভ করেন। এ দিন সরকারের 
নির্যাতন ও গণহত্যার প্রতিবাদে এবং ১১-দফার 
জাতীয় পরিষদের সমর্থনে জাতীয় পরিষদে বিরোধী দলীয় সাতজন 
সদস্যপদ থেকে 
বিরোধী দলের সদস্য পদতাগ করেন। সেদিন জাতীয় পরিষদ 
০ সদসোর অনির্দিষ্ট কালের জন্য মূলতবী ঘোষণা করা হয়। 
১৪ই ফেব্রুয়ারী কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী এক ঘোষণার 
বলেন যে, ফেব্রুয়ারী মাসের ১৭ তারিখ থেকে জরুরী আইন প্রত্যাহার 
করে নেয়া হবে। 
এ দিনই পল্টনে তিন লক্ষাধিক নাগরিক “ডাক"-এর আহখনে জমায়েত 
হয়ে পার্লামেন্টারী সরকার কায়েম ও সার্বজনীন ভোটাধিকার আদায়ের 
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দৃপ্ত শপথ প্রহণ করেন। ১৫ই ফেব্রুয়ারী এক অভাবনীয় দুর্ঘটনা ঘটে 
ৃ যায়। ঢাকা ক্যান্উনমেন্টের অভ্যন্তরে আগরতলা ষড়যন্ত্র 
5৮৮52 মামলার অন্যতম আসামী সার্জেন্ট জহুরুল হককে 
হত্যা নির্মমভাবে গুলী ক'রে হত্যা করা হয়। সরকারী ভাষ্যে 
বলা হয়, আসামী নাকি পালাতে চেস্টা করছিলেন, 

তাই তাঁর এবং অন্য একজনের প্রতি প্রহরীরা গুলীবর্ষণ করলে 
উজ্ঞ মর্মীস্তিক ঘটনা ঘটে। আসলে বিষয়টিকে ধামাচাপা দেবার জন্যই 
উপরোক্ত মিথ্যা ভাষ্য প্রদান করা হয়েছিল । আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা চলা- 
কালে আসামীরা তাদের জবানবন্দীতে তাদের স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য 
যে দৈহিক নির্যাতনের বিবরণ তুলে ধরেছিলেন, তাতে স্বভাবতঃই জনগণের 
মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল। সর্বদলীয় ছান্র সংগ্রাম কমিটি তাদের 
১১-দ্ফাক্ম তাই আগরতলা যড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ক'রে বিনা শর্তে 
আসামীদের মুক্তি দাবী করেছিলেন । এর স্বপক্ষে জনমতের যে প্রবল 
তরঙ্গ উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল তাতে সেনাবাহিনী নাখোশ হয়ে দিগ্বি- 
দিক জান হারিয়ে ফেলেছিল। অভিযৃক্তদেরকে যে আর শাস্তি প্রদান 
করা যাবে না, এ বিষয়ে তারা কমে কমে উপলব্ধি করতে পারছিল, 
কিন্ত মামলা যদি সরকার তুলে নেন, তা' হ'লে সেটা হবে সেনাবাহিনীর 
পক্ষে চরম অপমানজনক । তাই প্রতিশোধ স্পৃহায় দিশাহারা হয়ে তারা 
প্রকে একে সব অভিযুক্তকে গুলী ক'রে হত্যা করার পরিকজ্পনা 
করেছিল। আর তাদের সে পরিকল্পনার প্রথম শিকার হলেন সার্জেন্ট 
জহুরুল হক। সার্জেন্ট জহুরুল হক ছিলেন একজন স্বাধীনচেতা দেশ- 
প্রেমিক। সৈনিক জীবনে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানী সৈনিকদের বর্বরতা, 
বাঙলীর প্রতি তাদের ঘ্বণা ও বৈষম্যমূলক আচরণ এবং সর্বোপরি বাঙালী 
সৈনিকদের ন্যায়সংগত অধিকার থেকে প্রতি মুহ,র্তে বঞ্চনা করা ইত্যাদি 
তিনি বেদনার সাথে লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি শুধু এসবের নীরব দ্রষ্টা 
ছিলেন না, তার বিবেকচঞ্চল মন এতে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল । তিনি বাংলা- 
দেশের তাদেরই একজন ছিলেন ধারা নিজেদের তিজ্ঞ অভিজ্তার আলোকে 
বাংলাদেশের মুক্তি ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারতেন না। ' বাংলাদেশের 
সার্বিক স্বাধীনতা ব্যতিরেকে এই মুজি' সম্ভব নয়। তাই তিনি স্বাধীনতার 
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পথে নির্ভয়ে পা বাড়িয়েছিলেন। এই পথ যে কত বিদ্মসংকুল, এই পথে 
যে কত স্বৃত্যুর লেলিহানশিখা প্রত্বলিত, তা" তিনি জানতেন। তবু একজন 
নিবেদিতচিত্ত দেশপ্রেমিক হিসেবে সেই বিল্মসংকুল ম্বৃত্যুর পথই তিনি বেছে 
নিয়েছিলেন। আর তাই যে মৃত্যু তিনি বরণ ক'রে নিলেন, সে মৃত্যু 
স্ৃত্যু নয়। স্বাধীন বাংলার একজন জাগ্রত অগ্নিপুরুষ হিসেবে চিরদিন 
এই দেশের মানুষের মনে তিনি অমর হয়ে থাকবেন । 
সার্জেন্ট জহুরুল হককে গুলী ক'রে হত্যার প্রতিবাদে পরদিন 
যোলই ফেব্রুয়ারী প্রদেশে পুনরায় হরতাল আহ্খান করা হয়। এ দিন 
ক্ষু'ধ ও শোকাহত জনতা কয়েকটি বাসভবনে অগ্নিসংযোগ করে । ঢাকার 
যেসব জায়গায় অগ্নিসংযোগ করা হয় সেগুলো হ'লঃ (১) বিশেষ 
ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান ও পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্টের সাবেক প্রধান 
বিচারপ্রতি এস. এ. রহমান (টেট গেস্ট হাউস), (২) 
উচ্ছত্থল জনতা কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিনের 
: আগিবংযোগ . বাসভবন (পরিবাগ ), (৩) প্রাদেশিক যোগাযোগ 
মন্ত্রী সুলতান আহমদ (সরকারী ভবন আবদুল গনি 
রোড ), (৪) প্রাদেশিক পূর্ত মন্ত্রী মং শোয়ে পুন দেরকারী ভবন, 
আবদুল গনি রোড ), ৫) প্রাদেশিক কনভেনশন মুসলিম লীগের সভাপতি 
খাজা হাসান আসকারীর বাসভবন। এছাড়াও আরও কয়েকটি প্রেস 
ও অফিসে অগ্নিসংযোগ করা হয়। অগ্নিসংযোগকালে সেনাবাহিনী 
ক্ষিপ্ত কুকুরের মত গুলী বর্ষণ করে। গুলী বর্ষণে একজন নিহত 
ও বহু লোক আহত হন। তা” ছাড়া ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলায় সান্ধ্য- 
আইনও জারী করা হয়। সেদিন পল্টনে লক্ষাধিক শ্রমিক-হাত্র-নাগরিকের 
এক সমাবেশে বৃদ্ধ জননেতা মওলানা ভাসানী দ্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা 
করেন, “দুই মাসের মধ্যে ১১-দফা কায়েম, এবং রাজবন্দীদের মুক্তি 
দেওয়া না হইলে খাজনা বন্ধ করা হইবে ।” এদিন 
সেনাবাহিনীর প্রেসিডেন্ট এক ঘোষণাবলে সারা দেশ থেকে জরুরী 
ভ্ভারী অবস্থা প্রত্যাহার করেন। ১৭ই ফেব্রুয়ারী (১৯৬৯) 
সারাদেশে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। করাচীতে এক 
উচ্ছ-খ্থল জনতার উপর ডর..পি. আর. ও পুলিশ গুলী চালালে দু'জন 
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নিহত ও ২৬ জন আহত হয়। ১৮ই ফেব্রুয়ারী (১৯৬৯) পাকিস্তানের 
স্বৈরাচারী শাসনের এক কলঙ্কজনক এবং শোকাবহ দিন। এ দিন 
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোক্টর ও রসায়ন বিভাগের রীডার ডক্টর 
শামসুজ্জোহাকে আইয়ুবের বর্বর সৈনিকদল সু-পরিকলিতভাবে হত্যা 
করে। দেশের অন্যান্য স্থানের মত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক 
ও ছাত্তররাও সরকারী নির্যাতন ও গণহত্যার প্রতিবাদে হরতাল পালন 
করে চলছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছান্র-সমাজের শান্তি রক্ষার দায়িত্ব ছিল 
শহীদ শামসৃজ্জোহার ওপর। তিনি এবং কতিপয় শিক্ষক ধর্মঘচী ছান্র- 
দেরকে শান্তিপূর্ণভাবে হরতাল পালনে সাহায্য করছিলেন। এদের 
মধ্যে আমি নিজেও ছিলাম। ছান্রগণ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ ক'রে মিছিলসহ 
শহরের দিকে যাবার প্রস্ততি নেবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান গেটে 
এসে সমবেত হয়। গেটের সামনেই সৈনিকরা মোতায়েন ছিল। আমি, 
ডক্টর শামসুজ্জোহা, অধ্যাপক হাবিবুর রহমান (বর্বর পাক-বাহিনীর 
হাতে স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় শহীদ হন), অধ্যাপক আবু সাঈদ এবং 
আরও কয়েকজন অধ্যাপক ছান্র-সৈনিকের সংঘর্ষ 

ডক্টর এড়ানোর উদ্দেশ্যে সেখানে উপস্থিত হয়ে ছাত্রদের 

শামসুজ্জেহাকে 

নির্মমভাবে হত্যা বোঝাতে চেম্টা করি ষেন তারা চারজন ক'রে একটি 

দলে রাস্তায় বেরিয়ে যায় এবং ১৪৪ ধারা ভঙ্গ ক'রে 

বিপদ ডেকে না আনে। সশস্ত্র বর্বর সৈনিকদের মোকাবেলা করতে 
হলে এছাড়া গত্যন্তরও ছিল না। প্রথম দিকে ছান্তগণ উচ্ছ,স্বল হলেও 
শেষ পর্যস্ত আমাদের অনুরোধে রাজী হয়ে যায় এবং ৪জন ক'রে দল 
বেঁধে রাস্তায় প্রবেশ করতে থাকে । উপস্থিত সৈনিকগণও এ প্রস্তাবে 
সম্মতি প্রকাশ করে। কিন্ত যখন সবই শান্ত এবং যখন আমরা ফিরে 
আসবার জন্য প্রস্তত, ঠিক সেই মুহ্র্তে বিশ্বাসঘাতক সৈনিকগণ গুলী- 
বর্ষণ করে। ডক্টর জোহা আমার পাশেই ছিলেন। গুলী আমার 
কানের পাশ দিয়ে চলে গেল। ডক্টর জোহা রাস্তার দক্ষিণ দিকে 
গর্ভের মধ্যে আশ্রয় নিলেন, আমাকে অধ্যাপক আবু সাঈদ ধাককা দিয়ে 
ফেলে দিলেন । আমি হামাগুড়ি দিয়ে ভুত রাস্তা পার হয়ে রাস্তার 
উত্তর দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করলাম । যাঁরা ডক্উর 
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জোহার সাথে খড়ের গাদার মধ্যে শুয়ে পড়েছিলেন তাঁদের মুখে জানা 
গেল যে, বর্বর পাক সৈন্যদের একজন বেয়োনেট দিয়ে খ.চিয়ে ডকটর 
জোহার পেট বিদীর্ণ করে। আহত হবার কয়েক ঘন্টা পর তাঁকে 
হাসপাতালে নিয়ে যাওয় হর। সেখানে ভকটর দত্ত তাকে অপারেশন 
করেন। আমি নিজে বহু বিপদ পেরিয়ে হাসপাতালে অপারেশন টেবিলে 
উপস্থিত হয়েছিলাম। আমাদের সবাইকে নিরাশ ক'রে অপরাহ্ন তিনি 
শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন । আইয়ুব-মোনেমের বর্বরতা একজন নিষ্ঠাবান 
ও সম্ভাবনাময় অধ্যাপকের জীবনকে এভাবে ধ্বংস করে। ডক্টর 
জোহা ছাড়া সেদিন নূরুল ইসলাম নামে একজন ছাত্রকেও রাজশাহী 
শহুপ্বে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। ডক্টর জোহার মৃত্যু সংবাদ 
ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথেই দেশের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাল্প- 
শিক্ষক বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। এর প্রতিবাদে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের 
শিক্ষকরা অনির্দিষ্ট কালের জন্য ধর্মঘট ঘোষণা করেন। পরদিন 
চাকায় কারফিউ থাকা সত্ত্বেও কৃষক-শ্রমিক-ছান্ত্র-জনতা বিক্ষোভের 
আগুন জ্বালিয়ে দেন। সরকারী নির্দেশে পুলিশ, ই. পি. আর. ও সৈন্যের 
সম্মিলিত বাহিনী তাদের ওপর ঝাপিয়ে পড়ে। এতে ২০ জন লোক 
নিহত হন। এছাড়া কুচ্ঠিয়া ও নোয়াখালীতেও ৪ ব্যক্তি নিহত এবং 
বছ লোক আহত হন। 

২১শে ফেব্রুয়ারী শহীদ দিবস। এ দিন ছাত্ররা অন্যান্য বৎসরের মত 
যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে শহীদদের স্মৃতি তর্পণ করার জন্য প্রতিটি 
শহরে মিছিল বের করেন । খুলনায় এমনি একটি মি্ি- 
লের উপর পুলিশ গুলী চালালে ৮ জন নিহত হন। 
উত্তেজিত ছান্র-জনতার হাতে একজন পুলিশও মৃত্যুবরণ 
করে। সেই দিন আইয়ুব খান জাতির উদ্দেশে প্রচারিত এক বেতার 
ভাকণে ঘোষণা করেন যে, পরবতী নির্বাচনে তিনি আর প্রেসিডেন্ট পদে 
দাঁড়াবেন না। 

ইতিমধ্যে প্রেসিডেন্ট আহৃত গোলটেবিল বৈঠকে শেখ মুজিবকেও 
আমন্জণ জানানো হয়েছিল। কিন্ত তাঁকে মুক্ত মানব হিসেবে যোগ- 
দানের সুযোগ প্রদ্দানে প্রেসিডেন্ট রাজী হন নি। আওয়ামী লীগের 


আইয়ুবের 
ঘোষণা 
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নেতৃবুদ্দসহ সর্বদলীয় ছান্র সংগ্রাম পরিষদ দ্ার্থহীন কণ্ঠে এর উত্তর 
দিয়ে বলেছিলেন যে, শেখ মুজিব প্যারোলে বৈঠকে যোগ দিতে পারবেন 
না। শেখ মুজিব স্বয়ং গৃণাভরে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে 
গোলটেবিল বৈঠকে তাঁর যোগদানের প্রশ্নে একটা অচলাবস্থার সৃষ্টি 
হদ্ন। শেখ মুজিব ছাড়া যে গোলটেবিল বৈঠক কোন মতেই সফল 
হতে পারে না, আইয়্‌ব সরকার তা” ভালভাবেই উপলহ্ধ করেছিলেন। 
আর বৈঠক সফল না হতে পারলে যে নিজের ও অনুসারীবৃন্দের 
স্বার্থকে রক্ষা করতে পারবেন না-_এবিষয়েও তিনি নিশ্চিত ছিলেন । 
ৰ তাই বাধ্য হয়ে সরকার ১৯৬৯ সালের ২২শে 
শেখ ুজিবসহ ফেব্রুয়ারী হঠাৎ এক ঘোষণায় আগরতলা মামলা 
লরি প্রতাহার ক'রে শেখ মুজিবসহ সকল রাজবন্দীকে 

রর বিনাশর্তে মৃক্তি দিলেন এবং তাঁকে গোলটেবিল বৈঠকে 
যোগ দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়ে আইয়ুব খান তার দূত হিসেবে 
খাজা শাহাবৃদ্দিনকে পাঠালেন । শেখ সাহেব পূর্ব বাংলার দাবী আদায়ের 
জন্য উক্ত বৈঠকে যোগ দিতে রাজী হলেন। সেনাবাহিনীর ছাউনি থেকে 
মুক্তি পাওয়ার পর অগণিত ছান্্জনতা শেখ সাহেবকে অভিনন্দন 
জানান। শেখ মুজিবসহ সকল রাজবন্দীদের মুজিদ্র সংবাদ পরদিনের 
দৈনিক সংবাদপন্লগুলোতে আবেগমণ্ডিত ভাষায় বণিত হয়েছে। একটি 
দৈনিক পন্রিকার বর্ণনা এখানে তুলে ধরা যাক ঃ “পূর্ব বাংলার মাটিতে 
অবশেষে বাস্তিলের কারাগার ধ্বসিয়া পড়িয়াছে। জনতার জয় হইয়াছে। 
গণদাবীর নিকট নতিস্বীকার করিয়া দোর্দগুপ্রতাপ সরকার তথাকথিত 
আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করিয়া পূর্ব বাংলার অগ্নিসস্তান, 
দেশগৌরব, আওয়ামী লীগ-প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানসহ এই মামলায় 
অভিযুক্ত সকলকে কুমিটোলার সামরিক ছাউনির বন্দীনিবাস হইতে গত- 
কল্য (শনিবার) মধ্যাহে্ বিনাশর্তে মুক্তি দিতে বাধ্য হইয়াছেন। আর 
মুক্তি দিতে বাধ্য হইয়াছে ক্লষক নেতা মনিসিং, আওয়ামী লীগের 
সমাজসেবা সম্পাদক জনাব ওবায়দুর রহমান ও একমান্ত্র মহিলা রাজবন্দী 
মতিয়া চৌধুরীসহ নিরাপত্তা আইনে আটক বা দণ্ডাজাপ্রা্ত আয়ো 
৩৪ জন রাজনৈতিক নেতা ও কম্ীকে। প্রদেশের কান্নাগারে কেবগমার 
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'গুপ্তচররুত্তির অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তি ছাড়া অপর কেহই আজ আর 
বিনা বিচারে আটক নাই ।” সেদিন নিজ বাসভবন থেকে বাশ্পরুদ্ধ কণ্ঠে 
সমবেত জনতার উদ্দেশে শেখ মুজিব বলেছিলেন $ঃ “মানৃষের অধিকার 
প্রতিষ্ভা করিতে গিয়া যে সূর্য-সনস্তানেরা অকালে হাদয় নিংড়ানো রে 
রাজপথ রাঙাইয়া গেলেন, তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর ভাষা আমার নাই। 
আজকের দিনে কোট্টিকষ্ঠের সঙ্গে ক্ঠ মিলাইয়া আমিও বলি, জয়, 
সছান্্র-জনতার জয়।” অগণত ভজেরে প্রেম-ভালবাসার অনিবাণ শিখার 
সামনে আকণ্ঠ মাল্যভূঘষিত হইয়া শেখ মুজিব দৃঢ়কষ্ঠে ঘোষণা করেন ষে, 
“সংগ্রামী ছাত্ররা যে ১১-দফা দিয়াছেন তার প্রতি আমারও সমর্থন রহিল। 
কারণ ১১-দফার মধ্যে আমার দলের ৬-দফার রাপরেখাওরহিয়াছে।” 
[_ইসত্তেফাক, ২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯] 
আগরতলার মামলা প্রত্যাহার ও শেখ মুজিবের মুক্তি সম্পর্কে ইত্তেফাক 
যে সম্পাদকীয় লিখেছেন তা” নানা কারণে উল্লেখযোগ্য ঃ “জয় নিপীড়িত 
জনগণের জয়, জয় নবউথ্থান--আজ উৎসবের দিন নয়, বিজয়ের দিন। 
আজ আনন্দের দিন নয়, স্মরণের দিন। তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র 
মামলা প্রত্যাহাত হইয়াছে । দুঃশাসনের কারাকক্ষ হইতে দেশের প্রিষ়্ 
সম্তান শেখ মুজিব অন্যান্য বন্দীর সঙ্গে মুক্ত হইয়া আবার তার প্রিয় 
দেশবাসীর মাঝে ফিরিয়া আসিয়াছেন। শহিদী ঈদে আমাদের অভিষান 
সফল হইয়াছে। গণজাগরণের প্রবল প্লাবনের পলিমাটিতে রম্তণক্ষরে 
লিখিত হইয়াছে নূতন এক উষার স্বর্ণদুয়ার উন্মুক্ত করার অবিস্মরণীয় 
কাহিনী । এ কাহিনী অসংখ্য শহীদের আত্মদানের, অসংখ্য বীরমাতা ও 
বীরজায়ার অশ্রু ও হাহাকার সংবরণের কাহিনী। 
তবু আজ অহল্যাপ্রতিম পূর্ব বাংলা জাগ্রত। তার অশোক আকাশে 
ফাল্গুনের রজ্ঞসূর্ষে নৃতন প্রাণের পতাকা শিহরিত। মেঘের সিংহবাহনে 
নৃত্তন প্রভাত আসিয়াছে । এই প্রভাতের সাধনায় তিমির রান্তির তপস্যায় 
যাহারা আত্মাহতি দিয়াছেন আজ বিপুল বিজয়ের ক্ান্তিলপ্নে তাদেরই 
সর্বাগ্রে স্মরণ করি । তাঁহাদের স্মৃতির উদ্দেশে জানাই আমাদের অবনত 
ভিন্তের অভিনন্দন। চারিদিকে আজ জয়ধ্বনি। চারিদিকে আজ 
প্রলয়োজাস । বজ্জের ভেরীতে প্রাণের জাড়া জাগিয়াছে। দুঃশাসনের 
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বন্দীশালায় সুপ্ত গণবাসকী জাগরণের প্রথম চমকে দুলিয়া উঠিয়্াছে। 
সব বাধা, সব চকান্ত, সব আগল ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। গণবিরোধী প্রতি- 
কিয়ার দুর্গে গণজাগরণের বিজয়কেতন একদিন উড্ডীন হইবেই, এ 
প্রতায় আমাদের চিরকালের । ইতিহাসের এই শিক্ষা মিথ্যা হয় নাই। 
একদিন যাহাকে মনে হইয়াছিল দুর্ভেদ্, আজ তাহা নুপ্ত। মধ্যরান্লির 
জূর্য-তাপসদের যে সাধনাকে একদিন মনে হইয়াছিল বার্থ প্রয়াস, আজ 
তাহাই জয়ের মহিমায় মহিমালিিত। এই মহিমা গণচেতনার। এই বিজয় 
গণমানুষের । দুঃশাসনের লৌহকপাট ভাঙ্জিয়া, প্রভাতের রজ্্সূর্য ছিনিয়া 
আনিয়া এ গণমানুষেরা আবার প্রমাণ করিল, তাহারা অপরাজেয় ৷ তাহারা 
চিরকালের অপরাভূত শক্তি । 

এই শক্তিকে যাহারা দমন করিতে চাহিয়াছিল, তাহারা ব্যর্থ হইয়াছে। 
গণ-অধিকারের অপ্রতিরোধ্য প্রতিষ্ঠা আজ সফল সংগ্রামের মাঝে মৃত 
হইয়া উঠিয়াছে। তবুও আমরা আনন্দ করিব না। দেশের মানুষ আজ 
তাহাদের হাত অধিকার ফিরিয়া পাওয়ার সম্ভাবনায় অধীর। কারা- 
কক্ষের লৌহকপাট খুলিয়া দেশপ্রেমিক সন্তানেরা দীর্ঘদিনের বন্দীদশা শেষে 
আবার এক এক করিয়া মুক্ত আলো-বাতাসে ফিরিয়া আসিতেছেন। 
দেশের মানুষ ফিরিয়া পাইয়াছে তাহাদের প্রিয় মুজিবকে । পরিবার- 
পরিজনের কাছে ফিরিয়া আসিয়াছেন তথাকথিত যড়যন্ত্র মামলার সকল 
অভিযুক্ত, কেবল ফিরিয়া আসেন নাই একজন । তিনি কোনদিন ফিরিয়া 
আসিবেন না। প্রিয়জনের ব্যগ্র বাহুর সান্নিধ্য আর তিনি কোনদিন 
লাভ করিবেন না। বন্দীদশাতেই নির্মমভাবে নিহত হইয়াছেন সার্জেন্ট 
জহুরুল হক । বহু নাম জানা আর না-জানা শহীদের রক্তে মিশিয়া 
গিয়াছে শহীদ জহুরুল হকের রক্ত। এ শোণিত-চিহ আমাদের স্মৃতি 
হইতে কোনদিন মুছিয়া যাইবে না। জহুরুল হকের শোণিত-রেখা এ 
দেশের গণজাগরণের প্রদীপ্ত পথরেখা । জহুরুল হক অমর । নিজের 
প্রাণের মূল্যে এ দেশের গণ-সংগ্রামের ইতিহাসে তিনি মত্যহীন প্রাণের 
পতাকা উডডীন করিয়া গেলেন। 

ইতিহাসের গতি অনিরুদ্ধ । গণশত্তি্র বিজয় অপ্রতিরোধ্য । সকল সংশ্া- 
মের এই চূড়ান্ত পর্যায়ে তাই আমরা আবার আমাদের লক্ষ্যের খুন্বতঃয়া 


৪৪২ বঙ্গবন্ধ 


অচ্বেষী হইয়্াছি। বিজয়ের গৌরবে আমরা যেন মোহাবিষ্ট না হই। 
পথন্ত্রষ্ট না হই। জনগণের বিজয়ের রথচকে সেই বজের ভেরীই 
নিনাদিত হউক --যাহার মধ্যে দেশ ও দেশবাসীর প্রকৃত সার্থক ও অধি- 
কার চেতনা জাগ্রত। জনগণের জয় সার্থক হউক, জনগণের উত্থান 


স্কায়ী ও সফল হউক । * 
[দৈনিক ইত্তেফাক, ২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯] 


আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে মুক্তি পাবার পর অপরাহু শেখ 
মুজিব মওলানা ভাসানীর সঙ্গে পৌনে এক ঘন্টাব্যাপী এক আলোচনা 
বৈঠকে মিলিত হন। পরে সাবেক মুখ্যমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান 
খানের বাসভবনেও গমন করেন । পরদিন শেখ মুজিবকে রেসকোর্সে 
পণ-সম্থর্ধনা জানানোর জন্য কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এক আহবান 
জানান। পরদিন ২৩শে ফেব্রুয়ারী রবিবার। শেখ মুজিবকে কেন্দ্রীয় 
ছার সংগ্রাম পরিষদের তরফ থেকে এক সম্বর্ধনা জানানো হয় । কেন্দ্রীয় 
ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি জনাব তোফায়েল 
শেখ মুজিবের এতি- 
হাসিক গণসম্র্ধনা আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় শেখ 
ও তাঁকে বঙ্গবঞ্ধু মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু” উপাধিতে ভূষিত করা হয়। দশ- 
উপাধি দান রী রঃ 
লক্ষাধিক জনতার উপস্থিতিতে শেখ মুজিব সে ভূষণ 
শিরোধার্যরূপে গ্রহণ করেন। বাংলার নয়নমণি শেখ মুজিব এবার থেকে 
হলেন বঙ্জবন্ধু। 
১৯৬৯ সালের গণ-অভ্ভুথানে যাদের নাম বাংলাদেশের ইতিহাসে 
উজ্জল ভাষায় লেখা থাকবে তাদের মধ্যে ছান্্রনেতা তোফায়েল আহমদের 
নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, 


উনসম্ভর বহর তাকা শহরে এবং সমগ্র পূর্ব বাংলার ছান্স- 
অন্ত্যতখানের 

মায়ক তোফায়েল সমাজকে আন্দোলনের জন্য সঙ্ঘবদ্ধ করতে এই তরুণ 
আহমদ ছান্রনেতার অবদান অবিস্মরণীয়। শেখ মুজিবের 


ভাবশিষ্য এবং শেখ মুজিবের ন্যায় নিভীক ও সাহসী 
এই যুবক বঙ্জবন্ধুর দাংগঠনিক শক্তি যথার্থভাবে আয়ত্ত করেছিজেন। 
হান সংগ্রাম পরিষদ গঠনে যেমন, এই সংগ্রাম পরিষদকে সুচার 
প্রস্থায় পরিচাজনায়ও তেমনি এই ঘযূবক ষে ত্যাগ ও নিষ্ঠার পরিচয় 
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দিয়েছেন তা' প্রায় অতুলনীয়। মোনেম খানের ন্যায় দুর্দান্ত গভর্নর 
এবং আইয়ুব খানের ন্যায় পরাকমশীল প্রেসিডেন্ট তোফায়েল আহমদের 
শত্তিদর নিকট সেদিন মাথা নত করতে বাধ্য হন। উনসম্তরের গণ- 
আন্দোলনে এমন সময় গেছে যখন ঢাকার সমগ্র প্রশাসনযন্ত্র বিকল 
হয়ে তোফায়েল আহমদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে । শেখ মুজিবকে 
কারাগারের লৌহকপাট ভেঙে মুক্তির স্যালোকে নিয়ে আসতেও এই 
ষুবকের ভুমিকা ছিল প্রশংসনীয় । 

সেদিন বিশাল জনসুমদ্রের সামনে এই যুবকের হাত দিয়ে বাংলার 
চিরন্তন বন্ধু শেখ মুজিব লাভ করলেন “বঙ্গবন্ধু, উপাধি। এক সংপ্রাী 
নেতার হাতে সাড়ে সাত কোটী বাঙালীর প্রাণের অর্ঘ্য অপিত হ'ল 
আর এক সংগ্রামী যুবকের হাত দিয়ে। এ এক অপূর্ব সম্িমলন, এক 
এতিহাসিক মুহূর্ত । বিশাল জনসমুদ্রের মাঝে দীড়িয়ে বজবন্ধু সেদিন 
আবেগমণ্ডিত দ্প্তকষ্ঠে যে বজ্ঞতা দিয়েছিলেন, ইতিহাসের পাতায় 
তা' উল্লেখযোগ্যভাবে স্থান দখল ক'রে থাকবে । তাঁর বক্তার বিবরণ 
পরদিন প্রকাশিত দৈনিক ইন্তেফাক পন্রিকা থেকে উদ্ধৃত করা যেতে 
পারে £ “ সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত ঢাকার 
রেসকোর্স ময়দানে ঢাকার বুকের সর্বকালের বৃহত্তম গণ-সম্বর্ধনা 
অনুষ্ঠানে গতকাল (রোববার ) আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবুর 
রহমান দুপ্তকষ্ঠে ঘোষণা করেন যে, তিনি সরকার পক্ষের সহিত 
প্রস্তাবিত রাজনৈতিক আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিয়া দেশের উভয় 
অংশের পক্ষ হইতে দেশবাসীর অধিকারের দাবী উাপন করিবেন 
এবং যদি উত্থাপিত দাবী গ্রাহ্য করা না হয় তবে সে বৈঠক হইতে 
ফিরিয়া আসিয়া দাবী আদায়ের জন্য তিনি দুর্বারতর গণ-আন্দোলন 
গড়িয়া তুলিবেন। রজক্য়ী সংগ্রামের জয়মাল্য কণ্ঠে ধারণ করিয়া 
বজনির্ঘোষে তিনি ঘোষণা করেন যে, সংগ্রাম করিয়া আমি আবার 
কারাগারে যাইব, কিন্তু মানুষের প্রেম-ভালবাসার ডালি মাথার নিয়া 
দেশবাসীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করিতে গারিব না। মুহমুহ কর- 
তালি ও গঞগনভেদী জিন্দাবাদ ধ্বনির মধ্যে তিনি ঘোষণা করেন যে, 
বঞ্চিত বাঙালী, সিদ্ধি, পাঞ্জাবী, পাঠান আর বেজুচের মধো ফোন 
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তক্চাৎ নাই---কায়েমী স্বার্থবাদীদের শোষণ হইতে দেশের উভয় অংশের 
জনগণের মুক্তির একমান্তর পথ হইল আঞ্চলিক স্বায়তশাসন ও অর্থনৈতিক 
আজাদী । 

গণ-সম্বর্ধনায় সংগ্রামী ছান্ত্র সংগ্রাম পরিষদ ১১-দফা দাবী আদায়ের 
সংগ্রামের সার্বিক দায়িত্ব শেখ মুজিবের স্কন্ধে অর্পণ করিয়া তাঁহার 
নেতৃত্বের প্রতি ছান্ন-জনতার পক্ষ হইতে অকৃত্রিম আস্থ। প্রকাশ করে । 

অভূতপূর্ব গণমহাসাগরের সামনে দীড়াইয়া শেখ মুজিবুর রহমান 
সাম্প্রতিক কালের রম্তচক্ষয়ী সংগ্রামে যাহারা আত্মাহুতি দিয়াছেন তাঁহাদের 
প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া বাম্পরচ্দ্ধ কণ্ঠে বলেন, জেলের তালা 
ভাঙ্গিয়া আমাদেরকে যে মুক্ত করিয়া আনা হইয়াছে তা” হান্ত্-জনতার 
সংগ্রামের এক মহাস্মরণীয় বিজয়। এই বিজয়ের দিনে তিনি ছন্দের 
১১-দফার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জাপন করিয়া ১১-দফা সংগ্রামে তিনি সকিয়- 
ভাবে শরিক থাকিবেন বলিয়াও সবাইকে আশ্বাস দান করেন। 

প্রস্তাবিত গোলটেবিল বৈঠকে তার যোগদানের প্রশ্নে তিনি স্প্ট 
ভাষায় বলেন যে, আলোচনায় আমি অবশ্যই যাইব । কারণ নিভাক 
ও আপোষহীনভাবে কিভাবে দাবী পেশ করিতে হয় আমি তা" জানি। 
দাবী আদায় না হইলে আবার আমি সংগ্রামকে দুর্বার হইতে দুর্বারতর 
করিয়া তুলিব, আবার আমি কারাগারে যাইব, আবার ছান্্-জনতা সংগ্রাম 
করিয়া জেল হইতে আমাকে বাহির করিয়া আনিবে। 

তাহার রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণার সংক্ষিপ্ত রূপরেখার উল্লেখ করিয়া 
তিনি বলেন যে, আমি আঞ্চলিক স্থায়ত্তশাসন চাই, প্রাপ্তবয়স্কদের 
ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত সার্বভৌম পার্লামেন্ট চাই এবং রাজনীতি, 
অর্থনীতি, চাকুরী-বাকুরি, অর্থাৎ রান্ত্রীয় জীবনের সর্ব পর্যায়ে জনসংখ্যার 
ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব চাই। আমি শ্রমিকের শ্রমের 
ন্যায্য মূল্য চাই। কৃষকের উৎপন্ন দ্রব্যের উপযুক্ত মূল্য চাই, সাংবা- 
দিকদের সংবাদপত্রের স্বাধীনতা চাই। 

আঞ্চলিক স্থায়ত্তশাসনের প্রশ্নটি বিশ্লেষণ করিয়া তিনি বলেন যে 
পাকিস্তানের দুইটি অঞ্চল, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান। এই দুই অঞ্চলের 
জন্যই আমি আঞ্চলিক স্থায়ত্তশাসন ঢাই। তিনি বলেন, গশ্চিম পাকিস্তানীরা 
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যদি এক ইউনিট বাতিল করিতে চায় তবে অবশ্যই এক ইউনিট বাতিল 
করিতে হইবে এবং সাবেক প্রদেশগুলি প্রাদেশিক" স্থায়ত্তশাসনের 
অধিকারী হইবে। 

শেখ মুজিবুর রহমান ছাত্র-শ্রমিক-জনতার সংগ্রাম অব্যাহত রাখার 
জন্য মহল্লায় মহতম্ায়, শহর বন্দর গঞ্জে সংগ্রাম পরিষদ গঠনের নির্দেশ 
দেন। দেশবাসীর প্রতি অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়া তিনি বলেন. যে, 
আন্দোলন আমাদের চলিবেই, কিন্ত যে প্রকারেই হোক আমাদের শাস্তি 
ও শত্বলা বজায় রাখিতে হইবে । সেই সাথে তিনি সরকারকেও সর্ব- 
প্রকাব উষ্কানিমূলক কা কলাপ হইতে বিরত থাকার আহ্বান জানান । 
সরকারের প্রতি তিনি রাজনৈতিক হুলিয়া ও সান্ধ্য-আইন প্রত্যাহার এবং 
সামারক বাহিনীকে ব্যারাকে ফিরাইয়া নেওয়ার দাবী জানান । প্রতিদানে 
তিনি সরকারকে আশ্বাস দেন যে, দেশে শান্তি বজায় রাখার দায়িত্ব সংগ্রাম 
কমিটিই বহন করিবে । 

শেখ মুজিবুর রহমান প্রদেশব্যাপী সাম্পুতিক গণহত্যার ব্যাপারে বিচার 
বিভাগীয় তদন্ত এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের (নিহত ও 

আহত ) জন্য পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দানের দাবী 'জানান। 
০ তিনি আরও ঘোষণা করেন যে, এই সমস্ত ক্ষতিগ্রস্ত 
সাহায্য প্রসঙ্গে ব্যজিদের জন্য একটি বেসরকারী সাহায্য কমিটি 
গঠন করা হইবে এবং উক্ত তহবিলের জনা সকল 

মহলের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ অভিযান চালানো হইবে । গণ-সম্বর্ধন। 
অনুঠানে গণনায়ক শেখ মুজিবুর রহমান ছাড়াও অনুষ্ঠানের সভাপতি 
জনাব তোফায়েল আহমদ, ছান্্রনেতা খালেদ মোহাম্মদ আলী, সাইফুদ্দিন 
মানিক, মোস্তফা জামান হায়দার, মাহবুবুল হক দোলন ও মাহবুবুক্লাহ 
নেতাকে অভ্যর্থনা জানাইয়া ভাষণ দান করেন। 

শেখ মুজিবুর রহমান অতঃপর তথাকথিত আগরতলা ষড়ষন্ত্র মামলাকে 
“ইসলামাবাদ ষড়যন্ত্র মামলা” নামে অভিহিত করার জন্য দেশবাসীর 
ইসলামাবাদ প্রতি আহবান জানান। শেখ মুজিব গতকাল রেসকোর্স 
ষড়যন্ত্র মামলা ময়দানে ইসলামাবাদ ষড়যন্ত্র মামলার” পটভূমি 
বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলেন যে, বিগত গাক-ভারত যৃদ্ধের সমগ্ক ভারত যখর্ম 
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লাহোর আকুমণ করে তখন পূর্ব পাকিস্তানের ৬ কোী মানুষ দৃপ্তকণ্ঠে 
ঘোষণা করেন যে, লাহোরের উপর আকৃমণ, পর্ব পাকিস্তানের উপর 
আকুমণ | এই মনোভাবের মধা দিয়া পূর্ব পাকিস্তানে জাতীয় একের এক 
চরম প্রকাশ ঘটে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পূব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার 
ব্যাপক দৃরত্বের ফলে সৃষ্ট বাস্তব সমস্যাদি প্রকট হইয়া দেখা দেয়। 
এবং সবাই উপলব্ধি করিতে শিখে যে, একরান্ট্র হইলেও চরম বিপদের 
সময় কেহ কাহারও প্রত্যক্ষ কোন উপকারে আদে না। এই উপলব্ধির 
আলোকেই আমরা আঞ্চলিক স্বাগ্মস্তশাসনের দাবীতে ৬-দফা প্রণয়ন করি। 
শেখ মুজিব বলেন যে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বিরোধ 
ও বিভেদ সৃষ্টি করিতে কায়েমী স্বার্থবাদী মহল ৬-দকফায় তাই শঙ্কিত 
হইয়া উঠে এবং যে কোন প্রকারের হিংম্রতা ও বর্বরতার আশ্রয় 
গ্রহণ করিয়া হইলেও আঞ্চলিক স্থায়ত্তশাসনের এই দাবীকে দাবাইতে 
বদ্ধপরিকর হয়। এর ফলম্নতিই হইল এই তথাকধিত আগরতলা 
ষড়যন্ত্র মামলা । এই মামলা সাজানোর মন্ত্রণালয় ছিল--ইসলামাবাদ। 
[ দৈনিক ইত্তেফাক, ২৪শে ফেব্ডুয়ারী, ১৯৬৯] 
২৪শে ফেব্রুয়ারী তারিখে বঙ্গবন্ধু তার দলীয় ৯ জন প্রতিনিধি 
সম্মভিব্যাহারে লাহোরের উদ্দেশ্যে ঢাকা তাগ করেন। তার সঙ্গে ছিলেন $ 
সর্বজনাব তাজউদ্দিন আহমদ, মীজানুর, রহমান 
শেখ মুজিবের চৌধুরী, আবদুল মোমেন, জহুর আহমদ চৌধুরী, 
টি আবদুল মালেক উকিল, এম. এ. আজিজ, ময়েজউদ্দিন 
ও মতিয়ার রহমান । 
পর্ব বাংলা থেকে ওয়ালীপন্থী ন্যাপের মোজাফফর আহমদও গোল- 
টেবিল বৈঠকে যোগদানের উদ্দেশ্যে পশ্চিম পাকিস্তানে ষযান। কিন্ত 
অওলানা ভাসানী বৈঠকে যোগদান করতে অস্বীকার করেন। আলোচনার 
ভিত্তি হিসাবে ১১-দফাকে গ্রহণ না করলে সে আলোচনা যে কোনকমেই 
ফলপ্রস্‌ হবেনা সেবিষয়ে তিনি সুস্পঙ্টভাবে মত প্রকাণ করেন । 
সে দিনই ২৪শে ফেকুয়ারী ভাসানী ন্যাপের প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় 
ওয়াকিং কমিটির এক সভায় এ বিষয়ে আরও ৬টি পর্শত আরোপ 
করা হয়। নিষ্নবণিত শর্তগুলো  পূর্বাহে মেনে না নেওয়া হলে, ন্যাপ 
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(ভাসানী ) গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করতে পারবেন না বলে জানিয়ে 
দেন। শর্তগুলো হ'ল £ 

১। সামরিক বাহিনী ও পূলিশের গুলীতে যারা নিহত ও আহত হয়েছেন 
তাদের পরিবারবর্গকে উপঘযৃক্ত ক্ষতিপূরণ দান করতে হবে । 

২। যাঁদের পূর্বাঞ্চলে পাচ একর পর্যন্ত এবং পশ্চিম অঞ্চলে বার একর 
পর্যন্ত জমি রয়েছে তাদের রাজস্ব সব সময়ের জন্য মওকুফ এবং 
বকেয়া খাজনা ও ট্যাক্স মওকুফ করতে হবে। 

৩। শ্রমিকদের বাঁচার জন্য দাবী অনুযায়ী ন্যুনতম মজুরী নিরধারণ 
এবং শ্রমিক-বিরোধী কালাকানুন বাতিল করতে হবে এবং 
আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার চার্টার মানতে হবে। 

৪। নিরাপত্তা আইন ও প্রেস এত পাবলিকেশন অডিন্যা্স বাতিল 
ক'রে প্রোগ্রেসিভ পেপারস্‌ লিমিটেডকে মূল মালিকের হাতে' 
ফিরিয়ে দিতে হবে। 

৫। বন্যা নিয়ন্ত্রণকে জাতীয় সমস্যারূপে গ্রহণ এবং বন্যাদুর্গত- 

এলাকাকে দুভিক্ষ এলাকা হিসাবে ঘোষণা করতে হবে। 

৬। কৃষক ও জেলেদের খণ আদায় করা চলবে না। 

এই শততগুলো যে গোলটেবিল বৈঠকের পূর্বেই মেনে নেয়া সম্ভব নয়, 
ভাসানী তা” জানতেন, আর জানতেন বলেই তিনি তাতে যোগদানের প্রশ্নে 
অস্বীকৃতি জানালেন । এই গোলটেবিল বৈঠকে সাবেক মুখ্যমন্ত্রী জনাব 
আতাউর রহমান খানকে আহ্বান জানানো হয়নি বলে শেখ মুজিব 
দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। পূর্ব বাংলার সাবেক প্রধান বিচারপতি 
এস. এম. মুর্শেদ আমন্ত্রিত হয়ে আগেই পিগ্ডর পথে লাহোরে গিয়েছিলেন।' 
শেখ মুজিব দাব! পেশের ন্যুনতম সুযোগকে অবহেলা করতে পারেন হি 
বলেই উত্ত* গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করেন। লাহোর যাবার 
প্রাক্কালে তার করণীয় ভূমিকা সম্পর্কে পূর্বাহেই সাংবাদিকদের অবহিত" 
করেন। সেদিন তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন ষে, ৬-দফাতিত্তিক, 
১১-দফা দাবী না মানা পর্যস্ত সরকারের সঙ্গে কোন প্রকার আপোষে 
তিনি আসতে পারেন না। এক প্রশ্নের জবাবে শেখ মুজিব বজেন ফে, 
বৈঠকে বসার আগে তিনি নিদ'লীয় বিশিশ্ট নেতা একস্সার মার্শাল আসগর: 
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খান, জেনারেল মোহাম্মদ আযম খান, বিচারপতি জনাব এস. এম. 
মুর্শেদ, জনাব তুষ্টো এবং তাঁর ব্যজিত্গত বন্ধুবান্গবদের সঙ্গে বর্তমান 
রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করবেন। আর এক প্রশ্নের 
জবাবে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানীদেরকে আশ্বাস দেন যে, বৈঠকে পশ্চিমী- 
দের পক্ষ নিয়েও তিনি কথা বলবেন। শেখ মুজিবের সঙ্গে জনাব 
ভুলফ্িকার আলী ভূট্টোও একই বিমানে গেলেন। 
লাহোর বিমান বন্দরে বিমান পৌঁছার সাথে সাথে বিপূল জনতা শেখ 
মুজিবকে সম্বর্ধনা জানানোর জন্য বিমানঘাটি ঘিরে ফেলে । অনেকেরই 
ধারনা হয়েছিল যে, বোধকরি শুধু শেখ মুজিবকে নগ্ব, 
নাহ স্্ষনা ভুট্টোর জন্যও এই বিশাল জনসমাগম। শেগ মুজিব 
কৌশলে ব্যাপারটি পরীক্ষা করার জন্য তৃষ্টো যখন 
একসাথে বিমান থেকে নামবার প্রস্তাব করলেন, তখন তা" পরিহার করে 
ভুষ্টোকেই আগে নামবার সুযোগ দিলেন। সমবেত জনতার প্রায় এক- 
চতু'থাংশ লোক হৈহৈ করতে করতে চলে গেলেন। কিন্ত শেখ মুজিব 
যখন বিমান থেকে নামলেন, ব্যাকুল আগ্রহে প্রতীক্ষারত জনতা তাঁকে 
প্রাণডাল৷ সম্বর্ধনা জাপন করেন। 
লাহোরে শেখ মুজিব এয়ার মার্শাল আসগর খান, এস. এম. মুশেদ 
এবং লেঃ জেনারেল জাম খানের সাথে পৃথক পৃথকভাবে বৈঠকে 
মিলিত হন। ২৫শেফেব্র কারী তিনি লাহোর থেকে পিণ্ডি গমন করেন। 
পিঙ্ির চাকলালা বিমান বন্দরে পৌঁছার পরও বিপুল জনতা তাকে 
সম্র্ধনা জাপনের জন্য এগিয়ে আসেন । কিন্ত এবার নেতাকে জনতার হাতে 
ছেড়ে না দিয়ে পেছন দিকের দরজা দিয়ে বের ক'রে গাড়ীতে তুলে পাঠিয়ে 
দেস্সা হয়। একজন লম্বা পশ্চিম পাকিস্তানের নেতা যখন সামনের দরজা 
দিয়ে বের হন, জনতা ধরে নিজেন যে, ইনিই শেখ মুজিব! কিছুক্ষণ পরেই 
জনতার এই ভুল ভেঙে গেলে শেখ মুজিবকে দেখবার জন্য তারা দৌড়াতে 
থাকেন । কিন্ত ততক্ষণে শেখ মুজিব বিমানবন্দর পেরিয়ে শহরে প্রবেশ 
করেছেন। 
ঘাহোক, ২৬শে ফেরুয়ারী গোলটেবিল বৈঠকের প্রথম অধিবেশন গুরু 
হয়। পল্মে ১০ই মার্চ পর্যন্ত অধিবেশন মুলতবী রাখা হয়। ইত্যবসরে 
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সক. 


আইয়ুব খান তাঁর চিরদিনের অশান্তির কারণ শেখ মুজিবকে গোপন 
শেখ মুজিবকে বৈঠকে আমন্ত্রণ জানান এবং গোপনে পাকিস্তানের 
প্রধানমন্জিত্বের প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণের জন্য শেখ মুজিবের নিকট 
প্রলোভনদান আবেদন জানান। মুজিব তা” প্রত্যাখ্যান করেন। কোন 
ক্ষমতার লোভ বা এখর্ষের প্রলোভন তাঁকে সত্যের পথ থেকে বিদ্যুত 
করতে পারবে না। এই সত্য বাংলার মুক্তি, বাংলার স্বাধীনতা । এ সত্যকে 
তিনি আকৈশোর হাদয়ে লালন করেছেন। 
১০ই মার্চ রাওয়ালপিগ্ডিতে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের সভাপতিত্বে পুনরায় 
গোলটেবিল বৈঠক শুরু হয় । এই বৈঠকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যে 
এতিহাসিক ভাষণ দেন তা" নানাদিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য । তাঁর পুরো 
ভাষণটি এখানে উদ্ধত হ'ল £ 
“জনাব প্রেসিডেন্ট ও ভদ্র মহোদয়গণ, এক চরম সংকটের প্রচণ্ড 
ঝাকুনিতে সমগ্র জাতির ভিত্তিমূল আজ প্রকম্পিত। দেশবাসীকে আমরা 
যারা ভালবাসি আর পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে অপরিসীম মাশুল 
যোগানোর সে কাহিনী যাদের স্মৃতিপটে আজো ভাস্বর, জাতীয় সঙ্কটের 
মুখোমুখি দীড়িয়ে তাদের সকলেই আজ উদ্বেগাকুল। এ সঙ্কটের নিরসন 
গোলটেবিল বৈঠকে করতে হলে আজ সর্বাগ্রে প্রয়োজন এর প্রক্কতি অনু- 
শেখ মুজিবের ধাবনের, তার মূল কারণ অনুসন্ধানের । যে সমস্ত 
ডিন মৌলিক সমস্যাকে কেন্দ্র ক'রে দেশে আজ গণঅস্যুথান 
ঘটে গেল তা" নির্ণয় ক'রে অবিলম্বে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে যদি 
আমরা ব্যর্থ হই তবে তার চাইতে বিপর্যয্নকর আর কিছু হতে পারে না। 
বিগত ২১টি বছর যাবৎ এসব সমস্যাকে আমরা এড়িয়ে এসেছি । 
আজ সময় এসেছে যখন এসব সমস্যার যথাযথ মোকাবিলা আমা- 
দিগকে করতেই হবে। জাতীয় জীবনের এই সব সমস্যার প্রশ্নে বিস্তারিত 
একটি সমাধান আমাদিগকে খুঁজে বের করতেই হবে। এ আমার ছ্থির- 
বিশ্বাস। কেননা পরিস্থিতি আজ সুস্পষ্টভাবে ওরুতর। তাই আপাততঃ 
ধামাচাপা দিয়ে আধাআধি কোন ব্যবস্থার মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান 
কোন মতেই সম্ভব নয়। আজ সমগ্র জাতীয় সভার ভিত্তি বিপনন হয়ে 
পড়েছে। এই প্রতীতিই আমাকে আজ জাতীয় জীবনের মূল সমস্যাগুলির 
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বিস্তারিত একটি সমাধান নির্দেশের তাগিদ দিচ্ছে। জাতীয় জীবনের 
বিভিম্ন স্তরের মানুষের কণ্ঠে যে সব দাবী-দাওয়া আজ ধ্বনিত হচ্ছে, 
যত্সসহকারে সেগুলি পরীক্ষা করলে দেখা যাবে ষে, তার মলে মান্্র 
তিনটি প্রশ্ন নিহিত। প্রথমটি হ'ল, রাজনৈতিক অধিকার ও নাগরিক 
স্বাধীনতার অবলুস্তি । দ্বিতীয়টি সীমাহীন অর্থনৈতিক অন্যায়-অবিচার। 
যার ধকল পোহাতে হচ্ছে এ দেশের শ্রমিক-ক্লুষক-নিম্নমধ্যবিভ আয়ের 
মানুষকে--মোটকথা আপামর জনসাধারণকে ৷ অর্থনৈতিক উন্নয়নের 
নামে বেধড়ক ব্যয়জনিত কমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতির মাশুল যোগাতে 
হচ্ছে যেখানে এ দেশের কোর্ী নিরম-নিঃসম্ঘল মানুষকে সে ক্ষেত্রে সে 
উন্নয়নের সুফল কুমবর্ধমান হারে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে মান্র গুটিকয় 
ভাগ্যবান পরিবারের হাতে, যাঁরা আবার দেশের একই অঞ্চলের বাসিন্দা। 
তৃতীয় কারণটি হ'ল পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের প্রতি সমানে 
অবিচার করা হচ্ছে এই উপলব্ধি । বর্তমান শাজনতান্ত্রিক ব্যবস্থার 
অধীনে পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ কার্যকর রাজনৈতিক ক্ষমতার 
অনুপস্থিতির দরুন বরাবরই তাদের মৌলিক স্বার্থ ক্ষুণ্র হতে দেখেছে। 
বর্তমান শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অধীনে পশ্চিম পাকিস্তানের সাবেক 
সংখ্যালঘু প্রদেশগুলোরও এই একই অবস্থা । 

জনসাধারণের রাজনৈতিক অধিকার বিলুপ্তির প্রশ্নটি আজ কয়েক দফা 
সুষ্পম্ট দাবীর আকারে প্রকাশ পেয়েছে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র-সমাজের 
১১-দফা এবং আওয়ামী লীগের ৬-দফা কর্মসূচীতে । 

আইন-পরিষদে সার্বভৌমত্বের নীতিভিস্তিক পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের 
যে দাবী তারা উত্থাপন করেছে তাতে আইন-পরিষদে জনসংধ্যার ভিভিতে 
সকল ইউনিটের প্রতিনিধিত্ব এবং সার্বজনীন বয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে 
সরাসরিভাবে জনগণের প্রতিনিধি নির্ধারণের সুপারিশ স্থান পেয়েছে। 
অর্থনৈতিক ক্ষেপ্ত্নের অবিচারের প্রশ্নটিও প্রতিফলন ঘটেছে ছান্র সমাজের 
রচিত ১১-দকা কর্মসূচীতে । এ প্রয়ে তারা দেশের অর্থনৈতিক ও শিক্ষা- 
পদ্ধতির পুনর্গঠনের জন্যও সুস্পম্ট দাবী উত্থাপন করেছে । আমার দলের 
৬-দফা কর্মসূচীতে অর্থনৈতিক বাবস্থার আমূল পরিবর্তনের প্রয্োজনীয়- 
তার সুস্পষ্ট স্বীক্কৃতি রয়েছে। ৬-দফা কর্মসূচীতে আঞ্চলিক স্থায়নত- 
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শাসনের যে রাপরেখা নিদেশি করা হয়েছে তা' নিযে আমাদের এত ঢাপা- 
চাপির কারণ হ'ল এই যে, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনকে আমরা অর্থনৈতিক 
পুনর্গঠন ও ফলপ্রসূ অর্থনৈতিক কর্মসূচী বাস্তবায়নের পূর্বশর্ত বলে মনে 
করি। ৬-দফা ও ১১-দফা কর্মসূচীতে পূর্ণ আঞ্চলিক স্থায়ভ্তশাসনের 
বিধান রেখে ফেডারেশন গঠনের ষে দাবী করা হয়েছে, পাকিস্তানের বিভিনন 
অঞ্চল ও ইউনিটের প্রতি সুবিচারের প্রশ্নই তার ভিতি। পশ্চিম পাকিস্তানের 
এক ইউনিটের বিলুপ্তি ও সাব-ফেডারেশন গঠনের দাবীর ভিতিও এই 
গ্রকই। 

জাতীয় জীবনের এইসব মারাত্মক সমস্যার প্রশ্নে গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 
পরিষদ বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা করেছেন। শাসনতান্ত্রিক ক্ষেত্রে 
নিম্নলিখিত পরিবর্তন সাধনের অতি আবশ্যিক প্রয্মোজনীয়তা সম্পর্কে 
গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ বরাবরই একমত । 

€ক) ফেডারেল পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। 

€খ) সাবজনীন বয়স্ক ভোটাধিকার-ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা । 

নিম্নলিখিত প্রশ্নসমূহেও সংগ্রাম পরিষদের সদস্যদের মধ্যে মোটামুটি 
মতৈক্য পরিলক্ষিত হয়েছে। 

(ক) পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট ভেঙে দিয়ে একটা সাব-ফেডা- 

রেশন গঠন। 
খে) দেশের বিভিন্ন অঞ্চলকে পূর্ণ আঞ্চলিক স্থায়ভশাসনের অধিকার 
মঞ্জর 

সংগ্রাম পরিষদ একমত হয়ে এও স্থির করেছে যে, বর্তমান সংকটের 
মূল কারণসমূহ নিরসনের ফলপ্রসূ ও স্থায়ী ব্যবস্থার জন্য তিল্ন কোন 
মত ও পথের সন্ধান দিতে পারেন বলে মনে করলে পরিষদের সদস্য. 
বর্গ তাও গোলটেবিল বৈঠকে উত্থাপন করতে পারবেন। যেহেতু জাতীয় 
জীবনের এই সব সমস্যার একটি পাকাপাকি সমাধান খুঁজে বের করার 
জন্য আমরা এখানে সমবেত হয়েছি, সেহেতু আমি পূর্ণ আন্তরিকতার 
সাথে বিশ্বাস করি যে, পাকিস্তানকে সত্যিকার শক্তিশালী, একাবন্ধ ও 
বলিষ্ঠ একটি রাষ্টে পরিণত করতে হলে ৬-দকফা কর্মসূচীতে বগিত 
রাপরেখা অনুযায়ী ফেডারেল আইন-পরিষদের জনসংখার ভিডিতে 
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প্রতিনিধি নির্বাচন ও পুর্ণ আঞ্চলিক স্ায়ত্তশাসন মঞ্জর ক'রে শাসনতজ্জের 
প্রয়োজনীয় সংশোধন হওয়া যে দরকার, এই বৈঠকে সমাগত প্রতিনিধি- 
বৃন্দকে তা' হাদয়জম করবার জন্য বিষয়টি এখানে অবতারণা করা 
আমি আমার আবশ্যিক কর্তব্য বলে মনে করি। এখানে আমি বলে 
রাখতে চাই যে, পাকিস্তানের জন্য স্বাধীনতা সংগ্রামে যারা শরীক ছিলেন, 
আওয়ামী লীগ তাঁদেরই দল। এর প্রতিষ্ঠাতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়াদী 
পাকিস্তানের প্রতিজ্ঞাতাদের অন্যতম । কিছুটা গর্বের সাথেই আমি 
আজ বলবো যে, এই মনীষীরই সুযোগ্য নেতৃত্বে আমি ও আমার সহকমিগণ 
সংগ্রামের পুরোভাগে থেকে সংগ্রাম করেছি। আজ আমি এখানে যে 
সব প্রস্তাব উত্থাপন করছি, পাকিস্তানকে আরো শক্তিশালী ক'রে গড়ে 
তুলবার জন্য একান্ত করেই তা' গ্রহণ করবার প্রয়োজন রয়েছে বলে 
আমি বিশ্বাস করি। এ বিশ্বাসই আমার এ প্রস্তাবের মূল উৎস। “এক 
ব্যক্তি, এক ভোট” _গণতন্ত্রের এই আদ্যনীতি হতেই জল্ম নিয়েছে ফেডারেল 
আইন-পরিষদে জনসংখ্যার ভিভিতে আমাদের প্রতিনিধি নির্বাচনের 
দার্বীটি। জাতীয় এই সংস্থাটিতে ৬-দফা কর্মসূচীতে বণিত বিধান মতে, 
কেবল মাল্লপ জাতীয় সমস্যাবলীই বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত হবে। সে 
কারণে, জাতীয় পরিষদের সদস্যবর্গের দায়িত্ব হবে সব কিছু জাতীয় 
দৃষ্টিকোণ হতে বিচারের । সেহেতু আঞ্চলিক ভিন্তিতে সেখানে কোন 
নির্বাচন হবে না। তদুপরি আইন-পরিষদে জাতীয় দলগুলিরই প্রতি- 
নিধি থাকবে । বিধায় সেখানে দলগত ভোটাভুটি সুনিশ্চিত হবে-_ আঞ্চ- 
লিক ভিন্তিতে নম্ব। বিগত একুশ বছরের অভিজতার আলোকে বিচার 
করজে এ সত্যই প্রতিভাত হয় ষে, জাতীয় পরিষদে সব সময় দলভিভিতে 
তোটাতুটটি হয়ে আসছে, আঞ্চলিক ভিভিতে নয়। দেশের দুই অংশের 
প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে সংখ্যাসাম্যের নীতিটিই বরং এই ভ্রান্ত ধারণাকে 
ভিস্তি ক'রে গড়ে উঠেছে যে, ফেডারেল আইন-পরিষদের প্রতিনিধিগণ 
আঞ্চলিক ভিত্তিতে ভোট দিতে পারেন ! এদিক দিয়ে বিচার করলে দেখা 
হাবে ₹ঘ, সংখ্যাগাম্য নীতিটিই জাতীয় রাজনীতিতে আঞ্চলিকতাবাদকে 
একটি গুরুতর ক্ষার্ষকারণ হিসেবে অহেতুক গুরুত্ব দিয়ে আসছে। বিগত 
এনুন্দ বছর ইতিহাসের অভিক্ত তাই হ'ল এই যে, বড় রকমের জাতীয় 
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স্বার্থের প্রশ্নে পূর্ব পাকিস্তান সর্বসময়ই তার আঞ্চলিক স্থার্থকে চাপা দিয়ে 
গেছে, যদিও তারা জানতো যে, জনসংখ্যার দিক দিয়ে তাদেরই দাবী 
অধিক । একথা কাউকেই স্মরণ করানো প্রয়োজন করে না যে, পাকিস্তানের 
প্রথম গণপরিষদে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধি ছিলেন 8৪ আর পশ্চিম 
পাকিস্তানের মান্ত্র ২৮ জন। এতদৃসত্বেও তাদের এই সংখ্যাধিক্যকে তারা 
কখনো তাদের কোন আঞ্চলিক স্বার্থে কাজে লাগায় নি। বরং এক সমগ্ন 
পূর্ব পাকিস্তান হতেই ছয় ছয়জন পশ্চিম পাকিস্তানীকে গণপরিষদের সদস্য 
নির্বাচন করা হয়েছিল। সংখ্যাগুরু প্রদেশ হয়েও পূর্ব পাকিস্তান কেবল 
কেন্দ্রীয় আইন-পরিষদেই নয়, বরং জীবনের সবক্ষেত্রেই সংখ্যাসাম্য 
নীতি মেনে নিয়েছিল। আজ দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে যে, জাতীয় 
পরিষদের প্রতিনিধিত্বের বেলায় এই সংখ্যাসাম্য নীতি বাস্তবায়িত 
করতে কালবিলম্ব না হলেও বেসামরিক, বৈদেশিক ও সামারিক চাকুরী- 
বাকুরী-সহ রাম্ট্রীয় কাঠামোর অন্য কোন ক্ষেন্রে পূর্ব পাকিস্তানকে 
এই সংখ্যাসাম্য নীতির সুফল ভোগ করতে দেওয়া হয়নি। পশ্চিম 
পাকিস্তানে অবস্থিত হওয়ায় ফেডারেল রাজধানী ও সামরিক হেড 
কোয়াটারের কোথাও পূর্ব পাকিস্তানের কোন পাত্তাই নাই বললেও চলে। 
এর অর্থ দেশরক্ষা ও বেসামরিক প্রশাসন-ব্যবস্থা বাবদ প্রতি বছর 
যে ২৭০ কোটি টাকা অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের সমগ্র বাজেটের 
শতকরা যে ৭০ ভাগ ব্যয় হচ্ছে তার প্রায় গোটাটাই ভোগ করছে 
পশ্চিম পাকিস্তান। এতদৃসত্ত্বেও আমাদের পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইরা 
যদি আইনপরিষদে জনসংখ্যার ভিত্তিতে আমাদের আসন দিতে 
গররাজী হন, তাহলে পূর্ব পাকিস্তানীগণ ফেডারেল রাজধানী ও সামরিক 
হেড কোয়ট্টারসম্হ পূর্ব পাকিস্তানে স্থানান্তরের জন্য জিদ ধরতে বাধ্য 
হবে। 

কেন্দ্রীয় আইন-পরিষদে জনসংখ্যার ভিভিতে প্রতিনিধি নির্বাচনের 
দাবীতে আপত্তি না ক'রে আমাদের পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইয়েরা দি 
তাদের পূর্ব পাকিস্তানী ভাইদের প্রতি তাদের আস্থার পরাকাষ্ঠা দেখাতে 
পারেন, তা” হ'লে পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে সঙ্দক সুদ্ড় করার 
ব্যাপায়ে তাই-ই হবে একটি সত্যিকার পদক্ষেপ । এ পদক্ষেগের ফলজ 
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হিসেবে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণের মধ্যে গড়ে উঠবে 
পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাসের সুগভীর যোগসূত্র । 

দেশের যাবতীয় সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান খুজে পেতে হ'লে 
৬-দফার প্রতিপাদ্য মতে ফেডারেল পরিকল্পনা মেনে নেওয়ার ব্যাপারটি 
একটি আবশ্যিক পূর্বশর্ত হিসেবে গণ্য করতে হবে । দৃঢ়তার সাথে পুনরায় 
আমি বলতে চাই যে, ৬-দফা কর্মসূচীর মর্মবাণীই হ'ল এই যে, পাকি- 
স্তানকে ১২ কোটী মানুষ অধ্যষিত একটি একক, এঁক্যবদ্ধ জাতি হিসেবে 
বিশ্বের দরবারে উত্থাপিত করতে হবে। এই লক্ষ্য হাসিল করা সম্ভব 
কেবল তখনই হবে, যখন কেন্দ্রের হাতে কেবল দেশরক্ষা, পররান্ট্র ও মুদ্রা 
এই তিনটি বিষয় রাখার ব্যবস্থা করা হবে। একটি শক্তিশালী ও বলিষ্ঠ 
পাকিস্তান গড়ে তুলবার একই কারণে ভৌগোলিক অবস্থানের প্রতি যথাযথ 
দুষ্টি রেখে দেশের দু'অঞ্চলকে পূর্ণ আঞ্চলিক স্থায়ত্শাসনাধিকার মঞ্জর 
করতে হবে। যাতে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সর্ব ব্যাপারে তাদের 
পূর্ণ কতৃত্ব থাকে। 

সমাজ-ব্যবস্থাকে সুষম খাতে ঢেলে সাজাতে হ'লে দেশের অর্থনৈতিক 
ক্ষেত্রটি অবিচার-অন]চারমুস্ত করার অনিবার্ধতা ফুটিয়ে তুলবার মত 
জোরালো ভাষা আমার নেই। ছাত্রদের যে ১১-দফা কার্যসূচীর প্রতি 
আমি সমর্থন জানিয্লেছি তাতে দেশের অর্থনৈতিক ও শিক্ষা-পদ্ধতির 
পুনবিন্যাসের যথোপযুক্ত প্রস্তাব রয়েছে । এ দাবী তারা তুলেছে অর্থনৈতিক 
জুবিচারের নিশ্চয়তা বিধানেরই মানসে । মানুষে মানুষে, অঞ্চলে অঞ্চলে 
অর্থনৈতিক সুবিঢারের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য যে সব শাসনতান্ত্রিক পরি- 
বর্তন প্রয়োজন, আমি অবশ্য তার মধ্যেই আমার বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখবো। 
অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কেন্দ্রীভূত হওয়ায় দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অবিচার- 
জনিত অবস্থার অতি দ্রুত অবনতি ঘটতে ঘটতে আজ এক সংকউজনক 
পর্ষায়ে উপনীত হয়েছে । এ দেশের বহুকথিত বাইশ পরিবারের কাহিনীর 
চর্বিতচর্বণের আর প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি নে। ক্ষমতার 
তালিঙ্দে অজিন্দে নিধিচারে প্রবেশের যে ছাড়পন্্রের তারা অধিকারী, তাতে 
দেশের সম্পদ কুক্ষিগত ক'রে দেশ বিদেশে তারা প্রচুর সুখ্যাতি অর্জন 
ফরছেন। একচেটিয়া কাউে'লবাদ সৃষ্টি ক'রে দেশের বুকে তারাই এমন 
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এক গজিবাদী ব্যবস্থার পত্তন করেছেন, যাতে সুবিধাভোগী মুষ্টিমেয় ও 
শ্রমিক-কুষক শ্রেণীর অগণিত মানুষের মধ্যে সীমাহীন ব্যবধানের দুর্ম্ঘ 
প্রাচীর গড়ে উঠেছে। পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যালঘু 
প্রদেশসমূহের প্রতি চরম অবিচার করা হয়েছে। পূর্ব ও পশ্চিম পাকি- 
স্তানের মধ্যে মাথাপিছু আয়ের বৈষম্যের কথা সুবিদিত । ১৯৫৯-৬০ 
সালেই প্ল্যানিং কমিশনের প্রধান অর্থনীতিবিদদের হিসেবে বলা হয় ষে, 
উভয় অঞ্চলে মাথাপিছু আয়ে প্রকৃত বৈষম্যের পরিমাণ শতকরা ৬০ ভাঙগ। 

প্ল্যানিং কমিশনের পরিকল্পনা পর্যালোচনা এবং অন্যান্য সাম্পৃতিক 
দলিলে দেখা যায় ষে, মাথাপিছু প্রত আয়ের বৈষম্য ছু্ত রৃদ্ধি পাচ্ছে 
বলে বর্তমানে তা' শতকরা ৬০ ভাগেরও অধিক । এ ছাড়া উত্তয় অঞ্চ- 
লের সাধারণ অর্থনৈতিক কাঠামো, কর্মসংস্থানের হার, শিক্ষার সুষোগ- 
সুবিধা এবং চিকিৎসা ও কল্যাণ সাভিসেও বৈষম্য রয়েছে। এখানে 
কয়েকটি নজির দেধানো যেতে পারে £ (১) পূর্ব পাকিস্তানের ঢাইতে 
পশ্চিম পাকিস্তানের বিজলী উৎপাদন ক্ষমতা ৫৬ গুণ বেশী। (২) 
১৯৬৬ সালে হাসপাতাল বেডসংধ্যা পূর্ব পাকিস্তানে ছিল যেখানে ৬৯০ 
সেখানে পশ্চিম পাকিস্তানে ছিল ২৬২০০। ১৯৬১--১৯৬৬ এই সময়- 
কালে পশ্চিম পাকিস্তানে ৪৮টি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট স্থাপন করা 
হয়। পক্ষান্তরে পূর্ব পাকিস্তানে মান ১৮টি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট 
স্থাপিত হয়। এছাড়া প্রাপ্ত সম্পদে বৈষম্য আরো বেশী । পূর্ব পাকিস্তানে 
সঞ্চিত বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিমা পকিস্তানে পাচার করা ছাড়াও বৈদেশিক 
খপের শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশী পশ্চিম পাকিস্তানে বিনিল্লোগ কয়া 
হয়েছে। এর ফলে গত ২০ বংসর রফতানীলষ্ধ আয় মাব্ন এক হাজার 
তিন শত ৩৭কোর্ঠী টাকা হলেও পশ্চিম পাকিস্তান ৩ হাজার একশত 
৯ কো্চী টাকা মূল্যের পণ্য আমদানী করতে সক্ষম হয়। পক্ষান্তরে এই 
সময়কালে রফতানীলব্ধ আয় ১ হাজার ৬ শত ৫০ কোষ্ঠী টাকা হলেও 
পূর্ব পাকিস্তান মান এক হাজার ২ শত ১০কোষ্টী টাকার গণা আমদানী 
করতে সক্ষম হয়। উপরোক্ত তথ্য প্রমাণে দেখা যায় যে, পূর্ব পাকিস্তানের 
প্রতি চরম অর্থনৈতিক অবিচার করা হয়েছে। যত শী সম্ভব উতর প্রদেশের 
মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করার জন্য সচেষ্ট হতে হবে। 


৪৫৬ বহু 


জাতীয় পরিষদে পেশকুত ১৯৬৮ সালের অর্থনৈতিক বৈষম্য সংকাস্ত 
সাম্পৃতিক বার্ষিক রিপোর্টে বলা হয় যে, বৈষম্য ব্বদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। 
কাজেই দেখা যায় যে, কেন্দ্রীভূত অর্থনৈতিক পরিচালনা ব্যবস্থা অর্থ- 
নৈতিক সুবিচার প্রতিষ্ঞার লক্ষ্য পূরণে ব্যর্থ হয়েছে । এই ব্যবস্থার 
ফলেই আঞ্চলিক বৈষম্য অবসানের শাসনতান্ত্রিক দায়িত্ব বাস্তবায়ন 
সম্ভব হয় নি, কেন্দ্রীভূত অর্থনৈতিক পরিচালনা ব্যবস্থা ফলপ্রসূ হতে 
পারেনি বিধায় এ ক্ষেত্রে এ বিরাট সমস্যার একটি বলিষ্ঠ ও সুপরি- 
কল্পিত সমাধান গ্রহণ করা উচিত। আমার মতে ৬-দকফায় ফেডারেশনের 
যে পরিকজনা করা হয়েছে তা' একটি বলিষ্ঠ ও সপরিকল্সিত সমাধান । 
৬-দফা আসলে অঞ্চলসমূহের হাতে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিচাল- 
নার দায়িত্ব অর্পণেরই একটি পরিকল্পনা । একমান্ত্র এটাই (৬-দফা) 
সমস্যার সমাধান করতে পারে। এই দৃঢ় বিশ্বাসের 
৬দফা ঠএকটি ফলেই ৬-দফা প্রণয়ন করা হয়েছে। দেশের ভৌগো- 
লিক বৈশিষ্ট্যের দরুন শ্রমিকেরা কর্মসংস্থানের 
জন্য এক অঞ্চল হতে অন্য অঞ্চলে যেতে পারে না। এই ভৌগোলিক 
বৈশিষ্ট্যের জন্যই দেশের দুই অঞ্চলে উন্নয়নের মাত্রা এক নয়। কাজেই 
এই ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের কারণেও অর্থনৈতিক পরিচালনা ব্যবস্থা 
কেন্দ্রীভূত করা উচিত নয়। আঞ্চলিক সরকারের হাতে অর্থনৈতিক 
পরিচালন ব্যবস্থার পূর্ণ দায়িত্ব ন্যস্ত করার জন্যই ৬-দফা কর্মসূচীতে 
মুদ্রা (কারেন্পী ), বৈদেশিক বাণিজ্য, বৈদেশিক মুদ্রা আয় এবং কর 
ধার্ষের ব্যাপারে নির্দিষ্ট প্রস্তাব রাখা হয়েছে। ৬-দফায় মুদ্রা সংক্ান্ত 
প্রস্তাবের উদ্দেশ্য পূর্ব হতে পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার বন্ধ এবং মুদ্রানীতির 
উপর নিরন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা । বৈদেশিক বাণিজ্য এবং বৈদেশিক মুদ্রার ব্যাপারে 
৬স্দফায় যে সকল প্রস্তাব করা হয়েছে তার উদ্দেশ্য এক অঞ্চলের 
সম্পদ অন্য অঞ্চলে রাখা এবং উন্নয়নের জন্য সর্বাধিক পরিমাণ 
বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবস্থা । ফেডারেল সরকারকে প্রয়োজনীয় রাজ 
হতে বঞ্চিত না ক'রে আর্থিক নীতির উপর আঞ্চলিক সরকারের কত ্ব 
সুনিশ্চিত কলার উদ্দেশ্যেই করধার্ম গংকান্ত উপরোজ্ঞ প্রস্তাব করা 
হয়েছে। 


চখ মুজিব 8৫৭ 


এই প্রস্তাবের সারমর্ম নিশ্ন প্রদত্ত হ'ল $ 

(ক) মুদ্রার ব্যাপারে এক অঞ্চল হতে অন্য অঞ্চলে গজি পাচার 
বন্ধ এবং মুদ্রানীতির উপর আঞ্চলিক সরকারের কতৃত্ব স্থাপনের জন্য 
ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। দু'টি পথক মুদ্রা-ব্যবস্থা অথবা প্রত্যেক 
অঞ্চলে একটি ক'রে পুথক রিজাভ' ব্যাঙ্কসহ একই মুদ্রা ব্যবস্থার 
মাধ্যমে এই লক্ষ্য কার্যকরী করা যেতে পারে। এই রিজাভ" ব্যাক 
দু'টি মুদ্রানীতির নিয়ন্ত্রণ করবে । তবে স্টেট ব্যাঙ্ক কতিপয় সুনিদিষ্ট 
বিষয়ে কতৃত্ব বজায় রাখবে । এই ব্যবস্থাসাপেক্ষে মুদ্রা (কারেল্সী) 
একটি ফেডারেল বিষয় হবে । 

খে) বৈদেশিক বাণিজ্য ও সাহায্যের ব্যাপারে আঞ্চলিক সরকার 
দেশের পররাষ্ট্র নীতির আওতায় বাণিজ্য ও সাহায্য সম্পকে পর্যালোচনা 
চালানোর ক্ষমতার অধিকারী হবে। পররাষ্ট্র নীতি অবশ্য ফেডারেল 
পররাষ্ট্র দফতরের দায়িত্ব হবে। প্রত্যেক আঞ্চলিক রিজার্ভ ব্যাঙ্কে 
সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা রাখা হবে এবং তা” আঞ্চলিক সর- 
কারের নিয়ন্ত্রণে থাকবে । একটি সবসম্মত হারে ফেডারেল সরকারের 
বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন মিটানো হবে। 

(গ) আঞ্চলিক সরকারের হাতেই কর ধার্য ও আদায় করার ক্ষমতা 
থাকবে, তবে ফেভারেল সরকারকে আঞ্চলিক সরকারের নিকট হতে 
রাজস্বের প্রয়োজন মেটানোর ক্ষমতা প্রদান করতে হবে। এখানে এটা 
সুস্পম্টভাবে মনে রাখা উচিত যে, ফেডারেল সরকারকে কখনো আঞ্চলিক 
সরকারের করুণার ওপর ছেড়ে দেওয়ার পরিকজ্পনা করা হয় নি। 
এ সকল মূলনীতির অনুমোদন করা হলে উ্তয় পক্ষের মনোনীত বিশেষজ 
সমবায়ে একটি কমিটি গঠন ক'রে বিস্তারিত বিধিবাবস্থা উদ্ভাবন করা 
যেতে পারে। গত কয়েক বৎসরে রাজনৈতিক কার্যকলাপের ফলে অর্থ" 
নৈতিক ক্ষেত্রে অবিচার গুজীভূত হয়েছে এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রী- 
ভূত করা হয়েছে। ফলে জনসাধারণের মধ্যে হতাশা ও অবিশ্বাস সুঙ্টি. 
হয়েছে । এই পরিকল্পনার মধ্যে এ সকল সমস্যা দুর্ীকরণের পর্যন্ত 
ব্যবস্থা রয়েছে । আমি বিশ্বাস করি, গশ্চিম পাকিস্তানী জনগণ এই লীগের 
প্রতি এঁকান্তিক সমর্থন দান করবেন । 


৪৫৮ 'হলবছু 


অর্থনৈতিক সুবিচারের খাতিরে এবং দেশব্যাপী যে সমস্যার সুঙ্টি 
হয়েছে তার সমাধানকঙ্গপে আমি উপরোজ্ঞ ফেডারেল পদ্ধতির ক্কীম 
গ্রহণ করার জন্য জাতীয় সংহতি ও ভ্রাতৃত্বের মনোভাব নিয়ে খোলা মনে 
অংশ গ্রহণকারীদের এগিয়ে আসার আবেদন জানাচ্ছি। অথনৈতিক 
অবিচারই মূলতঃ এই সংকটের মূলে সর্বাধিক শ্তি সঞ্চার করেছে, 
অন্য কিছুনয়। আসুন, আমরা তার সমাধান করি । আসুন, সমস্যার 
গভীরতা ও উৎসম্ল কোথায় তা” আমরা অনুধাবন করি । এ সকল 
মৌলিক সমস্যা পাশ কাটিয়ে যাওয়ার যেকোনরাপ প্রচেম্টা আমাদের 
অন্তিত্বকেই সঙ্কটাপনন ক'রে তুলবে । 

যদি আমরা বাস্তব উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হই এবং যার ফলে দেশব্যাপী 
চরম সংকটের সুষ্টি হয়েছে তার সমাধান করতে না পারি, তা" হ'লে 
সর্বশজিমান আল্লাহ এবং ইতিহাস আমাদের ক্ষমা করবে না। এ একটি 
মহোত্তম সুযোগ । হয়তো এমনিভাবে মিলিত হওয়া অনেকের পক্ষেই আর 
সম্ভব নাও হতে পারে । সুতরাং অবশ্যই আমাদের সমস্যা সমাধানের 
উপযুক্ঞ ব্যবস্থা গ্রহণ করা কততব্য। আসুন, আমাদের প্রিয্ন পাকিস্তান যে 
সঙ্কটের আবর্তে নিক্ষিপ্ত হয়েছে তা* আমরা সমাধান করি এবং এমন 
একটি শাসনতান্দ্রিক পদ্ধতির ভিত্তি স্থাপন করি যাহাতে সত্যিকার ফেডারেল 
পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হবে এবং যা পাকিস্তানী জনসাধারণের 
জন্য রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচারের নিশ্চয়তা বিধান 
করবে। কেবলমাল্ত্র শক্তিশালী এবং এঁক্যবদ্ধ পাকিস্তানই আশা ও আঙ্থার 
সাথে ভবিষ্যতে সব সমস্যার মোকাবিলা করতে পারে।” 

[ দৈনিক পাকিস্তান, ১৪ই মার্চ, ১৯৬৯ ] 

মলিন নি শুনে আইয়ুব খান প্রমাদ গুণলেন । তাঁর চোখের 
সামনে আস্তে আস্তে অন্ধকার ঘনিয়ে আসতে লাগল। যাদের স্থার্থ- 
রক্ষার প্রতিশ্রতিতে তিনি ক্ষমতায় অধিজ্ঠিত, তাদের স্বার্থের ব্যাঘাত 
ঘটিয়ে শেখ খুজিবের প্রস্তাবাবলীকে খেনে নেওয়া নিত রিয়া 
এখন ভর়ঙা ভার পশ্চিম পাকিস্তানী নেতৃরন্দ। 

. ভরষার আলো দেখতে পেলেন আইয়ুব খান। শুধু পশ্চিম টিবি 
নেতারাই মন; বঙ্গাজ মুজুকের কয়েকজন মীরজাফরও তাঁর শ্রেপীস্থার্ের 


সপক্ষে ব্জব্য পেশ ক'রে চললেন। এ'দেরকে খান সাহেব ভাল করেই 
চেনেন। এরা তাঁরই সগোল্রীয়। 
১৩ই মার্চে গোলটেবিল বৈঠকে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব সভাপতির 
ভাষণ দিলেন। ভাষণে তিনি উপস্থিত নেতৃরন্দকে অভিনন্দন জানালেন। 
তিনি জনগণের সাবভোৌমত্ব স্বীকার ক'রে দুটি প্রস্তাবও মেনে নিলেন। 
ভাষণে বয়স্ক ভোটাধিকারভিত্তিক প্রত্যক্ষ নির্বাচন ও পার্লামেন্টারী শাসন 
পুনঃ প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন। 
প্রেসিডেন্ট আইয়ুব থান সভাপতির ভাষণে গোলটেবিল বৈঠকে সেদিন 
ষে বস্ততা দেন, সংবাদপন্ত্র থেকে তার পূর্ণ বিবরণ নীচে দেয়া হ'ল £ 
গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটির নেতুরন্দ এবং বিশিষ্ট মেহমানগণ! 
এই সম্মেলনে যোগদানের জন্য আমি যে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম 
তাতে আপনারা সাড়া দেওয়ায় আমি বিশেষভাবে কুতজ । বর্তমানে 
গোলটেবিল বৈঠকে দেশ যে সব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে, সে 
আইয়ুবের ব্যাপারে আপনাদের সরল মত প্রকাশের আমি প্রশংসা 
চি করছি। গত নভেম্বর মাসে দেশে যে বিক্ষোভ শুরু হয়েছে 
তা” উদ্বেগজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে এবং জনসাধারণের জানমাল ও 
স্বাধীনতা এবং দেশের নিরাপত্তার ওপর হুমকিস্বরাপ হয়ে দীড়িয়েছে। 
১৯৬৯ সালের ১লা ফেক্রয়ায়ী জাতির উদ্দেশে আমার বেতার ভাষণে 
আমি বলেছিলাম, দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা 
এবং যে সব প্রশ্ন জনগণকে বিক্ষুৎধ করেছে সে সম্পর্কে যুক্তিবাদী 
রাজনৈতিক নেতাদের সাথে বৈঠকের ব্যবস্থা হ'লে আমি খুশী হব। 
৪ঠা ফেব্রুয়ারী আমি নবাবজাদা নসরুল্লাহ, খানের কাছে প্রেরিত পন্জে 
১৭ই ফেব্তয়ারী সম্মেলনে যোগদানের জন্য বিরোধী দলসমূহের প্রতিনিধি 
মনোনয়ন করতে অনুরোধ জানাই । আমি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেই যে গপ- 
তান্জিক সংগ্রাম কমিটির বহিভূত দল এবং দলনিরপেক্ষ নেতৃব্বন্দের নামও 
তিনি চ্গুপারিশ করতে পারবেন । গণতান্্রিক সংগ্রাম কমিটি সম্সেজনের জন্য 
কয়েকটি পূর্বশর্ত আরোপ করেন। এর প্রতিটি শর্তই পূরণ কড়া হয় | 
১৬ই ফেরারী গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটি ঘোষপা করেন থে, বাক-এর 
(70) প্রতিনিধিন্াা সম্মেলনে ঘোগ দেবেন। ভাক সল্মেলন দু'দিন পরে 


৪৬০ বনবনু 


অনুষ্ঠানের আহ্খান জানান, তাঁরা দলনিরপেক্ষ নেতা এবং পাকিস্তান 
পিপলস পার্টি” ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (ভাসানী গ্রুপ) প্রতিনিধিদের 
আমন্ত্রণের সুপারিশ করেন । এ সুপারিশ অনুযায়ী কাজ হয়। 


॥ ক্ষেন্র প্রস্তুত ॥ 

১৯শে ফেব্ুয়ারী সম্মেলন অনুষ্ঠানের জন্য ক্ষেন্র প্রস্তত হয়। কিন্তু 
দুর্ভাগ্যকূমে দলানিরপেক্ষ নেতারা এবং দু"টি দল বিভিন্ন কারণে সম্মেলনে 
যোগ দিতে অস্বীকার করেন। 

ডাক (1.0) প্রতিনিধিরা রাওয়।লপিত্ডি আসেন কিন্তু স্বীরুত তারিখে 
সম্মেলনে যোগদানে অসমর্থ হন। ২১শে ফেক্য়ারী আমি জাতির উদ্দেশে 
ঘোষণা করি যে, আগামী নির্বাচনে আমি প্রতিদ্বন্বিতা করবো না। বিরোধী 
দলীয় নেতাদের মন থেকে সব সন্দেহ দূর হবে এবং তাঁরা দেশের 
সমস্যাসমূহ সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য সম্মেলনে যোগদান করবেন 
এই আশা নিয়ে গভীর চিন্তার পর আমি এই ঘোষণা করি। 

২৬শে ফেক্ুগারী স্বনকালের জন্য মিলিত হওয়ার পর সম্মেলন ১০ই 
মার্চ পর্যন্ত মুলতবী হয়ে যায়। এই মধ্যবতাঁ সময়ে সম্মেলনে আলো- 
চনার জন্য একটি সর্বসম্মত ফর্মুলা উত্তাবনের আশায় বিরোধী দলীয় 
নেতারা আল্লোচনা চালান। 


|| ছু' দফা ॥ : 
১০ই ফেব্য়ারী নবাবজাদা নসরুল্লাহ. খান সম্মেলনে নিম্নোজ্ত দু? 
দফার একটি ফমুলা পেশ করেন। 
(১) দেশের আঞ্চলিক স্থায়ত্তশাসনসহ ফেডারেল পার্লামেন্টারী পদ্ধতির 
সরকার প্রতিষ্ঠা। 
€২) প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটের ভিত্তিতে পরিষদসমূহের প্রতিনিধি 
নির্বাচন । 
এরপর জালোচনা শুরু হয় এবং এ সময় স্পঙ্ট হয়ে ওঠে থে, 
ফেডারেল পার্জামেল্টারী পদ্ধতির সরকারের সংকা এবং আঞ্চলিক স্থায়ত- 
শাগন-্ব্যবস্থায় বিয়োধী দলের মধ্যে কোন মতৈক্য নেই। বিডিন্ন বিয়োধী 
দল্গীয়- নেতারা গত ৪ দিন ধরে ফেডারেল পার্জামেল্টারী ব্যবস্থা এবং 


আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের সীমা সম্পর্কে নিজেদের মত প্রকাশ করেন। 
বাড়তি কিছু দাবীও সম্মেলনে পেশ করা হয়। এইসব দাবীর মধ্যে ছিল 
এক ইউনিট বাতিল এবং কতিপয় বিষয় ছাড়া আর সব বিষয় প্রাদেশিক 
সরকারের হাতে হস্তান্তর করা। যে সব বিষয় কেন্দ্রের হাতে থাকবে, 
তা" হ'ল প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র বিষয় এবং কতিপয় শর্তসাপেক্ষে মুদ্রা-ব্যবস্থা। 
আরো দাবী করা হয় যে, ফেডারেল পার্লামেন্ট নির্বাচন জনসংখ্যার 
ভিত্তিতে হতে হবে। বর্তমানে উভয় প্রদেশে যে সংখ্যাসাম্য রয়েছে তার 
ভিত্তিতে নয়। 
পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের ব্যাখ্যাদান প্রসঙ্গে কোন কোন বিরোধী 
দলীয় নেতা বলেন যে, এতে ফেডারেল সরকারের কর আরোপের অধিকার 
থাকবে না, এবং ফেডারেলভুক্ত প্রতিটি রাজ্যের আলাদা বৈদেশিক বাণিজ্য 
ও অর্থনীতি থাকবে। 
বিরোধী দলের অপর কয়েকজন নেতা বলেন যে, সংখ্যাসাম্য বিদ্মিত 
করা ঠিক হবে না। জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা এ 
ব্যাপারে সিদ্ধান্ত না নেওয়। পর্যন্ত কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনের 
যে ব্যবস্থা রয়েছে তা* অব্যাহত রাখা দরকার । এই আলোচনা চলাকালে 
আমি কোন কোন বিষয়ের ব্যাখ্যা চেয়েছি। আপনাদের সহায়তা ও 
বিরোধিতার জন্যেও আমি আপনাদের কাছে কৃতজ। যা কিছু বলা 
হয়েছে সে সম্পর্কে আমি সতকতার সাথে টিস্তা করেছি এবং সম্মেলনে 
যে সব প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছে সেগুলো আমি বিবেচনা করেছি। 
১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্র যে পদ্ধতি রাখা হয়েছে তা" দেশের রুহতর 
স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখেই করা হয়েছিল। গত ১০ বৎসর যাবৎ এই 
পদ্ধতি মোতাবেক কাজ করা হয়েছে এবং সব ক্ষেত্রেই 
৩১1 দেশের বিপুল অগ্রগতি সাধিত হয়েছে । এ কথা বলার 
সময় এ ব্যাপারে বিরোধী দলীয় নেতারা যে সমালোচনা 
করেছেন সে সম্পর্কেও আমি অনবহিত থাকি নি, কিন্ত এটাও ঠিক যে, 
এ সময়ে দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ছিল এবং সারা বিশ্বে পাকিস্তানের 
মর্যাদাও বহুলাংশে রূদ্ধি পেয়েছে। 
ইতিহাসের বিচার সব সময় সমসাময়িক ধারার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয় না। 


৪৬২ বব 


গত দশ বছর সম্পর্কে এখানে চূড়ান্ত রায় প্রদান করা হয়নি। চাহিদা 
মিটানোর জন্য সামঞ্জস্য বিধানের ব্যবস্থা ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রে রয়েছে, 
তবুও এই শাসনতন্ত্র সম্পর্কে অনেকেই জোরের সাথে অসন্তোষ প্রকাশ 
করেছেন। তাদের এই ক্ষোভকে আমি '৬২ সালের শাসনতন্ত্রের কোন কোন 
ধারার বিরুদ্ধে জনগণের রায় বলেই মনে করি । বিভিন্ন নেতা সম্গেমেলনে 
যেসব দাবী পেশ করেছেন সেগুলোর পিছনে কি পরিমাণ সমর্থন রয়েছে তা" 
এই সম্মেলনে বসে আমার পক্ষে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। 

জনগণের অনুমোদন ছাড়া এ সব দাবী মেনে নেওয়ার ক্ষমতা আমার 
আছে বলে ধরে নেওয়াও সম্ভব নয়। এই সম্মেলনে বিভিন্ন নেতার বক্তব্য 
শোনার পর আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, সর্বসম্মত দাবী হচ্ছে 
দুটি £ (ক) প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার ভিত্তিতে জনগণের প্রতিনিধি 
নির্বাচন ও খে) দেশে পার্লামেন্টারী বাবস্থা চাল্ুকরণ। প্রথম পয়েন্টটি 
খুবই সংক্ষিপ্ত এবং কোনর্াপ অসুবিধা ছাড়াই তা” পরিষদে উল্লেখ করা 
যেতে পারে। তিনি বলেন, “আমার সম্মুখে বর্তমানে একটিমান্্ লক্ষ্য 
রয়েছে তা' হচ্ছে শান্তিপূর্ণ শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্ষমতা হস্তান্তরের এক 
এঁতিহা প্রতিষ্ঠা করা; বৈঠকে আমি আমার এই লক্ষ্য প্রকাশ করেছি 
এবং ১লা ফেকুয়ারীতে আমি এক ঘোষণা করেছি? 

ভদ্র মহোদয়গণ, আপনাদের কাছে এ কথা ঘোষণা করতে আমার 
দাগ্লিত্ব বলে মনে করি যে, প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিতিতে নির্বাচিত 
প্রতিনিধিদের উপরেই অমীমাংসিত প্রশ্নসমূহের সমাধানের ভার ছেড়ে 
দেওয়া যথাযথ হবে। প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত প্রতি- 
নিধিগণ একটি সার্বভৌম পরিষদে মিলিত হবেন এবং সে পরিষদে তারা 
নির্দিষ্ট সমস্যাবলী ও দাবী-দাওয়া উত্থাপন করবেন। বর্তমান গোল- 
টেবিল বৈঠকে জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে রাজনৈতিক নেতৃরন্দ যে সকল 
সমস্যা ও দাবী উত্থাপন করেছেন তখন নব-নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ সেই 
পরিষদেই তা" উত্থাপন করবেন এবং জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করবেন। 

প্রেসিডেন্ট আইয়ুব বলেন, “আমি শজিালী ও স্থায়ী কেন্্রসহ একটি 
জথণ্ড পাকিস্তানে বিশ্বাসী ।' দেশের আইন ও শুস্বলা পরিস্থিতি সম্পর্কে 


শেখ মুজিব ৪৬৩ 


প্রেসিডেন্ট বলেন, “বর্তমান আইন ও শুস্বলা পরিস্থিতি আমাদের কাছে 
এক গভীর উদ্বেগের বিষয় হওয়া উচিত। অভিযোগ ও পাজ্টা অভিযোগে 
সময় ও শক্তির অপচয় করা কোন মতেই উচিত হবে না। আমাদের 
অতি মৃল্যবান একটি শিক্ষা-বহুর নষ্ট হয়েছে । সকল ক্ষেন্তর থেকে দাবী 
উঠেছে, অথচ দেশের ক্ষমতা ও সম্পদের পরিমাণের প্রতি এতট্টকুও 
গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না। দেশের অর্থনৈতিক জীবন স্তব্ধ হয়ে আস্ছে। 
শিল্প উৎপাদন ব্যাপকভাবে ব্যাহত হয়েছে। এই পরিস্থিতি অব্যাহত 
থাকলে দেশের আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থা দারুণ সংকটের সম্মুখীন হবে।, 
প্রেসিডেন্ট বলেন, আমাদের সকলের বহুবিধ সমস্যা আছে এবং আমাদের 
সকলকে সমবেতভাবে মোকাবিলা করতে হবে। দেশে যাতে স্বাভাবিক 
পরিস্থিতি ফিরে আসে তজ্জন্য আমাদের এঁক্যবদ্ধ ও সমবেতভাবে সমস্যা- 
বলীর মোকাবিলা করতে হবে।” 
প্রেসিডেন্ট বলেন, 'পরিশেষে আমি উল্লেখ করতে চাই যে, ইসলামের 
ভিত্তিতেই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, ইসলামের নীতি ও অনুশাসন 
অনুযায়ী আমাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান 
করবো । জাতি ও আপনাদের নিকট বিবেচনার জন্য আমি আমার প্রস্তাব- 
সমূহ পেশ করছি। আমি জানি যে, জনগণ এই বৈঠকটির ফলাফলের জন্য 
গভীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে এবং আমি প্রার্থনা করছি যে, বর্তমান 
সংকটটি মোকাবিলার জন্য খোদা আমাদের শক্তি ও সাহস দান করুন।, 
[ দৈনিক পাকিস্তান, ১৫ই মার্চ, ১৯৬৯] 
১৪ই মার্চ (৬৯) শেখ মুজিব ঢাকা ফিরে আসেন। দেশের আপামর 
মানুষের স্বার্থের প্রশ্নে তিনি আপোষ করেন নি। তাই বিমান বন্দরে তাঁকে 
বীরোচিত সম্বর্ধনা জাপন করা হয়। বাংলার মাটিতে পা 
শেখ মুজিবের দেবার পৌনে ৪ ঘণ্টা পরই বলবন্ধু এক সাংবাদিক 
সঙ্গেমলন আহ্বান করেন। সম্মেলনে তিনি গূর্ব পাকি- 
স্তানের ৪জন নেতা এন. ডি. এফ-এর জনাব হামিদুল হক চৌধুরী, প্রাদেশিক 
পি. ডি. এম. প্রধান জনাব আবদুস সালাম খান, পি. ডি. এম-এর সেফেটারী 
জেনারেল জনাব মাহমুদ আলী এম. এন. এ. এবং নেজামে ইসলাম গাটি'র 
সম্পাদক জনাব ফরিদ আহমদ এম. এন.এ'র গোলটেবিল বৈঠকে 


৪৬৪ বলব 


ভূমিকার কথা উল্লেখ ক'রে তাঁদের বিরুদ্ধে সন্াসরি অভিযোগ উত্থাপন 
করেন। প্রসঙ্গকমে তিনি বলেন, “বিগত ২১ বৎসরের ইতিহাসে ষে সনাতন 
কুচকী মহল গণদাবীর বিরুদ্ধে চিরস্তনভাবে চকান্ত করিয়া আসিতেছে, 


দে মহল আজও সক্কিয় রহিয়াছে ।” 
[ ইত্তেফাক, ১৫উ মা, ৬৯] 


তিনি দুঃখ প্রকাশ ক'রে বলেন যে, “দেশবাসী আশ করিয়াছিল যে, 
পাকিস্তান সৃষ্টির পর বিগত ২১ বৎসরের শাসন ও শোষণের ফণে আমা- 
দের নেতৃরন্দের চৈতন্যোদয় হহবে; কিনব কার্যক্ষে্রে দেখা গেল যে তাদের 
চরিন্তরের কোন পরিবর্তন ঘটে নাই । তিনি আরো দুঃখ ক'রে বলেন যে, ষদি 
পূর্ব পাকিস্তানের দাবী -দাওয়াব প্রশ্নে তাদের ্রক্যবদ্ধ সমর্থন পাওয়া যেত 
তা" হ'লে প্রেসিডেন্টের পক্ষে সেসব মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।” 

[ ইত্তেফাক, এ ] 

শেখ মুজিব এ বৈঠকে জনাব নরুল আমীন, বিচারপতি জনাব এস. এম 
মুর্শেদ ও ন্যাপের আঞ্চলিক সভাপতি অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদের 
বলিষ্ঠ ভূমিকার ভুয়সী প্রশংসা করেন। 

এর আগে ১৩ই মার্চ আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় “ডাকে'র সাথে সমস্ত সম্পর্ক 
ছিন্ন করেন। এর কারণস্থরাপ শেখ মুজিব সেদিন এক ঘোষণায় বলেন 
যে, আঞ্চলিক স্বায়স্তশাসন এবং এক ইউনিট বাতিলের দাবী সমর্থনে 
গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটি সম্পূর্ণ ব্যর্থতার পরিচয় দিয়াছেন। সাংবাদিখ- 
সম্মেলনে শেখ মুজিব আরো বলেছিলেন যে,গণদাবী আদায়েব জন্য তিনি 
অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন। 

দুঃখের বিষয়, ধীরে ধীরে সংগ্রামী জনগণ শেষ পর্যন্ত একেবারে উচ্ছল 
কাজে লিপ্ত হতে থাকল---কথায় কথাম্ন চরমপন্ত্র প্রদান, ধর্মঘট, ঘেরাও, 
অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি অনাচারে প্রদেশ ছেয়ে গেল। এটা যে গণতান্ত্রিক 
অধিকারকে পণ্ড করার অশুভ ষড়যন্ত্র, বজবন্ধু তা স্প চাবে বুঝতে 
পেরেছিলেন। কুচকী মহল সংগ্রামী মানুষকে উষ্কানি দিয়ে জানমাল 
সম্পত্তি বিনাশের মাধ্যমে অধিকার আদায়ের সংগ্রাম বিপথে চালিত করার 
জন্য এই সমাজ-বিরোধী ও মানবতা-বিরোধী কার্যকলাপ ঢালিয়ে যেতে 


লাগলো। শেখ মুজিব এই অশুভ যড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য 
শেখ মুজিব ৪৬৫ 
৩০ -- 


১৯শে মার্চ (৬৯) দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানালেন। তিনি বললেন, 
“মানবতার প্রতি ষারা শ্রদ্ধাশীল, মানবতার স্বার্থে ও কল্যাণে ষাঁরা বিশ্বাসী, 
তাঁদের সকলের প্রতি আমার আবেদন, স্বার্থ সংশ্লিষ্ট এই ঘৃণ্য ও দুরভি- 
সঙ্গিমূলক চকাস্তকে বানচাল করার জন্য সমাজ-বিরোধী 
বুচরীমহলের এই অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দীঁড়ান। ছাত্র, শ্রমিক, 
উচ্ছ্স্বলতা ও কৃষক, মজদুর ভাই ও আওয়ামী লীগের প্রতিটি 
শেখ মুধিবের সদস্যের প্রতি আমার সনির্বন্ধ আহবান, অবিলম্বে 
আপনারা দেশের আপামর জনসাধারণের অধিকার 
সংরক্ষণ ও শাস্তি বজায় রাখার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ ক'রে কর্মক্ষেত্রে 
ঝাঁপিয়ে পড়,ন।' 
[দৈনিক পাকিস্তান, ২০শে মার্চ, ১৯৬৯] 
শেখ মুজিবের এই আহ্বানে দেশের পরিস্থিতি অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে 
এল, দেশে উচ্ছস্বল সমাজ-বিরোধী কার্যকলাপ হ্রাস পেতে শুরু করল । 
এই সময় বাংলার ইতিহাসের অন্যতম কলঙ্কিত নায়ক আইয়ুবের 
পদলেহী গভর্নর ময়মনসিংহের এককালের বটতলার উকিল লাটবাহাদুর 
জনাব আবদুল মোনেম খান সপরিবারে সবার অজান্তে 
মোনেম খানের পশ্চিম পাকিস্তানে পালিয়ে যান। তার স্থলে ২১শে মার্চ 
ও্লাও্রম, এন, হুদার 0৬৯) গভর্নর হয়ে আসেন ঢ।কা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ- 
গভর্নররূপে আগমন নীতি বিভাগের প্রফেসর, মোনের খানের মন্ত্রী পরিষদের 
সৃদীর্ঘকালের অর্থমন্ত্রী ডঃ এম. এন. হুদা । কিন্তু এই 
মেরুদণ্ডহীন স্বার্থান্ধ শিক্ষাবিদের ভাগ্যে শেষ পর্ষস্ত শিকা ছিড়ল না। 
দু' দিনের সম্্টকে পথ ছেড়ে দিতে হ'ল। ২২শে মার্চ সকাল ১০টায় 
গভর্নর হিসেবে শপথ গ্রহণের পর ডঃ হুদা প্রদেশের সাম্পরতিক পরিস্থিতি 
জম্পর্কে শেখ মুজিব, আতাউর রহমান খান এবং নূরুল আমীনের সঙ্গে 
ঘরোয়াভাবে আলোচনা করেন। প্রদেশবাসীর উদ্দেশে এক বেতার ভাষণে 
তিনি সর্বমহলের সহযোগিতা কামনা করেন। 
কিন্ত দুর্ভাগ্য, পূর্ব বাংলার জনগণের নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রামের মাধ্যমে 
তাদের অধিকার আদায়ের প্রচেম্টাকে সফল হতে দেওয়া হ'ল না। 
কেননা ২৫শে মার্চের দিনের শেষে সন্ধ্যাবাতি জ্বালাবার আগেই 


৪৬৬ বলবন্ধ 


৯ 


'আইয়ুবশাহী” নাটকের যবনিকা-পতন ঘটল। ক্ষণেক বিরতির পর পর্দা 
উঠলেই দেখা গেল পাকিস্তানের আরেক নাটক-_-যার নায়ক হিসেবে 
টির মঞ্চে এলেন আর এক জেনারেল। পাকিস্তানে পুনরায় 
ভাগাবিপর্যয় সামরিক শাসন কায়েম করা হ'ল এবং এই শাসনের 
দণ্ড ধারণ করলেন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আগা 
মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান। পাকিস্তানের ভাগ্যে দুঃখের অমানিশা গাঢতর 
হয়ে উঠলো। আর সেই গাততর অন্ধকারের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের 
ভাগ্যে প্রভাত-সূর্ষের সম্ভাবনা সমুজ্জল হয়ে দেখা দিল। পাকিস্তান 
রাষ্ট্রে মৃত্যু এবং বাংলাদেশের জন্মের সময় আর বেশী দূরে নয়। 
ক্ষমতার এই হাত বদল খুব একটা আশ্চর্যজনক কিছুই নয়। যাদের 
শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার প্রতিশ্ুতিতে আইয়ুব খান একদা ইস্কান্দার মীর্জার 
কাছ থেকে ক্ষমতা দখলের 'ম্যাণ্ডেট' পেয়েছিলেন, তারাই আবার আইয়ুবকে 
সরিয়ে ইয়াহিয়া খানকে গদিতে এনে বসালো । পশ্চিম পাকিস্তানের আমলা, 
সৈনিক ও পঁজিপতিদের আতাত বড়ই শক্ত ও মজবৃত। গোলাম 
মোহাম্মদ, ইস্ষান্দার মীজা, আইয়ুব খান, এবং পরিশেষে আগা মোহাম্মদ 
ইয়াহিয়া খান, সবাই ছিলেন এই আশতাতের এক একজন নায়ক । স্তরাং 
জাতীয় জীবনে ও রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে পূর্ব বাংলার কোনরাপ ষোগাস্থান 
এরা দিতে পারেন না। তাই যখনই যে মুহূর্তে পূর্ব পাকিস্তান তার ন্যায্য 
অধিকার পাওয়ার পথে সাফল্য অন করতে এগিয়ে এসেছে, সেই 
মৃহ্তেই পাকিস্তানে শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। পূর্ব 
বঙ্গবাসীদের মধ্যে যারা পশ্চিম পাকিস্তানের বশংবদ সেজে সোচ্চার 
হয়েছিল, শুধু তাদেরকেই এই আতাতের শরীক ক'রে পূর্ব বাংলাকে 
একটি কলোনী বা বাজার হিসেবে ব্যবহার করবার ব্যবস্থাকে অক্ষ্্জ 
রাখা হয়েছে। পাকিস্তানের রাজনৈতিক গতি ও পথ পরিবর্তনের এবং 
পরিকমার ইতিহাস আসলে ষড়যন্ত্র ও আতাতের ইতিহাস--শাসন ও 
শোষণের ইতিহাস । 


শেখ মুজিব ৪৬৭ 


সংগ্রামী জীবনের পঞ্চম অধ্যায় 
(১৯৬১-১৯৭১) 


প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের দশ বহর স্থায়ী শাসনকালের ইতিহাস স্বৈরাচারী 
শাসন-ব্যবস্থার ইতিহাপ। দীর্ঘ ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে দেশের সমগ্র ক্ষমতা 
হস্তগত ক'রে তিনি বারবার দেশের মানুষের নিকট এবং বহিবিশ্বে 
মহৎ হবায় চেস্টা করেছেন, একজন সুদক্ষ রাস্ট্রনায়ক হিসেবে দিনরাত 
নিজেকে প্রচার করবার সযত্ব প্রয়াসে লিপ্ত খেকেছেন। কিন্তু দেশবাসী, 
বিশেষ ক'রে পূর্ব বাংলার মানুষ তাঁর শাসনভার গ্রহণের পর থেকেই 
উপলব্ধি করেছিল যে, পূর্ব বাংলাকে সমস্ত দিক থেকে শোষণ করবার 
জন্য, এই অঞ্চলের মানুষকে বঞ্চিত করবার উদ্দেশ্যে, একটি অশুভ 
শক্তি গায়ের জোরে তাদের মাথার ওপর জগন্দল পাথরের মত চেপে 
বসেছে । এই শক্তির হাত থেকে রেহাই পাওয়া সহজসাধ্য নয়-_-তাই 
তারা জানতেন যে সামনে কঠিন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে 
হবে। আইয়ুব খান ৮০ হাজার মৌলিক গণতন্ত্রী তৈরী ক'রে সম্গ্র 
দেশের নৈতিকতাকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিলেন । এদেশ “2০০ 2০/ 
601 ৫61009018০%* বলে নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র তিনি উদ্ভাবন ও কায়েম করলেন 
এবং বাইরের বিশ্বে এই নতুন পদ্ধতির মহিমা ব্যাপকভাবে প্রচারের 
ব্যবস্থা করলেন । কিন্ত এই ব্যবস্থাপনার অন্তঃসারশূন্যতা দেশে এবং 
বিদেশে কারো পক্ষেই উপলব্ধি করতে কম্ট হয় নি। আসলে এই 


৪৬৮ বঙ্গবন্ধু 


ব্যবস্থার মাধামে নিজেকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাখাই যে তার উদ্দেশ্য 
তা” দিবালোকের মতই স্পম্ট হয়ে উঠল । অস্ত্রের বল তাঁর যথেষ্টই 
ছিল--তব জনশক্তিকেও তিনি বিশেষ ভয় করতেন। তিনি একথা 
গভীরভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন ঘে, শুধু অস্ত্র দিয়ে জনশক্তিকে 
শান্ত রাখা যায় না- সাময়িকভাবে সম্ভব হলেও দীঘস্থায়ী হতে পারে 
না। তাই এই লোকদেখানো গণতন্ত্র, তাঁর ভাষায় মৌলিক গণতন্ত্র। 

আইয়ুব খানের শাসনামলে দেশে রাস্তাঘাট নির্মাণ ও শিষ্প প্রতিষ্ঠার দিকে 
দৃষ্টি দেয়া হয়েছিল, এতে সন্দেহ নেই। বেশ কিছু কাজও যে হয়েছে, 
একথা আমরা স্বীকার করব। কিন্ত মনে রাখতে হবে যে, আইয়ুব বিদেশ 
থেকে যে পরিমাণ খণ এনেছেন সেই অর্থের সামান্য অংশই পূর্ব বাংলায় 
খরচ করা হয়েছে । সরকারী আনুপাতিক হিসাবের চিত্র যে কি তার কিছু 
কিছু নমুনা আমি দিয়েছি। এ ছাড়া পূর্ব বাংলায় ষে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা 
হয়েছে তার একটি মোটা অংশই হয়েছে অপচয় মৌলিক গণতন্ত্রীদের 
মাধ্যমে অথবা মুখচেনা ব্যবসায়ী ও কন্ট্রাকটরদের মাধামে। আইয়ুবের 
আমলে পশ্চিম পাকিস্তানে যেমন বাইশ পরিবার ফেঁপে উঠেছিলেন, তেমনি 
পূর্ব বাংলায় গড়ে উঠেছিল কল্ট্রাক্টরদের ও ব্যবসায়ীদের একটি সম্পূদায়। 
বাইশ পরিবারের সাথে এদের তুলনা চলে না-_তবে পূর্ব বাংলার সমাজে 
এদের আথিক প্রতিপতি চোখে পড়বার মত ছিল। 

নিজেকে ক্ষমতার আসনে রাখবার জন্য দেশের চরিব্্ তিনি ধ্বংদ্‌ 
করেছিলেন । মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে তিনি সামগ্রিকভাবে হনন 
করেছিলেন । 

পূর্ব বাংলার মানুষের বিন্চুব্ধ চেতনাকে নিজের মধ্যে ধারণ ও লালন 
ক'রে এই অশুভ শক্তির মোকাবিলার জন্য ধিনি প্রস্তুত হলেন, তিনি 
আমাদের অসমসাহসী দুর্জয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী প্রিয় নেতা শেখ মুজিব। 
তিনি বাঙালী বিক্ষু'্ধ চেতনার ও সংগ্রামী অভিযান্লার প্রতীক। শেখ 
মুজিব এখন আর একটি নাম নয়, একটি আদর্শ । শেখ মুজিব এমন একটি 
ব্যক্তিত্ব ধার মধ্যে বাঙালীর মুক্তির বাণী সংহত রূপ পরিগ্রহ করেছে। 
ঞ কারণই আইয়ুবের আমলেই শেখ মুজিবকে আাড়ে সাত কোী 
বাঙালী যে স্বীরুতির মালাদান করেছে তার নাম বঙ্গবন্ধু । আমরা অতীতে 


শেখ মুজিব ৪৬৯ 


দেশবন্ধু পেয়েছি, শেরে বাংলাও পেয়েছি-_কিন্ত বাংলার সত্যিকার বন্ধু 
পেয়েছি এই প্রথম একজনকে । 

আইয়ুবের ষড়যন্ত্র তার নিজের মধ্যে কেন্দ্রীভূত ছিল না। গোটা 
উধ্বতন সামরিক ও বেসামরিক অফিসার তাঁর পশ্চাতে গড়ে তুলেছিল এই 
ষড়যন্ত্রের ইমারত । সে কারণেই গণ-আন্দোলনের লেলিহান শিখার মধ্যে 
দাঁড়িয়ে তিনি বাহ্যিক দিক থেকে যতই বড়গলা ক'রে গোলটেবিল বৈঠক 
আহ্বান করুন না কেন, তাঁর উদ্দেশ্য মহৎ ছিল না। 

দশ বছরের ষড়যন্ত্রের একটি পর্যায়ের সিঁড়ি থেকে আর একটি সিঁড়িতে 
দেশকে ঠেলে দিয়ে তিনি বিদায় নিলেন। পর্ব বাংলাকে একটি কলোনী 
হিসেবে ব্যবহার করবার বিরুদ্ধে যে গণ-অস্যুথান হয়েছিল, সেই অভ্ভযথানের 
মাধ্যমে পূর্ব বাংলা গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরে পাক, আইয়ুব বা তদীয় 
সমর্থকগণ তা" চিন্তাই করতে পারতেন না। যে শক্তির মোকাবিলা করতে 
তিনি নিজে ব্যর্থ হয়েছেন, সেই শক্তির সামনে দাঁড়াতে পারে এরাপ একটি 
বিকজ্প ব্যবস্থাই ছিল তার কাম্য। যখন সেই ব্যবস্থা পাকাপাকি হয়ে গেল 
তখন তিনি সসম্মানে সরে দাঁড়ালেন। আর তার জায়গায় এসে দীঁড়ালেন 
বিশ্ব-সভ্যতার ইতিহাসে এক বর্বরতম ব্যক্তিত্ব । এই ব্যক্তির তুলনা চলে 
একমান্র নিরো, চেঙ্গিস খান, হালাকু খান, হিটলার প্রভৃতির সাথে । ইয়াহিয়া 
খান একজন মুতিমান জল্লাদ । 

বিগত দশ বছরে যেমন, যাবার প্রাককালেও তেমনি সাধু সাজবার চেস্টা 
করেছেন আইয়ুব খান। দশ বছর শাসনকালে নিজের মহৎ কীতির কথা 
কত কাজে, বাচনে ও ভাষণে যে তিনি ঘোষণা করেছেন, তার ইয়ত্তা নেই। 
বিদায়ের বেলায়ও তিনি ঘোষণা করলেন যে, দেশের রূহত্তর স্বার্থেই তিনি 
সামরিক বাহিনীর প্রধান আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানের হাতে দেশের 
শাসনভার অর্পণ ক'রে গেলেন। দেশ যেন পিতুপিতামহ থেকে অজিত তাঁর 
নিজের সম্পদ-_তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি । ইচ্ছে করলেই তিনি হস্তান্তর 
করতে পারেন। জনগণের এখানে কোন বজ্ঞব্যই নেই, কোন মৃল্যও নেই । 
এ এক অভিনব রাজতন্ত্র। প্বৈরতন্ত্রের এক নিল্গজ্জ নায়ক তিনি। তাঁর 
স্থলাভিযিভ্ত যিনি হলেন তিনি অবশ্য চিন্তা, চেতনা ও কার্যকলাপের দিক 
থেকে আইয়ুবের চেয়েও জঘন্য। সে বর্ণনা যথাস্থানে সম্িবেশ করবো । 


৪৭০ বঙ্গবন্ধু 


বিদায়ের পূর্বে আইয়ুব তীর প্রিয় সেনাধ্যক্ষকে একটি পন্র লিখলেন। 
অথবা যে পথ ধরে তিনি এসেছিলেন সেই পথ ধরে ইয়াহিয়া খান এসে 
জোর ক'রে তাকে দিয়ে এই পত্র লিখিয়ে নিয়েছিলেন। যেদিক দিয়েই সত্য 
হোক, কথাটি একই দাঁড়ায় । বাঘ যেমন একবার মানুষের রক্তের স্বাদ 
পেলে আর কিছুই আহার করতে চায় না, তেমনি সেনাবাহিনী ষদি একবার 
দেশের শাসনভার পরিচালনার জযোগ পায় তবে ছাউনিতে ফিরে যেতে 
তার মন চায় না। আইয়ুব বা ইয়াহিয়া আসলে এই শত্তি্রই স্ন্টি। 
দু'জন হাতের এপিঠ ওপিঠ মান্ত্র। 

আইয়ুব যাবার পূর্বে তার স্বভাবসুলভ দেশপ্রেমিকতার প্রমাণস্বরাপ 
ইয়।হিয়াকে চিঠি লিখে রাজত্বভার গ্রহণ করতে অনুরোধ জানালেন এবং 
বেতারভাষণ-এর মাধ্যমে দেশবাসীর নিকট নিজেকে সাধুবান্দা হিসেবে 
প্রচার করলেন । 


ইম্লাহিয়াকে তিনি লিখলেন (অথবা লিখতে বাধ্য হলেন ) £ 


প্রেসিডেন্ট হাউস 
২৪শে মাচ, ১৯৬৯ 


প্রিয় জেনারেল ইয়াহিয়া, 


অতীব দুঃখের সহিত আমাকে এই সিদ্ধান্তে আসিতে হইয়াছে ষে, 
দেশের সমুদয় বেসামরিক প্রশাসন-ব্যবস্থা ও নিয়াম- 
ইন তানজিক ফর ন্দূ্ণ অচল হই পড়িযাছে। বর্তমান 
আইয়বের পত্র উদ্বেগজনক মান্তরায় অবস্থার যদি অবনতি ঘটিতে থাকে, 
তাহা হইলে দেশের অর্থনৈতিক জীবনধারা তথা সভ্য 
জীবনের অস্তিত্ব বজায় রাখা সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়া পড়িবে। 

এমতাবস্থায়, ক্ষমতার আসন হইতে নামিয়া যাওয়া ছাড়া কোন 
গত্যন্তর দেখিতেছি না। তাই আমি পাকিস্তানের দেশরক্ষা বাহিনীর হস্তে 
দেশের পর্ণ কতৃত্ব ন্যস্ত করিয়া যাওয়ার সাব্যস্ত করিয়াছি, কেননা, 

সামরিক বাহিনীই দেশের আজিকার একমান্ত কর্মক্ষম ও আইনানুগ যন্ত্র । 
আল্লার মেহেরবানীতে আমাদের সেনাবাহিনী পরিস্থিতির য়োকাবিলা 
করিয়া দেশকে চরম বিশ্স্বলা ও সর্বাত্মক ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা 


শেখ মুজিব ৪৭১ 


করিতে সক্ষম। কেবল তাহারাই দেশের বুকে শুভ বুদ্ধির উল্মেষ 
ঘটাইয়া বেসামরিক ও নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরায় অগ্রগতির পথে 
আগাইয়া যাইতে সাহায্য করিতে পারেন। 

কতিপয্স লোক আমার নিকট প্রস্তাব করেন যে, যদি সমুদয় দাবী 
মানিয়া নেওয়া হয়, তাহা হইলে দেশে শাস্তি ফিরিয়া আসিবে । আমি 
তাহাদের জিজাসা করিয়াছিলাম, কোন্‌ দেশে? এই সকল দাবী মানিয়া 
নেওয়া হইলে পাকিস্তান ধ্বংস হইয়া যাইত। 

আমি সর্বদা আপনাকে বলিয়াছি যে, শক্তিশালী কেন্দ্রের মধ্যেই 
পাকিস্তানের মুক্তি নিহিত রহিয়াছে। আমি এই জন্য পার্লামেন্টারী 
শাসন-ব্যবস্থা মানিয়া লইয়াছিলাম যে, এই পদ্ধতিতে শক্তিশালী কেন্দ্র 
বজায় রাখার সম্ভাবনা ছিল। কিন্ত এক্ষণে বলা হইতেছে যে, দেশ 
দুইটি অংশে বিভত্ত হইবে এবং কেন্দ্র ক্ষমতাহীন সংস্থায় পরিণত 
হইবে। 

প্রতিরক্ষা বাহিনী গঙ্গ হইয়া উঠিবে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের রাজ- 
নৈতিক সত্তা বিলোপ করা হইবে! আমাদের দেশ ধ্বংস করিয়া দেওয়ার 
ক্ষেত্রে পৌরহিত্য করা আমার পক্ষে সম্ভব নয্ন। 

আমার জীবনের বিরাট আশা বাস্তবায়িত হইতে পারিল না দেখিয়া 
আমি ব্যথিত। নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্ত স্তর 
অব্যাহত রাখার এ্তিহ্য প্রতিষ্ঠা করাই ছিল আমার কামনা । ... ১১, 

দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। শ্রমিকদের উস্কানি 

দেওয়া হইতেছে এবং অরাজকতাগৃর্ণ ও নিষ্ুর কাজ করার জন্য 
বলা হইতেছে । এদিকে হিংসাজ্মক হুমকি প্রদর্শন করিয়া অধিক বেতন, 
মজুরী ও সুবিধার দাবী আদায় করা হইতেছে । উৎপাদন হ্রাস পাইতেছে 
এবং রফতানী গুরুতরভাবে কমিয়া যাইতেছে । শীঘই দেশে গুরচ্তর 
মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে পারে বলিয়া আমার আশংকা হয়। 

যাহারা গণ-আন্দোলনের আড়ালে থাকিস়্া গত কয়েক মাস যাবৎ 
দেশের মূলে আঘাতের পর আঘাত হানিয়াছেন, তাহাদের বেপরোয়া 
আচরণের দরুন এ অবস্থার সৃষ্টি হয়। দুঃখের বিষয়, বহুসংধ্যক 
নিরীহ লোক তাহাদের দুরভিসন্ধির শিকারে পরিণত হয়। 


৪৭২ বঙ্গবন্ধু 


সকল অবস্থায় সাধ্যমত আমি জনসাধারণের খেদমত করিয়াছি। 
নিশ্চয়ই কিছু কিছু ভুল-ন্ুটি হইয়াছে, তবে সাফল্যও নেহায়েত কম নয় । 
আমি যাহা কিছু সম্পাদন করিয়াছি, এমনকি আমার পূর্বেকার সরকার- 
সমূহ যাহা সম্পাদন করিয়াছেন, অনেকেই তাহা নিশ্চিহ করিতে চাহে। 
তবে সবচাইতে মর্যান্তিক ও হাদয়বিদারক ব্যাপার এই ষে, কতিপয় ব্যক্তি 
এমনকি কায়েদে আযমের কাতি পাকিস্তান বিনষ্ট করিতে ইচ্ছক। 

বর্তমান সংকটের নিরসনের জন্য আমি সস্ভাব্য সর্বপ্রকার বেসামরিক 
ও শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতির পর্ণ সদ্যবহার করিয়াছি । জনগণের নেতা 
বলিয়া গণ্য সকলের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হওয়ার জন্য আমি প্রস্তাব 
দেই। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে সম্পূৃতি সম্মেলনে ষোগদান করেন, তবে 
তাঁহাদের পূর্বশর্ত মানিয়া লওয়ার পরই তাহারা উহাতে যোগদান করেন। 
অনেকে সম্টেমেলনে যোগদান করিতে অসম্মত হন। কেন, উহা তাঁহারাই 
ভাল জানেন। 

একটি সর্বসম্মত ফর্মুলা উদ্ভাবনের জন্য আমি তাহাদের অনুরোধ 
জানাই। কিন্ত কয়েকদিনব্যাপী আলোচনার পরও তাহারা এই ব্যাপারে 
ব্যর্থ হন। অবশেষে তাহারা দুইটি প্রশ্নে একমত হন এবং আমিও উহার 
দুইটিই মানিয়া লই। প্রত্যক্ষ সাবজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত 
হওয়ার পর জনপ্রতিনিধিদের নিকট অমীমাংসিত প্রশ্নসমূহ পেশ করার 
জন্য অতঃপর আ'ম প্রস্তাব দেই। আমার যুক্তি ছিল যে, সম্মেলনে যোগ- 
দানকারী প্রতিনিধিবর্গ জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত হন নাই বলিয়া 
যে সকল প্রশ্নে তাহারা একমত নন, সে সকল বিষয়সহ সমুদয় বেসামরিক 
ও শাসনতান্ত্রিক প্রশ্ন সম্পর্কে তাহারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন না। 

দুইটি সর্বসম্মত প্রশ্ন বিবেচনার জন্য জাতীয় পরিষদের বৈঠক 
আহ্খান করার কথা আমি টিস্তা করি। কিন্ত শীঘুই সুস্পম্টভাবে বোঝা 
যায় ষে, উহা নিরর্থক হইবে। পরিষদের সদস্যরা আর স্বাধীন প্রতিনিধি 
থাকিতেছেন না এবং দুইটি সর্বসম্মত প্রশ্ন গুহীত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা 
যাইতেছে না। বস্ততঃ, সদস্যদের প্রতি হুমকি দেওয়া হইতেছে ঞবং অধি- 
বেশন বর্জন অথবা তাঁহাদের এমন সব সংশোধনী উ্থাপনের জন্য বাধ্য 
করা হইতেছে যাহার ফলে কেন্দ্রীয় সরকার বিলুপ্ত হইবে এবং সশস্ত্র 
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বাহিনী বজায় রাখা অসম্ভব হইবে । দেশের অর্থনীতি বিভক্ত এবং 
পাকিস্তান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইত। এই ধরনের বিশৃশ্বল 
অবস্থায় পরিষদ আহ্ষান করা হইলে পরিস্থিতি অধিকতর খারাপ হইয়া 
উঠিত। কৃমাগত হিংসাত্মক কাজের হুমকির মধ্যে কাহারো পক্ষে কি 
ঘৌলিক সমস্যা সম্পর্কে শান্তভাবে আলোচনা করা সম্ভব? 

বর্তমান জটিল পরিস্থিতির মোকাবিলা করা বেসামরিক সরকারের 
সাধ্যাতীত। কাজেই প্রতিরক্ষা বাহিনীকে অবশ্যই অগ্রসর হইতে হইবে। 

শুধু বাহিরের আকমণই নয়, আভ্যন্তরীণ আকুমণ হইতে দেশকে 
রক্ষা করাও আপনাদের আইনগত এবং শাসনতান্ত্রিক দায়িত্ব । দেশের 
নিরাপত্তা ও অখগ্ডতা রক্ষা এবং স্বাভাবিক সামাজিক, অর্থনৈতিক ও 
প্রশাসনিক জীবন পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আপনি এই দায়িত্ব পালন 
করিবেন বলিয়া জাতি আশা করে। ১২ কোটী মানুষের এই দুঃখের রাজ্যে 
শান্তি ও সমুদ্ধি ফিরিয়া আসুক। 

আমি বিশ্বাস করি যে, দেশের বিরাট সমস্যার মোকাবিলা করার 
মত সামর্থ্য, দেশপ্রেম, শিক্ষা ও কল্পনা-শক্তি আপনার রহিয়াছে। আপনি 
এমন এক বাহিনীর নেতা ষে-বাহিনী গোটা বিশ্বের সম্মান ও প্রশংসা 
অর্জন করিয়াছে । পাকিস্তান বিমান-বাহিনী এবং পাকিস্তান নৌ-বাহিনীতে 
আপনার সহকমাঁরা সম্মানের অধিকারী এবং আমি জানি যে, আপনি 
সর্বদা তাহাদের পূর্ণ সমর্থন লাভ করিবেন। পাকিস্তানের সশস্ত্র ব'হিনীকে 
অবশ্যই পাকিস্তানকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিতে হইবে। 

আপনি যদি প্রত্যেক সৈনিক, নাবিক ও বৈমানিককে জানান যে, 
এককালে তাহাদের সর্বাধিনায়ক হিসাবে থাকার জন্য আমি গর্ববোধ 
করি, তাহা হইলে আমি আপনার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব। তাহাদেরকে মনে 
রাখিতে হইবে যে, এই সংকটজনক মুহ.তে তাঁহাদেরকে পাকিস্তানের 
রক্ষকের ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইবে। ইসলামের নীতি অনুযায়ী তাঁহাদের 
আচরণ করিতে হইবে। 

এত দীর্ঘকাল সাহসী পাকিস্তানবাসীর সেবা করা একটি বিরাট 
সম্মান । অক্ুত্রিম আনুগত্যের জন্য আমি অবশ্যই আপনার প্রশংসা 
করিব । আমি জানি, দেশপ্রেম সবদা আপনার জীবনে উৎসাহের উৎস ছিল। 


৪৭৪ বঙ্গবন্ধু 


আপনার সাফল্য এবং আমার দেশের জনগণের কল্যাণ ও সৃখ-সমৃদ্ধির 
জন্য আমি প্রার্থনা করি। খোদা হাফেজ। 
আপনার বিষ্বস্ত 
স্বাঃ এম এ. খান” 

[ইভেফাক, ২৬শে ও ২৭শে মার্চ, ১৯৬৯ £ দৈনিক পাকি স্তান, ২৭শে নার্ট প£ ও] 

পরদিন অর্থাৎ ২৫শে মার্চ রাত ৮ টায় আইয়ুব খান জ।তির উদ্দেশে এক 
বেতার ভাষণ দেন। ভাষণে তিনি বলেন ঃ 

“আমার প্রিয় দেশবাসী, আচ্ছালামু আলাইকম। 

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টরাপে আপনাদের সামনে ইহাই আমার শেষ 
ভাষণ । দেশে পরিস্থিতির দ্রঙ্ত অবনতি সাধিত হইতেছে। প্রশাসনিক 
সংস্থাসমূহকে বিকল করা হইতেছে। জনতা আপন আপন ইচ্ছা মোতাবেক 
ঘেরাও শুরু করিয়াছে, এবং জবরদস্তির মাধ্যমে তাহাদের দাবী-দাওয়া 
আদায় করিতেছে । সত্য কথা বলার সাহস কাহারো নাই। 

দেশের খেদমতে যাহারা আগাইয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের ভীতি 
প্রদর্শনের মাধ্যমে জনতাকে অনুসরণে বাধ্য করা হইতেছে । এই উল্মস্ত- 
তাকে রোধ করিবার মত কেহই তাহাদের মধ্যে নাই । দেশের অর্থনীতিকে 
পঙ্গু করা হইয়াছে । কলকারখানা বন্ধ হহয়া বাইতেছে, এবং উৎপাদনের 
পরিমাণ প্রতিদিন হ্রাস পাইতেছে। 

এই মুহর্তে যেসব অনুভূতি আমাকে আল্প.ত করিতেছে, তাহা আপনারা 
ভালভাবেই উপলব্ধ করিতে পারেন । আমাদের রগ্জ ও মেহনতে যে দেশকে 
আমরা পরিচর্ষা করিতেছি, মান্ত্র কয়েক মাসেই তাহাকে দুঃখজনক আবর্তে 
টানিস্সা আনা হইয়াছে 

আমি একবার আপনাদের বলিয়়াছিলাম যে, বুদ্ধির আলোকেই জাতীয় 
সমস্যাবলী মীমাংসা করিতে হইবে, ভাবপ্রবণতার উদ্দীপনায় নয়। আপনারা 
দেখিয়াছেন যে, ভাবপ্রবণতার আগুন একবার প্রজ্জবলিত করিলে প্রতিটি 
ব্যকিই অসহায় হইয়া পড়েন। 

আমি আমার সর্বোশ্তম সামর্থ্য দ্বারা আপনাদের খেদমতের চেস্টা 
করিয়়াছি। আমি দঢভাবে বিশ্বাস করি যে, পাকিস্তানের জনসাধারণ 
শাশ্বত ঈমানের আশীর্বাদপুষ্উট এবং প্রতিটি অসুবিধা মোকাবিলার শক্তি 
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তাহাদের আছে। আমাদের জনসাধারণের একমাত্র প্রয়োজন ধৈর্য, শুখ্বলা 
এবং এক্য। 

বিগত ২১শে ফেব্য়ারীতে আমি ঘোষণা করিয়াছিলাম যে, আমি 
পরবতাঁ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দিতা করিব না। আমি আশা করিরাছিলাম যে, 
আমার উক্ত ঘোষণার পর জনসাধারণ শাস্টিপূর্ণ পরিবেশ পুনঃ প্রতিষ্ঠা 
করিবে । এবং প্রশান্ত মনোভাব লইয়া দেশের রাজনৈতিক সমস্যাবলীর 
উপযূত্ সমাধান ঝহির করার চেম্টা করিবে । আমি আশা করিয়াছিলাম 
ষে, ব্যভি্গত ঘুণার ভাব তিরোহিত হইবে এবং আমরা সকলে পুনরায় 
দেশের অগ্রগতির জন্য আশ্মনিয়োগে সমথ হইব। 

কিন্ত দুর্ভাগ্যবশতঃ পরিস্থিতি খারাপ হইতে আরো খারাপের দিকে 
যাইতেছে। আপনারা গোলটেবিল বৈঠকের ফলাফল সম্পর্কে অবহিত 
আছেন। কয়েক সপ্তাহের আলাপ-আলোচনার পর বিভিন্ন রাজনৈতিক 
দলের নেতুধুন্দ শুধু দুইটি দাবী সম্পর্কে এঁক্যমভে প্রো ছাইতে সমর্থ হন 
এবং আমি উত্তগ্ন দাবী মানিয়া লই। আমি প্রস্তাব করি, যে-সব প্রশ্নে 
মতৈক্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় নাই, সেগুলো সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার 
প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হউক। 
কিন্ত এই প্রস্তাব রাজনৈতিক নেতুবুন্দের নিকট গ্রহণযোগ্য হয় নাই। 
এমন কি জনসাধারণের প্রতিনিধিরা নির্ব/চিত হওয়ার অপেক্ষা না করিয়াই 
তাহাদের প্রত্যেকে অবিলম্বে তাহাদের দাবী মানিয়া লইবার জন্য জেদ 
ধরেন। 

কেউ কেউ আমাকে পরামর্শ দেন যে, সকল দাবী মানিয়া লইলে দেশে 
শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে । আমি তাহাদের প্রশ্ন করি £ কোন্‌ দেশে ? কারণ 
এই সকল দাবী গ্রহণের মধ্যে পাকিস্তান ধ্বংস হইয়া যাওয়ারহই আশংকা 
রহিয়াছে । 

আমি বরাবরই বাঁলয়া আসিতেছি যে, শক্তিশালী কেন্দ্রের মধ্যেই পাকি- 
স্তানের মুক্তি নিহিত। আমি পার্লামেন্টারী ব্যবস্থা মানিয়া লইয়াছিলাম। 
কারণ এই ব্যবস্থাতেও শক্তিশালী কেন্দ্র সংরক্ষণের সম্ভাবনা ছিল। 

কিন্ত এখন বলা হইতেছে যে, দেশকে দুইভাগে ভাগ করা হউক । 
কেন্দ্রকে কর্মক্ষমতাহীন ও শক্তিহীন প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হউক । 
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দেশরক্ষা বাহিনীকে পল করিয়া রাখা হউক এবং পশ্চিম পাকিস্তানের 
রাজনৈতিক সত্তা বিলোপ করিয়া দেওয়া হউক । 

প্রেসিডেন্টরাপে দেশের ধ্বংস প্রত্যক্ষ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। 

আমি মর্মাহত হই যে, আমার জীবনের একটা বড় সাধ পূরণ হইল 
না। নিয়মতান্ত্রিক পথে রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তর করার জন্য আমার 
আকাঙ্ক্ষা ছিল। 

বর্তমান পরিস্থিতিতে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকা সম্ভব নয় । 
এমনকি কিছু সংখ্যাক সদসা পরিষদ অধিবেশনে যোগদানে সাহসী হইবেন 
না। যাহারা যোগদান করিবেন তাহারাও ভয়ে সতাকার মতা মত প্রকাশে 
সমর্থ হইবেন না। জাতীয় পরিষদ কক্ষ রত্তগান্ত সংঘর্ষ-ক্ষেত্রে পরিণত 
হওয়ারও আশংকা রহিয়াছে । 

দেশের অখণ্ডততার প্রশ্ন সব কিছুরই উধ্র্বে। মৌলিক শাসনতান্ত্িক প্রশ্ন- 
সমহের সমাধান একমাত্র শান্তিপূর্ণ পরিবেশেই সম্ভব। কারণ শান্ত 
পরিবেশেই গণ-প্রাতনিধিরা ধীরেসুস্থে এসব প্রশ্ন বিবেচনা করিতে পারেন। 
বর্তমানে দেশে সেরূপ পরিস্থিতি বিদ্যমান নেই। অবস্থার কিছুটা উন্নতি 
হইলেই কেহ না কেহ অশান্তির আগুন ত্ব।লাইয়া দেয়। ইহা অত্যন্ত 
দুঃখের ব্যাপার যে, গত দশ বছরে বা তার আগে অজিত পবকিছু ধ্বংস 
করিয়া দেওয়ার জন্য জনগণ মাতিয়া উঠিয়াছে। এমনও লোক রহিয়াছে, 
যাহারা কায়েদে আযম কতৃক প্রতিষ্ঠিত এই দেশকে ধ্বংস করিয়া দিতে 
চায়। এ কথা বলিতে আমার দুঃখ হয় যে, পরিহ্িতি আর সরকারের 
আয়তে নাই। সমস্ত সরকারী প্রতিষ্ঠান এখন ভীতি, চাপ ও শক্তি- 
প্রয়োগের শিকারে পরিণত হহয়াছে। সকল ন্যায়নীতি, সংযম এবং সভ্য 
মানুষ হিসাবে জীবনযাপনের আদর্শে জলাঞ্জলি দেওয়া হইয়াছে । দেশের 
প্রতিট সমস্যার সমাধান করা হইতেছে জনপথে । সামরিক বাহিনী 
ছাড়া পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জ-য আর কোন শাসন তান্ত্রিক কিংবা 
ফলোপধায়ক ব্যবস্থা নাই। 

সমগ্র জাতি দাবী করিতেছে, পাকিস্তান সেনাবাহিনী প্রধান তাঁর শাসন- 
তান্ত্রিক দায়িত্ব পালন করুন । পাকিস্তান বিমান এবং নৌ-বাহিনী তাহার 
সহিত রহিয়াছে এবং তাঁহাদের শৌর্ষবীর্ষের প্রতি, মানুষের কল্যাণের প্রতি 
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নজর রাখিতে হইবে এবং তাঁহাদের প্রতিটি কার্ষকূম ইসলামের সহিত 
সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত। দেশের নিরাপত্তার খাতিরে সামরিক বাহিনীর 
কত্তব্যে কোন প্রকার বাধা সুচ্টি করা যাইবে না এবং তাঁহাদের আইনানুগ 
দায়িত্ব সম্পাদন করিতে দিতে হইবে । আমি এই অবস্থার প্রেক্ষিতেই 
প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার ত্যাগ করার সিন্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছি। 
আপনাদের মনোভাব সম্পকে আমি অবহিত আডি। সর্বশজিন্মানের 
উপর ভরসা রাখুন এবং আশা ছাড়িবেন না। আপনারা আমাকে দশটি 
বছর প্রেসিডেন্টের পদে অধিষ্ঠিত থাকার সম্মান দিয়াছেন এবং ধৈর্য ও 
সাহসের সঙ্গে সকল কাজে অংশীদার হইয়াছেন । এ জন্য আমি আপনাদের 
কাছে কৃতজ। আমি সরকারী কর্মচারীদেরও ধন্যবাদ দিতেছি। সঙ্কট 
মুহর্তে তাহারা প্ুতিটি ক্ষেত্রে সাহস ও নিঃস্বার্থপরতার পরিচয় দিয়াছেন । 
আমার কোন কোন সহকমীরও তীব এবং অহেতুক সমালোচনা 
করা হইয়াছে । কিন্ত এ সবের প্রতি জ্রক্ষেপ না করিয়া তাহারা উৎ্সর্গাকৃত 
মনোভাব লইয়া দিবারান্র জাতির কল্যাণের জন্য কাজ করিয়া গিয়াছেন। 
আল্লাহ তাহাদের পুরস্কৃত করিবেন। 
আমার প্রিয় দেশবাসী, আমি বিদায়কালে আপনাদের কাছে অনুরোধ 
জানাই, যেন আপনারা সম্ভাব্য প্রতিটি ক্ষেতে সেনাবাহিনীতে আপনাদের 
ভাইদের আইন ও শুত্বলা রক্ষার সহযোগিতা করেন। প্রতিটি সৈনিক 
আপনাদের ভাই। দেশপ্রেমে তাহাদের অপ্তর সিক্ত, ইসলামের আলোকে 
তাহারা বুদ্ধিদীপ্ত। দেশে দ্রুত এবং পর্ণ শান্তি ও শুখ্বলা প্রতিষ্ঠার জন্য 
আমি আল্লার কাছে প্রার্থনা করি যাতে আমরা গণতন্ত্রের পথ ধরে উন্নতি 
এবং অগ্রগতির যাল্ত্রা অব্যাহত রাখিতে পারি। আমিন । 
[ দৈনিক ইত্তেফাক, ২৬শে মাচ? ১৯৬৯] 
এর পর ১৯৬৯ সালের ২৫শে মার্চ রাত্রি সোয়া ন'টার পর থেকে 
সারা পাকিস্তানে দ্বিতীয় সামরিক শাসন জারী করা হ'ল। প্রেসিডেন্ট 
ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আইয়ুব খান পাকিস্তান বেতারে 
আবার সায়রিক উত্তত অনির্ধারিত বক্তৃতায় তন্মুহূর্ত থেকে স্বীয় ক্ষমতা 
ত্যাগের কথা ঘোষণা ক'রে জেনারেল আগা মোহাম্মদ 
ইয়াহিয়া খানের হস্তে দেশের শাসনভার অর্পণ করেন । প্রধান সামরিক 


৪8৭৮ বজবদা 


শাসন পরিচালক জেনারেল ইয়াহিয়া খান পূর্ব পাকিস্তান সময় রান্ি 
সোয়া নণ্টায় পাকিস্তান বেতার থেকে সামরিক শাসন সংকাস্ত নির্দেশ- 
নামা পাঠ প্রসঙ্গে শাসনতন্ত্র বাতিল, পরিষদসমূহ বিলুপ্ত এবং প্রেসিডেন্ট, 
গভর্নর ও মন্ত্রী পদে সমাসীন ব্যক্তিবর্গ আর স্ব স্বপদে বহাল থাকবে না 
বলে ঘোষণা করেন। 

ইয়াহিয়া খান পাকিস্তান বেতারে জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত তার সংক্ষিপ্ত 
ভাষণে সামরিক শাসন প্রবর্তনের পটভূমি এবং এর লক্ষ্য বিশ্লেষণ করেন। 
সামরিক শাসন-ব্যবস্থা জনগণের মোটেই কাম্য নয়, জেনারেল ইয়াহিয়া 
একথা ভালভাবেই জানতেন--তার ভাষণেও সে ইংগিত ছিল। ১৯৫৮ 
সালে সারা দেশে যে সামরিক শাসন চালু করা হয়েছিল তার উদ্দেশ্য ও 
লক্ষ্য ছিল কিছুটা ভিন্নতর। দীর্ঘকাল এই সামরিক শাসন চাল থাকার 
পর পুনরায় সামরিক শাসনের প্রবর্তন জনমনে বিক্ষোভের ও হতাশার 
স্ৃন্ঠি করেছিল। গণতন্ত্রকে হত্যা করার জন্যই যে সামরিক শাসন- 
ব্যবস্থা, একথা আর কারো অবিদিত রইল না। অস্ত্রের বলে ক্ষমতায় 
এলেও ইয়াহিয়া বুঝতে পারলেন যে, গণ-অভ্যুর্থানের মাধ্যমে আইমুবের 
পতন হয়েছে এবং এই গণ-অস্যুথানকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করলে তাঁকেও 
আইয়ুবের ভাগ্য বরণ করতে হবে । সে কারণেই ক্ষমতায় এসে তিনিও 
জনগণকে গণতন্ত্র ফিরিয়ে দেবেন বলে ওয়াদা করলেন, ওয়াদা করতে 
বাধ্য হলেন। তিনি জনগণের সামনে সামরিক শাসনের বিধিবিধান তুলে 
ধরলেন। 

এই বিধিবিধানগুলোর প্রধান কয়েকটি হ'ল ঃ 

* সামরিক আইনবিধি বা নির্দেশাবলী লঙ্ঘনকারী ব্যক্তিরা বিধিসমূহে 
বণিত ব্যবস্থাদি অনুযায়ী দণ্ডিত হইবে। 

* সাধারণ আইন লঙ্ঘনজনিত অপরাধের জন্য বিশেষ শাস্তির বিধান 
করা যাইতে পারে । 

* সাধারণ আদালতসমূহকে ষে কোন সামরিক আইনবিধি বা নির্দেশ 
লঙ্ঘনজনিত অপরাধ বিচারের ও শাস্তি প্রদানের ক্ষমতা প্রদত্ত হইতে পারে। 

* গ্রই ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোন অপরাধ বিচারের ক্ষেত্রে সাধারণ 
আদালতসমূহের এখতিয়ার খর্ব করা যাইতে পারে । 
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* শাসনতন্ত্র বাতিলের অব্যবহিত পর্বে বিদ্যমান সকল আদালত ও 
ট্রাইব্যনাল শাসনতন্ত্র বাতিলের পূর্ববতাকালের উহাদের সকল ক্ষমতা 
ও এখতিয়ার প্রয়োগ করা যাইবে । (১) কোন আদালতই কোন সামরিক 
আইনবিধি বা নির্দেশ বা কোন সামরিক আদালতের কোন রায় বা 
নির্দেশ সম্পর্কে প্রশ্ন তুলিতে পারিবে না। ৫২) প্রধান সামরিক আইন 
প্রশাসকের বিরুদ্ধে বা প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক কতৃক প্রদত্ত 
ক্ষমতা বা এখতিয়ার ভোগকারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন প্রকার রীট বা 
নির্দেশ জারী করা যাইবে না। 

* কোন লে!'ক কথায় কিংবা লেখায় অথবা প্রকাশ্য হাবভাবে অথবা 
অন্য কোন ভাবে সামরিক আইন বলবৎ অথবা ইহার কার্ধকম সম্পকে 
সমালোচনা করিলে অথবা প্রধান সামরিক প্রশাসক কিংবা যে কোন 
সামরিক আইন কত পক্ষের বিরুদ্ধে ঘুণা অথবা অসন্তোষ সৃষ্টি করিলে 
অথবা সৃচ্টির চেস্টা করিলে অথবা ইহাদের বিরুদ্ধে উত্তেজনা সৃষ্টি 
অথবা সৃভ্টির চেষ্টা করা হইলে তাহাকে সর্বোচ্চ ১০ বৎসরের সশ্রম 
কারাদণ্ড দেওয়া যাইবে । 

শাস্তির বিধি-বিধানসমৃহও উল্লেখযোগ্য £ 

(১) মৃত্যু। 

(২) অনধিক ১৪ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড । 

(৩) অনধিক ৩০টি বেভ্রাঘাত। 

* সম্পত্তির আংশিক বা সম্পূর্ণ বাজেয়াপ্ত হইতে পারে, আবার কোন 
সম্পত্তি আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ ধবংস করাও যাইতে পারে । কোন দণ্ডপ্রাপ্ত 
ব্যক্তির সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত কিংবা ধ্বংস করার নির্দেশ দেওয়া হইলে উহা 
সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির স্বথার্থ-সংশ্লিষ্ট যে কোন সম্পত্তির উপর কার্যকরী হইবে। 

* ফাঁসির মাধ্যমে শৃত্াদণ্ড কার্যকরী হইবে। 

* ধর্মঘট, তালাবন্ধ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, জনহিতকর কার্যালয় এবং 
শিল্প সংস্থাসমূহে উত্তেজনা সৃঙ্টিমূলক কার্ধকলাপ নিষিদ্ধ ঘোষণা 
হইতেছে। ধর্মঘট অথবা ধমঘটের জন্য সাহায্য করিলে অথবা ধর্মঘটের 
জন) প্রচারণা চালাইলে শাস্তি প্রদান করা হইবে। সর্বোচ্চ শাস্তি ১৪ 
বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড । 


8৮০ বঙ্গবন্ধু 


* স্থানীয় সামরিক শাসন কতৃপক্ষের পূর্ব অনুমতি ভিন্ন কেহ কোন 
সভা বা শোভাযান্রার আয়োজন বা অনুষ্ঠান করিতে পারিবে না। লিখিত- 
ভাবে এই অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে । সামরিক শাসন কতৃপক্ষের 
অনুমোদিত সভা ও শোভাযান্রা ভিন্ন কোন সভা ও শোভাযান্রায় কোন 
ব্যক্তি অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে না। সর্বোচ্চ শাস্তি ৭ বসর সশ্রম 
কারাদণ্ড । 

* সামরিক শাসনের প্রতি অনানুগত্য দণ্ড যোগ্য, অনুপ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ 
শাস্তি ১০ বৎসর কারাদণ্ড । 

[ প্রেস বিক্তপ্তি, রাওয়ালপিত্ডি, ২৭শে মার, ১৯৬৯] 
সামরিক শাসন বিধিগুলোতে শক্তির একটি সদভ্ভ হুমকি আছে। 
জনগণের শক্তিকে সর্বপ্রকারে খর্ব ক'রে স্বৈরাচারী শক্তিকে অক্ষত 
রাখবার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু তথাপি জাগ্রত গণচেতনাকে যে কোন 
আইন প্রয়োগ ক'রে বা বেয়োনেটের সাহায্যে পদদলিত করা যায় না, 
পৃথিবীর সকল স্বৈরাচারী রাষ্ট্রনায়কের ন্যায় ইয়াহিয়া খানও সেকথা 
জানতেন। আর জানতেন বলেই তাঁর প্রথম বেতার ভাষণে তিনি দেশের 
জনগণকে জানিয়েছিলেন যে, তিনি নিজের স্বার্থের জন্য ক্ষমতায় আসেন 
নি, ক্ষমতায্ন থাকবার কোন লোভও তাঁর নেই, আর তাই নিয়মতান্িক 
একটি সরকারকে প্রতিষ্তী করেই তিনি চলে যাবেন। চলে যাবেন 
ছাউনিতে ফিরে । বেতার ভাষণে তিনি বলেন ঃ 

“অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় আমি আপনাদিগকে জানাইয্া দিতে চাই যে 
দেশে একটি নিয়মতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার উপযোগী পরিবেশ সৃজ্টি 

করা ছাড়া অন্য কোন অভিলাষ আমার নাই। আমার 


১১১৯০ দুঢ় বিশ্বাস, সুষ্ঠু, গলদমুত্ত ও সততাপরায়ণ প্রশাসন 
ব্যবস্থাই সুস্ক বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন গঠনমূলক রাজনৈতিক 
জীবনধারার একটি অনিবার্ষ পূর্বশর্ত ।” 


তিনি আরো বলেন, প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত 


এইসব জনপ্রতিনিধিদের কাজই হইবে দেশকে একটি সচল শাসনতন্ত্র প্রদান 
করা । এবং যে সব রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক সমস্যা প্রতিনিয়ত 
গণমনকে বিব্রত করিতেছে, তাহার একটি সমাধান নিরেশ করা ।” 


শেখ খুজিব ৪৮১ 
৩১-_ 


মেহনতী মানুষের সুখ-দুঃখের প্রতি নজর তাঁর নাকি ছিল সজাগ। 
সে সম্পর্কে তিনি ঘোষণা করেন £ 

“ছাত্র, শ্রমিক ও কৃষক সম্প্রদায়সহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের 
সত্যিকার অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ সচেতন আছি। এ 
প্রসঙ্গে আমি আপনাদিগকে এই আশ্বাসই দিতে চাই যে, আমার সরকার 
তাহাদের অভাব-অভিযোগের প্রতিকারের জন্য কোন চেম্টারই নটি 
করিবেন না।” 

দেশের অস্বাভাবিক অবস্থার উল্লেখ ক'রে তিনি বলেন 

এরি পরিস্থিতির এমন অবনতি ঘটে যে, স্বাভাবিক আইন প্রয়োগ 
পদ্ধতিসমূহ সম্পূর্ণ নিম্কিয় ও অচল হইয়া পড়ে। দেশে জানমালের 
গুরুতর ক্ষতি হয় এবং একটি ভ্রাসের ভাব জাতীয় জীবন বিপর্যস্ত করিয়া 
ফেলে। উৎপাদন বিপজ্জনকভাবে নিম্নতর পর্যায়ে হ্রাস পাইয়াছে এবং 
অর্থনীতিকে সাধারণভাবে একটি নজিরহীন ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হইতে 
হইয়াছে । ধর্মঘট আর হিংসাত্মক কার্যকলাপ দৈনন্দিন বিষয়ে পরিণত 
হইয়াছে, এবং দেশকে একটি অতল-গহব্র ধ্বংসের প্রান্তে লইয়া যাওয়া 
হইয়াছে। দেশকে তাই নিরাপদ ও স্বাভাবিক পরিবেশের মধ্যে ফিরাইয়া 
আনা জরুরী কর্তব্রূ'প দেখা দেয়। সশস্ত্র বাহিনী এইরূপ একটি 
নৈরাজ্যপ্রায় অবস্থায় নীরব দর্শক হইয়া থাকিতে পারে নাই। এই জন্যই 
তাহাদেরকে দেশকে চরম বিপর্যয়ের কবল হইতে রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ 
করিতে হয়। এই জন্যই আমি উপরোক্ত কর্মপন্থা গ্রহণ করিয়াছি। 

জনসাধারণের জানমাল আর ম্থাধীনতার নিরাপত্তা বিধান এবং 
প্রশাসনষন্ত্রকে পুরাবস্থায় পুনঃ প্রতিষ্ঠাই আমার সামরিক আইন জারী 
করার মুখ্য উদ্দেশ্য । অতএব, প্রধান সামরিক-শাসন প্রশাসক হিসাবে 
আমার প্রথম ও প্রধানতম কর্তব্য হইতেছে, সুস্থ বিবেকবোধ পুনঃ প্রতিষ্ঠা 
এবং প্রশাসনযন্ত্র যাহাতে জনগণের সন্তোষ অনুষায়ী স্বাভাবিক কাজকর্ম 
পুনরারস্ত করিতে পারে উহার নিশ্চয়তা বিধান। আমাদের প্রশাসনযন্ত্ে 
যথেস্ট শৈথিল্য ও বিশৃখ্খলা দেখা দিয়াছে । কিন্ত আমি দেখিতে চাই যে, 
কোন প্রকারে যে কোন পদ্ধাততেই যেন ইহার পুনরার্ত্তি না ঘটে। 
প্রশাসনযন্ত্রের প্রত্যেকেই এই হ শিয়ারীকে গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করুক ।” 


৪৮২ বলবন্ধ্‌ 


অবশেষে দেশবাসীকে উদ্দেশ ক'রে তিনি বলেন £ 

“আমি আপনাদেরকে সম্পূর্ণ স্পষ্টতার সংগে জানাইতে চাই যে, একটি 
নিয়মতান্ত্রিক সরকার কায়েমের জন্য অনুকল পরিবেশ সৃষ্টি ব্যতীত 
আমার আর কোনই অভিলাষ নাই। আমার দৃঢ়বিশ্বাস এই যে, হদশে 
একটি সুস্থ ও গঠনমুখী রাজনৈতিক জীবনধারা প্রতিষ্ঠা এবং ভোটা- 
ধিকারের ভিত্তিতে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের 
নিকট নিবিদ্নে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য প্রথমে একটি সূষ্ঠু, স্বচ্ছ ও সৎ 
প্রশাসনষন্ত্র আবশ্যক । অতঃপর দেশবাসীকে একটি কর্মোপযোগী শাসন- 
তন্ত্র প্রদান এবং জনসাধারণের অন্তরে বিক্ষোভ স্ৃম্টিকারী যাবতীয় 
ব্লাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সমস্যার সমাধান বাহির করা 
এই সমস্ত জনপ্রতিনিধিরই কর্তব্য হইবে ।” 

[ দৈনিক ইত্তেফাক, ২৭শে মার্চ, ১৯৬৯ ] 

্রমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে ইয়াহিয়া খান অতি সতর্কতার সঙ্গে কাজ 
চালিয়ে যেতে লাগলেন । বিশেষ ক'রে পর্ব বাংলার প্রতি তিনি সজাগ 
দুষ্টি রাখলেন। আইয়ুবের পতনের দুশ্যই তাকে এ ব্যাপারে সচেতন 
থাকতে বাধ্য করেছিল। 

সামরিক শাসনকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্য জনগণকে 
সামরিক বিধি লঙ্থনের শাস্তি সম্পরকে সতর্ক প্রদান করা ছাড়াও শাসন- 
ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ রাখার উদ্দেশ্যে পূর্ব বাংলা সামরিক শাসন এলাকাকে 
চারিটি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়। ২৮শে মার্চ, ১৯৬৯ সালে দৈনিক 
ইন্তেফাকে প্রকাশিত বিজস্তিতে বলা হয় যে, বিভক্ত অঞ্চলগলো হবে ঃ 
অঞ্চল--“ক”ঃ ঢাকা বেসামরিক বিভাগ, সদর-দফতর ঢাকায় অবস্থিত 
খাকবে। অঞ্চল--"খ"ঃ খুলনা বেসামরিক বিভাগ, সদর-দফতর যশোরে 
অবস্থিত থাকবে । অঞ্চল-_-'গ" £ রাজশাহী বেসামরিক বিভাগ, সদর- 
দফতর রাজশাহীতে অবস্থিত থাকবে । অঞ্চল--“ঘ" ঃ চট্টগ্রাম বেসামরিক 
বিভাগ, সদর-দফতর কুমিল্লায় অবস্থিত থাকবে। 

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, সামরিক শাসন প্রবর্তনের পব সমগ্র পাকি- 
স্তানকে দুটো সামাঁরক প্রশাসন অঞ্চলে বিভক্ত ক'রে পশ্চিম পাকিস্তানকে 
“ক' অঞ্চল এবং পূর্ব পাকিস্তানকে “খ' অঞ্চল রাপে চিহি্ত করা হয়েছিল। 
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২৭শে মাচ" তারিখে ঢাকায় এক ঘোষণায় রাও ফরমান আলী-কে পূর্ব 
পাকিস্তান সামরিক শাসন এলাকার € “খ" অঞ্চল ) সহকারী সামরিক শাসন 
পরিচালক নিযুক্তির কথা বলা হয়। 

এ সময় একটি বিদেশী সংবাদপত্রে পরিবেশিত সংবাদের বদৌলতে 
এই মর্মে একটি গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, শেখ মুজিব ও ভাসানীকে গ্রেফতার 
করা হবে। ৪ঠা এপ্রিল এক প্রেস-বিজ্প্তিতে সরকার এ বিষয়ে আশ্বস্ত 
ক'রে জানান ষে, এটা একটা গুজব ছাড়া আর কিছুই নয় এবং শেখ মুজিবুর 
রহমান ও মওলানা ভাসানী তাদের স্ব স্ব গৃহে অবস্থান করছেন। 

এরপরে ইয়াহিয়া খান দেশের একচ্ছত্র কর্ণধার হিসেবে অধিন্ঠিত রাখার 
জন্য নিজেকে প্রেসিডেন্টরূপে ঘোষণা করলেন । ১৯৬৯ সালের ৩১শে মার 
তিনি দেশবাসীকে এক ঘোষণায় জানালেন ঃ 

“যেহেতু পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আইয়ুব খান 
এন. পি-কে. এইচ. জে. ১৯৬৯ সালের ২৫শে মার্ট রান্রি ৯টা ১৫ মিনিটের 

সময় তাহার প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার ত্যাগ করিয়া- 
ইয়াহিয়ার নিজেকে ছেন এবং প্রধান সামরিক আইন পরিচালক ও পাকি- 
প্রোসিডেন্ট হিসেবে 
ঘোষণা স্তানের সশস্ত্র বাহিনীর সববাধিনায়ক হিসাবে আমি 
জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয্লাহিয়া খান এইচ. পি-কে- 
জে'র নিকট সকল ক্ষমতা হস্তান্তর করিয়াছেন, সেহেতু, আমি ১৯৬৯ সালের 
২৫শে মার্চের উক্ত রাত্রে সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তান ইসলামিক প্রজাতন্ত্রের 
প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার এবং উল্লিখিত ক্ষমতাসমূহ ও এইভাবে অন্যান্য 
যে সকল ক্ষমতা আমার উপর ন্যস্ত হইয়াছে, তাহা প্রয়োগের দায়িত্বভার 
গ্রহণ করিয়াছি ।” 
[দৈনিক ইত্তেফাক, ১লা এপ্রিল, ১৯৬৯ ] 
সাধু প্রস্তাব! আমরা দেশবাসী নিরপেক্ষ দর্শকের ভুমিকা পালন 
ক'রে আমাদের ভাগ্যের শেষ পরিণতিটুকু দেখার জন্য প্রতীক্ষা করতে 
থাকবো, আর যাই হোক পূর্ব বাংলার অবস্থা তেমন ছিল না। ইয়াহিয়ার 
নতুন দাবার চাল সম্বন্ধে আমরা অত্যন্ত সতর্ক ছিলাম। পূর্বেই বলেছি, 
ইয়াহিয়ার সামরিক শাসন-এর উদ্দেশ্য একই হলেও পরিবেশ ছিল 
ভিন্নতর । সেকারণেই কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ থেকে তাকে বিরত থাকতে 
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হয়েছে। রাজনৈতিক কার্ধকলাপকে সম্পূর্ণ স্তব্ধ ক'রে দেবার দুঃসাহস 
তার হয় নি। সমাজ-বিরোধী কার্যকলাপ যেমন- লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ, 
খ্বানখারবী এগুলো অবশ্য ইয়াহিয়া সরকার কঠোর হস্তে দমন করতে 
অগ্রসর হয়েছিলেন । 

আওয়ামী লীগের বিপুল জনপ্রিয়তা পূর্ব বাংলার অন্য দলগুলোকে 
ঈর্ষান্বিত ক'রে তুলেছিল। স্বাভাবিকভাবেই এই সব দল ইয়াহিয়ার 
আগমনে আনন্দিত হয়েছিল। নতুন প্রভুর আমলে নতুন যড়যন্ত্রের 
সুযোগ এলো-_নতুন পথে এবার শেখ মুজিব ও তার দলকে ঘায়েল 
করবার চেস্টা শুর হ'ল। কিন্ত জনগণের সত্যিকার নেতা শেখ মুজিব 
এ সব নিয়ে মাথা ামাতেন না-প্রয়োজনও ছিল না। হইয়াহিয়াকে নিয়ে 
তার দুশ্চিন্তার খুব কিছু ছিল না। কেননা, আইয়ুব অথবা ইয়াহিয়া যিনিই 
ক্ষমতায় থাকুন বা আসুন না কেন, সারা পাকিস্তানে শেখ মুজিবকে অস্থী- 
কার ক'রে কারোরই কিছু করবার নেই। দেশের জনগণ তার পশ্চাতে 
এমন অটল শক্তিতে দণ্ডায়মান যে, দেশ সম্পর্কে যাবতীয় সিদ্ধান্ত তাকে 
বাদ দিয়ে কারো পক্ষেই নেবার অধিকার ছিল না। ইয়াহিয়ার হাতে অস্ত্রের 
শত্তি থাকতে পারে, কিন্তু গণশত্তি শেখ মুজিবের হাতে । অস্ত্রের শস্তিঃ 
গণশক্তির কাছে মাথা নত করে। ইহা ইতিহাসের বিধান । 

শেখ মুজিব কিছু দিন সংযতবাক সময় যাপন করলেন । পাকিস্তানের 
রাজনীতিতে এই খেলা নতুন খেলা নয়। অতীতেও যখনই জনগণের হাতে 
ক্ষমতা দেবার প্রশ্ন এসেছে, একই রকমের ঘটনার স্ব্রপাত হয়েছে। 

সুতরাং পাকিস্তানের অতীত রাজনীতির ইতিহাস-সচেতন এই রাজ- 
নীতিবিদ এবারেও মিতভাষীর ভূমিকায় থেকে ঘটনাপ্রবাহ পর্যবেক্ষণ 
করতে লাগলেন। 

ইয়াহিয়ার ক্ষমতায় আগমন সম্পর্কে সে সময় ইত্তেফাক পত্রিকার 
সম্পাদক জনাব তোফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া ) মোসাফির ছদ্মনামে 
যে অভিমত ব্যক্ত করেন নানা কারণে তা” বিশেষ প্রণিধানবোগা । এখানে 
তা" স্মরণ করি ঃ 

“সাধারণভাবে সামরিক শাসন-ব্যবস্থা কাহারো কাম্য নয়। জেনারেল 
ইয়াহিয়ার বক্ততাতেও তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। বিশেষতঃ ১৯৫৮ সালে 
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প্রবতিত সামরিক শাসন দীর্ঘকাল চলিবার পরে দেশে পূনরায় সামরিক 
শাসন প্রবর্তন করিতে হইবে, ইহা কেহই ধারণা করে নাই। কিন্তু 
এবারকার সামরিক শাসন প্রবর্তনের পটভূমি ভিন্ন। প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের 
দশ বহর স্থায়ী স্বৈরাচারী শাসন-বাবস্থার বিরুদ্ধে জনগণ এতই বিক্ষুব্ধ ও 
মারমুখী হইয়া উঠিয়াছিল যে তিনি আগামী নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী 
হইবেন না, গত ২১শে ফেকুয়ারী এই মর্মে সিদ্ধান্ত ঘোষণা এবং পরবর্তী 
গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠান করিয়াও তাহার সরকারের প্রতি কোন 
অঞ্চলের জনগণেরই আস্থা পৃনঃ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় নাই। 

১... দেশের আইন ও শুস্বলা রক্ষকরা হঠাৎ নিচ্কিয় হইয়া পড়িলেন, 
যার ফলে এক শ্রেণীর সমাজ-বিরোধী লোক মাথাচাড়া দিয়া উঠিল 
এবং এখানে ওখানে অবাঞ্ছিত হিংসাত্মক কার্যে লিপ্ত হইল। শেষমেষ 
উপায়ান্তর না দেখিয়াই বিগত ২৫শে মার্চ ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান 
প্রেসিডেন্ট পদ হইতে সরিয়া দীড়াইয়া সামরিক বাহিনী প্রধান জেনারেল 
ইয়াহিয়াকে দেশ শাসনের ভার গ্রহণের জন্য এক পন্্র লিখিলেন। এ 
অবস্থায় জেনারেল ইয়াহিয়া তথা দেশরক্ষা বাহিনীর পক্ষে ভিন্ন কিছু 
করার ছিল না। তবে দেশকে নিয়মতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় ফিরাইয়া 
নিবার উপর জেনারেল ইয়াহিয়া ও দেশরক্ষা বাহিনীর কৃতিত্ব নির্ভর 
করিবে। অপরপক্ষে সত্যের খাতিরে স্বীকার করিতে হইবে যে, সাম্পৃতিক 
গণ-আন্দোলনের সুযোগে সমাজ-বিরোধী এক অশুভ চকু মাথাচাড়। 
দিয়া উঠিয়া সাধারণ নাগরিকের জীবন বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছিল। 
দেশের সচেতন ছাত্ত্র-সমাজ এবং রাজনীতিকদের অনেকে এই দুক্র্মের 
তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। বিভিন্ন স্থানে শান্তি-কমিটি স্থাপনপূর্বক 
আইন ও শুখ্বলা রক্ষার আন্তরিক চেস্টাও তাঁরা করিয়াছেন। উত্তেজনা 
ও উস্কানির মূলে নিজেদের উপর বাকি লইয়াও আমরা সংশ্লিষ্ট মহলকে 
বারে বারে শাস্তি অক্ষুণ্ন রাখার এবং দুক্ষতিকারীদের নিরত করার আহবান 
জানাইয়া আসিয়াছি। কিন্ত সকল সুস্থ মহলের আবেদন সত্ত্বেও এক 
শ্রেণীর লোক অন্যায় আবদার লইয়া ইদানীং যে সব কার্যকলাপে 
লিস্ত হইয়াছিল এবং রাজনীতির আবরণে একদল উগ্রপন্থী তাদেরকে 
যেভাবে উস্কানি দিতেছিল তাহা আমরা সমর্থন করিতে পারি নাই। 
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ধারা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন, এই সকল অগণতান্ত্রিক 
ও প্ররোচনামূলক আবল-তাবল কথাবাতা শ্রবণ করিয়া লঙ্জায় তাঁদের 
মাথা হেট হইয়া পড়িয়াছে। এই কার্যকলাপের দরুন দেশের অর্থ- 
নীতিরও প্রভূত ক্ষতি সাধিত হয় এবং শেষ পর্যন্ত শাসন-ব্যবস্থাও রহস্য- 
জন্কভাবে অকক্ষমাৎ নিষ্কিয় হইয়া পড়ে। আমাদের দেশ অভাবের 
দেশ। ম্বভাবতঃই আমাদের গণজীবনও সমসাজজরিত, ইহা সকল 
মহলই স্বীকার করিবেন । বিশেষতঃ শ্রমিক, কৃষক এবং বেকারদের 
সমস্যা আজ অত্যন্ত জটিল আকার ধারণ করিয়াছে । খাদাদ্রব্য এবং 
নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের উধ্বমূল্য ইহার অনাতম কারণ । 

বতমান দুমূল্যের বাজারে দেশের দরিদ্র, শ্রমিক, কৃষক, ও নিশ্ন- 
বেতনভুক কর্মচারীদের ন্যায়) দাবী-দাওয়ার প্রতি প্রত্যেকটি মানুষের 
সহানুভূতি রহিয়াছে, কিন্তু বর্তমান গণ-আন্দোলনের সুযোগে কর্মজীবনের 
সর্বস্তরের মানুষও মায় হাজার দু'হাজারীরাও যেভাবে প্রচলিত নিয়ম- 
কানুন, রীতি-নীতি লঙ্ঘন করিয়া 'ভ্বালা৩+*ঘেরাও” অভিযানের পথ বাছিয়া 
লইয়াছিলেন, তাহাতে সত্যিকারের দুর্দশাগ্রস্ত মান্ষের ন্যায্য দাবী-দাওয়া 
আদায়ের সম্ভাবনা সম্পর্কেও আমরা হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলাম এবং 
ইহাদের আচরণে ব্যথিত বোধ করিতেছিলাম। বিশেষতঃ ক্ষমতাসীনরা 
ষখন হাল ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া ছিলেন সেই মুহূর্তে সর্ব শ্রেণীর লোকের 
দাবী-দাওয়া লইয়া রাস্তায় নামিবার যৌভ্তিকতা আমরা অনুধাবন করিতে 
পারি নাই। পক্ষান্তরে ক্ষেত্রবিশেষে ইহাকে আমরা প্ররোচনামূলক বলিয়া 
মনে করিয়াছি। সমগ্র পরিস্থিতি আমাদিগকে রীতিমত উদ্বিগ্ন করিয়া 
তুলিয়াছিল। অবশ্য আমাদের মনোভাব দেশবাসীর সম্মুখে সময়মত 
তু্গিয়া ধরিতে দ্বিধা করি নাই। আমরা আগেও বলিয়াছি, এখনও বলিব-_ 
দেশের দুর্দশাগ্রস্ত শ্রমিক, কৃষক ও নিশ্ন-বেতনভুক কর্মচারীদের ন্যায্য 
দাবী-দাওয়াসমূহ পূরণ করিয়া তাদের অর্থনৈতিক দুর্গ তি লাঘবের আশ 
ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন, এবং সামরিক শাসন কতু পক্ষের নিকট আমাদের 
এই মুহূর্তের আবেদনও তাহাই। প্রধান সামরিক শাসন পরিচালক 
জেনারেল ইয়াহিয়া খান তাঁর বেতার ভাষণে ছাত্র-শ্রমিক-কুষকদের 
সমস্যার উল্লেখ করিয়া উহা সমাধানে যত্রবান হওয়ার যে প্রতিশ্রতি 


শেখ মুজিব ৪৮৭ 


দিয়াছেন, আশা করি প্রথম সুযোগেই উহা যথাসম্ভব পূর্ণ করিয়া দেশের 
অভাবী মানুষের দুর্দশা লাঘবের পথ তিনি প্রশস্ত করিবেন 1” 
[ দৈনিক ইত্তেফাক, ২৮শে মার্চ ১৯৬৯] 

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ক্ষমতায় অধিম্ঠিত হয়ে তার প্রতিশ্ণাতি কিছু 
কিছু রক্ষা করেছিলেন । তাঁর প্রথম সাংবাদিক সম্মেলনেও (১০ই এপ্রিল, 
১৯৬৯) তিনি ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক এদের অভাব-অভিযোগের প্রসঙ্গ 
সহানুভূতিসহ আলোচনা করেছিলেন । তিনি ভালভাবেই উপলব্ধি করে- 
ছিলেন যে, পূর্ব বাংলার জনগণকে ভাওতা দিয়ে দাবিয়ে রাখা স্বাবে না। 
তিনি আরও বুঝেছিলেন যে, জনগণ সামরিক শাসন-ব্যবস্থা চায় না-_ 
গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাই হচ্ছে জনগণের একান্ত কাম্য । এ কারণেই প্রাথমিক 
কার্যকলাপে তিনি দেশের প্রত সমস্যাকে জানতে চেষ্টা করেছেন এবং 
আন্তরিকভাবেই তার সমাধানেও এগিয়ে এসেছেন। কিন্তু ঘটনা-প্রবাহ 
এমন পথে চলেছিল যে ভাওতা দেবার কোন অবকাশই সেখানে ছিল না। 
পরবতাঁ কালে যখনই তিনি ভাওতার পথে নেমে এসেছেন তখনই বিপর্যয়ের 
স্থচ্টি হয়েছে। এই বিপর্যয়ের মধ্য দিয়েই জন্ম নিয়েছে “বাংলাদেশ ।' 

ইয়াহিয়ার সামরিক শাসনামলেই বাংলার জনগণের ওপর নেমে 
এসেছিল প্ররুতির নির্মম রুদ্ররোষ। ১৩৭৬ সালের ১লা বৈশাখ (১৪ই 
এপ্রিল, ১৯৬৯) প্রকৃতির খামখেয়ালের শিকারে পরিণত হ'ল ঢাকার ডেমরা, 
তেজগাঁও শিল্প এলাকা, তেজগাঁও নাখাল পাড়া, রামপুরা, ভ্রিমোহিনী, 
খিলগাঁও চৌধুরী পাড়া প্রভৃতি এলাকার মেহনতি মানুষ। সেদিনের 
পত্রিকার হেডলাইনে বড় বড় অক্ষরে লেখা হ'ল £ “রাজধানী ও উপকণ্ঠে 
কালবৈশাখীর মরণ ছোবল £ পাঁচ শতাধিক নরনারী ও শিশু নিহত! 
প্রায় আড়াই সহস্র যখমী হাসপাতালে ভতি”। সেকি করুণ দৃশ্য ! 

সামরিক বাহিনীর জোয়ানেরা ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় উদ্ধার কার্যে অংশ 
নিয়েছিল। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাসমূহের জন্য অন্তর্বতাঁকালীন সাহায্য বাবদ 
দেড় লক্ষ টাকাও বরাদ্দ করা হয়েছিল। বাংলার একচ্ছন্্র গণনায়ক ও 
মেহনতি মানুষের বন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘৃণিঝড়ের ভয়াবহ ধ্বংস- 
লীলা ও দুর্গত মানুষের চরম দুরবস্থার করুণ দুশ্য অবলোকন ক'রে 
জনসাধারণকে মুক্ত হস্তে দান করার অনুরোধ জানিয়েছিলেন । 'তিনি 


৪৮৮ বজবজা 


নিজেও দুর্গত এলাকা সফর করলেন এবং তার দলের কমীদের সেবা 
ও সাহায্য কার্ে নিযুক্ত করলেন। শেখ মুজিব ঘৃণিদুগগ ত এলাক।সম্হের 
জনসাধারণের খাজনা ও কর মওকুফের জন্য সরকারের কাছে আহখন 
জানান। সংবাদে বলা হয় £ 
,.. “আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান গতকল্য বুধবার এক 
বিবৃতিতে প্রদেশের দারিদ্যক্লিষ্ট দূণিদুর্গতদের মধ্যে গুহনির্মাণ সামগ্রী 
বিতরণের জন্য সরকারের প্রতি আহৰন জানাইয়াছেন। ঘূণিঝড় উপদ্রচত 
এলাকার স্বীয় সফর অভিক্ততা বর্ণনা করিয়া তিনি বিবৃতিতে ক্ষতিগ্রস্ত 
এলাকায় দরিদ্রদের মধ্যে বিনামূল্যে এবং অন্যদের মধ্যে আংশিক রেশন 
দ্রব্য বিতরণের জন্যও সরকারের প্রতি আহবান জানান। 
শেখ মুজিব ঘৃণিদুর্গত জনসাধারণের ট্যাক্স ও খাজনা মওকুফ করিয়া 
দেওয়ার জন্য সরকারের প্রতি আবেদন জানান। ঘৃণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত 
শিক্ষায়তনগুলি পুনঃ নির্মাণে এবং দরিদ্র ছাত্রদের বই-পুস্তক কুয়ের জন্য 
উদার হস্তে সাহায্য করার জন্যও শেখ সাহেব সরকারের প্রতি অনুরোধ 
জ্ঞাপন করেন।” 
[ দৈনিক ইত্তেফাক, ২৪শে এপ্রিল, ১৯৬৯] 
ঢাকা ও কুমিল্লা জেলার ধ্বংসলীলার ক্ষত শুকোতে না শুকোতে 
ময়মনসিংহ, পাবনা ও রাজশাহী জেলার ওপর দিয়ে ঘুণিঝড় তার 
মরণ ছোবল হেনে গেল। শেখ মুজিবের নির্দেশে অসংখ্য আওয়ামী 
লীগ ও ছান্রলীগ কমা এই অঞ্চলগুলোতে দুর্গত মানুষকে সাহায্য করান 
কাজে লিপ্ত হয়েছিলেন। দেশের দুদিনে বঙ্গবন্ধু সর্বদাই দুর্গত দেশ- 
বাসীর পাশে এসে দীড়িয়েছেন প্রকৃত বন্ধুর মত। 
১৯৬৯ সালের ২২শে এপ্রিল প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া রাওয়ালপিণ্ডি থেকে 
লাহোরে আগমন করলে সাংবাদিকদের নিকট মন্তব্য করেন, 'যথাশীঘু, 
... সম্ভব দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুন্ঠিত হইবে ।' সাংবা- 
১2৮ দিকদের আর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, “নিবাচন 
পদ্ধতি পরিবর্তন ও ভোটার লিস্ট অবশ্যই সংশোধন করা 
হইবে।” বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, প্রেসিডেন্ট বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাদের 
সাথে মতামত বিনিময়ের ইচ্ছাও এই সাংবাদিক সম্মেলনে প্রকাশ করেন। 


কম্েখ মুজিব ৪৮৯ 


প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার এই উক্তি জনমনে আশার সঞ্চার করেছিল । 
কারণ পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে দেশে সুষ্ঠু 
ও অবাধ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় নাই। আইয়ুবের শাসনামলে 
গোটা জাতির নৈতিক অধঃপতন ঘটেছিল। তাই জেনারেল ইয়াহিয়ার এই 
সময়োচিত ঘোষণায় গণতন্ত্রের জন্য ব্যাকুল জনমনে এক নতুন আশার 
সম্ভাবনা দেখা দিল। নিভীক বাঙালীর কণ্ঠস্বর ইত্তেফাক" পন্রিকার পার্থ - 
সম্পাদকীয়তে ছদ্মনামে মানিক মিয়া যে মুল্যবান কথাগুলো লিখলেন 
তা” থেকেই বাঙালীর তৎকালীন চিন্তার একটি নমুনা পাওয়া যায় ঃ 
“আমরা আজ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের উপর এত জোর দিতেছি 
কেন, তা”কিছুটা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন । দেশের বর্তমান শাসন পরিচালক- 
নির্বাচন সম্পর্ষে দের কেহ কেহ হয়ত সঙ্গতভাবেই মনে করেন যে, 
মোস৷ফিরের প্রশাসনিক যন্ত্রে যে ব্যাপক দুনীতি বিরাজ করিতেছে 
সিডি তাকে বিদূরিত করা না হইলে দেশে গণতন্ত্র প্রচলনের 
উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হইতে পারে না। ইহার যৌক্তিকতা অস্বীকার 
না করিয়াও আমাদের দেশে বিরাজমান উদ্বেগজনক বিশেষ পরিস্থিতির 
পরিপ্রেক্ষিতে প্রশাসনিক যন্ত্রের শুদ্ধি কার্য পরিচালনা করার কালে 
অন্য দিকে নজর না দিলে ভিন্নতর সমস্যার সৃষ্টি হইবার আশঙ্কা 
রহিয়াছে । 
আমাদের সুনিশ্চিত অভিমত এই যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এ-পথযস্ত 
জাতীয় ভিস্তিতে একটিবারও সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়ার 
জন্যই বর্তমান সঙ্কটজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে ঃ নির্বাচন অনুষ্ঠান 
না হওয়ার জন্য মানুষ সুবিচার হইতে বঞ্চিত হইয়াছে » আঞ্চলিকতা, 
প্রাদেশিকতা, দলাদলি, হানাহানি, কোন্দল, বিদ্বেষ, বিশুত্বলা, উচ্ছ.স্বলা ও 
নানা ধরনের অশুভ প্রতিকিয়ার সৃষ্টি হইয়াছে । সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত 
তো হয়ই নাই, বরং কয়েকবার নির্বাচনের সময় ঘনাইয়া আসিতেই 
একটা না একটা অজুহাত খাড়া করিয়া নির্বাচন-সম্ভাবনা ভগ্ুল করিয়া 
দেওয়া হইয়াছে, জনগণের মৌলিক অধিকার কাড়িয়া নেওয়া হইয়াছে 
এবং অত্যাচারের স্টীম রোলার চালানো হইয়াছে । গণমন ইহাতে স্বাভাবিক- 
ভাবেই আরো বিক্ষুব্ধ, আরো সন্দি্ধ হইয়া রহিয়াছে...বিগত দশকে 


৪৯০ বঙ্গবন্ধু 


স্থিতিশীলতার নামে যা কিছু করা হইয়াছে কার্যতঃ তাহা দ্বারা দেশে 
শোষণ আর দুনীঁতিই প্রসার লাভ করে নাই, জনগণকে দেশের শাসন 
ব্যবস্থা হইতে দরে সরাইয়া রাখাও হইয়াছে। পাকিস্তানকে শক্তিশালী 
করার নাম করিয়া তথা শক্তিশালী কেন্দ্রের ধুয়া তুলিয়া রাম্টীয় সকল 
ক্ষমতা শুধু একটি স্থানেই নয়, এক ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত করা হইয়াছে । 
ভৌগোলিক অবস্থান, জনগণের অনুভূতি, আশা-আকাওঙ্ক্ষা, আবেদন- 
নিবেদন কোন কিছুর প্রতি আদৌ ভ্রুক্ষেপ করা হয় নাই। শাসনতন্ত্র 
প্রদেশদ্বয়ের হাতে যে ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছিল তাহাও বস্ততঃ এক হাতে 
দিয়া অনাহাতে ফিরাইয়া নেবারই নামান্তর ছিল। তথাকথিত প্রাদেশিক 
আইন-পরিষদের কিংবা মন্ত্রিসভার কোনই ক্ষমতা ছিল নাঃ গভর্নরই ছিলেন 
প্রদেশের সর্বেসর্বা এবং তিনি ছিলেন রাস্ট্রের একচ্ছন্ত্র ক্ষমতার অধিকারী 
প্রেসিডেন্টের নিধুত্তৎ এজেন্ট--যে এজেন্টের চাকুরী সম্পূর্ণভাবে নির্ভর 
করিত প্রেসিডেন্টের অনুগ্রহের উপর । সুদীর্ঘ ১১ বৎসর একটানা এ 
ধরনের শাসন-ব্যবস্থায় জনগণের মনে রাম্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা সম্পকে কি 
মনোভাব স্থম্টি হইতে পারে... *.. তাহা বিশ্লেষণের প্রয়োজন করে না। 

এক পরিবারের মধ্যে যেখানে বিরোধ থাকিতে পারে সেখানে একটি 
রাস্ট্রের বিভিন্ন সম্পদায়, ভাষাভাষী অঞ্চলের মধ্যে বিতর ও বিরোধ না 
থাকাটাই বরং অস্থাভাবিক। সকল বিরোধের ন্যায়সঙ্গত সমাধান মানুষের 
আয়ত্তের বাহিরে নয়। এই বিরোধ বা সমস্যা সমাধানের জন্য যা দরকার 
তা” হইল দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের শুভ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের সমাবেশ । কিন্তু 
বিগত দশকে শুভ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের সমাবেশ ইচ্ছাক্কুতভাবেই ঘটিতে 
দেওয়াহস্স নাই, বরং ক্ষমতা অকড়াইয়া থাকিবার জন্য ক্ষমতাসীনরাই শুভ 
বুদ্ধিসম্পন্ন নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সীঁড়াশি অভিযান চালাইয়াছেন এবং নিজেরাই 
“ডিভাইড গ্যাশ্ড রুল পলিসি" অর্থাৎ বিভেদ নীতি অনুসবণ করিয়াছেন 
এবং এক অঞ্চলকে অপর অঞ্চলের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করিয়াছেন । 


উপরিউক্ত কারণসমূহের জন্যই আমরা সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের উপর 
সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করিতেছি । কেননা, আমরা দুঢুভাবে বিশ্বাস করি 


শেখ মুজিব ৪৯১ 


যে, অন্য কোন ব্যবস্থা দ্বারা উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবেলা করা যাইবে 
না। নির্বাচন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের জনাপ্রয়তা যাচাইয়েরও প্ররুজ্ট 
উপায়।” 
[ দৈনিক ইত্তেফাক, ২৮শে মার্চ, ১৯৬৯ ] 

এ থেকেই উপলব্ধি করা যায় যে, সাধারণ নির্বাচন জনমনে এক 
আনন্দের শিহরণ জাগিয়েছিল । কিন্তু কে জানত যে, এই আনন্দের 
মধ্যে নিহত রয়েছে মৃত্যুর শঙ্কা আর সেই ্বৃত্যুর মাধ্যমেই আমাদের 
নবজন্ম। 

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে অযথা হয়রানি ও নির্যাতন করা পশ্চিমা শাসক- 
গোষ্ঠীর একটা নিত্যনৈমিত্তিক কর্তব্য ছিল। শেখ সাহেবের কণ্ঠকে 
চিরতরে স্তব্ধ করার পরিকল্পনা চলছিল চব্বিশ বছর ধরে। ১৯৬৬ 
সালের ২০শে মার্চ আউটার স্টেডিয়ামে আপত্তিজনক বলে কথিত একটি 
ভাষণের অভিযোগে আইয়ুব সরকার শেখ মুজিবকে বহুবার আসামীর 
কাঠগড়ায় দাড় করিয়েছেন এবং পরিশেষে তাঁকে ১৫ মাস কারাদণ্ড প্রদান 
করা হয়েছিল । শেখ মুজিব এই অন্যায় দণ্ডা্জাকে মেনে নিতে পারেন নি। 
তাই ঢাকা হাইকোটে তিনি দণ্ডাক্তার বিরুদ্ধে আপীল করেছিলেন। 

সত্যের জয় অবশ্যস্তাবী। আইয়ুব-মোনেম চকু তাকে যতই হয়রানি 
করার চেম্টা করুন না কেন, ন্যায়বিচারের মাপকাঠিতে তিনি সমস্ত 
অসত্যের ও অন্যায়ের উধ্র্বেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত ক'রে রেখেছেন। 
১৯৬৯ সালে ৩০শে এপ্রিল ঢাকা হাইকোর্টে এই মামলার শুনানা শুরু 
হয়ে ৬ই মে (১৯৬৯) তারিখে তার রায় প্রদান করা হয়। রায়ে শেখ 
মুজিবকে সেই দণ্ডাক্তা থেকে বেকসুর খালাস প্রদান করা হয় । 

এই সম্পর্কে পরদিন প্রকাশিত সংবাদপন্দ্রে বলা হয় ঃ 

এন দুইদিনব্যাপী শুনানী ও সওয়াল-জবাবের পর বিচারপতি জনাব 
আবদুল হাকিম গতকল্য তীর রায়ে সরকার পক্ষের কৌসুলীর সকল 
যুক্তি প্রত্যাখ্যান করিয়া আবেদনকারীর কৌসুলীর যুক্তি গ্রহণ করেন 
এবং নিম্ন আদালতে প্রদত্ত দণ্ডাক্তা অবৈধ ও বাতিল ঘোষণা করিয়া 
শেখ সাহেবের বেকসুর খালাসদান প্রসঙ্গে বলেন, আবেদনকারীর 
আলোচ্য বক্তার কোথাও কোথাও সরকারের বিরুদ্ধে কঠোর শব্দ 
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ব্যবহার করা হইয়াছে সত্য এবং সেই শব্দগুলি অগ্রিয়ও হইতে পারে-_ 
তবে সেইগুলি অপ্রিয় সত্য । 

হা বিচারপতি হাকিম তাহার রাপ্নে আরও বলেন, আবেদনকারী 
পাকিস্তান আওয়ামী লীগ নামক একটি রাজনৈতিক দলের সভাপতি । 
তাহার দল ৬-দফা কর্মসূচী বিশ্লেষণ ও দলীয় মতবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে 
বিভিম্ন কর্মপন্থা গ্রহণ করেন। সরকার তাহার দলের উত্ত' কর্মস্চী 
বা তৎসংকান্ত প্রচার নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন নাই এবং উহা অবৈধ 
বলিয়াও ঘোষিত হয় নাই। শাসনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী ৬-দফা 
কর্মসূচীর বিশ্লেষণ ও দেশের কল্যাণের জন্য সরকারের সমালোচনা 
করার অধিকার শেখ মুজিবুর রহমানের ছিল। তিনি তাঁহার ভাষণে 
পার্লামেন্টারী পদ্ধতির সরকার প্রতিষ্ঠা ও পর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের 
অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করার কথা বলিয়াছেন। তাহার ভাষণের দুই 
একস্থানে তিনি সরকারের বিরুদ্ধে কঠোর শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন 
সত্য। উক্ত ভাষণের এসব অংশের কোন কোন কথা অপ্রিয় হইতে 
পারে, তবে সেগুলো অপ্রিয় সত্য।” 

[ দৈনিক ইত্তেফাক, ৭ই যে, ১৯৬৯] 

এ সময় একটি শোকাবহ ঘটনায় বাংলার জনগণ ভেঙে পড়ে । বাংলা- 
দেশের সমস্যাসঙ্কুল অবস্থাকে জাতির সম্মুখে তেদানীত্তন সামরিক 
শাসনামলেও ) তুলে ধরতে যাঁরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন, তাদের মধ্যে 
জনাব তোফাজ্জল হোসেন অন্যতম । শাসকবর্গের চোখ রাঙানিকে জুক্ষেপ 
না ক'রে যিনি দেশবাসীর অক্লান্ত সেবা ক'রে গেছেন সেই বাংলার নিভাঁক 
সংগ্রামী সন্তান মানিক মিয়া জাতীয় জীবনের এই সন্ধিক্ষণে আকস্সিমক- 
ভাবে ইন্তেকাল করেন। 

সুদীর্ঘকাল পর নির্বাচনের ঘোষণায় নির্যাতিত বাংলার মানুষের বুকে 
যখন আশার সথশর হয়েছিল, ঠিক সেই সময় বাংলার বীর সেনানী 
তোফাজ্জল হোসেন মোসাফির ছদ্মনামে ইত্তেফাক পত্রিকার পার্ব-সম্পা- 
দকীয়তে রাজনীতির খ্টিনাটি বিষয় সম্পকে তার সুচিন্তিত মতবাদ- 
গুলো ব্যক্ত ক'রে যাচ্ছিলেন। সহসা তার তিরোধানে এমন জোরালোভাবে 
সত্য কথা বলবার মত সাংবাদিক আর কেউ থাকলেন না। ইত্তেফাক 


শখ মুজিব ৪৯৩ 


পত্রিকার প্রথম পাতায় দেশবাসীকে ১৯৬৯ সালের ১লা জুন এই মর্মীস্তিক 
খবর জানানো হ'ল ঃ 

“মানিক মিগ্না আর নাই।” সংবাদে আরো বলা হয়েছিল _ “ইত্তেফাকের 
প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক এবং পূর্ব বাংলার সংগ্রামী বীর জনাব তোফাজ্জল 
হোসেন (মানিক মিয়া) আর নাই। গত রান্ত্রি আড়াইটায় বিনা মেঘে 
বজপাতের মত পিণ্ডি হইতে টেলিফোনযোগে জানানো হয় ধে, তিনি 
তথায় গতরান্রে পিণ্তি সময় ১২-৪০ মিনিটে আকস্মিকভাবে হাদরোগে 
আকাস্ত হইয়া ইন্তেকাল করিয়াছেন।” মানিক মিয়াকে হারিয়ে বঙ্গবন্ধু 
বলেছিলেন £ “মরহম মানিক মিয়া শুধু একজন দেশপ্রেমিক ও সাংবাদিকই 
ছিলেন না, মানিক ভাই ছিলেন আমার পথপ্রদর্শক। তাহার আকস্মিক 
ইস্তেকালে আমার অপূরণীয় ক্ষতি হইল।” 

[ দৈনিক ইত্তেফাক, ২রা জুন, ১৯৬৯] 

মানিক মিয়ার মৃত্যুতে বঙ্গবন্ধু সত্যিই মুষড়ে পড়েছিলেন । দেশবাসীও 
তার এই আকস্মিক মৃত্যুতে সমানভাবে মর্মাহত হয়েছিল। বাঙালী 
জাতীয়তাবদের চেতনাকে একটি শক্তিতে রূপান্তরিত করতে মানিক 
মিয়া ও তাঁর ইত্তেফাক' পত্রিকার ভূমিকা ছিল নিভাঁক এবং প্রজাময়। 

ব্যথাহত হাদয়ে বঙ্গবন্ধু আবার যাত্রা শুরু করলেন । সামনেই মেহনতি 
মানুষের মুক্তি সংগ্রামে শহীদ মনু মিয়ার মৃত্যু দিবস। তিনি অত্যন্ত সতর্ক 
পদবিক্ষেপে সাবধানে অগ্রসর হতে লাগলেন। ইয়াহিয়ার সমগ্র কার্য- 
পদ্ধতি তিনি সজাগ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ ক'রে নিজের কার্যকুম নির্ণয় ক'রে 
চললেন। এ দিকে ইয়াহিয়া খানও মনে মনে যত ষড়যন্ত্রের জালই বিস্তার 
করে থাকুন, বাইরে একজন সদিচ্ছাপ্রণোদিত ব্যক্তির ন্যায় আচরণ 
করতে লাগলেন। তিনি জানতেন, জাগরণের যে জলতরঙ্গ আইসুবকে 
ভাসিয়ে নিয়ে গেছে, তাকে বালির বাধ দিয়ে রোধ করা যাবে না। তাই 
কখনো নির্বাচনের কথা, কখনো হুমকি, কখনো শাসনতন্ত্র, কখনো 
জনগণের দুঃখে অশ্র. বিসর্জন ইত্যাদি অভিনয়ে নিজেকে বেশ সকিয়ি 
ক'রে রাখলেন তিনি। 

ইতিমধ্যে, পূর্বেই বলেছি, মামলার রায় প্রকাশ পেয়েছে এবং এই 
বলায় তার সপক্ষে যাওয়ায় শেখ মুজিব এবার নিরুদ্বিগ্ন চিন্তে রাজনৈতিক 


৪৯৪ বঙ্গবন্ধু 


তৎপরতায় মনোনিবেশ করতে পারলেন । তার তৎপরতা চলতে লাগলো 
কখনো প্রকাশ্যে কখনো অপ্রকাশ্যে--সবই সজাগ সতকতার সাথে। 
প্রকাশ্যে তিনি সরকারের কোন সমালোচনা করলেন না বটে, তবে অত্যন্ত 
সতকতার সাথে তিনি জনগণকে সত্যের মুখোমখি দাঁড় করিয়ে দেবার 
চেষ্টা চালালেন। কেননা, তিনি জানেন, জনগণই তাঁর সকল শক্তির 
উৎস। অসত্যের বিরুদ্ধে রুথে দাড়াতে হলে জনগণই স্বতঃস্ফূর্তভাবে 
এগিয়ে আসবে। শুধু চাই, এ বিষয়ে তাদেরকে সম্যক সচেতন ক'রে 
দেয়া ও শৃত্বলা সহকারে তাদেরকে পরিচালনা করা। 

এই উদ্দেশ্যেই জনগণকে তিনি তাদের অধিকার আদায়ের সেই রক্ত'ক্ষরা 
দিন এতিহাসিক ৭ই জুনের কথা হ্মরণ করিয়ে দিলেন। এ সম্পর্কে 
সংবাদপন্ে প্রকাশিত এক খবরে বলা হয় ঃ 

“আজ এঁতিহাসিক ৭ই জুন । ১৯৬৬ সালের ঠিক এই দিনটিতে দেশবাসী 
রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার এবং বৈষম্য ও শোষণহীন সমাজ- 
ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগের ৬-দফা আন্দোলনের পতাকা 
উধ্র্বে তুলিয়া ধরিতে গিয়া মোনায়েম সরকারের পুলিশের গুলীতে আত্মাহুতি 
দিয়াছিলেন এ দেশের কয়েকটি সোনার সন্তান। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী 
লীগের আহবানে দেই দিন ৬-দফা দাবীর সমর্থনে সারা প্রদেশে হরতাল 
পালন করা হয় এবং এক পর্যায়ে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও টঙ্গীতে হরতাল 
পালনরত ছান্ত্র-জনতার উপর পুলিশ গুলীবর্ষণ করে ও বহুসংখ্যক লোককে 
গ্রেফতার করা হয়।” 

45 ৭ই জুন উপলক্ষে প্রদত্ত এক বার্ণীতে আওয়ামী লীগ 
প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, ৬-দফা আন্দোলনে শরিক হইয়া 
যাহারা শাহাদৎ বরণ করিয়াছেন, পরম শ্রদ্ধাভরে আমি আজ তাহাদের 
কথা স্মরণ করিতেছি । এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করিয়া অন্য যাহারা 
জেল-সুলুম ও হয়রানির শিকার হইয়াছেন, তাহাদের কথাও আমি 
ক্মরণ করি। ইহাদের সকলের কথা এদেশের সামাজিক, অথথনৈতিক ও 
রাজনৈতিক স্বাধিকার অর্জন ও শোষণবিহীন সমাজ প্রজ্ঞার আন্দো- 
পনের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকিবে । সেইদিন আমি ও আমার 
সহকমীদের অনেকেই কারারুদ্ধ ছিলাম। কিন্ত সেই দিন আমাদের মুত্তিত 


শেখ মুজিব ৪৯৫ 


এবং ৬-দফা দাবীর সপক্ষে আন্দোলন চালাইতে গিয়া যাহারা চিরতরে 
আমাদের ছাড়িয়া গিয়াছেন, দেই অজানা অচেনা বন্ধুদের স্মৃতি আজ 
বার বার আমার চিত্তকে ভারাকান্ত করিয়া তুলিতেছে। আমি সেই শহীদ 


ভাইদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করি ।” 
[ দৈনিক ইত্তেফাক, ৭ই জুন, ১৯৬৯ ] 


পূর্বেই বলা হয়েছে যে, শেখ মুজিব সাবধানী গণনায়কের ন্যায় সতকতার 
সাথে পথধযান্ত্রা শুর করলেন। ৭ই জুন অতিবাহিত হবার পর তিনি 
সরাসরি ইয়াহিয়াকে লক্ষ্য ক'রে কথা বলা আরম্ভ করলেন। এবার তিনি 
সরাসরি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার নিকট জনগণের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর 
করার জন্য “অবিলম্বে দেশব্যাপী প্রতাক্ষ সাধারণ গণ-নির্বাচনের ব্যবস্থার 
দাবী জানালেন। খবরের কাগজে প্রকাশিত এক সংবাদে বলা হয় £ 

“ক্ষমতা হস্তান্তর ও শাসনতন্ত্রের প্রশ্নে দলীয় নীতি ঘোষণা প্রসংগে 
আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান গতকলা (২২শে জুন, ১৯৬৯) 
অবিলম্বে সার্বজনীন ভোটাধিকার ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে দেশব্যাপী সাধারণ 
নির্বাচন অনুজ্ঠানের জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার নিকট দাবী জানান। 

তিনি বলেন যে, দেশব্যাপী এই নির্বাচনের উদ্দেশ্য হইবে--দেশে একটি 
ফেডারেল পার্লামেন্টারী শাসন-কাঠামো কায়েম করা, যে কাঠামোর 
অধীনে কেন্দ্রে ও প্রদেশে প্রতিনিধিত্বশীল পরিষদ এবং বেসামরিক সরকার 
কায়েমকরতঃ অবিলম্বে সেই সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করিতে 
হইবে। 

আওয়ামী লীগ দেশবাসীর জন্য তাঁহাদের দলীয় ৬-দফা ও ছাত্রদের 
১১-দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়নের পূর্ব প্রতিশ্তি 
পুনরায় দুঢ়তার সহিত ঘোষণা করিতেছে। পূর্ণ আঞ্চলিক স্বথায়ত্তশাসন, 
জনসংখ্যার ভিত্তিতে ফেডারেল পার্লামেন্টে প্রতিনিধিত্ব, এক ইউনিট বিলোপ 
ও পশ্চিম পাকিস্তানের সাবেক প্রদেশসমূহের পুনজীবনের ধ্যান-ধারণায় 
আওয়ামী লীগ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী” 

[ দৈনিক ইত্তেফাক, ২৩শে জুন, ১৯৬৯] 

এদিকে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানও নিয়মতান্ত্রিক সরকারের হাতে ক্ষমতা 

প্রত্যর্পণের কথা মাঝে মাঝেই ঘোষণা করছিলেন। তার এই ঘোষণার মাঝে 


৪৯৬ বঙ্গবঙ্গু 


মাঝে স্বভাবসুলভ দত্ত ও শাসনের সুর গে উঠলেও কোন ভাওতা ছিল 
না। ১৯৬৯ সালের রা জুলাই তিনি আবার জানালেন £ 

“১৯৭০ সালে বা তৎপূর্বে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রশ্ন একান্ত করিয়া 
জনসাধারণের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপরই নির্ভরশীল। সব কিছু স্বাভাবিক 
হইলে সামরিক আইন প্রত্যাহার করার এক মুহ্র্তও বিলম্ব করা 


হইবে না।” 
[ দৈনিক ইত্তেফাক, ৩রা জুলাই, ১৯৬৯ | 


শেখ মুজিব যখন ধীরে ধীরে জনগণের অধিকার আদায়ের জন্য 
রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু ক'রে দিয়েছেন, ঠিক সেই সময়ই পশ্চিমা 
প্রতিকিয়াশীল কতিপয় রাজনীতিবিদ তাঁর এবং তাঁর দলের বিরুদ্ধে 
কুৎসা রটাতে শুরু ক'রে দিলেন। এক সময়ের আওয়ামী লীগের সভাপতি 
নবাবজাদা নসর্ল্লাহ খান এ বিষয়ে বিশেষ অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন। 
তিনি শেখ মুজিবের রাজনৈতিক বিশ্বাস ও দেশপ্রেম সম্পর্কে কটাক্ষ ক'রে 
তাঁকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেম্টা করেন। এর ফলে পূর্ব বাংলার 
জনগণ এবং বিশিষ্ট নেতৃরন্দ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন এবং তার কঠোর 
নিন্দা করেন। ৭ই ভুলাই (৬৯) ঢাকায় এক সাংবাদিক সম্গেেলনে 
পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দিন 
আহমদ নবাবজাদা নসরুল্লাহকে এই বিষয়ে এক চ্যালেঞ্জ প্রদান করেন। 
চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের কতিপয় নেতুরন্দও নসরুল্লাহ খানের উক্তির 
নিন্দা ক'রে সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিরতিতে বলেন ঃ 

নো নবাবজাদা নসর্লাহ তাঁর বিরতিতে শেখ মুজিবুর রহমানের 
রাজনৈতিক বিশ্বাস ও দেশপ্রেম সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া এমন 
ধরনের মন্তব্য করিয়াছেন যাহার ফলে পাকিস্তানের সকল গণতন্ত্রমনা 
দেশপ্রেমিক নাগরিকই ক্ষুব্ধ না হইয়া পারেন নাই। 

তাহারা আরো বলেন, ইহা উল্লেখ করা নিজ্পুয়োজন যে, পাকিস্তান 
প্রতিষ্ঠার প্রথম থেকে এই পর্যন্ত শেখ মুজিবকে কায়েমী স্বার্থবাদীদের 
চকান্তের ফলে জীবনের মূল্যবান সময়ের প্রায় দশটি বছর জেলে কাটাইতে 
হইয়াছে। এই সময়ট্রুকু তিনি জনগণের অধিকার আদায় এবং সামাজিক 
ন্যায়বিচার ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সংগ্রামে বায় করিতে পারিতেন। 


শেখ মুজিব ৪৯৭ 


৪) 


তাহারা আরো বলেন, ইহাতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে যে, 
সাম্পূতিক এ্তিহাসিক রাজনৈতিক অস্যরথান তথাকথিত আগরতলা 
ষড়যন্ত্র মামলার খপ্পর হইতে শেখ মুজিবকে উদ্ধার করার মূল উদ্দেশ্য 
লইয়া দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছিল এবং সেই অস্তযযথানের ফলশুনতি হিসাবে 
উত্ত জীঘাংসাপরায়ণ মামলা প্রণয়নকারীরা ক্ষমতাদ্যত হইয়াছেন। শেখ 
মুজিব শুধু পূর্ব পাকিস্তানের ৭ কোটি মানুষের দাবী আদায়ের প্রতীক 
নন, তাহাকে পাকিস্তানের ১২ কোটি অত্যাচারিত মানুষের মুক্তিদাতা বলে 


অভিহিত করা যায় ।” 
| দৈনিক ইত্তেফাক, ১৪ই জুলাই, ১৯৬৯] 


ইয়াহিয়ার কার্যকলাপে জনমনে নির্বাচন সম্পরকে আস্থা ফিরে এলো। 
তিনি তার মন্ত্রিপরিষদে এবার কয়েকজন বেসামরিক ব্যক্তিকে গ্রহণ 
করলেন । মন্ত্রিপরিষদে যোগ দিলেন পূর্ব বাংলা খেকে জনাব ডঃ এ. এম. 
মালেক, জনাব এ. কে. এম. হাফিজুদ্দিন, জনাব শামসুল হক এবং জনাব 
আহসানূল হক। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এলেন সরদার আবদুর 
রশিদ খান, জনাব মজাফফর আলী কিজিলবাস ও মেজর জেনারেল 
শের আলী খান। ১৯৬৯ সালের ৪ঠা আগস্ট এই সাত সদস্য বিশিষ্ট 
মন্ত্রিপরিষদ ইয়াহিয়ার নিকট শপথ গ্রহণ করেন । শপথ গ্রহণের পর তাঁদের 
মধ্যে নিশ্নলিখিতভাবে দফতর বন্টন কমা হয়ঃ 

ডাঃ এ. এম. মালেক--শ্রম, স্বাস্থ্য, সমাজকল্যাণ ও পরিবার পরিকল্পনা । 

সরদার আবদুর রশিদ খান-_্বরান্ট্র ও কাশ্মীর গ্যাফেয়ার্স, স্টেট্স 

ও ফ্রুন্টিয়ার রিজিয়ন । 

জনাব এ. কে. এম. হাফিজুদ্দিন-_শিল্প ও প্রাকৃতিক সম্পদ। 

নওয়াব মুজাফফর আলী কিজিলবাস- অর্থ । 

জনাব শামসুল হক --শিক্ষা ও বৈজানিক গবেষণা । 

মেজর জেনারেল নবাবজাদা শের আলী খান- তথ্য ও বেতার। 

জনাব আহসানুল হক--বাণিজ্য। 

প্রেসিডেন্ট স্বয়ং দেশরক্ষা, পররান্ট্র, ইকনমিক গ্যাফেয়ার্স ডিভিশন, 
প্ল্যানিং ডিভিশন, এস্টাব্রিশমেন্ট ডিভিশন ও কেবিনেট ডিভিশনের দায়িত্ব 
গ্রহণ করিয়াছেন ।” 

[ এ, ৫ই আগস্ট, ১৯৬৯] 


৪৯৮ বঙজবন্ধ 


যদিও এই বিশিষ্ট ব্যকিের দিয়ে মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হ'ল, কিন্ত 
সামরিক প্রশাসনিক চরিন্রের কোনরাপ পরিবর্তন সাধন করা হ'ল না। 

পূর্ব বাংলার মানুষ যে শেখ মুজিবকে একচ্ছত্র গণনায়ক বলে স্বীকার 
করেছেন, বঙ্গবন্ধু একথা উপলব্ধি করলেন । এবার তিনি পশ্চিম পাকি- 
স্তানের জনগণের সমর্থন আদায়ের দিকে দষ্টি দেবার প্রয়োজনীয়তা 
অনুভব করলেন । বিগত জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে তার এই সফরের 
কথা ছিল, কিন্তু মানিক মিয়ার আকফ্মিক মৃত্যুতে তিনি তার সফর 
স্থগিত রাখেন। অবশেষে এই উদ্দেশ্যে ১৯৬৯ সালের ৭ই আগস্ট বঙ্গবন্ধু 
সদলবলে করাচীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেলেন। যাত্রার প্রাক্কালে 
সাংবাদিকদের তিনি বললেন, “পশ্চিম পাকিস্তানীদের জন্য তিনি শুভেচ্ছার 
বাণী লইয়া যাইতেছেন।” 

এ সম্পকে পরদিন প্রকাশিত সংবাদে বলা হয়ঃ 

এত শেখ মুজিবুর রহমান সাংবাদিকদের বলেন যে, আজ দেশ ও 
জাতির জন্য সর্বাধিক প্রয়োজন হইতেছে ষত শীঘু সম্ভব নির্বাচন অনুষ্ঠান 
করা । আশু নির্বাচন অনুষ্ঠান শুধুমাত্র প্রয়োজনই নয়, ইহা এক্ষণে জাতির 
জন্য সবচাইতে কল্যাণকর ব্যবস্থা বলিয়া বিবেচিত হওয়া বাঞ্থনীয়। তিনি 
বলেন যে, জাতির সামনে হাজারো সমস্যা বিদ্যমান এবং এই সমস্যার 
স্থায়ী সমাধান জনসাধারণ কতক নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই দিতে পারেন । 

জনৈক সাংবাদিকের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন যে, নির্বাচন 
অনুষ্ঠানের উপর আওয়ামী লীগ সর্বদাই গুরুত্ব আরোপ করিয়া আসিতেছে 
এবং আওয়ামী লীগ বিশ্বাস করে যে, কয়েক মাসের মধ্যেই নির্বাচন 
অনুষ্ঠান সম্ভব । 

শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নে তাহার দলের ভূমিকার উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন 
যে, জনসাধারণ কতৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই দেশকে একটি সুষ্ঠু ও 
গ্রহণযোগ্য শাসনতন্ত্র দিতে পারেন। 

জনৈক সাংবাদিকের এক প্রশ্নের জবাবে শেখ সাহেব বলেন যে, শাসন- 
তান্ত্রিক কাঠামো সম্পর্কে তাহার দলের বক্তব্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট | জনসংখ্যার 
ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব, ৬-দফার ভিত্তিতে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও এক 
ইউনিষ্ট বাতিল-_-এই তিনটি মূলনীতির উপর ভিত্তি করিয়া আওয়ামী লীগ 


শেখ মুজিব ৪৯৯ 


দেশের ভাবী শাসনতন্ত্র প্রণয়নের পক্ষপাতী । তিনি বিশেষ জোর দিয়া 
দাবী করেন যে, পুর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের আপামর জনসাধারণ আওয়ামী 
লীগের এই মূলনীতির প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করিয়াছেন। 


॥ এক্যজোট সম্পর্কে ॥ 


সিঙ্ধুর প্রভাবশালী নেতৃরন্দের সমন্বয়ে গঠিত যুক্তগ্রন্টের সঙ্গে 
আওয়ামী লীগ কোন এঁক্যজোট গঠন করিতে যাইতেছেন কিনা জানিতে 
চাহিলে শেখ সাহেব সাংবাদিকদের বলেন যে, সিন্ধু যৃক্তফ্রন্টের সঙ্গে এই 
মুহ্র্তে এঁক্যজোট গঠন করার ব্যাপারে এক্ষুণি কিছু বলা সম্ভব নয়। তবে 
এই যুজ্ফ্রুন্ট এক ইউনিট বাতিলের জন্য কাজ করিতেছেন জানিয়া আমি 
খুশী হইয়াছি। এই যুভচফ্রুন্ট আঞ্চলিক স্থায়ত্শাসন এবং জনসংখ্যার 
ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব চাহিতেছেন বলিয়াও তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন। 

শেখ সাহেব উল্লেখ করেন ষে, সিন্ধু যৃক্তফ্রুন্টের তরফ হইতে তাহাকে 
আমন্ত্রণ জানানো হইয়াছে এবং তিনি সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন। 
সিন্ধু যু্ফ্রন্টের তরফ হইতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি শরিক হইবেন 
বলিয়াও উল্লেখ করেন। 
॥ আমি খোলা মনে যাইতেছি ॥ 

শেখ সাহেব সাংবাদিকদের বলেন যে, আমি যখনই পশ্চিম পাকিস্তানে 
যাই, খোলা মন লইয়াই যাই । এবারও আমি খোলা মন লইয়া যাইতেছি। 
দেশের ও দেশবাসীর যে কোন সমস্যা নিয়া যে কোন ব্যজি, গোষ্ঠী বা 
দলের সঙ্গে আমি আলোচনা করিতে প্রস্ততআছি। বস্ততঃ আমি অনুরাপ 
আলোচনার জন্য সবাইকে স্বাগত জানাইব। তিনি বলেন যে, কায়েমী 
স্বার্থবাদের বিরুদ্ধেই আমাদের সংগ্রাম, পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইদের 
বিরুদ্ধে আমাদের কোন অভিযোগ নাই, আমরা তাদের ভালবাসি । সাংবা- 
দিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন যে, করাচীর বাহিরে পশ্চিম পাকিস্তানে 
তিনি যাইবেন কিনা সে সম্পর্কে এখনো কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় নাই। 
শেখ সাহেব বলেন যে, আমি সোজাসুজি পথের পথিক, ঘোরপ্যাচের মধ্যে 
আমি নাই।” 

[ দৈনিক ইত্তেফাক, ৮ই আগস্ট, ১৯৬৯] 


৫০০ নঙবন্ধু 


শেখ মুজিব ও তাঁর দলের লোকজনকে করাচী বিমান বন্দরে সম্বর্ধনা 
জঞাপনের কথা ছিল, কিন্তু সামরিক আইন কতৃপক্ষ কতৃক সকল 
রাজনৈতিক সম্বর্ধনা সম্পর্কে বিধিনিষেধ আরোপিত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে 
তা” বাতিল করা হয়। করাচী পৌছার পর শেখ মুজিব এক সাংবাদিক 
সাক্ষাৎকারে মিলিত হন। তিনি সাংবাদিকদেরকে বলেন ঃ 
“একটি ঘোষণা বা একটি সাময়িক বিধি জারীর মাধ্যমে মৌলিক 
কাঠামোর উপর ভিত্তি করিয়া দেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইতে পারে। 
»**নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য শাসনতন্ত্রের প্রয়োজন নাই ।” 
[ দৈনিক ইত্তেফাক, ৮ই আগস্ট, ১৯৬৯ ] 
বিশেষ চিন্তাভাবনা ক'রে শাসনতন্ত্র রচনার ওপর শেখ মুজিব গুরুত্ব 
আরোপ করেন, যাতে শাসনতন্ত্রে সমস্যাবলীর স্থায়ী সমাধান সম্ভব হয়। 
পরদিন অর্থাৎ ৮ই আগস্ট পি. পি. আই. প্রতিনিধির সঙ্গে এক সাক্ষাত- 
কারে শেখ মুজিব বলেন যে, “ন্যায়বিচার, সাম্য ও সমতার মাধ্যমেই 


দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে সংহতি প্রতিষ্ঠা সম্ভব |” 
[ দৈনিক পাকিস্তান, ৯ই আগস্ট, ১৯৬৯] 


৬-দফা দেশকে বিচ্ছিন্ন ক'রে ফেলবে এ অভিযোগকে তিনি প্প্রায়শঃই 
উল্চারিত* অভিযোগ বলে আখ্যায়িত করেন। তিনি বলেন, “অনুরাপ 
অভিযোগ অসদুদ্দেশ্য প্রণোদিত এবং এর লক্ষ্য হ'ল জনসাধারণের মধ্যে 


শোষণের ধারা অব্যাহত রাখা ।” 
[ এ ] 


পরদিন করাচীর একটি স্থানীয় হোটেলে পূর্ব পাকিস্তান ছান্ত্র সমিতি 
ও পশ্চিম পাকিস্তান ছাক্স লীগের যৌথ উদ্যোগে শেখ মুজিবকে এক 
সম্বর্ধনা জাপন করা হয়। সদ্বর্ধনার জবাবে তিনি বলেন যে, “প্রীতি ও 
ভালবাসার মাধ্যমেই পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানকে একটি এঁক্যবদ্ধ জাতি 
হিসাবে গড়িয়া তোলা যাইতে পারে। কোন অবস্থাতেই বন্দক অথবা 


বুলেটের দ্বারা উহা সম্ভব নহে।” 
[ দৈনিক ইতেফাক, ১০ই আগস্ট, ১৯৬৯] 


১০ই আগস্ট সিদ্ধ যুজফন্ট কতৃক স্থানীয় একটি হোটেলে তার 
সম্মানে আয়োজিত আর একটি সম্বর্ধনার জবাব দানকালে শেখ মুজিব 


শেখ মুজিব ৫০১ 


“এক ইউনিট বাতিল, আঞ্চলিক স্বায়স্তশাসন এবং জনসংখ্যার ভিজ্তিতে 
প্রাতিনিধিত্বের প্রশ্নে দেশব্যাপী গণভোট গ্রহণের আহখান জানান ।” 

উক্ত সভায় তিনি জোর দিয়ে বলেন £ “যদি গণভোট অনুষ্ঠিত হয় 
তাহা হইলে শতকরা ৭০ ভাগ লোক আঞ্চলিক স্থায়স্তশাসন ও জনসংখ্যার 
ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব প্রদানের অনুকূলে এবং এক ইউনিট বিলোপের পক্ষে 
রায় প্রদান করিবে ।” 

[ দৈনিক ইত্তেফাক, ১১ই আগস্ট, ১৯৬৯] 

উক্ত সম্বর্ধনা সভায় সিহ্ধু যক্তফ্রন্টের সভাপতি জনাব জি. এম. 
সৈয়দ শেখ মুজিবের উদ্দেশে মানগন্র প্রদানকালে তার নেতৃত্বের প্রতি 
ফ্রন্টের গভীর আস্থা প্রকাশ করেন এবং এক ইউনিট অবসানের জন্য 
সিন্ধু ফ্রন্টের প্রচেষ্টায় শেখ মুজিবের সমর্থন কামনা করেন। একই দিনে 
সিঙ্ধু যুক্ফ্রুন্ট পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট বাতিল এবং সাবেক প্রদেশ- 
গুলোর সীমান্ত-সংলগন রাজ্যগলোকে উভ্ত, প্রদেশগুলোর সঙ্গে ঘৃক্ত ক'রে 
প্রদেশসমূহের পূর্ব মর্যাদা অবিলম্বে পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য আহ্খন জানান। 

পরদিন ১১ই আগস্ট করাচী প্রেস ক্লাব শেখ মুজিনকে এক অন্তরঙ্গ 
সম্বর্ধনা জাগন করেন। এই সম্বর্ধনার জবাবে তিনি 'দেনের শাসনতান্ত্রিক, 
অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য বয়স্ক ভোটাধিকার 
এবং এক ব্যক্তি এক ভোটের ভিত্তিতে” সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের 
আহবান জানান। এই সম্বর্ধনা সভার পূর্ণ বিবরণ দিতে গিয়ে একটি 
পন্জরিকা লিখেছেন £ 

“আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান আজ বিকালে এখানে 
(করাচীতে ) বলেন যে, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকসহ দেশের বর্তমান 
সমস্যাবলী সমাধানের এক মান্ত্র পন্থা হইতেছে গোড়া হইতে এ গুলির 
কাজ শুরু করা। লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে এবং কায়েদে আযমের 
মনোবাঞ্ছা মোতাবেক এ সব সমস্যা সমাধান করিতে হইবে বলিয়। 
তিনি উল্লেখ করেন।,...,..১০ ০২, ৫৫ মিনিট ব্যাপী এই ভাষণে আওয়ামী 
লীগ প্রধান ধারাবাহিকভাবে দেশের গুরুতর সমস্যাবলী আলোচনা 
করেন। তাহার দল ভারতীয় এজেন্টদের সহিত যোগসাজশে পাকি- 
স্তান হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার অথবা ইসলামী পথ কিম্বা পাকিস্তানী আদর্শ 


৫০২ বঙবন্ধু 


হইতে বিচ্যুত হইবার চেম্টা করিতেছে বলিয়া যে সমালোচনা করা 
হইয়া থাকে, তিনি দফাওয়ারীভাবে তাহা খণ্ডন করেন। পাকিস্তান 
প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তাহার সহকমীরন্দ এবং পর্ব পাকিস্তানীদের যে 
সংগ্রামী ইতিহাস ও অবদান রহিয়াছে, তিনি তাহা ব্যাখ্যা করেন । তিনি 
বলেন, কায়েমী স্বার্থবাদীরাই এই ধরনের জঘন্য প্রচারণা চালাইতেছে 
এবং গোটাদেশের উপর শোষণ চিরস্থায়ী করাই তাহাদের একমান্ত্র 
উদ্দেশ্য । 

শাসনতান্িক সমস্যাবলী সমাধানের উদ্দেশ্যে সর্বদলীয় সম্মেলন 
অনুষ্ঠানের প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করিয়া তিনি বলেন যে, এ সব 
নেতা প্রাপ্তবয়স্ক ভিত্তিক সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের ম্যাণ্ডেট না 
পাইলে অনুরূপ সম্মেলনের কথা চিন্তাই করা যায় না। 

অপর পক্ষে ১৯৫৬ জালের শাসনতন্ত্রও গ্রহণযোগ্য নহে বলিয়া 
তিনি উল্লেখ করেন। কারণ উক্ত শাসনতন্ত্র সংখ্যাভিভিক প্রতিনিধিত্ব, 
এক ইটনিট বাতিল এবং আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনসহ জনগণের বিভিন্ন 
মৌলিক দাবী পূরণের ব্যবস্থা নাই। অনুরূপভাবে জনগণের ইচ্ছার 
বিরুদ্ধে অন্য কোনরূপ শাসনতন্ত্র তাহাদের উপর চাপাইয়া দেওয়া হইলেও 
উহাও গ্রহণযোগ্য হহবে না। 

তিনি বলেন যে, আওয়ামী লীগ জনগণকে ভাওতা দিবে না। আওয়ামী 
লীগ দেশকে একটি প্রকৃত গণতন্ত্র প্রদানের জন্য ওয়াদাবদ্ধ, উহার কম-বেশী 
কিছু করিতে তাহারা রাজী নহে বলিয়া তিনি জানান। 


॥ কাহারা দায়ীঃ ॥ 
শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, পাকিস্তানের জন্য যাহারা দুই আনা 


পয়সাও চাঁদা দেয় নাই এবং কায়েদে মিল্লাতের মুতার পর যে সব 
আমলাতন্ত্রী ক্ষমতার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল, একমাল্র 
তাহারাই দেশের বর্তমান অবস্থার জন্য দায়ী। 

তিনি বলেন, উত্ত কায়েমী স্থার্থবাদিগণ শেরে বাংলা ফজলুল হক 
এবং জনাব সোহরাওয়াদাকে পর্যন্ত বিশ্বাসঘাতক আখ্যা দিতেও ছাড়েন 


নাই। 


শেখ মুজিব ৫০৩ 


আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, জনাব আইয়ুব খান দেশে যে 
পদ্ধতি চালু করিয়াছিলেন তাহার ফলে গোটা জাতি, এমন কি ধর্মভীরু 
গ্লামবাসীরা পর্যন্ত দুর্নীতির শিকার হইয়া পড়িয়াছিল , 

এঁ সব কায়েমী স্বার্থবাদীরা জাতির নিকট সুবিদিত এবং তাহা- 
দিগকে সুদে আসলে খণ পরিশোধ করিতে হইবে বলিয়া তিনি উল্লেখ 
করেন। 

তাহার বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রচেষ্টার যে অভিযোগ করা হয়, 
সেই সম্পর্কে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলেন যে, সংখ্যাগরিজ্ঞ 
প্রদেশে হিসাবে পূর্ব পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হইতে যাইবে কেন ৪ উহার 
দ্বারা বরং অভিযোগকারীদের অসৎ উদ্দেশ্যই প্রমাণিত হয়। তাহাদের 
অসৎ উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইতে বাধ্য বলিয়া তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। 

শেখ মুজিবুর রহমান বিস্তারিতভাবে পূর্ব পাকিস্তানীদের অসন্তোষের 
কারণ বর্ণনা করেন এবং উভয় প্রদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা 
করেন। বিশেষতঃ তিনি চাউল ও গমের মত নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের 
মূল্য এবং মাথাপিছু আয়ের তুলনা করেন । 

তিনি বলেন, আজ পর্যন্ত পাকিস্তানের মোট খাণের পরিমাণ হইতেছে 
দুই হাজার কোটি টাকা। অথচ তন্মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের অংশ হইতেছে 
৫শত কোটি টাকার কাছাকাছি । তিনি বলেন, সিহ্ু নদের পানি বণ্টনের 
একটা সমাধান খজিয়া পাওয়া গেলেও পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা সমস্যা 
সমাধানের কোন বাস্তব প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয় নাই, অথচ পূর্ব পাকিস্তানে 
প্রতি বৎসর বন্যার দরুন ৫০ হইতে ১ শত কোটি টাকা লোকসান হয় । 
ভারতের সহিত বিরোধের ফলে উক্জ সমস্যার সমাধানের অসুবিধা 
আছে বলিয়া যে যৃক্তি দেখানো হয়, তাহা অবাস্তব বলিয়া তিনি মন্তব্য 
করেন। 


॥ আঞ্চলিক স্থায়ত্তশাসন || 


শেখ মুজিবুর রহমান আঞ্চলিক স্থায়ত্তশাসন সম্পর্কে বলেন ঘে, 
উহা একটি বহু পুরাতন বিষয় এবং এই ব্যাপারে ১৯৫৫ সালের দিকে 
পূর্ব পাকিস্তান পরিষদে একটি সর্বসম্মত প্রস্তাবও গৃহীত হইয়াছিল। 


৫০8 বজবন্হু 


তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের জন্য যাহা চাহে, পশ্চিম 
পাকিস্তানের জন্যও তাহাই চাহে। 

সংক্ষেপে বলিতে গেলে আওয়ামী লীগ চাহে দেশে শোষণের অবসান 
ঘটাইয়া ১২ কোটি লোকের জন্য শোষণহীন সমাজ গঠন করিতে । তিনি 
ইহাও বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানেই হউক আর পম্চিম পাকিস্তানেই হউক 
গরীবের ভাগ্য সর্বশ্রই এক। উহার অবসান ঘটাইতে হইবে । শেখ মুজিবুর 
রহমান বলেন যে, আওয়ামী লীগ আঞ্চলিক স্থায়ত্তশাসন বলিতে সববক্ষেত্রে 
প্রদেশের স্বয়ংসম্পূর্ণতা বুঝায়। এই প্রসঙ্গে তিনি ভারতের সহিত 
সেপ্টেম্বর যুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্ন ও সঙ্কটাপন্ন অবস্থার 
কথা উল্লেখ করেন। 

তিনি বলেন যে, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন কোন কূমেই কেন্দ্রকে দুর্বল 
করিবে না। কারণ অর্থ ও পররান্ট্র ছাড়াও দেশরক্ষা দফতর কেন্দ্রের 
হাতে থাকিবে। একমান্র দেশরক্ষা দফতরই কেন্দ্রের জন্য যথেষ্ট । ১৯৫৮ 
সালের এবং চলতি সালের ঘটনাবলীই উহার প্রমাণ করিয়াছে বলিয়া 
তিনি উল্লেখ করেন। **'* ** 

বিন? শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, আওয়ামী লীগ ১৯৪৯ সালে 
উহার প্রতিষ্ঠার পর হইতে এ যাব মান্র ১৩ মাসের জন্য ক্ষমতাসীন 
হইয়াছিল এবং বাকী সময় বিরোধীদল হিসাবে কাজ করিয়াছে । তিনি 
বলেন যে, আওয়ামী লীগ কমিগণ জনগণের সাথে কাজ করিয়া যাইবার 
জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়াছে। দুনিয়ার কোন শক্তিই তাহাদিগকে দমাইয়া 
রাখিতে পারিবে না বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন। আওয়ামী লীগ প্রধান 
বলেন যে, তাঁহার দল সমাজতন্ত্র সমর্থন করে । কিন্তু উত্তর সমাজতন্ত্র 
ধার করা বা আমদানীরুত আদর্শের ভিত্তিতে নহে, বরং আমাদের পরি- 
বেশের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হইতে হইবে। আওয়ামী লীগের সমাজতন্ত্র 
বলিতে একদলীয় শাসনাধীন বা নাস্তিক রাষ্ট্র বুঝায় না বলিয়া তিনি 
উল্লেখ করেন। “*" শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, সম্পূতি গণ-অভ্যু্ানের 
সময় দেশের যে সব বীর সন্তান জীবন দিয়াছেন তাহাদিগকে ভুলিলে 
চলিবে না। কারণ তাহাদিগের ত্যাগ ব্যতিরেকে অনেক কিছু অর্জন করাই 
বাকী থাকিত। 


শেখ মুজিব ৫০৫ 


* তিনি সবশেষে সাম্পৃতিক গণ-আন্দোলনের শহীদদের উদ্দেশ্যে 
ফাতেহা পাঠ করার জন্য উপস্থিত সকলের প্রতি আহবান জানান এবং 
বলেন যে, আওয়ামী লীগ শহীদদের রক্ত বিফলে যাইতে দিবে না।” 

[ দৈনিক ইত্তেফাক, ১২ই আগস্ট, ১৯৬৯] 
শেখ মুজিব যখন কৃমাগত স্বায়তশাসনের দাবী জানিয়ে জনমত গঠনে 
চেস্টা চালাচ্ছিলেন, ঠিক তখনই প্রতিকিয়াশীল চকের অন্যতম নেতা 
পাকিস্তান ডেমোক্যাটিক পার্টির আহ্বায়ক জনাব নূরুল আমীন আঞ্চলিক 
স্বায়তশাসনের দাবীকে 'দেশে দু'টি স্বাধীন রাষ্ট্র দাবীরই শামিল" বলে 
অভিহিত করেন। তিনি লাহোর বিমান বন্দরে এক সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে 
১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র পুনরুজ্জীবনের পক্ষে অভিমত ব্যক্ত ক'রে আঞ্চলিক 
স্বায়ত্তশাসনের দাবী সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে. “হহা দেশে 
দুইটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র দাবী করার শামিল ।” [ এ |] 
সামরিক শাসন জারীর পর বেশ কিছুদিন ধরে হান্ত্র সমাজের কার্য কলাপ 
শিথিল হয়ে পড়েছিল। অবশ্য শিথিল হলেও একেবারে যে নিপ্িয় ছিল 
একথা বলা যায় না। তারা সামরিক সরকারের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ 
করছিলেন এবং ভেতরে ভেতরে অধিকার আদায়ের আন্দোলন গড়ে তোলার 
জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন । 
ছাত্র সমাজের এই মনোভাবের প্রথম প্রকাশ ঘটে ১২ই আগস্ট সরকার 
প্রস্তাবিত খসড়া শিক্ষানীতির কঠোর সমালোচনার মাধ্যমে । এ দিন ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে ডাকসু” আয়োজিত প্রস্ত।বিত শিক্ষানীতি 
সম্পর্কে আলোচনা সভায় প্রগতিশীল ছাত্র নেতৃবন্দ যখন তার কঠোর 
সমালোচনা ক'রে বজ্ঞতা দিচ্ছিলেন, ঠিক তখনই প্রতিকিয়াশীল চকের 
সমর্থনপুষ্ট একদল ছান্তর বলে কথিত উচ্ছস্বখল যুবক তাতে বাধা দেয় 
এবং ইসলামী শিক্ষানীতির সমথনে শ্লোগান দিতে থাকে । এর ফলে তুমুল 
হট্টগোল ও চেয়ার ছোড়াছুড়ি এবং পরে মারামারিতে ১৬ জন ছান্র আহত 
হয়। এই আহতদের মধ্যে আবদুল মালেক নামে একজন পরে ১৫ই 
আগস্ট ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মারা যায়। 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অপ্রীতিকর ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে “খ” 
অঞ্চলের (অর্থাৎ পূর্ব বাংলার) এক নম্বর সেক্টরের ডাকা বিভাগ) 


৫০৬ ববন্ধু 


সামরিক প্রশাসক কতৃক সেদিনই (আর্থাৎ ১২ই আগস্ট, '৬৯) জারীকৃত 
এক সামরিক নির্দেশের মাধ্যমে “ঢাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সভা-মিছিল 
১৫ দিনের জন্য নিষিদ্ধ” ঘোষণা করা হয়। 
পরদিন প্রদেশের ২৬ জন বিশিষ্ট নাগরিক ও ৩১ জন ছান্রনেতা নয়া 
শিক্ষানীতির পরিবর্তন দাবী ক'রে সংবাদপত্রে দ্র'টি আলাদা আলাদা 
বিরতি দেন। 
শেখ মুজিব তখন পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থান করছিলেন। ১৪ই 
আগস্ট তারিখে তিনি সদলবলে করাচী থেকে ঢাকায় ফিরে আসেন। 
করাচী ত্যাগের প্রাককালে তিনি বিমান বন্দরে সাংবাদিকদেরকে বলেন, 
“একমান্তর জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা প্রণীত শাসনতন্ত্রই 
পাকিস্তানের জনগণ গ্রহণ করবে ।” 
[ দৈনিক পাকিস্ত।ন, ১৬ই আগস্ট, ১৯৬৯ ] 
শেখ মুজিব তাঁর করাচী সফর সফল হয়েছে বলে উল্লেখ করেন। 
আগের দিন বুধবার এক বিরতিতে তিনি বলেছিলেন, “জনসাধারণই 
ক্ষমতার মূল উৎস। আর তাদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য অতি 
সত্বর নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। নতুন ফেডারেল 
আইনসভা একই সাথে আইনসভা ও গণপরিষদের অর্থাৎ শাসনতন্ত্র 
প্রণয়নের দায়িত্ব পালন করবে। গণপরিষদ হিসাবে ছয় মাসের মধ্যে 
তাকে একটি শাসনতন্ত্র জাতির সামনে পেশ করতে. হবে। 
টিকা দলের ৬-দফা কর্মসূচী এবং ছাব্লদের ১১-দফা দাবীর ভিত্তিতে 
গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় আওয়ামী লীগ প্রতিশ্তিবদ্ধ |... .....১৯৫৬ সালের 
শাসনতন্ত্র দেশের জনসাধারণের মূল সমস্যাগুলোর সমাধান নেই, তাই 
আওয়ামী লীগ তা" পুনরুজ্জীবনের বিরোধী ।” 
ৃ [দৈনিক পাকিস্তান, এ ] 
১৯৬৯ সালের ১৫ই আগস্ট ভাইস এডমিরাল এস. এম. আহসানকে 
পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর এবং এয়ার মার্শাল এস. নূর খানকে পশ্চিম 
পাকিস্তানের গভর্নর হিসেবে নিযুক্তির কথা ঘোষণা করা হয়। 
এদিকে ইসলামপন্থী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও কতিপয় পশ্চিমা নেতা 
পুনরায় শেখ মুজিবের ৬-দফার সমালোচনা করতে শুরু ক'রে দেন। 


শেখ মুজিব ৫০৭ 


১৯শে আগস্ট তারিখে জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো লাহোরে এক 
সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে ৬-দফার বিরুদ্ধে তার দলের মতামত প্রকাশ 
ক'রে বলেন যে, “সাবেক সিন্ধু এলাকা থেকে যারা ছ'দফার প্রতি সমর্থন 
জানিয়েছেন তাদের জাতীয় একতা ও সংহতির উপর তাদের কার্থ কমের 


প্রতিকিয়া হাদয়জম করা উচিত |” 
[ দৈনিক পাকিস্তান, ২১শে আগস্ট, ১৯৬৯] 


এ ময় কতিপয় ধর্মান্ধ রাজনীতিবিদ ধর্মীয় জিগির তুলে সাম্পুদায়িক 
প্রচার অভিযান চালাতে থাকেন । 
এই অশুভ সাম্পুদায়িক চকের বিরুদ্ধে শেখ মুজিব পুনরায় হুশিয়ারী 
উচ্চারণ করেন। ২৩শে আগস্ট পাঠচকের উদ্যোগে রমনা রেস্টুরেন্টে 
আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, “জনগণের দাবী-দাওয়া যখনই 
উত্থাপিত হয়েছে, তখনই একটি অশুভ চক এই দাবী বানচাল করার 
জন্য সাম্পুদায়িক ধয়া তুলেছে।” 
[ এ, ২৪শে আগস্ট, ১৯৬৯] 
উজ্ঞ অনুষ্ঠানে শেখ মুজিব আবার বলেন, “দেশের মানুষ যে রজ্ দিয়ে 
আমাকে ফাঁসিকাষ্ঠ হতে বের করে এনেছে তাদের সঙ্গে আমি বেইমানী 
করতে পারি না।” 
[ ঞ ] 


পরদিনও (২৪শে আগস্ট ) শেখ মুজিব আবার ইসলাম ধর্মকে রাজ- 
নৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের তীব্র নিন্দা করেন। হোটেল 
ইডেনে *ঢাকা জেলা বার সমিতি'র আওয়ামী লীগ দলীয় আইনজীবীদের 
এক সভায় ভাষণদান কালে তিনি বলেন, “বিশ্ববিদ্যালয়ের ছান্ত্র আবদুল 
মালেকের মর্মীন্তিক ম্বৃত্যুর পর একটি চরমপন্থী: রাজনৈতিক দল 
অপরাপর রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে এক নোংরা অপপ্রচার 
ও অভিযান শুরু করেছে। ইসলাম বিপন্ন বলে তারা জনসাধারণকে 
ধৌকা দেবার চেম্টা করছে। তারা মসজিদে মসজিদে সভা ক'রে 


অপরের ঘৃণা গীবত করছে যা ইসলামের নীতিবিরদ্ধ ৷” 
[ এ, ২৫শে আগস্ট, ১৯৬৯ ] 


৫০৮ বঙ্গবন্ধু 


শেখ মুজিব বলেন যে, *৫২ সালের এতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের 
সময়ও কায়েমী স্বার্থবাদীদের এসব দালালরা ধর্মকে হাতিয়ার হিসেবে 
ব্যবহার করার চেম্টা করেছিল, সচেতন জনগণের কাছে রাজনীতিতে 
মার খেয়ে তারা আজ আবার ইসলামকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের 
বিকল্প ব্যবস্থা নিয়েছে ।” 

[ দৈনিক পাকিস্তান, ২৫শে আগস্ট, ১৯৬৯] 

গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের জন্য জনমত গঠনের প্রয়োজনীয়তা 
উপলব্ধি ক'রে শেখ মুজিব পুনরায় জনসংযোগ অভিযানে বের হলেন । 
এই উদ্দেশ্যে তিনি ১৯৬৯ সালের আগস্ট মাসের ২৮ তারিথে প্রথমে 
গোপালগঞ্জে হান্রা করেন। সেখানে আওয়ামী লীগ কর্মীদের সাথে 
মিলিত হবার পর তিনি ২৯শে আগস্ট ৫৬৯) খুলনা যাত্রা করেন। 
খুলনায় তাঁকে বিপুলভাবে সম্বর্ধনা জানানো হয়। তার আগমন উপলক্ষে 
সেখানে শহীদ সোহরাওয়াদী, শেরে বাংলা ফজলুল হক, মানিক মিয়া 
প্রমুখের নামে ২০/২২ টি সৃদশ্য তোরণ নিমিত হয়েছিল। 

খুলনা পৌরসভা মিলনায়তনে শহর আওয়ামী লীগ আয়োজিত এক 
সব্বর্ধনা সভায় শেখ মুজিবকে রৌপা নির্মিত একখানি নৌকা উপহার 
দেয়া হয়। নৌকার হালে “সমাজতন্ত্র কথার্ট লিখিত এবং পালে 
আওয়ামী লীগের পতাকা খচিত ছিল। পতাকায় আওয়ামী লীগের 
৬-দফার প্রতীক স্বর্ণনির্মিত ৬টি তারকাও ছিল। 

সর্র্ধনা সভায় শেখ মুজিব ৬-দকফা কর্মসূচীর সংগ্রামে তার দলকে 
সাহায্য করার জন্য জনসাধারণকে আহ্বান জানান। তিনি পাটচাষী- 
দের সীমাহীন দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করার জন্য সরকারের প্রতি 
আহ্খন জানিয়ে ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করার জন্য 
দাবী জানান। 

৩০শে আগস্ট তারিখে শেখ মুজিব যশোর গমন করেন এবং সেখানকার 
টাউন হলে আওয়ামী লীগ কমী সম্মেলনে তিনি দেশে শোষণহীন সমাজ- 
ব্যবস্থা কায়েমের সংকল্প প্রকাশ করেন। স্থানীয় টাউন হলে আওয়ামী 
লীগ কর্মীদের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে শেখ 
মুজিব বলেন, “তাঁহার সমাজতন্ত্র দেশের প্রয়োজনের উপর ভিডি করিয়া 


শেখ মুজিব ৫০৯ 


রচিত হইবে। অন্য কোন দেশ হইতে তিনি সমাজতন্ত্র ধার করিতে 
চান না। কারণ তাহা আমাদের সমাজের জন্য উপযোগী নাও হইতে 
পারে। সাম্য এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের উপরই আমাদের সমাজব্যবস্থা 
প্রতিষ্ঠিত হইবে । এখানে আইনের চক্ষে সকলেই সমান বলিয়া পরিগণিত 
হইবেন । কিন্ত এক শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতা ইসলামের আবরণে পু'জিবাদী 
সমাজতন্ত্রের কথা প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন।৮ 
[দৈনিক ইত্তেফাক, ৩১শে আগস্ট, ১৯৬৯] 
পূর্ব পাকিস্তানের গণ-অভ্যুথান সম্পর্কে জামাতে ইসলাম প্রধান মওলানা 
মওদুদীর বিভ্রান্তিকর মন্তব্যের জবাবে শেখ মুজিব কমী সমাবেশে জানান, 
“পূর্ব পাকিস্তানের গণ-অভ্যুর্থান সম্পর্কে মওলানা মওদুদীর বিদ্দুমান্ত 
ধারণা নাই। নিজেদের হারানো অধিকার ফিরিয়া পাওয়ার জন্য প্রতিটি 
পূর্ব পাকিস্তানী এই আন্দোলনে শরিক হইয়াছিল ।” 
[ ওঁ, ১লা সেপ্টেম্ছর, ১৯৬৯] 
“পশ্চিম বঙ্গের ইঙ্িতেই পূর্ব পাকিস্তানে গত গণ-অভ্যুথান পরিচালিত হয়? 
বলে জামাত প্রধান মওলানা মওদুদী সে সময় অভিযোগ করেছিজেন । 
জামাতের অন্যতম নেতা মিয়া তোফায়েল আহমদ শেখ মুজিবকে 
কম্যুনিস্ট বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে শেখ মুজিব বলেন, “এই 
সকল নেতার অতীতের কার্যকলাপ সর্বজনবিদিত | কাজেই উহা নতুন 
করিয়া উল্লেখের প্রয়োজন নাই ।” 
[ এ ] 
৬-দফা বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং 
অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হবে বলে শেখ মুজিব পুনরায় জোর দিয়ে 
বলেন। 
এই কমী সমাবেশে শেখ মুজিব “অবিলম্ষে সার্বজননী ভোটাধিকারের 
ভিত্তিতে সাধারণ নির্বাচন, জনসংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ও পশ্চিম 
পাকিস্তানে এক ইউনিট বিলোপের দাবী জানান। অনধিক ২৫ বিঘা 
জমির মালিক কৃষকদের খাজনা হইতে রেহাই দানের জন্যও তিনি 


দাবী জানান।” 
[ এ ] 


৫২১০ ধঙ্গবন্ধ 


৩১শে আগস্ট (১৯৬৯) শেখ মুজিব যশোরের ঝিনাইদহে আওয়ামী 
লীগ কর্মী সমাবেশে রাজনৈতিক স্বার্থে ধর্মকে ব্যবহারের মারাত্মক 
পরিণতি সম্পর্কে দেশের দলমত নিবিশেষে সকল রাজনৈতিক নেতুরন্দ এবং 
কমীরন্দের প্রতি এক হুশিয়ারী উচ্চারণ করেন। এ সম্পর্কে শেখ মুজিব 
বলেন, “এক শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতা আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্য ইসলামের 
পবিল্ন নাম ব্যবহার করার চেষ্টায় মাতিয়াছেন, কিন্তু আমি তাহাদিগকে 
ধর্ম লইয়া খেলা না করার জন্য হুশিয়ার করিয়া দিতেছি। তাঁহাদের এই 
প্রচেষ্টা ধর্মের অবমাননা করারই শামিল হইবে ।” 
[ দৈনিক ইত্তেফাক, ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯] 
এই কর্মী সমাবেশে বক্ততাদান কালে শেখ মুজিবুর রহমান রাজনৈতিক 
বিতর্ক থেকে ধর্মকে দূরে রাখার জন্য সকল দল ও মতের নেতা এবং 
কমীদের প্রতি আহখন জানান । 
স্বাধীনতা লাভের ২২ বৎসর পরেও জনগণের গ্রহণযোগ্য শাসনতন্ত্র 
প্রণয়নের ব্যর্থতার কথা উল্লেখ ক'রে শেখ মুজিব দুঃখ প্রকাশ করেন। 
“জনসাধারণের প্রতিনিধিরাই শুধু শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিতে পারে বলিয়া 
তিনি উল্লেখ করেন ।৮ 
| এ ] 
পূর্ব বাংলার বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য যথার্থ পদক্ষেপ গ্রহণে ব্র্থতা এবং 
এই অঞ্চলের সকল শ্রেণীর মানুষের উপর অবিচারের বিরুদ্ধে কঠোর 
সমালোচনা প্রসঙ্গে শেখমুজিব বলেন, “এই সরকারের আমলে লোকের 
সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। পূব 
পাকিস্তানের অজিত বৈদেশিক মুদ্রা এবং এই সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশের 
জনসাধারণের প্রদত্ত রাজস্ব পশ্চিম পাকিস্তানেই শুধু খরচ করা 
হইয়াছে । মঙ্জলা এবং তারবেলা বাঁধের জন্য বিরাট অংকের অর্থ খরচ 
করা হইয়াছে, কিন্ত ফারাক্কা সমস্যার ব্যাপারে কোন নিদিষ্ট পদক্ষেপই 
গ্রহণ করা হয় নাই।” 
| এ ] 
এর আগে ২৯শে আগস্ট পূর্ব পাকিস্তানের ৪২ জন কবি, সাহিত্যিক ও 
বুদ্ধিজীবী জামাতে ইসলামীর বিরুদ্ধে ধর্মের নামে হিংসাত্মক কার্যকলাপে 


শেখ মুজিব . ৫১৯ 


উদ্কানী দানের এক অভিযোগ এনে পত্রিকায় যুত্তত বিরতি দান করেন। 
এই বিরতিতে তাঁরা শিক্ষানীতিকে কেন্দ্র ক'রে জামাতে ইসলামপন্থীদের 
ধর্মের নামে অপপ্রচারে দেশে বিষাস্ত পরিবেশ সৃষ্টির, তথাকথিত ইসলাম- 
পন্থী এবং ইসলাম-বিরোধী এই দুইটি কল্পিত গোষ্ঠী সৃষ্টির নামে 
প্রকাশ্য উষ্কানী ও হুমকী প্রদানের এবং খসড়া শিক্ষানীতির সমালোচকদের 
ইসলাম-বিরোধী, পাকিস্তান-বিরোধী ও সংহতি-বিরোধী আখ্যাদানের 
কঠোর নিন্দা করেন। উত্জ ৪২ জন কবি, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীরম্দ 
শিক্ষানীত “বিক্তানসম্মত, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক ও সহজলভ্য করার 
প্রস্তাব করেন। বিরতিতে তারা বলেন, “ধর্ম নিরপেক্ষতার অর্থ ধর্ম 
বিরোধিতা নয় । কিন্তু গোষ্ঠী বিশেষ ধর্মনিরপেক্ষতাকে ইসলাম বিরোধি- 
তার নামান্তর বলিয়া হাওরাইয়া বসিয়াছে।” 
[ দৈনিক ইত্তেফাক, ১লা সেপ্টেছর, ১৯৬৯] 
৩১শে আগস্ট রবিবার শেখ মুজিব কুষ্টিয়া পৌঁছেন এবং দলীয় 
কমীদের এক ঘরোয়া সমাবেশে জনস্বার্থ বিরোধী বিশ্বাসঘাতক রাজনীতি- 
বিদদের সম্পর্কে জনগণকে সতর্ক থাকার আহ্খন জানান । তিনি এই 
সমাবেশে আঞ্চলিক স্বায়তশাসনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং 
একমান্র ৬-দফার বাস্তবায়নের মাধ্যমেই পূর্ব বাংলার মানুষের ন্যায্য 
অধিকার লাভ সম্ভব বলে মন্তব্য করেন। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কুষ্টিয়াকে 
অবিলম্বে বন্যাদুর্গত এলাকা দাবী এবং সংশোধিত রেশনিং ব্যবস্থা চালু 
করার জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানান। 

১৯৬৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর গ্যাউমিরাল আহসান পূর্ব বাংলার গভর্নর 
হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। তিনি এখানে এসে স্প্টভাবে তার অভিমত 
ব্যক্ত ক'রে বলেছিলেন, “৭১ সালে প্রতিনিধিত্বশীল সরকার প্রতিজ্ঠিত 
হবে।” তিনি আরও বলেছিলেন, “......এমন কি সাধারণ পদেও আমি 
এখানে আসতে উৎসাহী হতাম। এ পদে নিযুক্ত হতে পেরে আমি গবিত। 
এই পদ আমাকে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের দেবা করার দায়িত্ব দিয়েছে। 
আমি সকলের কল্যাণের জন্য এ প্রদেশের নাগরিকদের সাথে কাজ করার 


সযোগ পেয়েছি।” 
[ পৃর্বদেশ, ২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯ ] 


৫১২ বঙ্গবন্ধু 


গভর্নর আহসান ছিলেন একজন ভদ্র, বিনয়ী ও যুক্তিবাদী সামরিক 
ব্যক্তি । পূর্ব বাংলার একচ্ছন্র গণনেতা বঙ্গবন্ধুর প্রতি তার ছিল গভীর 
শ্রদ্ধা। তিনি সাধ্যানসারে এখানে জনকল্যাণম্লক কাজে আত্মনিয়োগ 
করেছিলেন । কিন্তু অতীতে জেনারেল আযম খানকে যে ভাগ্য বরণ করতে 
হয়েছিল, আহসানের ভাগ্যেও তার ব্যতিকম ঘটলো না, তাকেও একই- 
ভাবে বিদায় নিতে হয়েছিল । 

এ দিন কুষ্টিয়া থেকে ফরিদপুর যাত্রার প্রাক্কালে মাগুরায় শেখ 
মুজিব দলীয় কমাঁদের এক ঘরোয়া সমাবেশে ভাষণ দেন। 

একই দিনে ১লা সেপ্টেম্বর (৬৯) ফরিদপুরে দলীয় কর্মীদের এক 
ঘরোয়া সমাবেশে শেখ মুজিব দেশে আশু নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবীর কথা 
পুনরায় উল্লেখ করেন। ৬-দফা কর্মসূচী বাস্তবায়নের ওপরেই দেশের 
সমস্যাবলীর সমাধান সম্ভব বলে তিনি উল্লেখ করেন। 

২রা সেপ্টেম্বর শেখ মুজিব রাজবাড়ীতে স্থানীয় একটি সিনেমা হলে 
দলীয় কমীদের এক সমাবেশে ভাষণ দেন। এই ভাষণে তিনি বন্যা সমস্যা 
এবং ফারাক্কা বাধ সমস্যা প্রসঙ্গে সরকারী নীতির সমালোচনা করেন। 

এদিন সকালে এক বিশেষ আমন্ত্রণে শেখ মুজিব ফরিদপুর প্রেসক্লাবে 
যান এবং প্রেসক্লাবের সদস্যদের প্রতি এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে তিনি “সংবাদ- 
পল্পরকে গণতন্ত্রের অপরিহার্য অঙ্গ বলিয়া অভিহিত করিয়া সংবাদপত্রের 
স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন! 
সাংবাদিকদের দেশ ও জাতির স্বার্থরক্ষার অতন্দ্র প্রহরী বলিয়া আখ্যায়িত 
করিয়া তিনি বলেন, আমাদের সাংবাদিকরা যেভাবে গণ-অধিকার প্রতিষ্ঠার 
সংগ্রামে সকিম্ অংশ গ্রহণ করিয়াছে, দেশের ইতিহাসে উহা স্বর্ণাক্ষরে 
লেখা থাকিবে । এপ্রসঙ্গে তিনি মরহম তোফাজ্জল হোসেনের (মানিক 
মিম্নার ) নামোল্লেখ করিয়া তাহার প্রতি প্রাণঢালা শ্রদ্ধা াপন করেন ।” 

[ দৈনিক ইত্তেফাক, ওরা সেপ্ডে্সর, ১৯৬৯] 

এই সংক্ষিপ্ত ভাষণে শেখ মুজিব সংবাদপত্রের স্বাধীনত' এবং 
সাংবাদিকদের দাবী প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সহযোগিতা দানের আশ্বাপ দেন। 

সপ্তাহকালব্যাপী খুলনা, যশোহর, কুষ্টিয়া ও ফরিদপুর জেলা সফর 
শেষে শেখ মুজিব ২রা সেপ্টেম্বর তারিখে ঢাকা প্রত্যাবর্তন ঈকরেন। 


শেখ মুজিব ৫১৩ 


৩৩. 


৯ই সেপ্টেম্বর (৬৯) চট্টগ্রামে শেখ মুজিব পূর্ব বাংলার বন্যা নিশ্নন্ত্রণের 
জন্য প্রয়োজনবোধে ভারতের সঙ্গে কূটনৈতিক পর্যায়ে আলোচনা শুর 
করার জন্য অবিলম্বে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। 

তিনি পূর্ব বাংলাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং সমান অংশীদার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত 
করার দাবীর পুনরুলেখ করেন । 

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে অবাহতি এবং কারামুক্তির পর 
সর্বপ্রথম চট্টগ্রাম সফরকালে শেখ মুজিব স্থানীয় বার লাইবে্রী হলে 
এক সমাবেশে উপরোক্ত আহ্খান ও দাবীর পুনরুল্লেখ করেন। এই 
সমাবেশে তিনি ১৯৫৬ সালের শাসন তক্জকে পুনরুজ্জীবিত করার বিরোধিতা 
করেন। 

চট্টগ্রামের উক্ত আইনজীবী সমাবেশে শেখ মূজিব দেশে দু'টো পৃথক 
মুদ্রা ব্যবস্থা প্রচলব সম্পকিত তার দাবার প্রতি বিভিন্ন মহল থেকে নানা 
সমালোচনার জবাবে বলেন, তার আসল বক্তব্য হচ্ছে পুব বাংলা থেকে 
মুলধন পাচার বন্ধের সুনিশ্চিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা । 

৯ই সেপ্টেম্বর (৬৯) পাকিস্তান গণতান্ত্রিক পাটি'হা লাহোর শাখা 
কতক লাহোর গেটের অভ্যন্তরে আয্মোজিত পাটি-কমাঁদের এক সমাবেশে 
নবাবজাদা নসরল্লাহ খান এবং এয়ার মার্শাল আসগর খান ১৯৬২ 
সালের শানতন্ধ লঙ্ঘনের অভিযোগে আদালতে সাবেক প্রেসিডেন্ট 
আইয়ুব খানের বিচার করার আহখন জানান। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য 
যে শাসনতন্ত্ের বিধান অনুযায়ী সাবেক প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান তার 
পদে ইস্তফাদানের পূর্বে জাতীয় পরিষদের স্পীকারকে পন্্রযোগে অবহিত 
করেন নি। 

[ দৈনিক ইস্তেফ।ক» ১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯ ] 

১১ই সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব চট্টগ্রামে এক সাংবাদিক সম্মে- 
লনে ভাষণ দেন। এই ভাষণে তিনি সমাজতন্ত্রের মাধ্যমে দেশে 
শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য তার দলের ইচ্ছার কথা উল্লেখ করেন। 
দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে শেখ মুজিব বলেন, “এই সমাজতন্ত্র আমরা 
রাশিয়া বা চীন হইতে আমদানী করিব না। জনগণের নির্বাটিত প্রতিনিধিরা 
দেশের নিজস্ব প্রয়োজন মত দেশজ সম্পদের ভিত্তিতেই উহা গড়িয়া 


৫১৪ বঙ্গবন্ধু 


তুলিবেন। এই দেশজ সম্পদ বলিতে আমার দল দেশের পারিপান্থিকতা, 
ধর্ম, সামাজিক রীতিনীতি, জীবনের প্রতি মনোভাব, জাতীয় সম্পদ ও 
দেশের মানুষের প্রতিভাকে বৃঝায়।” 
[দৈনিক ইত্তেফাক, ১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯] 
সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে শেখ মুজিব বলেন, “তিনি বাম 
বা দক্ষিণপন্থী কোনটাই নহেন। তিনি হইতেছেন মধ্যমপন্ী।” 
| এ ] 
১০ই সেপ্টেম্বর (১৯৬৯ ) চট্টগ্রামে স্থানীয় মুসলিম ইন্সটিটিউট হলে 
দলীয় এক কর্মী সমাবেশে শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক এবং 
অন্যান্য ক্ষেত্রে অবিচার রোধ করার জন্য পূর্ণ স্থায়ত্তশাসন প্রদানের জন্য 
সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। সামরিক দিক দিয়া পূর্ব পাকিস্তানকে 
স্বয়ংসম্পূর্ণ ক'রে তোলার জন্য তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। ১৯৪৭ স৷ল 
থেকে আইয়ুব সরকারের ডিকেডী আমল পর্যন্ত বৈষম্যক্ষেত্তরে শেখ মুজিব 
নিশ্নোক্ত তথ্য প্রকাশ করেন ঃ 
কে) প্রতিরক্ষা ও প্রশাসন ক্ষেত্রে মোট বায় ৩ হাজার ২ শত কোটি 
টাকা--পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয় ৩ শত ৩ কোটি টাকা । 
খে) ২২ বছরে মোট ২ হাজার ২ শত কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা 
অর্জন- পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয় মান্ত্র ৬ শত কোটি টাকা । 
প্রতিরক্ষা ও ব্যবসা-বাণিজ্যে পূর্ব পাকিস্তানের অংশ মাত্র ১৫ থেকে 
২০ ভাগ । শেখ মুজিব এই বৈষম্যকে পুরোপুরি বে-ইনসাফ বলে অভিহিত 
করেন। 
এই সমাবেশে শেখ মুজিব জাতীয় জীবনের সবক্ষেত্রে সংখ্যাসাম্য নীতি 
মেনে চলার জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানান। 
[দৈনিক ইত্তেফাক, ১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯] 
১১ই সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামের একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত এক জনাকীর্ণ 
সাংবাদিক সম্মেলনে বজ্ঞতাকালে শেখ মুজিব বলেন যে, “তিনি নিজে 
গণতন্ত্রের একনিষ্ঠ সমর্থক এবং গণতন্ত্র ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা 
পরস্পরবিরোধী নয় । এক প্রশ্নের উত্তরে শেখ সাহেব বলেন যে, কেবল 
মাত্র গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই একটি স্থিতিশীল সরকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব 
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এবং গণতান্ত্রিক রাজনীতির মাধ্যমেই রাজনৈতিক স্থিতিশীলতাকে সুনিশ্চিত 
করা যাইতে পারে । কেননা গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে জনগণের রায় চূড়ান্ত 
বলিয়া পরিগণিত হয় এবং কোন প্রকার কারসাজিই জনগণের প্ররূত 
রায়দান হইতে বিরত করিতে পারে না। 

এই গণতন্ত্রকে অবশ্যই নির্ভেজাল ও সরল হইতে হইবে বলিয়া শেখ 
সাহেব উল্লেখ করেন।” 

[দৈনিক আজাদ, ১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯ ] 

কায়েদে আযমের ২১তম ম্ৃত্যুবাধিকী উপলক্ষে লাহোরে “আরাফাত 
আল ইসলামিয়া” হলে পাটি'-কমাঁদের এক সভায় পাকিস্তান ডেমোক্যাটিক 
পাটি” নেতা এয়ার মার্শাল আসগর খান পাকিস্তান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে 
সুদৃত করার জন্য গণবাহিনী গড়ে তোলার ব্যাপারে সরকারের প্রতি 
আহ্বান জানান। তিনি বলেন, “প্রেসিডেন্ট আইয়ুব গণবাহিনী গঠন পছন্দ 
করতেন না, কারণ তিনি সেই সময় জনগণের আস্থা হারাইয়াছিলেন।” 

১৯৬৯ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর সামরিক সরকার পশ্চিম পাকিস্তানকে 
লেঃ গভর্নর শাসিত সাতটি অঞ্চলে বিভক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। 
এই “সংশ্লিষ্ট অঞ্চলসম্হ করাচী অঞ্চল, হায়দ্রাবাদ অঞ্চল, মুলত।ন 
অঞ্চল, পেশোয়ার অঞ্চল, রাওয়ালপিপগ্ডি অঞ্চল, লাহোর অঞ্চল, কোয়েটা 
অঞ্চল নামে অভিহিত হইবে ।” 

[ দৈনিক ইত্তেফাক, ১৫ই সেপ্টম্থর, ১৯৬৯ ] 

বিবরণে প্রকাশ, পাকিস্তানের সাবেক বিচারপতি জনাব ফজলে 
আকবরের নেতৃত্বে গঠিত কমিটির সুপারিশে এই স্কীম বাস্তবায়িত হবে। 

১৮ই সেপ্টেম্বর শেখ মুজিব ঢাকার কচৃক্ষেত আওয়ামী লীগ কার্যালয় 
উদ্বোধন করেন। দলীয় কর্মীদের প্রতি ভাষণে তিনি স্থায়ন্তশাসন 
আদায়ের সংগ্রামে দেশের যুব সমাজকে সংঘবদ্ধ হবার জন্য উদাত্ত 
আহবান জানান। 

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম অভিযুক্ত এবং অবসরপ্রাপ্ত 
সি. এস. পি. অফিসার জনাব আহমদ ফজলুর রহমান এবং জনাব 
রুহুল কুদ্দুস ২০শে সেপ্টেম্বর আওয়ামী লীগে যোগদান করেন। তাদের 
আওয়ামী লীগে যোগদান উপলক্ষে এদিন ঢাকা আওয়ামী লীগ অফিজে 
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আয়োজিত এক পরিচিতি সভায় শেখ মুজিব একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ 
দান করেন। ভাষণে তিনি আওয়ামী লীগকে সকল স্বার্থ এবং লোভের 
উধ্বে একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বলে অভিহিত করেন। শেখ মুজিব 
বলেন, “আওয়ামী লীগ নেতৃরন্দ এবং কমীরন্দ সব সময়ই সামরিক বিধি 
কিংবা দেশরক্ষা আইনে কারাবরণ করে আস্ছে। হোসেন শহীদ 
সোহরাওয়াদার দল আওয়ামী লীগকে তিনি 'সোহরাওয়াদীর পরিবারের, 
সম্তান বলে অভিহিত করেন। 

গত ২২ বছরেও দেশে সাধারণ নিবাচন অনুষ্ঠিত না হবার 
কারণ সম্পর্কে শেখ মুজিব বলেন যে, সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে 
জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠিত হ'লে কায়েমী স্থার্থবাদীদের শাসন এবং 
শোষণের পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে। 

২১শে সেপ্টেম্বর ঢাকা থেকে এক দিনের সফরে শেখ মুজিব মাদারী- 
পুরে পৌছেন। এই সফরসুচীতে মাদারীপুর পাবলিক হলে এক 
কমী-সম্মেলনে শেখ মুজিবের ভাষণ দানের কথা ছিল। কিন্তু স্থানীয় 
সরকারী কতৃপক্ষ কতৃক উক্ত সম্মেলনে মাইক ব্যবহারের ওপর 
নিষেধাক্তা আরোপ করার প্রতিবাদে শেখ মুজিব উক্ত সম্মেলন বাতিল 
ঘোষণা করেন । স্থানীয় সরকারী কতৃপক্ষের নিষেধাজ্ার প্রতিবাদ জানিয়ে 
তিনি প্রাদেশিক গভর্নর এবং পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক শাসন পরি- 
চালকের নিকট তারবাতা পাঠান । 

২২শে সেপ্টেম্বর শেখ মুজিব মাদারীপুর পাবলিক লাইব্রেরী হলে 
এক শ্রমিক সমাবেশে ভাষণ দেন। এই সমাবেশে তিনি পূর্ব বাংলার 
“ভাগ্য বিড়ম্বনা” “বঞ্চনা” বৈষম্য ও দুর্ভোগের" জন্য স্থার্থান্ধ এক 
শ্রেণীর দালালদের দায়ী করেন। তিনি বলেন, এমন্ট্রিত ও ক্ষমতার 
লিপ্সায়, গু'জিপতি ও কায়েমী স্বার্থের এই সব দালাল পূর্ব পাকিস্তান ও 
জনগণের স্থার্থ বিকাইয়া দিতে কোনদিনই বিবেকের কাছে নিজেকে 
দোষী মনে করে নাই। তিনি বলেন, আসলে পশ্চিম পাকিস্তানের 
সাধারণ মানুষ নগ্ন, বরং এ অঞ্চলের কায়েমী স্বার্থবাদী ও পু জিপতি- 
দের কীড়নক এই প্রদেশের দালালরাই আপনাদের সকল দুর্দশার 
জন্য দায়ী। তেমনিভাবে পশ্চিম পাকিস্তানেও কিছুসংখ্যক দালালের 
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সহায়তায় জনগণের রক্ত শোষণ করিতেছে । সকল স্তরের জনসাধারণের 
উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, “আগামী নির্বাচনে এই সব 
দালালদের এমন শিক্ষা দিন যেন এদেশের মাটিতে দীড়াইয়া আর কেহ 
কোনদিন দালালী করার সাহস না পায় ।ঃ 
[ দৈনিক ইত্তেফাক, ২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯] 
“বাংলাকে রান্ট্রভাষার মর্যদা দান”, “স্বায়ভ্তশাসন”, জনসংখ্যার 
[ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব”, “এক ইউনিট বিলোপ” এবং “বন্যা নিয়ন্ত্রণের” দাবা 
তুললে যারা ইসলাম বিপন্ন বলে ধুয়া তুলেন তাঁদের কঠোর সমালোচনা 
ক'রে শেখ মুজিব শ্রমিক সমাবেশে বলেন, রাল্ট্রভাষা বাংলা হওয়ার পর 
ইসলাম বিপন্ন হয় নি, কাজেই বৈষম্যের ক্ষেত্রে, অন্যান্য ক্ষেত্রে পুর পাকি- 
স্তানের ন্যায্য দাবী সরকার মেনে নিলেও ইসলাম বিপন্ন হবে না। 
২৪শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৯) শেখ মুজিব তাকায় সংবাদপত্রে এক বিরতিতে 
ভারতের আহমদাবাদে সংঘটিত সাম্পূতিক হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার নিন্দা 
করেন। বিরতিতে তিনি সাম্পদায়িক দাঙ্গা রোধে ত্বরিৎ ব্যবস্থা এবং 
ভারতের সংখ্যালঘু মুসলমানদের জানমালের নিরাপত্তা দানের জন্য 
ভারত সরকারের প্রতি আবেদন জানান । 
২৮শে সেপ্টেম্বর এক সংক্ষিপ্ত সফরে শেখ মুজিব নোয়াখালী যান 
এবং চৌমুহনী, ফেনী ও মাইজদী কোটে দলীয় কমী ও ছান্র সমাবেশে 
ভাষণ দান করেন। 
চৌমুহনীর কমিসভায় শেখ মুজিব বন্যানিয়ন্ত্রণের জন্য সরকারের প্রতি 
কার্যকরী ব্যবস্থা, এবং কৃষক ও মেহনতী মানুষের বকেয়া কর মওকুফের 
জন্য আবেদন জানান। শেখ মুজিব সরকারের নিকট অভিযোগ জানিয়ে 
বলেন, “শিল্পপতিরা সরকারের নিকট হইতে কর মওকুফসহ বিভিন্ন সুযোগ 
পাইতেছেন, তখন কৃষক ও মেহনতী মানুষ কর ও খাজনার ভারে জর্জরিত 
হইতেছে এবং বকেয়া পাওনা আদায়ের জন্য তাহাদের উপর নির্যাতন 
চালানো হইতেছে ।” 
| এ, ২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯ ] 
চৌমুহনী থেকে শেখ মুজিব এদিন মাইজদী কোটে যান এবং এক 
ছান্ত সমাবেশে বজ্ততা করেন। 


৫১৮ বঙ্গবন্ধু 


এ দিনই ফেনীতে আয়োজিত এক কমিসভায় শেখ মজিব প্রদেশের 
সকল শহর এবং মফস্লে পূর্ণাঙ্গ ও সংশোধিত রেশনিং ব্যবস্থা চাল্‌ করার 
জন্য সরকারের প্রতি আবেদন জানান। কী সমাবেশে তিনি সবরকম 
উদ্কানীর মুখেও সাম্পদায়িক সম্পীতি বজায় রাখার আহ্খন জানান । 

এদিকে প্রধান নিবাচনী কমিশনার চূড়ান্ত ভোটার ত।লিকা প্রস্তুতের 
জন্য নির্দেশ দান করলেন । ১৯৬৯ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর প্রেসিডেন্ট 
ইয়াহিয়া ঢাকায় এলেন । সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি জানালেন 
যে, নেত-সম্মেলন ডাকতে তিনি রাজি আছেন। তবে শাসনতন্ত্র সম্পর্কে 
তাঁর নিজেরও চিন্তাভাবনা রয়েছে । উপযুক্ত সময়ে ভিনি তা” প্রকাশ 
করবেনঃ তবে দে সময় এখনও আমে নি। ইয়াহিয়া খানের এ রকম উত্তিগতে 
দেশের গণতন্ত্রকামী মান্ষ বিছ্নিত না হয়ে পারলেন না। দেশের শাসনতন্ত্র 
প্রণয়নে সমগ্র দেশের মান্ষের বক্তব্যই প্রাধান্য লাভ করবে, দ্ব'একজনের 
খেয়াল-খবশীতে একটি দেশের শাসনতন্ত্র প্রণীত হতে পারে না। দেশের 
গণ-চেতনার প্রকাশ ছউতে পারে একাজ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে- 
একনায়কত্বের মাধম্যে নয় । যে নির্বাচনের কথা ইতিমধ্যে ইয়াহিয়া 
একাধিকবার ঘোষণা করেছেন সেই নির্বাচন সম্পন্ন হ'লে নির্বাচিত প্রতি- 
নিধিগণই দেশের সংবিধান প্রণদ্দন করবেন। দেশের সংবিধান কারো খেয়াল 
খুশীর সৃন্টি হতে পারে না। সুশরাং দেশের শাসনতন্ত্র সম্পকে তার 
নিজের একটি ধারণা আছে, ইয়াহিয়া খানের এইরূপ উক্তিতে ভবিব্যৎ 
অশুভ কারসাজির ইঙ্গিত সুপম্ট। বঙ্গবন্ধুর পক্ষে ব্যাপারটি উপলব্ধি 
করতে কোন অসুবিধা হ'ল না। 

এদিকে দুইদিনব্যাপী নোয়াখা।লী সফর শেষে শেখ মুজিব ২৮শে সেপ্টেম্বর 
সোমবার গভীর রাতে সদলবলে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করেন। নেতৃরন্দ দুই 
দিনের সফরে ফেনী, টোমুহনী, মাইজদী কোট, রায়পুরা, রামগঞ্জ এবং 
লক্ষমীপুরে কমি সভায় বজ্ততা করেন। 

ওরা অক্টোবর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান তীর পাঁচ দিনব্যাপী প্রদেশ 
সফর শেষে রাওয়ালপিত্ডির উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন। ঢাকাঘ অবস্থান- 
কালীন সমগ্নে তিনি এদেশবাসীর সামনে নিজেকে বিশ্বস্ত হিসেবে পরিচিত 
করবার প্রয়াস পান। কারণ ১লা অকটোবর, ১৯৬৯ তারিখে তার 


শেখ মুজিব ৫১৯ 


সভাপতিত্বে ঢাকায় দেশের সমস্ত গভর্নরদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। 
এতে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য হাসের উপায় সম্পর্কে এবং দেশের 


জানার খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। 
সমাধানের এ ব্যাপারে গুহীত সিদ্ধান্তসমূহ ওরা অক্টোবরের 
প্রশ্নাস 


সমস্ত দৈনিক পন্িকায় গুরুত্ব সহকারে প্রকাশিত হয়। 
সংবাদসমূহে পূর্ব বাংলার ১৫ লক্ষ টন খাদ্য ঘাট্তি পূরণের ব্যাপারে 
বাস্তব কর্মপন্থা গ্রহণের জন্য সরকারী সিদ্ধান্তের কথা প্রকাশিত হয়। প্রকাশ 
থাকে যে, প্রদেশে তখন সাংঘাতিক খাদ্য সঙ্কট বিরাজমান ছিল এবং 
সরকারী সকিয় পদক্ষেপে অবস্থার উন্নতি হবে এই ভরসা সকলের মনে 
দেখা দিয়েছিল। 
তদুপরি যে ছয়জন ছান্র নেতৃরন্দকে সামরিক বিধি লঙ্ঘনের দায়ে 
অভিযুক্ত করা হয়েছিল-_ তাদের প্রতি তিনি মার্জনা ঘোষণা করেন। এই 
ছয়জন ছান্রনেতা ছিলেন তোফায়েল আহমদ, আ. স. 
ছাত্রনেতবরন্দের 
মস্তি ম. আবদুর রব, মোস্তফা জামাল হায়দার, মাহবু- 
বুল্লাহ্‌, শানসূদ্দোহা ও ইবুাহিম খলিল । এদের মামলা 
প্রত্যাহার ক'রে নেবার জন্য পূর্বাহ্েই শেখ মুজিব প্রেসিডেন্টের প্রতি 
আহবান জানিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে তাজউদ্দিন আহমদও একটি বিবৃতি 
দেন। 
রা অক্টোবর (১৯৬৯) তারিখে এ সম্পর্কে পত্রিকায় লেখা হয়, 
“পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দিন 
আহমদ ছান্ত্র সমাজের সংগে স্বাভাবিক সম্পর্ক পুনঃ- 
তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ছয়জন ছান্ত্রনেতাসহ ছাত্রদের বিরুদ্ধে 
আনীত সমস্ত মামলা প্রত্যাহারের জন্য সরকারের প্রতি 
আবেদন জানাইয়াছেন।” আরও বলা হয় £ 
“গতকাল (বুধবার ) সংব।দপন্তরে প্রদত্ত এক বিরতিতে জনাব তাজউদ্দিন 
আহমদ বলেন যে, আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান ইতিমধ্যেই 
ছাত্রদের বিরুদ্ধে দায়েরর্ুত মামলা প্রত্যাহার করিয়া স্বাভাবিক পরিস্থিতি 
পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানাইয়াছেন । আওয়ামী লীগ 
সম্পাদক বলেন যে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ঢাকা বিমান বন্দরে “ছাল্ররা 


৫২০ বলবন্ধু 


আমাদেরই সন্তান বলিয়া ষে মন্তব্য করিয়াছিলেন, উহা হইতে তাহার দরদী 
মনোভাবেরই পরিচয় পাওয়া গিয়াছে । তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, এই 
মনোভাবের প্রতি বিশ্বস্ত থাকিয়া আইনগত কড়াকড়ির পরিবর্তে পিতৃসুলভ 
বাৎসল্য ও সহনশীলতার সঙ্গে ছাত্র সমস্যা বিবেচনা করা হইবে ।” 
[ দৈনিক ইত্তেফাক, রা অক্টোবর, ১৯৬৯] 
প্রেসিডেন্টের ঢাকা ত্যাগের অব্যবহিত পূর্বে প্রদত্ত এই ঘোষণা সম্পর্কে 
অধিকন্ত লেখা হয়েছিল, “প্রেসিডেন্ট জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া 
খান বিগত ১৫ই সেপ্টেপ্ধর হইতে একাধিক সময়ে সামরিক আইন বিধি 
লঙ্ঘনের দায়ে অভিযুক্ত ছাত্রদের মার্জনা করিয়া দিয়াছেন । গতকাল 
(বুহস্পতিবার ) ঢাকায় প্রদত্ত এক বিবৃতিতে প্রেসিডেন্ট এই মানার 


কথা ঘোষণা করেন।” 
[এ ওরা অক্টোবর, ১৯৬৯] 


এ ছাড়া গত ২৮শে জুলাই জাতির উদ্দেশে বেতার ভাষণে তিনি নির্বাচন 
এবং গণ-প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের যে কর্মসূচীর কথা বলে- 
ছিলেন বিরতিতে প্রেসিডেন্ট তার প্রতি অবিচল থাকার 
4 সিদ্ধান্তও ঘোষণা করেন। দেশের সকল সংবাদগন্পে 
প্রকাশিত বিরতিটি এইরূপ ছিল £ “এই সুযোগে আমি 
আরেকবার বলিতে চাই যে, বিগত ২৮শে জুলাই জাতির উদ্দেশে 
প্রদত্ত বেতার ভাষণে নির্বাচন ও নির্বাচিত গণ-প্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা 
হস্তান্তরের যে কর্মসূচীর কথা আমি উল্লেখ করিয়াছি, উহাতে অবিচল 
থাকিতে আমি গভীরভাবে আগ্রহশীল। সুতরাং আমি এই সিদ্ধান্তে পৌছিতে 
পারি যে, বে-আইনী কার্ষকলাপ, উচ্ছ.-স্বলতা এবং সামরিক শাসন কত” 
পক্ষের বিরুদ্ধে এবং সামরিক আইনবিধি ও নির্দেশ ভঙ্গের জন্য অন্যদের 
প্ররোচিত করার কাজে লিপ্ত ব্যক্তিরা আঙুলে বিশুঙ্খলা ও অরাজকতা 
সৃষ্টির মাধ্যমে আমাদের সামনে বিরাজমান জাতীয় লক্ষ্যকেই বানচাল 
করিয়া দিতে চায় । আমি ইহা হইতে দিতে প।রিনা। আমি আগেও 
বলিয়াছি, পাকিস্তানের যেই বিপ্জ সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসমস্টি শান্তিপূর্ণ ও 
সম্মানজনক জীবন যাপনে এবং নিজেদের পছন্দমত একটি নিয়মতান্ত্রিক 
সরকার প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী, তাহাদের প্রতিই আমার প্রধান দানলিত্ব। 


শেখ মুজিব ৫২১ 


সুতরাং দেশের স্থার্থে প্রশাসনিক কতৃপক্ষ ষে কাজ শুরু করিয়াছেন, 
উহাতে বিশ্ন সৃষ্টির যে কোন প্রচেম্টা কঠোর হস্তে দমন করা হইবে । 
পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগের প্রাক্কালে আমি এই মর্মে দত আশা প্রকাশ 
করিতেছি যে, দেশে শান্তিপূর্ণভাবে সুস্থ গণতান্ত্রিক জীবনধারা প্রচলনে 
বাধা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত করার প্রচেষ্টায় 
লিপ্ত ব্যক্তিদের খস্পরে না পড়িয়া ছাত্রসহ সর্বশ্রেণণীর জনগণের সাধারণ 
আদর্শ ও উদ্দ্যেশ্য হাসিলের প্রচেষ্টায় সরকারকে সাহায্য করিবেন। 
] দৈনিক ইতেফাক, এ ] 
প্রেসিডেন্টের ২৯শে সেপ্টেম্বরের বজ্ব্যের সঙ্গে নির্বাচনের প্রশ্নে এই 
বক্তব্যের সামঞ্জস্য আছে। শাসনতন্ত্রের প্রশ্নে প্রেসিডেন্টের ২৯শে 
সেপ্টেম্বরের বজব্যে যে অশুভ ইঙ্গিত প্রকাশ পেয়েছিল, সে সম্পর্কে শেখ 
মুজিব সচেতন ছিলেন । 
এ সমগ্ন প্রেসিডেন্টের কার্যকলাপের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠানের 
নিশ্চয়তার আভাস পাওয়া যায়। আওয়ামী লীগের সাথে সাথে অন্যান্য 
প্রগতিশীল দলগুলো যেমন, প্রতিকিয়াশীল রাজনৈতিক 


সানি দলগুলোও তেমনি এক বাক্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য 
ন্ট 
তৎপরতা আহবান জানাচ্ছিলেন। এ সমস্ত দলের ওপর ভরসা 


রেখেই সম্ভবতঃ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া নির্বাচন অনুষ্ঠানের 
ব্যাপারে নিশ্চয়তামূলক মনোভাব প্রকাশ করেছিলেন । পূর্ব বাংলার এই সব 
অবান্থিত রাজনৈতিক দলসমূহের কার্যকলাপ এবং শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নে 
প্রেসিডেন্টের অশুভ ইঙ্গিত প্রভৃতিকে উপেক্ষা ক'রে এই সময় শেখ মুজিব 
সাংগঠনিক তৎপরতার দিকে বিশেষভাবে মনোযোগ দেন 
ইতিমধ্যেই তিনি প্রদেশের এক অংশ সফর করেছিলেন। এবার তিনি 
উত্তরাঞ্চল সফর শুরু করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ৭ই অক্টোবর বগুড়ার 
পথে রওয়ানা হন। এ সম্পর্কে দৈনিক পন্ত্রিকায় লেখা হয়ঃ “আজ 
আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান বগুড়া রওয়ানা হচ্ছেন। 
তিনি বগুড়া, রংপুর ও দিনাজপুরে এক সপ্তাহব্যাপী সফর করবেন এবং 


বিভিন্ন স্থানে আয়োজিত কমিসভায় বজ্তা করবেন ।” 
[ দৈনিক পাকিস্তান, ৭ই অক্টোবর, ১৯৬৯ ] 


৫২২ বঙ্গবন্ধু 


যেহেতু জনসভা অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ ছিল, তাই তাঁর সফর উপলক্ষে এই 
সমস্ত স্থানে কমিসভার আয়োজন করা হয়। কিন্ত এই সব দলীয় কমিসভায় 
প্রচুর লোক সমাগম হতে থাকে এবং তিনি বিপুলভাবে সম্বধিত হন। এই 
সমস্ত কমিসভার মাধ্যমে একদিকে তিনি বিভিন্ন স্থানের দলীয় ইউনিট- 
সমূহ সুদুত় করছিলেন, অপরদিকে দলীয় মনোভাব ব্যাখ্যা ক'রে ৬-দফার 
অনুকলে জনমত সংগঠনে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন। একই সাথে 
শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নে বিভিন্ন দল যে সমস্ত মনোভাব বাস্ত করেছে তিনি সে 
সম্পর্কেও যথোচিত জবাব প্রদান করেন । 
এই সময় যে সকল দল প্রেসিডেন্টের প্রতি নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার 
জন্য আহবান জানান তার মধ্যে জামাতে ইসলামী, পি. ভি. পি. প্রভৃতি দল 
১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের 
শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নে পু 
বিভন্ন দলের মত পক্ষে জোরের সাথে কথা বলেন। আবার পি. ডি. পি., 
ওয়ালী ন্যাপ, ভাসানী ন্যাপ জন্গণের স্বার্থ আদায়ের 
জন্য এঁক্যবদ্ধ আন্দোলনের আহবানও জানাতে থাকেন। মওলানা ভাসানী 
শাসনতান্ত্রিক এঁক্যমত প্রতিষ্ঠার জন্য গোলটেবিল বৈঠকের কথাও উল্লেখ 
করেন । তিনি বলেন £ “শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নে একটি সমাধান খুঁজে বের 
করার জন্য প্রেসিডেন্টের উচিত রাজনৈতিক নেতাদের একটি গোলটেবিল 
বৈঠক ডাকা ।* 
[ দৈনিক পাকিস্তান, ৯1 
ওয়ালী ন্যাপের পক্ষ থেকে অন্তর্বতীকালীন বেসামরিক সরকার প্রতি- 
ঠারও দাবী জানানো হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে ন্যাপের সাধারণ সম্পাদক 
জনাব মাহ মুদ্ুন হক উসমানী ১লা অক্টোবরে অনুষ্ঠিত 
৮৫০ পূর্ব পাকিস্তান ন্যাপের বাষিক কাউন্সিল সভার উদ্বোধনী 
গঠনের প্রস্তাব অধিবেশনে যে অভিমত প্রকাশ করেন তা" বেশ কৌতু- 
হলোদ্দীপক। এ সম্পর্কে দৈনিক ইত্তেকাক পন্রিকায় 
লেখা হয় £ “জনাব উসমানী নির্বাচন পরিচালনা এবং দৈনন্দিন সরকারী 
দায্লিত্ব পালনের উদ্দেশ্যে জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতুরন্দের সমঝ/য়ে একটি 
অন্তর্বতাঁকালীন বেসামরিক সরকার প্রতিষ্ঠারও দাবী জানান। তিনি 
বলেন, যেহেতু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানী জনগণের আশা- 


শেখ মুজিব ৫২৩ 


আকাঙ্ক্ষার প্রতিনিধিত্ব করিতেছেন, সেহেতু এদেশে তাহার নেতৃত্বেই 
বেসামরিক সরকার গঠিত হওয়া উচিত। পশ্চিম পাকিস্তানেও একই 
ধরনের ব্যবস্থা গুহীত হওয়া উচিত বলে তিনি মনে করেন ।* 
[ দৈনিক ইত্তেফাক, ১লা অকটোবর, ১৯৬৯ ] 
শেখ মুজিব ১২ই অকটোবর (৬৯) ঠাকুরগায়ে দলীয় কমিসভায় বক্তা 
দানকালে অন্তর্বতীক!লীন সরকার গঠনের প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করেন। 
টির বক্ততায় তিনি দ্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেন যে, সাধারণ 
অন্তর্বতী সরকার নিরবাচনের বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্রই জনসাধারণ বরদাশত 
গঠনের প্রস্তাব করবে না। সংবাদপত্রে তারব ক্ততার যে বিবরণ 
প্রত্যাখ্যান পু 
ছাপা হয় তা” নিম্নরূপ £ “শেখ মুজিব বলেন যে, প্রাপ্ত- 
বয়স্কদের ভোটে পার্লামেন্টারী ধরনের সরকার কায়েমের জন্য জনসাধারণ 
বিগত ২২ বৎসর যাবৎ অবিরাম সংগ্রাম করিয়া আসিতেছে । শেখ মুজিব 
বলেন যে, জনসাধারণের ত্যাগ স্বীকার বৃথা যাইবে না। তিনি বলেন যে, 
অধিকার আদায় না হওয়া পর্যন্ত অধিকার আদায়ের আন্দোলন অব্যাহত 
থাকিবে। নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের দ্বারা প্রণীত শাসনতন্ত্র ছাড়া জনসাধারণ 
কোন শাসনতন্ত গ্রহণ করিবে না বলিয়া শেখ মুজিব উল্লেখ করেন । 
দেশের বিভিন্ন সমস্যার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া শেখ মুজিব 
বলেন যে, নির্বাচিত গণপ্রতিনিধি ছাড়া কোন অন্তর্ব তাঁকালীন সরকারের 
পক্ষে এই সব সমস্যার সমাধান সম্ভব নগ্ন । শেখ মুজিব অনতিবিলম্ষে 
নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার দাবী জানাইয়া বলেন যে, “নিবাটন অনুষ্ঠানের 
সুনিদিষ্ট তারিখ ঘোষণাই বর্তমান সরকারের প্রধান দায়িত্ব ।” 
[ এ, ১৩ই অক্টোবর, ১৯৬৯] 
৯ই অকটোবর রংপুর ছাত্রলীগ কমীসমাবেশে ভাষণ প্রসঙ্গে '৫৬ সালের 
শাসনতন্ত্র পুনরুজ্জীবনের সমালোচনা ও এক্যবদ্ধ আন্দোলন সম্পর্কে 
তিনি মত প্রকাশ করেছিলেন। একটি দৈনিকে পরিবেশিত 
শাসনতন্ত £ খবর নিশ্নরূপ ছিলঃ “আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ 
আগুননিয়ে মুজিবুর রহমান ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রের কঠোর 
সমালোচনা করেন এবং এই মর্মে হুশিয়ারী উচ্চারণ 
করেন যে, যাহারা এই শাসনতন্ত্র জনগণের উপর পুনরার চাপাইয়া দেওয়ার 


৫২৪ বঙ্গবন্ধু 


প্রচেষ্টায় নিয়োজিত আছেন, তাহারা আগুন নিগ্না খেলিতেছেন। আওয়ামী 
লীগ প্রধান এ্রক্যবদ্ধ আন্দোলনের সম্ভাবনা অস্বীকার করেন এবং 
অবিলম্বে জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্বের জন্য সাধারণ নির্বাচন 
অনুষ্ঠানের দাবী জানান ।” 
[ দৈনিক আজাদ, ১০ই অক্টোবর, ১৯৬৯ ] 
তার প্রদত্ত সকল ভাষণের দ্বারা শেখ মুজিব তথাকথিত শাসনতান্ত্রিক 
সঙ্কটের অবাস্তবতা সম্পর্কে জনগণকে সচেতন ক'রে তোলেন। এসব 
সময় তিনি জনসভার ওপর থেকে বিধিনিষেধ প্রত্যাহারের জন্য বার 
বার আহ্বান জানান । এ প্রসঙ্গে ১৩ই অকটোবর দিনাজপুর জেলার 
পঞ্চগড়ের এক দলীয় সমাবেশে শেখ মুজিব যে সব কথা বলেন সেগুলো 
বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। শেখ সাহেব বলেন, “যে ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দল 
ও রাজনৈতিক কার্ধকলাপ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় নাই, সে ক্ষেত্রে জন- 
সভার উপর বিধিনিষেধ আরোপের কোন যুক্তি থাকিতে পারে না। তিনি 
বলেন, দেশবাসীর নিকট আমাদের বক্তব্য সঠিকভাবে তলিয়া ধরার 
জনসভা থেকে সুযোগ প্রদানের জনাই জনসভা অনুষ্ঠানের উপর হইতে 
নিষেধাক্তা বিধিনিষেধ প্রত্যাহার হওয়া দরকার। তিনি প্রেসিডেন্ট 
প্রত্যাহারের দাবীঃ ইয়াহিয়ার উদ্দেশে বলেন, “আমি দেশবাসীর কাছে 
শেখ মুজিব 
না আমার বক্তব্য পেশ করিতে চাই-_-তারাও আমার 
বজ্জব্য শুনিতে চায়। সুতরাং অবিলঘ্বে জনসভা অনুষ্ঠানের ব্যাপারে 
আরোপিত নিষেধাজ্া প্রত্যাহার করুন ।” 
| দৈনিক ইত্তেফাক, ১৪ই অক্টোবর, ১৯৬৯] 
শেখ মুজিব “অতি ডান" এবং "অতি বাম'-পন্থীদের নির্বাচন বিরোধী 
চক হিসাবে চিহিন্ত করেন। নির্বাচন অনুষ্ঠিত হ'লে নিজেদের অস্তিত্ব 
বিপন্ন হবে, এটা ভেবেই তারা "শাসনতান্ত্রিক সঙ্কটের 
৬ প্রতি মিথ্যা অস্তিত্ব আবিষ্ষারে তৎপর হয়েছে _-সে সম্পর্কেও 
কঠোর নিদেশে তিনি জনগণকে এই সব সভায় সচেতন ক'রে তোলেন। 
সেই সঙ্গে আওয়ামী লীগকে দঢ ভিত্তির উপর প্রতিজ্ভিত 
করার জন্য এই দলকে ব্যাপকতর গণসংগঠনে পরিণত করার ওপরও 
গুরুত্ব আরোপ করেন। এ ব্যাপারে তিনি আওয়ামী লীগ কম্ীদেরকে 
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আগামী ৩০শে নভেম্বরের পূর্বেই ইউনিয়ন পর্যায়ে দলীয় সাংগঠনিক কার্য 
সমাপ্ত করার নির্দেশ দেন। এমনকি তিনি দলীয় কমীদেরকে এই মর্মে 
সতর্ক করেও দেন যে, যদি কোন জেলা তার নির্দেশ অনুযায়ী দলকে সুসং- 
গঠিত করতে ব্যর্থ হয়, তবে তাদের বিরুদ্ধেও কঠোর ব্যবস্থা গহীত হবে। 
১২ই অকটোবর (১৯৬৯ ) তারিখে ঢাকায় জাতীয় শ্রমিক লীগ গঠন 
সম্পন্ন হয় । এদেশের গণ-আন্দোলনে কৃষক, ছান্ত্র ও অন্যান্য শ্রেণীর মানুষের 
সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর ভুমিকা সব সময়ই ছিল প্রশংসনীয়। এক্ষেত্রে 
দেশের শ্রমিক শ্রেণীকে সংগঠিত করে ইস্সিত লক্ষ্যে এগিয়ে যাবার 
প্রস্তুতি হিসেবে শ্রমিক লীগের শ্রতিষ্ঠা নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। 
দেশের উত্তরাঞ্চলে অবস্থান করবার কারণে শেখ মুজিব শ্রমিক লীগের 
প্রতিষ্ঠা সম্মেলনে উপস্থিত ্াকতে পারেন নি। তবে ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স 
ইন্সটিটিউট মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে তাঁর প্রেরিত বাণী 
পাঠ করা হয়। এই বাণীতে তিনি বলেন, “যে দিন ছান্্র-শ্রমিক-কুষক- 
মধ্যবিত্তের সমস্যার সমাধান হইবে সে দিনই হইবে আমার রাজনৈতিক 
জীবনের সার্থকতা । আর সে জন্য প্রয়োজন ছাল্ত্র-শ্রমিক-কুষকের একতা । 
একতা ও বলিষ্ঠতার মধ্য দিয়াই আমরা আমাদের দাবীকে প্রতিটি শ্রমিক- 
রুষকের নিকট প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিব। ছান্র-শ্রমিক-ক্ষকের নিকট 
আমার আবেদন, এক্যবদ্ধ হউন, শান্তিপূর্ণ আন্দোলন গড়িয়া তুলন |” 
[ দৈনিক ইত্তেফাক, ১৩ অক্টোবর, ১৯৬৯] 
এই বাণীতে তিনি আরো উল্লেখ করেন, “আজকের এই মুহৃতে সারা 
দেশে শাসনতান্ত্রিক সঙ্কট দেখা দিয়াছে । এ জক্কট হইতে মুক্তি পাইবার 
একটি মান্তর পথ ৬-দফা মোতাবেক আঞ্চলিক স্থায়স্তশাসন কায়েম, পশ্চিম 
পাকিস্তানে এক ইউনিট বিলোপ ও জনসংখ্যানুপাতে প্রতিনিধিত্ব । একমাস 
প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিরাই দেশের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষানু- 
রূপ শাসনতন্ত্র রচনা করিতে পারে। অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য 
প্রয়োজন আমাদের দেশের সম্পদের উপর নিভ'রশীল হইয়া, এদেশের 
মানুষের মনোভাব অনুযায়ী সমাজিক রীতিনীতির স্থীরুতি দিয়া এবং 
জনসাধারণের সম্মতি নিয়া সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্য 
দিয়া দেশের অর্থনীতি ঢালাই করিয়া সাজাইতে হইবে । রাশিয়া বা চীন 


৫.৬ বগবন্ধ 


হইতে সমাজতন্ত্রকে আমদানী না করিয়া বা অন্য কোন বিদেশী রাষ্ট্রের 
অনুকরণ না করিয়া গণতান্ত্রিক চেতনাবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হহয্সা 
এদেশের প্রয়োজনে শোষণহীন গণতান্ত্রিক সমাজবাদ স্থাপনের মধ্যেই 
এদেশের মানুষের মুক্তি নিহিত । রক্তচন্ষুর শাসন নয়, একচেটিয়া প.জি- 
বাদের শোষণ নয়, এক সুখী-সৃন্দর-বলিষ্ঠ জাতীয়তাবাদী শোষণহীন 


সমাজ গড়িয়া তোলাই আমাদের লক্ষ্য | 
[দৈনিক ইত্তেফাক, ১৬ই অকটোবর, ১৯৬৯] 
শ্রমিক লীগের প্রতিষ্ঠা বাষিকীতে প্রেরিত বঙ্গবন্ধুর এই বাণী নানাদিক 
থেকে উল্লেখের দাবী রাথে। একদিকে তিনি গণতন্ত্রের পূজারী, অন্যদিকে 
তিনি সমাজতন্ত্রের অনুসারী । এই দুই আদর্শই তার জীবনকে নানাভাবে 
প্রভাবিত করেছে । তাঁর রাজনৈতিক হাদয় এই দুই আদর্শের জলবামুতেই 
লালিত ও পরিবধিত। তিনি এমন একটা সমাজব্যবস্থা কামন৷ করেন 
যেখানে শোষণ থাকবে না অথচ সত্য-ভাষণের অধিকারও বিদ্বিত হবে 
না। তিনি চান শোষণহীন সমাজ, তিনি চান ব্যক্তির অধিকার-প্রতিজ্ঠিত 
একটি সমাজ । এই বাণীতে তার সেই মানসিকতারই প্রকাশ ঘটেছে। কিন্তু 
এই সত্যকে একটি ঘোষণা হিসেবে তিনি প্রকাশ করেন পরবতী এক সময়ে, 
যখন তিনি রাজশাহীতে এক বিরাট জনসভায় ভাষণদান করেন। ১৯৭০ 
সালের ৩০শে জানুয়ারী রাজশাহী মাত্রাসা প্রাঙ্গণে তিনি প্রথম সমাজতন্ত্র ও 
গণতান্ত্রিক আদশের সমন্বয় সম্পকে তার সুচিন্তিত ঘোষণা দেশের ও বিশ্বের 
সামনে পেশ করেন। 
এক সপ্তাহব্যাপী দেশের উত্তরাঞ্চল সফর শেষ ক'রে ঢাকায় ফিরে 
আসবার পর ১৫ই অক্টোবর ঢাকায় সাংবাদিকদের সাথে এক বিশেষ 
উত্তরাঞ্চজসফর সাক্ষাৎকারে শেখ মুজিব তার সফরের অভিজ্ঞতার 
শেষে সাংবাদিক বিবরণ দেন। বিবরণে তিনি উল্লেখ করেন $ “প্রদেশের 
95 ্রাক্ম সর্বব্র দুভিক্ষের মতো অবস্থা বিরাজ করছে। 
জনসাধারণের দুর্দশা চরমে পৌচেছে। এদিকে চালের দাম উঠেছে ষাট 
টাকায় আর অন্যদিকে পাট বিকি হচ্ছে সরকার নিধধারিত নিশনতম মূল্যের 
অনেক কমে ।” 
[ দৈনিক পাকিস্তান, ১৬ই অক্টোবর, ১৯৬৯ ] 
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তিনি নিত্যপ্রয়োজনীয় ব্যবহার্য জিনিসপত্র ও খাদ্যদ্রব্যের মূল্য রূদ্ধির 
ফলে জনগণের জীবনে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তাকে সক্কটপূর্ণ বলে 
বর্ণনা করেন । টেস্ট রিলিফ, আংশিক রেশন, কম দরে রেশন ও খাণের 
অব্যবস্থার উল্লেখ ক'রে দুর্দশাগ্রস্ত জনসাধারণের নানাবিধ সমস্যার 
সত্যিকার সমাধানের জন্য তিনি নির্বাচন অনুষ্ঠানের ওপর পুনরায় গুরুত্ব 
আরোপ করেন এবং অবিলম্বে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা অবলম্বনের 
আহ্হান জানান। তিনি বলেনঃ “জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই 
কার্ধকরভাবে এ সব সমস্যার সমাধান করতে পারবে ।” 
[ দৈনিক পাকিস্তান, এ ] 
তিনি সফর শেষে এ কথা সুঙ্পম্টভাবে উপলব্ধি করলেন যে, দেশের 
জনগণ নিরাচনের জন্য আকুল আগ্রহে প্রতীক্ষা করছে এবং নির্বাচনে 
টিনিরিটি। আওয়ামী লীগ বিপুল গণ-সমর্থন লাভ করবে। এবার 
| তিনি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কিছু প্রচারণার প্রয়োজনীয়তা 
অনুভব করলেন। এই উদ্দেশ্যে ২৫শে অক্টোবর, (১৯৬৯) তারিখে শেখ 
মুজিব লগ্নে তিন সপ্তাহব্যাপী এক সফরের জন্য ঢাকা ত্যাগ করেন। 
২২শে অক্টোবর তারিখে দৈনিক ইত্তেফাকের জনৈক প্রতিনিধির নিকট 
প্রদত্ত এক বিশেষ সাক্ষাতকারে তিনি চমৎকারভাবে তাঁর লগুন যাত্রার 
উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন। উক্ত পত্রিকায় এ সম্পর্কে যে বিবরণ ছাপা 
হয়েছিল, ত।” হল £ “এক প্রশ্নের জবাবে শেখ মুজিবুর রহমান তাহার 
লগ্ডন সফরের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন যে, আইয়ুব সরকার যখন 
উহার এক-দশকের রাজত্বের শেষ পর্যায়ে পূর্ব পাকিস্তানীদের ন্যাষ্য দাবী- 
দাওয়া আদায়ের সংশ্রামকে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ করিয়া দেওয়ার জন্য 
সম্ভাব্য সকল দিক হইতে নির্যাতন আর নিপীড়নের ধাতাকজ ভীমবেগে 
পরিচালিত করিয়াছিল, যখন পূর্ব পাকিস্তানের সংগ্রামী নেতরন্দ এবং 
সংগঠন হিসাবে আওয়ামী লীগ এক মহা-অসম সংগ্রামে আপোষহীন 
ভাবে সংগ্রাম করিয়া যাইতেছিল, তখন লগুনের প্রবাসী পাকিস্তানীরা, 
বিশেষ করিয়া বাঙালীরা যে ভাবে অপরিসীম সাহাধ্য ও সহানুভূতির 
হস্ত সম্প্রসারিত করিয়াছিলেন, সে স্মৃতি ফোন দিন ভুলিবার নয় । ****** 
তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাগ় যে দিন আমাদের আসামীর 


৫২৮ বব 


কাঠগড়ায় দাড় করানো হয়েছিল, সে দিন প্রবাসী বাঙ্গালীদের হাদয় কাঁদিয়া 
উঠিয়াছিল। তাহারা আমাদের পক্ষ সমর্থনের জন্য নিজেদের অর্থ ব্যয় 
করিয়া বিশিষ্ট আইনজীবী টমাস উইলিয়মকে সাত সমুদ্র তের নদীর পার 
হইতে কুমিটোলার বিচার কক্ষে পাঠাইয়াছিলেন। '*" সেদিনও প্রবাসী 
বন্ধরা আওয়ামী লীগের বাত্যাদুর্গত সাহায্য তহবিলে ৫,৬৮০ টাকা প্রেরণ 
করিয়াছিলেন ! 77" তাহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জাপন এবং তাহাদের 
সংগ্রামী ভূমিকার প্রতি একাত্মতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে লশ্ডন যাওয়। আমি 
কতব্য বলিয়া বিবেচনা করি। "-*"- প্রবাসী বন্ধুরা আজ দাবী তুলিয়াছেন 
এবং বিনয়়াবনত চিত্তে আমি সে দাবা মানিয়া লইয়া তাহাদের কাছে 
যাইতেছি।” তাহার এই লণগ্ডন সফরের সঙ্গে কোন রাজনৈতিক কারণ 
জড়িত আছে কি না জানিতে ঢাহিলে শেখ সাহেব বলেন £ “এই সফরের 
সঙ্গে রাজনৈতিক কোন কারণ জড়িত নাই এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য লইয়। 
তিনি লগ্ডন যাইতেছেন না।” তাহার বক্তব্য ব্যাখ্যা করিয়া তিনি বলেন, 
“গোপন কারসাজি করার মধ্য দিয়া উদ্দেশ্য হাসিলের রাজনীতি আমি 
করি না।”” "১ আর একটি প্রশ্নের জবাবে শেখ সাহেব বলেন যে, 
“গুনে থাকার সময় স্বদেশের পরিস্থিতির উপর তিনি সদাসতর দ্‌ষ্টি 
রাখিবেন। লগ্ডন মান্র ১২ ঘন্টার পথ, প্রস্তাবিত তিন সপ্তাহের যে কোন 
পর্যায়ে দেশবাসীর পাশে আসিয়া দাড়াইবার প্রয়োজন দেখা দিলে তিনি 
মুহ.তমান্র কালক্ষেপ না করিয়া ছুটিয়া আসিবেন।” 
[ দৈনিক ইত্তেফাক, ২৩শে অক্টোবর, ১৯৬৯ ] 
বলাবাহুল্য, লগ্ডন পৌৌছলে বিমান বন্দরে শেখ মুজিবকে বিপুলভাবে 
সম্বর্ধনা জাপন করা হয়। এ সম্পকে একটি দৈনিক পত্রিকায় লেখা হয় £ 
“প্রতিকল আবহাওয়া সত্বেও কয়েক হাজার পাকিস্তানী হীখ্রো বিমান বন্দরে 
সমবেত হয় এবং ৬-দফা কর্মসূচী, আঞ্চলিক স্থায়ত্তশাসন এবং পাকিস্তানে 
সত্বর নির্বাচন অনুষ্ঠানের সমর্থনে শ্লোগান দেয়। শেখ সাহেবকে বিপুলভাবে 
মালাভাষিত করা হয় এবং জনতা তার উপর ফলের পাপড়ি বণ করে ।” 
[ দৈনিক পাকিস্তান, ৩০শে অক্টোবর, ১৯৬৯ ] 
এদিকে, শেখ মুজিব ও তাঁর ৬-দফা কর্মসূচীর প্রতি রক্ষণশীল ও 
কায়েমী স্বার্থবাদী মহলের আকমণ কমাগত বেড়েই চলছিল। ৬-দফা 


শেখ মুজিব ৫২৯ 
৩৪-- 


সম্পর্কে কনভেনশন মুসলিম লীগ নেতা কাইউম খান এ ধরনের একটি 
মন্তব্য করেছিলেন। এ. পি. পি. প্রতিনিধির সাথে এক সাক্ষাৎকারে 
তিনি বলেন, “তিনি শেখ সাহেবের ৬-দফার বিরোধী, কারণ ইহার 
ফলে কেন্দ্র দুর্বল হইয়া পড়িবে ।” 
[ দৈনিক ইত্তেফাক, ১৯শে অক্টোবর, ১৯৬৯1 
অনান্য প্রতিকিয়াশীল দলগুলোর সঙ্গে সুর মিলিয়ে জামাত নেতারা 
শাসনতান্ত্রিক সঙ্কট প্রসঙ্গে যে সব কথা প্রচার করেন সে সম্পর্কে পত্রিকায় 
বলা হয়ঃ “পাকিস্তান জামাতে ইসলামীর ডেপুটি আমির মওলানা 
আবদুর রহীম শেখ মুজিবের প্রতি ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র অনুযায়ী 
নির্বাচন অনুষ্ঠানে সম্মত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর মতে, 
এছাড়া বতমানে শাসনতান্ক্রিক সঙ্কট কাটিয়ে ওঠা দুষ্কর হবে ।” 
[ঞ, ২৫শে অকৃটোবর, ১৯৬৯ ] 
জামাতপন্থীরা বা প্রতিকিয়াশীল শক্তি ধর্মের নামে যে সব জিগির 
তুলেছিলেন তার সাথে ইয়াহিয়া খানের চিন্তাধারার কিছুটা সাদৃশ্য ছিল। 
আসলে ইয়াহিয়া খান ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানের বুর্জোয়া ও প্রতিকিয়াশীল 
শত্তিতর অনুচর। যাহোক, ঠিক এমনি সময়ে ২৫শে অক্টোবর ইয়াহিয়া 
খান তেহরানের পথে করাচী ত্যাগের পূর্বে চাকলালা বিমান বন্দরে মন্তব্য 
করেন £ “আমি শাসনতান্ত্রিক প্রস্তাবের কথা বলি নি। আমি শুধুমান্ 


শাসনতন্ত্রের ভিত্তির কথা বলেছি।” 
[ এ, ২৬শে অকটোবর, ১৯৬৯ ] 


প্রকুতপক্ষে উপরিউক্ত দলগুলোর মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে প্রেসিডেন্টের 

এই শাসনতান্ত্রিক ভিত্তি ভবিষ্যতে এল, এফ. ও. (16291 7181095/011 
01001, 755106015 01৫51 ০. 2, 1970)-এরই ইঙ্গিত বহন করে। 

১৯৬৯ সালের ১লা নভেম্বর উদ্‌” ভাষায় ভোটার ফরম প্রদানের দাবীতে 

ঢাকায় একশ্রেণীর লোক হরতাল প।লনের আহ্বান জানায় । এ নিয়ে 

দু'দল লোকের মধ্যে কোন্দল শুরু হয় এবং পরে তা, 

জিন: সংঘর্ষে পরিণত হয়। সংঘর্ষে ৬ জন নিহত ও ১১১ 

জন আহত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ১৭ই অক- 

টোবর তারিখ থেকে এই ভোটার তালিকা প্রণয়নের কাজ শুরু করা 


৫৩০ বঙ্গবন্ধু 


হয়। এই ঘটনা সম্পর্কে ১লা নভেম্বর শনিবার রানে প্রাদেশিক সরকারের 
দেয়া এক প্রেসনোটে বলা হয় £ “উদু' ভাষায় ভোটার ফরম প্রদানের 
দাবীতে বিশেষ একশ্রেণীর লোক হরতাল পালনের আহ্বান জানায়। 
সেই অনুসারে কয়েক দল বখাটে এবং সমাজবিরোধী লোককে মীরপুর 
এলাকায় কতিপয় সড়কে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে দেখা যায়। প্রতি- 
দিনের মত গতকালও এই এলাকার দোকানপাট সকালে খোলা হইলে 
তাহারা জোর করিয়া সেই দোকানপাট বন্ধ করিয়া দেওয়ার চেষ্টা করে। 
এই সময় পুলিশ রাস্তার বাধাসমূহ অপসারণ করিতে এবং দ্ুষ্কুতি- 
কারীদের অবাঞ্চিত কার্যকলাপ প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করিলে তাহারা 
মারমুখী হইয়া উঠে এবং পুলিশকে তাহাদের কর্তব্যকর্মে বাধা দিতে 
সচেম্ট হয়। ইহাতে পুলিশকে কাঁদুনে গ্যাসের শেল নিক্ষেপ এবং লাঠি- 
চাজ করিতে হয় । কিন্ত অবস্থা ঘোরালো হইয়া ওঠে এবং জনতা আরও 
উত্তেজিত হইয়া পুলিশের প্রতি ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করিতে থাকে এবং 
অন্যান্য উপায়েও আকুমণ শুরু করে। ফলে কর্তব্যরত একজন পুলিশ 
সুপার ও কয়েকজন অফিসারসহ বিপুল সংখ্যক পুলিশ আহত হন। 
ইহাদের মধ্যে ৪০ জনকে হাসপাতালে স্থানাভ্তর করা হইয়াছে। 
গোলযোগ চলাকালে দমকল বাহিনীর একটি গাড়ী ও ছোটখাট 
কয়েকটি দোকানে অগ্নিসংযোগ করা হয়। একশ্রেণীর লোক হরতাল 
পালনে অন্যান্যকে বাধ্য করার চেস্টা করিলে দুই দল লোকের মধ্যে সংঘর্ষ 
হয়। পরে ওজব ছড়াইয়া পড়িলে শহরের অপরাপর কয়েকটি স্থানেও 
গোলযোগ দেখা দেয় এবং পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটে। 
জনসাধারণের পক্ষ হইতে ৭১ জন আহত বাক্তিকে চিকিৎসার্থে হাস- 
পাতালে প্রেরণ করা হয়। তাহাদের মধ্যে ৩১ জনকে হাসপাতালে ভতি করা 
হয় এবং বাকী ৪০ জনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছাড়িয়া দেওয়া হয়। 
হাসপাতালে ভতি আহত ৩১ ব্যক্তির মধ্যে পরে ৪ জন যারা যায়। 
অপর দুই ব্যজিকে স্বৃত অবস্থায় হাসপাতালে আনয়ন করা হয় ।” 
“সরকার এই অপ্রীতিকর ঘটনার ফলে মুল্যবান জীবনসমূহের অবসান 
“ও সম্পত্তির ধ্বংস সাধনে গভীর দুঃখ প্রকাশ করেন এবং বিভিন্ন শ্রেণীর 


শেখ মুজিব ৫৩১ 


জনসাধারণের মধ্যে শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখিয়া স্বাভাবিক অবস্থা 
ফিরাইয়া আনার ব্যাপারে জনসাধারণের সহযোগিতা কামনা করেন। 
[ দৈনিক ইস্তেফাক, ২রা নভেম্বর, ১৯৬৯ ] 

কিন্তু সরকারী হিসাব যাই হোক--হতাহতের সংখ্যা আরো অধিক 
ছিল এবং পাকিস্তানী সেনাবাহিনী উদ্'ভাষীদের সাহায্য করায় যারা 
হতাহত হন তাঁরা প্রায় সবাই ছিলেন বাঙালী । 

এদিকে সকল উস্কানির মুখে শান্তি বজায় রাখার সবশক্তি নিয়োগ 
করার জন্য দেশের নেতৃরন্দ জনসাধারণের প্রতি আহখন জানান। ১লা 
নভেম্বর সন্ধ্যায় ঢাকায় প্রদত্ত এক বিরতিতে নেতৃরন্দ জনসাধারণকে শান্ত 
থাকার এবং শান্তি বজায় রাখার আবেদন জানান। পূর্ব পাকিস্তান 
আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মীজানূর রহমান চৌধুরী, 
সাবেক জাতীয় পরিষদের বিরোধী দলের ডেপুটি লীডার শাহ আজিজুর 
রহমান, ওয়ালী ন্যাপের পু পাকিস্তান সভাপতি অধ্যাপক মোজা ফফর 
আহমদ, পাকিস্তান পিপল্স পাটির পূর্ব পাকিস্তান শাখার সভাপতি মওলানা 
নূরুজ্জামান ও পিকিংপন্থী ন্যাপ নেতা মোহাম্মদ তোয়াহা পৃথক পৃথক 
বিরৃতিতে এই ঘটনার তীর নিন্দা করেন এবং জনগণকে শান্ত থাকতে 
অনুরোধ জানান । 

এদিকে আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তখন 
হিলেন লণগ্ডনে। তিনি এ সময় লগুনে বসবাসকারী বাঙালীদের সাথে 
দেখা করার জন্য এবং আন্তর্জাতিক জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে লগ্ডন সফর 
করছিলেন । ১লা নভেম্বর সন্ধ্যায় লণ্ডনে পূর্ব পাকিস্তানী ছান্রদের আয়োজিত 
এক ছান্্রসভায় বঙ্গবন্ধু বলেন যে, গণতন্ত্রের জন্য তার সংগ্রাম শুধু পূর্ব 
পাকিস্তানেই সীমাবদ্ধ নয়--পাকিস্তানর প্রতিটি অঞ্চল এবং জাতীয় 
জীবনের প্রতিটি স্তরের জন্যই এ সংগ্রাম । তিনি বলেন, তাঁর এই সংগ্রাম 
বিচ্ছিন্নতার জন্য নয় ৷ তিনি চান দেশের প্রতিটি নাগরিক শোষণহীন জীবন- 
যাপন করুক । 

২রা নভেম্বর রবিবার ঢাকায় আবার গোলযোগ ও সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে 
১৯ ব্যক্তি আহত ও ৩০০ জনকে গ্রেফতার করা হয় । এ সম্পর্কে দেনিক 
পত্রিকায় লেখা হয়, “রোববার এক হিংসাআক জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার 
বঙ্গবন্ধু 


৫৩২ 


জন্য সেনাবাহিনী গুলী চালনা করতে বাধ্য হ'লে এক ব্যক্তি আহত হয়। 
রোববার রান্রে পূর্ব পাকিস্তান সরকারের এক প্রেসনোটে একথা বলা হয়। 

মীরপুর, হাজারীবাগ, রায়ের বাজার ও কমলাপুরে বিক্ষিপ্ত ঘটনার 
পর ১৯ জন আহত ব্যক্তিকে হাসপাতালে ভতি করা হয়। প্রাথমিক 
চিকিৎসার পর ৫ জনকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেয়া হয়। একজনকে 
স্বত অবস্থায় হাসপাতালে আনয়ন করা হয়। গোলযোগের ব্যাপারে এ 
পর্যন্ত তিনশত ব্যত্তি'কে গ্রেফতার করা হয়েছে। 

গভর্নর ভাইস এডমিরাল এস. এম. আহসান, সামরিক শাসনকর্তাদ্বয় 
ও রাজনৈতিক নেতৃরন্দ গোলযোগপূর্ণ এলাকা সফর করেন এবং হাস- 
পাতালে আহতদের দেখেন । 

পূর্ব পাকিস্তানের ২২ জন রাজনৈতিক নেতা এক যৃক্তবিরতিতে 
হিংসাত্মক কার্যকলাপের নিন্দা করেন এবং সুস্থ পরিবেশ ও আস্থার 
মনোভাব ফিরিয়ে আনার জন্য জনগণের প্রতি আহবান জানান ।” 

খবরে আরো বলা হয় 8 “প্রদেশে গোলযোগের খবর পেয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ 
মুজিবুর রহমান গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং তিনি রটেন সফরের 
অবশিষ্ট কর্মসূচী বাতিল ক'রে প্রথম যে বিমানটি পাওয়া যাবে তাতেই 
নিজ দেশে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ।” 

| দৈনিক পাকিস্তান, ওরা নভেম্বর, ১৯৬৯] 

পি. পি. আই-এর বরাত দিয়ে খবর সরবরাহ করা হয়ঃ “১লা 
ও ২রা নভেম্বর শেখ মুজিব লগ্ডন ও বামিংহামে জনসমাবেশে ভাষণ 
দান করেন। এখানে বসবাসরত বিপুলসংখ্যক পাকিস্তানী তাহার বক্তা 
শোনার জন্য জমায়েত হয়। শেখ সাহেব তাহার বক্ততায় দেশের 
রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করেন । তিনি তাহার 
দলের ভুমিকা এবং ৬-দফা কর্মসূচী ব্যাখ্যা করেন । 

জনতা বারংবার শ্লোগান ও করতালির মাধ্যমে তাহার বন্তব্যর প্রতি 
সমর্থন জ্ঞাপন করেন। 

আওয়ামী লীগ প্রধান তাহার বজ্ঞতায় জনসংখ্যাভিতিক প্রতিনিধিত্ব, 
আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন এবং পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট বিলোগের দাবী 


জানান। 


শেখ মুজিব ৫৩৩ 


ঢাকার গোলযোগের খবর পাওয়ায় শেখ মুজিব তাহার ম্যাঞচেষ্টার ও 
ব্রেডফোর্ডের জনসভা অনুষ্ঠানের কর্মসূচী বাতিল করিয়া এক্ষণে প্রথম 
বিমানেই ঢাকা প্রত্যাবর্তনের জন্য ওরা নভেম্বর থেকে অপেক্ষা করিতেছেন।” 

[ ইত্তেফাক, ৪ঠা নভেম্বর, ১৯৬৯] 

লগ্নে অবস্থানরত আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকার 

সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য ৪ঠা নভেম্বর মঙ্গলবার 

রাত ৯ টায় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সম্পাদক জনাব তাজউদ্দিন 
আহমদের সাথে লগ্ডন থেকে টেলিফোনে আলাপ করেন। 

“জনাব তাজউদ্দিন ঢাকার সর্বশেষ পরিস্থিতি শেখ সাহেবকে জানাইলে 
তিনি সমগ্র ব্যাপারটিকে আগামী নির্বাচন বানচাল করার সুগভীর কার- 
সাজিরই নগ্ন প্রকাশ বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন । তিনি বলেন, শত উদ্কা- 
নির মুখেও শান্ত থাকিয়া নির্বাচন বানচাল করার এ কারসাজি দেশবাসীকে 
নস্যাৎ করিতেই হইবে । এ প্রসঙ্গে তিনি রাজধানীতে অবিলম্বে শান্তি ও 
সম্পীতি ফিরাইয়া আনিতে সবপ্রযত্বে উদ্যোগী হওয়ার জন্য ঢাকার সকল 
শ্রেণীর নাগরিকের প্রতি তাহার পক্ষ হইতে অনুরোধ জানাইতে বলেন। 

ঢাকার হাঙ্গামার কথা শুনিবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের 
জন্য উদগ্রীব হইলেও র্ুহস্পতিবারের পূর্বে বিমানে আসন না পাওয়ায় 
তাহা সম্ভব হইয়া উঠে নাই বলে তিনি জানান।” 

[এঁ, ৫ই নভেম্বর, ১৯৬৯] 

লগুন থেকে প্রত্যাবর্তনের পর ৮ই নভেম্বর শনিবার শেখ মুজিব তেজগা 

বিমান বন্দরে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনা কালে ঢাকায় সাম্পরতিক 

গোলযোগ সম্পর্কে স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করেন। শেখ 

অ্াকোন মুজিব ঢাকা গোলযোগের পশ্চাতে যে অশ্ভ শক্তি 

বন্দরে সকিয় রয়েছে তাদের প্রতি কঠোর সতকবাণী উচ্চারণ 

ক'রে বলেন, “জনসাধারণকে শাস্তির পথ ছাড়িয়ে 

অশান্তির পথে যাওয়ার জন্য যে অশুভ ঢচকুটি অবিরত উক্কানি দিতেছে, 

তাহাদের বুঝা উচিত যে, তাহারা আগুন লইয়া খেলিতেছে। দেশের 

পরিস্থিতি অধিকতর ঘোরালো হওয়ার পূর্বেই ইহাদের চৈতন্যোদয় হওয়া 
একান্তই বাঞ্চনীয় বলিয়া তিনি মন্তব্য করেন। 


৩৪ বঙ্গবন্ধ 


তিন সপ্তাহের নির্ধারিত কার্যসূচী অসম্পন্ন রাখিয়া শেখ সাহেব 
দুই সপ্তাহব্যাপী লগ্ডন সফর শেষে শনিবার ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিয়া 
সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনা করিতেছিলেন । 

সকাল ঠিক ৬টা ৫০ মিনিটে তাঁহাকে বহনকারী পি. আই. এ-র একটি 
বোয়িং বিমান তেজ বিমান বন্দরে পৌীছিলে বিপুলসংখ্যক আওয়ামী লীগ 


কমী ও নেতা উল্লাসে ফেটে গড়ে ।” 
[দৈনিক ইত্তেফাক, ৯ই নভেম্ছর, ১৯৬৯] 


বঙ্গবন্ধু ৮ই নভেম্বর দেশে প্রত্যাবর্তন করার পরপরই উপদ্রহত অঞ্চল 
পরিদর্শনে যান। মীরপুর, মোহাম্মদপুর, রায়ের বাজার ও তেজর্সার 
সংশ্লিষ্ট উপদ্রত অঞ্চল পরিদর্শন ক'রে তিনি সমগ্র ব্যাপারটিকে “চেনা 
মখের কারসাজি বলে অভিহিত ক'রে সংগ্লিষ্ট মহলকে আগুন নিয়ে 
খেলার পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক ক'রে দেন । 

বঙ্গবন্ধুর কঠোর হশিয়ারীর ফলে ঢাকার গোলযোগপূর্ণ এলাকায় 
আবার শান্তি ফিরে আসে। নির্বাচনকে নস্যাৎ করার জন্য কুচকীমহল 
যে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করতে চেয়েচিল বঙ্গবন্ধুর বলিষ্ভ পদক্ষেপে 
তা? সম্ভব হয় না। পর্যবেক্ষকদের মতে, বঙ্গবন্ধুর হস্তক্ষেপ ছাড়া এই 
আত্মঘাতী গোলমালের মীমাংসা করা সম্ভব ছিল না। 

এ ব্যাপারে স্থায়ী শাস্তি ও সম্পীতি প্রতিজ্ঞায় অগ্রণী হওয়ায় বঙ্গবন্ধু 
শেখ মুজিবর রহমানের বলিষ্ঠ ভূমিকার প্রশংসা ক'রে পশ্চিম পাকি- 
স্তানের বিভিন্ন নেতৃবন্দ বঙ্গবন্ধকে অভিনন্দন জানান । 

মজলিসে ওলামায়ে পাকিস্তানের সভাপতি মওলানা আসাদুল কাদরী 
১০ই নভেম্বর করাচীতে এক বিরতিতে বলেন যে, “পূর্ব পাকিস্তানে 
সাম্পূতিক গোলযোগ সম্পর্কে শেখ মুজিব লণ্ডন ও করাচীতে অত্যন্ত সুস্থ 
অভিমত প্রকাশ করেন ।"*****-**** "মওলানা কাদরী বলেন যে, পূর্ব 
পাকিস্তানে শেখ মুজিবের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রভাব বিদ্যমান বজিয়া 
সেখানে স্থায়ী শাস্তি প্রতিষ্ঠার কাজে তিনি সাহায্য করিতে সক্ষম” 

[ এ, ১৯ই নভেম্বর, ১৯৬৯ ] 
লগ্ন থেকে ঢাকা প্রত্যাবর্তনের পর ৮ই নভেম্বর সকালে ঢাকা বিমান 
বন্দরে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে শেখ মুজিব লগুনস্থ পাকিস্তানী 


শেখ মৃজিব 3৩৫ 


হাই কমিশনের নিষ্ষিয়তার অভিযোগের কথাও উল্লেখ করেন। একটি 
দৈনিক থেকে এই সম্মেলনের প্রশ্নোত্তর উদ্ধার করি £ “স্বদেশী কটনীতিক- 
দের যথাযোগ্য তদারকির অভাবে প্রবাসী জীবনে 
বর বাঙ্গালীরা কোন রকমে দিনযাপন করিতেছেন । ও প্রসঙ্গে 
তিনি লগুডনস্থ পাকিস্তানী হাই কমিশনের সমালোচনা 
করিয়া বলেন যে, হাই কমিশনের তিনশত কর্মচারীর মধ্যে মানত ২০ জন 
বাঙ্গালী রহিয়াছে । পূর্ব পাকিস্তানের জন্য শতকরা ৫৬ ভাগ আসনের 
পুরাতন দাবীটি নতুন করিয়া এবং বিশেষ জোর দিয়া তিনি উল্লেখ করেন। 
শেখ সাহেব ক্ষমতায় গেলে এই দাবী বাস্তবায়িত করিতে ঢচাহেন কিনা 
জনৈক সাংবাদিকের এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে, এখনই এই দাবীর 
বাস্তবাক্ষন তিনি কামনা করেন । তিনি প্রশ্নকারীকে বলেন যে, এই দাবা 
আমাদের সনাতন ও ন্যায্য দাবী এবং এই দাবীর আশু বাস্তবায়নই 
তিনি কামনা করেন। প্রশ্নকারীকে তিনি স্মরণ করিয়ে দেন যে, ক্ষমতায় 
যাওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি রাজনীতি করেন না--দেশবাসীর ন্যায্য দাবী-দাওয়া 
লইয়া আপোষহীন সংগ্রাম করাই তাহার রাজনৈতিক জীবনাদর্শ । তিনি 
বলেন ধে, আমি শুধু পূর্ব পাকিস্তানীদের দাবী-দাওয়া লইয়াই সংগ্রাম 
করিতেছি না, পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইদের জন্যও আমি সংগ্রাম করিতেছি 
এবং এক ইউনিট বাতিলের যে দাবী আমরা উত্থাপন করিয়াছি তাহার 
মধ্য দিয়া সে সংগ্রামের প্রতিফলন ঘটিয়াছে । লগ্ডনে অবস্থানকালে তিনি 
দৌলতানা বা জনাব ভুট্টোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছেন কিনা জানিতে চাহিলে 
শেখ সাহেব বলেন যে, তিনি তাহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন নাই এবং লগনের 
কোথায় তাহারা আছেন তা” তিনি জানেনও না। প্রশ্নকারীকে তিনি বলেন, 
পর্দার অন্তরালে রাজনীতি করার অভ্যাস আমার নেই। আমার রাজনীতি 
স্পম্ট এবং স্্চ্ছ।” 
[ দেনিক ইত্তেফাক, ৯ই নভেম্বর, ১৯৬৯ ] 
১৬ই নভেম্বর পূব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ওয়াকিং কমিটির ৬ ঘন্টা- 
ব্যাপী এক বৈঠকে আগামী এপ্রিলের মধ্যে নির্বাচন সমাস্তির নির্দিষ্ট 
তারিখ ঘোষণার আহঝন জানানো হয় । দলীয় প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান 
এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। 


৫৩৬ বঙ্গবন্ধু 


অবিলম্বে বাজ'নতিক তৎপরতা এবং উন্মজ্ঞ স্থানে জনসভা অনুষ্ঠানের 
ওপর থেকে বিধিনিষেধ প্রত্যাহার এবং রাজনৈতিক নেতা ও কমখদের 
হুলিয়া প্রত্যাহার ও রাজবন্দীদের মুক্তিদানের জন্য আওয়ামী লীগের পক্ষ 
থেকে জোরালো দাবী জানানো হয়। 

অবিলম্বে জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তা- 
স্তরের জন্য এবং দেশবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা মোতাবেক শাসনতন্র রচনার 
জন্য সরকারের প্রতি পূব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ জনসংখ্যার ভিত্তিতে 
প্রাপ্তবস্মস্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে একটি আইনসভা গঞ$নের আহবান জানান। 
দেশের দ্রব্যমূল্য রদ্ধির জন্য আওয়ামী লীগ ওয়াকিং কমিটির সভায় 
উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। 

১৯শে নভেহর আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান পশ্চিম 
পাকিস্তানে যে তিনশ" ছাত্র বাংলায় বি-এ পরীক্ষা দিয়েছিল তাদের ফল 
প্রকাশের ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের হস্তক্ষেপ কামনা ক'রে এক 
তারবার্তা প্রেরণ করেন । পরীক্ষার্থীদের ফল “উইথহেল্ড” রাখাস্ম» তিনি 
প্রেসিডেন্টর কাছে তারবাতীয় দুঃখ প্রকাশ করেন । 

জনগণের সুদীর্ঘ আকাঙ্ক্ষা উপলব্ধি ক'রে এবং কিছুটা বিভিন মহলের 
চাপে ১৯৬৯ সালের ২৮শে নভেম্বর জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত এক ভাষণে 


ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করেন যে, পশ্চিম পাকিস্তান 
ইয্লাহিয়ার ঘোষণা £ 


এক ইউনিট এক ইউনিট ভেঙে দিয়ে পৃথক পৃথক প্রদেশ গঠনের 
বাতিল £ এবং "এক ব্যক্তি এক ভোট'-এর ভিত্তিতে নয়া জাতীয় 
নিবাচনের তারিখ 


পরিষদ গঠনের জন্য আগামী বৎসর (১৯৭০) ৫ই 
অক্টোবর দেশব্যাপী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। 
তিনি আরও ঘোষণা করেন যে, আগামী ১লা জানুয়ারী থেকে যাবতীয় 
বিধিনিষেধ প্রত্যাহার ক'রে দেশে পুনরায় রাজনৈতিক তৎপরতা শুরুর 
অনুমতি দেয়া হবে । উক্ত ঘোষণায় তিনি আরও বলেন যে, আগামী বৎসর 
অকটোবর মাসে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদে প্রথম ত/ধবেশব শুরুর 
দিন থেকে ১৯২০ দিনের ভেতরে দেশের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র প্রণয়নের 
কাজ সমাধা করতে হবে এবং প্রোসডেন্টের অনুমোদন লাভের পরক্ষণেই 
উহা পাকিস্তানের নয়া শাসনতন্ত্র হিসেবে গণ্য হবে । শাসনতন্ত প্রণয়নের 


শেখ মৃজিব ৫৩৭ 


কাজ শেষ হওয়ার পর প্রাদেশিক পরিষদসমূহের নির্বাচন অনুজ্ঠিত হবে 
এবং এর পরক্ষণেই প্রতিনিধিত্বশীল কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট ক্ষমতা 
হস্তান্তর করা হবে। এই সমুদয় দায়িত্ব পালনকালে এবং জনগণের 
নিবাচিত প্রতিনিধিদের হাতে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ক্ষমতা হস্তান্তরের কর্মসূচী 
বাস্তবায়ন পর্যায়ে সামরিক আইনই দেশে সাবভৌম ক্ষমতার উৎস হিসেবে 
বহাল থাকবে। 
ইয়াহিয়া খানের বেতার ভাষণের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে £ 
“* ১৯৭০ সালের ৫ই অক্টোবর দেশে নির্ধাচন অনুষ্ঠিত হবে। 
* ১৯৭০ সালের ৩১শে মার্চের মধ্যে অন্তর্বতাঁকালীন আইনগত বুনিয়াদ 
প্রস্তুত হবে। 
* এক ইউনিট ভেঙ্গে দিতে হবে । 
* একজন এক ভোট নীতি গ্রহণ করা হবে। 
* প্রদেশেগুলোকে সর্বাধিক পরিমাণ স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে, যে পর্যস্ত 
না তা" জাতীয় সংহতি ও অখগ্ডতার পরিপন্থী হয়। 
প্রেসিডেন্ট বলেন, মতভেদ না থাকার দরুন নিম্নোজন বিষয়গুলো 
স্থিরীকৃত ধরে নেওয়া যেতে পারে £ 
€ক) পার্লামেন্টারী ফেডারেল সরকার । 
(খু) প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোট। 
গে) জনসাধারণের মৌলিক অধিকার এবং আদালতের মাধ্যমে তার 
প্রয়োগ । 
(ঘ) বিচার বিভাগের স্বাধীনতা এবং শাসনতন্ত্রের তত্বাবধায়ক হিসেবে 
তার ভূমিকা । 
(ও) শাসনতন্ত্রের ইসলামী ঢরিভ্র যে আদর্শের ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রাতি- 
স্ঠিত হয়েছিল তাকে সংরক্ষণ করবে । 
* ১৯৭০ সালের ১লা জুনের মধ্যে ভোটার তালিকা তৈরী হতে হবে । 
* জাতীয় পরিষদকে ১২০ দিনের মধ্যে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন শেষ করতে 
হবে, অন্যথায় পরিষদ ভেঙ্গে দিয়ে নয়া নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। 
* শাসনতন্ত্র স্বাক্ষরিত হওয়ার পর নয়া সরকার গঠনের ব্যবস্থা করা 
হবে। 


৫৩৮ বজবহা 


* জনসাধারণের প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্ব পর্যন্ত দেশে 
সামরিক আইন বহাল থাকবে। 
* ১৯৭০ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে পূর্ণ রাজনৈতিক তৎপরতার 
অনুমতি দেয়া হবে। 
* গণতন্ত্র পুনঃ প্রবর্তনের পথে অন্তরায় সূষ্টি প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে 
কতিপয্ন নির্দেশিকা অদূর ভবিষ্যতে জারী করা হবে। 
[ দৈনিক পাকিস্তান, ২৯শে নভেম্বর, ১৯৬৯] 
প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার এই ঘোষণা দেশের উভয়াংশের বিভিন দল 
ও নেতুরন্দ কর্তৃক অভিনন্দিত হয়েছিল। আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর 
ইয়াহিয়ার ঘোষণা £ রহমান ইয়াহিয়ার ঘোষণা সম্পর্কে একটি বিরতিতে 
শেখ মুজিবের বলেন ঃ “ক্ষমতা হস্তান্তরের সময়সূচী ও উহার বাস্ত- 
নিত বায়ন পদ্ধতির প্রশ্নে মতানৈক্যের অবকাশ থাকিলেও 
দেশের সমস্যা অনুধাবনের জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার আন্তরিক প্রচেষ্টা 
প্রশংসাষোগ্য 1৮ 
শেখ মুজিব আরও বলেন, “আমরা প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ঘোষণা 
পাঠ করিয়াছি । দেশ আজ যেসব মৌলিক সমস্যার মধ্য দিয়া 
কালাতিপাত করিতেছে ও যে সব সমস্যা সম্পকে তিনি যে সব প্রতি- 
বিধানের প্রস্তাব করিয়াছেন, সেগুলিও আমরা লক্ষ্য করিয়ছি । দেশবাসী 
অর্থাৎ ছান্ত, শ্রমিক, কৃষক এবং বুদ্ধিজীবীরা অক্লান্ত শ্রম, অফুরস্ত 
অশ্রু ও সবোচ্চ ত্যাগের মধ্য দিয়া জাতির মৌলিক সমস্যা এবং 
তাহাদের সমাধানসমূহ নির্দেশ করিয়াছেন । সমস্যাসমূহ ব্যক্তিগত- 
ভাবে অনুধাবনের জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া যে সাধু প্রয়াস পাইয়াছেন, 
তজ্জন্য তাহাকে প্রশংসা করিতে হয়। মূল সমস্যাদি সম্পর্কে জাতির 
সঙ্গে একাত্মবোধ প্রকাশ করিতে গিয়া তিনি অকপটে যে অভিমত ব্যক্ত 
করিয়াছেন, তাহাও প্রশংসাহ।” 
শেখ মুজিব বলেন £ “জনসাধারণের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের পদ্ধতি 
ও সময়সীমা নিয়া প্রেসিডেন্টের বজ্জব্যের মধ্যে প্রচুর মতানৈক্যের সুযোগ 
আছে। প্রশাসনযন্্র আরও গুরুত্ব দান করিলে প্রস্তাবিত জাতীয় পরি- 
ষদের নির্বাচন আরও শীঘ জনুষ্ঠান সম্ভব হইত। সে যাহাই হোক, 


শেখ মুজিব ৫৩৯ 


আমরা বিশ্বাস করি ষে, প্রেসিডেন্ট যে সব ব্যবস্থা গৃহণের প্রস্তাব করিক্লা- 
ছেন সে সব প্রস্তাবের মধ্য দিয়া নির্বাচনে জয়ী ও জনগণের স্পম্ট 
ম্যাতেটধারী জন-প্রতিনিধিরা ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌছিতে পারিবেন। নিবাচন 
অনুষ্ঠানের জন্য দেশে শান্তি ও সম্প্রীতিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখা সম্পকে 
প্রেসিডেন্টের উক্তি প্রশংসনীয় । এই উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য প্রশাসনযন্ত্রকেও 
অবশ্যই বিবেকসম্পন্ন ভূমিকা পালন করিতে হইবে । কারণ, স্পর্শ- 
কাতর বিষয় ও বিতকমুলক সমস্যাবলীর ক্ষেত্রে প্রশাসনযন্ত্রের অসতক 
বা অতি উৎসাহম্লক ভুমিকা গণতন্ত্রের বিরোধী শক্তিসমহের তৎপর- 
তার চাইতেও ভয়াবহ বিভেদ স্ষ্টি করিতে সক্ষম। আমরা আশা করি, 
প্রেসিডেন্ট সেই আশঙ্কা প্রতি বিধানের জন্য পূর্বাহে ব্যবস্থাবলম্বন করিবেন। 
প্রেসিডেন্ট কয়েকটি মূল সমস্যার সমাধান দিয়াছেন, কিন্ত কয়েকটি 
সমস্যার সমাধান তিনি দেন নাই । শাসনতান্ত্িক, অর্থনৈতিক বা অন্যবিধ 
মূল সমস্যাবলী সমাধানের ব্যাপারে আমাদের আগাগোড়া ভূমিকা হইল-_ 
মূলত আমরা বিশ্বাস করি যে, একমাত্র জনগণ কত্তুক নির্বাচিত প্রতিনিধি- 
রাই এই সব সমস্যার সমাধান করিতে পারেন । প্রস্তাবিত জাতীয় 
পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা শাগনতন্ত্র প্রণয়ন প্রসঙ্গে দেশের জন্য 
একটি সর্বমুখী শাসনতন্ত্র রচনা করিবেন-_যে শাসনতন্ত্র স্বায়ত্তশাসন 
ও অর্থনৈতিক রূপরেখার মত মূল সমস্যাবলীর সমাধানসমূহ অন্তভ্ু-ক্ত 
করিবেন। শুধু তাহাই নহে, প্রেসিডেন্ট যে সব সমস্যার সমাধান 
দিয়াছেন সেগুলির চুড়ান্ত রূপদানের দায়িত্বও তাহাদের হাতে ন্যস্ত 
হইয়াছে । অতএব, আমরা বিশ্বাস করি যে, ৬-দফার ভিভিতে স্থায়ত্ত- 
শাসন এবং সমাধান করা হয় নাই এমন অপরাপর মৌলিক শাসন- 
তান্ত্রিক সমস্যাবলী নির্বাচনের সময় জনমতের সামনে উপস্থাপিত হইতে 
পারিবে এবং সেই সব সমস্যা নির্বাচিত প্রতিনিধিরা নির্বাচনের বিতকা- 
তীত ন্যায়নীতির ভিত্তিতে সমাধান করিতে সক্ষম হইবেন। ৬-দফার 
ভিত্তিতে স্থান্মসতশাসনের দাবীর প্রতি জনগণ স্পম্ট ভাষায় তাহাদের বলায় 
ব্যক্ত করিবেন বলিয়া আমাদের আস্থা আছে। ক্ষমতার ভারস'ম্যহীনতা, 
অর্থনৈতিক বৈষম্য, প্রতিরক্ষাবাহিনীসহ সবক্ষেত্রে চাকুরী-বাকুরীর বৈষ- 
ম্যকে কেন্দ্র করিয়া কেন্দ্র ও ফেডারেশনের অন্তভূক্ত ইউনিটউসমূহের মধ্যে 


৫8০ বঙ্গবন্ধু 


বিশেষ করিয়া পূব বাংলায় ভূল বুঝাবুঝির যে দুরারোগা ব্যাধি বিদ্যমান 
রহিয়াছে এক মান্তর ৬-দফা বাস্তবায়নের মধ্য দিয়াই সেই ভূল ব্ঝাবুঝির 
অবসান ঘটাইয়া পাকিস্তানের অখণ্ডত্ব ও সংহতি বজায় রাখা সম্ভব । 
তিনি আরও বলেন যে, প্রেসিডেন্ট সামাজিক, অথনৈতিক ও অপরাপর 
অনেক সমস্যার অবতারণা করেছেন। ফি'বছর প্ব বাংলার অর্থনীতিকে 
নস্যাৎকারা বন্যা সমস্যার উল্লেখ করতে তিনি ভূলে গেছেন সে জন্য আমরা 
দুঃখবোধ করি । পঞ্চবাধষিক পরিকল্পনার বাইরে কেন্দ্রীয় সরকারের 
তহবিল হ'তে বন্যা সমস্যার সামগ্রিক সমাধান নির্দেশ ক'রে প্রেসিডেন্ট 
বহু প্রতীক্ষিত একটি সঠিক প্রকল্প ঘোষণা করবেন, আমরা এই আশা 
পোষণ করেছিলাম । আশা করি, প্রেনিডেন্ট এই প্রশ্নে পদক্ষেপ গ্রহণ কর- 
বেন, নচেৎ এই অঞ্চলের মানুষের কাম্য অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন সম্ভব 


হবে না।” 
[ দৈনিক ইন্ডেফাক, ১লা ডিসেম্ব , ১৯৬৯] 


প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান কতৃক নির্বাচনের তারিখ ঘোষিত হওয়ার 
সাথে সাথে শেখ মুজিব আসন্ন নির্বাচনে অংশ গ্রহণের জন্য প্রস্ততি 
নিতে লাগলেন । শেখ মুজিব জানেন, ক্ষমতায় না গেলে পুব বাংলার জন- 
গণের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। আর ক্ষমতাক্স যেতে 
হ'লে জনগণের সাহায্যেই তা” সম্ভব। এই উদ্দেশ্যে তিনি তার ৬-দফাকে 
সামনে রেখে নিরাচনী প্রচারাভিযান চালাতে লাগলেন । 
১৯৬৯ সালের ২রা ডিসেম্বর ঢাকার রাজারবাগ ইউনিয়ন আওয়ামী 
লীগ আয়োজিত এক ইফতার পাটি'তে ভাষণ দান কালে শেখ মুজিব 
তার প্রথম নির্বাচনী প্রচারাভিযানের ভাষণে বলেন যে, 
শেখ মুজিবের “আগামী সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব বাংলার জনগণকে 
প্রচারাভিষানে ৬-দফা ভিতিক স্বাক্সত্তশাসন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের দাবার 
2 সপক্ষে সুস্পষ্ট ভাষায় আনুষ্ঠানিক রায় ঘোৰণ। করিতে 
্ হইবে। তা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধিকার 
অর্জনের জন্য অপরিহার্ষ শ্থায়ভ্তশাসন এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণের দাবী 
পূর্ব বাংলার গণ-মানুষের ঈমানের অঙ্গ-_সার্বজনীন দাবী। নির্বাচনের 
মাধ্যমে এই সাবজনীন দাবীটিকেই আনুষ্ঠানিকভাবে পূর্ব বাংলার 


শেখ মুজিব ৫৪১ 


আপামর জনতার অপরিবর্তনীয় রায় হিসাবে শাসনতন্ত্র রচনার জন্য গঠিত 
ভবিষ্যৎ জাতীয় পরিষদের সামনে পেশ করিতে হইবে ।* 
[ দৈনিক ইত্তেফাক, ওরা ডিসেম্বর, ১৯৬৯] 

উক্ত পার্টিতে শেখ মুজিব আরো বলেন যে, “আমাদের সংগ্রাম কোন 
ব্যক্তি বা গোচ্ঠীর বিরুদ্ধে নয়, শোষণ ও অবিচারের বিরুদ্ধে ।৮ 

৫ই ডিসেম্বর, ১৯৬৯। এ দিন মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়াদীর 
মৃত্যুদিবস। 

সোহরাওয়াদীর মৃত্যুর পর থেকে প্রতি বৎসর তার স্মরণে দিবসটি 
যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালন করা হ'য়ে থাকে । বিশেষ ক'রে বঙ্গবন্ধু শেখ 
মুজিবুর রহমান তাঁর রাজনৈতিক জীবনের এই দীক্ষাণ্ডরু ও পথগ্রদর্শককে 
বেদনার্ত চিন্তে স্মরণ ক'রে নেতার জীবনাদর্শকে জনগণের সামনে নতুন 
ক'রে প্রতিবছর তুলে ধরেন। এবারেও দেশব্যাপী সাধারণ নির্বাচনকে 
সামনে রেখে নয়া আঙ্গিক ও বৈশিস্ট্যমর্ডিত পরিবেশে সোহরাওয়াদীর ষ্ঠ 
মৃত্যুবাষিকী পালন করা হয়। প্রাদেশিক গভর্নরসহ দলমত নিবিশেষে 
সকল শ্রেণীর নাগরিক তাঁর মাজারে জিয়ারত ও পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন। 
বঙ্গবন্ধুও তার নেতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলী জ্ঞাপন করেন। অপরাহ 
হাইকোট” প্রাঙ্গণে অবস্থিত সোহরাওয়াদী ও শেরে বাংলার মাজারে ডেঁভয় 
মাজারই পাশাপাশি অবস্থিত) সোহরাওয়াদী স্মরণে আয়োজিত এক আলো- 
চনা সভায় বঙ্গবন্ধু দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, “বাংলার এই দুই কৃতি সন্তানের 
সমাধির পাশে দীড়াইয়া আজ আমরা আবার এই শপথ ঘোষণা করিতেছি 
যে, আমরা সত্যিকার পাকিস্তানী নাগরিক হিসাবে বাচিতে চাই-_-কাহারো 


গোলাম হইয়া থাকিতে চাই না।” 
[ এ, ৬ই ডিসেম্বর, ১৯৬৬ ] 


আলোচনা সভায় তিনি পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশটির নাম পূব 
পাকিস্তানের পরিবর্তে শুধুমান্ত্র বাংলাদেশ রাখার সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা 
করেন। তিনি আবেগকম্পিত হাদয়ে বক্ততা করতে 

বাংলাদেন শন্দের গিয়ে বলেন, “এক সময় এদেশের বুক হইতে মানচিত্রের 
পৃষ্ঠা হইতে “বাংলা” কথাটির সর্বশেষ চিহষ্টুকুও চিরতরে 

মুছিয়া ফেলার চেস্টা করা হইয়াছে । **.** * একমান্ত “বঙ্গোপসাগর” 
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শাড়া আর কোন কিছুর নামের সঙ্গে “বাংলা” কথাটির অস্তিত্ব খঁজিয়া 
পাওয়া যায় নাই। ... ... বাংলা ও বাঙ্গালীর অবিসংবাদিত গণনায়ক 
শহীদ সোহরাওয়াদী ও শেরে বাংলার প্রতিও অমাজনীয় অবজা প্রদর্শিত 
হইয়াছে । 
বক্তা মঞ্চের অনতিদূরে চিরনিদ্রায় শায়িত নেতৃদ্বয়ের মাজারের 
প্রতি ইঙ্গিত করিয়া শেখ মুজিব বলেন, বাংলার এই দুই কৃতি সন্তান 
আজ অসহায়ের মত আমাদের মুখের দিকে তাকাইয়া আছেন। এই 
দুই নেতার মাজারের পার্থে দাঁড়াইয়া জনগণের পক্ষ হইতে আমি 
ঘোষণা করিতেছি-_-আজ হইতে পাকিস্তানের পর্বাঞ্চলীয় প্রদেশটির নাম 
হইবে পূর্ব পাকিস্তানের পরিবর্তে শুধু মান্ত্র 'বাংলাদেশ” ।” 
[ প্্বোজ ] 
বলা বাহ্ল্য শেখ মুজিবের এই ঘোষণা পূর্ব বাংলার জনগণের নিকট 
-বিপূলভাবে সম্বর্ধিত হয়েছিল । প্রসঙ্গতঃ এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন 
যে, বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর কোন কোন রাজনৈতিক নেতা পর্ব 
পাকিস্তান" শব্দের পরিবর্তে বাংলাদেশ" শব্দের ব্যবহার করবার গৌরব 
“নিজেদের মধ্যে ভাগ ক'রে নেবার চেস্টা করেছেন। 
বাংলাদেশ কোন নতুন শব্দ নয়। এই শব্দের একটি সুদীর্ঘ ইতিহাস 
আছে। ডক্টর শহীদুল্লাহ বলেন, “বর্তমান পূর্ব পাকিস্তান (অর্থাৎ 
বাংলাদেশ ) প্রাচীন গৌড় বা বরেন্দ্র এবং বঙ্গ বা বঙ্গাল দেশ লইয়া গঠিত।” 
[ আঞ্চলিক ভাষার অভিধান, ঢাকা, ১৯৬৫, পৃঃ ছু, ভূমিকা] 
আমরা জানি, বাংলার আসল নাম বঙ্গ। এ্রতিহাসিক আবুল ফজলের 
'মতে বঙ্গ পূর্বে আল বা আড়াল দিয়ে ঘেরা ছিল বলে বঙ্গাল এই 
নাম। মতান্তরে বঙ্গ--আলয়-বঙ্গালয় অপতভ্রংশ বাঙ্গালা । তা্জোরে 
.১১ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ প্রশস্তিতে আছে *বঙ্গলয়” এই শব্দ থেকে হয়েছে 
বাঙ্গালা । পূর্বে গঙ্গা ও করতোয়ার দ্বারা বিভক্ত হয়ে পশ্চিমাংশ গৌড় 
এবং পূর্বাংশ বঙ্গ এই নামে অভিহিত ছিল্ল। মোগল শাসন কালে মিলিত 


'পৌড়বঙ্গ বাঙ্গালা নাম প্রাপ্ত হয়েছিল । তা” থেকে হয়েছে বাংলাদেশ। 
[দ্রষ্টব্য ঃ জ্ঞানেগ্্র মোহন দাস, বাঙ্গালা ভাষার অভিধান, 
২য় ভাগ, ২য় সং, পৃঃ ১৫২৬] 


“শেখ মুজিব ৫৪৩ 


এ সম্পর্কে আরো অনেক তথ্য দেয়া যায়। কিন্তু আমাদের তা" 
উদ্দেশ্যে নয়। ব্রিটিশ ভারতে বাঙ্গালা বাংলাদেশ বলেই পরিচিত ছিল। 
ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান রান্ট্র সৃষ্টির পর সমগ্র বাংলাদেশ 
তিনটি নামে পরিচিত হয় £ পশ্চিম বাংলা--ভারতের একটি অঙজ্জরাজ্য, 
পর্ব বাংলা বা প্রব পাকিস্তান-_পাকিস্তানের প্বাংশ। পূর্ব পাকিস্তানেও 
উনসম্তরের আন্দোলনের সময় থেকে এই প্রদেশের নাম বাংলাদেশ 
রাখা হোক এমন একটি শুঞ্জন উঠেছিল । কিন্ত প্রকাশ্য সভায় দীড়িয়ে 
দেশবাসীর সামনে পুব পাকিস্তানকে প্রথম এতিহ্য-সৃত্রে পুরাতন সেই 
“বাংলাংদশ+' নামে চিহিত করেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। এ গোরব 
তারই প্রাপ্য । অনুরূপভাবে “জয়বাংলা” শব্দাট, যতদূর মনে পড়ছে, 
উনসত্তরের আন্দোলনে ছাত্রলীগ প্রথম ব্যবহার করেন। কিন্তু শেখ 
মুজিব যখন এই শব্দকে গ্রহণ ক'রে সবন্র ব্যবহার করতে আরন্ত 
করলেন, শব্দটি তখন বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করলো। স্বাধীনতা 
সংগ্রামের সময় এই শব্দ মন্ত্রের ন্যায় প্রভাব বিস্তার করেছিল। 

পূর্বেই বলেছি, উনসভ্তরের গণ-অজ্যুথানের সময্ন পূর্ব পাকিস্তানের নাম 
“বাংলাদেশ রাখা হোক এমন একটি গুঞ্জন উঠেছিল। যারা শুঞ্জন 
তুলেছিলেন তাদের মধ্যে জনাব আতাউর রহমান খানের নাম উল্লেখ করা 
যায়। রাজনৈতিক জীবনে আতাউর রহমান খানেপ্ন ভূমিকা কোনদিনও 
বলিষ্ঠ ছিল না-_বিক্তোচিত কিনা তাও জোর দিয়ে বলা যায় না। আমার 
মনে হয়েছে, তার যথেম্ট আন্তরিকতা, গভীর দেশপ্রেম এবং নেতৃত্বদানের 
ন্যায় ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি থাকা সত্ত্বেও তিনি যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করতে 
সমর্থ হন নি, কারণ তিনি একটু মোটাবুদ্ধির লোক । যথাসময়ে যথার্থ 
সিদ্ধান্ত গ্রহণে তিনি সব সময়ই ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। এ কারণেই 
সমগ্র দেশ যখন বঙ্গবন্ধুর ৬-দফার জন্য স্বতঃস্ফ্র্ত সমর্থন দান করেছে, 
তিনি তখন ৬-দফার বিরোধিতা করেছেন---সত্তরের নির্বাচনে ভরাভুবির 
পর যখন দেখলেন যে সমগ্র দেশ ৬-দফার সমর্থন জানিয়েছে এবং পূর্ব 
বাংলার মান্ষ স্বাধিকার বোধে জাগ্রত, তখন তিনি স্বাধীনতার আহশান 
জানালেন । বলাই বাহুল্য, ঠিক এই মুহ্তে পূর্ব বাংলার জনগণ নির্বাচনের 
মাধ্যমে নিয়মতান্ত্রিক সরকার চেয়েছিলেন, শেখ মুজিবের নেতৃত্বে সেই 
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সরকারের জন্য তারা সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছিলেন, স্বাধীনতার জন্য তখনো 
তাদের মানসিক পটভূমি প্রস্তত হয় নি। সুতরাং তার এই আহ্হান তখন 
বড় বেসুরো শোনালো। মওলানা ভাসানীও সারাজীবন এমনি বেসুরো 
সঙ্গীতে সুর ভেজেছেন- _সার্থক সম্মোহন স্থম্টি করতে ব্যর্থ হয়েছেন। 
অনুরাপভাবে “বাংলাদেশ” শব্দটি জনাব আতাউর রহমান খান বা অন্য 
যে কেউ বঙ্গবন্ধুর পূর্বে হয়তো ব্যবহার ক'রে থাকতে পারেন, কিন্ত সময়ো- 
চিত হয় নি বলে এবং বজ্নির্ঘোষ প্রত্যয়ে তা" অভিব্যস্ত হয় নি বলে 
শুধুমান্ত্র গুঞ্জনের মতই শুনিয়েছে, সার্থক ব্যজনা স্থষ্টি করতে পারে নি। 
অবশ্য আতাউর রহমান অথবা এই জাতীম্ন কেউ আদৌ বজবহ্কুর পূর্বে 
শব্দটি ব্যবহার করেছেন কিনা সে সম্পর্কে নিশ্চিত ক'রে কিছু বলা 
যায় না। 

অন্যপক্ষে, বঙ্গবন্ধু এই শব্দটি এমন পরিবেশে, এমন ভঙ্গীতে, এমন 
কঠোর ভাষায় ও বলদুৃপ্ত কণ্ঠে এবং এমন যথাসময়ে ঘোষণা করলেন 
যে, ঘোষণার পর তা” সাড়ে সাত কোটি মানুষের সিদ্ধান্ত হিসেবে গৃহীত 
হ'ল । শেরে বাংলা ফজলুল হক এবং শহীদ সোহরাওয়াদীর মাজারে 
দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের এই দুই মহান নেতার অমর স্মৃতিকে সাক্ষী রেখে 
তিনি এই নামটি ঘোষণা করেন। 

এ কারণেই আমি বলেছি যে, "বাংলদেশ" শব্দটি সম্পর্কে একটি গুঞ্জন 
উঠেছিল, সে গুঞ্জনকোন ব্যক্তিবিশেষের মুখ থেকে আসে নি, সে ওজন 
ছিল সাড়ে সাত কোটি মানুষের হাদয়ের গুঞজন-- সেই হাদয়ের বাণীকে 
প্রথম সার্থক সিদ্ধান্তে ও সিদ্ধান্তকে ঘোষণায় রূপদান করলেন যিনি, তানি 
এই সাড়ে সাত কোটি মানুষের প্রাণের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব । এ কারণে 
বঙ্গবন্ধুই পূর্ব পাকিস্তানকে বাংলাদেশ" শব্দে চিহণ্তকরণের প্রথম সার্থক 
প্রবস্তণ, যেমন তিনি এই দেশের এক মহান জল্মদাতা । 

যাহোক, বাংলার স্বাধিকার দাবী অর্জনের জন্য শেখ মুজিব সোহরা- 
ওয়াদীর মৃত্যুদিবসেও পুনরায় দপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন। আগেই বলা 
হয়েছে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচনের মাধ্যমেই তিনি তা” আদায় করতে 
চান, কিন্ত কোন কোন স্বার্থবাদী মহল নানা ছুতানাতা দেখিয়ে তা" বান- 
চালের জন্য চেস্টা চালাচ্ছে দেখে তিনি জনগণকে সে সম্পর্কে হুশিয়ার ক'রে 


লেখ মুজিব ৫8৫ 


উরে 


দিয়ে বলেন, “শ্বার্থবাদী মহল আসন্ন সাধারণ নির্বাচন বানচালের ষে 
চকান্ত চালাইতেছে, উহা প্রতিহত করিয়া হয়-দফার স্বপক্ষে এক্যবদ্ধ রায় 
ঘোষণা করিতে পারিলে বাংলার স্বায়তশাসনের দাবী ঠেকাইয়া রাখিতে 
পারে এমন সাধ্য পৃথিবীতে কাহারো নাই।” 
[দৈনিক ইত্তেফাক, ৬ই ডিসেম্বর, ১৯৬৯] 
পরদিন অর্থাৎ ৬ই ডিসেম্বরেও এ একই স্থানে বঙ্গবন্ধু পরব পাকিস্তান 
ছাত্রলীগ আয়োজিত এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির ভাষণ দিতে 
গিয়ে জনগণকে সতর্ক ক'রে দিয়ে ঘোষণা করেন 8 “আগামী সাধারণ 
নির্বাচনে চূড়ান্তভাবে বাংলাদেশের ভাগ্য নির্ধারিত হইবে। তাই এরই 
নির্বাচনকে স্থায়ত্তশাসনের প্রশ্নে গণভোট হিসাবে গ্রহণ করিয়া বাঙালীদের 
হয়-দফার স্বপক্ষে এঁক্যবদ্ধ রায় দিতে হইবে ।” 
[এ, ৭ই ডিসেম্বর, ১৯৬৯] 
শেখ মুজিব যখন বাংলার জনগণের স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য 
নির্বাচনে জনগণের রায় কামনা ক'রে একের পর এক প্রচারাভিযান 
মোরা করেছি পণ, চালাচ্ছিলেন, ঠিক সে সময়ই মওলানা ভাসানী তার 
হ'তে দেবনা স্বমৃতিতে আত্মপ্রকাশ ক'রে নির্বাচন-বিরোধী ভুমিকা 
নির্বাচন পালনের জন্য মাঠে নেমে পড়েন। ১৯৬৯ সালের ৬ই 
ডিসেম্বরেই তিনি যখন ইসলামিক একাডেমীতে দলীয় কমী সম্মেলনে 
বক্ততা দিচ্ছিলেন, তখন তার কর্মীগণ "ভোটের আগে ভাত চাই, নইলে 
এবার রক্ষা নাই” এনর্বাচন নির্বাচন, বর্জন বর্জন', মোরা করেছি পণ, 
হ'তে দেবনা নির্বাচন" প্রভূতি শ্লোগান দিয়ে চলছিলেন। আশ্চর্যের কথা, 
মওলানা সাহেব অনেক আগেই ছাত্রদের ১১-দফাকে তাদের দফা বলে 
প্রহণ করেছিলেন। কিন্ত সেই ১১-দফার অন্যতম শর্ত যে ছিল নিবাচন, সে 
কথার কোন আমলই তিনি দিলেন না। 
পূর্বেই বলা হয়েছে, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে ইয়াহিয়া খান আইয়ুবের 
প্রতারণার পুরোন মতই চমক দেবার মত কিছু কিছু কাজ ক'রে জন- 
পদ্ধতিরই নতুন চিত্তে আসন দখলের চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। হরহামেশাই 
সির তিনি বেতারভাষণ ও বিরতি দান ক'রে জনদরদী 
মনোভাবের পরিচয় দিতে কসুর করেন নি। | 


৫৪৬ বঙ্গবঞ্ধু 


১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান ক্ষমতা দখল করেই দুনাঁতি উচ্ছেদকজ্পে 
ব্যাপক অভিযান চালিয়েছিলেন এবং চাবুকের মুখে জিনিসপন্ত্রের দাম 
কমিয়ে জনসমর্থন আদায়ের চেস্টা করেছিলেন। পরবতাঁ ইতিহাস প্রমাণ 
করেছে যে, সেগুলো ছিল সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য প্রণোদিত। অবশ্য আইয়ুব খানের 
প্রাথমিক পদক্ষেপে তাঁর নগ্ন রূপটি তেমন প্রকাশমান ছিল না। 

ইয়াহিয়া খানও সেটা জানেন । এবং তা” জানেন বলেই তিনিও আইয়ুবের 
অনুসরণে ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হতে থাকেন। 

এই উদ্দেশ্যে ইয়াহিয়া খান ১৯৬৯ সালের ৭ই ডিসেম্বর দুনীতি, স্বজন- 
প্রীতি ইত্যাদি অভিযোগে ৩০৫ জন প্রথম শ্রেণীর অফিসারের বিরুদ্ধে 
শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সাময়িকভাবে তাদেরকে পদছ্যত করেন । 
স্বাভাবিকভাবেই তার এই সিদ্ধান্ত বিপুলভাবে অভিনন্দিত হয়। পরে এই 
সংখ্যা ৩০৩-এ গিয়ে দাঁড়ায় ৷ 

ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েই তিনি জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তা- 
স্তরের ওয়াদা করেছিলেন এবং সেই উদ্দেশ্যে নির্বাচনের তারিখও ঘোষণা 

করেছেন । ১৯৬৯ সালের ২৩শে ডিসেম্বর দুই সপ্তাহ- 

প্রেসিডেন্টের ঢাকা রঃ 
সফর ব্যাপী সফরের উদ্দেশ্যে ঢাকায় এসে তিনি তার নির্বাচনী 
পদ্ধতির কথা ঘোষণা ক'রে বলেন যে, ১৯৬১ সালের 
আদমশুমারীর ভিত্তিতেই পরিষদের আসন বন্টন করা হইবে ।” তিনি 
তার পবঘোষিত 'এক ব্যজিৎ এক ভোট” কথাটির ব্যাখ্যাদান ক'রে 
আরো বলেন যে, এর অর্থ "জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব” এবং 
এই ব্যবস্থায় পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান অপেক্ষা জাতীয় পরিষদে 
অধিকসংখ্যক আসন লাভ করবে। প্রেসিডেন্ট আরো ঘোষণা করেছিলেন 
যে, ভবিষ্যৎ প্রেসিডেন্ট হওয়ার ব্যাপারে তিনি আগ্রহী নন। ৩১শে 
ডিসেম্বর তিনি ঢাকায় প্রেসিডেন্ট হাউসে এক সাংবাদিক সম্মেলনে 
বলেন, 'শদগন্তে আশার আলো দেখিতেছি, গণমানসে শুভ চেতনার 'রন্মেষে 
আনন্দিতও হইয়াছি।” নির্বাচন-প্রশ্নে পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃরন্দের ভু'মকায় 
সন্তোষ প্রকাশ ক'রে ৫ই জানুয়ারী ১৯৭০ তারিখে তিনি ঢাকা ত্যাগ করেন। 
এর আগে ১৫ই ডিসেম্বর (৬৯) শেখ মুজিব প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া 
খান ঘোষিত নির্বাচন ব্যবস্থা থেকে পূর্ণ সৃষোগ গ্রহণ ক'রে শোষণহীন 


শেধ মুজিব ৫৪৭ 


সমাজব্যবস্থা কায়েমে আওয়ামী লীগকে সাহায্যের জন্য জনগণের প্রতি 
আহখান জানান। সে দিন নিউমাকেট আওয়ামী লীগ কমীদের এক 
সমাবেশে বজ্ততা দান করতে গিয়ে তিনি বলেন, “গত ২২ বৎসরে এক 
শ্রেণীর লোক শোষণের মাধ্যমে কোটি কোটি টাকার মালিক বনিয়াছেন। 
অপর দিকে এক শ্রেণীর লোক ভিক্ষার ঝুলি লইয়া পথে নামিয়াছেন। 
মাকে সোনার বাংলা শমশানে পরিণত হইয়াছে।” 
[ দৈনিক ইস্তেফাক, ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৬৯] 
প্রদেশের অর্থনৈতিক মুক্তির সাথে সাথে সাংস্কৃতিক বিকাশেরও প্রয়ো- 
জনীয়তা রয়েছে, নইলে জাতীয়জীবনে পূর্ণাঙ্গজতা আসতে পারে না। সে 
বাঙ্গালী মানসিক- কথা শেখ মুজিব ভালো করেই জানেন এবং মনেপ্রাণে 
তার বিকাশের বিশ্বাস করেন। আর এই বিশ্বাসের বলেই তিনি ১৬ই 
শ্নে শেখ মুজিব ডিসেশ্বর (+৬৯ ) রবীন্দ্র রচনাবলী প্রকাশের জন্য “বাংলা 
উন্নয়ন বোর্ডের প্রতি আহবান জানান। সেদিন সন্ধ্যায় "বাংলা একাডেমী'তে 
আয়োজিত একটি ঘরোয়া বৈঠকে গ্রামোফোন কোম্পানী অব উস্ট 
পাকিস্তান' কতৃক পাকিস্তানে প্রস্তত রবীন্দু সঙ্গীতের প্রথম মৌলিক 
রেকর্ডের সেট বঙ্গবন্ধুকে উপহার দেয়া হয়। খবরের কাগজে সংবাদটি 
এইভাবে পরিবোশত হয়েছে 8 “তিনি পশ্চিম বঙ্গের বই পুস্তক পৃববঙ্গে 
প্রকাশের উপর বিধি নিষেধ তুলে নেয়ার জন্যও দাবী জানান।” বঙ্গবন্ধ্‌ 
বলেন, “যে জাতি তাহার কবি-সাহিত্যিককে সম্মান করে না, সে জাতি 
কখনও সন্থদ্ধ হইতে পারে না।” তিনি বলেন, “রবীন্দুনাথ তাহার রচনা- 
বলীতে কোটি কোটি বাঙ্জালীর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটাইয়াছেন।” 
শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, “বিগত ২২ বৎসর যাবৎ বাংলার 
সংস্কৃতি ও ভাষাকে দমাইয়া রাখার বহু যড়যন্ত্র হইয়াছে, কিন্তু পূর্ব 
পাকিস্তানের জনগণ সে সব ফড়যন্ত্র রুখিয়াছে |” 
তিনি আরো বলেন যে, “শোষকচকু ভাবিয়াছিলেন যে, জনসাধা- 
রথকে দাবাইয়া রাখিতে হইলে উহার সংস্কুতিকে ধ্বংস করিতে হইবে । 
এতদুদ্দেশ্যেই বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির উপর বিভিন্ন পর্যায়ে হামলা নামিয়া 
আসে।” এ প্রসঙ্গে তান ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস আনুপৃধিক ব্যাখ্যা 
দান করেন। 


৫8৮ বঙ্গবন্ধূ 


শেখ মুজিব বলেন যে, সংস্কৃতির উপর হামলার কারণেই রবীন্দ্র 
সঙ্গীতের উপর হামলা আসে । রবীন্দ্র সঙ্গীত ছাড়া বাংলা সঙ্গীত যে অসম্পূর্ণ 
এ কথাও তিনি উল্লেখ করেন। শেখ মুজিব আবেগজড়িত কণ্ঠে এ কথা 
বলেন যে, অন্যান্য বাঙ্জালীর জীবনে এবং বাংলা সাহিত্যের ন্যায় তার 
জীবনও কবিগুরু ল্লবীন্দ্রনাথের প্রভাব অপরিসীম । জেলখানার নির্জনে 
রবীন্দ্রনাথের “সঞ্চয়িতা” তাহাকে প্রেরণা যোগাইত বলিয়া শেখ মুজিব উল্লেখ 
করেন। তিনি বলেন যে, জেলে “সঞ্চয়িতা" হইতে “বিপদে মোরে রক্ষা কর 
এ নহে মোর প্রার্থনা” কবিতা পাঠ করিয়া তিনি প্রেরণা লাভ করিতেন। 
শাহজাদপুরে এবং শিলাইদহে রবীন্দনাথ ঠাকুরের স্মৃতিবিজড়িত 
কুঠিবাড়ীর যথাযথ সংরক্ষণ না হওয়ায় তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন । *.. 
শেখ মুজিবুর রহমান এ দেশের নদ-নদী, আবহাওয়া, জলবারু, মানুষ ও 
প্রকৃতি এবং জনগণের আশা-আকাজ্চ্ষার প্রতিফলন করার জন্য শিল্পী 
সাহিত্যিকদের প্রতি আহবান জানান । *** শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, 
আর বাংলাভাষা ও সংস্কৃতির উপর কোন হামলা হইতে দেওয়া হইবে না 
এবং এখন হইতে পূর্ব পাকিস্তান অবশ্যই বাংলাদেশ নামে পরিচিত হইবে ।” 
[ দৈনিক ইত্তেফাক, ১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৬৯] 
আসন্ন নির্বাচন উপলক্ষে ৬-দফা তিত্তিক স্থায়স্তশাসনের পক্ষে প্রদেশের 
শ্রমিক সমাজ সুস্পস্ট এবং দ্যর্থহীন রায় ঘোষণা করেন। ১৯৭০ সালের 
১লা জানুয়ারী তারিখে পল্টন ময়দানে জাতীয় শ্রমিক 
৬দফার অন্ন লীগ আহ্ত এক জনসভায় শ্রমিক সমাজ আওয়ামী 
লীগের পক্ষে তাদের রায় ঘোষণা করেন। এ সম্পর্কে 
পরদিন সংবাদপন্ত্রে লেখা হয় 8 “স্বাধীনতা পরবতাঁ তেইশ বছরের প্রথম 
দেশব্যাপী সাধারণ নির্বাচনের প্রস্তুতিলগ্নে অবাধ রাজনৈতিক তৎপরতা 
শুরুর সর্বপ্রথম সুযোগে গতকাল (বুহস্পতিবার ) রাজধানী ঢাকার এঁতি- 
হাসিক পল্টন ময়দানে জাতীয় শ্রমিক লীগ আয়োজিত এক বিরাট শ্রমিক 
জনসমাবেশে বাংলার বঞ্চিত গণমানুষের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুজিরি 
নির্ভূল উপায় হিসাবে ৬-দফা কর্মসূচী বাস্তবায়ন ও বন্যা সমস্যার 


সমাধানের পক্ষে দ্যর্থহীন রায় ঘোষণা করা হয় ।” 
[ এ, ২রা জানুয়ারী, ১৯৭০ ] 


শেখ মুজিব ৫৪৯ 


আসন্ন নির্বাচনে আওয়ামী লীগের অভ্ভতপূর্ব জনসমর্থন লক্ষ্য ক'রে 
কোন কোন রাজনৈতিক দল হতাশ হয়ে পড়ে। নিজেদের অস্তিত্বকে 
ভি টিকিয়ে রাখার জন্য এই সব দলের কর্তাব্যক্তিগণ 
শেখ মজিব আওয়ামী লীগের নিকট নির্বাচনী এঁক্যের আহবান 
|] জানাতে থাকেন । রিকুইজিশনগ্থী ন্যাপ ওয়ালী গ্রুপ) 
'১১-দফার' ভিভ্িতে শাসনতন্ত্র রচনাসহ গণদাবী আদায় ও আন্দোলনের 
স্বার্থে ভাসানী ন্যাপ, আওয়ামী লীগ ও অপরাপর গণতান্ত্রিক শক্তির এক্য- 
জোট গঠনের আহ্বান জানান। 
শেখ মুজিব এই আহ্বানকে সম্পূর্ণ নাকচ করে দেন। ১৯৭০ সালের 
৪ঠা জানুয়ারী পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের ২২তম প্রতিষ্ঠা বাষিকী 
উপলক্ষে রমনা পারে আয়োজিত এক পুনমিলন অন্চ্ঠানে প্রধান অতি- 
থির ভাষণ দান কালে তিনি ঘোষণা করেন যে, “তার দল নির্বাচনী 
এঁক্যে বিশ্বাসী নয়। 
পন্রিকার উদ্ধৃতি এইরূপ £ “কোন কোন রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী 
এরক্যজোট গঠনের নামে ধুম্রজাল সৃষ্টির প্রচেম্টার জবাবে শেখ মুজিব 
বলেন যে, জগারিছুড়ি যুক্তফ্রন্ট গঠনের মাধ্যমে নিবাচনে জয়ী হইয়া 
ক্ষমতাসীন হওয়া গেলেও জনসাধারণের কোন উপকার করা যায় না। 
১৯৫৪ সালের নির্বাচনে বিজয়ী যৃক্তস্রন্টের পরিণতিই ইহার প্রমাণ 
বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন। শেখ সাহেব বলেন, তদানীন্তন সরকারের 
শিকার যুক্তফ্রন্টের কোন কোন দলের কতিপম্ন নেতার গণবিরোধী 
ভূমিকার দরুনই যুক্তক্রন্ট জনগণের জন্য প্রত্যাশিত কল্যাণের নিশ্চয়তা 
বিধান করিতে পারে নাই। তাই, তিনি বলেন, নিজস্ব কর্মসূচী লইয়া 
জনগণের সামনে হাজির হওয়াকেই আওয়ামী লীগ সবশ্রেম্ত পথ হিসাবে 
বাছিয় নিয়াছে। আওয়ামী লীগ চায়, জনগণের এক্য।” 
[ দৈনিক ইত্তেফাক, ৫ই জানুয়ারী, ১৯৭০] 
বস্ততাকালে বঙ্গবন্ধু এঁক্যজোটের বিরোধিতা ক'রে আরো বলেন, 
+“১৯৬৬ সালে যখন ৬-দফার সংগ্রাম দুর্বার হয়ে উঠে, তখন এক শ্রেণীর 
অতিপ্রগতিবাদী ইহার মধ্যে “বিদেশী হস্তের কারসাজী” আবিষ্ষার 
করিয়াছিল । “আমি প্রেসিডেন্ট হইলে শেখ মুজিবকে গুলী করিয়া 


৫৫০ বঙ্গবন্ধু 


মারিতাম' বলিয়া তাহাদের কেহ কেহ ঘোষণা করিয়াছে, আর ৬-দফার 
জন্য যখন বাংলার মানুষ গুলী খাইয়া রাজপথে লুটাইয়া পড়িয়াছে, তখন 
ইহারা আইয়ুব খানের, দালালী করিয়াছে ।” 
[এ ] 
ওরা জানয়ারী (৭০) নবাবজাদা নসরুল্লাহ শেখ মুজিবকে "বিচ্ছিম্- 
তাবাদী” ও মওলানা ভাসানীকে “হনুমান” বলে অভিহিত করেছিলেন। 
এর জবাবে.শেখ মুজিব ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠা বাষিকীতে বলেন ঃ “ছয়-দফা 
আন্দোলনের দায়েই কুমিটোলা সেনানিবাসে বন্দী থাকাকালে নবাবজাদা 
আমার কাছে ধরণা দিয়াছিলেন দেশের সমস্যা সমাধানে একজন 
'দেশপ্রেমিকের' সাহায্যের জন্য। আজ সেদিনের সেই দেশপ্রেমিক" লোকটি 
নবাবজাদ।র কাছে "বিচ্ছিম্নতাবাদী” হইয়া গেলেন কেমন করিয়া! 2 
[এ] 
একই দিনে নারায়ণগঞ্জের এক বজ্ততাসভায় আওয়ামী লীগের সাধারণ 
সম্পাদক জনাব তাজউদ্দিদি আহমদ নসরুল্লাহর কঠোর সমালোচনা 
ক'রে বলেন যে, “শোধিত মানুষের বিজয়ের সম্ভাবনায় নসরুল্লাহ প্রমাদ 
গণিতেছেন।” 
[এ] 
১৯৭০ সালে ১১ই জানুয়ারী তারিখে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে 
ঢাকার পল্টন ময়দানে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সেদিন 
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পল্টনে গণসমাবেশের মহাসমূদ্রকে সাক্ষী 
রেখে শোষক, কুচকী ও ভাওতাবাজদের প্রতি চ্যালেঞ্জ প্রদান করেন। 
পরদিন দৈনিক ইত্তেফাক লিখেছেন ঃ 
“তদানীন্তন গভর্নর মোনেম খা একদিন ঘোষণা করেছিলেন, ৬-দফার 
প্রণেতা শেখ মুজিবকে "আর দিনের আলো দেখিতে দিব না। পল্টনে 
দঁড়াইয়া তাহাকে আর ৬-দফার ব্যাথ্যাও করিতে হইবে না।” দীর্ঘ 
সাড়ে তিন বৎসর পর মোনেমের সেই ধুষ্টতাপূর্ণ উক্তির জবাব দিয়াছেন 
৬-দকফার প্রণেতা শেখ মুজিবুর রহমান স্থয়্ং। জবাব দিয়াছেন জাগ্রত 
বাংলার লক্ষ লক্ষ মানুষ, আর জবাব দিয়াছে ঢাকার সেই এ্রতিহাসিক 
পল্টন ময়দান । ছান্ত্র-শ্রমিক-কুষকের়, মাতা-ভগিনী-শিশুর রজে'র বিনিময়ে 


শেখ মুজিব ৫৫১ 


অর্জিত অধিকার বলে ৬-দফার প্রণেতা শেখ মজিবর রহমান সেই 
“নিষিদ্ধ' পল্টনে দীড়াইয়াই গতকাল বজ্ঞতা করিয়াছেন, সেই ধনষিদ্ধ? 
পল্টনে সমবেত হইয়াই দেদিনকার স্বৈরাচারী শাসকের অস্ত্রের ভাষার 
লক্ষ্য ছিল যে ৬-দফা, সে ৬-দফার বাণীই শুনিম্নাছেন তাহারা শেখ 
মুজিবের কণ্ঠে। আর সেই পল্টনের অবাক-করা সর্বকালের রহততম 
জনসমাবেশকে উদ্দেশ করিয়া শোষক, কুচকী ও রাজনৈতিক ভাওতা- 
বাজদের মুখোশ এক এক করিয়া উন্মোচন করিয়াছেন বঙ্গবন্ধ। আগামী 
নির্বাচনকে উপলক্ষ করিয়া নিজ দলের কর্মস্চী, মত ও পথ সর্বসাধারণ্যে 
তুলিয়া ধরিয়াছেন তিনি 1” 
[ দৈনিক ইত্তেফাক, ১২ই জানুয়ারী, ১৯৭০] 
এই দিনের জনসমাকেশের একটি চমৎকার চিন্তর অপর একটি দৈনিকে 
পরিবেশিত হয়েছে 8 “জনতার পদভারে গবিত হওয়ার জন্য উল্মৃখ পল্টন 
ময়দান গতকাল রোববার জনতাকে ঠাই দিতে গিয়ে হার মেনেছে। 
জনতার তুলনায় রহদান্তন পল্টনকেও মনে হচ্ছিল-_ছোট সে মাত, 
আর ঠাই নেই। সামনে-পেছনে, ডাইনে-বামে তাকালে দেখা যায় 
সারির পর সারি। দূরে আরো দূরে ছেয়ে গেছে । বিন্দু বিন্দু মাথা-_ 
তারপরও ধু ধু বিন্দু--সেই বিন্দু মিলে মিশে প্রথমে অযুত, তারপর 
লক্ষ--নিষৃত বিন্দু- ভৈরব গজনে মুখরিত জনতার উদ্বেল সমূদ্র গড়েছে। 
পল্টন গতকাল মহাসমুদ্র সৃষ্টিতে নগ্না ইতিহাস স্থন্টি করেছে। 
মাঠ উপচে পড়েছে জনতায়। তারপর হাজারে হাজারে গিয়ে ঠাই 
নিয়েছে ঢাকা স্টেডিয়ামের দোতালায়, তেতালায়, জিন্নাহ এভেনিউর 
দেওয়ালে আর পান্ব বী প্রাসাদগ্ডলোর শীষে । 
তারা এসেছে কাতারে কাতারে । এসেছে অসংখ্য মিছিল ক'রে, 'জাগো 
জাগো- বাঙালী জাগো” ধ্বনি তুলে। জোয়ারের মত এসে মিলেছে। 
মিছিলের পর মিছিল এসেছে নারায়ণগঞ্জ, আদমজী, ডেমরা, কাঞ্চন, 
শ্রীগুর, কলাতিয়া, সুভড্যা, তেজরগা, মীরপুর থেকে । এসেছে দ্রাকে, এসেছে 
বাসে চেপে । এসেছে ড্রাম বাজিয়ে, বাজি পুড়িয়ে, বহ বিচিন্র র্যানার- 


ফেস্টন বহন ক'রে ঢাকা নগরীর প্রতি মহল্লা থেকে । *? ” 
[ দৈনিক পাকিস্তান, ১২ই জানুয়ারী, ১৯৭০ ] 


৫৫২ বন্ধু 


তুমুল করতালি, তোপধবনি ও পটকা আওয়াজের মধো বজতা করতে 
দাড়িয়ে সেদিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন £ "আওয়ামী 
লীগ চায় ক্লুষকের, শ্রমিকের রাজত্ব স্থাপন করতে । তার দল দেশের 
সকল মূল শিল্পসহ ব্যঙ্ক ও বীমা ব্যবসায় জাতীয়করণ করবে। ২৫ বিঘা 
পর্যন্ত চাষীর জামির কোন খাজনা থাকবে না এবং দশ বছর পর্যন্ত কৃষকের 
জমির গ্বাজনা মওকুফ করা হবে 1” 
[ দৈনিক পাকিস্তান, ১২ই জানুয়ারী, ১৯৭০ ] 
শেখ মুজিব ঘোষণা করেছিলেন মাতা, ভ্রাতা ও শিশু হত্যাকারী আইস্ুুব- 
মোনেম চক যে বাংল্লার জনগণের রক্ত শোষণ ক'রে কোটি কোটি টাকা 
অবৈধভাবে উপার্জন করেছেন, তার বিচার যদি ইস্তাহিয়া সরকার না করেন, 
আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে সে কাজ সম্পন্ন করবে । তিনি দৃঢ়তার সাথে 
ঘোষণা করেন, “হ্তাকারী কনভেনশনীদের আমরা ক্ষমা করব না, 
তাদের ক্ষমা করছে শহীদ আসাদ, জহর, মতিউরসৃহ অসংখ্য শহীদের 
রক্তের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে ।” 
[ দৈনিক পূর্বদেশ, ১২ই জানুয়ারী, ১৯৭০ ] 
শেখ মুজিবের ব্যাপক গণসংযোগ, সংগঠন ও বজকঙ্গোর ভাষণ 
অব্যাহত গতিতে চলতে থাকে । জানুয়ারীর ১৬ তারিখে ময়মনসিংহের 
সাকিউ হাউজ ময়দানে তিনি দ্ঢকন্তে মে!ষণা করেন যে, দেশে জনগণের 
সরকার কায়েম হ'লে মোনেন খ্বাকে ক্ষমা করা হবে না, তার সমস্ত সম্প- 
ভির যথাযথ হিসেব করা হবে। 
বঙ্গবন্ধু সেদিন “দীর্ঘ দশ বৎসর ধরিয়া বাংলাকে শোষণ ও 
বাঙ্গালীকে শাসন করার ন্যক্কারজনক কলঙ্ক আবদুল মোনেম খানের 
জল্মভুমির অধিকার-সচেতন লক্ষ লক্ষ মানুষকে সামনে রাখিয়া দেশময় 
এক শোষণহীন সমাজ-ব্যবস্থা কায়েম করার প্রতিশুনতি ঘোষণা করেন।” 
[ দৈনিক ইত্তেফাক, ১৭ই জানুয়ারী, ১৯৭০ ] 
তিনি বলেন, “আমাদের আদর্শ মস্কো হইতে আসিবে না, পিকিং হইতে 
আসিবে না, আমেরিকা হইতে আসিবে না, আমাদের আদর্শের উত্তব 


'বটিবে আমার দেশের পলিমাটি হইতে ।: 
[ এ এ 
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এদিকে জামাতে ইসলামী নামে একটি উগ্র সাম্পুদায়িক রাজনৈতিক 
দল জানুয়ারীর ১৮ তারিখে 0৭০) জনসভার নাম ক'রে পল্টন ময়দানে 
জেহাদ ঘোষণা করলো । এঁ দিন “রাজনৈতিক আচরণ 
নির্বাচন বানচালের সংকান্ত ৬০ নং সামরিক বিধির কতিপয় সুস্পষ্ট 
রচনটায়াজামাতে বিধান লঙ্ঘন করিয়া প্রকাশ্য জনসভায় প্রতিপক্ষের 
বিরুদ্ধে অশালীন ভাষায় যথেচ্ছ আকমণ চালাইতে 
থাকিলে যখন সভায় আপত্তি উত্থাপিত হয়, তখন নিরীহ শ্রোতমগ্ডলীর 
উপর লাঠিসোটা লইয়া জামাতে ইসলামীর তথাকথিত স্বেচ্ছাসেবক 
বাহিনী উধ্বশ্বাসে ঝাঁপাইয়া পড়িলে বিক্ষব্ধ জনতার রোষানলে গত- 
কল্যকার পল্টন ময়দানের জামাতে ইসলামীর জনসভা লগুতগু হইয়া 
যায় এবং জামাতের তথাকথিত ঘ্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ও কনদ্ধ জনতার 
মধ্যে দুই ঘন্টাব্যাপা খণ্যদ্ধে অন্যান সাড়ে চার শ'জন আহত হইয়া ঢাকা 
মেডিক্যাল কলেজ ও মিউফোর্ভড হাসপাতালে নীত হন ।” 
[ দৈনিক ইত্তেফাক, ১৯শে জান্য্ারী» ১৯৭০] 
জামাতের জনসভায় সুপরিকম্পিতভাবে গোলযোগ ও মারধোর করবার 
এই আয়োজন ছিল উদ্দেশামূলক। আসন্ন নিবাচন বানচালের জন্যই এমন 
একটি পরিস্থিতির অবতারণা করা হয় । 
পূর্ব বাংলার গণমানসে আওয়ামী লীগের একচ্ছন্র আধিপত্য দেখে 
উগ্র সাম্পুদাগ়সিক রাজনৈতিক দল জামাতে ইসলাম তাাতকে উঠেছিল। ধর্মের 
নামে এতকাল যে পশ্চিমা শাসকগোম্ঠী শোষণ ক'রে আসছিল, আগামী 
দিনগুলোতে তার পথ কুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনায় তারা দিশেহারা হয়ে পড়ে। 
এখানে একটা কথা উল্লেখযোগ্য যে, মুসলিম লীগ বিগত দিনগুলোতে শাসন 
কুক্ষিগত ক'রে রাখলেও তাদের তাঁবেদার হিসেবে যে সমস্ত ধর্মান্ধ রাজ- 
নৈতিক দল জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের বিরুদ্ধে তাদের 
কার্যকলাপ চালিয়ে এসেছেন, জামাতে ইসলাম আসলে সেই সব দলের 
অন্যতম । ইস্কান্দার, আইয়ুব, ইয়াহিয়া বা সবুর-মোনেমের সঙ্গে মওলানা 
মওদুদী, মিয়া তোফায়েল আহমদ বা গোলাম আজম-আবদুর রহীমের 
কোন পার্থক্যই ছিল না। আর ছিল না বলেই জামাতের নেতারা ধর্মাহ্থাতায় 
উন্মত্ত হয়ে এবং কায়েমী স্বার্থবাদীদের হাতে কীড়নক হিসেবে কাজ ক'রে 


€৫৪ বব 


জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের পথটি বারবার রুদ্ধ করতে 
চেয়েছে। ১৯৫৮ সালে আমরা দেখেছি ষে, কি ভাবে আইনসভায় বিশুস্বল 
কার্যকলাপ সৃজ্টি ক'রে এ'রা আইয়ুবকে ডেকে এনেছেন। 

উনসন্তরের গণ-অস্যুত্থানের ফলশ্নতি হিসেবে গণ-অধিকার প্রতিষ্ঠার 
ব্যাপারটি যখন প্রায় একরূপ সুনিশ্চিত, তখনই এ'রা চরম উচ্ছ.খ্বলতা 
প্রদর্শনের মাধ্যমে সমগ্র সাফল্য বানচাল ক'রে ইয়াহিয়া থানকে ডেকে 
আনতে সাহায্য করেছেন। আজ আবার সুপরিকল্পিতভাবে জনসভা 
আহ্বান ক'রে আসন্ন নির্বাচন বানচালের চেষ্টা চালিয়েছেন । 

জামাতে ইসলামী আহত এই জনসভায় জামাত কমাঁদের ন্যক্কার- 
জনক কার্যকলাপে জনগণ এতই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে যে, তারা সভামঞ্চ 
দখল ক'রে মঞ্চসহ সভার যাবতীয় সরঞ্জামে আগুন ধরিয়ে দেয়। জামাতের 
আমীর মওলানা মওদুদী সভার প্রধান বস্তা হলেও তার পক্ষে সভাস্থলে 
উপস্থিত হওয়া সম্ভব হয় নি। জামাতের হামলার ফলে আহতদের মধ্যে 
দুইজন হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করে। 

এইভাবে নির্বাচনের পূর্বে একটা অস্বাভাবিক পরিবেশ সৃষ্টি ক'রে জন- 
গণকে বিভ্রান্ত করার একটা সুপরিকল্পিত যড়যন্ত্র কায়েমী স্থার্থবাদী দল- 
গুলোর পক্ষ থেকে চলতে থাকে- জামাতের কার্যকলাপ তারই সুস্পষ্ট 
ইঙ্গিত বহন করে। এই সব দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে ক্ষমতাসীন 
শাসকগোষ্ঠী তাদের মতলব হাসিলের সুযোগ সন্ধান করতে থাকলেন। 
প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান রাওয়ালপিণ্ডি থেকে ১৯৭০ সালের ২০শে 
জানুয়ারী বললেন $ “হাঙ্গামা সৃষ্টিকারিগণ জনগণের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরে 
প্রতিবন্ধকতা সম্টি করিতেছে ।” উক্ত ঘটনাসমূহকে কেন্দ্র ক'রে করাচীর 
দৈনিক “মাশরিক” ঘোষণা করলো যে, পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক দুর্ঘটনা- 
সমূহের মধ্যে হিন্দুদের হাত রয়েছে। শুধু তাই নয়, পূর্ব পাকিস্তানের মানচিন্ত্ 
লাল রং দিয়ে ছাপিয়ে তাতে “ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন 
লিখে তারা পূর্ব পাকিস্তানের ইন্তেকাল ঘোষণা করতেও দ্বিধাবোধ করে নি। 
এধারার উক্কানিমূলক কাজ ও আচরণ দ্বারা দেশের অস্বাভাবিক অবস্থা 
স্চ্টি করাই যে শোষক মহলের উদ্দেশ্য ছিল সে বিষয়ে বিবেকবান 
কারো মনে কোন সন্দেহ রইলো না। কিন্তু জাগ্রত জনতাও এজন্য প্রস্তুত 
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ছিল। পল্টনের বিরাট জনসমাবেশে (২৫শে জানুয়ারী ) ছান্রনেতরন্দ 
দ্যর্থহীন কণ্ঠে হ'শিয়ারী উচ্চারণ করেন। ১১-দফা সপ্তাহের সমাপ্তি 
দিবসে কেন্দ্রীয় ছান্ত্র সংগ্রাম পরিষদের অন্যতম সদস্য, ডাকসু সহ-সভাপতি 
এবং পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সভাপতি তোফায়েল আহমদের সভাপতিত্বে 
অনুচ্ঠিত এই বিরাট জনসভায় বস্তৃতা দান করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় 
কেন্দ্রীয় ছান্র সংসদের সহ-সভাপতি ও কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের 
সদস্য-_-আবদুর রহমান, পূর্ব পাকিস্তান ছাণ্রলীগের সাধারণ সম্পাদক 
ও বেন্দ্রীর ছান্র সংগ্রাম পরিষদের সদস্য আ. স. ম. আবদুর রব, ছান্তর 
লীগের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক জনাব খালেদ মোহম্মদ আলী ও জনাব 
আবদুর রাজ্জাক, ছাত্রলীগের সহ-সভানেন্তরী ও কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম 
পরিষদের সদস্যা রাফিয়া আখতার ডলি, ছাত্রলীগের প্রাক্তন সাধারণ 
সম্পাদক শেখ ফজলুল হক মনি, জাতীয় শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক 
জনাব আবদুল মান্নান এবং সভাপতি স্বয়ং। সভাপতি তরুণ ছান্রনেতা, 
উনসতরের গণ-আন্দোলনের অগ্নিসারথি। তিনি তার জ্বালাময়ী ভাষায় 
দেশের কুচকী ও কায়েমীস্ার্থবাদীদের সতর্ক ক'রে দেন। এই দিনের 
সকল বজ্ঞার মূল কথা ছিলঃ “নির্বাচন বানচালের যে কোন কান্ত 
এদেশের সংগ্রামী জনতা রুখিয়া দাড়াইবে |” 
[ দৈনিক ইত্তেফাক, ২৬শে জানুয়ারী, ১৯৭০ ] 

যা হোক, জামাতে ইসলামীর এই সুপরিকল্িত ও কাপুরযোচিত নৃশংস 
হামলার কতোর নিন্দা ক'রে পরদিন বিভিন নেতুরন্দ সংবাদপন্ত্রে বিরতি 
দান করেন । ১৮ই জানুয়ারী তারিখে জামাতের গুণ্ডামীর প্রতিবাদে কেন্জীয় 
ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে ১৯শে জানুয়ারী ৫৭০) ঢাকায় সর্বাজ্মক 
হরতাল পালন করা হয়। এ সময় ছান্তর সংগ্রাম পরিষদ ১১-দফা সপ্তাহ 
পালন করছিল। 

এঁ দিন মওলানা ভাসানী সন্তোষে এক বজ্ততায় সংহতি ও সার্বভৌমত্ব 
রক্ষার জন্য সারা দেশে লাঠিধারী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠনের আহখান 
জানান । 

শেখ মুজিব তখন তাঁর ভাগ্নের বিয়েতে যোগ দেওয়ার জন্য খুলনায় 
অবস্থান করছিলেন। ২১শে জানুয়ারী তিনি ঢাকায় ফিরে আসেন এবং 


৫৫৬ বঙ্গবন্ধু 


২৬শে জানুয়ারী কুমিল্লার এক জনসভায় বক্ততা দান করতে গিয়ে বলেন, 
“খাস মহলের জমি ভূমিহীন চাষীদের মধ্যে বন্টন করিতে হইবে । 
[ এ, ২৪শে জানুয়ারী, ১৯৭০ ] 
ছাত্র সমাজ ২৪শে জানুয়ারী গণ-অভ্যুথান দিবস পালন করে । এ দিন 
জাগ্রত ছান্্র সমাজ শহীদানের স্বপ্ন বাস্তবায়নে নিরলস সংগ্রাম চালিয়ে 
যাওয়ার শপথ গ্রহণ করে। 

১৯৭০ সালের ২৯শে জানুয়ারী তারিখে বঙ্গবন্ধু নির্বাচনী প্রচার অভিযান 
উপলক্ষে রাজশাহীতে গমন করেন । ঢাকা থেকে যাওয়ার পথে পাবনার 
নগরবাড়ীতে তাকে বিপুলভাবে সথর্ধনা ক্তাপন করা হয়। সমবেত 
জনতার উদ্দেশ্যে তিনি বলেছিলেন, “ধর্ম ও সংহতির জিগির তুলিয়া যাহারা 
পাকিস্তানে শোষণতন্ত্র কায়েম করিতে চায়, তাদের বিরুদ্ধেই আমাদের 
সংগ্রাম- দেশের কোন এলাকার সাধারণ মানুষের সঙ্গে আমাদের কোন 
বিরোধ নাই।” 

[এঁ, ৩০শে জানুয়ারী, ১৯৭০] 

পরদিন ৩০শে জানুয়ারী রাজশাহীতে স্মরণকালের রৃহস্তম জনসভায় 

বঙ্গবন্ধু পুনরায় বলেন £ “আমার সংগ্রাম কায়েমী স্বার্থবাদী, শোষক ও 

জালেমদের বিরুদ্ধে । আপনারাও এ সংগ্রামে শরিক হউন- যে শোষক 

ও জায়গীরদারদের দল বাইশ বছর ধরিয়া আপনাদের রক্ত চুষিয়া খাই- 
মাছে, তাহাদের বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলন গড়িয়া তুলুন । 

[ এ, ৩১শে জানুয়ারী, ১৯৭০] 

উক্ত জনসভায় তিনি অবিলম্বে ইউনিয়ন কাউন্সিল বাতিল ক'রে 

সরকারী নিয়ন্ত্রণমুক্তঞ বোর্ড গঠনের দাবী জানান। রাজশাহীর এই বিরাট 

জনসভায় বঙ্গবন্ধুকে রাজশাহীবাসীর পক্ষ থেকে যে 

গণতন্জর ও সমাজ- মানপন্রটি প্রদান করা হয় সে'টি লিখবার দায়িত্ব অর্পিত 

তমা ঘোষ * হয়েছিল আমার ওপর । এ জন্য বিশেষ কৃতি নেবার 

উদ্দেশ্যে আমি এই প্রসঙ্গটি উল্লেখ করছি তা” নয়, 

উল্লেখের মত ঘটনাও এটি নয় । ষে কারণে আমি উল্লেখ করছি তা" হ'ল 

এই যে, উক্ত মানপঞ্্রে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সার্থক সমনুয়ের কথা 

দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এবং বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছিল । আমার এখনো মনে 


শেখ মুজিব ৫৫৭. 


আছে, লেখা হয়েছিল, সমাজতন্ত্রবিহীন গণতন্ত্র সমাজে শ্বার্থবাদী শ্রেণী 
তৈরী করে এবং সে কারণেই এই গণতন্ত্র বুর্জোয়া শোষণ তন্ত্রের নামান্তর-_ 
এর মাধ্যমে সমাজবাদী শক্তির পোষকতা করা হয়, অন্যপক্ষে গণতন্ত্রবিহীন 
সমাজতন্ত্র স্বৈরতন্ত্রের নামান্তর। এতে সত্যভাষণের অধিকার বিলুপ্ত হয় 
এবং স্বৈরাচারী শতিম্ই প্রাধান্য বিস্তার করে। এই দুই কোটির সমনুয়ের 
মাধ্যমেই একটি আদর্শ বাবস্থাপনার উদ্ভব সম্ভব । 

কথাগুলো বঙ্গবন্ধুর হাদয়স্পর্শ করেছিল। আসলে বঙ্গবন্ধুর চিন্তা- 
ধারাও সুদীর্ঘকাল হ'ল এই আদর্শেই উজ্জীবিত। জনসভায় তাই তিনি 
বলেছিলেন যে, সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের সার্থক সমনুয়ের মাধ্যমেই বিশ্বের 
অনুন্নত মানুষের, বিশেষ ক'রে আমাদের সমাজের বিপুল সমস্যার 
সমাধান করা সম্ভব। আমাদের আজ এই ধারায় চিন্তা করতে হবে। 
আমরা এই সমনিত আদেশশশেই আমাদের সমাজকে গড়ে তুলতে চাই। 

কতদূর সত্য জানি না, সম্ভবতঃ রাজশাহীর এই জনসভায়ই তিনি 
তার এই মহৎ আদর্শের কথা প্রথম একটি ঘোষণার আকারে প্রকাশ 
করেন। এর পূর্বে কোথাও তিনি এমনভাবে এই আদর্শের কথা ঘোষণা 
করেছেন বলে আমার জানা নেই। এদিক থেকে জনসভাটির একটি 
এঁতিহাসিক গুরুত্ব আছে। 

অবশ্য খবরের কাগজে বঙ্গবন্ধুর এই ঘোষণা বিশেষ গুরুত্বলাভ করে নি। 
কিন্তু সভায় যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাদের নিশ্চয়ই ঘটনাটি ₹্মরণ থাকবার 
কথা । বঙ্গবন্ধুর এই আদর্শের সুন্ধ ধরে সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের সমন্বয় 
সম্পর্কে প্রায় পুরো এক ঘন্টা আলোচনা করেন জনাব সৈয়দ নজরল 
ইসলাম । বস্ততঃ সৈয়দ সাহেবের সেদিনকার আলোচনার মূল বিষয়বস্তই 
ছিল গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সমলুয় । আর তার এই আলোচনা এতই জান- 
গর্ভ হয়েছিল যে, পরদিন বিশ্ববিদ্যালয় মহলে বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা এবং সৈয়দ 
নজরুল ইসলাম সাহেবের সুদীর্ঘ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ-_-এই দুটো বিষয়ই 
ছিল সকলের আলাপের বিষয়। উল্লেখ প্রয়োজন যে, জনাব তাজউদ্দিন 
আহমদ সাহেবও তার আলোচনায় এই সমন্বয়ের কথা উল্লেখ করেছিলেন । 

সন্ধ্যায় বঙ্গবন্ধু ও তাজউদ্দিন আহমদ আমার বাসায় এলেন -- 
বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে । আমি তখন বাংলা বিভাগের প্রফেসর ও অধ্যক্ষ 
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এবং শাহ মখদুম ছান্রাবাসের প্রাধ্যক্ষ । বঙ্গবন্ধু সহাস্যে আমাকে প্রথমেই 
জিজ্তেস করলেন, “আমি বুঝতে পেরেছি, মানপন্রটি আপনি লিখেছেন 
--ঠিক বলিনি 2” 

অতঃগর আমাদের মধ্যে যে আলোচনা হ'ল তার মূল বিষয়ই ছিল 
গণতন্ত্র ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সমন্বয় । মুষ্টিমেয় কয়েকজন অধ্যাপকও 
এই আলোচনায় যোগ দিয়েছিলেন । যদিও আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম বেশ 
কস্সেকজনকে, কিন্তু উপস্থিতির সংখ্যা ছিল নগণ্য। সৎসাহসের অভাব। 
আমাদের বুদ্ধিজীবী সমাজ খুব হিসেব ক'রে ঢচলেন। 

যাহোক, পরবতাঁকালে এই দুইটি আদর্শ স্বাধীন বাংলাদেশের চারটি 
মূলনীতির অঙ্গীভূত হয়েছে-_বঙ্গবন্ধুর সুদীর্ঘকালের স্বপ্ন আমাদের 
শাসনতন্ত্রে স্বীকৃতি লাভ করেছে। 

একটি কথা এখানে বলে রাখা দরকার যে, ইসলামপন্থী সকল 
রাজনৈতিক দলই স্বার্থের দ্বারা বা কায়েমী স্বার্থবাদীদের ইঙ্গিতে পরি- 
চালিত হয়েছিল একথা বলা যায় না। জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম ছিল 
এর ব্যতিকূম। ১৯৭০ সালের ৩১শে জানুয়ারী পল্টন ময়দানে প্রগতিশীল 
ও উদারপন্থী মুসলিম রাজনৈতিক প্রতিষ্ান জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের 
উদ্যোগে আয়োজিত এক জনসমাবেশে নিখিল পাকিস্তান জমিয়তে ওলামায্নে 
ইসলামের সাধারণ সম্পাদক মওলানা মুফতি মাহমুদ স্থার্থান্ধ ও ধর্মান্ধ 
একশ্রেণীর প্রতিকিয়াশীল আলেম কতক পুব পাকিস্তানের ন্যায্য দাবী 
৬-দফা এবং ১১-দফাকে ইসলামবিরোধী আখ্যাদান এবং ৬-দফা ও 
১১-দফার উ্থাপক ও সমর্থকদের কাফের ফতোয়াদানকে দেশবাসীর প্রতি 
বিশ্বাসঘাতকতা এবং ইসলামের প্রতি বেইমানী করার শামিল বলে অভি- 
হিত করেন। 

মওলানা মুফতি মাহমদ পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের ন্যায্য দাবীর 
সংগ্রামে জমিয়ত অংশ গ্রহণ করবে বলে জনসভায় ঘোষণা করেন। 
জমিয়তের অন্যতম নেতা মওলানা মহিউদ্দীন তাঁর ভাষণে প্রতিকিয়াশীল 
আলেমগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অভিযোগ ক'রে বলেন ধে, “ইসলাম গহুন্দ' 
এবং 'ইসলাম দুশমন? এই দু”টি শ্রেণী তৈরী ক'রে তারা সংঘর্ষের প্রচারণা 
চালাচ্ছে । তাদের প্রতি হুশিয়ারী উচ্চারণ ক'রে তিনি বলেন যে, 
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“পুঁজিবাদ এবং ববযরোকেসির আতাতের বিরুদ্ধে এটাই হবে জনগণের 
শেষ সংগ্রাম । 

সম্ভাপতির ভাষণে পীর মোহসেন উদ্দিন বলেন ঃ “আলেম হয়ে যারা 
স্বার্থের পিছনে ছুটে, সেই সব ডল্পিবাহকের সঙ্গে আপোষ নাই |” ভিনি 
বলেন, “পুব পাকিস্তানের সমস্যার কথা উঠলেই এই সব আলেমরা “পূব 
পাকিস্তান আলাদা হইতে চায়”, ভারতীয় চরেরা ভাষা আন্দোলন ক'রে", 
“কান্মীর বিপনন" প্রভৃতি জিগির তুলে বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেম্টা করে।” তিনি 
জনগণকে তথাকথিত এই আলেমদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য এক 
সময়োচিত আহবান জানান। 

[দৈনিক ইন্তেফাক, ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৭০ ] 

১৯৭০ সালের ৩০শে জানুয়ারী রাজশাহীতে বিপুল জনসমাবেশে 
বঙ্গবন্ধু যে ভাষণ প্রদান করেন তা' নানাদিক থেকে এতিহাসিক গুরুত্ব লাভ 
করেছে, একথা পর্বেই বলেছি। সমাজতন্ত্রে উত্তরণের জন্য তিনি কতকগুলো 
চমৎকার পথনির্দেশ এই সভায় দান করেন । তিনি বলেন £$ “আওয়ামী 
লীগ নির্বাচনে সাফল্য লাভ করলে পাট ব্যবসা, ব্যাক্ক, ইন্দুরেন্স কোম্পানী 
ও গুরুত্বপূর্ণ শি্পসমূহ জাতীয়করণ করবে । এছাড়া রলুষকেরা শিজ্প- 
পতিদের যত কর অবকাশ তোগ করবে, ২৫ বিঘা জমি পর্যন্ত ভূমি-রাজস্ব 
মওকুফ করা হবে, দশ বছর কোন ভুমি-রাডস্ব নেওয়া হবে না, তামাক 
ও আখের ন্যায্য মল্যের নিশ্চয়তা বিধান করা হবে এবং শ্রমিকরা শিষ্প 
প্রতিষ্ঠানের লভ্যাংশ পাবে |” 

৬-দফা ইসলাম বিরোধী বলে যারা অপপ্রচার চালাচ্ছে শেখ মুজিব 
উক্ত ভাষণে তাদেরকে হুশিয়ার ক'রে দেন। স্থায়ত্তশাসন, সমাজতন্ত্র 
ও গণতন্ত্রের সংগ্রামে নির্বাচনে জয়ী হলে ৬-দফা ভিত্তিক ভবিষ্যৎ সংবিধান 
প্রণয়ন ক'রে এদেশের বঞ্চিত মান্ষের ভাগ্যোন্নয়ন ঘটাতে তিনি সক্ষম 
হবেন বলে উদাত্তকষ্ঠে ঘোষণা করেন। 

[ দৈনিক পাকিস্তান, ১লা ফেব্ন়্ারী, ১৯৭০ ] 

নুরুল আমীন সারা জীবন কায্নেমী স্বার্থবাদীদের মনোরজন করেছেন। 
তার নিজস্ব নীতিবোধ বলে কিছু কোনদিনও ছিল না। নির্বাচনের 
সময় যতই ঘনিয়ে আসতে লাগলো, পূর্ব বাংলার জনগণের জাগ্রত 
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চেতনা এবং শেখ মুজিবের অসাধারণ জনপ্রিয়তা দেখে তিনি ততই চোখে 
অন্ধকার দেখতে লাগলেন। সে কারণেই যন্ত্রতন্ত্র তিনি আওয়ামী লীগকে 
আকমণ, ক'রে নিজের নেতৃত্বকে সকিয় করতে প্রয়াস পেলেন। ২রা 
ফেব্ঞুয়ারী (১৯৭০) পক্টনে আয়োজিত পি. ভি. পি.-র জনসভায় আওয়ামী 
লীগ কর্মীরা গোলযোগ সুন্টি করেছে বলে পি. ডি. পি. প্রধান নূরুল আমীন 
সংবাদপন্রে প্রদত্ত বিরতিতে এক আভযোগ আনয়ন করেন। জনাব 
তাজউদ্দিন আহমদ এই মিথ্যা অভিযোগের প্রতিবাদে সংব।দপন্রে এক বিরতি 
দেন। জনাব তাজউদ্দিন আহমদ বিরতিতে জানান যে, “নিজেদের দোষন্্রটি 
ধামাচাপা দেওয়ার উদ্দেশ্যে তারা আওয়ামী লীগের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে 
দিচ্ছে । আওয়ামী লীগের কর্মীদের বিরুদ্ধে গোলযোগ সৃষ্টির অভিযোগকে 
তিনি “ভিত্তিহীন” এবং 'প্রতিহিংসাপরায়ণ” বলে মন্তব্য করেন ।” 
[ দৈনিক ইন্তেফাক, ওরা ফেব্রুয়ারী, ১৯৭০ ] 
১৯৭০-এর ওরা ফেব্কুয়ারী শেখ মুজিব সিলেট স্টেডিয়ামের এক 
বিশাল জনসমূদ্রে ভাষণ দেন। সিলেট যাবার পথে তাঁর টেনের গতিরোধ 
হয় প্রায় সবত্র। জনগণ তার মুখ থেকে দুটো কথা শুনবার জন্য ব্যাকুল 
হয়ে ওঠে । ২রা ফেব্রুয়ারী পি. ডি. পি. কতৃক আনীত অভিযোগ সম্পকে 
সিলেটের জনসভায় বঙ্গবন্ধু একটি চমৎকার বিশ্লেষণ প্রদান করেন। 
আওয়ামী লীগ কমীগণ কর্তৃক গোলযোগ সুজ্টি সম্পর্কে তথাকথিত 
রাজনৈতিক নেতাদের অভিযোগের জবাবে তিনি বলেন, “আমার ও 
আমার দলের উপর দোষারোপ করা এদেশের পায়ের তলায় মাটিশুন। 
এক শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতার ফ্যাশানে পরিণত হইয়াছে ।৮ 
(এ, ৪ঠা ফেব্নুমারী, ১৯৭০] 
শেখ মজিব তাঁর ভাষণে বলেন যে, যারা তাকে ভালবাসেন, তার 
৬-দকফা এবং ছাত্রদের ১১-দফায়় যারা বিশ্বাসী, তারা কখনও অন্যের 
জনসভায় গোলযোগ সৃষ্টি করতে পারেন না। 
শেখ মুজিব তথাকথিত রাজনৈতিক নেতুব্ুন্দকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে 
বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানে ভুট্টো, ফজলুল কাদের চৌধুরী, নবাবজাদা 
নসরুল্লাহদের জনসভায় গোলযোগ হচ্ছে, শ্রমিক নেন্রী কানিজ ফাতিমার 
দলের উপর হামলা চালানো হয়েছে । এ সব ঘটনা কারা ঘটাচ্ছে তিনি 
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তা' জানতে চান। তিনি পল্টনে জামাতের জনসভায় গোলযোগ জম্পর্কে 
প্র-পন্নলিকার রিপোটণরদের অভিমতের প্রতি রাজনৈতিক নেতৃরন্দের দুষ্টিও 
আকর্ষণ করেন। 
শেখ মুজিব তাঁর ভাষণে বলেন, গণধিরুত তথাকথিত বাজনৈতিক 
নেতৃবন্দ আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তা এবং গণতান্ত্রিক সংগ্রামের মুখে 
আসন্ন নির্বাচনে তাদের নিশ্চিত ভরাডুবি অনুভব ক'রে নিজেরাই নিজেদের 
জনসভায় ভাড়াটিয়া লোকের দ্বারা গোলযোগ সৃন্টি ক'রে আওয়ামী লীগের 
উপর দোষ চাপাচ্ছে। তিনি জনসাধারণকে এই সব রাজনৈতিক নেতুরন্দের 
কার্যকলাপ সম্পর্কে সতর্ক ক'রে দেন। ১৯৭০-এর জানুয়ারী মাসের শেষ 
সপ্তাহ থেকে পূর্ব বাংলার বিভিন্ন জেলায় শেখ মুজিবের ব্যাপক ঝটিকা) 
সফর লক্ষ্য করা যায় । জানুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে মার্চ মাসের 
মধ্য-সময় পর্যন্ত শেখ মুজিব রাজশাহী, টাঙ্গাইল, সিলেট, খুলনা, যশোহর, 
নোয়াখালী, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, চাদপুর, বরিশাল, পটুয়াখালী, ভোলা, 
ফরিদপূর, মাদারীপুর, পাবনা, কুষ্টিয়া, সুনামগঞ্জ, বগুড়া, নওরগাও, 
রংপুর এবং দিনাজপুরে, বিভিন্ন জনসভায় ভাষণ দান করেন। এ সবই 
ছিল তাঁর নির্বাচনী প্রচার অভিযান এবং সাংগঠনিক তৎপরতার অন্তভু জ্ঞ। 
সমগ্র পূর্ব বাংলাকে তিনি স্বৈরাচারী শাসন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এবং নির্বাচনের 
মাধ্যমে ৬-দফাতিত্তিক অধিকার অর্জনের সপক্ষে একটি এঁক্যবদ্ধ 
শজ্িতে রূপান্তরিত করেন। এই শক্তি সাড়ে সাত কোটি মানুষের সমবেত 
শতি-_-এই শক্তি গণতান্সিক চেতনার এক জাগ্রত শক্তি । শেখ মুজিব এই 
শত্তিছর পশ্চাতে এক মহানায়ক | 
এদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের সমর্থন লাভের ওপরেও 
আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই উদ্দেশ্যে 
৪ঠা ফেব্য়ারী তারিখে লাহোরে দলায় কমীদের এক সমাবেশে দলীয়- 
নীতির গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ঘোষণা করতে গিয়ে আওয়ামী লীগের সেকেটারী 
জেনারেল জনাব এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামান বলেন, “পল্লীবাসীর 
অধিকতর কল্যাণ সাধনকল্পে তাহার দল দেশের দুই অংশের দুইটি প্রধান 
অর্থকরী ফসল পাট ও তুলা-বাণিজ্যকে জাতীয়করণের সিদ্ধান্ত করিয়াছে ।” 
[ দৈনিক ইতেফাক, ৫ই ফেবস্কয়ারী, ১৯৭০] 


৫৬২ বঙ্গবন্ধু 


এ ছাড়া আওয়ামী লীগ যে সাড়ে ১২ একর জমির খাজনা (ভুমি- 
ন্লাজস্ব) সম্পূর্ণ উঠিয়ে দেবার পক্ষপাতী সে-কথাও জনাব কামরুজ্জামান 
জোর দিয়ে ঘোষণা করেন । 

পূর্ব বাংলার বায়ান নেতা মওলানা ভাসানী কোন দিন কোন অবস্থাতেই 
তার নিজস্ব পথে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালনে পম্চাৎপদ হন নি। যখন তিনি 
স্পম্ট দেখতে পেলেন যে, নির্বাচনে তার দলের বিজয়ের সামান্য সম্ভাবনাও 
নেই, তখন তিনি তার নিজস্ব পথেই যাস্রা শুরু করলেন । ৪ঠা ফেব্যন়ারী 
সম্তোষে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি তার বিভিন দাবী-দাওয়ার 
বাস্তবায়ন এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সরকারকে বাধ্য করার জন্য ১২ই এপ্রিল 
থেকে জেহাদ এবং মে থেকে গণবিপ্লব শুরু করবেন বলে সংকল্প ঘোষণা 
করেন । বিপ্লবের চেতনা মওলানা ভাসানীর সমগ্র অস্তিত্ব জুড়ে বিরাজমান 
--এই চেতনাই তার ব্যক্তিত্বের প্রধানতম বৈশিশ্ট্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, 
সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, শ্রেণীসংগ্রাম এসবের কোন বৈজ্ঞানিক ধারণা তিনি 
আয়ত্ত করতে পারেন নি বলেই তার সমস্ত সাধনাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত 
হয়েছে । তাঁর জেহাদ, গণবিপ্রব সে কারণেই জনমনে এখন আর কোন 
রেখাপাত করে না। মওলানা ভাসানীর জেহাদ বা গণবিপ্লবের প্রতি কোন- 
রাপ দ্রক্ষেপ না ক'রে আওয়ামী লীগের কার্য কলাপ অব্যাহত গতিতে এগিয়ে 
চলতে থাকলো । 

সকল চকাত্ত সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু অত্যন্ত সজাগ ছিলেন৷ তিনি বিশেষ সতর্ক- 
তার সাথে অগ্রসর হতে থাকেন। ১৯৭০-এর ৬ই ফেকয়ারী চট্টগ্রামের পোলো 
গ্রাউণ্ডে আয়োজিত এক বিশাল জনসমুদ্রে শেখ মুজিব ভাষণ দেন । এই 
বিশাল জনসমুদ্রের উদ্দেশে ভাষণদান কালে শেখ মুজিব নির্বাচন বানচালের 
প্রচেষ্টায় লিপ্ত কুচকী মহল, গণতন্ত্র বিরোধী শক্তি এবং একক্রেণীর 
আমলাদের বিরুদ্ধে কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ করেন। দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি 
ঘোষণা করেন, “আইয়ুব-মোনেমের বুলেট-বেয়নেটকে যারা পরোয়া করে 
নাই, দা-কুড়াল আর ঢাল-তলোয়ারের ভয় দেখাইয়া বাংলার সংগ্রামী গণ- 
মানুষকে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও স্থায়ত্তশাসন আদায়ের সংগ্রাম হইতে বিচ্যুত 
করা যাইবে না। তিনি ঘোষণা করেন, “আমরাও করেছি পণ, হতেই হবে 
নির্বাচন? ।” [ দৈনিক ইত্তেফা ক, ৭ই ফেব্যুয়ারী, ১৯৭০ ] 


শেখ মুজিব ৬৩ 


পিকিংপন্থী ন্যাপ নেতা মওলানা ভাসানীর অনুরাগিগণ লাঠি-দা- 
কুড়ালের মহড়া প্রদর্শন ক'রে নির্বাচন বিরোধী তৎপরতা চালাচ্ছে বলে 
আভযোগ ক'রে মওলানা ভাসানীর উদ্দেশে শেখ মুজিব বলেন, “আমি, 
আমার দল আর বাংলার গণমান্ষ আইয়ুব-মোনেমের বুলেট-বেয়নেটকেও 
পরোয়া করে নাই---আপনার সাঙ্গপাঙ্গদের এই দা-কুড়াল-লাঠিও আমা- 
দেরকে গণতন্ত্র এবং স্বায়ত্তশাসন আদায়ের সংগ্রাম হইতে বিচ্যুত করিতে 
পারিবে না।” 
| প্র ] 
জনগণের উদ্দেশে তার সতর্কবাণীতে বঙ্গবন্ধু গ্িমতহাস্ো উল্লেখ 
করেন যে একদল আমলা ২২ বছর থেকে গনতন্ত্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র 
করছে, নির্বাচন বানচালের জন্য কুচকী মহলের শক্তি ও সহযোগিতা 
যোগাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে তিনি সাম্পতিক সন্তোষ সম্মেলনে ওয়াপদার 
বিজলী বাতির ব্যবস্থা, রাতারাতি কাচা রাস্তায় ইট বসানোর এবং 
একশত গরু ও আড়াই হাজার মণ ঢাউল প্রদান করার বিষয়টিও 
ঠাট্রাচ্ছলে উল্লেখ করেন। 
উক্ত জনসমাবেশে শেখ মুজিব সমুদ্র উপকলবতাঁ এলাকায় লবণ 
প্রস্ততের উপর কেন্দ্রীয় আবগারি কর বিলোপ এবং চট্টগ্রাম ইস্পাত 
কারখানার বাধিক চার কোটি টাকা লোকসানের কারণ অনুসন্ধানের 
জন্য হাইকোটে র অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে তদন্ত দাবী করেন। 
চট্টগ্রাম থেকে খুলনায় । সমগ্র পূব বাংলায় তিনি ঘৃণিঝড়ের ন্যায় জন- 
মত সংগ্রহের জন্য আত্মনিয়োগ করেন। এবার তিনি খুলনার বিরাট জন- 
সভায় ভাষণ দান করেন। 
১৯৭০-এর ৮ই ফেঝ্য়ারী খুলনার সাকিট হাউস ময়দানে এই জন- 
সভা অনুষ্ঠিত হয়। খুলনার ইতিহাসের উক্ত সর্বরহৎ জনসমাবেশে শেখ 
মুজিব দেশের প্রতিরক্ষার জন্য ১৯৬৫ সালে সেপ্টেম্বরে গঠিত যৃদ্ধ-তহবিলে 
সংগুহীত কোটি কোটি টাকার হিসাব প্রদানের জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার 
প্রতি আহবান জানান। এই সংগৃহীত অর্থ দ্বারা সরকার কি করেছে 
তা” জানতে চেয়ে শেখ মুজিব বলেন, “মাতৃভূমি রক্ষার নামে সংগৃহীত 
জনসাধারণের এই অর্থ লইয়া ছিনিমিনি খেলার অধিকার কাহারও 


৫৬৪ খবহ 


নাই। তিনি প্রেসিডেন্টকে বলেন, আমি যুদ্ধ-তহবিলে সংগৃহীত অর্থের 
হিসাব চাই ।” 
[ দোনিক ইত্তেফাক, ৯ই ফেকয়ারী, ১৯৭০ ] 

এই জনসমাবেশে শেখ মুজিব সংখ্যালঘু সম্পৃদায়ের প্রতি সুবিচার করার 
জন্য দেশবাসীর প্রতি আবেদন জানান। সংখ্যালঘুদের স্বার্থ সংরক্ষণ 
করা ইসলামের একটি শিক্ষা বলে শেখ মুজিব অভিমত প্রকাশ করেন। 
দেশ ত্যাগ না ক'রে সংখ্যাগুরু ভাইদের কাধে কাধ মিলিয়ে অধিকার 
আদায়ের সংগ্রামে অংশগ্রহণ করার জন্য সংখ্যালঘু সম্পূদায়ের প্রতি তিনি 
আকুল আবেদন জানান। ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র যারা পনরুজ্জীবনের 
পক্ষপাতী শেখ মুজিব উত্ত জনসমাবেশে তাদের প্রতি কঠোর হুশিয়ারী 
উচ্চারণ করেন । 

খুলনা সার্কিট ময়াদানে জনসমাবেশে ভাষণ দানের পর ৯ই ফেব্রুয়ারী 
শেখ মুজিব যশোর পৌঁছেন এবং এঁ দিন বিকালে স্থানীয় ঈদগাহ ময়দানে 
এক বিরাট জনসভায় বক্ততা করেন। গণতন্ত্র বিরোধী শক্তি এবং সাধারণ 
নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীরা তাদের যড়যন্ত্র ও তৎপরতা 
বন্ধ না করলে আওয়ামী লীগ দেশব্যাপী প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু করবে 
বলে শেখ মুজিব সতক্বাণী উচ্চারণ করেন। 

দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫৬ ভাগ হওয়া সত্ত্বেও পূর্ব পাকি- 
স্তানীরা সেনাবাহিনীতে শতকরা ১৫ ভাগের বেশী প্রতিনিধিত্ব পায় না 
বলে শেখ মুজিব জনসভায় সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ উথথাপন 
করেন। 

পশ্চিম পাকিস্তানের জনৈক শিল্পপতি আওয়ামী লীগকে দুটো হেলিকপৃ- 
টার এবং দু*শো জীপ দেবে বলে সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদকে শেখ মুজিব 
'উদ্দেশ্যমূলক' এবং “মিথ্যা” বলে অভিহিত করেন। দায়িত্বহীন সাংবাদিক- 
দের প্রতি হুশিয়ারী উচ্চারণ ক'রে তিনি বলেন, “যদি আপনারা বলতে 
না পারেন, মিথ্যা বলবেন না। অতীতে মিথ্যা রিপোর্ট করার পরিণতি 
থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন। আগুন নিয়ে খেলা করবেন না এবং সাংবাদিক- 


সততা থেকে বিচ্যুত হবেন না।” 
[ দৈনিক পাকিস্তান, ১০ই ফেব্য়ারী, ১৯৭০ ] 


শেখ মুজিব ৫৬৫ 


পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলসমৃহের নেতুরন্দের কঠোর সমা- 
লোচনা ক'রে শেখ মুজিব বলেন, ১৯৬৫ সালের যৃদ্ধের পর বিরোধী দলীয় 
বৈঠকে নবাবজাদা নসরল্ললাহ, মওলানা মওদুদী ও চৌধুরী মোহাম্মদ 
আলী পু পাকিস্তানের নিরাপত্তার ব্যাপারে কোনরাপ আলোচনা করতেই 
অস্বীকার করেছিলেন। জামাতে ইসলামীর তীব্র সমালোচনা ক'রে শেখ 
মুজিব বলেন, আইয়ুব সরকারের অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে জামাত 
নীরব থেকেছে । শেখ মুজিব ঘোষণা করেন যে, তিনি চাইলে প্রেসিডেন্ট 
আইয়ুবের নিকট থেকে তিনিও সবচেয়ে অধিক সুযোগ-সুবিধা বা 
যেকোন পদ অর্জন করতে পারতেন। প্রধানমন্ত্রীর গদি তাঁর জন্য উন্মুক্ত 
ছিল। কিন্ত তিনি বাংলার জনগণের স্বার্থে পদের বদলে কারাগার বেছে 
নিয়েছিলেন । যে সব মন্ত্রীরা ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য পূর্ব পাকিস্তানের 
স্বার্থ বিসর্জন দিয়েছে, আসন্ন নির্বাচনে তাদেরকে বিতাড়িত করার জন্য 
শেখ মুজিব জনগণের প্রতি আহবন জানান। ফারাক্কা সমস্যা সম্পকে 
শেখ মুজিব বলেন, ভারত ফারাক্কা বাঁধের নির্যাণকার্ষ চালিয়ে যাচ্ছে 
অথচ তার প্রতিকিয়না থেকে জনগণকে রক্ষা করার জন্য সরকার কোন 
বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করে নি। 
পক্ষান্তরে পশ্চিম পাকিস্তানের সিন্ধু নদীর পানি বিরোধ মীমাংসার জন্য 
প্রেসিডেন্ট আইয়ুব নয়াদিল্পী গিয়েছিলেন এবং চুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন। 
শেখ মুজিব জানান, ফারাক্কা সমস্যা সম্পর্কে কিছু করা না হ'লে পূব 
বাংলা মরুুমিতে পরিণত হবে । 
[ দৈনিক পাকিস্তান, ১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭০] 


॥ এবার নোয়খালীতে ॥ 

১১ই ফেব্ুয়ারী তারিখে নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জে জেলা আওয়ামী 
লীগের উদ্যোগে আয়োজিত এক বিশাল জনসভায় শেখ মুজিব ভাষণ দেন। 
এই ভাষণে শেখ মুজিব ঘৃর্ণিবাত্যা এবং জলোচ্ছাসের প্রতিরোধ ব্যবস্থা 
হিসেবে সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলের লক্ষ লক্ষ মানুষ এবং ফসল রক্ষার 
জন্য সুপরিকল্পিতভাবে বন-জঙ্গল সৃষ্টি করার প্রয়োজনীম্মতার উপর 
গরুত্ব আরোপ করেন। 


৫৬৬ বঙজবন্ধু 


শেখ মুজিব বিকল্প ভূমির ব্যবস্থা না ক'রে সরকার কতক জনগণের 
জমি হুকুম দখলের রেওয়ার্জ বন্ধ ঘোষণা ক'রে অবিলম্বে একটি অডিন্যান্স 
জারি করার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার প্রতি আহবন জানান। 

বেগমগঞ্জের জনসমাবেশে শেখ মুজিব দেশবাসীর উদ্দেশে ঘোষণা করেন, 
“শোষক ও জালেমদের (বিরুদ্ধেই আমার জেহাদ 1” তিনি শুধু বব নন, 
তিনি শোষিত মানুষের বন্ধু--এ মানুষ বাংলার, এ মানুষ বিশ্বের। 

দেশের সকল এলাকার জনগণের উদ্দেশে শেখ মুজিব তাঁর উক্ত ভাষণে 
সমবেদনা প্রকাশ করেন। পশ্চিম পাকিভ্ভানের জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার 
সংগ্রামের প্রতি সমথন জানিয়ে তিনি উচ্চারণ করেন, “দেশের যে কোন 


অঞ্চলে যাহারাই শোষিত-বঞ্চিত হইতেছে তাহারাই আমার ভাই 1” 
[ দৈনিক ইত্তেফাক, ১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭০] 


১৩ই ফেক্ুয়ারী তারিখে ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোনায় এক বিরাট 
জনসভাম্ম শেখ মুজিব ভাষণ দান করেন। এই জনসভায় তিনি প্রদেশের 
শিক্ষক সমাজের ন্যাগ্য দাবী-দাওয়ার প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে তাদের ভাতা 
বৃদ্ধি এবং আর্থিক নিরাপত্তা বিধানের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। 
শেখ মুজিব চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের দাবী-দাওয়ার প্রতিও তার অবকুষ্ঠ 
সহানুভূতি প্রকাশ করেন। শেখ মুজিব বলেন, দেশে বর্ত মানে দুভিক্ষাবস্থা 
বিরাজ করছে । জনগণ অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছে। তিনি অবিলম্বে 
গ্রামে গ্রামে রেশনিং ব্যবস্থা, টেস্ট রিলিফ চাল এবং বকেয়া খাজনা ও ট্যাক্স 
আদায় বন্ধ করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। 

১৪ই ফেব্রু নারী ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জে শেখ মুজিব এক 
বিশাল জনসমাবেশে বক্ততা করেন। এই সমাবেশে তিনি দেশে নির্বাচন 
অনুষ্ঠানের সুষ্ঠু পরিবেশ সম্টির জন্য সকল রাজনৈতিক বন্দীর মু্তিৎ 
এবং সকল রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহার ও রাজনৈতিক কারণে 
দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যজি'দের দণ্ডাদেশ রহিত ক'রে দেয়ার জন্য সরকারের প্রতি 
আবেদন জানান । শেখ মুজিব ইউনিয়ন কাউন্সিল, মিউনিনিপ্যালিটি ও 
জেলা কাউন্সিল বিলুপ্ত ক'রে অবিলম্বে লোকাল বডির নির্বাচন অনুষ্ঠান, 
দাবী করেন। ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোনা এবং কিশোরগঞ্জে দুইদিন- 
ব্যাপী সফর শেষে শেখ মুজিব ১৫ই ফেব্রুয়ারী ঢাকাক্ প্রত্যাবর্তন করেন। 


শেখ মুজিব ৫৬৭ 


২০শে ফেব্রুয়ারী শেখ মুজিব লঞ্চ যোগে ঢাকা থেকে চাঁদপুরে পৌছেন 
এবং চাঁদপুর কলেজ ময়দানে এক বিশাল জনসমুদ্রে ভাষণ দান করেন। 
এই জনসমাবেশে শেখ মুজিব তার ভাষণে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দো- 
লনের বীর শহীদ সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, ওয়ালীউল্লার স্মৃতির 
প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন ক'রে বাংলাভাষাকে শুধু কাগজে কলমে নয়, 
প্রককৃতভাবে বাস্তব জীবনে রান্ট্রভাষার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠার ও তাদের আত্ম- 
ত্যাগের আদর্শ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে বিরামহীন সংগ্রাম চালিয়ে যাবার 
জন্য ছাত্র, যুবক, শ্রমিক, জনতার প্রতি উদান্ত আহ্বান জানান। বিপুল 
করতালির মধ্যে শেখ মুজিব ঘোষণা করেন, “আগামীকালের শহীদ দিবসের 
দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া বাংলার গণমান্ষের পক্ষ হইতে আমি দাবী জানাই- 
তেছি, মাতৃভাষা বাংলাকে রাম্ট্রীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে যোগ্য মর্যাদা 
দিতে হইবে-__বাংলাভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে কোন হামলা 
বরদাস্ত করা হইবে না।” 

[ দৈনিক ইত্তেফাক, ২১শে ফেস্ছয়ারী, ১৯৭০] 

২২শে ফেক্কয়ারী শেখ মুজিব ঢাকা থেকে স্টীমারযোগে বরিশালে 
পৌছেন এবং স্থানীয় হেমায়েত উদ্দিন ময়দানে এক বিরাট জনসভায় 
ভাষণ দান করেন। 

স্বার্থবাদী রাজনৈতিক মহল সম্পর্কে জনগণের প্রতি এক সতক- 
বাণীতে শেখ মুজিব বলেন, তার! লিয়াকত আলী ও ডঃ খানকে হত্যা 
করেছে, শেরে বাংলাকে “অন্তরীণাবদ্ধ' রেখেছে, সোহ্রাওয়াদীকে জেলে 
পাঠিয়েছে, তাঁকে (শেখ মুজিব) মিথ্যা ষড়যন্ত্র মামলায় জড়িয়েছে এবং 
লক্ষ লক্ষ মানুষের দুর্দশার কারণ ঘটিয়েছে । শেখ মুজিব তাদের প্রতি 
হুশিয়ার উচ্চারণ ক'রে বলেন, পুনরায় ষড়যন্ত্রে মেতে উঠলে ফল মারাত্মক 
হবে ! তাদের বিরুদ্ধে দুর্বার গণ-আন্দোলন গড়ে তোলা হবে বলে শেখ 
মুজিব পুনরায় ঘোষণা করেন। ঢাকা থেকে স্টীমারষোগে বরিশাল 
যাওয়ার পথে মন্সীগঞ্জে ছাত্র ও জনতার অনুরোধে তাকে একটি সংক্ষিপ্ত 
ভাষণ দান করতে হয়। 

২৩শে ফেব্রুয়ারী বঙ্গবন্ধু পটুয়াখালীতে এক বির।ট জনসমাবেশে 
ভাষণ দেন। উক্ত ভাষণে তিনি সামুদ্রিক জলোচ্ছাসের হাত থেফে 


৫৬৮ বজবন্ধু 


খুলনা, বরিশাল, নোয়াখালী, পটুয়াখালী এবং চট্টগ্রামের সমগ্র উপকুল- 
বর্তী এলাকা বরাবর বেড়ী-বাধ নির্মাণ ক'রে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন 
এবং ফসলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সরকারের প্রতি দাবী 
জানান। পূর্ব বাংলায় উৎপাদিত লবণের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের 
কর আদায় বে-আইনী বলে অভিহিত ক'রে তিনি অবিলম্বে এই কর 
আদায় বন্ধ করার জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানান । 

ফেকয়ারী মাসের ২৮ তারিখে বঙ্গবন্ধু সড়ক পথে ঢাকা থেকে ফরিদপুর 
গমন করেন । পথের মাঝে গোয়ালন্দে তিনি জনসাধারণের প্রাণঢালা 
সম্বর্ধনা লাভ করেন এবং সেখানে তাকে কিছুক্ষণ জনতার উদ্দেশে 
বজ্গতা দিতে হয়। পরে ফরিদপুর পৌছে রাজেন্দ্র কলেজ ময়দানে 
আয়োজিত জনসভায় বক্ততা দিতে গিয়ে তিনি পুনরায় বলেন যে, 
ক্ষমতায় গেলে ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করা হবে। 
পি. ডি. পি. প্রধান জনাব নূরুল আমীন জমির খাজনা মওকুফ করা 
হ'লে রাষ্ট্র অচল হয়ে পড়বে বলে যে অভিমত ব্যত্ত করেছেন, সে 
সম্পর্কে শেখ মুজিব বলেন যে, এতে সরকারের যে ক্ষতি হবে তা" “যে 
সব ভূ'ড়িওয়ালা বহুদিন হইতে ট্যাক্স হলিডে ভোগ করিয়া আসিতেছে, 
তাহাদের উপর আরও বেশী কর ধার্য করিয়া” পূরণ করা হবে। এ 
প্রসঙ্গে তিনি জনাব নূরুল আমীনকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন যে, 
পৃথিবীর ১৩৭টি দেশের মধ্যে পাকিস্তান ও ভারতেই শুধু জমির খাজন! 
আদায় করা হয়। তিনি বলেন, রাষ্ট্র জনসাধারণের, তা" শুধু ভুড়ি- 
ওয়ালাদের নয় । 

পরদিন বঙ্গবন্ধু মাদারীপুরে এক জনসভায় বক্ততা ক'রে মার্চের 
২ তারিখে ঢাকায় ফিরে আসেন। কিন্ত ঢাকায় ফিরে এসে বঙ্গবন্ধু 
নিশ্চুপ হয়ে থাকেন নি। নির্বাচন প্রচার উপলক্ষে আবার তিনি ৫ দিন- 
ব্যাপী উত্তর-বজে ঝটিকা সফর করেন। মার্চের ৬ তারিখে € ১৯৭০) 
সন্ধ্যায় শেখ মুজিব বিমানযোগে কুষ্টিয়ার পথে যশোর বাত্র। করেন। 
রাল্্লে ঝনাইদহে অবস্থানের পর ৭ তারিখে তিনি কুষ্টিয়ার ইউনাইটেড 
ক্ষল ময়দানে এক বিরাট জনসমাবেশে বজ্তা দেন। কুষ্টিয়া আসার 
পথে তাঁকে সর্বন্ত বিপুলতাবে সম্বর্ধনা জানানো হয় । এখানে তিনি 


শেখ মুজিব ৫৬৯ 


বলেন, “সংখ্যাগুরু প্রদেশের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন 
করা হইলে ১২০ দিনেরও কম সময়ের মধ্যে একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন 
সম্ভবপর হইবে ।” 
[ দৈনিক ইত্তেফাক, ৮ই মার্চ ১৯৭০ ] 

সভায় শেখ মুজিব কায়েমী স্বার্থবাদী গণদুশমনদের উদ্দেশে কঠোর 
সতকবাণী উচ্চারণ ক'রে বলেন যে, যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শাসনতন্ত্র 
প্রণয়নে কোনরূপ বাধার সৃষ্টি করা হয়, তা" হ'লে তার পরিণতি অত্যন্ত 
ভয়াবহ হবে। 

পরদিন পাবনায় এক জনসভায় ভাষণ দানকালে তিনি আর কাল- 
বিলম্ব না ক'রে রূপপুর প্রকল্প বাস্তবায়নের দাবী জানান । পাবনায় আসার 
পথে তিনি ভেড়ামারা ও পাকশীতে দুটো সভায় ভাষণ দান করেন। 
পাকশী ও পাবনার জনসভায় আমি নিজেও উপস্থিত ছিলাম। 

৯ই মা শেখ মুজিব বগুড়া আলতাফুম্নেসা ময়দানে ভাষণ দান করতে 
গিয়ে ইসলামে যার যা প্রাপ্য তার সেই ন্যায্য পাওনা আদায়ের অধিকার 
আছে কি-না তা” সাম্প্রদায়িকতাবাদী নেতা মওলানা মওদুদীর নিকট 
জানতে চান। পরদিন রংপুর কালেক্টরেট ময়দানে প্রায় আড়াই লক্ষ 
লোকের এক বিশাল সমাবেশে উত্তর-বঙ্গের উন্নয়নের প্রতি অবহেলার 
সমালোচনা ক'রে শেখ মুজিব বলেন যে, “অর্থাভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের 
কোন প্রকল্পই অবাস্তবায়্সিত থাকে নাই। অথচ যমুনা নদীতে ব্রীজ নির্মাণ, 
রূপপুর প্রকল, জামালগঞ্জ কয়লা প্রকল্প এবং তিস্তা বাঁধ প্রকল্প প্রসঙ- 
গুলি অর্থাভাবের অভন্ভুহাত তুলিয়া বছরের পর বছর ধরিয়া শিকায় 


তুলিয়া রাখা হইয়াছে।” 
[ এ, ১১ই মার্চ, ১৯৭০ ] 


জনসভায় বজ্ঞতাকালে তিনি এই প্রদেশে আদায়ক্কত মোহাজের ট্যাক্স 
এই প্রদেশেই ব্যয় করার দাবী জানান । 

পরদিন শেখ মুজিব দিনাজপুর গোড়া-শহীদ ময়দানে ভাষণ দান 
করেন। সেখানে তিনি সরকারকে সীমান্ত চোরাচালান বন্ধ করবার দায়িত্বের 
কথা স্মরণ করিয়ে দেন এবং ধর্মঘট পালনরত মাধ্যমিক শিক্ষকদের 
নায়সঙ্গত দাবী-দাওয়া সমর্থন ক'রে বলেন যে, “পশ্চিম পাকিস্তানের 


৫৭০ বঙ্গবন্ধু 


শিক্ষকরা এখানকার শিক্ষকদের তুলনায় দিশ্ুণ বেতন পান। তাই বাংল।এ 
৫০ হাজার মাধ্যমিক শিক্ষকের দাবী-দাওয়াকে ফু" দিয়া উড়াইয়া দেওয়ার 
অধিকার কাহারও নাই।” 
| দৈনিক ইত্তেফাক, ১২ই মা, ১৯৭০] 
প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, গত ৯ই মার্চ থেকে মাধ্যমিক শিক্ষকরা 
তাদের ৭-দকফা দাবী আদায়ের উদ্দেশ্যে অনিদিম্টকালের জন্য ধর্মঘট 
চালিয়ে যাচ্ছিলেন। | 

মার্চের ১২ তারিখে শেখ মুজিব ঢাকায় ফিরে আসেন এবং ১৫ তারিখে 
আবার সিলেটের সুনামগঞ্জ জনসভায় বক্ততা ক'রে পরদিন ঢাকায় 
প্রত্যাবর্তন করেন । 

১৯৭০ সালের ২০শে মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল-হল ময়দানে 
ছাত্রলীগের বাধিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ছ'" সহস্ধিক ডেলিগেটের 
উপস্থিতিতে অনুন্ঠিত উক্জ সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণ দিতে গিয়ে 
শেখ মুজিব ছান্রদের উদ্দেশে আহষান জানিয়ে বলেন ঃ “শোষণের চারণ 
ক্ষেত্র বাংলার স্থায়ত্তশাসনের দাবী নস্যাৎ ও নির্বাচন বানচালের জন্য 
গণ-বিরোধী আমলা, পেশাদার দালাল, কায়েমী স্বাথথ বাদী, ধর্ম-ব্যবসায়ী 
এবং অতি-বিপ্লবীরা যে অশুভ পাঁয়তারা চালাইতেছে সর্বশক্তি দিয়া উহা 
প্রতিহত করা আর নিবাচনোত্তরকালে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা অনুষ্াক্সী 
শাসনতন্ত্র রচনার পথে সম্ভাব্য প্রতিবন্ধকতার প্রাচীর চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া 
দেশের আপামর মানুষের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধিকার প্রতিজ্ঞা 
নিশ্চিত করার নিমিত্ত জনগণকে আন্দোলনমুখী করিয়া তোলার উদ্দেশ্যে 
চরম ত্যাগের প্রস্তুতির বাণী লইয়া দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়ন। সাত কোটি 
শোষিত, বঞ্চিত, সর্বহারা মানুষ অন্তহীন আশা লইয়া আপনাদের মুখের 
দিকে তাকাইয়া আছে । আঘাতের পর আঘাত হানিয়া গণ-দুশমনদের 
দুর্গ ধূলিসাৎ করিয়া দিয়া তাহাদের অধিকার প্রতিজ্ঞা করুন। বহু রন্তু 
দিয়াছেন, আর শহীদ নয়, এবার গাজী হওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করগন।” 

[ এ, ২১শে মাচ, ১৯৭০ ] 
দুই দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত এই বাষিক সম্মেলনের সমাপ্তি দিবসে 
সাবেক রাষ্ট্রদূত জনাব কমরুদ্দীন আহমদের সভাপতিত্বে আমিও প্রধান 


শেখ মুজিব ৫৭১ 


অতিথির আসন গ্রহণ করেছিলাম। এই সভায় আরো যারা উপস্থিত 
ছিলেন, তাঁদের মধ্যে সৈয়দ নজরুল ইসলাম, বেগম সুফিয়া কামাল, 
ডঃ নীলিমা ইবাহিম প্রমূখ উদ্লেখযোগ্য । সে দিন অর্থাৎ ২১শে মার্চের 
শেষ রান্দ্রে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির নয়া কর্মকর্তা নির্বাচিত হয়। এতে 
সভাপতি হন বর্তমান সংসদ সদস্য জনাব ন্রে আলম সিদ্দিকী ও 
সাধারণ সম্পাদক নিবাচিত হন জনাব শাহজাহান সিরাজ । এখানে 
উদ্কেলখ করা প্রয়োজন যে, বাংলাদেশের রাজনৈতিক বিবর্তনে ও স্বাধীনতা 
সংগ্রামে ছাত্র সমাজের ভূমিকা ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ । 

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে বঙ্গবন্ধু একক নেতৃত্বের পরেই উল্লেখ- 
যোগ্য শত্তি ছিল ছান্র সমাজের যৌথ সংগ্রাম। ষাটের দশকের গোড়া থেকে 
সরকারী ছত্রছায়ায় লালিত এন.এস.এফ. ন্যোশনাল স্ট্রডেন্টস্‌ ফেডারেশন) 
বা উগ্র সাম্পুদায়িক ইসলামী ছাত্রসংঘ প্রঙভুতি ছাত্র দলকে ধীরে ধীরে 
সমাজ-জীবন থেকে উৎখাত ক'রে যে দুটো চান্্রদল এগিয়ে এসেছিল 
সেগুলো হ'ল আওয়ামী লীগ সমথিত পর্ব পাকিস্তান ছাশ্রলীগ” এবং 
মোজাফফর ন্যাপ সমথিত পর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন” । এই দুটো 
ছান্র দলের ভুমিকা ছিল প্রশংসনীয় এবং প্রগতিমুখী। এই দুটো দলের 
মধ্যে আবার যাটের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকেই জনগণের মধ্যে 
আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তার ন্যায় ছান্রলীগও ছাত্র সমাজে বিপুল জন- 
প্রিয়তা অর্জন করে। বাংলাদেশের জাতীয়়ত।বাদী আন্দোলনে, সাংস্কৃতিক 
এঁতিহ্য রক্ষার আন্দোলনে, ৬-দফার আন্দোলনে, উনসত্তরের গণ-অভ্যযথানে, 
শেখ মুজিবকে কারাগারের অন্তরাল থেকে মুক্তির আলোকে নিম্মে আসবার 
আন্দোলনে এবং সর্বশেষে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সংগঠন ও 
প্রত্যক্ষ যুদ্ধে ছাত্রলীগ যে ভূমিকা পালন করে তা” একটি পৃথক ইতিহাস 
সৃষ্টি করেছে । বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ছাত্রলীগের অবদান, নানা - 
দিক বিবেচনায়, সত্যি অপরিসীম। এমন কি এতিহাসিক দিক থেকে এ 
কথাই সত্য যে, কোন কোন ক্ষেত্রে ছাত্রলীগ যা করেছে, আওয়ামী লীগ তা' 
সমর্থন করেছে। ছান্রলীগ দুই পা অগ্রসর হ'লে সেই পথ ধরে আওয়ামী 
লীগ একপদ অগ্ূসর হয়েছে । যেমন জয়বাংলা শ্লোগান, বাংলাদেশের 
নিজস্ব পতাকা, যার মধ্যে স্বাধীন বাংলাদেশের মানচিন্ত্র অক্কিত, এই 


৫৪৭২ বজবন্ধু 


সবই ছাত্রলীগ পূর্বে ব্যবহার করেছে_- আওয়ামী লীগ তা সমর্থন করেছে। 
সৃতরাং, ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগের বহু সিদ্ধান্তকে বিছিন্ন ভাবে দেখা যায় 
না। দুটো প্রতিষ্ঠানই অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত £ 

ষাটের দশকে ছান্রলীগের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পায়ে উন্নীত 
হয়েছিল। এই দশকে যাদের ভূমিকা ছিল সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য তাদের 
নাম এখানে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি ঃ 


শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন সভাপতি ১৯৬১-৬২ 
শেখ ফজলুল হক মনি সাধারণ সম্পাদক ১৯৬১-৬২ 
এনায়েতুর রহমান ডাকসু*র সহ-সভাপতি ১৯৬২ 
ওবায়দুর রহমান সভাপতি ১৯৬৩-৬৪ 
সিরাজুল আলম খান সাধারণ সম্পাদক ১৯৬৩-৬৪ 
সৈয়দ মজহারুল হক বাকী সভাপতি ১৯৬৫-৬৬ 
আবদুর রাজ্জাক সাধারণ সম্পাদক ১৯৬৫-৬৬ 
ফেরদৌস আহমদ কোরায়েসী সভাপতি ১৯৬৬-৬৭ 
আবদুর রাজ্জাক সাধারণ সম্পাদক ১৯৬৬-৬৭ 
আবদুর রউফ সভাপতি ৃ ১৯৬৮-৬৯ 
খালেদ মোহাম্মদ আলী সাধারণ সম্পাদক ১৯৬৮-৬৯ 
তোফায়েল আহমদ সভাপতি ১৯৭০ 
তোফায়েল আহমদ ডাকসু*র সহ-সভাপতি ১৯৬৯-৭০ 
নূরে আলম সিদ্দিকী সাধারণ সম্পাদক ১৯৭০ 
নুরে আলম সিদ্দিকী সভাপতি ১৯৭০-৭১ 
শাজাহান সিরাজ সাধারণ সম্পাদক ১৯৭০-৭১ 
আ. শ. ম. আবদুর রব ডাকসু'র সহ-সভাপতি ১৯৭০ 
আবদুল কুদ্দুস মাখন ডাকসূ'র সাধারণ সম্পাদক ১৯৭০ 


ছান্রলীগের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় নেতা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং 
উত্তরাঞ্চলে বঙ্গবন্থুর আদর্শকে জনপ্রিয় করতে এবং দেশকে স্বাধীনতা 
সংগ্রামের পথে পরিচালিত করতে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেন ! এদের 
মধ্যে আবু সাঈদ, আবদুর রহমান, সরদার আমজাদ হোসেন, মীর শওকত 
আলী, আবু স্ফিয়ান (শহীদ) প্রভূতির নাম বিশেষভাবে উ্লেখযোগ্য | 


শেখ মুজিব ৫৭৩ 


ছান্ত্র ইউনিয়নের ন্তিরন্দও সমগ্র প্রগতিবাদী আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য 
দায়িত্ব পালন করেন । এদের মধ্যে উনসম্তরের গণ-অভ্যুথানের উষালগ্নে 
আসাদুজ্জামান শাহাদাৎ বরণ করেন । অন্যান্যদের মধ্যে মতিয়া চৌধুরা, 
শামুদ্দোহা, সাইফুদ্দীন আহমদ (মানিক), মাহবুবুল্লাহ, মুজাহেদুল 
ইসলাম সেলিম, রাশেদ খান মেনন (ভাগানী পন্থী ) প্রমুখের নাম শ্রদ্ধার 
সাথে স্মরণ কি । 

এই দুটো ছাত্র প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বিস্তারিত লিখবার অবকাশ এখানে 
নেই। তবে তাঁদের সাহসী ভুমিকা হাড়া এদেশের স্বাধীনতা আদৌ 
বাস্তবায়িত হোত কি না সে সম্পক সন্দেহ পোষণ করা যায়। শেখ 
মুজিবের নেতৃত্ব থেকে এই দুটো দত", বিশেষ করে ছাত্রলীগ অভ্ভতপূর্ব 
প্রেরণা লাভ করেছে। ছাত্রলীগের শত্তি আর শেখ মুজিবের শক্তি আসলে 
একই প্রবাছের দুই রূপ _-একটি বিশালকাণ নদী, অপরটি সমুদ্র । নদী 
কখনো কখনো সমুদ্রে গ্রাসে মিলিত হয়ে সমুদ্রের শঙ্তি বুদ্ধি কলে, 
আবার কখনো কখনো সমুদ্র থেকেই পবাহ নিয়ে নদী তার গতিপখে 
জনপথ আঁ 5মুখে যাত্রা করে। এই দুই শক্তি পরস্পর পরস্পরের সম্পূরক। 
একটি থেকে আরেকটিকে বিচ্ছিন্ন কলা যায় না। 

২৬শে মাচ কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী নয়া শক্ষানীতি ঘোষণা করেন । সরকা- 
পের নয়া শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের ব্যাপারে চতুর্থ পরিকল্পনাকালে সরকারী 
খাতে মোট ৮৯২ কোটি টাকা ব্য করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। 
কিন্ত সরকারের এই শিক্ষানীতিতে দুই অঞ্চলের শিক্ষকদের বৈষমা 
দূরীকরণের কোন ব্যবস্থাই ছিল না। শিক্ষকদের নয়া বেতনের হার 
প্রবর্তনের জন্য আঁওরিক্ত ব্যয় বাবদ ১০০ কোটি টাকা মাত্র ধার্য কর৷ 
হয়েছিল! ধর্মবটী শিক্ষকরা এর প্রতি চরম উপেক্ষা প্রদর্শন ক'রে তাঁদের 
ধর্মঘট অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। 

১৯৭০ সালের ২৮শে মার্চ “জাতির” উদ্দেশে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া 
খান আবার বেতার ভাষণ দিলেন। উক্ত ভাষণে তিনি পাকিস্তানের 
ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের মূলনীতি ঘোষণা করেন এবং আইনগত কাঠামো 
প্রকাশের কথাও উল্লেখ করেন। তার এই বেতার ভাষণের প্রধান প্রধান 
বৈশিষ্ট্য নীচে দেওয়া হ'ল £ 


৫৭৪ বঙ্গবন্ধ 


“* জাতীয় পরিষদ ৩১৩ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হবে । এর মধ্যে 
১৩টি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে । 

* ১৯৬১ সালের আদমশু মারীর ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রদেশে আসন বরাদ্দ 
করা হবে। 

* চলতি সালের ২২শে অক্টোবরের মধ্যে প্রাদেশিক পরিষদগুলোর 
নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। 

* জাতীয় পরিষদ ভোট দান পদ্ধতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবে । 

* আইনগত কাঠামোতে ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের মূলনীতিগুলোর উল্লেখ 
থাকবে । 

* গ্রতে অবশ্যই আজাদী, আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও জাতীয় সংহতির 
নিশ্চয়তা বিধান করা হবে। 

* পাকিস্তান একটি ফেডারেল ইউনিটে এঁক্যবদ্ধ হবে-_একে পাকি- 
স্তান ইসলামী সাধ।রণতন্ত্র বলে আখ্যায়িত করা হবে । 

* শাসনতন্ত্র অবশ্যই গণতান্ত্রিক হবে এবং গণতন্ত্রের মূল উপাদান- 
গুলো ও জনসংখ্যার ভিন্তিতে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার থাকবে। 

* শাসনতন্দ্রে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নাগরিকদের মৌলিক 
অধিকার অন্তভ্জ্ঞ থাকবে । 

* প্রদেশগুলোকে সর্বাধিক আইন, প্রশাসন, ও অর্থনৈতিক ক্ষমতাসহ 
সবাধিক স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হবে। 

* বৈদেশিক ও আভ্যন্তরীণ বিষয়ে দাগ্সিত্ব পালন এবং দেশের আজাদী 
ও সংহতি রক্ষার জন্য আইনগত প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতাসহ 
পর্যাপ্ত ক্ষমতা ফেডারেল সরকারের হাতে থাকবে। 

« বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যকার অর্থনোতক বৈষম্য নির্ধারিত সময়ের 
মধ্যে দূর করার জন্য বিধিবদ্ধ ক্ষমতা অবশ্যই থাকবে । 

* প্রেসিডেন্ট আবার ঘোষণা করছেন যে, শাসনতন্ত্র প্রণ্যনের জন্য 
১২০ দিনই যথেষ্ট। 

* বৃহৎ-শক্ি্রি সাথে পাকিস্তানের সম্পর্ক সার্বভৌমত্বের প্রতি সম্মান 
প্রদর্শন ও একে অন্যের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা বা অগনৈতিক 
ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতার ভিন্তিতে গড়ে উঠবে। 


শেখ মুজিব ৫৭৫ 


* জনগণের মৌলিক এঁক্য নম্ট করতে পারে এমন আদশ' বা ধ্যান- 
ধারণা যারা পোষণ করে, প্রেসিডেন্ট তাদের সতর্ক ক'রে দিয়েছেন 
* উলা জুলাই থেকে পশ্চিম পাকিস্তান যতদূর সম্ভব এক ইউনিট 
গঠনপূর্ব-কালের অবস্থায় ফিরে যাবে । 
* ইলা জুলাই থেকে চতুর্থ পরিকল্পনার কাজ শুরু হবে। 
* চতুর্থ পরিকল্পনা বহিস্ভূত তহবিল থেকে পূর্ব পাকিস্তানের বনা। 
নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হবে ।” 
[ দৈনিক পাকিস্তান, ২৯শে মা, ১৯৭০] 
উল্লিখিত বৈশিস্ট্যসম্হে লক্ষণীয় যে, প্রেসিডেন্ট পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ 
শাসনতন্ত্রের পাচটি মূলনীতির কথাও ঘোষণা করেছেন। পরে ৩০শে মাচ 
প্রেসিডেন্ট এই শাসনতন্ত্র আইনগত কাঠ।মোর আদেশ (15891 7719116- 
₹/০0110 07091) জারি করেন, এটা হ'ল ১৯৭০ সালের প্রেসিডেন্টের ২নং 
আদেশ। এই আদেশে শাসনতন্ত্রের জন্য উল্লিখিত পাঁচটি মূলনীতির সুস্পঙ্ট 
ব্যাখ্যা ছাড়াও জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সাধারণ ও সংরক্ষিত আসনের 
ভাগবন্টন, সদস্যদের যোগ্যতা-অযোগ্যতা এবং নির্বাচন ও পরিষদের 
কার্য পরিচালনার পদ্ধতি নির্দেশ করা হয়। আইনগত কাঠামোর 
আদেশে প্রেসিডেন্ট ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের পাঁচটি মুলনীতি সম্পর্কে যা 
বলেছেন তা' নিম্নরাপ $ 
(এক) এই আদেশ বলে, পাকিস্তানের শসনতন্ত্রে ইসলামী আদশ' 
রক্ষা করা হবে, যা পাকিস্তান সৃষ্টির ভিতি ছিল বলে আমরা জানি। 
(দুই) শাসনতন্ত্রকে অবশ্যই পাকিস্তানের স্বাধীনতা, আঞ্চলিক সংহতি 
এবং জাতীয় এঁক্য রক্ষা করতে হবে। এই লক্ষ্য অজনের জন্য 
আইন কাঠামো নির্ধারিত ক'রে দিচ্ছে যে, পাকিস্তানের বর্তমান ভূখণ্ড- 
সমূহ এবং ভবিষ্যতে এর অন্তভু-ন্ত হতে পারে এমন ভূখণ্ডসমূহ একটা 
ফেডারেল ইউনিয়নে সীমাবদ্ধ থাকবে, ঘা অবশ্যই পাকিস্তান রাষ্ট্রে, 
যে রাশ্ট্র পাকিস্তান ইসলামী প্রজাতন্্ বলে অভিহিত হবে এবং আঞ্চলিক 
সংহতি রক্ষা করবে। 
(তিন) পাকিস্তানের ভবিষৎ শাসনতন্ত্র গণতন্তের উপর প্রতিষ্ঠিত 
হবে এবং প্রাপ্তবয়স্কদের প্রতাক্ষ ভোটাধিকার ও জনসংখ্যার ভিভিতে 


৫৭৬ ৃঁ বজ বন্ধু 


ভি 


স্বাধীন ও সাময়িক নির্বাচনের মত গণতন্ত্রের মূল উপাদানসম্হ অন্তভূত 
থাকবে । এছাড়া শাসনতন্ত্রে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা এবং নাগরিক- 
দের মৌলিক অধিকার অন্তভক্ত থাকবে । 

(চোর) ভবিষৎ শাসনতন্তকের আর একটি উল্লেখযোগ্য মৌলিক নীতি 
হ'ল এই যে, তাকে প্রকৃত ফেডারেল শাসনতন্ত্র হতে হবে, যাতে ফেডারেল 
সরকার ও প্রদেশগুলোর মধ্যে আইন বিষয়ক, প্রশাসনিক ও অখনৈতিক 
ক্ষমতাসহ অন্যান্য ক্ষমতা এমনভাবে বিভক্ত থাকবে যেন প্রদেশগুলোর 
সবোচ্চ শ্বায়স্তশাসন অথাৎ সর্বোচ্চ আইন বিষয়ক, প্রশাসনিক, অর্থ- 
নৈতিক ও অন্যান্য ক্ষমতা থাকে এবং ফেডারেল সরকারের বৈদেশিক ও 
আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তার দায়িত্ব পালনের এবং দেশের স্বাধীনতা ও 
আঞ্চলিক সংহতি রক্ষার উপযুক্ত তাইন বিষয়ক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক 
ক্ষমতাসহ অন্যান্য ক্ষমতা পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে । 

(পাট) শাসনতন্ত্রের পঞ্চম নীতিতে পাকিস্তানের সকল অঞ্চলের জন- 
গণকে জাতীয় বিষয়সমূহে অংশ গ্রহণের পর্ণ সুযোগ দিতে হবে যাতে 
জনগণ সমান ও সম্মানিত অংশীদার হিসেবে একত্রে বসবাস করতে 
পাপে এবং জাতির পিতা কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর স্বপ্ন 
অনুসারে একটি শক্তিশালী ও মহান জাতিতে পরিণত হ'তে পারে । 

[92/12/2765 /)9017107715) ৬০1. 15 7,471] 
আসন্ন নির্বাচন ও পরবর্তীকালে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য প্রেসিডেন্ট 
তার বেতার ভাষণে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের জন্য যে ৩১৩টি 
আসনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন, আইনগত কাঠামো আদেশে বিভিন্ন প্রদেশের 
মধ্যে তা" ভাগবণ্টন করা হয়। এতে বলা হয় ষে, পূর্ব বাংলার জন্য মোট 
১৬৯টি আসন এবং পশ্চিম পাকিস্তানের ৪টি প্রদেশে ও কেন্দ্রীয় শাসিত 
উপজাতীয় এলাকাসমূহকে মোট ১৪৪টি আসন বরাদ্দ করা হয়েছে। 
মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ১৩টি আসনের মধ্যে ৭টি পূর্ব বাংলাকে ও ৬টি 
পশ্চিম পাকিস্তানকে দেয়া হয়েছে । পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে 
জাতীয় পরিষদের আসনগুলো এই ভাবে বন্টন করা হয় ঃ 
পর্ব বাংলা £$ সাধারণ---১৬২ 
পূর্ব বাংলা ঃ সংরক্ষিত ( মহিলা )--৭ 


শেখ মুজিব ৫৭৭ 
৩৭ 


পাঞ্জাব $£ সাধারণ--৮২ 

পাঞ্জাব £ সংরক্ষিত (মহিলা )--৩ 

সিহ্ধু ঃ সাধারণ-_২৭ 

সিন্ধু ঃ সংরক্ষিত (মহিলা )--১ 

বেলুচিস্তান ঃ সাধারণ-_৪ 

বেল্চিস্তান ঃ সংরক্ষিত (মহিলা )--১ 

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ঃ সাধারণ--১৮ 

উপজাতীয় এলাকা ঃ সাধারণ---৭ 

শেষোক্ত দুটো প্রদেশ মিলে মহিলাদের জন্য শুধুমান্র ১টি সংরক্ষিত 

আসন বরাদ্দ করা হয়। আইনগত কাঠামো নির্দেশে প্রাদেশিক পরিষদের 
জন্যও নিম্নলিখিতভাবে সাধারণ ও মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন 
বণ্টন করা হয় £ 

পূর্ব বাংলা ঃ সাধারণ-_-৬০০ 

পর্ব বাংলা ঃ সংরক্ষিত (মহিলা )--১০ 

পাঞ্জাব ঃ সাধারণ-_১৮০ 

পাঞ্জাব £ সংরক্ষিত (মহিলা )---৬ 

সিহ্ধ ঃ সাধারণ--৬২ 

সিন্ধু ঃ সংরিক্ষত (মহিলা )--২ 

বেলচিস্তান ঃ সাধারণ--২০ 

বেলুচিস্তান £ সংরক্ষিত (মহিলা )--১ 

সীমান্ত প্রদেশ £ সাধারণ-_৪8০ 

সীমান্ত প্রদেশ ঃ সংরক্ষিত (মহিলা )--২ 

মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকলেও জাতীয় বা প্রাদেশিক 

পরিষদে সাধারণ আসনের জন্য প্রতিদ্বন্দিতার কোন বাধা নেই। সংরক্ষিত 
আসনে মহিলারা সাধারণ আসনের সদস্যবৃন্দের দ্বারা মনোনীত হবেন। 
প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের 
নির্বাচন হবে যথাকমে ৫ই অকটোবর এবং ২২শে অক্টোবর । এ ছাড়াও 
আইনগত কাঠামো আদেশে সদ্স্য নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা এবং 
অযোগ্যতা সম্পর্কেও কতকগুলো বিধি-নিষিধের কথা উল্লেখ করা হয়। 


৫৭৮ বজবন্ধু 


প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ২৮শে মার্চ শাসনতান্ত্রিক মূলনীতি ঘোষণা 
প্রগতিবাদী মহলে বিরূপ প্রতিকিয়া সুন্টি করে। এই ঘোষণার পটভূমি 
পূর্বেই রচিত হয়েছিল। পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর 


প্রেসিডেন্টের এ ৫ 
বেতার ভাষণে এজেন্ট দলগুলো পূর্বাহেই “শাসনতান্দ্রিক সঙ্কট' সম্পর্কে 
| তারস্বরে চিৎকার ক'রে আসছিল। এবার তারা আশ্বস্ত 

্ হ'ল। প্রেসিডেন্টের এই ঘোষণার বিরুদ্ধে দেশের সকল 


গণতান্ত্রিকদল প্রতিবাদ জানিয়েছিল । এ সম্পর্কে এক সংবাদে লেখা হয় ঃ 
“১লা এপ্রিল, ১৯৭০ তারিখে ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের 
ওয়াকিং কমিটির দু'দিনব্যাপী জরুরী বৈঠক শেষে গৃহীত এক প্রস্তাবে জন- 
গণের গণতান্ত্রিক আশা-আকাঙক্ষা বানচালের দরুন যে গুরুতর পরিস্থিতির 
সুম্টি হবে তা" এড়াবার জন্য প্রেসিডেন্টকে গণতন্ত্রের মূলনীতির সাথে 
সামঞ্জস্য আনয়নের জন্য আইনগত কাঠামো নির্দেশ যথাযথভাবে 
সংশোধনের আহ্খন জানান হয়। আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর 
রহমানের সভাপতিত্বে তার বাসভবনে এই বৈঠক অনুম্ঠিত হয়।” 
[ দৈনিক পাকিস্তান, ২রা এপ্রিল, ১৯৭০ ] 
অন্যান্য দলগুলোর মধ্যে মওলানা ভাসানী, মোজাফ্ফর আহমদ, 
আতাউর রহমান খান, লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়ন কমিটির পক্ষে কমাগুর 
মোয়াজ্জেম হোসেন প্রমুখ নেতুরন্দও প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন । কিন্তু 
মজার ব্যাপার হ'ল তথাকথিত “শক্তকেন্দ্র' ও “ইসলামের ধারক বাহক? 
পাকিস্তানী শোষকগোম্ভীর এজেন্ট দলগুলো প্রেসিডেন্টকে এই ঘোষণার 
জন্য অভিনন্দন জানান । এদের ভিতর মওলানা মওদুদীর মতামত সম্পকে 
পত্রিকায় যা লেখা হয় এখানে তার উল্লেখ করছি। 
“প্রেসিডেন্টের আইনগত কাঠামো আদেশে উল্লেখিত পাঁচটি মূলনীতির 
ল্লেখ করিয়া জামাতে ইসলামী প্রধান বলেন, ইহাদের একটিরও পরিবতন 
করা যাইবে না। 
কতিপয় মহল প্রেসিডেন্টের আইনগত কাঠামো আদেশের কোন 
কোন ধারাকে পরষিদের সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘনের শামিল বলিয়া অভিহিত 
করায় মওদুদী বিস্ময় প্রকাশ করেন। ১, ১১ প্রস্তাবিত গণপরিষদের 
সার্বভৌমত্ব প্রসঙ্গে মওদুদী বলেন, তাঁহার মতে, কোন গণপরিষদেরই 
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ইসলাম বিরোধী কোন শাসনতন্ত্র প্রণয়নের অথবা কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের 
অধিকার থাকিতে পারে না। তিনি বলেন, ইসলাম এই ধরনের সার্ব- 
ভৌমদ্রকে অনুমোদন করে না।” 
[দৈনিক ইত্তেফাক, ৫ই মে, ১৯৭০ ] 
এ সবের দ্বারা সহজেই অনুমান করা যায় যে, এই সব প্রতিকিয়াশীল 
দলগুলোর সঙ্গে পরিকল্পনা সাপেক্ষেই প্রেসিডেন্ট অনুরূপ ঘোষণা করে- 
ছিলেন। প্রেসিডেন্টের ঘোষণায় ধর্মের নামে ও কায়েমী স্বার্থের নানাবিধ 
অজুহাতে যারা পূর্ব বাংলাকে শাসন ও শোষণ করতে চায় তাদেরই 
সামগ্রিক চেতনার প্রতিফলন ঘটেছে। যাহোক, শেখ মুজিব এ সম্পর্কে 
সচেতন হয়ে উঠলেন । একদিকে তিনি জনসাধারণকে ৬-দকষা প্রশ্নে 
একবদ্ধ করবার প্রয়াস পেলেন, অন্যদিকে আবার এই উদ্ভূত আদেশনামার 
বিরুদ্ধেও জনমত গড়ে তুলতে লাগলেন। সমস্ত দিক বিবেচনা ক'রে তিনি 
নির্বাচনে ৬-দফাকে “ম্যাণ্ডেট হিসেবে ঘোষণা করলেন । 
২৮শে মার্চ প্রেসিডেন্টের বেতার ভাষণ ও পরে আইনগত কাঠামো 
€কাশের পর যে সমস্ত প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল, তার জবাব দেবার 
জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ৩১শে মাচ রাওয়ালপিঙিতে 
এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভাষণ দেন। ভাষণে তিনি 
বলেন যে, পাচটি মূলনীতির যে কাঠামো নিরধারণ 
ক'রে দেয়া হয়েছে তার আওতাভুক্ত একটি শাসনতন্ত্র হলে তিনি অবশ্যই 
তা" গ্রহণ করবেন এবং তাতে স্বাক্ষর দান করবেন। 
এপ্রিল মাসের ১ন্সা ভারিখে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান “১৯৭০ সালের 
পশ্চিম পাকিস্তান প্রদেশ (ভঙ্গকরণ) আদেশ' নামক একটি আদেশ 
দশ্চিম পাকিস্তানে জারী ক'রে পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট বাতিল 
এক ইউনিট ঘোষণা করেন। এই আদেশ জারীর পর থেকে পশ্চিম 
বাতিল পাকিস্তান ৪টি প্রদেশে বিভক্ত হবে । প্রদেশগুলো হবে-- 
পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্তান ও সিন্ধু। 
শেখ মুজিব এবং দেশের প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলের নেতৃরম্দ বহু- 
দিন থেকে এই এক ইউনিট বাতিলের জন্য দাবী ক'রে আসছিলেন। 
সিন্ধুর যুজগ্রন্টের নেতা জি. এম. সৈয়দ এ নিয়ে আন্দোলন করতে 
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গিয়ে বহুবার নির্যাতনও ভোগ করেছেন। ১৯৫৬ সালে আগস্ট মাসে 
যখন শেখ মুজিব পশ্চিম পাকিস্তানে গিয়েছিলেন, তখন জি, এস, সৈয়দ 
এই এক ইউনিট বাতিলের দাবী সমর্থনের জন্য তাঁর প্রতি আহবান 
জানালে বঙ্গবন্ধু শুধু এই দাবী সমর্থনই করেন নি, এর স্বপক্ষে আন্দো- 
লন চালিয়ে যাবারও প্রতিশ্ুনতি ঘোষণা করেছিলেন। পরবতাধকালে 
বিভিন্ন সভা-সমিতিতে ভাষণ দিতে গিয়ে শেখ মুজিব সে দাবী মেনে 
নেয়ার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার প্রতি প্রায়ই আহ্বান জানিয়েছেন । 
অবশ্য তিনি ষে শুধমান্র জি. এম. সৈয়দকে দেয় প্রতিশ্ণতির পরবরতী- 
কালেই এ দাবী তুলে ধরেছিলেন তা” নয়, এটা তার এতিহাসিক ৬-দফ। 
দাবীরই অঙ্গীভূত বিষয়। ছাত্রদের ১১-দফাতেও এই এক ইউনিট বাতিলের 
দাবী পয়েছে। আজলে যা ন্যায়সঙ্গত, তাকে শেখ মুজিব কখনোই এড়িয়ে 
যান নি। কেননা তিনি জানেন, উভয় প্রদেশের সাধারণ জনগণই শোষক 
শ্রেণীর যাতাকলে নিজ্পেষিত হচ্ছে । শোষকের তাবেদার শাসকগোম্ঠী সমস্ত 
ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ক'রে এই নিল্পেষণ চালিয়ে যাচ্ছে । শেখ মুজিব এই 
নির্যাতিত ও নিম্পেষিত মানুষের মুক্তির জন্যই সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছেন 
_-তা" সেযঘে প্রদেশেরই হোক । আর সেই জন্যই পশ্চিম পাকিস্তানের এক 
ইউনিট বাতিলের দাবী ৬-দফায় উল্লেখ করতেও তিনি ভুল করেন নি। 
যাহোক, অবশেষে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া সে দাবী মেনে নিলেন। এবং 
গ্রদেশসমূহে নয়া গভর্নরও নিযুক্ত করলেন। 
এ সময় মুসলিম লীগের নেতা আবদুল কাইয়ুম খান পূর্ব পাকি- 
স্তানে এসেছিলেন। তিনি বিভিন্ন জেলায় বক্ততায় শেখ মুজিবের ৬-দফার 
কাইয়ম খানের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করতে খাকেন। কিন্তু তাতে 
জেহাদ ও শেখ যে বিশেষ সূবিধা হবে না, সে বিষয়ে তিনি ভাল- 
মুজিবকে প্রধান- রি 
মন্ত্রিত্ব গ্রহণের ভাবেই অবগত হলেন । ৬-দফার আন্দোলন থেকে 
প্রলোঙন শেখ মুজিবকে নিরত্ত করার জন্য তিনি অন্য পন্থা 
অবলম্বন করলেন । কুষ্টিয়ার চুয়াডাঙ্গায় ৬ই এপ্রিলে এক জনসভায় ভাষণ 
দিতে গিয়ে ৬-দফা ত্যাগ ক'রে শেখ মুজিবকে প্রধানমন্ত্িত্বের আগন গ্রহণের 
আহ্বান জানান । কিন্তু ফোন প্রলোভনের বশবী হয়ে যে সংগ্রামের পথ 
থেকে বিচ্যুত হবার মত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান নন, কাইয়ুম সাহেবরা 
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তা" জেনেশুনেও বারবার ভুল করেন। তাকে অনেকবারহ প্রধানমস্ত্রিত্বের 
লোভ দেখানো হয়েছে। উনসত্তরের গণ-অভ্যুান চলাকালীন আইয়ুব 
খানের গোলটেবিল বৈঠকের অন্তরালে তাকে যে এই একই প্রলোভন 
দেখানো হয়েছিল এবং তা" যে ছিন্নপত্রের ন্যায় শেখ মুজিব প্রত্যাখ্যান 
করেছিলেন, কাহয়ুম খানের তা' অজ্ঞাত থাকবার কথা নয়। কেননা গণ- 
অভ্যর্থানের জোয়ারে ভেসে প্ব বাংলা হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার আশঙ্কাতে 
কাইয়ুম খানদের সঙ্গে পরামর্শ করেই আইয়ুব খান সে রকম একটা 
অযাচিত প্রস্তাব করবার সাহসী হয়েছিলেন। 
এবারো দেই একই প্রস্তাব । পার্থক্য এই যে, সেবারে দেয়া হয়েছিল 
গোপনে এবং তখন দিয়েছিলেন আইয়ুব খান, আর এবারে দেয়া হ'ল 
প্রকাশ্যে এবং তা* দিলেন কাইয়ুম খান স্বয়ং। আসলে সবই একই প্রবাহের 
ম্রোতধারা। তার নাম কায়েমী স্থার্থবাদ। কিন্তু এবারেও সেই একই 
প্রত্যুত্তর। এপ্রিল মাসের ৯ তারিখে খুলনার বাগেরহাটে এক জনসভায় 
ভাষণ দিতে গিয়ে কাইয়ুম খানের প্রস্তাবের জবাবে শেখ মুজিব দ্যর্থ- 
হীন কণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, “প্রধানমন্্িত্ব নয়-- 
কাইযুম খানেরাবে শোষণ ও অবিচারের শৃস্থল হইতে দেশের ১২ কোটি 
শেখ মুজিব মানুষের বিশেষ ক'রে বাংলার মান্ষকে মুক্ত করার 
জন্যই আমার সংগ্রাম।” তিনি আরো বলেন, “শুধু 
প্রধানমন্ত্রিত কেন, সারা দ্বনিয়ার এশখর্য আর ক্ষমতা আমার পায়ের কাছে 
ঢালিয়া দিলেও আমি দেশের- বিশেষ করিয়া বাংলার বঞ্চিত মানুষের 
সঙ্গে বেঈমানী করিতে পারিব না।” | দৈনিক ইত্তেফাক, ১০ই এপ্রিল, ১৯৭০ ] 
এ সময় শেখ মুজিব প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বক্তা দিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। 
এই পায়ে তিনি বাগেরহাট, মোরেলগঞ্জ, মহ বাড়িয়া. ভাণ্ডারিয়া, পিরোজ- 
পুর ও গোপালগঞ্জে বিভিন্ন জনসভায় বক্তা ক'রে ৪ দিনব্যাপী সফরের 
পর ১৪ই এপ্রিল ঢাকায় ফিরে আসেন। ঢাকায় ফিরে এসে শেখ মুজিব 
এপ্রিল মাসের শেষের দিকে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, সন্দীপ প্রভতি কয়েকটি 
জায়গায় গমন করেন এবং জনসভায় তার ভাষণ দান করেন। 
এই সময় দলীয় তৎপরতা ব্যাপকভাবে ব্দ্ধি পেতে থাকে । দেশের বিভিন্ন 
স্থানে আওয়ামী লীগ দলীয় কেন্দ্রীয় কমিটির নেতরন্দসহ ছান্ন নেতুরন্দ 
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তীব্রভাবে গণ-সংযোগ অভিযান অব্যাহত রাখতে থাকেন। শেখ মুজিব 
যেখানেই সভাসমিতি অনুষ্ঠান উপলক্ষে গমন করেন সেখানেই বিপুলভাবে 
সম্বরধিত হন। এইভাবে জনগণ পাকিস্তানী শাসকচকের 
আওয়ামী লীগ এবং তাদের এজেন্ট রাজনৈতিক দলগুলোর সষ্ট 
দলীয় তৎপরতা 
মিথ্যা শাসনতান্ত্রিক সঙ্কটের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে বুঝে উঠতে 
থাকে । যেকোন ধরনের শাসনতন্ত্র হোকনা কেন- তা" যে কেবল নিবচিত 
গণ-প্রতিনিধিরাই তৈরী করতে পারেন-_-এ কথা জনগণ কমে উপলব্ধি 
করল। সেই সংগে শেখ মুজিব বাংলাদেশের বাঁচার প্রশ্নে ৬-দফা ভিত্তিক 
শাসনতন্ত্র তৈরীর জন্য ম্যাণ্ডেট হিসেবে কেন এ নির্বাচনকে নিয়েছেন তাও 
জনগণ উপলব্ধি করতে পারছিল। এ সবের ফলেই 
৬-দকফ্কা ভিত্তিক পন্র-পত্রিকা মারফত উকিল, মোক্তার, ডাক্তার, শিক্ষক 
নিবাচনী অভিযান প্রমুখ সকল বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় ৬-দফার পক্ষে যেমন 
প্রতিকিয়া মতামত রাখছিলেন, তেমনি প্রান্তদন মুসলিম লীগ, 
ভাসানী ন্যাপ ও ওয়ালী ন্যাপের বহু রাজনৈতিক কমা 
ও নেতারা আওয়ামী লীগে যোগদানের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করছিলেন। এদের 
মধ্যে ডঃ কামাল হোসেনের নাম উল্লেখযোগ্য । জনসাধারণের মনোভাব 
সম্পকে ১লা মে তারিখে প্রকাশিত দৈনিক ইত্তেফাক পন্রিকার উপ- 
সম্পাদকীয়তে জনৈক ভাষ্যকার লেখেন £ “পূর্ব পাকিস্তানে গণ-জাগরণ 
দেখা দিয়েছে। সবাই নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়েছেন। 
নিজেদের সত্যিকার প্রতিনিধি নিবাচনের মাধ্যমে যাতে দেশের পরত 
প্রমাণ আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণের ব্যবস্থা হয় এবং দেশের সব অংশে 
ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই ব্যাপারে তারা এক্যমতে পৌঁছার 
চেষ্টা করছেন।” 
[ দৈনিক ইত্তেফাক, ১লা মে, ১৯৭০] 
এই সমস্ত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তানী শাসকগোম্ঠীর এজেন্ট 
দলগুলোও শেখ মুজিব এবং ৬-দফার বিরুদ্ধে নতুন করে প্রচারণা 
চালাতে শুরু করে। তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে একই নিবন্ধে ভাষ্য- 
কার বলেছেন, «......পশ্চিমা কায়েমী স্বার্থের ধারক-বাহক রাজনৈতিক 
দলগুলো এবং পূর্ব পাকিস্তানে তাদের পদলেহনকারী দলটি নতুন 


শেখ মুজিব ৫৮৩ 


সট্রাটেজী নিয়ে মাঠে নেমেছে । আইয়ুব খান বাঙালী স্বার্থের রক্ষাকবচ 
ছয়-দফার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করেছিলেন অস্ত্রের ভাষা, আর এ কোটারী 
মহলটি বাঙালী স্বার্থের বিপক্ষে ব্যবহার করছেন পাকিস্তান ও ইসলাম 
ধ্বংসের কাল্পনিক অভিযোগ। এই দলের ক্ষুদ্রকায় 
নির্বাচনে কায়েমী মৌলভী ফরিদ আহমদ থেকে শুরু ক'রে বিশালদেহী 
হার্বানীরেণি কাইয়ুম খান ও ফজনুল কাদের চৌধুরী পর্যন্ত যা যা 
বলেন তাতে মনে হয় যে, দেশে দুটোই সমস্যা আছে, 
এক পাকিস্তানকে রক্ষা করা, দুই ইসলামকে রক্ষা করা।” 
উপরিউক্ত নিবন্ধের সমথনে আরেকটি উদ্ধৃতি দেয়৷ হ'ল ঃ “পশ্চিম 
পাকিস্তান গি. ডি. পি. প্রধান নবাবজাদা নসরুল্লাহ খান বলেন যে, আগামী 
সাধারণ নির্বাচন আদর্শের ভিত্তিতে অনুন্ঠিত হবে। এদেশে ইসলামী 
শাসন কায়েম হবে, না ইসলাম বিরোধী একনায়কত্ববাদী শক্তি কায়েম 
হবে আগামী নির্বাচনে জনগণকে তাই সাব্যস্ত করতে হবে।” 
[ দৈনিক পৃরবদেশ, ১২ই মে, ১৯৭০] 
পাকিস্তানী শ।সক-শোষকগোম্ঠীর এজেন্ট দলগুলোর মনোভাব মূলতঃ 
একই খাতে প্রবাহিত । আজ নয়, বিগত দুটো দশক যাবত । এবারেও 
কোন ব্তিকম ঘটে নি। 
এই সব প্রচারণার জবাবে ১০ই মে, 5০ তারিখে ঢাকা শহরে জিন্দা- 
বাহার, পুরানা মোগলটুলী, সিদ্দিক বাজার, দেওয়ান বাজার ও নবাবপুর 
. ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের যৌথ উদ্যোগ্যে বংশাল 
কায়েসী স্বর্থবাদা- ৫ 
দের প্রচারণার স্োয়ারে আয়োজিত কমাঁ-জনসভায় বক্ততা প্রসঙ্গে শেখ 
কতি মুজিব রূটিশ সরকারের দুইশত বছর এবং বিগত বাইশ 
রী বছরের বাঙ।লী নির্যাতনের ইতিহাস বর্ণনা করেন । এই 
প্রসঙ্গে তিনি বলেন, “এই শোষণ ও বঞ্চনার অবসান এবং বাংলার 
মানুষকে অর্থনৈতিক দাসত্বের জিঞ্জির হইতে মুক্ত করার জন্যই আমার 
সংগ্রাম---তার জন্য প্রণীত হইয়াছে ছয়-দফা দাবী । তিনি বলেন, ৬-দফা 
দাবীতে পশ্চিম পাকিস্তানের কাহারও বিরুদ্ধে কিছু বলা হয় নাই 
- কাহারও অধিকারে হস্তক্ষেপ করাও ইহার উদ্দেশ্য নয়। হয়-দফার 
মূল বক্তব্য হইতেছে পরিপূর্ণ স্থায়ত্তশাসনে বাংলার সম্পদ বাঙালীরা 


৫৮৪ বঙ্গবন্ধ 


ভোগ করিবে। ব্যবসায়ের নামে লুটতরাজ ও শোষণ চলিবে না। এই 
কারণেই শোষক ও কায়েমী স্থার্থবাদীরা আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়ছে এবং 
৬-দফার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাইবার জনা ভাড়াটিয়া আমেম ও সংহতি 
দরদীদের' মাঠে নামাইস্া দেওয়া হইয়াছে । মওলানা মওদুদী. নসরুল্লাহ, 
কাইয়ুম খান প্রমূঙ্গের তীব্র সমালোচনা করিয়া শেখ সাহেব বলেন, 
বাংলার মান্যের দাবী-দাওয়া বানঢডলই তাহাদের উদ্দেশ্য। “সংহতি 
ও ইসলামের" অর্থ কি বাংলার মানুষের কলিজা ছিড়িয়া খাওয়া £” 
| দৈনিক ইত্তেফাক, ৯২ই মে, ১৯৭০] 
এদিকে মণলানা ভাসানী সমর্থক ছান্ত্র সংগঠন এবং শ্রগিক সংগঠন- 
গুলো নিঝাচন বিরোধী বক্তব্য দিতেই খাকেন। ভাসানীর ন্যাপ দলীয় 
সংগঠনের এই সব বিভ্রান্তির সূত্রপাত আরম্ত হয়েছিল ৭ই তাব্টোবর, 
১৯৬৯ সালে পাকশীতে অনুভ্ঠিত দলীয় সম্মেলন অনুষ্ঠানে । 
দলীয় কিছু কমী এই সভায় ভোটের আগে ভাত ঢাই' এই শ্লোগান 
দিয়েছিল। এর পর অবশ্য মগলান ভাসানী এই বলে বিরতি দিয়েছিলেন 
যে, তিনি নির্বাচনের বিরুদ্ধে নন, বরং নির্বাচনের সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য সমস্যা 
সমাধানের জন্য তিনি দাবী করেন। কিন্ত্ু প্রকৃতপক্ষে এই সময় থেকে 
ভাসানী সমর্থকদের মধ্য নির্বাচন বিরোধী একাধিক উপদলের সৃষ্টি 
হয়। এরই ফলশ্ন্তি শ্বরূপ পরবতা কালে মেননপন্থী ছান্র ইউনিয়ন, 
পূর্ববাংলা ছান্র ইউনিয়ন ও বিপ্লবী বাংলা ছান্র ইউনিয়ন এই দুই দলে বি হস্ত 
হয়। এ'রা নিজেদেরকে মাওসেতুং-এর অনুসারী বলে ঘোষণা করেন ও 
আগামীতে অনুষ্ঠিতব্য ডাকসু (799০04 0011/01510 09013190000100 
(1101) 5 10/১0900) নিবাচন বয়কটের সিদ্ধান্তসহ দেশের সাধারণ নিব।চন 
বয়কটেরও সিদ্ধান্ত নেন। [ দৈনিক ইত্তেফাক, ৭ই মে, ১৯৭০] 
এই সময় ঢাকা ও খুলনায় নির্বাচন বিরোধী অজ্ঞাতনামা ব্যকি্রা 
“বোমাবাজী” আরম্ভ করে। ৫ই মে (৭০) তারিখে ঢাকার পাকিস্তান 


কাউন্সিলে একজন অজ্ঞাতনামা যুবক “মলোটভ ককটেল" নিক্ষেপ করে। 
। এ, ৬ই মে, ১৯৭০ ] 


১০ই মে ১৯৬৯ তারিখে খুলনায় হাতবোমা বিস্ফোরণে দুইজন বালিকা 
আহত হয়। [এঁ, ১১ই মে, ১৯৭০] 


শেখ মুজিব ৫৮৫ 


এই দিনই ঢাকায় একটি যাল্রীবাহী বাসের মধ্যে গ্যাসিড-বাল্ব 
নিক্ষিপ্ত হবার ফলে কয়েকজন আহত হয়। 
[ দৈনিক ইত্তেফাক, ১১ই মে, ১৯৭০] 
এই ভাবে এক সপ্তাহের মধ্যে ৬টি বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় বেশ 
কয়েকজন ব্যক্তি মারা যায়। 
[ দৈনিক পৃ্দেশ, ১২ই মে, ১৯৭০] 
এমনি উপায়ে নির্বাচন বিরোধীরা সন্ত্রাসবাদী কায়দায় নির্বাচন সম্পর্কে 
জনমনে বিভ্রান্তি সুষ্টির প্রয়াস পায় । এ সম্পর্কে ৮ই মে ১৯৭০ তারিখে 
ঢাকার এক জনসভায় শেখ মুজিব জনগণকে হুশিয়ার ক'রে দিয়ে 
বলেন 8 “বাংলার স্বায়তশাসনসহ জনগণের দাবী-দাওয়া বানচালের 
উদ্দেশ্যে চারিদিকে যে ষড়যন্ত্র চলিতেছে, নির্বাচন বান- 
নানার চালের চকান্ত এবং বোমা নিক্ষেপ এই ড়যন্ত্রেরই 
অবিচ্ছেদ্য অংশ । তিনি আরও বলেন, আমেরিকা, চীন 
বা রাশিয়ার আদর্শ নয়__-এ দেশের মাটি হইতে উদ্ভাত আদর্শের পতাকা 
সমুন্নত রাখা এবং বাঙালীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বশক্তি দিয়া এই 
ষড়যন্ত্র রুখিয়া দীড়ানোই আজ দেশবাসীর সামগ্রিক দায়িত্ব ও কর্তব্য 
বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত।” 
! দৈনিক ইত্তেফাক, ৯ই মে, ১৯৭০ ] 
এ সময় জনগণ দ্বারা পরিত্যক্ত এদেশের হতাশ র।জনৈতিক নেতারা, 
যেমন আতাউর রহমান খান, হামিদুল হক চৌধুরী প্রমুখ, সর্বত্র ৬-দফা ও 
শেখ মুজিবের সমালোচনা ক'রে তাঁকে সংগ্রামবিমুখ 
হতাশ রাজনীতি- নু দু 
বিদদের শেখে বলে হেয় প্রতিপন্ন করবার চেস্টা চালাচ্ছিলেন। এ 
টঠী সম্পর্কে সম্পর্কে হামিদুল হক চৌধুরীর পন্রিকা দৈনিক পূর্বদেশ-এ 
লেখা হয় ঃ “অন্যদিকে মুসলিম জাতীয়তাবাদ ও ইসলাম 
রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় ৫-দফা মূলনীতি মেনে নেবার পর ছয়-দফার প্রতিশ্ুণতি 
ষে ভুয়া প্রতিশ্ণণতরই নামান্তর হবে, সে কথা এমনকি আওয়ামী লীগের 
পুরনো কমীরাও উপলব্ধি করতে পারছেন। *.. **.. একইভাবে অন্যান্য 
রাজনৈতিক দলগুলো যেখানে নির্বাচনের পূর্বেই স্বায়ন্তশাসনের প্রশ্নটি 
মীমাংসার পক্ষপাতী, সেখানে আওয়ামী লীগ এটিকেও নির্বাচনী ইস্যু 


৫৮৬ বঙ্গবন্ধু 


হিসেবে দীড় করিয়ে নিজেদের ক্ষমতার রাজনীতিকেই কার্যকরী করতে 
চেয়েছে। কিন্তু হালে প1চ-দফাকেও নিবাচনী বৈতরণী পারের অবলম্বন 
হিসাবে গ্রহণ ক'রে সম্ভবতঃ আওয়ামী লীগ সকল গোমর অবশেষে ফাঁস 
ক'রে দিয়েছে । প্রশ্ন উঠতে পারে, আওয়ামী লীগের মতো একটি বিপুল 
জনসমখিত রাজনৈতিক দলের এই কৌশল অবলম্বনের কারণ কিঃ দলীয় 
রাজনীতিতে নেতৃত্বের ব্যর্থতা 1” 
| উপদম্পাদকীয়়, দৈনিক পৃবদেশ, ১৩ই মে, ১৯৭০] 
এই বৃদ্ধিজীবী নিবন্ধকার বাংলাদেশের হতাশ ও পরিত্যক্ত রাজনৈতিক 
নেতৃরন্দেরই সহযাত্রী ছিলেন কিনা জানি না। কেননা বুদ্ধিজীবীদের নানান 
চেহারা, নানান ভঙ্গী। তা" না হ'লে উক্ত লেখকের মরণ থাকা উচিত ছিল 
যে, উনসত্তর সালে গণ-আন্দেলনের পর আইয়ুবের গোলটেবিলে বাংলা- 
দেশের স্বায়স্তশাসনের প্রশ্নে ৬-দফা ও ১১-দফা দাবী নিয়ে শেখ মুজিব 
নিদারুণভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন। নেতৃত্বের এক্য নয়, ৬-দফা ও 
১১-দফা আদায়ের জন্য জনগণের এক্যবদ্ধতার একমান্ত্র প্রয়োজন ছিল-_ 
এ কথা এদেশীয় হতাশ রাজনৈতিক নেতৃরন্দের পক্ষে যেমন, কিছুসংখ্যক 
বৃদ্ধিজীবীর পক্ষেও তেমনি উপলব্ধি করা সম্ভব ছিল না। আবার ৬-দফার 
পক্ষে জনগণের “ম্যাণ্ডেট' পেলেও ঘযড়যন্ত যে শেষ হবে না একথাও 
শেখ মুজিব ভালভাবেই বুঝেছিলেন। তাই শুধু হতাশ রাজনৈতিক 
নেতৃরন্দের বা কিছুসংখ্যক উদ্দেশ্যপ্রণেদিত বুদ্ধিজীবীদের সংশয় দূর 
করার জন্যই শুধু নয়, বরং জনগণকে সজাগ করার জন্যই ঢাকা শহরের 
এক জনসমাবেশে দ্যর্থহীন কণ্ঠে বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেছিলেন ঃ 
ভোটের দ্বারা করতে দেওয়া না হ'লে সংগ্রামের মাধ্যমে দাবী আদায় 
করবো ।” বঙ্গবন্ধু কন্চোর ভাষায় বলেন £ “দেশের সকল এলাকার 
হারান রত শোষিত বঞ্চিত মানুষ আমার ভাই। আমি চাই 
ঘোষণা £ ভোটের সকলের জন্য ইনসাফ। তিনি বলেন যে, বল্গাহীন 
দ্বারা, না হয় শোষণ ও বঞ্চনার ফলে বাংলার গণমানুষের হাড়মাংসে 
ইসি দাগ লাগিয়া গিয়াছে, আজ তারা সর্বশাস্ত। তিনি 
দুঢ়তার সঙ্গে বলেন, ক্ষমতায় যাই বা না যাই, বাংলার মানুষকে আর 
শোষণ করিতে দিব না।” [ দৈনিক ইত্তেফাক, ১৯ই মে, ১৯৭০] 


শেখ মুজিব ৫৮৭ 


১৭ই মে (১৯৭০) তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত 
হয়। এই নির্বাচনে ছাত্রলীগ, ডাকসু” সহ ৮টি হলের মধ্যে ৬টিতে বিজয়ী 
ঢাকা পিবিদা- হয় । আ. স. ম. আবদুর রব এবং আবদুল কুদ্দুস মাথন 
লয়ের নিবাচন ও যথাকৃমে ডাকসুর সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক 
রর নির্বাচিত হন) শেখ মুজিবের পরবতী কার্যকুম বাস্ত- 
বায়িত তথা বাংলাদেশের ভাগ্য নির্মণে এই নির্বাচনের ফলাফল জ্দূর- 
প্রসারী হয়েছিল। স্বাপীনতা সংগ্রামে একদিকে তোফায়েল আহমদ ও নূরে 
আলম সিদ্দিকী অন্যদিকে আ. স. ম. আবদ্ধুর রব, আবদুল কুদ্দুস মাথন 
এবং শাজাহান সিরাজ যে বলিষ ভুমিক। পালন করেন, আমাদের ইতিহাসে 
তা" স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে । এই নির্বাচনের গুরুত্ব প্রসঙ্গে ইত্তেফাক 
পত্রিকায় লেখা হয়েছিল ঃ “আগামী অক্টোবরের ভাগ্য নির্ধারণী সাধারণ 
নিবাচনের প্রন্ততিলগ্নে গতকাল অনুষ্ঠিত সংগ্রামী বাংলার গণ-অধিকার 
প্রতিষ্ঠা আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছান্নর সংসদ 
ও হল ছাত্র সংসদসমূহের নির্বাচনে বাংলার স্ব'ধিকার অর্জন সংগ্রামের 
অগ্রদূত পূব পাকিস্তান ছাজলীগের এতিহাসিক বিপুল বিজয় সুচিত 
হইয়াছে। ****** শোষিত বঞ্চিত বাঙালীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক 
স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছাত্রলীগ ইতিপূর্বে প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে 
১৪২টি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়, হল ছান্র সংসদের নির্বাচনে ৯৩২টিতে 
জয়লাভ করিয়া বিস্ময়কর ইতিহাস সুম্টি করিয়াছে । পর্যবেক্ষক মহলের 
মতে ছান্ত্রলীগের এই অবিজ্মরণীয় বিজয় আসলে এই সংগ্রামী সংগঠনের 
সকল সংগ্রাম ও প্রেরণার উৎস বাংলার মাটি ও মানুষ এবং বাংলার 


স্বাধিকার অজনের সংগ্রামেরই বিজয় ।% 
[ এ, ১৮ই মে, ১৯৭০] 


৪ঠা জুন তারিখে প্রতিশুন্ত নির্বাচনকে সামনে রেখে মতিঝিল ইডেন 
হোটেল প্রাঙ্গণে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের দ্বি-বাষিক কাউন্সিল 
আওয়ামী লীগের অধিবেশন শুরু হয়। দলীয় প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর 


এ রহমান কাউন্সিলরদের প্রতি নিজ দলের ভূমিকা 
অধিবেশন বিশ্লেষণ ক'রে বলেন যে, দাবী আদায়ের জন্য যারা প্রাণ 


দিল তাদের রক্তের ডাক যেন কেউ ভুলে না যায় । “মন্ত্রী, এম. এন, এ, থা 
৫৮৮ বঙ্গবন্ধু 


এম. পি. এ. হওয়ার খায়েশে যদি কেউ আওয়ামী লীগে থাকিয়া থাকেন, 
তবে এখনো সময় আছে, সসম্মানে তাহারা আওয়ামী লীগ ত্যাগ করিয়া 
অন্য দলে যোগ দিতে পারেন ।” এই অধিবেশনে পশ্চিম পাকিস্তান থেকেও 
বিশিম্ট কয়েকজন নেতৃবৃন্দ যোগদান করেন । 

জুনের ৬ তারিখে আনৃষ্ঠানিকভাবে নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের 
নয়া কর্মকতা নির্বাচিত করা হয়। এতে শেখ মজিবর রহমান নিখিল 
পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং জনাব এ. এইচ. এম. 
কামরুজ্জামান সাধাত্রণ সম্পাদক নিবাচিত হন। দলের অন্যান্য কর্ম- 
কত্তাগণ হলেন ঃ 

সহ-সভাপতি £ কাজী ফয়েজ মোহাম্মদ, মাস্টার শ্বান গুল ও জনাব 

বরকত আলী সালন্গী বার-গ্্যাট-ল ; 
যুগ্ম সম্পাদক $ জনাব মোহাম্মদ খান বহসানী ও জনাব মোহাম্মদ 
শামস্ল হক 

সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ সৈয়দ খলিল আহমদ তিরমিজী । 

প্রচার সম্পাদক £ জনাব আবদুল মানান; 

শ্রম সম্পাদক ঃ মালিক ফররুখশিয়ার আওয়াল 

সমাজ সেবা ও সংস্কৃতি সম্পাদক £ জনাব জি. মোস্তফা সারোয়ার । 

দফতর সম্পাদক ঃ জনাব শফিউল আলম: 

কৃষি সম্পাদন ঃ সৈয়াদ এমদাদ মোহাম্মদ শাহ; 

কোষাধ্যক্ষ £ অধ্যাপক হামিদুর রহমান এবং 

মহিলা! সম্পাদিকা £ বেগম নূরজাহান মোর্শেদ । 
এই অনুষ্ঠানে “একচেটিয়া পঁজিবাদ, সামন্তরাদ, জমিদারী, জায়গীরদারী, 
সরদারীর বিলোপ সাধন করিয়া গণতান্রিক কাঠামোর মধ্য সমাজতন্ত্রের 
ভিত্তিতে দেশব্যাপী সাম্যবাদী অর্থনীতি প্রবর্তনের মাধামে মানুষকে মানুষের 
মর্যাদায় সমুন্নত করার কল্যাণময় প্রতিশুন্তি বিবৃত বস্গিয়া নিখিল 
পাকিস্তান আওয়ামী লীগ তার কর্মসূচী ঘোষণা করে ।” 

[ দৈনিক ইন্তেফাক, ৭ই জুন, ১৯৯৭০ ] 

উজ্জ অধিবেশনে নবনির্বাচিত সভাপতি হিসেবে ভাষণদান প্রসঙ্গে 

শেখ মুজিব ঘোষণা করেন যে, “আমরা নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করার 


শেখ মুজিব ৫৮৯ 


মধ্য দিয়া গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আমাদের সংগ্রাম অব্যাহত এবং শহীদের 
রক্তের মর্যাদ। সমুমত রাখার শপথ গ্রহণ করিতেছি” 
[ দৈনিক ইত্তেফাক, ৭ই জুন, ১৯৭০ ] 

পরদিন বিক্ষুব্ধ ৭ই জুন, এতিহাসিক ৭ই জুন, মনুমিয়ার রক্তে 
রাঙানো শ্রমিকের দিন, মেহনতী মানুষের দিন ৭ই জুন। এক অর্থে 
৬-দফার দিনও এই ৭ই জুন। ১৯৬৬ সালের এই রক্ঞঝরা দিনটিকে 
বঙ্গবন্ধু বিবৃতির মাধামে জনগণকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন, কারণ 
তখন রাজনৈতিক তৎপরতা ছিল সম্পদ নিষিদ্ধ । কিন্তু এবারে তিনি 
রেসকোর্সে “নয়া ইতিহাস সূষ্টিিকারী উত্তাল জনসমুদ্রে* দাঁড়িয়ে শহীদদের 
স্মৃতি তর্পণ ক'রে পুনরায় ঘোষণা করলেন--জেল-জুল্ম, বেইমানী 
আর বে-ইন্সাফীর যুগের যদি অবসান চান তা" হ'লে নির্বাচনের মাধ্যমে 
এবার ধোকাবাজ ও মীরজাক্ষরদের খতন করুন। জুন মাসের ১৮ 
তারিখে শেখ মুজিব আবার নির্বাচণী প্রচারাভিযানে বের হন। এ 
পর্যায়ে তিনি উত্তর বঙ্গ সফর করেন। ২০শ জুন তিনি রংপুর জেলার 
নাগেশ্বরী ও ২১শে জুন কুড়িগ্রাম আয়োজিত জনসভায় বক্তা করেন। 
রংপুর যাবার পথে তিস্তামুখঘাট ও গাইবান্ধাতেও তিনি স্বল্পকালের 
জন্য ভাষণ দান করেন। 

২২শে জুন তারিখে দলবলসহ তিনি আবার ঢাকায় ফিরে আসেন। 
আসন নাব্চনে আওয়ামী লীগ নেতুরন্দ দলীয় বিজয় সম্পর্কে নিশ্চিন্ত 

হ'লেও নির্বাচনের সঙ্ভ পরিবেশ ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা 
গতর আহসানের বিধানের প্রয়োজনীরতা তাঁরা অনুভব করলেন। এই 
উদ্দেশ্যে কতিপয় বিশিষ্ট দলীয়কমা সহকারে শেখ 

মজিব জুন মাসের ২৬ তারিখে প্রাদেশিক গভর্নর এস. এম. আহসানের 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বঙ্গবন্ধু সাধারণ নির্বাচনের প্রস্ততিলগ্নে আস্থার 
মনোভাব ও শুভেচ্ছার নিদর্শনন্থরাপ রাজবন্দী, সামরিক আইনে বিচারাধীন 
এবং দণ্ডপ্রাপ্ত ছান্র, শ্রমিক ও রাজনৈতিব কমাদের সাধারণ ক্ষমা প্রদশনের 
জন্য অনরোধ জানান । 

এবারে তার দুষ্টি পশ্চিমমুখী। কেননা তিনি জানেন, পূর্ব বাংলার 
মত নির্যাতিত জনগণ সেখানেও রয়েছে; কিন্ত তাদের পক্ষ হয়ে কথা 


৫৯১০ বঙ্গবন্ধু 


বলবে কে£ ১৯৬৯ সালে যখন শেখ মুজিব আগরতলা যড়যন্ধ্র মামলা 
থেকে বের হয়ে গোলটেবিল বৈঠকে গমন করেছিলেন, তখনও এ প্রশ্ন 
উত্থাপিত হয়েছিল । সে সময় তিনি জোর দিয়ে বলেছিলেন, 
টা 2 “আমিই পশ্চিমী ভাইদের হয়ে কথা বলব। আসন্ন 
নির্বাচনের প্রস্ততিলগ্নেও তিনি একই আশ্বাস দেবার 
উদ্দেশ্যে পশ্চিম পাকিস্তানে গেলেন। 
২৭শে জুন (১৯৭০), করাচীর উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগের প্রাককালে শেখ 
মুজিব সাংবাদিকদের বললেন, “দেশের উভয় অংশের দরিদ্র মানষের হক 
আদায়ই আমার লক্ষ্য ।” সেদিনই করাচীর মাটিতে পা দিয়ে সাংবাদিক- 
দের নিকট বলেছিলেন যে, পাকিস্তান বাইশ পরিবারের, না বারো কোটি 
মানুষের এবার সে প্রশ্নেরই চূড়ান্ত মীমাংসা হবে। 
পশ্চিমী প্রতিকিয়াশীল চক বাঙালীদের সম্পর্কে পশ্চিম পাকিস্তানী 
জনগণের মনে যে একটি বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব সৃষ্টি ক'রে দিয়েছিল--এ 
বিষয়ে শেখ মুজিব সচেতন ছিলেন। আর সেই জন্যই ২৮শে জুন করাচীর 
“নিশৃতার পাকে" আয়োজিত একটি জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি 
বলেন, “বাঙালীরা দুশমন তো বটেই, তবে আপনাদের নয়-_ শোষকদের £ 
দুই অঞ্চলের এই অভিন্ন দ্ূশমনদের উৎখাতে তাই বাঙালীরা অজ 
সঙ্কল্পবদ্ধ |” 
[ দৈনিক ইত্েফাক, ২৯শে জুন, ১৯৭৩ ] 
সেদিন নিশ্তার পাকে 'করাচীর রাজনৈতিক জীবনের সর্বকালের রৃহত্তম' 
জনসমাগম ঘটেছিল। ইত্তেফাক লিখেছেন ঃ “গত ৭ই জুন ঢাকায় রেসকোর্স 
ময়দানের যে অবিস্মরণীয় জনসমুদ্রের কাহিনী পশ্চিম 
22880 পাকিস্তানী মহলে রূপকথার মতই শোনাইয়াছে, অদ্য 
স্থানীয় নিশ্তার পার্কে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানের সেই 
একই দুশ্যের অবতারণা হয়। শেখ মুজিব উত্ত সভায় আরো বলে- 
ছিলেন যে, বাঙালীদের উদ ভাষার প্রতি কোন দ্বণা-বিদ্বেষ নাই- বিদ্বেষ 
আছে শোষকের কণ্ঠের বিরুদ্ধে।” | এ ] 
পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থানকালে শেখ মুজিব ২৯শে জুন সোহরাওয়ার্দী 
একাডেমী আয়োজিত একটি সেমিনার উদ্বোধন করেন। পরদিন অর্থাৎ 


শেখ মুজিব ৫৯১ 


৩০শে জুন, নওয়াবশাহে যান। সেখানে পৌছলে বিপুল জনতা উদ্দু ও 
বাংলা ভাষায় লিখিত পোস্টার ও ব্যানার হাতে শেখ মুজিবকে নিয়ে 
শোভাযান্ত্রা সহকারে স্টেশন থেকে সাকিট হাউজে গমন করেন। বিকালে 
আয়োজিত এক জনসভায় যেকোন মূল্যে স্বায়ত্তশাসন অর্জনের কথা বঙ্গবন্ধু 
আবার দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেন। পরদিন কোয়েটায় পৌঁছলে 
সেখানেও তাকে বিপূল সম্বর্ধনা জানানো হয়। কোয়েটার জনসভায় 

বন্ততা দানের পর জুলাইয়ের ৩ তারিখে শেথ মুজিব 
না লাহোরে গমন করেন। সেদিন তিনি শুকৃকুরে এক 

জনসভায় বজ্ততা দিতে গিয়ে আসন্ন সাধারণ নির্বাচনের 
অনুক্ল পরিবেশ স্থস্টির উদ্দেশ্যে সিন্ধু, পূর্ব পাকিস্তান ও অন্যান্য স্থানে 
ধৃত ছাত্রদের মুক্তি দানের জন্য প্রসিডেন্ট ইয়াহিয়ার নিকট আহ্বান 
জানান। পরদিন লাহোরে আইনজীবীদের প্রদভ এক সম্বর্ধনা সভায় 
ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি ঘোষণা করেন যে, তার দল আগামী নির্বাচনে 
কোন জায়গীরদার বা পু'জিপতিকে নির্বাচিত হতে দেবে না। সেদিন 
তিনি সাংবাদিকদেরকে এক সাক্ষাৎকারে বলেন যে, কাইয়ুম খান ও 
তার সাঙ্গপাঙ্গরা যে স্বাধিকার আদায়ের বিরুদ্ধাচরণ করছেন তার জবাব 
পাবেন ৫ই অক্টোবরে (৫ই অক্টোবর নির্বাচনের দিন ধার্য হয়েছিল, 
পরে পরিবতিত হয়ে ৭ই ডিসেম্বর ধার্য করা হয়)। জুলাই মাসের 
৫ তারিখে লাহোরের গুলবাগে এক বিরাট জনসভায় শেখ মুজিব বজ্ধতা 

দেন। সভা যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে না পারে তার 
১ জন্য জামাতগন্থী গুপ্ডারা গোলযোগ সৃষ্টির জন্য যথেষ্ট 

প্রচেষ্টা চালায়। কিন্তু সচেতন জনগণ তাদের সে 
প্রচে্টা ব্যর্থ ক'রে দেয়। এই গোলযোগ সৃষ্টিকারীদের উদ্দেশ্যে সতর্ক- 
বাণী উচ্চারণ ক'রে শেখ মুজিব তার ভাষণে বলেন £ “পশ্চিম পাকিস্তানে 
আমি ভিক্ষা করিতে আসি নাই--ভোট সংগ্রহ করিতেও আসি নাই; 
আসিয়াছি পশ্চিম পাকিস্তানের আপামর মানুষের প্রতি পূর্ব পাকিস্তানের 
বাঙালী ভাইদের অকৃত্রিম শুভেচ্ছার বাণী পৌছাইয়া দিতে! এ ব্যাপারে 
যাঁরা বাধ সাধিতে চান তাহাদিগকে আমরা চিনি। অতএব, যদি কেহ 
মনে করিয়া থাকেন যে, গুটিকয় ভাড়াটিয়া পাঠাইয়া আওয়ামী লীগের 


৫৯২ বঙ্গবন্ধ 


সভায় গোলযোগ সৃম্টি করিয়া অথবা অন্যবিধ চকান্তের মাধ্যমে আমার 
বা আমার দলের কণ্ঠ স্তব্ধ করিতে পারিবেন, তাহারা আহাম্মকের স্বগেই 
বসবাস করিতেছেন ।” 
[ দৈনিক ইত্তেফাক, ৬ই জুলাই, ১৯৭০ ] 
সেদিন শেখ মুজিব একটি হোটেলে পাঞ্জাব ছান্ত্রলীগের এক সমাবেশেও 
ভাষণদেন। পরদিন অর্থাৎ ৬ই জুলাই তিনি করাচী হয়ে তাকায় ফিরে 
আসেন । বিমানবন্দরে তাকে অবিস্মরণীয় সম্বধনা 
জানানো হয়। ঢাকার মাটিতে পা দেওয়ার প্রায় আড়াই 
ঘন্টা পর এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি তার পশ্চিম পাকিস্তানের 
সফরের অভিজক্ততা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যে, “পশ্চিষ পাকিস্তানের বঞ্চিত 
জনগণ সমস্ত শাসনের অভিশাপ হইতে মুক্তিলাভের জন্য দুর্বার বেগে 
সংগ্রামের পথে আগাইয়া চলিয়াছে এবং এই গতি অব্যাহত থাকিলে 
অচিরেই পশ্চিম পাকিস্তানীরা কায়েমী স্বার্থবাদীদের হাত হইতে নেতৃত্ব 
ছিনাইয়া আনিতে সক্ষম হইবে ।” 


ঢাকা প্রতাযাবর্তন 


[ এ, ৭ই জুলাই, ১৯৭০ ] 
পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ফিরে এসে শেখ মুজিব ৯ই জুলাই ও ১১ই 
জুলাই তারিখে যথাকমে ঢাকার কাওরান বাজার ও ধুপখোলা ময়দানে 
পরপর দুটো জনসভায় বজ্জুতা দেন। বজ্ততায় তিনি যে সব সরকারা' 
কর্মচারী নিবাচন বানচালের জন্য ধর্মঘটের নামে বিশৃষ্বলা স্থষ্টির 
অপচেম্টা চালাচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন এবং 
জনসাধারণকে এ বিষয়ে হ'শিয়ার থাকতে নির্দেশ দেন। 
এরপর শেখ মুজিব জুলাই মাসের ১৪ তারিখ থেকে ২০ তারিখ পর্যন্ত 
আবার দক্ষিণ বঙ্গে নিবাচন প্রচারাভিযান উপলক্ষে ঝটিকা সফর করেন। 


দিনার তিনি ১৪ই জুন্াই ফরিদপুরের ভেদরগঞ্জে, ১৫ই 
নির্বাচনী জুলাই গলাচিপায় ও বরগুনায়, ১৮ই জুলাই মুলাদী ও 
প্রচারাভিযান 


কালাইয়াতে, ১৯শে জুলাই চাখারসহ কয়েকটি ভোটছোট 

জায়গায় বস্ততা দিয়ে জুলাইয়ের ২০ তারিখে ঢাকায় ফিরে আসেন। 
এদিকে জুলাই-এর শেষ সপ্তাহে পুর্ব বাংলার সবন্র বন্যা পরিস্থি- 

তির গওরুতর অবনতি ঘটে। বন্যাপ্লাবিত অঞ্চল থেকে বন্যাদুরগতদের 


শেখ মুজিব ৫৯৩ 
৩৮-- 


উদ্ধারকার্য ও সাহায্য সামন্রী প্রেরণের জন্য সেনাবাহিনী নিয়োগের 
প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য হয়ে পড়ে । প্রদেশের জবন্র বন্যা পরিস্থিতির 
. কুমাবনতিতে শেখ মুজিব গভীর উদ্বেগ প্রকাশ ক'রে 
৮০5৮ সংবাদপত্রে এক বিরতিতে বন্যাদুর্গতদের জন্য সরকারী 
তৎপরতা এবং সাহায্যকে প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত 
অপ্রতুল বলে অভিযোগ করেন । [ঞঁ, ২রা আগস্ট, ১৯৭০] 
প্রসঙ্গকমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বন্যাদুর্গতদের জন্য প্রেসিডেন্ট 
ইয়াহিয়া মান্ল ২০ লক্ষ টাকা সাহায্য বরাদ্দ করেছিলেন। প্রেসিডেন্টের 
এই সামান্য সাহায্যের উপর অভিমত প্রকাশ ক'রে শেখ মুজিব বলেন, 
“যেখানে অগণিত বন্যাতের দুর্দশা লাঘবের জন্য কোটি কোটি টাকার 
দরকার, সেখানে এত অন্প টাকায় আমাদের প্রয়োজন মিউতে পারে না।” 
সফরের শুরুতেই তিনি ২রা আগস্ট ঢাকা শহর ও শহরতলীর 
বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেন। পরে তিনি দলবলসহ ঢাকার বাইরে 
ব্যাপকভাবে বন্যাদুর্গত এলাকা সফর করেন। ৫ই আগস্ট সিরাজগজের 
শেখ মুজিবের বন্যা চৌহালী, ৬ই আগস্ট মেঘাই, ৯ই এবং ১০ই আগস্ট 
দুর্গত অঞ্চল চট্টগ্রাম, ২১শে আগস্ট টাঙ্গাইল প্রভতি বন্যা উপদ্র্ত 
পরিদর্শন অঞ্চল পরিদর্শন করার সময় তিনি অসহায় জনগণের 
প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করেন এবং তাদেরকে সাহায্যের জন্য সরকারের 
প্রতি আকুল আবেদন জানান । এ সময় শেখ মৃজিব বিভিন্ন জনসমাবেশে 
ভাষণ দান করেন। ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে অন্যান্য জেলা ও মহকুমার 
বিভিন্ন বন্যা উপদ্রচ্ত অঞ্চলসমূহে শেখ মুজিবের বিভিন্ন ভাষণগুলো 
পর্যালোচনা করলে লক্ষ্য করা যায় যে, শেখ মুজিব তার ভাষণে একদিকে 
প্রদেশের বন্যা সমস্যা সমাধান ও বন্যা নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন প্রকজ্প বাস্ত- 
বায়নে সরকারের অতীতের অক্ষমতা, বর্তমানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা প্রহণ 
এবং সাহায্য দানের ব্যর্থতার সমালোচনা ক'রে অবিলম্বে কার্যকরী ব্যবস্থা 
প্রহণ করার জন্য সরকারের প্রতি দাবী জানিয়েছেন, অপর দিকে দেশের 
নির্বাচন বানচালের জনা শাসক শ্রেণীর সঙ্গে ষড়যন্ত্রকারী কুচকী মহলের 
স্বরূপ উদঘাটন ক'রে জনসাধারণকে সর্তক থাকার আহ্বান জানিয়ে 
নির্বাচনী প্রচারণা অব্যাহত রেখেছেন। 


৫৯৪ বব 


এদিকে দলগতভাবেও আওয়ামী লীগ প্রদেশের বন্যার্তদের সাহায্যার্থে 
এগিয়ে আসে । আওয়ামী লীগের উদ্যোগে এবং ব্যবস্থাপনায় একমাত্র ঢাকা 
আওয়ামী জীগের শহরেই ৯০টি সাহায্য শিবির খোলা হয়। প্রদেশের 
তৎপরতা £ বিভিন্ন অঞ্চলের বন্যার্তদের প্রতি সরকারের পর্যাপ্ত 
প্রতিবাদ দিবস সাহায্য দানের ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগ 
৯ই আগস্ট প্রদেশব্যাপী “প্রতিবাদ দিবস" পালন করে। একই সঙ্গে 
জাতীয় শ্রমিক লীগ এবং পূর্ব পাকিস্তান ছান্ত্রলীগ বিভিন্ন রাজনৈতিক 
বন্দী, কারাগারে আটক বিতিম্ন মামলার আসামী হিসেবে অভিযুক্ত অসংখ্য 
ছাত্র, শ্রমিক ও রাজনৈতিক কমাঁদের আশু মুভি এবং দেশে সুম্ঠু রাজ- 
নৈতিক পরিবেশ সুষ্টি ইত্যাদির জন্য সরকারের প্রতি দাবী জানিয়ে এ 
দিন প্রদেশব্যাপী জুলুম প্রতিরোধ দিবস পালন করে। সেদিন আওয়ামী 
লীগের ঘোষিত প্রতিবাদ দিবসে শেখ মুজিব চট্টগ্রাম প্যারেড গ্রাউণ্ডে এক 
বিশাল জনসমূদ্রে ভাষণ দান করেন । এই ভাষণে তিনি 
রি কারাগারে আটক রাজনৈতিক নেতৃরন্দ, ছাত্র, শ্রমিক 
নী ও কমাদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা ক'রে অবিলম্ধে 
মুক্তি দানের জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার প্রতি আহবান জানান। 

এ সময় প্রেসিডেন্ট হয়াহিয়া খান বন্যা-দুর্গত এলাকা পরিদর্শনের 
জন্য পূর্ব বাংলায় সফর করছিলেন। কায়েমী স্থার্থবাদী ধিকৃত রাজ- 
নীতিবিদরা তখন “মওকা” পেয়ে বন্যার অজুহাতে নিবাচন পিছিয়ে দেবার 
জন্য তাকে উস্কানি দেয়া শুরু করলেন। শেখ মুজিব এ সম্পর্কে অবহিত 
ছিলেন। তিনি ইয়াহিয়ার মনোভাব সম্বন্ধে ভালোভাবেই ওয়াকিফহাল 
থেকেছেন। আর সেই জন্য উল্ত প্রতিবাদ দিবসে সে সম্পকে কঠোর 
হুশিয়ারী উচ্চারণ ক'রে বলেন, “বন্যার অজুহাতে তারিখ পিহাইবার 
জন্য দেশের সাধারণ নির্বাচন বানচালের কোন চকান্ত বরদাশৃত করিতে 
'আওয়ামী লীগ রাজী নহে।” 

[ দৈনিক ইন্তেফাক, ১০ ই আগস্ট, ১৯৭০ ] 

কিন্ত এতদ্সত্ত্েও প্রতিকিয়াশীল চকের সঙ্গে যোগসাজস ক'রে 
৯৯৭০ সালের ১৫ই আগস্ট প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এক ঘোষণায় 
নির্বাচনের তারিখ পিছিয়ে দেন। ঘোষণায় ৭ই ডিসেম্বর জাতায় পরিষদ 


শেখ মুজিব ৫৯৫ 


এবং ১৯শে ডিসে্ধর অথবা তারো আগে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের 
তারিখ নিদিষ্ট করা হয়। অথচ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া 
জারা তারিখ এর আগে ২৮শে এপ্রিল এক বেতার ভাষণে জোরের 
সাথে ঘোষণা করেছিলেন যে, নিবাচনের তারিখ অপরি- 
বতিত থাকবে । 
কায়েমী স্বার্থবাদীদের সঙ্গে চকান্ত করেই যে নির্বাচন গিছিয়ে দেবার 
ঘোষণা করা হয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। কেননা, প্রেসিডেন্টের 
ঘোষণার সাথে সাথে সেই সব তথাকথিত নেতুরন্দ 
কায়েশী স্থার্থবাদী- সিদ্ধান্তটিকে প্রারজনোচিত বলে মন্তব্য করেন। জনাব 
দের অভিনন্দন 
নুরুল আমীন, মাহমুদ আলী, কাউন্সিল লীগ নেতা 
খাজা খয়েরুদ্দিন, জামাত নেতা মওলানা মওদুদী, অধ্যাপক গোলাম আজম, 
নেজামে ইসলামের ফরিদ আহমদ, জাতীয় লীগের ফেরদৌস কোরেশী, 
জামাতে ওলামায়ে ইসলাম নেতা পীর মোহসেন উদ্দীন আহমদ (দুদু মিয়া), 
জনাব কাইয়ুম খান সেদিনই প্রেসিডেন্টের সিদ্ধান্তের প্রতি অভিনন্দন 
জানান। 
কিন্তু শেখ মুজিব এতে বিন্দুমান্র বিচলিত হন নি। তিনি জানতেন যে, 
এমন একটি পরিস্থিতি হবেই। কায়েমী স্বার্থবাদীরা যে কোন অজুহাত 
নির্বাচন বানচাল তুলেই হোক, নির্বাচন বানচ।লের চেস্টা করবেই। তবু 
সম্পর্কে শেখে নির্বাচনের জন) যখন একটি তারিখ নিদিষ্ট ক'রে দেয়া 
মুজিবের হ শিলপারী হয়েছে, তখন আপাততঃ ভালোয় ভালোয় কাজটা সম্পন্ন 
হতে দেওয়াই বাঞ্ছুনীয়। সেই জন্যই তিনি ২০শে আগস্ট টঙ্গীতে তার 
সংক্ষিপ্ত সফরকালে এক জনসভায় বক্ততা দিতে গিয়ে বললেন, নিবাচন 
পিছানোয় আওয়ামী লীগের কোন ক্ষতি হবে না। কিন্তু ডিসেম্বরেও 
যদি নিদিম্ট তারিখে নিবাচন হতে দেয়া না হয়, তা" হ'লে তিনি সারা প্রদেশে 
এক দুবার গণ-আন্দোলন শুরু ক'রে দেবেন বলে ঘোষণা করেন । 
১লা সেপ্টেম্বর (১৯৭০) কুম্টিয়া শহর আওয়ামী লীগ আয়োজিত এক 
সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তা কালে বঙ্গবন্ধু গণ-দুশমনদের সম্পর্কে জনগণকে 
সতর্ক ক'রে দিয়ে বলেন, “বন্যার দরুন নয়-_গণ-দুশমনদের পূর্ব পরি- 
কল্পিত চকান্তের দরুনই নির্বচানের তারিখ পিছাইয়া গিয়াছে।” সেদিন 
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তিনি উদাত্ত কণ্ঠে বলেন যে, শোষক ও গণ-দুশমনদের চকান্ত ব্যর্থ ক'রে 
অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলার জনগণকে সবসময় রৃহওর সংগ্রাম ও 
ত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে । 
সেপ্টেম্বরের ২০ তারিখে নারায়ণগঞ্জে অনুন্ঠিত একটি জনসভাপ্প 
শেখ মুজিব বজকণ্ঠে ঘোষণা করেন, “১১,১১১, এইবার আমরা ষড়যন্্র- 
কারীদের স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, নির্বাচন হোক আর না হোক, 
আমরা আমাদের দাবী আদায় করিবই করিব এবং দাবী আদায়ের 
সংগ্রামে আমরা আর শহীদ হইব না, আমরা গাজী হইব ।” 
[ দৈনিক ইত্তেফাক, ২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭০ ] 
নির্বাচনী সম্ভাবনাকে বিঘ্িত করার উদ্দেশ্যে দেশে সাম্পূদায়িক দাঙ্গা 
বাধাবার চেস্টা করা হচ্ছে এ বিষয়ে ভিনি মুসলমান ভাইদেরকেও সতক 
ক'রে দেন। 
ঢাকার নবাবগঞ্জে ২২নে সেপ্টেম্বরে ভাষণ দিতে গিয়েও তিনি অনুরূপ 
সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন। সেদিন চকান্তকারীদেরকে হ'শিয়ার ক'রে 
দিয়ে বলেন, “তোমরা মনে রেখ, বাংল।র মান্য আজ আর ঘুমাইয়া 
নাই। বাংলার মানুষ রভ্ত' দিতে শিখিয়াছে--যত চকান্তই কর, বাংলার 
মান্ষকে আর তোমরা দাবাইয়া রাখিতে পারিবে না।” 
[এ ,২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭০ ] 
ইতিমধ্যে আওয়ামী লীগ আসন নির্বাচনে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে 
সদস্য পদের প্রার্থী মনোনয়নের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করেছিল । আসন 
সংখ্যার তুলনায় এত আবেদনপন্ত্র পড়েছিল যে, প্রাথ্থী মনোনয়ন বোর্ডকে 
রীতিমত বিব্রত হয়ে পড়তে হয় । 
২৪শে সেপ্টেম্বর উভয় আসনের প্রতিটি কেন্দ্র থেকেই যোগ্যতার ভিত্তিতে 
মনোনীত প্রাথাদের নাম ঘোষণা করা হয়। শেখ মুজিব পুরাতন ঢাকার 
একটি এবং নতুন ঢাকার টঙ্গী ও তেজগাঁও এলাকা-- এই দু'টো জাতীয় 
পরিষদ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বলে সিঞ্ধান্ত নেওয়া হয়। 
আওয়ামী লীগের সাথে সাথে অন্যান্য রাজনৈতিক দলও তাদের 
প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করে। ভাসানী ন্যাপ বহুদিন থেকেই “ভোটের 
আগে ভাত চাই” শ্লোগান দিতে দিতে নির্বাচনের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন ক'রে 
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আসছিল । “ভোটের আগে ভাত চাই” এই দাবী উত্থাপন ক'রে মওলানা 
ভাসানী একটি পুস্তিকাও প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু ইয়াহিয়া সরকার সে 
পরস্তিকা বাজেয়াপ্ত করেন । মওলানা ভাসানী নিজেও বার বার বিপ্লবের 
হুমকি দিতে থাকেন । হাতিয়ার হিসেবে তিনি একটি বিপ্লবী দলও গঠন 
করেছিলেন-_-আগেই বলা হয়েছে, এরা 'লালটুপি বাহিনী নামে পরিচিত । 
তার সমর্থক সন্ত্রাসবাদীরা যে কিরূপে নির্বাচন বানঢালের প্রচেষ্টা চালিয়ে 
যাচ্ছিল, সে কথাও বলেছি । শেখ মুজিব বার বার 
৮০22 এই অতিবিপ্রবীদেরকে হুশিয়ার ক'রে দিয়েছেন। 
* প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত পূব পাকিস্তান 
ছাত্রলীগের পঞ্চমবাষিকী সম্মেলনে উদ্বোধনী ভাষণে শেখ মুজিব বাংলার 
জাগ্রত ছান্র সমাজকে সতর্ক করে দেন যে, “একশ্রেণীর অতিবিপ্লবী দেশের 
কায়েমী স্বার্থবাদী ও প্রতিকিয়াশীল চকের সহিত হাত মিলাইয়া নিবাচন 
বানচালের প্রচেষ্টায় লিপ্ত রহিয়াছে” €২রা অক্টোবর )। 
[ দৈনিক ইত্তেফাক, ওরা অক্টোবর, ১৯৭০ ] 
এ একই দিনে মওলানা ভাসানী রেসকোর্স ময়দানে লালটুপি বাহিনীর 
এক বিরাট সমাবেশে বক্ততা দেন। তিনি বলেন যে, বিপ্লব ও সংগ্রাম 
ছাড়া দাবী আদায় হয় না। তাঁর দলীয় কর্মীরা সে দিন 
বজ্তার সময় মুহুমু'হু “মুভির একই পথ, সশস্ত্র বিপ্লব 
ধ্বনি দিতে থাকেন । পরদিন পিকিং ন্যাপের কেন্দ্রীয় 
কার্যকরী সংসদের সদস্য জনাব এম. এ. জলিলের বাসভবনের সম্মুখে 
বাংলা ছাত্র ইউনিয়নের (পিকিংগশ্থী ছান্ত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঞান ) কমাঁদের 
উদ্দেশে যখন ভাসানী বক্তৃতা দিচ্ছিলেন তখনও ক ম্বীগণ এনর্বাচন নিবাচন, 
বর্জন বর্জন", “মুক্তির একই পথ, সশস্ত্র বিপ্লব" ইত্যাদি শ্লোগান দিতে 
থাকেন। কিন্ত এতদ্সত্বেও ভাসানী ন্যাপ নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ ছাড়া কোন গত্যন্তর খুঁজে পায় নি। কেননা, নির্বাচন বজনের শ্লোগান 
দিয়ে তীদের পক্ষে জনগণকে নির্বাচনবিমুখ করা সম্ভব হয় নি। বরং 
অতিবিপ্লবীদের কার্ধকলাপে জনমনে ঘষে প্রতিকিয়ার সষ্টি হয়েছিল তা, 
বঙ্গবন্ধকে সাহায্য করেছে। নির্বাচনী কমিশনের নিকট প্রাথাপদে প্রতি- 
দ্বন্িতার আবেদনের সময় যতই ঘনিয়ে এসেছে, ভাসানীপশ্থীরা ততই 
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দোদুল্যমান হয়ে পড়েন। এমত অবস্থায় দ্বিধানিতচিত্তে ৪ঠা অক্টোবর 
ঢাকায় নাপের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে নির্বাচনে অংশ গ্রহণের সপক্ষে 
সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কিন্তু মগলানা সাহেব উক্ত বৈঠকে উপস্থিত থাকেন নি। 
অক্টোবরের ১১ তারিখে এই দল মনোনীত প্রাথথাদের নামও ঘোষণা 
করেন। 
এদিকে জামাতে ইসলাম, নেজামে ইসলাম, কাউন্দিল মুসলিম লীগ ও 
পি.ডি.পি. এক হয়ে ইসলাম-পছন্দ এঁ ক্যজোট' গঠন করেন। এদের সবারই 
ধারণা জন্মেছিল যে, একজোট হয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দিতা 
ইস্লামাপ্হন্দ করলে আওয়ামী লীগ বোধকরি হালে পানি পাবে না। 
পরে অবশ্য প্রার্থী নির্বাচন করতে গিয়ে এই এঁক্যজোট 
তেজে যায়। এক্যজোট না ভাঙ্গেলও অবস্থার বিশেষ হেরফের হ'ত না। 
পূর্ব বংলার মানুষ শেখ মুজিবের পাশে বিকল্প কোন নেতার কথা ভাবতেই 
পারেন নি। ইতিমধ্যে নির্বাচনী কমিশন আওয়ামী লীগের নিবাচন প্রতীক 
হিসেবে নৌকা বরাদ্দ করেন। দেশের ১৯টি রাজনৈতিক দলের প্রতীক 
সম্পর্কে ইসলাসাবাদ থেকে ৮ই অক্টোবর এই মর্মে এক ঘোষণা জারী 
করা হয়। দলভিত্তিক নির্বাচনী প্রতীকসম্বহ নিন্টেন প্রদত্ত হ'ল 3 
১। পাকিস্তান আওয়ামী লীগ--নৌকা । 
২। পি.ডি. পি.-ছাতা। 
ও৩। জামাতে ইসলামী --দাড়িপাল্লা ৷ 
৪1 পিপলস্‌ পাটি-_-তরবারি। 
৫। কাইসুমপন্থী মুসলিম লীগ--_ব্যাঘু। 
৬। কনভেনশন মুসলিম লীগ- বাইসাইকেল । 
৭। ভাসানী ন্যাপ- ধানের শীষ । 
৮। ওয়ালী ন্যাপ--কড়েঘর। 
৯। কাউন্সিল মুসলিম লীগ- -হ্যারিকেন। 
১০। জমিয়তে উলেমায়ে ইসলাম--খেজুর গাছ : 
১১। কৃষক শ্রমিক পা্টি-_-হুকা। 
১২। পাকিস্তান ন্যাশনাল লীগ-_-লাঙ্গল। 
১৩। পাকিস্তান মসিহী লীগ- চশমা । 
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১৪। জামাতে আলিয়া মোজাহেদিন- পাগড়ী । 
১৫। খাকছার তাহরিক- বেলচা। 
১৬। মারকাজী জমিয়তে আহলে হদিস পাকিস্তান-_ গোলাপ ফুল । 
১৭। মারকাজী জমিয়তে উলেমায়ে পাকিস্তান-_চাবি। 
১৮। সিঙ্ধু যুকতফ্রল্ট-_ছড়ি। 
১৯। নিখিল পাকিস্তান কেন্দ্রীয় জমিয়তে উলেমায়ে ইসলাম এবং 
নেজামে ইসলাম--বই 
নির্বাচনী কমিশন কতৃক দলভিত্তিক প্রতীক ঘোষিত হওয়ার পর 
প্ব বাংলার জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য লাভের জনা বিভিন্ন 
বন দলের যথাকমে ৮৭০ জন ও ২১২১ জন প্রার্থী প্রতিদ্ন্ৰি- 
প্রাদেশিক পরিষদে তার জন্য মনোনয়ন পন্ত্র দাখিল করেন । দলীয় প্রাথা 
রি মনোনয়ন মনোনয়ন দানের পর শেখ মৃজিব তার প্রার্থাদেরকে 
জনগণের সামনে তুলে ধরার জন্য আবার নিবাচনী 
প্রচারাভিযানে ঝটিকা সফর শুরু করেন। রাতদিন অমানুষিক পরিশ্রমের 
মাধ্যমে তিনি জনগণের আরো কাছের মান্ষ হয়ে উঠলেন। ৬ই অকুটো- 
বর ব্রাঙ্গণবাড়িয়ার কুলিয়ারচর, ৭ই অক্টোবর সিলেটের আজমীরীগঞ্জ ও 
কিশোরগঞ্জ মহকুমার ইতনা, ৮ই অক্টোবর সিলেটের দিরাই প্রভৃতি 
কয়েকটি জায়গায় জনসভায় বক্ততা ক'রে অকটোবরের ১০ তারিখে ঢাকা 
ফিরে এসে আবার ১৪ই অক্টোবর ঢাকার অদ্বরে ধামরাই, ১৭ই 
অক্টোবর ধোলাইখাল ও ঢাকার কাঠাল বাগান, ১৮ই অক্টোবর কালিগঞ্জ 
২০শে অকটোবর ডুমরীসহ ঢাকার কয়েকটি জনসভায় তিনি বজ্ততা দেন । 
কোনরূপ বিশ্রাম না নিয়েই তিনি আবার উত্তর বঙ্গে চলে যান। সেখানে 
২২ তারিখে দিনাজপুরের ঠাকুররা, ২৩ তারিখে রংপুর জেলার সৈয়দপুর, 
নীলফামারি, ডোমার প্রভৃতি স্থানে বিরাট জনসভায় তার অগ্নিবষাঁ ভাষণ 
দান করেন। ইতিমধ্যে ঢাকাসহ প্রদেশের কয়েকটি উপকুলীয় অঞ্চলের 
উপর দিয়ে অকদ্মাৎ এক অস্বাভাবিক ঘৃণিঝড় বয়ে যাওয়ায় তিনি উত্তর 
বঙ্গে কয়েকটি অনুষ্ঠানের কর্মসূচী বাতিল ক'রে দিয়ে ২৬শে অক্টোবর 
ঢাকায় ফিরে আঙদেন। এসময় সরকার একটি মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। 
সরকারের তরফ থেকে বিভিম রাজনৈতিক দলগুলোর 'ম্যানিফেস্টো 


৬০০ বঙ্গবন্ধু 


জনগণের সম্মুখ প্রচারের সুযোগ দেবার জন্য বেতার এবং টেলিভিশনে, 
বজতা দানের ব্যবস্থা করা হয়। সরকারের এই প্রচেস্টা সবন্তই অভিনন্দিত 
নেতৃরম্দকে বেতার হয়েছিল । কিন্ত শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যে, অনেক নেতাই 
টেলিভিশনের দেশের অতিদরদী সেজে এমনভাবে ভাষণ দেয়া শুর 
মাধ্যমে জনগণের করলেন, যা অনেকেরই বিস্ময়ের উদ্রেক করেছিল । 
নিকট তদের 
আদশ' উপস্থ।পনের নেতরন্দের সবাই অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের দিকেই 
পি অধ্নিক দুষ্টি আরোপ করলেন। ক্ুষক-শ্রমিক পাটির 
নেতা এ. এস. এম. সুলায়মান লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে স্থায়ত্তশাসনের 
দাবী জানালেন। এমনকি জামাতে ইসলাম ও পি.ডি. পি'র নেতবন্দও 
তাদের বেতার ও টোলিভিশন ভাষণে স্থ্ায়ত্ত শাসনের দাবী উ্থাপন করেন। 
যাহোক এখানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ও আরো কয়েকজনের ভাষণ 
উল্লেখ করছি। এথেকে সমগ্র দেশের রাজনৈতিক তৎপরতা, রাজ- 
নৈতিক দলগুলোর উদ্দেশ্য এবং তুলনামূলকভাবে বজবন্গুর দূরদশিতা, 
এসব সম্পকে মোটামুটি একটি ধারণা লাভ করা যাবে। প্রথম বঙ্গবন্ধুর 
ভাষণ স্মরণ করি । ১৯৭০ সালের ২৮শে অক্টোবর তিনি এই ভাষণদান 
করেন। তিনি বলেন £ 
“প্রিয় দেশবাসী ভাই-বোনেরা, 
আস্সালাম্‌ আলায়কুম ! 
জনগণের মুক্তির জন্য যে সব বীর শহীদান রক্ত দিয়েছেন, জীবন 
দিয়েছেন যে সব বীর সন্তান, তাদের রুহের মাগফেরাত কামনা ক'রে 
আমি আমার বক্তব্য সুরু করছি। স্বৈরাচারী শাসনের 
রি অত্যাচার, নির্যাতন উপেক্ষা ক'রে নিজেদের জীবন 
টেলিভিশন ভাষণ দিয়ে তারা আন্দোলনের পর আন্দোলন গড়ে তুলেছেন। 
অগণিত মানুষ সব্প্রকার নিষ্পেষণের মুখেও ত্যাগ 
স্বীকার করেছেন । সেই ত্যাগের মহিমায় মহিমান্বিত আন্দোলন গত 
বছরের এঁতিহাসিক গণ-অভ্যুথানে পরিণত হয়েছিল। সেই একটানা 
আন্দোলন জনগণের গণতান্ত্রিক সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে এসেছে । বস্তুত £ 
আমি আজ জাতীয় বেতার ও টেলিভিশনের মাধ্যমে আপনাদের কাছে 
আমার বজ্ঞব্য পেশের যে সুযোগ পেয়েছি, তাকেও জনগণের সংগ্রামের 
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প্রাথমিক বিজয় বন্ধে বিবেচনা করা যায়। কারণ, আজ পর্যন্ত এ সুযোগ 
ক্ষমতাসীনদের একচেটিয়া ছিল । 

আমাদের সংগ্রাম চলবেই। কারণ, আমাদের মূল লক্ষ্যে এখনো 
আমরা পৌছিনি। জনগণকে ক্ষমতা অর্জন করতেই হবে। মানুষের 
উপর মানুষের শোষণ, অঞ্চলের উপর অঞ্চলের শোষণের অবসান ঘটাতে 
হবে। যে শতিগ্শালী চকু গত বাইশ বছর পাকিস্তান শাসন করেছে, 
জনগণের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর প্রতিরোধ করার ব্যাপারে তারা সম্ভাব্য 
সকল রকমের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে। এরা সেই সব গোম্ঠী-_যারা 
সাধারণ নির্বাচন বানচালের সকিয় ষড়যন্ত্র করছেন। এমনকি নির্বাচনের 
পরেও তারা শোষণের অবসান ঘটানোর প্রত্যেকটি প্রচেষ্টা নস্যাৎ 
করার জন্য সকিয়্ থাকবে । এজন্য প্রয়োজন হ'লে তারা তাদের বিপুল 
সম্পদ নিয়জিত করবে । তাদের অর্থ আছে, প্রভাব আছে, জনসাধা- 
রণের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগের ক্ষমতাও তাদের রয়েছে । কিন্তু ইতিহাস 
সাক্ষ্য দেয়, দুসংকন্রবদ্ধ মানষ আপোষহীনভাবে সাফলোর সাথে 
স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে এবং শেষ পর্যন্ত জনতার জয় 
অবশ্যস্তাবী হয়ে উতেছে। পাকিস্তানের জনগণের কাছে আওয়ামী লীগ 
এ প্রতিশ্রুতি দিতে পারে যে, তারা জনগণের পাশে পাশেই থাকবে । 
স্বৈরাচারী ও শোষকগোজ্ঠীর মোকাবেলার সংগ্রামে নেতৃত্ব দিবে। কোন 
জাতি কোন দিনই আত্রাহৃতি না দিয়ে মুক্তি ও ন্যায়বিচার পায় নি। 
তাই আজ আওয়ামী লীগ প্রতিকিয়াশীল শক্তিগুলোকে জানিয়ে দিতে 
চায় যে, পাকিস্তানের জনগণকে সাথে নিয়ে তাদের মোকাবেলা আওয়ামী 
লীগ অবশ্যই করবে । গণতাত্রক বিধি-ব্যবস্থা বিশ্মিত করা হ'লে 
আওয়ামী লীগ সব শক্তি দিয়ে তার বিরুদ্ধে রুখে দীঁড়াবে। প্রতিকূল 
অবস্থার মধ্যেই আওয়ামী লীগের জন্ম । আর সঙ্কটময় পরিস্থিতির 
মধ্য দিয়েই আওয়ামী লীগের বিকাশ । তদানীন্তন ক্ষমতাসীন গল 
সমগ্র দেশকে একদলীয় রাষ্টে পরিণত করার যে প্রচেষ্টা চালিয়েছিল, 
সে হীন চেষ্টার বিরুদ্ধে রুখে দাড়ানোর জনাই আমাদের মহান নেতা 
মরহম হোসেন শহীদ সোহরাওয়াদীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠিত 
হয়। এভাবেই আমরা পাকিস্তানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আপোষহীন সংগ্রাম 
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ওর করি। আমাদের সে সংগ্রাম আজও শেষ হয় নি। ক্ষমতাসীনচক 
সংগ্রামী আওয়ামী লীগকে ধ্বংস করার জন্য হামলার গর হামলা 
চালিয়েছে । আঘাতের পর আঘাত হেনেছে । আওয়ামী লীগ নেতৃব্ন্দ 
ও কমীঁদের একের পর এক কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছে। তারা 
তাদের জীবনের সম্ভাবনাময় দিনগুলো কারাগারের অন্ধপ্রকোষ্ঠে কাটি- 
য্েছেন। সরব্বপ্রকারের নির্যাতন, নিপীড়নকে আমরা পরাভূত করেছি। 
বিজয়ী হয়েছি। এ বিজয়ই আমাদেরকে গণতন্ত্র-বিরোধী শক্তিসমূহের 
মোকাবেলা করার জন্য উদ্বদ্ধ করেছে। যে সঙ্কট আজ জাতিকে গ্রাস 
করতে চলেছে, সে সঙ্কটের অবসান ঘটাতে হবে। আজকে জাতীয় 
সঙ্কটের প্রথম কারণ, দেশবাসী রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত । 
দ্বিতীয়, জনগণের এক বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ অর্থনৈতিক বৈষম্যের কবলে 
পতিত। তৃতীয়, অঞ্চলে অঞ্চলে কমবর্ধমান অথনৈতিক বৈষম্যের জন্যে 
সীমাহীন অবিচারের উপলব্ধি জন্মেছে । প্রধানতঃ এগুলোই বাঙালীদের 
ক্ষোভ ও অসন্তোষের কারণ । পশ্চিম পাকিস্তানের অবহেলিত মানুষদেরও 
আজ একই উপলব্ধি। আওয়ামী লীগের “ম্যানিফেস্টো'তে এসব মৌলিক 
সমস্যা সমাধানের একটা সুস্পষ্ট পথনির্দেশ করা হয়েছে। দেশে প্রক্ত 
প্রাণবন্ত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতেই হবে। সেই গণতন্ত্রে মানুষের সকল 
মৌলিক স্বাধীনতা শাসনতাপ্রিকভাবে নিশ্চিত করা হবে। আমাদের 
ম্যানিফেস্টোতে রাজনৈতিক দল, শ্রমিক সংস্থা, স্থানীয় শ্বায়স্তশাসিত 
প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু বিকাশের রূপরেখা নির্দেশ করা হয়েছে। সংবাদপন্ত্র ও 
শিক্ষার পূর্ণ স্বাধীনতায় আমরা বিশ্বাসী । সমাজে ক্যান্সারের মত যে 
দুর্নীতি বিদ্যমান তাকে নির্মূল করতে আমরা দুঢুসক্কল্পবদ্ধ ।. বর্তমান 
অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় শোষণ ও অবিচারের যে অসহনীয় কাঠামো সূষ্টি 
করা হয়েছে, অবশ্যই তার আমূল পরিবর্তন সাধন করতে হবে। জাতীয় 
শিল্প সম্পদের শতকরা ৬০ ভাগের অধিক আজ দু'ডজন পরিবার করায়ত্ত 
করেছে। ব্যাঞ্কিং সম্পদের শতকরা ৮০ ভাগ এবং বীমা সম্পদের শতকরা 
৭৫ ভাগ এ দু'জন পরিবারের কুক্ষিগত । ব্যাঙ্কের লগ্লীকৃত অর্থের শত- 
করা ৮২ ভাগ আজ মোট জমাকারীদের মান্ত্র শতকরা ৩ জনের মধ্যে সীমা- 
বদ্ধ। দেশে যে কর প্রথা কায়েম রয়েছে তা' বিশ্বের সবচাইতে পশ্চাৎমুখী 
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ব্যবস্থা । বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলিতে যখন প্রত্যক্ষ করের মাধ্যমে 
মোট জাতীয় উৎপাদনের শতকরা ৬ ভাগ আদায় করা হয়, সে ক্ষেত্রে 
আমাদের দেশে প্রত্যক্ষ করের মাধ্যমে মোট জাতীয় উৎপাদনের শতকরা 
২ ভাগ অর্থ আদায় হয়। অপর পক্ষে লবণের দত অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদির 
উপরেও নিপীড়নম্লক পরোক্ষ কর বসানো হয়েছে। সংরক্ষিত বাজার, 
ট্যাক্স হলিডে, বোনাস ভাউচারের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণে সাবসিডি প্রদান 
এবং কৃত্রিমভাবে নিম্নহারে বিদেশী মুদ্রার খণ অর্থবরাদ্দ প্রভুতি ব্যবস্থা 
একচেটিয়াবাদ ও কাটে ল প্রথার সুযোগ ক'রে দিয়েছে। 

ছিটেফৌোটা ভুমি সংস্কার সত্ত্বেড সীমান্ত প্রভুরা রাজকীয় এখবের 
অধিকারী রয়েছেন। ভারা সীমাহীন সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছেন । তাদের 
সম্বদ্ধি কমাগত বেড়ে চলেছে। কিন্তু তারই পাশাপাশি অসহায় দরিদ্র 
কলুষকের অবস্থার দিন দিন অবনতি ঘটেছে, কেবলমান্্ বেঁচে থাকার 
তাগিদে জনসাধ।রণ দিনের পর দিন গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসছে। 
সরকারা পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেশের মোট শ্রমশতিগ্র এক-পঞ্চমাংশ 
অর্থাৎ প্রায় ৯০ লক্ষ শ্রমজীবী মানুষ আজ বেকার। জীবনযাত্রার ব্যয় 
দ্রুত ব্বদ্ধির সম্পূর্ণ চাপ এসে পড়েছে শিল্র-শ্রমিক ও মেহনতি সম্পূদায়ের 
উপর । মুদ্রা-মুজরী যা বেড়েছে তার তুলনায় জীবনযাত্রার ব্যয় দ্রুতগতিতে 
বেড়ে চলেছে। জীবনযান্ধার সীমাহীন ব্যয় বৃদ্ধির চাপ স্কুল-কলেজের 
শিক্ষক, স্বল্প বেতনভুক কর্মচারী, বিশেষ ক'রে চতুর্থ শ্রেণীর সরকারী কম্- 
চারীরা আজ হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করছেন। 

অর্থনৈতিক বৈষম্যের ভয়াবহ চিন্ত্রের দিকে তাকালে দেখা যাবে, গত 
বাইশ বছরে সরকারের রাজস্ব খাতের মোট ব্যয়ের মাত্র ১৫ শ' কোটি 
টাকার মত (মোট ব্যয়ের এক-পঞ্চমাংশ মান্র) বাংলাদেশে খরচ করা 
হয়েছে, অথচ এর পাশাপাশি পশ্চিম পাকিস্তানে খরচ করা হয়েছে সাত 
হাজার কোটি টাকারও বেশী । দেশের সর্মোট উন্নয়ন ব্যয় খাতে বাংলা- 
দেশে মোট ব্যয়ের এক-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ মান্তর ও হাজার কোটি টাকা ব্যয় 
হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় হয়েছে ৬ হাজার কোটি টাকারও 
বেশী। গত ২২ বছরে পশ্চিম পাকিস্তান মান্র ১৩ শ' কোটি টাকার 
বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেছে। কিন্ত ৩ হাজার কোটি টাকার বিদেশী 
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দ্রব্য তারা আমদানী করেছে । বাংলাদেশের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানে 
তিনগুণ বেশী বিদেশী দ্রব্য আমদানী করা হয়েছে। নিজস্ব বিদেশী মুদ্রা 
আয়ের চাইতেও পশ্চিম পাকিস্তান বাড়তি দু'হাজার কোটি টাকা মূল্যের 
বিদেশী দ্রব্য আমদানী করতে পেরেছে, তার কারণ বাংলাদেশের অজিত 
পাঁচশ কোটি টাকার বিদেশী মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে কুক্ষিগত হয়েছে। 
তার উপরেও সর্বপ্রকার বিদেশী সাহায্যের শতকরা ৮০ ভাগ পশ্চিম 
পাকিস্তান বাবহার করেছে । সরকারী চাকুরী ক্ষেত্রের পরিসংখ্যানও ঠিক 
একই রকমের মর্মান্তিক । স্বাধীনতার বাইশ বছর গত হয়েছে, কিন্তু কেন্দ্রীয় 
সরকারের চাকুরীতে বাঙালীর সংখ্যা আজও মান্র শতকরা ১৫ ভাগ। 
দেশরক্ষা সাভিসে বাঙালীর সংখ্যা মান্র ১০ ভাগেরও কম । সাবিক অর্থ- 
নৈতিক ক্ষেত্রে এ প্রকট বৈষম্যের ফলে বাংলার অর্থনীতি আজ সম্পর্ণ 
ধ্বংসের মুখে । বাংলার বেশীর ভাগ গ্রামাঞ্চলে দুভিক্ষ জনিত অবস্থা বিরাজ 
করছে । জনগণকে শুধুমান্ অনাহারের কবল থেকে রক্ষা করার জন্য ১৭ 
লক্ষ টন খাদ্যশগ্য আমদানী করতে হচ্ছে । দেশে যে ম্দ্রাস্ফীতি প্রকট থেকে 
প্রকটতর হচ্ছে তার শিকারে পরিণত হয়ে চলেছে বাংলার অসহায় মানুষ । 
পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় বাংলাদেশে অত্যাবশাকীয় দ্রব্যের মূল্য 
শতকরা ৫০ থেকে ১০০ ভাগ বেশী । পশ্চিম পাকিস্তানে যে ক্ষেতে 
মোটা চাউলের দাম ২০ থেকে ২৫ টাকা, সে ক্ষেত্রে বাংলাদেশে মোটা 
চাউলের দাম গড়ে ৪৫ থেকে ৫০ টাকা। বাংলায় যে আটার দাম 
প্রতিমণ ৩০ থেকে ৩৫ ট্রাকা, পশ্চিম পাকিস্তানে তা” ১৫ থেকে ২০ 
টাকা। পশ্চিম পাকিস্তানে প্রতিসের সরিষার তেলের দাম মান্ন আড়াই 
টাকা, কিন্তু বাংলাদেশে প্রতিসের তেলের দাম পাচ টাকা । করাচীতে 
যে সোনার দাম প্রতি ভরি ১৩৫ থেকে ১৪০ টাকা, ঢাকায় সে সোনার 
মূল্য প্রতি ভরি ১৬০ থেকে ১৭০ টাকা। তারপরেও পশ্চিম পাকিস্ডান 
থেকে বাংলাম্ন সোনা আনার ব্যাপারে কাস্টমস্-এর বিধিনিষেধ আরোপ 
করা হয়েছে । গত বাইশ বছরে কেন্দ্রীয় সরকার দেশ্রে অর্থনীতির 
যে কাঠামো গড়ে তুলেছেন এসব অবিচার তারই পুর্জীভুত ফলশুলতি। 
এ অবিচার দূর করার সাধ্য কেন্দ্রীয় সরকারের নেই। এ সত্যটি 
প্রমাণিত হয়েছে চতুর্থ পাচসালা পরিকল্পনায় । কেন্দ্রীয় সরকার যত 
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বড় শক্তিশালীই হোক না কেন, অতীতের অন্যায় অবিচার দূরীকরণে 
সেষে সম্পূর্ণ ব্যর্থ, চতুর্থ পরিকল্পনায় ব্যয়-বরাদ্ধে সে বার্থতার স্বীরূতি 
লিপিবদ্ধ রয়েছে। আওয়ামী লীগের ৬-দফা কর্মসূচী, যে কর্মসূচীতে 
আছে ন্যায়বিচারের পথনির্দেশ, সে কর্মসূচী আঞ্চলিক অন্যায় অবিচারের 
বাস্তব সমাধানের পথনির্দেশ করেছে। কেন্দ্রীয় আমলাতন্ত্রে যেখানে বাংলার 
প্রতিনিধিত্ব মাত্র শতকরা ১৫ ভাগ এবং দেশে যে ধরনের শাসন-ব্যবস্থা 
কায়েম রয়েছে, তাতে কে দ্রীভূত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার কাছ থেকে 
সুবিচার আশা করা যায় না। বাংলাদেশ ও অন্যান্য অঞ্চলের রাজনৈতিক 
প্রতিনিধিরা ব্রহত্তর ব্যয় বরাদ্দ আদায়ের চেস্টা করলে আঞ্চলিক 
উত্তেজনাই বৃদ্ধি পাবে এবং অবশ্যস্তাবী পরিণতি হিসাবে ফেডারেল 
সরকারের অস্তিত্বই বিপন্ন হবে। এ অবস্থায় সমস্যাসমহের একমাল্র 
সমাধান হতে পারে শাসনতান্তরিক কাঙামোর পুনবিন্যাস ক'রে এবং 
ফেডারেশনের ইউনিটগুলিকে আওয়ামী লীগের ৬-দফার ভিত্তিতে পণ 
আঞ্চলিক স্বায়ভ্শাসন প্রদান ক'রে। প্রস্তাবিত এ স্বায়স্তশাসনকে পূরো- 
পুরি কার্যকরী করার জন্যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ক্ষমতাও অবশ্যই 
নিতে হবে। এজন্যই মুদ্রা-ব/বস্থা ও অর্থনীতি এবং বিদেশী মুদ্রা 
অর্জনের উপর ফেডারেশনের ইউনিটগুলির নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা দানের 
ব্যাপারে আমরা সব সময়ই গুরুত্ব দিচ্ছি । এ কারণে আমরা মনে করি 
যে,বৈদেশিক বাণিজ্য ও খণসমূহের ব্যাপারে আলাপ-আলোচনার ক্ষমতাও 
ফেডারেশনের ইউনিট সরকারগুলোর হাতে অর্পণ করা উচিত। এভাবে 
আমরা কেন্দ্রকে সন্দেহ, সংশয় ও বিভেদ সৃষ্টির অভিযোগের আওতার 
উধ্রে রাখতে চাই। ফেডারেশনের ইউনিটগুলিকে অর্থনৈতিক ভাগ্য- 
নিয়ন্তণের পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান, ফেডারেশন সরকারকে পররাম্ট্র বিষয়, 
দেশরক্ষা বিষয় ও নিরাপত্তামলক শর্ত সাপেক্ষে মুদ্রা ব্যবস্থার দায়িত্ব দিয়ে 
একটা ন্যায়সঙ্গত ভারসাম্যম্লক ফেডারেল রাষ্ট্র কায়েম হতে পারে 
বলে আমরা বিশ্বাস করি। আমাদের ফেডারেল সরকার পরিকল্পনায় 
নিখিল পাকিস্তান সাভিস ব্যবস্থার বিলোপ সাধন করা হবে এবং ফেডারেল 
সাভিস ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে। জনসংখ্যার ভিত্তিতে সকল অঞ্চল 
থেকে ফেডারেল চাকুরীতে লোক নিয়োগ করা হবে। আমরা আরো বিশ্বাস 
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করি যে, ফেডারেশনের ইউনিটগুলি যদি মিলিশিয়া অথবা প্যারা মিলিটারী 
বাহিনী গঠন করে, তবে তারা কার্ষকরীভাবে জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষায় 
সাহায্য করতে সক্ষম হবে। আমাদের প্রস্তাবিত ফেডারেল পরিকল্পনা 
সংশয় ও বিরোধের অবসান ঘটিয়ে শক্তিশালী পাকিস্তানের নিশ্চয়তা 
বিধান করবে । যে অঞ্চলের মানুষ অপর অঞ্চলকে উপনিবেশ বা বাজার 
হিসাবে ব্যবহার করতে চান, বোধগম্য কারণেই তারা আমাদের এ প্রস্তাবিত 
পন্রিকম্পনার বিরোধিতা করবেন । কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের 
পর্রিকল্পনা পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের পূর্ণ সমর্থন পাবে। 
আমাদের বিশ্বাস, শাসনতান্ত্রিক এ কাঠামোর মাধ্যমেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে 
দেশে একটা সামাজিক বিপ্লব ঘটানো সম্ভব এবং অন্যায়, অবিচার ও 
শোষণমুত্ সমাজতান্ত্রিক অথনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হবে। 
কমবর্ধমান জনসংখ্যার প্রয়োজন মিটানোর জন্য দ্রুত অর্থনৈতিক 
উন্নয়ন সাধনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে । এ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য দেশ- 
বাসীর কঠোর পরিশ্রম ও বিপুল ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন। আমাদের 
ডাকে সাড়া দিয়ে দেশবাসী তখনই সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করবেন 
যথন ত্যাগ স্বীকারের সাথে সাথে অর্থনৈতিক সম্দ্ধি সকল শ্রেণী ও সকল 
অঞ্চলের মানুষের মধ্যে সমানভাবে বন্টন করার আশ্বাস আমরা দিতে 
পারবো । অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির অংশ নিশ্চিত করার জন্যে অর্থনৈতিক 
কাঠামোতে অবশ্যই আমূল পরিবর্তন আনতে হবে। জাতীয়করণের 
মাধ্যমে ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানীগুলো সহ অর্থনীতির মূল চাবিকাঠি- 
শুলোকে জনগণের মালিকানায় আনা অত্যাবশ্যক বলে আমরা বিশ্বাস 
করি । অর্থনীতির দব ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ উন্নয়ন সাধিত হবে সরকারী অর্থাৎ 
জনগণের মালিকানায়। নতুন ব্যবস্থায় শ্রমিকগণ শিল্প ব্যবস্থাপনায় ও 
মূলধন পর্যায়ে অংশীদার হবেন। বেসরকারী পর্যায়ে এর নিজস্ব ভূমিকা 
পালন করার সযোগ রয়েছে । একচেটিয়াবাদ ও কাডে'ল প্রথার সম্পূর্ণ- 
তাবে বিলোপ সাধন করতে হবে। কর ব্যবস্থাকে সতিকারের গণমুখী 
করতে হবে। সৌখিন দ্রব্যাদির ব্যাপারে কড়া বিধিনিষেধ আরে'প করতে 
হবে। ক্ষদ্রা়তন ও কুটির শিল্পকে ব্যাপকভাবে সমর্থন ক'রে তাদেরকে 
উৎসাহ দিতে হবে। এ সমর্থনের জন্যে কুটির শিল্ের ক্ষেত্রে কাচামাল 
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সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে । তারতীদের ন্যায্যমূল্যে সূতা ও রং 
সরবরাহ করতে হবে। তাদের জন্য অবশ্যই বাজারজাতকরণ ও খণদানের 
সবিধা ক'রে দিতে হবে। সমবায়ের মাধ্যমে চদ্রাকৃতির শিল্প গড়ে তুলতে 
হবে। গ্রামে গ্রামে এ সব শিল্পকে এমনভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে যার ফলে 
গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে বিভিন্ন প্রকার শিল্প-সুযোগ পৌছায় এবং গ্রামীণ 
মানুষের জন্যে কর্মসংস্থানের সুযোগ সুষ্টি হয়। এষাবৎ বাংলার সোনালী 
আশ পাটের প্রতি ক্ষমাহীন অবক্তা প্রদর্শন করা হয়েছে । বৈষম্যমূলক 
বিনিয়ে!গ হার এবং পরগাছা হড়িয়া-বেপানীরা পাটচাষাদের ন্যায্যমূল্য 
থেকে বঞ্চিত করেছে । পাটের মান, উৎপাদনের হার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধির 
বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিয়েছে । পাট ব্যবসা জাতীয়করণ, পাটের গবেষণার 
উপরে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ এবং পাট উৎপাদনের হার বুদ্ধি করা হ'লে 
জাতীয় অর্থনীতিতে পাটসম্পদ সঠিক ভূমিকা পালন করতে পারে । তুলার 
প্রতিও একই ধরনের গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন । সেজন্য আমরা মনে করি, 
তুলা বাবসাও জাতীয়করণ করা অত্যাবশ্যক, তুলার মান ও উৎপাদনের 
হার বুদ্ধি করার প্রয়োজন রয়েছে । বিগত সরকারগুলো আমাদের অন্যতম 
অর্থকরী ফসল ঢা, ইক্ষু ও তামাকের উৎপাদনের ব্যাপারেও যথেস্ঞ অবজ্ঞা 
প্রদশন করেছেন। এর ফলে এসব অর্থকরী ফসল উৎপাদন আশঙ্কা- 
জনকভাবে হাস পেয়েছে । একটা স্বল্প সম্পদের দেশে কৃষি পর্যায়ে অনবরত 
উত্পাদন হ্রাসের পরিস্থিতি অব্যাহত রাখা যেতে পারে না । দ্রুত উৎপাদন 
বৃদ্ধির সকল প্রচেচ্টা গ্রহণ করতে হবে । চাষীদের ন্যায্য ও স্থিতিশীল মূল্যের 
নিশ্চয়তা দিতে হবে। প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের গোটা কষি-ব্যবস্থাতে বিপ্লবের 
সচনা অত্যাবশ্যক । পশ্চিম পাকিস্তানে জায়গীরদারী, জমিদারী, সর্দারী 
প্রথার অবশ্যই বিলুপ্ত সাধন করতে হবে। প্ররুত কৃষকের স্বার্থে গোটা 
ভূমি-ব্যবস্থার পুনবিন্যাসের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে । ভুমি দখলের সবোঙ্চ 
সীমা অবশ্যই নিধারণ ক'রে দিতে হবে। নিধারিত সীমার বাইরের জমি 
এবং সরকারী খাস জমি ভূমিহীন কৃষকের মধ্যে বন্টন করতে হবে। 
কৃষি-ব্যবস্থাকে অবশ্যই আধ্নিকীকরণ করতে হবে । অবিলম্বে চাষীদের 
বহমখী সমবায়ের মাধ্যমে ভুমি সংহতি সাধনে উদ্বদ্ধ করতে হবে। 
সরকার এজন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। 
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ভূমি রাজনের চাপে নিষ্পিষ্ট কৃষককুলের খণভার লাঘবের জন্যে 
অবিলঘ্বে আমরা ২৫ বিঘা পর্যত্ত জমির খাজনা বিলোপ এবং বকেয়া খাজনা 
মওকুফ করার প্রস্তাব করেছি । আমরা বর্তমান ভুমি রাজস্থ প্রথাও তুলে 
দেবার কথা ভাবছি। 

প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বাধিক উন্নয়নের জন্যে বৈজানিক তৎপরতা 
চালাতে হবে। অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে আমাদের বন-সম্পদ, ফলের 
চাষ, গো-সম্পদ, হাস-মুরগীর চাষ, দুগ্ধখামার, সর্বোপরি মৎস্য চাষের 
ব্যবস্থা করতে হবে। পানি-সম্পাদ সম্পর্কে গবেষণা এবং নৌ-প্রশিক্ষণ 
গ্রহণ করার জন্যে অবিলঘ্বে একটি নৌ-গবেষণা ইন্সটিটিউট স্থাপন 
করা প্রয়োজন । অর্থনৈতিক মৌল ভিত্তির ষে প্রথম তিনটি স্তর সেগুলোকে 
অবশ্যই অগ্রাধিকার দিতে হবে। বন্যানিয়ন্ত্রণকে অবশ্যই প্রথম কর্তব্য 
হিসাবে বিবেচনা করতে হবে। জরুরী অবস্থার ভিত্তিতে একটা সুসংহত 
ও সুষ্ঠু বন্যানিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা আশু প্রয়োজন। পশ্চিম 
পাকিস্তানে জলবদ্ধতা ও লবণাজ্ঞ্তা দ্রক্তগতিতে দূরীভূত করতে হবে। 
পরবতী গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় বিজলী সরবরাহ করতে না পারলে অর্থনৈতিক 
সমৃদ্ধি সাধিত হতে পারে না। একটি সম্প্রসারিত কর্মস্চী বাস্তবায়িত ক'রে 
গ্রামে গ্রামে বিজলী সরবরাহ করতে হবে। এর দ্বারা পল্লী অঞ্চলে ক্ষদ্রায়তন 
শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে পারে । পাঁচ বছরে আমরা বাংলাদেশে পচিশ শ' 
কিলোওয়াটস্‌ বিজলী উৎপাদন করতে চাই। রূপপুর আণবিক শক্তি এবং 
জামালগঞ্জের কয়লা প্রকল্প অবিলম্বে বাস্তবায়িত করতে হবে । প্রারুতিক 
গ্যাস অবিলম্বে পুরোপুরিভাবে কাজে লাগাতে হবে। তৃতীয় অর্থনৈতিক 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা । যমুনা নদীর উপর 
সেতু নির্মাণ ক'রে উত্তর বঙ্গের সাথে সরাসরি যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপনের 
বিষয়টি আমরা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিব। সিঙ্ধু ও পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থানে 
সিহ্গুনদের উপর এবং বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা ও কর্ণফুলীর উপরেও সেতু 
নির্মাণ করতে হবে। আত্যন্তরীণ নৌ ও সামুদ্রিক বন্দরের উন্নন্ননকে 
অগ্রাধিকার দিতে হবে। সড়ক ও রেল ব্যবস্থার উপরও আমরা যথাযথ 
গুরুত্ব দিয়েছি। সুষ্চ সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্যে শিক্ষার্থাতে প.জি 
বিনিয়োগের মত আর কিছু হতে পারে না। ১৯৪৭ সালের পর বাংলাদেশে 


শেখ মুজিব ৬০৯ 
৩৯১. 


প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা হাস পাওয়ার পরিসংখ্যান একটা ভয়াবহ সত্য। 
আমাদের জনসংখ্যার শতকরা ৮০ জন অক্ষরজ্ঞানহীন । প্রতি বছর ১০ 
লক্ষেরও অধিক নিরক্ষর লোক বাড়ছে। জাতির অর্ধেকেরও বেশী শিশুকে 
প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। শতকরা ১৮ 
জন বালক ও ৬ জন বালিকা প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করছে। জাতীয় 
উৎপাদনের শতকরা কমপক্ষে ৪ ভাগ সম্পদ শিক্ষা খাতে ব্যয় হওয়া 
প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি। কলেজ ও স্কুল বিশেষ ক'রে প্রাথমিক 
শিক্ষকদের বেতন উল্লেখষোগ্যভাবে ব্দ্ধি করতে হবে । নিরক্ষরতা অবশ্যই 
দূর করতে হবে। পাঁচবছর বয়স্ক শিশুদের বাধ্যতাম্লক অবৈতনিক 
প্রাথমিক শিক্ষাদানের জন্যে একটা “ওয়াস প্রোগ্রাম চালু করতে হবে। 
মাধ্যমিক শিক্ষার দ্বার সকল শ্রেণীর জন্যে খোলা রাখতে হবে। দ্রচ্ত 
মেডিকেল ও কারিগর বিশ্ববিদ্যালয় সহ নয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে 
হবে। দারিদ্র্য যাতে উচ্চ শিক্ষার জন্যে মেধাবী ছান্তরদের অভিশাপ হয়ে না 
দাঁড়ায় সে দিকে দুষ্টি রাখতে হবে । জীবনের সবক্ষেত্রে বাংলা ও উদ্দু যাতে 
ইংরেজীর স্থান দখল করতে পারে সে ব্যাপারে অবিলম্বে কার্যকরী ব্যবস্থা 
গ্রহণ করতে হবে। আঞ্চলিক ভাষার বিকাশ ও উন্নয়নের ব্যাপারে উৎসাহ 
সৃষ্টি করতে হবে। 

নাগরিক জীবনের সমস্যাবলীর দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাব--- 
লিশ্নআয়ের লোকজন অমানষিক পরিবেশের মধ্যে বসবাস করছেন। 
তথাকথিত হইম্প্ুচভমেন্ট ট্রাস্টগুলি বিজ্বানদের জন্যে বিলাসবহুল 
আবাসিক এলাকা নির্মাণে ব্যস্ত । আর এদিকে বাস্তহারা ও বিস্তহীনদের 
দল এতটুকু আশ্রয়ের সন্ধানে মাথাকুটে ফিরহ্ে। ভবিষ্যৎ নগর উন্নয়ন 
পরিকল্পনায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র নগরবাসীর সুযোগ-সুবিধার নিশ্চয়তা 
থাকতে হবে । অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে অল্প খরচে শহরে বাসগহ নির্মাণের 
ব্যবস্থা প্রয়োজন । চিকিৎসা ক্ষেত্রেও এক করুণ পরিবেশ বিদ্যমান । 
আমাদের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৯০ ভাগ মান্ষ সামান্যতম চিকিৎসার 
সুযোগ থেকেও বঞ্চিত। প্রতি ইউনিয়নে একটি ক'রে পল্লী চিকিৎসা কেন্দ্র 
এবং প্রতি থানা সদরে একটি ক'রে হাসপাতাল অবিলম্ষে স্থাপন করা 
প্রয়োজন । চিকিৎসা প্রাজুয়েটদের জন্য ন্যাশনাল সার্ভিস প্রবর্তনের প্রয়োজন। 


৬০ বজবন্ধ 


পল্লী এলাকার জন্য বিপুলসংখ্যক প্যারা মেডিকেল পার্সনালদর ট্রেনিং 
দেয়া দরকার । 

গণ-আন্দোলন যেমন, শিল্প শ্রমিকরা তেমনি অর্থনীতি ক্ষেত্রেও বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন ক'রে থাকেন। ট্রেড ইউনিয়ন গঠন, যৌথ দর 
কষাকষি এবং ধর্মঘটের ব্যাপারে তাদের মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি 
দিতে হবে । তাদের নিজেদের এবং সন্তানদের জন্যে বেঁচে থাকার মত মজুরী, 
বাসগৃহ, শিক্ষা ও চিকিৎসার সৃযোগের ব্যবস্থা করতে হবে। শ্রমিকদের 
মৌলিক অধিকার খর্বকারী সকল শ্রম্-আইন বাতিল করতে হবে । শিল্প 
কারখানায় শ্রমিকদের ন্যায্য হিস্যা দানের মাধ্যমেই তাদের কাছ থেকে 
শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়। সমাজের চাহিদা মেটাতে হ'লে অর্থনীতির 
সকল খাতে সর্ধোঙ্চ পরিমাণ উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে । 

অর্থনীতির সর্ব্র মজুরী-কাঠামোর ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে পুনর্বিন্যাস 
করতে হবে । কমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতির গ্রাস থেকে নিশ্ন বেতনভূুক 
কর্মচারী ও অল্প উপার্জনশীল বজিদের বাচাবার জন্যে দ্রব্যমূল্যে স্থিতি- 
শীলতা আনতে হবে। 

সকল নাগরিকের সমান অধিকারে আমরা দতভাবে বিশ্বাসী । সংখ্যা- 
নঘু সম্পূদায়ের সদস্যদের নিশ্চয়ই জানা আছে যে, আমরা সব সময়ই 
সাম্পুদায়িকতার বিরোধিতা ক'রে আসছি । সংখ্যালঘুরাও অন্যান্য নাগ- 
রিকদের মতই সমান অধিকার ভোগ করবে । আইনের সমান রক্ষাক্বচ 
সর্বক্ষেত্রেই পাবে । উপজাতীয় এলাকা যাতে অন্যান্য এলাকার সাথে 
পুরোপুরি সংযোজিত হতে পারে, তারা যাতে জীবনের সবক্ষেত্ত্রে অপর 
নাগরিকদের মতই সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে, এ জন্যে উপজাতীয় এলাকা 
উন্নয়নের ব্যাপারে সবাত্মক প্রচেস্টা চালাতে হবে। 

পার্বত্য চট্টগ্রাম, উপকূলীয় দ্বীপসমূহ এবং উপক্লবরতী এলাকায় বস- 
বাসকারীরা যাতে জাতীয় জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করতে পারে সে 
জন্যে তাদের সম্পদের সদ্যবহারের উদ্দেশ্যে বিশেষ উদ্যেগ নেয়া প্রয়োজন । 

জাতীয় জীবনের সাথে মোহাজেরদের একাত্ম হয়ে যাওয়া উচিত। 
এর ফলে স্থানীয় জনগণের সাথে মিলেমিশে সবক্ষেত্রে তারা স্থানীয় 
জনগণের মতই সমান সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারেন । 


শেখ মুজিব ৬১১ 


৬-দফা বা আমাদের অর্থনৈতিক কর্মসূচী ইসলামকে বিপনন ক'রে 
তুলেছে বলে যে মিথ্যা প্রচার চালানো হচ্ছে--সে মিথ্যা প্রচারণা থেকে 
বিরত থাকার জন্যে আমি শেষ বারের মত আহ্বান জানাচ্ছি। অঞ্চলে 
অঞ্চলে এবং মানুষে মানুষে সুবিচারের নিশ্চয়তা প্রত্যাশী কোন কিছুই 
ইসলামের পরিপন্থী হতে পারে না। আমরা এ শাসনতাদ্দ্রিক নীতির প্রতি 
অবিচল ওয়াদাবদ্ধ যে, কোরান ও সুন্নাহর নির্দেশিত ইসলামী নীতির 
পরিপস্থী কোন আইন এদেশে পাশ হতে বা চাপিয়ে দেয়া যেতে পারে না। 
পররাস্ত্রী নীতির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, 
আজ বিশ্বজড়ে যে ক্ষমতার লড়াই চলছে, সে ক্ষমতার লড়াইয়ে আমরা 
কোন মতেই জড়িয়ে পড়তে পারি না। এ জন্যে আমাদের অবশ্যই সতি;- 
কারের স্বাধীন এবং জোটনিরেপেক্ষ পররাস্ট্র নীতির অনুসরণ করতে 
হবে। আমরা ইতিমধ্যেই সিয়াটো, সেল্টো ও অন্যান্য সামরিক জোট 
থেকে সরে আসার দাবী জানিয়ে এসেছি । ভবিষ্যতেও এ ধরনের কোন 
জোটে জড়িয়ে না পড়ার ব্যাপারে আমাদের বিঘোষিত সিদ্ধান্ত রয়েছে। 
সাক্াজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ এবং বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী 
নির্যাতীত জনগণের যে সংগ্রাম চলছে--সে সংগ্রামে আমরা আমাদের 
সমর্থন জানিয়েছি । 

কারোর প্রতি বিদ্বেষ নয়, সকলের প্রতি বন্ধুত্ব -এ নীতির ভিত্তিতে 
বিশ্বের সকল রান্ট্রের, বিশেষ ক'রে প্রতিবেশী রান্ট্রসমূহের সাথে আমরা 
শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থানে বিশ্বাসী। আমরা মনে করি, প্রতিবেশী রান্ট্রসমূহের 
সাথে পাকিস্তানের সম্পর্ক স্বাভাবিক হওয়া উচিত, এর মধ্যে আমাদের 
জনগণের ব্ুহত্তম স্বার্থ নিহিত রয়েছে । সে জন্যে প্রতিবেশীদের মধ্যে 
বর্তমান বিরোধপমৃূহের নিম্পস্তির উপর আমরা সর্ব।ধিক গুরুত্ব আরোপ 
করি। জাতিসঙ্ঘের প্রস্তাব মোতাবেক কাশ্মীর সমস্যার একটি ন্যায়- 
সঙ্গত সমাধানের উপর গুরুত্ব আরোপ করছি। 

ফারাক্কা বাধের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশের অর্থনীতির ষে ভয়ঙ্কর ও 
স্থায়ী সর্বনাশ করা হচ্ছে অনতিবিলম্বে সে সর্বনাশের মোকাবিলা করতে 
হবে। কালবিলম্ না ক'রে এ সমস্যার ন্যায়সঙ্গত সমাধানের জন্যে 
সবাত্মক চেস্টা চালাতে হবে। 


৬১২ বঙ্গবন্ধু 


দেশবাসী রান্ত্রীয় ক্ষমতার অধিকারী হলেই এসব কর্মসূচী ও নীতি- 
মালার বাস্তবারন সম্ভবপর। আগামী নিবাচনে জাতীয় মৌলিক সমস্যা- 
সমূহ বিশেষ ক'রে ৬-দফার ভিত্তিতে স্থায়ভশাসনের প্রশ্নে গণভে।টরাপে 
আমরা গ্রহণ করেছি। একমান্তর জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই দেশকে 
একটা শাসনতন্ত্র দিতে পারে--যে শাসনতন্ত্র জনগণের একত্রে বসবাসের 
স্থায়ী ভিত্তি হিসেবে গরিগণিত হবে। এ কারণেই আমারা বার বার 
উল্লেখ করেছি যে, জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের শাসনতন্ত্র রচনার 
ক্ষমতার উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা ন্যায়সঙ্গত নয়। আইনগত 
কাঠামো আদেশের বিধিনিষেধ সম্পকিত ধারাসমূহ বাতিলের জন্যে পুনরায় 
প্রেসিডেন্টের প্রতি আহবান জানাচ্ছি । 

রাজনৈতিক কারণে রাজনৈতিক কর্মী, ছাত্র-শ্রমিকের বিরুদ্ধে ও বিগত 
গণ-অভ্ু্থানকালীন দায়েরকৃত মামলা, গ্রেফতারকারী পরোয়ানা ও দণ্ডাদেশ 
প্রত্যাহার করা হ'লে গণতন্ত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্যে সুষ্ঠু পরিবেশ সৃ্টি 
হবে। বিনাবিচারে আটক সকল রাজবন্দীকেও মুক্তি দিতে হবে। 
জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে আমাদের সশস্ত্র বাহিনীকে বেসামরিক প্রশাসনের 
শুরুভার বহন করা কোন প্রকারেই উচিত নয়। রাজনীতিতেও সমস্ত 
বাহিনীর জড়িয়ে পড়া একেবারেই অনুচিত। উচ্চতর শিক্ষাপ্রাপ্ত পেশাদার 
সৈনিকদের জাতীয় সীমানা রক্ষার গুরুদায়িত্ব এককভাবে পালন করা 
বাঞ্ছনীয়। পরিশেষে আমি বলতে চাই, জাতি হিসাবে আমাদের সামনে যে 
চ)ালেঞ্জ এসেছে, আমরা সাফল্যের সাথে তার মোকাবেলা করবোই। 

প্রকৃত প্রাণবন্ত গণতন্ত্র দেশে প্রতিষ্ঠিত করতেই হবে। যাদের নিয়ে 
পাকিস্তান গঠিত, তারা শুধুমান্ একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থার মধ্যেই 
একন্ত্রে বসবাস করতে পারে। 

গণতন্ত্র ধ্বংসের যে-কোন উদ্যোগ পরিণতিতে পা:কস্তানকেই ধ্বংস 
করবে । আমাদের ৬-দফা কর্মসচীর ভিত্তিতে ফেডারেশনের ইউনিট- 
সমূহকে পূর্ণ আঞ্চলিক স্থায়ত্তশাসন মঞ্জর ক'রে অঞ্চলে অঞ্চলে সুবিচারের 
নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। এই ধরনের ফেডারেল গণতান্ত্রিক 
কাঠামোর আওতায় দেশে সামজিক বিপ্লবের সূচনার জন্যে প্রগতিশীল 
অর্থনৈতিক কর্মসূচী বাস্তবায়ন করতে হবে। 


শেখ মুজিব ৬১৩ 


আওয়ামী লীগ এ চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে আজ দুঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ । 
আওয়ামী লীগ দেশবাসীর যে সমর্থন ও আস্থার অধিকারী হয়েছে, তাতে 
আমরা বিশ্বাস করি যে, ইন্শাল্লাহ আমরা সাফল্যের সাথে এ চ্যালেঞ্জের 
মোকাবেলা করতে সক্ষম হবো । পাকিস্তান জিন্দবাদ।” 
[ দৈনিক পাকিস্তান, ২৯শে অক্টোবর, ১৯৭০ ] 
পূর্বেই উল্লেখ করেছি ষে, মওলানা ভাসানী নির্বাচনের পক্ষপাতী 
ছিলেন না। তিনি বলেছিলেন ষে, নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের দাবী আদায় 
সম্ভব নয়- সংগ্রামের মাধ্যমে তা” করতে হবে । কিন্তু শেষ পর্যস্ত তিনি 
মত বদলান এবং ভাষণ দেন। ৫ই নভেম্বর তার ভাষণ টেলিভিশন ও 
বেতারে প্রচার করা হয়। তার ভাষণের পুরো বিবরণ তুলে দেয়া হ'ল ঃ 
“আগামী সাধারণ নির্বাচনের একমান্র উদ্দেশ্য 8 পাকিস্তানের সকল 
শ্রেণীর, সকল অঞ্চলের_ _পাঞ্জাবী হোক, সিদ্ধি হে।ক, বেজুচী হোক অথবা 
ভা বাঙালী হোক--সকল শ্রেণীর গ্রহণযোগা একটি শোষণ- 
বেতার ও টেলি- মুক্ত সমাজ কায়েমের উদ্দেশ্যে একটি সুন্দর প্রগতিশীল 
ভিরভরন শাসনতন্ত্র রচনা করা । পাকিস্তান সুচ্টি হওয়ার পর 
থেকে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে দৈনন্দিন কলহ ব্রা্ধ পাচ্ছে--তার 
মল কারণ পূর্ব পাকিস্তানের সাত কোটি মানুষ মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে, 
তাদের জন্যে আঞ্চলিক- পূর্ণ আঞ্চলিক -_স্থায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা একান্ত 
প্রয়োজন । আমি আশা করি, আগামী শাসনতন্ত্রে আঞ্চলিক- পূর্ণ আঞ্চলিক 
স্বায়ন্তশাসনের ব্যবস্থা যথাযথ রাপে গৃহীত হবে । তৎসঙ্গে শতকরা ৮৫ জন 
ক্লুষক ও ১০ জন শ্রমিক-- ৯৫ জন নিপীড়িত নির্যাতিত অভুক্ত অনাহার- 
ক্লিস্ট ব্যক্তির জন্য সংখ্যানুপাতে আইনসভায় আসন সংখ্যা নির্ধারিত হবে। 
পূর্ব বাংলার ভয়াবহ সমস্যা বন্যা প্রতিরোধের জন্য কালবিলম্ব নাক'রে 
এখন হতে বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে । সেল্টো, সিটো, পাক-আমেরিকান 
চুক্তি সম্পূর্ণভাবে পাকিস্তানের সার্বভোমত্বের স্বার্থে বাতিল করতে হবে। 
ধর্মীয় শিক্ষা মজহাবের উন্নতির জন্য সরকারকে বিশেষভাবে দায়িত্ব গ্রহণ 
করতে হবে। পাকিস্তানের সংহতি যাতে বিনাশ না হয়--'ভাগ কর এবং 
শাসন কর' পরিত্যাগ করার জন্য, পরিহার করার জন্য, বিদেশী শ্ দের 
প্রতি কঠোর দম্টি রাখতে হবে। পকিস্তান শুধু পাকিস্তানের নাগরিকদের 


৬১৪ বঙ্গবন্ধু 


জন্যই প্রতিষ্ঠিত হয় নি-_পাকিস্তানের এমন একটি সুন্দর, এমন একটি 
প্রগতিশীল শাসনতন্ত্র রচনা করতে হবে-_ সরকার প্রতিষ্ঠিত করতে হবে-_- 
যে সরকারের প্রতি সারা পৃথিবীর নিপীড়িত মানুষ আকৃষ্ট হবে। সূর্যের 
আলোর মত ইসলামী আদশ'। ইসলাম শুধু মুসলমানের কল্যাণের জন্য 
আসে নি। জাতিধর্ম নিবিশেষে সারা পৃথিবীর নির্যাতিত মজলুম মানুষের 
জন্য আল্লাহর অপূর্ব দান ইসলাম । ইসলামের প্রতি লক্ষ্য রেখে হযরত 
ওমরের আদর্শ অনুসরণ ক'রে- সাহাবা একরামদের আদর্শ অনুসরণ ক'রে 
এমন একটি শাসনতন্ত্র রচনা করতে হবে যা শুধু পাকিস্তানের জন্য মঙ্গলকর 
হবে না, সারা পৃথিবীর নিপীড়িত মজলুম মানুষের মুক্তি আনয়ন করতে 
জক্ষম হবে। পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র যারা রচনা করবেন, তারা যদি নিজেরাই 
চরিন্রবান না হন-_মদখোর, ঘুষখোর, চোরাকারবারী, অত্যাচারী, স্বৈরাচারী 
সদস্য নিবাচিত হ'লে ঘুষের বিরুদ্ধে কোন আইন প্রণয়ন করা তাদের পক্ষে 
সম্ভবপর হবে না। তাই আমি জেনারেল ইয়াহিয়া খানের নিকট সর্ব- 
প্রথমেই অনুরোধ জানিগ্নেছিলাম, সমস্ত রাজনৈতিক দল, সংখ্যালঘু দল- 
সম্হ, ছান্তর, মজদুর ফেডারেশন, সকল শ্রেণীর নেতৃবর্গকে একত্র ক'রে- 
পাকিস্তানের মঙ্গলের জন্য জাতিধর্ম নিবিশেষে সকলের কল্যাণের জন্য 
কিরাপ শাসনতন্ত্র হওয়া উচিত- সকলের আলোচনার মাধামে প্রেমও্রীতি 
ভালবাসার সঙ্গে আলোচনা ক'রে ইত্তেফাক, এত্তেহাদের ভিতর দিয়ে 
অধিকাংশ সমস্যা সমাধানের উপায্স নির্ধারণ করতে হবে। পরবত'কালে 
পরিষদ সভায় আনুল্ঠনিকভাবে শাসনতন্ত্র গ্রহণ করলেই চলবে । এখন 
নির্বাচন আমাদের সামনে প্রায় আগত। 

আমি আশা করি, প্রত্যেক রাজনৈতিক দল পরস্পরের প্রতি কাদা ছোড়া- 
ছুড়ি না ক'রে, গোলাগুলি না ছুড়ে, মারামারি না ক'রে শান্তিপূর্ণভাবে যাতে 
নির্বাচন সমাধা হয় তজ্জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেন, এই-ই আমার 
অনুরোধ। আমি আশা করি, সাধারণ মানুষ যেন দুনীীতিপরায়ণ না হয়-_ 
আগামী নির্বাচনে ঘেন কোন ব্যক্তি টাকার মোহে অথবা কোন বস্তুর মোহে 
কাউকে ভোট না দেন। ভোট বিকি ক'রে খেলে সারাজীবন অতিবাহিত 
হবে না,কিন্ত যে দেশের মানুষ ভোট বিকি ক'রে খায়-_ ভোটের বিনিময়ে 


ঘুষ গ্রহণ করে, তাদের মত হতভাগ্য আর পৃথিবীতে কেউই নেই। শেষ 


শৈথ মুজিব ৬১৫ 


সম্বল আমাদের কৃষক মজুর গরীব ভাইদের নিকট আমার বিশেষ আরজ, 
ভোটের মাধ্যমে যেন কেউ কোন ঘুষ দিতে চাইলেও তা" গ্রহণ না করে। 
আমরা সর্বহারা- আপনারা সর্বহারা, পেটে ভাত নেই, পরণে কাপড় নেই, 
রোগে ওউষধ নেই, লেখাপড়া শিক্ষার কোন বাবস্থা নেই, তবুও আমরা 
বেঁচে আছি। আগামী নির্বাচনে অর্থের বিনিময়ে ঘৃষের বিনিময়ে যদি 
ভোট দেয়া হয়, শেষ সম্থল চরিব্রটুকুও যদি হারিয়ে ফেলেন, তবে ভবিষ্যতে 
আপনাদের মুক্তির আর কোন উপায় থাকবে না। যেজাতির চরিল্ত 
নেই, যে সম্পদায়ের চরিন্তর নেই-_-তার উন্নতি কিছুতেই সম্ভবপর হতে 
পারে না। 

সরকারের উচিত ছিল পাবলিসিটি জারিয়াতে বিনা বেতনে প্রাথমিক 
শিক্ষা প্রবর্তন ক'রে এবং অন্যান্য উপায়ে প্রচার কার্ষের দ্বারা ও সাধারণ 
মানুষকে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া --ভোট কেন দিতে হয়, 
ভোটের উপকারিতা কি, ভোট কিরাপ মানুষকে দিতে হবে, চরিন্্হারা 
মানুষকে ভোট দিলে তার পরিণাম ফল কি হবে ইত্যাদি বিষয়ে সর- 
কারের দায়িত্ব মোটেই কোন সরকার আজ পর্যন্ত পালন করে নাই। 
আমি আশা করি, যে সমস্ত রাজনৈতিক দল আগামী নির্বাচনে অংশ 
গ্রহণ করছেন, প্রত্যেকেই ইসলামের পবিভ্র আদর্শ অনুষায়ী চরিন্লবান 
মানুষকে ভোট দানের ব্যবস্থা করবেন। চরিন্ত্রহারা মানুষ, ষে ব্যক্তি 
স্বার্থপর, মদখোর, চোরাকারবারী, ঘুষখোর অথবা আত্মগরিমায় মত্ত--_ 
এই শ্রেণীর প্রতিনিধিদের দ্বারা পাকিস্তানের কল্যাণ কখনই হবে না। 
জননাধারণের মুক্তি কখনও আসবে না। একমান্ত্র সমাজতন্ত্র ছাড়া পৃথি- 
বীর নির্যাতিত মানুষ, নিপীড়িত মানুষ, মজলুম মানুষের সামাজিক মু্তি, 
আথিক, নৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তি কোন কালেই আনা সম্ভবপর হবে 
না। ইহা আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি। আমি আশা করি, সরকার 
এবং দেশের অন্যান্য ব্যক্তিরা যখন বার বার ঘোষণা করছেন-- 
আগামী নির্বাচনের দ্বারা শিক্ষার সমস্যা, ভাত-কাপড়ের সমস্যা, তয়াবহ 
বন্যা প্রতিরোধের সমস্যা, উভয় পাকিস্তানের সংহতি বৃদ্ধি পাবে, পাকি- 
স্তানের জনগণের কল্যাণ হবে, পাকিস্তানের উভয্ম অংশের ভিতর প্রীতি 
ও ভালবাসা দূঢুতর হবে, পাকিস্তান বিদেশী শন্তর কবল হতে সতর্ক 
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হবে- -পাকিস্তান একটি আদর্শ রান্ট্রে পরিণত হবে। তাই আমি অপেক্ষ। 
করতে চাই যে, যদি তা' সম্ভবপর হয়, দি রাজনৈতিক নেতাদের কথা এবং 
কাজ একই হয়, তা' হ'লে সর্বপ্রথম আমি তাদেরকে ধনাবাদ জানাবো । 
আমি আশা করি, আগামীতে যারা বার্সারে এক্তেদার অর্থাৎ শাসন- 
কর্তারাপে নির্বাচিত হবেন, তারা যদি এই সমস্ত দূর করতে না পারেন, তা? 
হ'লে পুনরায় দেশবাসীত্র বিক্ষোভ আরও দিন দিন ব্দ্ধি পাবে। 
ক্কষক-শ্রমি কদের, সর্বহারা মানুষের সংগ্রাম কমেই বৃদ্ধি পেতে থাকবে---- 
যার ফলে পুনরায় গ্লিলিটারী ডাকতে হবে । আমি আশা করি যে, একটি 
গণতান্ত্রিক দেশে পুনঃ পুনঃ যেন মিলিটারী সৈন্যকে শাসন ব্যবস্থায় আনয়ন 
করতে না হয়- সৈন্যদের দায়িত্ব দেশরক্ষা করা। পাকিস্তানের সৈন্যরা 
শুধু পাকিস্তানের গৌরব নয়, সারা পৃথিবীর, বিশেষ ক'রে এশিয়া, আফ্িকা, 
ল্যাটিন আমেরিকার গৌরব।ঃ সংখ্যায় কম হলেও ১৯৬৫ সালে যে 
সাহস-বিকমের সাথে যুদ্ধ ক'রে তারা দেশের সার্বভৌমত্ব ও আজাদী রক্ষা 
করেছেন, সেজন্য পাকিস্তানের জনসাধারণ চিরকাল তাদেরকে স্মরণ 
করবে এবং ধন্যবাদ দিতে থাকবে । এই সম্পদকে কোনকমেই নস্ট হতে 
দেয়া উচিত নয়। সৈন্যদের কাজ দেশরক্ষার জন্য দৈনন্দিন শক্তি রদ্ধি করা 
এবং উচ্চ সামরিক শিক্ষা লাভ করা, ত।" না ক'রে যদি তারা পুনঃ পুনঃ 
দেশের সাধারণ ব্যবস্থা নিয়ে ব্যস্ত থকে, তা” হালে আমাদের এই সম্পদ 
ধবংস হয়ে যাবে। তাতে বিদেশী শত্রুদের লাভ হবে। আমি আশা করি 
যেন আর ভবিষ্যতে কখনও সামরিক বাহিনীকে ডাকতে না হয়-_সিভিল 
জনসাধারণের শাসন চিরকাল যাতে অক্ষণ্ন থাকে তজ্জনা সকল শ্রেণীর 
মানুষ এবং সকল শ্রেণীর প্রতিনিধিগণ চেস্টা করবেন--ইহাই আমার 
আন্তরিক আশা। তা” না হ'লে আজ দুনিয়ার সমস্ত গরীব একন্র হয়ে 
শুধু মুষ্টিমেয় গুঁজিপতি, সাম্রাজ্যবাদীদের এজেন্ট এবং সামত্তবাদীদের 
শাসন কিছুতেই তারা গ্রহণ করবে না। বাঁচতে হয় মানুষের মত বাচতে 
হবে, তা' ছাড়া আর কোন উপায় নেই। আমি একান্ত আশা করি যে, 
পাকিস্তানের সংহতি ব্্ধি পাবে যদি কুষক-শ্রমিকদের, যাঁরা সংখ্যায় ৯৫ 
জন, তাঁদের সকল দাবী মেনে নেওয়া হয়, তাদের কল্যাণের জন্য চেস্টা করা 
হয় । যদি দেশ হতে দুনাতি এবং চোরাকারবারী, টাউটগিরী, শরাবধূরী, 
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জুয়াড়ীদের বিতাড়িত করা হয়, অথবা ধ্বংস করা হয়, তা” হ'লেই 
পাকিস্তানের কল্যাণ হবে। পাকিস্তান যদিও ছোট দেশ, তবু গত যৃদ্ধের 
সময় প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, যে জাতির ভিতর ঈমান থাকে, দেশপ্রেম 
থাকে--সে জাতিকে দমন করা কিছুতেই সম্ভবপর নয়। সমস্ত আমে- 
রিকার শক্তি রাশিয়ার শক্তি, প্রয়োগ করা সত্বেও আমার দেশের জনসাধারণ 
ও মোজাহিদ সৈনাবাহিনী আজ্মত্যাগের দ্বারা যে অপূর্ব গৌরব সাধন 
করেছে, সে জন্য আল্লাহকে অসংখ্য ধন্যবাদ। পাকিস্তান জিন্দাবাদ। 
পাকিস্তান পায়েন্দাবাদ।” 
[ দৈনিক পাকিভ্তান, ৬ই নভেম্বর, ১৯৭০ ] 
পাকিস্তান জাতীয় লীগের সভাপতি জনাব আতাউর রহমান খান দেশের 
আসন নির্বাচনের প্রাককালে ১৭ই নভেম্বর, ১৯৭০, তাঁর দলের কর্মসূচী 
বেতার ও টেলিভিশনের মাধ্যেমে জনগণের নিকট তুলে 
৪ ধরেন। জনাব খান বলেন ৪...“আমাদের জাতীয় অগ্র- 
টেলিভিশন ভাষণ গতির জন্যস্থায়ী শান্তি অপরিহার্য, তবে সে শান্তি হবে 
প্রকৃত ও সৃজনশীল--বাহ্যিক মেকী বা ভয়প্রস্ত শান্তি 
নয়। তামাদের দল এও বিশ্বাস করে যে, গোটা সমাজ-জীবনে প্রকৃত শান্তি 
প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাথমিক প্রয়োজন হচ্ছে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ধমের সমন্বয়ে 
প্রতিষ্ঠিত একটি শাসন-ব্যবস্থা, ষাতে একদিকে থাকবে প্রয়োজনীয় সকল 
রাজনৈতিক অধিকারের সুযোগ, অপরদিকে থাকবে আপামর মানুষের 
অর্থনৈতিক নিরাপত্তা । এছাড়া বামপন্থী, উগ্র দক্ষিণপন্থী ও ফ্যাসীবাদের 
প্রব্তণরা নানা কৌশলে ও নানা শ্লোগানের সাহায্যে পাকিস্তানে নিজ নিজ 
প্যাটার্নের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার যে অশুভ প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, তার মুখোমুখি 
দাড়িয়ে গণতন্ত্র অর্থাৎ জনগণের শাসনকে রাহুমুত্ত করার জন্য অন্য 
কোন পন্থা আছে বলে আমার দল মনে করে না।” 
[এঁ, ১৮ই নতেম্বর, ১৯৭০] 
উত্ত* ভাষণে সমাজতন্ত্র সম্পর্কে কতিপয় দলের ভ্রান্ত ধারণার তিনি 
প্রতিবাদ করেন এবং বলেন যে, যারা সমাজতন্ত্রের অর্থ করেছে নাস্তিকতা, 
তাদের চিন্তাধারা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। তাঁর মতে, ইসলাম 
পাকিস্তানের বিশেষ কোন শ্রেণীর বা গোষ্ঠীর মনোপলি নয়। একদল 
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আলেম আরেক দল আলেমকে কাফের বলে ঘোষণা কারে ফেলছেন-- 
এটা অত্যন্ত দুঃখজনক বলে তিনি উল্লেখ করেন । 
তার দলের ঘোষণাপণ্র সম্পকে” জনাব খান বলেন যে, এটি দুই ভাগে 
বিভক্ঞ। প্রথম অংশ হচ্ছে মূলনীতিসমূহ এবং দ্বিতীয় অংশ হচ্ছে কর্ম- 
ধারাসমূহ বা পলিসি। তিনি বলেন যে, তার দলের মূলনীতি হচ্ছে ৮টি । 
একটি পরিপূণ” উদারনৈতিক ও শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক কাঠামো সুন্টির 
কাজে ত।র দল নিবেদিত রয়েছে এবং বাঞ্ছিত লক্ষো পৌছতে তার দল 
দূড়প্রতিক্ত বলে তিনি উল্লেখ করেন । 
এইভাবে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল কতক একদিকে যেষন বেতার ও টেলি- 
ভিশনের সাহায্যে, অগরদিকে বিভিন্ন জারগায় অনুন্ঠিত জনসভায় বক্ততা 
দানের মাধ্যমে নির্বাচনী প্রচারণা যখন জোরালোভাবে এগিয়ে যাচ্ছিলো-_ 
ঠিক সেই সময় বাংলার ভাগাকাশে নেমে এল এক করুণ মুহ্র্ত-_এক 
বিষগ্ন কাল। ১২ই নভেম্বর, ১৯৭০, এক ভয়াবহ ঝড় ও জ-লাচ্ছাসে দক্ষিণ 
বাংলার উপকৃলবতা অঞ্চলে প্রায় ১০ লাথ থেকে ১২ 
ডে লাখ মানুষের জীবনাবসান ঘটলো এবং বিপুল পরিমাণ 
দুর্যোগ সম্পদের ক্ষতি সাধন হ'ল। মানবেতিহাসে এরূপ 
ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ খুব কমই সংঘঠিত হয়েছে। 
শুধু বাংলার মানুষই নয়, বিশ্ববাসী জানেন যে, এই প্রাকৃতিক দুর্যোগে যে 
লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনহানি ঘটলো, তার জন্য তদানীন্তন পাকিস্তান সর- 
কারের ক্ষমাহীন উদাসীনতা বিশেষভাবে দায়ী ছিল। দরকার সদিচ্ছা নিয়ে 
উদ্যোগী হ'লে লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ বাঁচাতে পারতেন । কিন্ত সরকারের 
পক্ষ থেকে সদিচ্ছার অভাব ছিল অচিন্তনীয়-প্রায়। স্বৈরাচারী সরকার 
পূর্ব বাংলাকে চিরদিন “কলোনী' হিসেবে দেখে এসেছে । এদেশের মানুষের 
জীবনের মূল্য সম্বন্ধে সরকারী আমলা ও সরকার-সংশ্লিষ্ট অপর ব্যকজিগণ 
কোন দিনও সচেতন ছিলেন না। তাই মাকিন সরক'রের আবহাওয়া 
দফতর এই ঘূর্ণিঝড় সংঘটিত হওয়ার সপ্তাহখানেক আগে €৫ই নভেম্বর ) 
তাঁদের আবহাওয়া উপগ্রহ মারফত প্রাপ্ত সংকেতের ভিত্তিতে তৎকালীন 
ক্ষমতাসীন ব্যজিদদেরকে এই মহাবিপর্যয় সম্পর্কে সতক ক'রে দেয়া সত্ত্বেও 
তাঁরা তাতে কান দেয়ার প্রয়োজন মনে করেন নি। যদি এ বিষয়ে পূর্ব 
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থেকেই জনগণকে সতর্ক ক'রে দেয়া হত এবং জনগণকে নিরাপদ স্থানে 
সরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হণ্ত, তা: 
হ'লে হয়তো লাখো লাখো লোককে এমন করুণভাবে অতর্কিতে ঘৃণি 
ও গোকাঁর শিকার হয়ে মরতে হ'ত না। লশুনের “নিউ স্টেটস্ম্যান 
পন্রিকা এ বিষয়ে সরাসরি পাকিস্তান সরকারকে দায়ী করেছিলেন। তারা 
স্পম্ট বলেছেন, পাকিস্তান বেতার কতৃপক্ষ মার্কিন আবহাওয়া দফতর 
থেকে সংকেত পেয়ে উপকলীয় ও দ্বীপাঞ্চলের জনসাধারণকে নিরাপদ স্থানে 
চলে যাবার সতকবাণী প্রচারের অন্মতি চেয়েছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের 
কাছ থেকে- কিন্ত তা" পান নি। 
১২ই নভেম্বরের এই ভয়াবহ ঘৃর্ণিঝড়ের পূর্বেও অক্টোবরের শেষ 
সপ্তাহে হ্যারিকেন নামীয় সামুত্রিক ঝড় ও জলোচ্ছাসের ফলে পটয়াখালী, 
চালনা বন্দর প্রভূতি উপক্লীয় অঞ্চলসম্হ থেকে রাজধানী ঢাকা এক 
রকম বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ২১শে অকটোবর চট্টগ্রাম আবহাওয়া দফতর 
কতৃক সব্বপ্রথম এই ঘূর্ণিঝড়ের আশাঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছিল । অকটো- 
বরের ২৩ তারিখে এই ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রথম বারের মতো সংঘ- 
টিত হয়। পরদিন প্রকাশিত সংবাদে এ প্রসঙ্গে বলা হয় 8 “বিগত কিছু- 
কালের প্রাকৃতিক দুর্যোগের ইতিহাসে সব্রোচ্চ মহাবিপদ সংকেতের 
মুখোমুখি দীঁড়াইয়া গতকাল (শুকুবার ) রান্লে প্রদেশের, বিশেষ করিয়া 
উপকূল অঞ্চলের কোথায় কি ঘটিয়া গিয়াছে__সর্বদিক দিয়া রাজধানী 
ঢাকায় একরূপ বিচ্ছিন্ন অবস্থার দরুন তাহার কোন কিছুরই সঠিক সংবাদ 
পাওয়া সম্ভব হয় নাই। ভাপা ভাসাভাবে যেটুকু জানা গিয়াছে বা আচ 
করা যাইতেছে, তাহাতে মনে হয়, হ্যারিকেন নামীয় সামুদ্রিক ঝড় ও 
জলোচ্ছাসের ফলে পটুয়াখালীতে তো বটেই, চালনা বন্দরসহ খুলনার 
দক্ষিণাঞ্চলেও প্রভূত ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হইয়াছে ।” 
[ দৈনিক ইত্তেফাক, ২৪শে অক্টোবর, ১৯৭০] 
আগেই বলা হয়েছে, এ সময় শেখ মুজিব উত্তর বঙ্গে তার নির্বাচনী 
প্রচারাভিধানে ব্যাপূত ছিলেন। ঘুণিঝড়ের সংবাদ পেয়ে তার সমস্ত 
কর্মসূচী বাতিল ক'রে দিয়ে তিনি তাড়াতাড়ি ফিরে আসেন এবং এ 
বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন ও পরে গভর্নর এস. এম. আহসান 
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ঘৃণিদুর্গত এলাকা পরিদর্শন ক'রে ঢাকায় ফিরে এলে ২৯শে অকটোবর 
বঙ্গবন্ধু গভর্নরের সাথে সাক্ষাৎ ক'রে দুর্গত এলাকায় পর্যাপ্ত খাদ্য, নগদ্‌ 
অর্থ সাহায্য প্রেরণ, গৃহনির্মাণ খণ প্রদান এবং চাষীদের সকল খাজনা 
মওকুফের জন্য গভর্নরের প্রতি আহবান জানান । এই ঘৃণিঝড়ে প্রায় আড়াই 
শতাধিক লোক নিহত হয় এবং লক্ষ লক্ষ প্রাণী আশ্রয়চ্যুত হয়ে গড়ে । 
এর কয়েকদিন পর ৯ই নভেম্বর চট্টগ্রাম আবহাওয়া দফতর থেকে 
আবার ঘুণিঝড়ের আশঙ্কার কথা প্রকাশ করা হয়। ১১ই নভেম্বর এই 
ৃ আশঙ্কা তীব্রভাবে প্রকাশ পায়। পরদিন সত্যি সত্যি 
১৯৭০-এর ১২ই 
নতেম্বরের ঘৃসিঝড় এক প্রলয়ঙ্করী ঘুণিঝড় খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী, 
ও জলোচ্ছাসের নোয়াখালী এবং চট্টগ্রাম জেলার সমূদ্র উপকূলবর্তী 
বিবরণ ্ রা 
বিস্তীর্ণ এলাকায় তীব্র আঘাত হানে। ১২ই নভেম্বর 
সন্ধ্যার পর পরই হ্যারিকেন নামক এই প্রবল সামুদ্রিক ঝড়ের তাগ্ডবলীলা 
শুরু হয়ে যায়। এদিন মধ্যরাত্রির পর ঢাকার সঙ্গে খুলনা, বরিশাল 
পষ্টুয়াথালী, নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম জেলার হ্যারিকেন কবলিত এলাকা- 
সম্হের সর্বপ্রকার যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিম্ন হয়ে মায়। কমানুয়ে 
বাংলার দক্ষিণ-পশ্চিম উপকলের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মহাবিপর্যয়ের বিবরণ 
বিভিন্ন সংবাদপন্ধে প্রকাশিত হতে থাকলে বাংলার মানুষ হতবাক হয়ে 
যায় ও শোকে মহ্যমান হয়ে পড়ে । ১৪ই নভেম্বর ঢাকা থেকে প্রকাশিত 
বিভিন্ন সংবাদপন্নসমূহ উপকূলীয় অঞ্চলের মহাপ্রলয়ের বিবরণ দিতে 
গিয়ে জানায় যে, ১৫০ মাইল বেগে প্রবাহিত হ্যারিকেন নামীয় এই 
প্রবল সামুদ্রিক ঝড়ের সঙ্গে ২০ থেকে ৩০ ক্ষুট জলোচ্ছাস তীবুবেগে 
প্রবাহিত হবার ফলে বু লোকালয় নিশ্চিহণ হয়ে গেছে এবং খুলনা 
থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত বিস্তৃত উপকূল অঞ্চলে এক তুলনাবিহীন 
প্রলয়কাণ্ড ঘটেছে। ঢাকার সঙ্গে উপকূলীয় অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা 
সম্পূর্ণভাবে বিপর্যস্ত হয়ে যাবার ফলে দুর্যোগের তিন দিন গরেও সঠিক 
বিবরণ জানা সম্ভব হয় নি। তবে বিভিম্নভাবে প্রাপ্ত তথ্যাদির 
মারফত এই মহাপ্রলয়ের খবর যতই আসতে থাকে, ধ্বংসলীলার চিন্র 
ততই পরিস্ফুট হতে থাকে । ১২ই নভেম্বর রাম্ত্রির ধ্বংসযজের বর্ণনা 
দিতে গিয়ে দৈনিক ইত্তেফাক জানান £ “সেই দুর্যোগময় রান্রে উন্মত্ত 
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দৈত্যরাজির তাখৈ-তাখৈ নৃত্যে প্রলয় বিষাণ বাজাইয়া সামনে যা কিছু 
পড়িয়াছে, দুমড়াইয়া, মৃচড়াইয়া, ভাঙগিয়া, ভাসাইয়া দিয়া ধ্বংসের সেই 
অপদেবতা সামুদ্রিক ঝড় ও জলোচ্ছাস এক সময় 
ওয়বহনসম্পকে বিদায় নিয়াছে, কিন্তু খুধনা হতে কক্সবাজার পর্যস্ত 
দৈনিক ইন্তেফাকের সুিস্তৃত উপবক্লীয় এলাকা ও দ্বীপাঞ্চলের সবন্র ছড়াইয়া 
অভিমত আছে স্থৃত্য' আর ধ্বংসের বিভীষিকাময় স্বক্ষর- বাংলার 
উপক্লে নামিয়া এ।সিয়ছে মৃত্যুর ভ্তব্ধতা।” 
| দৈনিক ইস্তেফাক, ১৫ই নভেম্বর, ১৯৭০ ] 
শতাব্দীর প্রচগ্ুতম নজিরবিহীন এই ঘৃণিঝড় ও জলোচ্ছাসের সর্ব- 
গ্রাসী তাণ্ডব সম্পর্কে দৈনিক পূর্বদেশ পণ্রিকা “বাংলার মানুষ কাঁদো" এই 
শিরোনামে এক হাদয়বিদারক বিবরণে লিখেন £ 
“পূর্ব-বাংলা, তুমি কাদো। কাদো বাংলার মানুষ । এখন কান্না ছাড়া 
আর তোমার জলা কি বাকী আছে বলো £ খড়কুটোর মত যারা নোনা 
পানির টানে সমুদ্রে হারিয়ে গেছে, তাদের জন্যে কাদো। 
রা লাখো মানুষের গলিত শব ছড়িয়ে আছে জনপদে, পানিতে 
কটুরীপানার মত ভাসছে অচেনা শবের মিছিল--- 
তাদের জন্যে কাদো, বাংলা-_-কীদো ।” 
[ দৈনিক পূর্বদেশ, ১৬ই নভেম্বর, ১৯৭০] 
১৫ই ডিসেম্বরে প্রকাশিত দৈনিক পাকিস্তানের সম্পাদকীয়তে বলা হয় ঃ 
“এই প্রলয়ক্করী ঝড়ে যাহারা প্রাণ হারাইয়াছেন, তাহাদের জন্য শোক 
প্রকাশ করার মত ভাষা আমাদের জানা নাই। এই 
দৈঃ পাকিস্তানের মৃহ্র্তে আমরা সকলেই শোকাভিভূত। যাহারা আজ 
সম্পাদকীয় নু 
আত্মীয়হারা, গৃহহারা তাহাদের আমরা আমাদের 
আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি, আজিকার এই দুর্োগ জাতীয় দুর্যোগ- 
রূাপেই বিবেচিত হইবে । এই শোক জাতীয় শোক রূপেই অনুভূত হইবে ।” 
[দৈনিক পাকিস্তান, ১৫ই নভেম্বর, ১৯৭০] 
এই প্রলয়ঙ্করী ঘৃণিঝড় ও জলোচ্ছাসে খুলনা, বরিশ।ল, নোয়াখালী, 
পটুয়াখালী এবং চট্টগ্রামের উপকলীয় অঞ্চল এবং হাতিয়া, ভোলা, রামগতি, 
সন্দ্বীপ, কুতুবদিয়া, মহেশখালী প্রভৃতি দ্বীপসমূহ দলিত মথিত হয়ে 


৬২২ বঙ্গবন্ধু 


একটি বিরাণ ভূমিতে পরিণত হয়। হাতিয়া, ভোলা, রামগতি, সন্দ্বীপ 
প্রভৃতি দ্বীপাঞ্চলের ভয়াবহ ধ্বংসযক দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আণবিক বোমা 
বিধ্বস্ত হিরোশিমা-নাগাসাকির ধ্বংসযজকেও ছাড়িয়ে যায় । 

ঘৃশিঝড় ও জলোচ্ছাসের রান্ত্রির পর নোয়াখালী জেলার উপক্লের 
কোলাহলময় হাতিয়া দ্বীপটিতে ভয়াবহ নীরবতা নেমে আসে । দৈর্ঘ্যে 
৪২ মাইল এবং প্রস্থে ৭ মাইল আয়তন বিশিষ্ট হাতিয়া 
সে ভয়াল রাতে ২০ খেকে ৩০ ফট পানির নীচে চলে 
যায়। ফলে হাজার হাজার নর-নারী-শিশুর মৃত্যু ঘটে, হাজার হাজার 
মানুষ ও প্রাণী ভেসে যায়। 

প্রস্গকমে উল্লেখ করা মাম্স যে, সামূদ্রিক জলোচ্ছাস থেকে বাচাবার 
জন্য হাতিয়ার চার দিকে দৈর্ঘ্যে ৮২ মাইলব্যাপী ১৪ ফুট উচু বেড়ী-বাধ 
নিমিত হয়েছিল। কিন্ত ২০ থেকে ৩০ ফৃট উচু জলোচ্ছাস ১3 ফুট উদ 
বেড়ী-বাধ ডিডিয়ে সে ভয়ালরাতে হাতিয়াকে গ্রাস করে। ১৩ই নভেম্বর 
গভীর রাতে প্রাপ্ত খবরে পৃবদেশ জানান £ “হাতিয়ার জনসংখ্যার কমপক্ষে 
শতকরা পঞ্চাশ ভাগ ঘৃণিঝড় ও সামুত্রিক জলোচ্ছাসে নিহত হয়েছে ।” 

[দৈনিক পূর্বদেশ, ১৪ই নভেম্বর, ১৯৭০ ] 

বেসরকারী সুন্র থেকে প্রাপ্ত খবরে পূর্বদেশ পত্রিকায় আশঙ্কা প্রকাণ 
ক'রে বলা হয় যে, ১ লাখ ৭৯ হাজার জন-অধ্যুষিত এই দ্বীপের “প্রায় ৯০ 
হাজার মানুষ নিহত হয়েছেন ।” 


বিধ্বস্ত হাতিয়া 


[এ] 


এই মহাপ্রলয়ের ভয়াল ছোবলে পটুয়াখালী জেলার ১৩টি দ্বীপ নিশ্চিহ 
হয়ে যায়। অকল্পনীয় ধ্বংসযজের ফলে কলকোলাহল মুখরিত ভোলা 
দ্বীপ নিস্তব্ধ মৃত্যুপূরীতে পরিণত হয় । পুলিশ টেলিকম্য- 

দিতি ও  নিকেশন সিস্টেমের মাধ্যমে বিধ্বস্ত ভোলার সংবাদ 
প্রথমে আসে ১৫ই নভেম্বর । জনৈক নিজপ্ন সংবাদ- 

দাতার প্রেরিত সংবাদের বরাত দিয়ে পুর্বদেশ পপ্রিকায় খবর দেয়া হয় £ 
“রুহস্পতিবারের প্রলয়ঙ্করী ঘৃণিঝড় ও জর্বনাশা জলোচ্ছাসে বরিশাল 
উপকূলের জনবহুল দ্বীপ ভোলায় প্রলয়কাণ্ড ঘটে গেছে। তিরিশ কুট উচু 
প্লাবনের বিষাজ ফণা বিস্তার ক'রে রাক্ষুশী বঙ্গোপসাগর ভোলার সষুপ্ত 


শেখ মুজিব ৬২৩ 


মানুষগুলোকে ধুয়ে মছে নিশ্চিহ ক'রে দিয়ে গেছে । ভোলা খানার পূর্বাংশ, 
দৌলতখান ও তজম্ুদ্দী থানায় ৮৫ থেকে ৯০ ভাগ লোক নেই।” 
[ এ, ১৬ই নভেম্বর, ১৯৭০] 
পটুয়াখালী এবং ভোলায় মৃতের সংখ্যা ৪ লাখ বলে দৈনিক পাকিস্তান-এ 
২১শে নভেম্বর প্রকাশিত খবরে উল্লেখ করা হয়ঃ “কেবলমান্ত্র ভোলাতেই 
২লক্ষ লোকের প্রাণহানী ঘটে বলে বেসরকারী সুত্রে প্রাপ্ত খরবে উল্লেখ 
করা হয় ।* [দৈনিক পাকিস্তান, ২২ শে নভেম্বর, ১৯৭০ ] 
সে ভয়াল রাতে বঙ্গোপসাগরের হিংস্‌ জলোচ্ছাসে নোয়াখালী জেলার 
নামগতি দ্বীপের বিস্তীর্ণ চরাঞ্চল “মুত মানব সন্তানের বিরান জনপদে 
পরিণত হয়।” [ দৈনিক পূর্বদেশ, ১৬ই নভেম্বর, ১৯৭০ ] 
সরকারী সত্রে রামগতি দ্বীপে স্বতৈর সংখ্যা একুশ শত বলে স্বীকার 
করা হয়। কিন্তু রামগতি দ্বীপের চরকাদিরা ইউনিয়নের জনৈক চেয়ার- 
ম্যানের নিকট থেকে প্রাপ্ত খবরের উদ্ধৃতি দিয়ে পূর্বদেশ জানান £ “একটি 
একটি ক'রে গুণে এখন পর্যন্ত দশ হাজার মানুষের মৃতদেহ পাওয়া গেছে। 
এখনো কত মানুষ মরে হেজে পানির তলায় রয়েছে তার সীমা সংখ্যা নেই। 
প্রাথমিক হিসেব অনুযায়ী কমপক্ষে ১০ হাজার মানুষ হারিছে গেছে ।” 
[এ] 
চট্টগ্রাম জেলার উপকূলীয় অঞ্চলের মধ্যে সব চাইতে ক্ষতির সম্মুখীন 
হয় সন্ত্বীপ। ১৬ফট উচু সামুদ্রিক জলোচ্ছাস প্রায় দু'লাখ জন-অধ্যষিত 
সমগ্র সন্দ্বীপকে গ্রাস করে । দৈনিক পাকিস্তান পত্রিকার 
বিশেষ সংবাদদাতা কতক ৫১৫ই নভেম্বর) প্রেরিত 
সংবাদে সন্দ্বীপে ১৫ হাজার লোক মারা গেছে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়। 
সম্দ্বীপস্থ সংবাদদাতার প্রেরিত সংবাদের উল্লেখ করে পূর্বদেশ পন্িকা 
জানান ঃ “সন্দ্বীপে পাঁচ হাজারের অধিক লোক মারা গেছে এবং প্রায় 
দশ সহস্মধিক ব্যক্তি নিখোঁজ রয়েছে ।” 


সন্দ্বীপ 


| এ, ১৭ই নভেম্বর, ১৯৭০] 

চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ দ্বীপ ছাড়াও কুতুবদিয়া, মহেশখালী, রামু 

উখিয়া, টেকনাফ প্রভৃতি অঞ্চল সবগ্রাসী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস্সে ধ্বংসস্তূপে 
পরিণত হয়। 


৬২৪ বঙ্গবন্ধু 


খুলনা থেকে চট্টগ্রাম পর্যস্ত ২ হাজার ৩৩৮ বর্গমাইলব্যাপী উপক্লীয় 
অঞ্চলের ৬ শতাধিক দ্বীপে প্রায় ৮ লাখ লোক মারা গেছে বলে ১৯৭০ সালের 
শেখমুজিবের  ১৯শে নভেম্বরের দৈনিক পাকিস্ভান-এ খবর প্রকাশিত 
সাংবাদিক হয়। এই সময় ৯ দিনব্যাপী ঘূর্ণিবাত্যা ও জলোচ্ছাস- 
দন উপদ্রচ্ত সমগ্র এলাকা সফর শেষে আওয়ামী লীগ প্রধান 
শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকায় এক জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনে বেদনার্ত 
হাদয়ে বলেন ঃ “সেই সর্বনাশা রূহস্পতিবারের কালরাতে ঘূর্ণিঝড় আর 
সামুদ্রিক জলোচ্ছাসে দশ লক্ষ লোক প্রাণ হারিয়েছে ।” 
[দৈনিক পাকিস্তান, ২৭শে নভেম্বর, ১৯৭০] 
খুলনা থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত উপকূলীয় অঞ্চলের উল্লেখিত প্রায় দশ লক্ষ 
আদম সন্তানের জীবনাবসান ছাড়াও অগণিত গবাদিপশু ভেসে যায়। 
মস্ত উপকুলীয় অঞ্চলের ফসল বিনম্ট হয়। 
সামুদ্রিক জলোচ্ছাস থেকে বাচাবার জন্য উপকূলীয় অঞ্চলের ওয়াপদা 
নিমিত বিস্তীর্ণ বেড়ী-বাধ বহ এলাকায় নিশ্চিহ হয়ে যায়। এই বাঁধ 
কোন কোন এলাকায় ভেঙে পড়ে, আবার কোথাও কোথাও ফাটলের সৃষ্টি 
হয়ে মারাত্মকভাবে বিধ্বস্ত হয় । 
প্রসঙ্গকুমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, প্রায় তিনশো কোটি টাকা ব্যয়ে 
যুত্তগ্রান্ট্রের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা এ. আই. ডি-র সহযোগিতায় পাকি- 
স্তান সরকার কর্তৃক কয়েক বছরের প্রচেষ্টায় এই বাঁধ নির্মিত হয়েছিল। 
২১শে নভেম্বর বি.বি.সি. সাক্ক্য অনুষ্ঠানে প্রচারিত এক বুলেটিনে “দক্ষিণ- 
পশ্চিম বাংলার উপকূলীয় অঞ্চলের এই সর্বনাশা ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসের 
তাগুবলীলাকে স্মরণকালের ভয়াবহ দুর্যোগ বলে আধথ্যা- 
বিবিসির গলিত করে।” শেখ মুজিব এই সময় নির্বাচনী প্রচারণায় 
খুলনায় জনসংযোগে ব্যস্ত ছিলেন। ১৭ই নভেম্বর তিনি 
তাঁর সমস্ত কার্যকম বাতিল ক'রে দিয়ে উদ্বেগাকুল হাদয়ে দুর্গত এলাকায় 
চলে গেলেন এবং কমাগত ৯ দিন যাবৎ বরিশাল, পটুয়াখালী, খুলনা ও 
নোয়াখালী জেলার ঘুর্ণিদুর্গত এলাকার মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ 
করলেন। তিনি তাঁর দলের এবং ছান্্লীগের সকল কমীকে সর্বশতি 
দিয়ে জনসেবার উদ্দেশ্যে এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে নির্দেশ দিলেন । 


শেখ মুজিব ৬২৫ 


৪০-" 


বঙ্গবন্ধু সরকারের প্রতি সকাতর অনুরোধ জানিয়েছিলেন, যেন যাবতীয় 
সাহায্য-সামগ্রী দ্রুত দুর্গত এলাকায় পৌছিয়ে দেয়া হয়। 

দুর্গত মানুষের সেবার জন্য বিদেশ থেকে যথেষ্ট সাহায্য-সামগ্রী 
পাকিস্তানে পৌছে । কিন্তু তা" যথাযথ কাজে লাগাতে সরকার উদাসীনতার 
পরিচয় দেন। একদিকে মানুষ যখন অন্ন চাই, বস্ত্র চাই বলে হাহাকার 
করছে, ঠিক এই সময়ে সরকারের অনুগ্রহপুষ্ট কর্মচারী ও সাহায্য 
বন্টনকারাীরা রিলিফ-সামণ্রী আত্মসাৎ-এ বাস্ত থাকে । এ নিয়ে সেসময় 
পন্র-পন্্রিকায় অনেক অভিযোগ প্রকাশ করা হয়েছিল। কিন্ত সরকারের 
কাছ থেকে তার সদুত্তর পাওয়া যায় নি। 

এই ঘটনার তিন বছর পরে জনৈক সুধী সাংবাদিক 'স্পম্টভাষী” এই 
ছদ্মনামে ইত্তেফাকের “মঞ্চে নেপথ্যে শিরোনামে যে সব কথা বলেছেন তা 
বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। [দ্রষ্টব্যঃ দৈনিক ইত্তেফাক, ১০ই নভেম্বর, ১৯৭৩] 

ঘৃণিদুর্গত মানুষের সেবার জন্য সরকার সেনাবাহিনী নিয়োগ করে- 
ছিলেন। বিদেশী সৈন্যও সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছিল, কিন্ত কতিপয় 
রাজনীতিবিদ এ নিয়ে বেশ হৈচৈ শুরু ক'রে দিয়েছিলেন। প্রেসিডেন্ট 
ইয়াহিয়াও ঢাকায় এসে হেলিকপ্টারে চেপে ঘৃণিদুর্গত এলাকা পরিদশন 
করেন। পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের নিকট সেবা-কার্ষের তৎপরতার 
প্রশংসায় তিনি পঞ্চমৃথ হয়ে পড়েন। এর পশ্চাতে তাঁর একটি মানসিক 
কারণ ছিল। কয়েকদিন পূর্বে এই প্রলয়কাণ্ডের পরেই ইয়াহিয়া চীন থেকে 
ফেরার পথে ঢাকায় অবতরণ করেন এবং এ দেশের জনগণ সম্পর্কে 
কোন খোঁজ-খবর নেবার প্রয়োজনবোধ না করেই পরবর্তী বিমানে তিনি 
পশ্চিমে চলে যান। দীর্ঘদিন কোন মন্ত্রী পাঠিয়ে খোজ নেবার প্রয়োজনও 
তিনি বোধ করেন নি। এই দুর্বলতা ঢাকবার জন্যই তিনি সোঙ্চার 
হয়ে দেশবাসীকে ও বিশ্ববাসীকে জানাতে চাইলেন যে, আসলে তিনি বা 
তার সরকার দুপ ক'রে নেই--সেবা-কার্য যথাযথ ভাবেই চলছে । কিন্ত 
জনগণ তাঁর নির্মম উদাসীনতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন । 

শেখ মুজিবও বিধ্বস্ত এলাকা সফর শেষে ২৬শে নভেম্বর জনাকীর্ণ এক 
সাংবাদিক সম্মেলনে ভাষণ দেন। প্রায় ৭৫ জন বিদেশী ও অনুরাপ দেশীয় 
সাংবাদিকের উপস্থিতিতে ঢাকা আওয়ামী লীগ অফিসে আল্লোজিত উত্ত 


৬২৬ বজবন্ধু 


সম্মেলনে তিনি যে ভাষণ দিয়েছিলেন তার বিবরণ দিয়ে সংবাদপন্রগুলোতে 
দুর্গত এলাকা সফর £ লেখা হ'ল 8 “আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর 
সাংবাদিক সম্মেলনে রহমান গতকাল ব্ুহস্পতিবার ঘূর্ণিঝড়ের সঙ্কেত প্রদান 
শেখ মুজিব থেকে শুরু ক'রে রিলিফ কার্যকৃম পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়ে 
ঘৃর্ণিঝড়ুজনিত পরিস্থিতি সংকান্ত দায়িত্ব পালনে সরকারের অবহেলা ও 
সম্পূর্ণ ব্যর্থতার অভিযোগ করেন ।” 

এ. পি. পি. পরিবেশিত খবরে প্রকাশ, ন'দিনব্যাপী উপদ্রত এলাকা 
সফর শেষে ঢাকায় এক জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনে বক্ততা প্রসঙ্গে 
শেখ মুজিব বলেন যে, “বিপর্যয়ের ২৪ ঘল্টার মধ্যে যদি ব্যাপকভাবে উদ্ধার 
ও রিলিফ কার্য শুরু হ'ত, তা” হ'লে ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডব থেকে রক্ষা পেয়েও 
অনাহার ও চিকিৎসার অভাবে ষে হাজার হাজার লোকের মৃত্যু হয়েছে, 
তাদের প্রাণ রক্ষা করা সম্ভব হ'ত। তিনি বলেন, নৌ-বাহিনী যদি অবিলম্ষে 
উপদ্রত এলাকায় যেত, তা হ'লে তারা সাগরে ভেসে যাওয়া হাজার হাজার 
লোককে বাচাতে পারতো । 

শেখ মৃজিব বলেন, এ ধরনের রিলিফ ও উদ্ধার কার্য শুরু করতে ব্যর্থ 
হওয়া ক্ষমাহীন অপরাধ । আওয়ামী লীগ প্রধান আরো বলেন, এই নিশ্চর 
অবহেলার কাহিনী এখনেই শেষ নয়। শেখ মজিবর রহমান বলেন যে, 
তিনি যে সমস্ত উপদ্ষ্ত এলাকায় গিয়েছেন, সে সমস্ত স্থানে ঘ্র্ণিঝড়ের 
দশদিন পরেও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের এক কণা রিলিফও পৌছেনি। তিনি 
বলেন, উপদ্রত জনগণ গাছের শিকড় খেয়ে প্রাণ ধারণ করতে বাধ্য হচ্ছে। 
ব্যাপক আকারে আমাশয় দেখা দিয়েছে এবং মহামারী আকারে কলেরা 
ছড়িয়ে পড়ছে। আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, প্রদেশের জনগণ উচ্চস্বরে 
প্রতিবাদ জানানোর পরই রিলিফের কাজ শুরু হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। 
তিনি বলেন, এখন কিছু তৎপরতা দেখা যাচ্ছে, কিছু কিছু হেলিকস্টারও 
চোখে পড়ে। বিমান থেকে সাহায্যদ্রব্য নিক্ষেপের যে কার্যকৃম ইতিপূর্বে 
কাগজপন্তেই সীমাবদ্ধ ছিল এখন তা" শুরু হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। 

উপদ্র্ত জনগণের জন্য রিলিফ দ্রব্যের পরিমাণ সম্পর্কে শেখ মুজিব 
বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে রিলিফ দ্রব্য না আসলে রিলিফ দ্রব্যের 
পরিমাণ নিতান্তই অপ্রতুল হ'ত । তিনি বলেন, বাংলাদশের উপদ্রচ্ত জনগণের 


শেখ মুজিব ৬২৭ 


প্রাণ রক্ষার বিষয়টি কেবল বিশ্ববাসীর দয়ার উপর নির্ভর করছে। এটা 
আমাদের সরকারের জন্য দুঃখজনক দুর্নামস্থরাপ। 

আওয়ামী লীগ প্রধান দুঃখ প্রকাশ করেন যে, ঘূর্ণিঝড় উপদ্রষ্ত জন- 
গণের জন্য পাঁচ কোটি টাকা বরাদ্দ করতে কেন্দ্রীয় সরকারের দশদিন 
সময় লেগেছে । এ প্রসঙ্গে তিনি বিদেশ থেকে প্রাপ্ত সাহায্যের সঙ্গে কেন্দ্রীয় 
সরকারের সাহায্যের তুলনা করেন । 

কেন্দ্রীয় সরকার ও আমলাদের বিষয় উল্লেখ ক'রে শেখ মুজিব বলেন, 
বাংলাদেশের বিরুদ্ধে নিষ্ঠুর অবহেলা ও বৈষম্যমূলক আচরণের জন্য আমি 
তাদেরকেই দায়ী করছি। এর পরিণামে আমরা আজ সহজেই সব রকম 
প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকারে পরিণত হচ্ছি। আমাদের দশ লাখ লোক 
মারা গেছে, আর উপদ্রক্ত এলাকায় তিরিশ লাখ লোক মৃত্যুর সাথে লড়ছে। 
তিনি বলেন, বিপর্যয়ের দৃ'দিন পূর্বে তথ্য সরবরাহ করা সত্তেও উপদ্র্ত 
জনগণকে আংশিক নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া দূরে থাকুক, সুষ্ঠুভাবে 
তাদের কোন হুশিয়ারী সঙ্কেতও দেয়া হয় নি। 

শেখ মুজিব উপদ্ুুত এলাকায় খাবার পানির সমস্যার কথা উল্লেখ 
করেন । পশ্চিম পাকিস্তানের কতিপয় রাজনৈতিক নেতার নামোল্লেখ ক'রে 
শেখ মুজিব বলেন যে, জাতীয় সংহতির প্রবস্তণ ও ইসলামের স্থনির্বাচিত 
ধ্বজাধারী মওলানা মওদুদী, থান আবদুল কাইয়ুম খান, মিয়া মমতাজ 
দৌলতানা, নওয়াবজাদা নসরল্ল্লাহ--ততারা আজ কোথায় £ উপদ্রষ্ত জন- 
গণের প্রতি সহানুভূতি জানানোর উদ্দেশ্যে একদিনের জন্যও তাঁরা বাংলা- 
দেশে আসার সময় পান নি বলে তিনি উল্লেখ করেন। 

তিনি বলেন, এটা ভাগ্যের পরিহাস যে, পশ্চিম পাকিস্তানে যখন খুব ভাল 
শস্য ফলেছে তখন আমাদের কাছে প্রথম খাদ্যশস্যের চালান এসেছে বিদেশ 
থেকে । যখন পশ্চিম পাকিস্তানে আমাদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সৈন্য মোতা- 
য়েন রয়েছে, তখন পটুয়াখালীতে ঘূর্ণিঝড়ে নিহতদের লাশ কবর দিতে হচ্ছে 
বৃটিশ মেরিনদের। তিনি এটাকে আমাদের জন্য লঙ্জাকর বলে উল্লেখ করেন। 

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন যে, রিলিফ কার্ষের জন্য বিদেশী 
সৈন্যরা পূর্ব পাকিস্তানে এসেছে । তিনি বলেন, তাদের কাজ শেষ হ'লে 
তারা ফিরে যাবেন বলে আমরা আশা করি। 


৬২৮ বঙ্গবন্ধু 


শেখ মুজিব অভিযোগ করেন যে, রিলিফ দ্রব্যের সুষ্ঠু বন্টনে নোয়্া- 
খালীতে জেলা কতৃপক্ষ অন্তরায় সুজ্টি করেছেন৷ তিনি বলেন যে, একজন 
ছাত্রনেতা রিলিফ কাজের জন্য পরিবহন দেওয়ার অনুরোধ জানাবার জন্য 
একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর নিকট গেলে ঝগড়ার সৃষ্টি হয় এবং 
পরিণামে ছান্রনেতা্টিকে চড় মারা হয়। এর পর হান্রদের গ্রেফতার ও 
হয়রানী চলতে থাকে বলে তিনি জানান। 

উপদ্রুত ব্যক্তিদের সব রকম রিলিফ প্রদানের উপর গুরুত্ব আরোপ 
ক'রে শেখ মুজিব বলেন যে, কয়েকদিন দেরী করলে রিলিফ নেওয়ার জন্য 
সেখানে কেউ অবশিষ্ট থাকবে না। 

শেখ মুজিব বলেন যে, দেশে জনগণের সরকার থাকলে সুষ্ঠ রিলিফ 
কাজের জন্য হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করা সম্ভব হ'ত এবং 
জনগণের সরকারের কাছে জবাবদিহির ভয়ে আমলারাও এরাপ উদাসীন 
থাকতে পারতেন না। 

পরিস্থিতির মোকাবিলায় ব্যর্থতার জন্য দাক্মী আমলাদের কঠোর 
শাস্তিমূলক ব্যবস্থার সুপারিশ ক'রে শেখ মুজিব বলেন যে, জনগণের সরকার 
ক্ষমতায় গেলে তারা প্রয়োজন হ'লে এ সমস্ত আমলার বিচার করবেন। 

জনগণকে ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘৃণিঝড় ও জলোচ্ছাস থেকে রক্ষা করার 
জন্য উপদ্রতত এলাকায় ব্যাপক ভিত্তিতে বাধ নির্মাণ, ঘৃণিঝড় থেকে 
জনগণকে রক্ষা করতে পারে এমন আশ্রয়স্থল নির্মাণ ও উন্নততর হুশিয়ারী 
সঙ্কেত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার উপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ 
করেন। তিনি বলেন যে, উপদ্রূত এলাকায় বেঁচে থাকা জনগণকে সমবায়ের 
ভিত্তিতে সংগঠিত ক'রে নতুন জীবন গড়ে তোলার জন্য তাদের সব রকম 
কৃষি সরঞ্জাম সরবরাহ করতে হবে। 

শেখ মুজিব বলেন, আমরা স্থায়ত্তশাসন অর্জনে সক্ষম হলেই কেবল তা" 
সম্ভব হবে। আমরা আজ এই সংকল্প করছি যে, উপকূলীয় এলাকার 
আমাদের ভাইদের উপর যা ঘটেছে, ভবিষ্যতে তা' আর ঘটতে দেয়া হবে 
না। তিনি বলেন, এই এঁ্তিহাসিক বিপর্যয় বাংলাদেশের সাতকোটি মানুষের 
করুণ অবস্থা বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরছে। 

ঘৃর্ণিঝড়ে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অবর্ণনীয় বলে উল্লেখ ক'রে আওয়ামী 


শেখ মুজিব ৬২৯ 


লীগ প্রধান বলেন যে, পটুয়াখালী, ভোলা ও নোস্নাখালীর অনেক স্থানেই 
মোট জনসংখ্যার শতকরা ২০ থেকে ২৫ ভাগের বেশী রক্ষা পায় নি। তিনি 
বলেন ষে, বেঁচে যারা আছেন তারাও আজ সম্পূর্ণ নিঃস্ব। আহতদের 
ক্ষতস্থানগুলোতে পচন ধরেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন । 

শেখ মুজিব বলেন যে, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ও প্রাণহানির সংখ্যা নিরাপণের 
জন্য কোন উল্লেখযোগ্য চেঙ্টা চালানো হয় নি। তিনি বলেন যে, দুর্গত 
এলাকায় রিলিফ-কার্য পরিচালনাকারী বহুসংখ্যক আওয়ামী লীগ ও ছা্র- 
লীগ কর্মী পরিবহনের অভাবে বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন। 

শেখ মুজিব বলেন যে, তথাকথিত দুর্গম এলাকায় রিলিফ দ্রব্য পৌছানোর 
জন্য সরকার বিশেষ কোন চেম্টাই করেন নি। তিনি বলেন যে, একটা ছোট 
ভাঙ্গা লঞ্চে ক'রে তিনি উপদ্রল্ত এলাকায় প্রায় সবখানেই যখন যেতে 
পেরেছেন, তখন বিপর্যয়ের দশ দিন পরেও উপদ্রতুত এলাকায় রিলিফ না 
পৌছানোর কোন যৃক্তি নেই। 

শেখ মুজিব বলেন যে, বিশ্বের যে সমস্ত দেশ এই বিপদের দিনে দুর্গতদের 
সাহায্য দিয়েছেন, বাংলাদেশের মানুষ চিরদিন তাদের প্রতি রুতক্ত থাকবে। 

তিনি বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানে 'সেনাবাহিনীর হেলিকপ্টার থাকা 
সত্ত্বেও রিলিফ কাজের জন্য আমাদের যৃক্তরান্ট্র, ফান্স ও অন্যান্য রাস্ত্রের 
হেলিকপ্টারের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে। শেখ মুজিব বলেন ষে, বিশ্ব- 
ব্যাপী বিভিন্ন ব্যক্তি ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান উপদ্রক্তদের জন্য অর্থ সংগ্রহ 
করলেও আমাদের জনগণের রক্ত শোষণ ক'রে ধনী হওয়া ২২-পরিবারের 
কেউ উল্লেখযোগ্য সাহায্য দেয় নি। 

তিনি বলেন, পশ্চিম পাকিস্তানের বস্ত্র মিলগুলো বাংলাদেশকে প্রধান 
বাজার হিসেবে ব্যবহার করলেও তারা নিহতদের জন্য এক গজ কাফনের 
কাপড়ও দেয় নি। 

তিনি প্রশ্ন করেন, এজন্যই কি আমরা গত দুগদশক যাবৎ আমাদের 
সম্পদের শতকরা ৭২ ভাগ পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় করেছিঃ এ জন্যই কি 
আমরা আমাদের বাজেটের শতকরা ৬০ ভাগ দেশরক্ষা খাতে ব্যয় করেছি? 
এ জন্যই কি বাংলাদেশের পাটচাষীদের অনাহারের বিনিময়ে করাচী ও 
লায়ালপুরের গু'জিপতিদের সম্মুদ্ধি সাধিত হয়েছে £ 


৬৩০ , বঙ্গবন্ধু 


তিনি বলেন, স্বাধীনতার পর থেকে আমরা বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের সঙ্গে 
সংগ্রাম ক'রে বেঁচে আছি। আজ স্বাধীনতার ২৩ বছর পর বন্যা নিয়ন্ত্রণের 
পরিকল্পনা পর্যন্ত প্রণীত হয় নি। দশ বছর আগে এমনি ঘৃণিঝড় হলেও, দশ 
বছর পর সেই একই এলাকার লোক ঘূর্ণিঝড়ে আরো হাজারগুণ বেশী 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তিনি বলেন যে, ঘুর্ণিঝড় উপদ্রহত এলাকায় নিরাপদ 
আশ্রয়স্থল নির্মাণের জন্য গত দশ বছরেও ২০ কোটি টাকা পাওয়া গেল না। 
অথচ ইসলামাবাদে বিলাসবহুল ভবন নির্মাণের জন্য দু'শো কোটি টাকারও 
বেশী পাওয়া গেছে। শেখ মুজিব বলেন, পূ পাকিস্তানে বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য 
একটি পরিকজ্পনা প্রণয়নের পূর্বেই পশ্চিম পাকিস্তানে “মঙগলা” ও “তারবেলা" 
বাধ নির্মাণের জন্য শত কোটি ডলার মঞ্জর করা সম্ভব হয়েছে।” 

[দৈনিক পাকিস্তান, ২৭শে নভেম্বর, ১৯৭০] 

লক্ষ লক্ষ লোকের অকাল ম্বৃত্যুতে মানব দরদী আর এক নেতা প্রতিবাদে 
মুখর হয়ে উঠেছিলেন । অসুম্থ অবস্থায় উপদ্র্ত অঞ্চলে পাগলের মত ছুটে 
গিয়েছিলেন মওলানা ভাসানী । দুর্গত এলাকা পরিদর্শনকালে পতেঙ্গার কাছে 
তার জাহাজ আটকে রাখা হয়েছিল। সরকারী আমলাদের এই ষড়যন্ত্রে 
গণমনে তীৰ্‌ বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্ত সরকারী আমলারা ভাসানী 
সাহেবের পথরোধ করতে পারে নি। উপছজ্ত অঞ্চল থেকে ফিরে এসে ১৯৭০ 
সালের ২৩শে নভেম্বর পল্টনের এক জনসভায় তিনি ভাষণ দিয়েছিলেন। 
তাঁর এই ভাষণ নানা দিক থেকে উল্লেখযোগ্য । এতে যেমন সমগ্র পরিস্থিতির 
একটি চিন্র পাওয়া যাবে, তেমনি এই ঘটনাকে মওলানা ভাসানী যে কিভাবে 
নিজের রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন, তারও প্রমাণ 
মিলবে। তিনি পল্টনে এসেই নির্বাচন সম্পকে তার দ্বিধান্িত মনোভাব ব্যক্ত 
করলেন। তাঁর সেই দরদমাখা ভাষণটি পন্রিকা থেকে উদ্ধৃত হ'ল £ 

“মওলানা ভাসানী মানব-ইতিহাসের বহতম দুর্যোগে বিধবস্ত পূর্ব বাংলার 
উপকূলীয় অঞ্চলের সহায়-সম্বলহীন লক্ষ লক্ষ দুর্গত মানুষের সাহায্য ও 
পুনর্বাসনে সর্বশভিত ও সম্পদ নিয়ে এগিয়ে আসার জন্য প্রতিটি বাঙালীর 
প্রতি আকুল আবেদন জানান। 

প্লয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছাসে বিরান বঙ্গোপসাগরীয় 
উপকল এলাকা সফর শেষে গতকাল পক্টন ময়দানে এক বিরাট জনসভায় 


শেখ মুজিব ৬৩১ 


বজ্জতাকালে মওলানা ভাসানী বলেন, বাঙালীর জীবনে আজ মহা দুঃখের 
দিন। আমাদের জীবনে নেমে এসেছে মহা দুর্ষোগ । বিধবস্ত, বিরান, উন্মুক্ত 
আকাশের নীচে আমাদের অগণিত মা-বোন উলঙ্গ অবস্থায় পড়ে আছে। 
বিরান জনপদে কোথাও কাপড় নেই, এই শীতের দিনে ধনী-গরীব কারও 
মাথা গৌজার ঘর নেই। 

বা্পরন্দ কণ্ঠে মওলানা ভাসানী বলেন, হজরত নৃহের জামানার পর 
এতবড় প্রলয় কাণ্ড মানুষের ইতিহাসে ঘটে নি। পূব বাংলার উপকলের 
১০ থেকে ১২ লক্ষ নর-নারী ও শিশু এই দুর্যোগে প্রাণ হারিয়েছে, কিন্ত 
মহা ধ্বংসযক্ের ১০ দিন পরও প্রায় ৪ লক্ষ লাশ পড়ে আছে---এদের 
দাফনের কোন ব্যবস্থা নেই। গলিত লাশ ও মরা পশুর লাশের দুর্গন্ধের 
মধ্যে যারা এখনও আর্তনাদ করছে, আল্লাহর কুদরতেই তারা বেঁচে আছে 
বলে তিনি মন্তব্য করেন।” 

[ দৈনিক পাকিস্তান, ২৪শে নভেম্বর, ১৯৭০ ] 

দক্ষিণ বাংলার ঘৃণিঝড়ের সুযোগ গ্রহণ করলেন গণ-সমর্থন-বিচ্যুত 
রাজনীতিবিদগণ। এদের মধ্যে মওলানা ভাসানী, অধ্যাপক মোজাফফর 
আহমদ, আতাউর রহমান খান, ওয়ালী খান, নওয়।বজাদা নসরুল্লাহ প্রমুখ 
একবাক্যে নির্বাচন পিছিয়ে দেবার দাবী জানালেন । এই সমস্ত রাজনীতিবিদ 
গণস্থার্থের উধ্রে স্থাপন করলেন দলীয় স্বার্থ । জনগণ হাতে ক্ষমতা গ্রহণ 
না করলে যে দেশের কোন সমস্যারই সমাধান সম্ভব নয়--নিবাচন যত 
বিলদ্বিত হবে, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে জনগণের সমবেত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগও 
যে ততই বিলম্বিত হবে, এই সত্যটিকে তাঁরা দলীক় স্বার্থে চাপা দিয়ে বসলেন । 
এ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু যে বিশ্লেষণ প্রদান করলেন এবং যে হুশিয়ারী উচ্চারণ 
করলেন তা" নানা দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ । তিনি বললেন, “জনগণকে 
অবশ্যই সর্বময় ক্ষমতা অর্জন করিতে হইবে। নির্বাচন হয় ভালো, আর 
যদি তা" না হয়--জাগ্রত জনগণের আত্মশক্তিতেই উহা আদায় করিতে 
হইবে ।” নির্বাচন স্থগিত রাখা হ'লে তিনি কি করবেন, জানতে চাওয়া হ'লে 
শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণের জনো তিনি তাঁর 
দলীয় সদস্যদের সাথে আলোচনা করবেন। তবে কোন কিছুকেই বিনা 
চ্যালেঞ্জে ছেড়ে দেয়া হবে না বলেও তিনি জানান। 


৬৩২ বজবন্ধু 


আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, “বাংলাদেশের জনগণের বিরুদ্ধে এখনো 
এক ষড়ষন্ত্র চলছে । আমলাতন্ত্রী, কায়েমী স্বার্থবাদী, ক্ষমতাসীন মহল আর 
সেই পুরানো চকই এই ষড়যন্ত্রে লিপতি। কিন্তু তারা জানে না, নিবাচন নিয়ে 
যদি কোন খেলা শুরু হয়, তা? হ'লে তা” আগুন নিয়ে খেলারই সামিল হবে। 

তিনি বলেন, ষে সব রাজনৈতিক নেতা নির্বাচন স্থগিত রাখার কথা 
বলছেন, তাঁরা আসলে নিজেদের নেতৃত্ব রক্ষার জন্যে সামরিক সরকারকেই 
স্থায়ী করতে চায় । সাতই ডিসেম্বর নির্বাচন অনুজ্ঠিত হ'লে এসব নেতা আর 
তাদের দলের কোন অস্তিত্বই থাকবে না। এমনকি তাঁদের বিরতি দানের 
অধিকারও নস্যাৎ হয়ে যাবে। খারাপ ছান্রেরা যেমন পরীক্ষা পিছানোর 
দাবী তোলে, এ-সব নেতাও তেমনি নির্বাচন পিছানোর ধুয়া তুলেছেন।” 

নির্বাচনের মাধ্যেমে ৬-দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন 
আদায় করা সম্ভব হবে কি না জানতে চাওয়া হ'লে শেখ মুজিব বলেন, 
“জনগণ যদি আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে রায় দেয় তা" হ'লে তা' 
আদায় হবেই--আমি এই নির্বাচনকে ৬-দকফার ভিত্তিতে স্থায়স্তশাসন 
আদায়ের ব্যাপারে গণভোট বলেই মনে করি ।” শেখ মুজিবুর রহমান অবাধ 
ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য সমস্ত রাজবন্দীর 
মুক্তি এবং সমস্ত রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহারেরও দাবী জানান। 

৬-দফার ভিত্তিতে স্থায়ত্তশাসন আদায়ের দাবী পুরণ না হ'লে তিনি 
বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার আন্দোলন করবেন কি না জানতে চাওয়া হ'লে শেখ 
সাহেব বলেন,“আমি আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী জানিয়েছি, স্বাধীনতার 
নয় । আমরা পূর্ণ আঞ্চলিক স্থায়ত্তশাসন ভোগ করতে চাই। তারা যদি তা" 
মেনে না নেয়, তা হ'লে জনগণই এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।” 

অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, “বাঙালীর প্রাকতিক দুর্যোগে 
তাদের লাখো লাখো ভাইকে বিসর্জন দিয়েছে । বাংলাদেশের সাবিক মুজিরি 
জন্য আমরা আরো দশ লাখ প্রাণ বিসর্জন দিতে পারব ।” 

আরো দশ লাখ লোকের প্রাণ দেওয়ার কথা বলতে তিনি দৈহিক 
প্রতিরোধ ব্যবস্থার কথা বোঝাতে চেয়েছেন কি না জানতে চাওয়া হ'লে 
আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, “আমি এখনই তা” বলছি না---ভবিষ্যৎই 
তা' ববে। আমার দল একটি গঠনতান্তিক দল। আমরা নিয়মতান্ত্রিক 


শেখ মুজিব ৬৩৩ 


আন্দোলনই শুরু করবো। কিন্তু তারা ষদি অনিয়মতান্ত্রিক পথ বেছে 
নেয়, তা" হ'লে জনগণ তাদের নিজেদের পথই অনুসরণ করবে ।” 
আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, “আমরা এখন নিশ্চিত যে, প্রাকাতিক ধবংস- 
লীলার হাত থেকে বাংলাদেশের জনগণকে বাচাতে হলে ৬-দফা আর ১১- 
দফার ভিত্তিতে আমাদের পূর্ণ আঞ্চলিক স্থায়ন্তশাসন অর্জন করতেই হবে। 
আমাদের অর্থনীতির ব্যবস্থাপনার জন্য আমাদের প্রাথমিক ক্ষমতা থাক- 
তেই হবে । সরকার যথাযথভাবে সাহায্য দানের কাজ পরিচালনা করতে 
না পারায় এই ধারণার সৃম্টি হয়েছে যে, আমাদের শাসনের দাগ্নিত্ব আমা- 
দেরই নিতে হবে, আমাদেরই নিতে হবে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত-_-কি ভাবে 
আমাদের সম্পদ ব্যবহাত হবে, তাও ঠিক করতে হবে আমাদেরই--কোথা 
থেকে অর্থ সংগ্রহ করতে হবে, কি ভাবে সে অর্থ ব্যবহার করা হবে তাও 
আমরাই ঠিক করবো । পশ্চিম পাকিস্তানী আমলা, গজিপতি আর সামস্ত- 
বাদী স্বার্থের স্থেচ্ছাচারী শাসনের দুর্ভোগ আমরা আর পোহাব না। 
শেখ মুজিবর রহমান আরো বলেন, নির্বাচনের মাধ্যমেই হোক, কিংবা 
নির্বাচন ব্যর্থ হ'লে জাগ্রত জনতার শক্তির মাধ্যমেই হোক, ক্ষমতা জনগণকে 
জয় করতেই হবে। শক্তিশালী কেন্দ্রের অভিজক্ততা জনগণের যথেষ্ট হয়েছে। 
তিনি বলেন, বাংলাদেশের জনগণের দাবীকে আর অস্বীকার করা 
যাবে না। জনগণের ইচ্ছাকে উপেক্ষা করা যায় বলে যাঁরা মনে করেন, 
তারা সর্তক হোন--বাংলাদেশ আজ জেগেছে। নির্বাচন যদি বানচাল 
করা না হয় তা'হ'লে নির্বাচনের মাধ্যমেই বাংলাদেশ তার রায় জানিয়ে 
দেবে। আর নির্বাচন যদি বানচাল হয়, ঝড়ে নিহত দশ লাখ লোকের 
কাছে খণী বাংলাদেশের জনগণ তা' হ'লে, আমরা যাতে মুক্ত জনতা হিসেবে 
বাচতে পারি এবং বাংলাদেশ যাতে নিজের ভাগ্য নিজে নির্ধারণ করতে 
পারে, তার জন্যে প্রয়োজন হ'লে আরো দশ লাখ প্রাণ বিসজ'ন দেবে। 
আওয়ামী লীগ প্রধান আরো বলেন, বর্তমানের অভিজতায় প্রতিটি 
বাঙালী হাড়ে হাড়ে এই মৌলিক সত্যটিই উপলব্ধি করেছে যে, এযাবৎ 
আমাদের একটি উপনিবেশ, একটি বাজার হিসেবেই ব্যবহার করা হয়েছে। 
একটা স্বাধীন দেশের মুক্ত নাগরিকের জন্মগত অধিকার থেকেও আমাদের 
বঞ্চিত করা হয়েছে। সমস্ত কিছুর সিদ্ধান্তই নেওয়া হয়েছে রাওয়ালপিণি 


৬৩৪ বঙ্গবন্ধু 


আর ইসলামাবাদে । সমস্ত ক্ষমতাই ন্যস্ত করা হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার 
আর তার আমলাদের হাতে ।” 
একজন বিদেশী সাংবাদিক পাকিস্তানের অস্তিত্বের চেয়ে "বাংলার" টিকে 
থাকাকেই তিনি অগ্রাধিকার দিচ্ছেন কি না জানতে চাইলে আওয়ামী লীগ 
প্রধান বলেন, “আমরা সংখ্য।গরিষ্ঠ, আমরা পাকিস্তানী, সংখ্যাগরিষ্ঠকে 
উপেক্ষা করা যেতে পারে না।” 
দেশের এঁক্য সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, “সবার স্বার্থকে 
স্বীকৃতি দিলেই এঁক্য হতে পারে, তারা যদি আমাদের স্বার্থকে অবহেলা 
বা উপেক্ষা করে, আমাদের যদি একটি কলোনী আর একটি বাজার 
হিসেবে ব্যবহার করে তা” হ'লে আর এক্য থাকে কি করে? আমরা 
মনে করি, আমাদের একটি বাজার হিসেবেই ব্যবহার করা হয়েছে।” 
[ দৈনিক পাকিস্তান, ২৭শে নভেগ্বর, ১৯৭০] 
প্রলয়ক্করী ঘৃর্ণিঝড়ে রিজ্ত ও নিঃস্ব জনগণকে বাঁচাবার জন্যে মোজাফ্‌- 
ফর আহমদ দেশের জনগণের নিকট আকুল আবেদন জানিয়েছিলেন । 
তার মতে, দেশের এই সঙ্কটজনক অবস্থায় নির্বাচনের কথা চিন্তাই করা 
যার না। কারণ যেখানে লাখ লাখ লোক অকালে এই মহাভয় ঘূর্ণিঝড়ের 
শিকারে পরিণত হয়েছে- যেখানে অসংখ্য লোক অনাহারে, রোগে, শোকে 
স্থত্যু-পথযান্রী, সেখানে এই আর্তের সেবাই প্রধানতম মানব-ধর্ম। তাই তিনি 
তার পার্টি র প্রধান হিসেবে সরকারের নিকট অনুরোধ জানিয়েছিলেন ষেন 
এই মুহূর্তে জাতীয় নির্বাচন স্থগিত রাখা হয় । ১৯৭০ সালের ২৯শে নভেম্বর 
তিনি এবং সৈয়দ আলতাফ হোসেন তাদের দলের সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা 
করেন। বিরতিতে জনাব মোজাফ্ফর আহমদ বলেন £ “গত ১২ই নভেম্বর 
প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসে পুর্ব বাংলার দশ লাখ নরনারী-শিশুর 
মৃত্যু ও ২৫/৩০ লাখ মানুষের মরণোন্মুখ অবস্থার দরুন 
ওয়ালী ন্যাপের নির্বাচন কিছুদিন পিছাইয়া, এখন সরকার ও রাজনৈতিক 
দলগুলির সমস্ত শত্তিৎ পূর্ব বাংলার লক্ষ লক্ষ দুর্গত 
মানুষকে রক্ষা করিবার জন্য ন্যাপের পক্ষ হইতে আমরা পূর্বে আহখন 
জানাইয়াছিলাম। কিন্ত সরকার তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া নির্ধারিত সময়েই 
নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছেন। এই অযৌক্তিক ও 


শেখ মুজিব ৬৩৫ 


অমানবিক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাইতেছি। এখনও 
লক্ষ লক্ষ দুর্গত মানুষ অন্নহীন, বস্ত্রহীন, আশ্রয়হীন, চিকিৎসাহীন হইয়া 
মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছে-_-এখনও তাহাদের নিকট রিলিফ পৌছে নাই। 
এমনকি, সরকার রিলিফের জন্য বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী সৈন্যবাহিনীকেও 
আহবান করিয়া আনিয়াছেন। তাই বর্তমান পরিস্থিতি কোন মতেই জাতীয় 
সাধারণ নির্বাচনের উপযুক্ত পরিবেশ ও সময় হিসাবে বিবেচিত হইতে পারে 
না। অথচ এই অবস্থাতেও সরকার ৭ই ডিসেম্বর তারিখেই নির্বাচন দেশ- 
বাসীর ঘাড়ে চাপাইয়া দিতেছেন । ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, মহাপ্রলয় বিধ্বস্ত 
এলাকাগুলির জাতীয় পরিষদে ৯টি আসনে নির্বাচন স্থগিত রাখা হইয়াছে। 
এই নির্বাচনগুলি অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত জাতীয় পরিষদের কোন বৈঠক 
অনুচ্ঠিত হইতে পারিবে না বলিয়া প্রেসিডেন্ট নিজেই বলিয়াছেন। ইহা 
সত্ত্বেও কোন্‌ যুক্তিতে ও কি উদ্দেশ্যে সরকার ৭ই ডিসেম্বর তারিখেই নির্বাচন 
অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নিয়াছেন তাহা হাদয়ঙজগম করা দুফর। 

অতএব, আমরা পুনরায় দাবী করিতেছি যে, যেহেতু পূর্ব বাংলার 
লক্ষ লক্ষ দুর্গত জনগণকে রক্ষা করিবার কাজকে এখনই অগ্রাধিকার 
দেওয়া প্রয়োজন এবং যেহেতু এখন নির্বাচন হইলে বিধ্বস্ত এলাকায় 
নির্বাচন অনুজ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত জাতীয় পরিষদকে বেকার বসিয়া 
থাকিতে হইবে-_সেহেতু অন্ততঃ পূর্ব বাংলার নির্বাচন ৭ই ডিসেম্বরে না 
করিয়া পরে সকল আসনে একই সঙ্গে করা হউক । আমরা আশা করি, 
সরকার আমাদের আবেদনে সাড়া দিবেন। যদি আমাদের এই আবেদন 
অগ্রাহ্য করিয়া সরকার মহাপ্রলয়ে-__পূর্ব বাংলার জনগণের এই বিপর্যয়ের 
সময়ে--সেই বিপর্যয়ের মান্ত্র তিন সপ্তাহ পরে পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ 
নির্বাচন অনৃষ্ঠানের সিদ্ধান্তে অটল থাকেন, তাহা হইলে সরকারের গণ- 
বিরোধী চরিব্ই আবার জনগণের সামনে ফুটিয়া উঠিবে। যে সকল দল 
নির্ধারিত সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবী তুলিয়া গণবিরোধী সরকারের 
এ অযৌত্তিক সিদ্ধান্ত লইতে সাহায্য করিয়াছে তাহারাও যে পূর্ব বাংলার 
লাখ লাখ দুর্গত মানুষকে রক্ষা করার চাইতে মন্ত্রিত্বের গদিকে বড় মনে 


করে তাহাও তাহাদেরই দাবী হইতে জনগণের নিকট পরিক্ষার হইয়াছে।” 
[দৈনিক সংবাদ, ৩০শে নতেম্র, ১৯৭০] 


৬৩৬ বব 


মানবেতিহাসের ভয়াবহতম ঘৃর্ণিঝড়ে পূর্ব বাংলার অবস্থা অত্যন্ত 
শোচনীয় পর্যায়ে গিয়ে দীড়ালো এবং এই পরিস্থিতিকে যে আন্তরিকতা 
নিয়ে মোকাবিলা করবার প্রয়োজন ছিল, পূর্বেই বলা হয়েছে, স্ৈরাচারী 
সরকারের তা” ছিল না। প্রাকৃতিক শক্তিকে প্রতিহত করা সম্ভব না হতে 
পারে, কিন্ত জনশত্তিকে উপেক্ষা করার পরিণাম যে কত ভয়াবহ হয়ে উঠতে 
পারে, স্বৈরাচারী ইয়াহিয়া সরকার তা? অনুধাবনে ব্যর্থ হ'ল । সরকারী এই 
নিদারুণ ব্যর্থতাকে সুকৌশলে বঙ্গবন্ধু ৬-দফার স্বপক্ষে ব্যবহার করলেন। 
তিনি ব্যাপকভাবে গণসংযোগ স্থাপন ক'রে প্রত্যেকটি জেলা-শহরে এবং 
অধিকাংশ মহকুমা-শহরে জনসভার আয়োজন ক'রে অগ্নিব্ষী ভাষণ দিয়ে 
জনমত গঠন করলেন। তাঁর প্রত্যেকটি সভায় রেকর্ডসংখ্যক জনসমাগম 
ঘটতে লাগলো । বঙ্গবন্ধুর জনপ্রিয়তায় অন্য দলগুলো সাংঘাতিকভাবে 
স্নায়বিক দুর্বলতা অনুভব করতে শুরু করলো । 

এই সাথে আওয়ামী লীগ নির্বাচনী প্রচার অভিযানে ৬-দফার অন্যতম 
বিষয় দুই প্রদেশের আঞ্চলিক বৈষম্যের চিন্রও তুলে ধরা হ'ল। আওয়ামী 
লীগ প্রচারিত বৈষম্যের একটি ছক এখানে তুলে ধরা যায় ঃ 

সোনার বাংলা *মশান কেন? 


বৈষম্য বিষয় প্ৰ পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান 
রাজস্বখাতে ব্যয় ১৫০০ কোটিটাকা ৫০০০ কোটি টাকা 
উন্নয়ন খাতে ব্যয় ৩০০০ কোটিটাকা ৬০০০ কোটি টাকা 
বৈদেশিক সাহায্য শতকরা ২০ ভাগ শতকরা ৮০ ভাগ 


বৈদেশিক দ্রব্য আমদানী শতকরা ২৫ ভাগ শতকরা ৭৫ভাগ 
কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরী শতকরা ১৫ ভাগ শতকরা ৮৫ ভাগ 
সামরিক বিভাগেচাকুরী শতকরা ১০ ভাগ শতকরা ৯০ ভাগ 


চাউল মণপ্রতি ৫০ টাকা ২৫ টাকা 
আটা মণপ্রতি ৩০ টাকা ১৫ টাকা 
সরিষার তৈল পেরপ্রতি ৫টাকা ২:৫০ টাকা 
স্বর্ণ প্রতি ভরি ১৭০ টাকা ১৩৫ টাকা 


আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে প্রদত্ত এই সব বৈষম্যমূলক তালিকা জন- 
গণের মধ্যে অপূর্ব আলোড়ন ও সাড়া সৃষ্টি করে। পশ্চিম পাকিপ্পা'নর 


শেখ মুজিব ৬৩৭ 


কায়েমী স্বার্থবাদীদের অনাচার, অত্যাচারের চিত্র এবং শোষণের ফলে 
উদ্ভূত বৈষম্য সম্পর্কে জনগণকে সজাগ ক'রে তুলতে আওয়ামী লীগ যে 
সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করে তা" সর্বপ্ন অভিনন্দিত হয়। অন্যান্য 
রাজনৈতিক দল ঠিক এমনভাবে কার্যকম নির্ণয়ে ব্যর্থ হয়। তাদের কোন 
কোন দলের উদ্দেশ্য যে মহৎ ছিল না একথা সহজেই অনৃমেয়। কিন্তু 
যে সব দলের উদ্দেশ্য মহৎ ছিল সেই দলগুলোও পূর্ব বাংলার স্বার্থকে সবার 
উপরে স্থান দিতে নিদারুণভাবে ব্যর্থ হয়েছে । তা” ছাড়া বঙ্গবন্ধুর জন- 
প্রিয়তা এমন বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেতে থাকে যে, অপর দল বা দলীয় 
নেতৃরম্দ সেই জনপ্রিয়তার সাথে পাল্লা দিতে গিয়ে বারবার পশ্চাদ্গামী 
হয়েছেন আর জনগণের নিকট থেকে ব্যর্থতার প্রানি সঞ্চয় করেছেন। 
আওয়ামী লীগ, বিশেষ ক'রে বঙ্গবন্ধুর জনপ্রিয়তা সম্পর্কে ইয়াহিয়া 
সরকার এবং তিনি নিজে এতদিনে একটি ধারণা গড়ে তুলতে সমর্থ 
হয়েছিলেন। সে কারণেই অপর দলসমৃহ বা নেতুরন্দ প্রারুতিক দুর্যোগের 
অজুহাত তলে নির্বাচন পিছিয়ে দেবার দাবী বারবার উত্থাপন করলেও 
ইয়াহিয়া খান নির্বাচন পিছিয়ে দিতে সাহস পান নি। কেননা, শেখ মুজিব 
কঠোর ভাষায় সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছেন ধে, নির্বাচন পিছিয়ে দিলে 
তার পরিণাম সবার জন্যই অত্যন্ত ভয়াবহ হয়ে উঠবে । অবশেষে স্থির 
হ'ল যে, পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ১৯৭০ সালের ৭ই ও ১৭ই ডিসেম্বর যথা- 
নিয়মে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং দুর্গত এলাকার জাতীয় ও প্রাদেশিক 
পরিষদের মোট ৩০টি আসনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ১৯৭১ সালের 
১৭ই জানুয়ারী । 
এই অত্যাসন্ন জাতীয় সাধারণ নির্বাচনে যেন আইন-শুখ্বলার প্রতি শ্রদ্ধা 
প্রদর্শন করা হয় এ সম্পর্কে দেশবাসীর উদ্দেশে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এক 
হাযামরাতা ভাষণদান করেন। উত্ত ভাষণে তিনি বলেন $ “...... 
ইয়াহিয়ার বেতার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হউক ইহাই সরকারের কাম্য। 
ভাষণ কাজেই শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন অনুজ্ঠঞানের পক্ষে বিদ্ন 
স্জ্টিকারী কোন কার্যকলাপ বরদাস্ত করা হইবে না।” 
প্রেসিডেন্ট শান্তি ও শৃত্খলা রক্ষার জন্য এবং সাধারণ মানুষের জীবন যাতে 
বিপর্যস্ত হয়ে না পড়ে তার নিশ্চয়তা বিধানের উদ্দেশ্যে নির্বাচনে বিজয় 


৬৩৮ বলবন্ধ 


লাভের পর বিনয় এবং পরাজয়ের পর ধৈর্য ও সমঝোতা প্রদর্শনের জন্য 
সকল রাজনৈতিক দলের প্রতি আহবান জানান। তাঁদেরকে উদ্দেশ্য করে 
তিনি বলেন ঃ “যেন আসন নির্বাচনে তাঁরা আইনের সীম্নায় থাকেন এবং 
তাদের নিজস্ব প্রার্থার পক্ষে প্রচার কার্য চালাইবার সময় সংশ্লিষ্ট বিধির 
শর্তের কথা সর্বদা স্মরণ রাখেন । তিনি আরও জানান যে কঠোর ব্যবস্থা 
গ্রহণের ইচ্ছ। সরকারের নাই । 


তিনি তার ভাষণে আরও বলেন £ “বর্তমান পর্যায়ে আমি আপনাদের 
স্মরণ করিয়ে দিতে চাই ষে, এ সকল নির্বাচন আইনগত কাঠামো আদেশ 
ও সামরিক শাসনের সাধিক আওতায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে। নির্বাচন হচ্ছে 
আমাদের পরিকল্পনার শুধুমান্র প্রথম পর্যায় । পরবতী পর্যায় হচ্ছে শাসনতন্ত্র 
প্রণয়ন এবং শেষ পর্যায়ে হচ্ছে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা 
হস্তাস্তর। এই শেষ পর্যায় সমাপ্ত হওয়ার এবং সামরিক শাসন তুলে নেয়ার 
পর সার্বভৌম ক্ষমতা জাতীয় পরিষদের হাতে চলে যাবে । 
আমি নির্বাচিত প্রতিনিধিরম্দ, বিশেষ ক'রে রাজনৈতিক দলগুলোর নেতৃ- 
রন্দের নিকট সুপারিশ করতে চাই যে, তাদের নির্বাচন এবং জাতীয় পরি- 
খদের প্রথম অধিবেশনের মধ্যকার সময়ে তারা ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের প্রধ।ন 
প্রধান বিধান সম্পকে মতৈক্যে পৌছার জন্য একন্রে মিলিত হতে পারেন । এর 
জন্য গ্রহণ-বর্জনের সহনশীল মনোভাব, পারস্পরিক আস্থা এবং আমাদের 
ইতিহাসে এই সন্ধিক্ষণের চরম গুরুত্ব সম্পর্কে উপলব্ধির প্রয়োজন হবে। 
পাঁচটি মূলনীতির উপর যে শাসনতন্ত্র রচিত হবে এ কথা ইয়াহিয়া বিশেষ 
জোরের সাথে ঘোষণা করেন । আরও বলেছিলেন যে, যদি শাসনতন্ত্রই 
এই নিয়মের বহিভ'ত হয়, তবে ধরে নিতে হবে যে, দেশে সামরিক শাসনই 
বলবৎ আছে।» 
[ দৈনিক ইত্তেফাক, ৪ঠ1 ডিসেম্বর, ১৯৭০] 
প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার শাসনতন্ত্র রচনার বিষয়টি ঘোষণার পর অনেক 
রাজনৈতিক দলই প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ 
মুজিবুর রহমানও প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠেছিলেন। কিন্ত তিনি তাঁর ৬-দফার 
ভিত্তিভ্মিতে স্থায়ীভাবে দণ্ডায়মান ছিলেন। নির্বাচনী প্রচার অভিযানে 


গেখ মুজিব ৬৩৯ 


তিনি জনসাধারণকে তার ৬-দফার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাধ্যা 
দিয়েছিলেন। 
শাসনতন্ত্র বিষয়ে প্রেসিডেন্টের একনিষ্ঠ মনোভাব যেমন রাজনৈতিক 
নেতৃরন্দকে বিচলিত করেছিল, তেমনি জনসাধারণও উপলব্ধি করেছিল 
যে, এ আর কিছুই নয়, ক্ষমতা হস্তান্তর না করার অজ্ঞুহাত মাল্্। আর 
এর পরিণাম এক অশুভ ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করছে। দেশের জনগণ 
একটি কথাই বুঝতে পারেন যে, জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই দেশের 
শুভাশুভ বিচার ক'রে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন ক'রে থাকেন। কিন্ত এক্ষেম্রে সে 
নিয়মের বহিভূ'ত কাজ হতে যাচ্ছে দেখে অনেকেই বিস্মিত ও হতবাক্‌ 
না হয়ে পারলেন না। যা হোক, এ বিষয়কে কেন্দ্র ক'রে প্রথমদিকে প্রতি- 
বাদের ঝড় উঠেছিল সত, কিন্তু কমশঃ তা' নিস্তেজ হয়ে গেল। কেননা 
সবার মনে নির্বাচনের প্রশ্নই তখন বড় ছিল। সবাই ধারণা করলেন, 
নির্বাচন হয়ে গেলে এবং নির্বাচিত প্রতিনিধি একসাথে বসলে শাসনতান্ত্রিক 
অচলাবস্থার অবসান ঘটবেই। সে কারণেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলই 
নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করার জন্য প্রতিনিধি ঠিক ক'রে প্রচার অভিযান 
চালিয়ে যাচ্ছিল। যদি সেই মুহর্তে শাসনতন্ত্র আইন কাঠামোর বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদ চলতে থাকত এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নির্বাচন বয়কট 
করত তবে অবস্থা নিশ্চয়ই জটিলতার পথে মোড় নিত। যে ভয়াবহ পরি- 
স্থিতি একাত্তরের ২৫শে মার্চ থেকে শুরু হয়েছিল, তা” আরো পূর্বেই ঘটতে 
পারতো । 
যাহোক, পূর্ব-বাংলার জনসাধারণ আসন নির্বাচনের মাধ্যমে শোষণ 
থেকে মুক্তি কামনা করেছিল। সে কারণেই আওয়ামী লীগ নেতৃরন্দ 
নির্বাচনের পর্বে শাসকগোষ্তীর সাক্ষাৎ মোকাবেলায় 
নির্বাচনী শ্লোগান নর 
নামা যৃক্তিত্ুক্ত মনে করেন নি। অবশ্য কিছু কিছু দল 
উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে তখন সংগ্রামী মনোভাব প্রদর্শন করতে থাকেন। 
তাঁদের শ্লোগানে তা' পরিস্ফুট হয়ে ওঠে । যেমন--্কুষক শ্রমিক অস্ত্র ধর, 
-্বাংলাদেশ স্বাধীন কর” "পিঙি না ঢাকা,-_ঢাকা ঢাকা" “গল্মা দি মেকং 
নয়, এস পঞ্মা মেকং করি, এইখানেতেই ভিয়েনাম লড়ি' ইত্যাদি। 
কিন্ত এই সব পোস্টার, শ্লোগান, হ্যাণডবিল প্রভৃতি দ্বারা জনগণকে বিজ্ঞান্ত 


৬৪০ বঙ্গবাদু 


করা সম্ভব হয় নি। অতি সংগ্রামী ও অতি বিপ্লবীদের এটাই দোষ দে, 
তীরা সময় বুঝে চলতে শিখেন নাই এবং জনগণের সাথে নিবিড় 
যোগসূত্র স্থাপনে তাঁরা ব্যর্থ হয়েছেন। বর্তমানেও তাদের ব্যথতার মূল 
উৎস এখানেই নিহিত আছে। যা হোক, এমনি 
ষ্ঠ ও নিরপেক্ষ পরিবেশের মধ্যে ৭ই ডিসেম্বর (১৯৭০) নির্বাচন 
অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচন অম্পূর্ণ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। 
নির্বাচনের দিনে বিভিন্ন প্রভাতী সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় কলামে এই 
দিনটির গুরুতের কথা জোর দিয়ে ঘোষণা ক'রে যে সব কথা লিখিত 
হয় তা" বিশেষভাবে স্মরণবোপা £ 
“অবশেষে পাকিস্তানের ইতিহাসে প্রথম সাধারণ নির্বাচনের নির্ধ।রিত 
দিবসটি সমুপস্থিত। ইহার পথে বাধা-বিপত্তি অনেক আসিয়াছে, দ্বিধা- 
পংশয় অনেক জাগিয়াছে, অনেক হুমকি ও উষ্কানি প্রদত্ত হইয়াছে । 
বিভিন্ন অদ্জুহাতে নির্বাচন অনির্দিষ্ট কাল বন্ধ রাখার জনা প্রেসিডেন্টের 
উপরও প্রবল চাপ সৃষ্টি করা হইয়াছে । নির্বাচন অনুষ্ঠান ও গণতন্ত্রে 
উত্তরণের গথে গণতন্ত্র বিরোধী মহল, গগণতন্ত্রবাদী' বলিয়া পরিচয় প্রদান" 
কারী কতিপয় বিশেষ মহল, কোন কোন ততি প্রগতিবাদী মহল এবং 
ধম ব্যবসায়ী মহল যেন একজোট গঠন করতঃ একটা বছর ধরিয়া 
কাঁদা হড়াইয়াছে। বলিলে অতুযভ্ি হইবে না যে, শেখ মুজিব যদি শিবা- 
চনের দাবীতে অনড় অটল না থাকিতেন, ওবে হয়ত ৫ই অকুটোববের 
পথেই ৭ই ডিসেম্বরও অতিকান্ত হইত, নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইত না । 
জনগণের মৌলিক অধিকারটি প্রতিষ্ঠিত হইবার সুযোগ পাইত না। 
আর এবার নির্বাচন না হইলে এই দুর্ভাগা দেশে কবে নির্বাচন হইত, 
উহা আদৌ হইতে পারিত কিনা, সামরিক, শাসন কত দিন দী'র্ঘারিত 
হইত, আত্তান্তরীণ ও আত্তজণতিক ঘটনাবলীর ঘাত-প্রতিঘাতে রাষ্ট্রতরা 
কোন্‌ দিকে ধাবিত হইত এবং জাতীয় সংহতি অখগ্ুলার দশা কি 
দাড়াইত কে বলিতে পারে ? তবে একটা জিনিস নিঃসংশয়্েই বল! যায় যে, 
আজিকার এই নির্ধারিত তারিখে নির্বাচন না হইলে রন্ট্রের ভিজিমূলই 
ঝাঁপিয়া উঠিত এবং জাতির গোটা ভবিষ্যতই এক মারাত্মক অনিশ্চয়তায় 


নিক্ষিপ্ত হইত । 


শেখ মুজিব ৬৪১ 
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সি ভোটের ক্ষমতাই জনগণের ক্ষমতা । এবং সেই ক্ষমতাই রান্ট্রের 
সর্বোচ্চ ক্ষমতা । মহাপরীক্ষার এই দিনটিতে প্রতিটি দেশপ্রাণ নাগরিক 
বঞ্ঃিত-বিশীর্ণ পূর্ব বাংলার স্বাধিকারের শাশ্বত দাবী সম্মুখে রাখিয়া এবং 
রান্ট্রের সামগ্রিক কল্যাণ চিন্তা হাদয়ে ধারণ করিয়া নিজেদের সেই ক্ষমতা 
ও অধিকার প্রয়োগ করিবেন, এই দৃঢ় বিশ্বাস ও প্রতীতি লইয়াই আজিকার 
এই মঙ্গল প্রভাতকে আমরা অভিনন্দন জানাই।” 
[ দৈনিক ইত্তেফাক, সম্পাদকীয়, ৭ই ডিসেম্বর, ১৯৭০ ] 
জনগণ নিবাঁচনের মাধ্যমেই তাদের সুনিশ্চিত রায় জানিয়েছিলেন 
জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগ দুটো মানত আসন ছাড়া সবগুলো আঙসনেই 
নির্বাটনী ফলাফল £ বিপুল ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করেন। আওয়ামী 
আওয়ামী লীগের লীগ যে দুটো আসন লাভ করতে পারে নি, সে দুটো 
নিক্ষেশবিজয় আসনের একটিতে পি. ডি. পি. প্রধান নূরুল আমীন 
এবং অপরটিতে স্বতন্ত্র প্রার্থা রাজা ভ্রিদিব রায় নির্বাচিত হন। জাতীয় 
পরিষদে নির্বাচন চুড়ান্তভাবে সম্পন্ন হ'লে নির্বাচনের যে ফলাফল পাওয়া 
যায় তাতে জাতীয় পরিষদের মোট ৩১৩টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ 
১৬৭, পিপলস্‌ পাটি” ৮৮, কাইয়ুম মুসলিম লীগ ৯. কাউন্সিল মুসলিম লীগ ৭, 
জমিয়ত-উল-উলেমা-ই-ইসলাম (হাজারভি গ্রপ) ৭, মারকাজি-জমিয়ত- 
উল-উলেমা-ই-ইসলাম € থানভি গ্রুপ) ৭, জামাতে ইসলাম ৪, ন্যাপ 
(ওয়ালীপক্থী) ৭, পি. ডি.পি. ১,নির্দল প্রার্থীরা ১৪ ও কনভেনশন মুসলিম 
লীগ ২টি আসন লাভ করে। পূর্ব বাংলায় আওয়ামী লীগ যে এতিহাসিক 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে তার তুলনা বিশ্বের নির্বাচনের ইতিহাসে বিরল। 
অতঃপর ১৯৭০ সালের ১৭ই ডিসেম্বর পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক পরিষদের 
নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফলে দেখা যায় যে, মোট ৩১০টি আসনের মধ্যে 
আওয়ামী লীগ ২৯৮, পি.ডি.পি. ২, ন্যাপ €ওয়ালীপস্থী) ১, নেজামে 
ইসলাম ১, জামাতে ইসলাম ১ ও নির্দলীয় প্রার্থীরা ৭টি আসন লাভ করে। 
জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে আওযস্ামী লীগের বিজয় শুধু এ্রতিহাসিক 
বিজয়-গৌরবকেই প্রতিষ্ঠা করে না- তুলনামূলকভাবে প্রতিপক্ষের প্রার্থিগণ, 
এমন কি নেতুরম্দ পর্যন্ত এত কম সংখ্যক ভোট লাভ করেন যে, অনেকেরই 
জামানতের টাকা পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত হয়। 
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আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান চারটি কেন্দ্র থেকে প্রতি- 
দ্বন্ৰিতা করেছিলেন এবং উল্লেখযোগ্য যে, প্রতিটি কেন্দ্র থেকেই রেকর্ড- 
সংখ্যক ভোট পেয়ে তিনি জয়লাভ করেন। অথচ তাকে পরাজিত করবার 
জন্য কয়েকটি রাজনৈতিক দলের প্রভাবশালী প্রধান নেতারাও তার বিরুদ্ধে 
দাড়িয়েছিলেন। আইয়ুব খানের মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য ওয়াহিদুজ্জামান 
বঙ্গবন্ধুকে চ্যালেঞ্জ দান করেছিলেন। শেখ মুজিব তাঁর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ ক'রে 
বলেছিলেন যে, “আপনার বিরুদ্ধে আমার দলের একজন সাধারণ কর্মী- 
প্রার্থীই ঘথেম্ট।” তার এই উক্তি বাস্তবে ষে কত সত্য ছিল তা* আমরা সবাই 
অবগত আছি। আওয়ামী লীগের এই নিরঙ্কুশ বিজয়ের পশ্চাতে যার একক 
প্রভাব এঁন্দ্রজালিক প্রেরণার স্থম্টি করেছিল তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর 
রহমান । প্রকুতপক্ষে এদেশের মানুষ কোন প্রাথীর গুণ 
আওয়ামীলীগের বিচার ক'রে ভোট দেন নি। বঙ্গবন্ধুর অনমনীয় এবং 
দেশনিবেদিত ব্যক্তিত্বই জনগণকে তাঁর সমর্থনের পক্ষে 
উদ্দদ্ধ করেছিল। দেশের অধিকাংশ মানুষ বঙ্গবন্ধৃকেই ভোট দান করেন-_ 
তার দলের প্রতীক নৌকায় ভোট দিয়েছেন, সর্বক্ষেত্রে প্রাথাকে নয় । 
৭ই ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হওয়ার 
সাথে সাথে শেখ মুজিবুর রহমান জনগণের প্রতি তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
করেন। ৯ই ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে তিনি দেশবাসীর 
আওয়ামীলীগের উদ্দেশে বলেনঃ “আমাদের জনগণ এক এঁতিহাসিক 
জনগণের প্রতি রায় প্রদান করিয়াছে । তাহারা এক অবিরাম সংগ্রামের 
া ৪৯৪৬৯ মধ্য দিয়া তাহাদের এই রায় প্রদানের অধিকার অজ ন 
করিয়াছে আর সেই অবিরাম সংগ্রামে হাজার হাজার 
মানুষ জীবন উৎসর্গ করিয়াছে এবং অগণিত মানুষ বৎসরের পর বৎসর 
ধরিয়া নিপীড়ন সহ্য করিয়াছে । জনগণের সংগ্রামকে উহার প্রথম বিরাট 
বিজয়ে মণ্ডিত করার জন্য আমরা সর্বশক্তিমান আল্লার নিকট কৃতজ। 
আমরা আমাদের শহীদদের স্মৃতির প্রতি সালাম জানাইতেছি যাহারা নির্মম 
নিপীড়নের মুখেও এই কারণে সংগ্রাম করিয়া গিয়াছে যে, একদিন যেন 
আমরা প্রকৃত স্বাধীনতায় বসবাস করিতে পারি । আওয়ামী লীগের বিরাট 
বিজয় প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ নিপীড়িত মানুষের বিজয় । আমরা 


শেখ মুজিব ৬৪৩ 


আমাদের জনগণ, আমাদের ছাণ্র, আমাদের শ্রমিক ও কৃষকদের ভালবাসায় 
অভিভূত হইয়াছি। তাহারা ইহা যথার্থ ভাবেই ব্যস্ত করিয়াছে যে, আওয়ামী 
লীগ তাহাদেরই পার্টি । আমরা নিশ্চিত যে, তাহারা ১৭ই ডিসেম্বরে প্রাদে- 
শিক পরিষদের নির্বাচনেও ইহা করিবে । আমাদের দলীয় কমা, যাহারা 
দারুণ বৈষয়িক অসুবিধা সত্তেও অবিরাম কাজ করিয়াছে, তাহারা নিজে- 
দেরকে যথার্থ পুরস্কৃত মনে করিয়াছে। যে সাধারণ নির্বাচন সর্বোপরি 
৬-দফা/১১-দফা ভিত্তিক পূর্ণ আঞ্চলিক গ্থায়ন্তশাসনের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে 
বাংলাদেশের মানুষের এক গণভোট, সেই নির্বাচনে শান্তিপূর্ণ ও সুশৃখ্খলভাবে 
একটি পরিষ্কার রায় প্রদানের ব্যাপারে প্রতিটি ভোট কেন্দ্রে জনসাধারণ 
এঁক্য ও শৃত্থলার যে পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছে, উহা হইল তাহাদের পূরস্কার। 
যাহা হউক, আমাদের লক্ষ্য এখনও সম্মুখে বিদ্যমান, এই লক্ষ্য বাস্ত- 
বাঞ্লিত না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম অব্যাহত থাকিবে । ৬-দফা ফর্ম,লাভিউিক 
পর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন সম্বলিত একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন এবং উহার পূর্ণ 
বাস্তবায়ন করিতে হইবে এবং প্রকৃতির ধ্বংসলীলা ও কায়েমী শ্বার্থবাদীদের 
হাত হইতে বাংলাদেশ ও উহার মেহনতী জনতাকে অধশাই রক্ষা করিতে 
হইবে। হাজার সমস্যার মধ্যে ক্ষুধা, বেকারত্ব, রোগ, বন্যা, দুভিক্ষ ও নিরক্ষ- 
রতার সমস্যা আশু সমাধানের তাগিদ দিতেছে। ঘৃণিদুর্গত উপক্লবরতী 
এলাকাসমূহে যে দশ লক্ষ লোক প্রাণ দিয়াছে এবং যে তিরিশ লক্ষ লোক 
টিকিয়া থাকার সংগ্রাম করিতেছে, উহাই আমাদের স্মরণ করাইয়া দেয় যে, 
অতীতে কিরাপ শোষণ ও অবহেলা চলিয়াছে এবং সম্মুখে আমাদের দায়িত্ব 
কত বিরাট। ৃ 
আমরা মনে করি যে, কায়েমী স্থার্থবাদীদের শোষণ ও প্রকৃতির ধ্বংস- 
লীলা হইতে আমাদের জনগণকে রক্ষার জন্য আমাদের সকল শক্তি ও 
সম্পদ নিয়োগ করার শপথ হইবে জনগণ ও আমাদের জন্য উপধুক্তভাবে 
জনতার এই বিজয় উদযাপন করা । পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণের 
প্রথম ইশারাকে আমরা স্বাগত জানাই। আমরা তাহাদের বাঙালী ভাইদের 
অগ্তরের অস্তঃস্থলের আকাজ্ক্ষা বাস্তবায়নে আমাদেরকে সমর্থন করার জন্য 
পশ্চিম পাকিস্তানের জাগ্রত জনতাকে আহবান জানাইতেছি। আমাদের 
পক্ষ হইতে আমরা তাহাদেরকে ভুস্থামী ও কায়েমী স্বার্থবাদীদের শোষণ 
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হইতে মুজি"র সংগ্রামে আমাদের স্র্থন প্রদানের নিশ্চয়তা দিতেছি । আমরা 
বিশ্বাস করি যে, একমান্র জনগণের যৌথ প্রচেম্টার মাধ্যমেই আমরা 
আমাদের সম্মূথের চ্যালেজ মোকাবেলা করিতে পারি। আমরা এই সত্য 
হইতে আমাদের আশা ও শক্তি সঞ্চয় করি যে, আমাদের জনগণ তাহাদের 
ভবিষাৎ বংশধরদের প্রতি তাহাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। একমাত্র 
জনগণের এক্যের উপরই সমাজকে পুনর্গঠন এবং অঞ্চলে অঞ্চলে ও 
মানুষে মানুষে অবিচার দূর করার কার্থধকরী কর্মসূচীর ভিত্তি দাড়াইতে 
পারে। কাজেই আমরা নকলের প্রতি অতীতের মতানৈক্য ও বিদ্বেষ পরিহার 
করার আবেদন জানাইতেছি, যাহাতে আমাদের লক্ষ লক্ষ মেহনতাঁ জনতার 
মুভি ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে এক্যবদ্ধভাবে অগ্রসর হইতে পারি ! জয় বাংলা। 
জয় পাকিস্তান ।% 
[ দৈনিক সংবাদ, ১০ই ডিপেন্বর, ১৯৭০ ] 
আওয়ামী লীগের নিরঞ্চশ বিজয়ে মাওলানা ভাসানীর হাদরে নানাবিধ 
চেতনার উদয় হয়েছিল । সেদিনই এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি তার 
প্রতিকিয়া দেশবাসীকে জাশিয়ে দেন । পন্রিকায় এরাপ খবর প্রকাশ পায় ঃ 
“লাহোর প্রস্তাব ভিত্তিক স্থ।ধীন সার্বভৌম পূর্ব পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে 
পূর্ব পাকিস্তানীদের রায় যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে একটি গণভোট অনুষ্ঠানের 
জন্য ন্যাপ প্রধান মওলানা ভাসানী গতকাল বুধবার 
আওয়ামী লাগে দাবী জানিয়েছেন। “মওলানা সাহেব গতকাল বিকেলে 
প্রতিকিয়া ঢাকায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই দাবী জানান। 
তিনি বলেন, দেশে যে সাধারণ নিবাঢন হয়ে গেল তার 
জয় কোন ব্যক্তি, পাটি” বা দফার জয় নন্স, লাহোর প্রস্তাব অনুযান্নী স্বাধীন 
সার্বভৌম পূর্ব প1কিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্যই জনগণ ভোট দিয়েছে । গত 
তেইশ বছর যাবৎ পূর্ব পাকিস্তানীদের উপর যে শোষণ, বঞ্চনা, নির্যাতন 
চলেছে তা" থেকে মুজিলাভের আশায় জনগণ দিয়েছে ডেট । আওয়ামী 
লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান এই নির্বাচনকে ৬-দফা ও ১১-দফার 
মাধ/মে পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন আদায্পের গণভোট বলে ঘোষণথা করে- 
ছিলেন।” সে সম্পর্কে দ.ষ্টি আকর্ষণ করা হ'লে মওলানা তাঁর উপরিউক্ত 
দাবী জানান । তিনি বলেন,_-প্যাই হোক না কেন, জনগণ একে স্বাধীন 
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পূর্ব পাকিস্তানের জন্য গণভোট হিসেবেই গ্রহণ করেছে। এ সম্পর্কে যদি 
কোন বিতর্ক হয় তবে আবার গণভোট হোক ।” 
[ দৈনিক পাকিস্তান, ১০ই ডিসেম্বর, ১৯৭০] 
মওলানা ভাসানীর বক্তব্য সম্পর্কে বিশেষ মন্তব্যের প্রয়োজন করে না। 
তিনি কোথাও '্াধীন বাংলাদেশ" বাবহার করেন নি, তিনি চেয়েছিলেন 
স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান । এর অর্থ কি, একমান্ত্র তিনিই জানেন । 
নির্বাচনে জয় পরাজয্ন থাকবেই । পরাজয়কে সহজভাবে মেনে নেয়াই 
গণতন্ত্রের মহান শিক্ষা। অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদ এই পহনশীল 
মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি একটি বিব্ুতিতে 
মোজাফ্ফর ন্যাপের 
প্রশংসনীয় মনোভাব সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন ঃ “জনগণের স্থার্থে এগার 
দফা ও নির্বাচনে প্রদত্ত ওয়াদাসমূহ বাস্তবায়নে আওয়ামী 
লীগের গুহীত কার্ধকমকে সফল করার জন্য রিক্যুইজিশনপন্থী পূর্ব- 
পাকিস্তান ন্যাপ প্রতিকিয়াশীলদের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগকে সহযোগিতা 
ও সমর্থন দান করবে । দলের সভাপতি অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ 
ও সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আলতাফ হোসেন গতকাল শনিবার এক 
যুক্ত বিরৃতিতে একথা বলেন। পূর্ব পাকিস্তানে তাঁদের দলের পরাজয়ের 
উল্লেখ করে বিরুতেতে তাঁরা বলেন যে, তাঁদের দল নির্বাচনকে দেশবাসীর 
সামগ্রিক সংগ্রামের একটি অংশ হিসাংবই বিবেচনা করছে। জনগণের 
দাবী এখনও আদায় হয় নি এবং তাদের সামনে রয়েছে বহু সমজ্যা। 
একমান্ত জনগণের এঁক্যবদ্ধ আন্দোলন ও সংগ্রামের মাধ্যমেই জনগণ 
আকাত্ক্ষিত গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র, স্বায়তশাসন, গণতান্ত্রিক অধিকার অজন 
ও অর্থনৈতিক দাবীসমূহ আদায় করতে পারে। জনগণের স্বার্থে গণতান্ত্রিক 
শাসনতন্ত্র ও অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং জনগণের মুক্তি আন্দোলন তথা সমাজ- 
তন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য পূর্ব পাকিস্তান রিক্যুই- 
জিশনপন্থী ন্যাপের সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে বলে তারা ঘোষণা করেন । 
[এঁ, ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭৩] 
প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান জনগণকে শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের 
সহাকসতার জন্য ধন্যবাদ জাপন করেন। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অভিনন্দন 
জানিয়ে তিনি ১১ই ডিসেম্বর এক বিরতিতে বলেন ৪ “এই প্রথম বারের 
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মতো পাকিস্তানের জনগণ প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ ভোটে 
নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচনের অবাধ সযোগ পেয়েছে । 
ইয়াহিয়ার রি 
অভিনন্দন উত্তেজনা ছিল অত্যন্ত প্রবল, কিন্তু জাতি যে সুশস্বলভাবে 
ভোট দিতে গেছে, নির্বাচনের সময় সবাই যে স্শস্বলা- 
বোধের পরিচয় দিয়েছে তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় আর তাই তা” সর্ব মহলের 
প্রশংসাও লাভ করেছে। এতে জাতির রাজনৈতিক সচেতনতারও প্রমাণ 
পাওয়া গেছে। 
প্রেসিডেন্ট আরও বলেন, জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা 
হস্তান্তরের যে পরিকল্পনা সামরিক সরকারের রয়েছে, নির্বাচন হচ্ছে তার 
প্রথম পর্যায় মান্ত্র। দ্বিতীয় পর্যায় হচ্ছে একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন । এই জন্যই 
নব নির্বাচিত প্রার্থীদের আমি মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, জনগণ তাঁদের ভোট 
দিয়ে তাদের উপর বিরাট ভাস্থা স্থাপন করেছে। দেস্সা নেয়া ও সহনশীলতার 
ভিতিতে এখনই তারা শাসনতন্ত্র প্রণয়নের কাজে লেগে যান, জাতি এখন 
তাদের কাছে তাই চাচ্ছে। জাতি তাদের উপর যে আস্থা স্থাপন করেছে তারা 
তা" রক্ষা করবেন, এ বিশ্বাস আমার আছে । তাদের প্রচেষ্টা সফল হোক, 
এটাই আমার কামনা ।” 
| দৈনিক পাকিস্ত।ন, ১২ই ডিসেম্বর, ১৯৭০ ] 
নির্বাচনের পর জুলফিকার আলী ভুট্টো দেশের বিবেকবান মানুষদের 
একের পর এক তাঁর বজ্ব্য প্রতিবক্তব্যের দ্বারা পীড়ন করতে থাকেন। 
লাহোরে এক জনসভায় পিপলস পাটি র প্রধান ভুট্টো বলেন, “তার দলের 
সহযোগিতা ছাড়া কোন কেন্দ্রীয় সরকারই কাজ চালাতে পারবে না। তিনি 
আরো বলেন যে, জাতীয় পরিষদে বিরোধী দলে বসে ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য 
আরো পাঁচ বছর অপেক্ষা বরা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ তিনি যদি 
জনাব জুলফিকার ক্ষমতায় না যান তা” হ'লে জনগণের মঙ্গলের জন্য কাজ 
আলী ভুট্টো করার কেউ থাকবে না এবং ক্ষমতা না গিয়ে জনগণের 
জন্য কাজ করা সম্ভব নয়। *" সর্বোপরি তিনি বলেন যে, পাঞজাব ও 
সিহ্ধুই হ'ল পাকিস্তানের ক্ষমতার উৎস এবং কেন্দ্রস্থল আর এই দুই প্রদেশেই 
তাঁর দলের সংখ্যা গরিষ্ঠতা রয়েছে ঃ অতএব তাকে ক্ষমতায় যেতেই হবে।” 
[ মুক্তি সংগ্রাম, প্রথম গর্ব, বাংলা বিভাগ, চাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃঃ ১৬২-১৬৩ ] 
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ভুট্টোর অসম্থৃত উক্তির প্রতিবাদে সেদিন আওয়ামী লীগের গণনির্ব।- 
চিত প্রতিনিধিরা মুখর হয়ে ওঠেন। ২০শে ডিসেম্বর, ১৯৭০ সংবাদ- 
পল্লে প্রদত্ত এক সুচিস্তিত বিরতিতে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক 
জনাব তাজউদ্দিন আহমদ বলেন, “ভুট্টোর দলের সহযোগিতা ছাড়া 
দেশের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন কিংবা কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনা করা সম্ভব 
হবে না--এই উজ্িঠিক নয় এবং পাঞ্জাব ও সি্গুও আর ক্ষমতার উৎস 
থাকার আশা পোষণ করতে পারে না। এই ধরনের ক্ষমতার উৎসের 
বিরুদ্ধেই জনগণ গণতান্ত্রিক সংগ্রাম চালিয়ে এসেছে ৷ তিনি বলেন যে, 
নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে এবং 
এই সংখ্যাগরিষ্ঠতার ফলেই শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ও কেন্দ্রীয় সরকার 
গঠনের বেশ ভাল সুযোগ আওয়ামী লীগের রয়েছে । আওয়ামী লীগ তা? 
অন্য পার্টির সাহায্য নিয়েও করতে পারে, না নিয়েও করতে পারে। 
তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ অন্য কোন পাটির সাহায্য নিবে কিনা, 
তা' নির্ভর করে কোন দল আওয়ামী লীগের কর্মসূচী সমর্থন করে কিনা 
তার উপর। জনাব তাজউদ্দিন বলেন ষে, পাকিস্তানের জনগণ অতীতকে 
পরিহার করেছে এবং তারা এক উজ্দ্রল ভবিষ্যৎ রচনা করতে ঢায়। 
তিনি বলেন, শাসনতন্ত্র ও সরকার গঞ্ঠনে জনতার রায় আওয়ামী লীগই 
পেয়েছে এবং আওয়াস্কী লীগ নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন।” 
[মুক্তি সংগ্রাম, প্রথম পর, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, 
পৃঃ ১৬৩-১৬৪ ] 
এর পরপরই জনাৰ ভুট্টো আর এর ধরনের কথা বলতে শুরু করেন। 
২১শে ডিসেম্বর লাহোরে এক সম্বর্ধনা সভায় তিনি বলেন, “গত ২৩ বছর 
ধরে যদি পূর্ব পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারে তার ন্যায্য অধিকার না পেয়ে 
থাকে, তবে তার দ্বারা এই বুঝায় না যে, পরবর্তী ২৩ বছর পূর্ব পাকিস্তান 
পশ্চিম পাকিস্তানকে শাসন করবে । তিনি বলেন, অতীতে পূর্ব পাকিস্তান 
য্গি ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে সুষ্ঠু প্রতিনিধিত্বের দাবী জানিম্নে থেকে খথাকে 
তা" হ'লে সে একই ন্যায়বিচার বোধ থেকেই উভয় অংশের যৌথ দায়িত্বে 
দেশ পরিচালনা করতে হবে ।” 
| [ দৈমিক পাকিস্তান, ২২শে ডিসেম্বর, ১৯৭০ ] 


৬৪৮ বজবছু 


পরদিন ২২শে ডিসেম্বর আর একটি সভায় তিনি বলেন, “জাতির সামনে 
এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হ'ল জাতীয় সংহতির সীমায় থেকে স্বথায়ত্ত- 
শাসনের পরিমাণ নির্ধারণ করা এবং বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মৌলিক 
পরিবর্তন করা । তিনি আরও বলেন যে, :.. **, শাসনতন্ত প্রণয়ন আর শাসন 
পরিচালনাপ্ন দেশের সবারই অংশ গ্রহণ অপরিহার্ষ। এক প্রদেশ যদি অন্য 
সব প্রদেশের উপর শাসনতন্ত্র আর সরকার চাপিয়ে দিতে চায় তা' হ'লে তা? 


দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না।” 
[দৈনিক পাকিস্তান, ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৭০ ] 


জনাব ভুট্রোর এলোমেলো ভাষণ থেকে এইটুকু উপলব্ধি করা যাম যে, 
তিনি এ গদীতে বসতে চান যে গদীতে আইফ়ুব খান বসে গিয়েছেন আর 
বর্তমানে বসে রয়েছেন ইয়াহিয়া খান। গদীর মোহ তাকে এমনভাবে 
আচ্ছন্ন করেছে যে, তাতে তিনি হিতাহিত জ্ঞানশৃন্য হয়ে গড়েছেন । ভুট্টোর 
প্রধান লক্ষ্য ক্ষমতা লাভ করা, কিন্ত সংসদীয় গণতন্ত্রের বিধি অনুসারে তার 
পক্ষে বিরোধী দল গঠন করা ছাড়া কোন গত্যন্তর ছিল না। তবে পশ্চিম 
পাকিস্তানের অশুভ শক্তির প্রতিভূ হিসেবে গায়ের জোরে সবকিছু অর্জন 
করবার প্রবণতা থেকে তিনি মুক্ত ছিলেন না। সুতরাং, বাক-কলহে তিনি 
প্রথম অবতীর্ণ হলেন সামনে একটি রক্তক্ষয়ী ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার 
ক'রে। এদিকে তুট্রো-মুজিব বিরোধ যাতে আরও তীব্র হয়ে উত্তে 
না পারে সেজন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া কার্ধতঃ অন্যরাপ কারণে ও 
মৌখিকভাবে দু'দলের নেতৃরন্দকেই এ বিরোধ মিটিয়ে ফেলার জন্য 
উপদেশ দিলেন। 

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান ৬-দফা ভিস্তিক শাসনতন্ত্র 
প্রণয়নের প্রশ্নে অটল ও অচল হয়ে রইলেন । দ্ীর পশ্চাতে সাড়ে সাত কোটি 
মানুষ দণ্ডায়মান॥ অন্যদিকে ভাসানী স্বাধীন পুর্ব পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবীতে 
বিভিন্ন জায়গায় জনঙ্গভায় বক্তা দিতে থাকেন। পর্ব বাংলার এমন 
একটি অবস্থায় ভুট্টো তাঁর রং বদলাতে বাধ্য হন। তিনি ঘোষ্বণা করেন 
যে, আওয়ামী লীগ নেতৃরন্দ পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছি্ হতে ঢান না। 
সুতরাং শাসনতন্ত্র প্রণয়নের বিষয়ে তিনি শেখ মুজিবকে সাহায্য করবেন বলে 
প্রতিশ্নতি দান করেন। ২৭শে ডিসেম্বর তিনি এক সাংবাদিক সম্মেবনে 


শেঞ্ছ' মুজিব ৬৪৯ 


বঙ্গবন্ধুর প্রশংসা করেন এবং আওয়ামী লীগকে সর্বাত্মকভাবে সহযোগিতার 
আশ্বাস দেন। ও 
পরদিন প্রকাশিত সংবাদপন্ত্রে বলা হয়ঃ “শেখ ম্জিব ৬-দফার 
ব্যাপারে অনড় থেকে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের কাজে হাতে দিলে তীর দলের 
ভূমিকা কি হবে প্রশ্ন করা হ'লে তিনি বলেন, শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থা 
সুষ্টির চাইতে তার দল সরে দীড়াবে এবং আওয়ামী লীগকে শাসনতন্ত্র 
প্রণয়নের সুযোগ দেবে। তবে সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলেন, এর পরিণতির জন্য 
তিনি দায়ী হবেন না। জনাব ভূট্রো শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ব্যাপারে সমঝোতা 
ও ৬স্দফার ব্যাপারে নমনীয় মনোভাব গ্রহণ করেছেন বলে মনে হয় । 
শেখ মৃজিবের প্রশংসা ক'রে তিনি বলেন যে, কর্মস্চীর ভিভিতে জনগণ 
তাকে “ম্যাণ্ডেট' দিয়েছেন-_সেই কর্মসূচী থেকে শেখ মুজিবের পক্ষে 
সামান্যতম বিচ্যুত হওয়া সম্ভব নয়।” 
[ দৈনিক পাকিস্তান, ২৮শে ডিসেম্বর, ১৯৭০ ] 
জনাব ভুট্টো দাবার চাল বদলাবার তালে ব্যস্ত ছিলেন। কি ভাবে সারা 
পাকিস্তানের দশুমুণ্ডের কর্তা হওয়া যায়--সেই টিস্তায় তিনি বিভোর 
২৮শে ডিসেম্বর জনাব ভুট্রো প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সাথে সাক্ষাৎ করেন 
এবং দীর্ঘ সময় কাল পর্যন্ত তাদের মধ্যে গোপনে আলাপ হয়। এর 
ভিতরে ষে একটা ষড়যন্ত্র লুকিয়ে ছিল ধীরে ধীরে তা" পূর্ব বাংলার মানুষের 
নিকট সুস্প্ট হয়ে উঠতে লাগলো । ইয়াহিয়া ও তাঁর সঙ্গীরা ভুট্টোর 
সাথে গোপন পরামর্শের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে 
থাকলেন। এই সব কাজকর্মে জাতীয় পরিষদের বৈঠক ডাকবার ব্যাপারে 
ইয়াহিয়া অস্বাভাবিক নীরবতা অবলম্বন করতে থাকলেন।. এই নীরবতা 
সবার মনেই সংশয়ের উল্্ীক করতে থাকে । এর পশ্চাতে ষে কি এক 
গোপন রহস্য ছিল পরবতা কালে তা' ঘটনার মাধ্যমেই উদ্ঘাটিত হয়েছে। 
যা হোক অবশেষে সরকারের নীরবতা ভঙ্গ হ'্ল। ৩০শে ডিসেম্বর 
সরকারের তরফ থেকে ঘোষণা করা হ'ল যে, জাতীয় পরিষদের গ্রথম 
অধিবেশন ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে এবং উল্লেখযোগ্য যে, কোম্‌ তারিখে 
এই অধিবেশন বসতে যাচ্ছে তার সঠিক কোন সংবাদ গরিধেশন করা 
হ'লনা। | 


৬৫০ বজখন্ু 


১৯৭১ সালের ওরা জানুয়ারী তারিখে আওয়ামী লীগ “শপথ দিবস" 
উদযাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। দু”দিন পূর্ব থেকেই সভামঞ্চ তৈরী করার 
রা কেজি ওর হয়েছিল । প্রায় ১২০ ফুট দীর্ঘ নৌকাকুতির 
নির্বাচিত প্রতিনিধি- এই মঞ্চের তিনটি অংশের মাঝেরটিতে আসন করা 
দের শপথ দিবস হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর জন্য। আর তার গাশের দুটো ভাগে 

স্থান করা হয়েছিল জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য- 
দের জন্য। এ ছাড়া সাংবাদিক, মহিলা ও বিদেশী কূটনৈতিক মিশনের 
সদস্যদের জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছিল । 

রমনার রেসকোর্স ময়দানে এক বিরাট জনসভায় আওয়ামী লীগের 
নির্বাচিত সদস্যরা শপথ গ্রহণ করেন। দলপতি শেখ মুজিবুর রহমান 
শপথ-অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। তিনি হাত উধ্রে তুলে নিশ্নোজ্ত শপথ 
পাঠ করেন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচিত 
আওয়ামী লীগ সদস্যগণ তা" উন্চারণ করেন £ “আমরা জাতীয় ও প্রাদেশিক 
পরিষদে আওয়ামী লীগ দলীয় নির্বাচিত সদস্যরন্দ শপথ গ্রহণ করিতেছি, 
পরম করুণাময্স ও সর্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালার নামে ॥ আমরা শপথ 
গ্রহণ করিতেছি সেই সব বীর শহীদের ও সংগ্রামী মানুষের নামে, 
যাহারা আত্মাহুতি দিয়া ও চরম নির্যাতন-নিপীড়ন ভোগ করিয়া আজ 
আমাদের প্রাথমিক বিজয়ের সুচনা করিয়াছেন আমরা শপথ গ্রহণ কফরি- 
তেছি এই দেশের কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, মেহনতী মানুষ তথা সর্ব শ্রেণীর 
জনসাধারণের নামে ঃ জাতীয় সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে এই দেশের 
আপামর জনসাধারণ আওয়ামী লীগের কর্মসূচী ও নেতৃত্বের প্রতি যে বিপুল 
সমর্থন ও অবুষ্ঠ আস্থা জাপন করিয়াছেন, উহার মর্যাদা রক্ষাকলে আমরা 
সর্বশক্তি নিয়োগ করিব। 

হগ্প-দফা ও গ্রগার-দফা কর্মস্চীর উপর প্রদত্ত সুস্পষ্ট গণরায়ের প্রতি 
আমগ্লা একনিস্ঠরাপে বিশ্বস্ত থাকিব এবং শাসনতন্দ্রে ও বাস্তব প্রস্নোগে 
৬-দফা কর্মসূচী ভিত্তিক স্থায়তশাসন ও ১১ দক্ষা কর্মদূচীর প্রতিফলন 
ঘটাইতে সর্ধশক্তি প্রয়োগ করিব। আওয়ামী লীগের নীতি, আদর্শ, উদ্দেশ্য, 
ও কর্মস্চীর প্রতি অধিচজ আনুগত্য জাপন পূর্বক আমরা অঙ্গীকার করি- 
তেছি যে, অঞ্চলে-অঞ্চলে ও মানুষে-মানুষে বিরাজমান চরম রাজনৈতিক, 


পেখ মুজিব ৫১ 


অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্যের চির অবসান ঘটাইয়া শোষণমুত্ত এক 
সুখী সমাজের বুনিয়াদ গড়িবার এবং অন্যায় অবিচার বিদূরীত করিয়া 
সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য নিরলস প্রচেজ্টা চালাইয়া যাইবঃ জনগণ অনু- 
মোদিত আমাদের কার্ধকমে প্রতিবন্ধকতা সুজ্টির প্রম্নাসী যে কোন মহল 
ও অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে আমরা প্রবল প্রতিরোধ আন্দোলন গড়িয়া তুলিব 
এবং সাধারণ মানুষের অধিকার প্রতিজ্ঠাকল্পে ষে কোনরাপ ত্যাগ স্বীকার 
করতঃ আপোষহীন সংগ্রামের জন্য আমরা সর্বদা প্রস্তত থাকিব। আল্লাহ 
আমাদের সহায় হউন। জয় বাংলা । জয় পাকিস্তান।” 
[দৈনিক পাকিস্তান, ৪ঠা জানুয়ারী, ১৯৭১ ] 

এই শপথ প্রহণ অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগ দলীয় ১৫১ জন জাতীয় 
পরিষদ সদস্য এবং ২৬৮ জন পূর্ব পাকিস্তান পরিষদ সদস্য শপথ গ্রহণ 
করেন। শেখ মুজিবের ডান পাস্থে জাতীয় পরিষদ সদস্যগণ এবং বামপাঙ্খে 
প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যগণ দীড়িয়ে শপথ গ্রহণ করেন। প্রত্যেকের বাম 
হাতে ছিল শপথনামা এবং ডান হাত শপথের ভঙ্গীতে উ্থিত ছিল। 

এই দিনের ঘটনাবলী সম্পর্কে দৈনিক ইত্তেফাক লিখেছেন £ “সে এক 
নয়া ইতিহাস--এ্তিহাসিক ঢাকা নগরীর রেসকোর্স ময়দানে গতকান 
রেবিবার) এক নয়া ইতিহাস সুষ্টি হইয়াছে। সে ইতিহাস নির্বাচন বিজয়ী 
বীর নেতা এবং ডিসেম্বরের নিঃশব্দ বিপ্লবের নায়ক-জনতার মিলনের ইতি- 
হাসঃ বাংলার স্বাধিকার আন্দোলনের মহানায়ক শেখ মুজিবুর রহমান এবং 
জননন্দিত স্বাধিকার সৈনিকদের জনতার দরবারে শপথ গ্রহণের ইতিহাস। 
বন্দুকের নল নয়, জনগণই সকল শক্তিগ্র উৎস, সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক। 
আর তাই দেশবরেণ্য গণনায়ক, বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর মুক্তি আন্দোলনের 
সিপাহ্সালার শেখ মুজিব তার সূর্য-সৈনিকদের লইয়া হাজির হনয়াছেন 
জনতার আদালতে--উচ্চারণ করিয়াছেন অগ্নি শপথ, "শহীদের রক্ত থা 
যাইতে দেব না” “তোমাদের ম্যাট আর ভালবাসার অনর্ধাদা হইতে 
দিবনা। প্রত্যুত্তরে সংগ্রামী বাংলার অপরাজেয় গণশক্তি, ডিসেম্বরের দুইস্দফা 
ব্যালটের র্লায়ের পর গতকাল আবার হাত তুলিয়া জ্ে/গান, দিয়া ভানাহয়া 
দিয়াছেস্ষনেতা আমাদের বঙ্গবন্ধু, নির্ভয়ে তুমি আগাইয়া চলো, আমরা 
আছি পিছনে । 


৬৫৭ 21 


রেসকোর্সের বিশাল জনসমুদ্রকে উদ্দেশ্য করিয়া বজতার এক পর্যায়ে 
শেখ সাহেব আবেগ-আগ্ল ত কণ্ঠে বলেন, “ভাইয়েরা আমার, মনে রাখিবেন, 
নির্বাচনে বিজয়ের অর্থই অধিকার আদায় নক্স, এ বিজয় নস্যাতের ষড়যন্ত্র 
চলিতেছে । এই ধড়যষন্ত্রের কবলে পড়িয়া আমি যদি টিরতরে আপনাদের 
ছাড়িয়া যাই, আমার মৃত্যুর পর বঞ্চিতা দেশ-মাতৃকা আর গরীব-দুঃখী 
মানুষের মখের দিকে চাহিয়া আপনারা কি পারিবেন আন্দোলন করিয়া 
দাবী আদায় করিতে 2” বিদ্যুৎ স্পঙ্টের মতো লক্ষ লক্ষ হস্ত উধ্র্ধে উবিত 
হয়-ধ্বনি ওঠে দিগন্ত কাঁপাইয়া,--'পারিব' পারিব'। আর বীর প্রসবিনী 
বাংলার মানুষের এই দীপ্ত শপথবাণী নেতার মুখে সথ্ণারিত করে অনাবিল 
স্বম্ভতির আভাস। সুকঠিন স্বাধিকার সংগ্রামের প্রাথমিক বিজয় শেষে 
বাংলার মানচিত্র, বাংলার-আকাশ-বাতাস আলোকে সাক্ষী রাখিয়া নেতা ও 
জনতার শপথ ও আস্থা, ভালবাসা বিনিময়ের সেই দূর্লভ ক্ষণটিতে শীতের 
শান্তি-সূর্য রেণু-রেণ হইয়া ছড়াইয়া পড়িতেছিল রেসকোর্স মগ্নদানে--যেন 
বিধাতার আশীর্বাদ ।” 
[দৈনিক ইতেফাক, ৪ঠা জানুয়ারী, ১৯৭১ ] 
শেখ মুজিবুর রহমান শপথ অনুষ্ঠানে আবার দৃততার সাথে ঘোষণা 
করেন যে, ৬-দফার ভিত্তিতেই শাসনতন্ত্র রচিত হবে এবং ১১-দফায় 
যে সব দাবী-দাওয়া, সন্নিবেশিত রয়েছে সেগুলোও বাস্তবায়িত হবে। 
তাদের এই পরিকক্পনাকে কেউ রোধ করতে পারবে না। তিনি আলো 
বলেন যে, আওয়ামী লীগ দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তন 
করবে। শেষ কথা, জনতার দরবারে আওয়ামী লীগ যে-সব ওয়াদা 
করেছে তা' অবশ্যই পালন করবে। যদি জনগণ-নির্বাচিত প্রতিনিধি- 
দেরকে প্রতিনিধিত্ব করতে না দিয়ে কোনো ষড়যন্ত্র ঢালানো হয়--তবে 
ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে এক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন চালানোর জন্য তিনি এক 
উদাভ আহখন জানান। গণতান্ত্রিক বিজয়কে সুসংহত করার স্বার্থে 
দেশের দর্বক শাস্তি-শদ্থনা বজায় রাখার উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ 
ক'রে শেখ মুজিব সন্জাসবাদী ও সন্জরাসবাদের দালালদের বাড়াবাড়ি দমনের 
জন্য দেশবাসীকে সদা প্রস্তুত থাকার আহবান জানান। তিনি বলেন, 
“ইউঁনিক্কনে ইউনিয়নে, মহল্লায় মহল্লায় আওয়ামী লীগ গঠন করুন এবং 


শেখ শুজিব ৬৫৩ 


রাতের অন্ধকারে যারা ছোরা মারে, তাহাদের খতম করার জন্য প্রস্তুত 
হন।” রাতের অন্ধকারে যারা মান্য হত্যা করে সেই সব বিপ্লবীদের 
উদ্দেশে তিনি বলেন, “চোরের মত রাতের অন্ধকারে নিরন্তর মানুষকে 
হত্যা করিয়া বিপ্লব হয় না। বিপ্লব চোরের কাজ নয় ।” শেখ মুজিব সংখ্যা- 
লঘূ সম্প্রদায়কে আশ্বাস দিয়ে বলেন, “হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান, জৈন ভাইয়েরা 
শুনিয়া রাখুন, আপনারাও পাকিস্তানের সমান নাগরিক। আপনাদের 
উপর এ যাবত ক্ষেত্রবিশেষ অত্যাচার হইয়াছে, আমি জানি। আজ আমি 
এই আশ্বাস দিতেছি -- আর আপনাদের উপর অত্যাচার হইবে না।” 
[ দৈনিক ইত্তেফাক, ৪ঠা জানুয়ারী, ১৯৭১ ] 
শেখ মুজিব চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকপ্ননা বাব্সবন্দী ক'রে রাখার জন্যও 
আহ্বান জানান। পরদিন রমনা ময়দানে ছাত্রলীগের ২৩ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষি- 
কীতে প্রধান অতিথির ভাষণদান প্রসঙ্গে অতি বিপ্লবীদের কাপুরুষোচিত 
কার্যকলাপের সমালোচনা ক'রে পুনরায় বঙ্গবন্ধু বলেন, “অতি বিপ্লবী 
কয়েকটা শ্লোগান বা রাতের অন্ধকারে আকস্মিকভাবে নিরীহ নিরন্তর মানুষ 
কে হত্যা করার শিভালরির মধ্য দিয়া বিপ্লব হয় না। বিপ্লবের উত্তব ঘটে 
দেশের মাটি হইতে এবং বিপ্লব উন্মেষের একটা নির্ধারিত কালও রয়েছে।” 
[ এ, ৫ই জানুয়ারী, ১৯৭১ ] 
তিমি বলেন, “বিপ্লবের প্রয়োজন দেখা দিলে সে ড্বাক আমিই দেব। তিনি 
দ্বর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেন, আমিও কম বিপ্লবী নই। যদি ৬-দফা 
আদায়ের সংগ্রামকে যড়যন্ত্র করিয়া ব্যর্থ করিয়া দেওয়া হয়, তবে কর 
দফা দিতে হয় তাহাও আমার জানা আছে ।” 
এ ] 
শেখ মুজিব ছাত্র ও দেশবাসীকে সতর্ক ক'রে দিয়ে বলেন যে, “আপনারা 
তুলিয়া যাইবেন না যে, যড়যন্ত্রকারীরা শক্ি্শালী--তাহাদের শক্তি আছে, 
অস্ত্র আছে, এজেন্ট রাখার ক্ষমতা আছে । আপনারা মনে করিবেন না 
যে, নির্বাচনে জিতিয়াছেন বলিয়া তাহারা সহজে আপনাদের হাতে ক্ষমতা 
ছাড়িয়া দিবে আর একথাও ভাবিবেন না যে, ক্ষমতা হত্ান্তরের পরে 
তাহারা হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকিবে ।” নি: 8 
এ] 


৬৫৪ হ্গবন্ধু 


শেখ মুজিব ষে কতকখানি দূরদশাঁ ছিলেন এই ভাষণের মধ্যেই তা, 
ফুটে উঠেছে । আমরা জানি পরবতীঁকালে তার এই আশঙ্কা কিভাবে 
সত্যে পরিণত হয়েছিল। ইয়াহিয়া খানকে তিনি ভাল- 
আতাহত্তাততরে ভাবেই চিনেছিলেন। তিনি জানতেন, নির্বাচন দিয়ে 
সম্পরকে জনগপের ক্ষমতা হস্তান্তরের ভাওতা দিলেও ভিতরে একটা বিরাট 
প্রতি শেখ মুজিবের ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করা হচ্ছে। বহু বরের সাধনা 
লব্ধ রাজনৈতিক প্রজা এবং পাঞ্জাবী শাসকগোষ্ঠীর 
মানসিকতা সম্পর্কে অতীতের তিস্ত অভিজতাই তাকে ভবিষ্যৎ পরিস্থিতি 
সম্পর্কে সচেতন ক'রে দিয়েছে । সেইজন্য তিনি নির্বাচনে জয়লাভ করেও 
ক্ষমতা অর্জন সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারেন নি। তাঁর মতে নির্বাচনের এই 
বিজয়ে “বাঙালী সর্বপ্রথম এঁক্যবদ্ধ হহয়াছে' সান্র। তিনি বলেন, “নির্বাচনে 
বিজয়ের মধ্য দিয়া আমরা শুধু এক পা আগাইয়াছি, শাসনতন্ত্র রচনা 
করিলে দুই পা আগাইব, সরকার গঠন করিলে তিন পা আগাইব, আর 
মানুষের কল্যাণ করিতে শুরু করিলে আমরা চার পা আগাইব।” 
[দৈনিক ইন্েফাক, ৫ই জানুয়ারী, ১৯৭১] 
ছান্্রলীগ আগ্োজিত এই সম্মেলনে শেখ মুজিব নতুন করে বাঙালীর 
ইতিহাস লেখার জন্য দেশের শিক্ষাবিদদের প্রতি উদাস্ত আহবান জানান । 
একটি আত্মমর্থাদা সম্পন্ন জাতি গঠনে সেই জাতির 
৬১৫৪ নিজস্ব ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ 
আহ্বান ক'রে তিনি বলেন, “বাংলার যে ছেলে তাহার অতীত 
বংশধরদের এতিহ্য সম্পর্কে জানিতে না পারে, তবে 
সেই ছেলে সত্যিকারের বাঙালী হইতে পারে না। বিভিন্ন সময়ে বাংলার 
মানুষ যে সংগ্রাম, আত্মত্যাগ এবং বীরত্বের পরিচয় দিয়াছে বাংলার 
ছেলেদের সেই ইতিহাস পাঠ করিতে হইবে । এই ইতিহাস পাঠ করিয়া 
হেন ধাংলার় ভবিষ্যৎ বংশধরগণ তাহাদের গৌরবময় অতীতের পরিচয় 
পাইয়া গর্ব অনুভব করিতে এবং উন্নত মস্তকে দীড়াইতে পারে।” 
| | [ আর ] 
স্বাধীমতার জন্য বাঙালীয় আত্মত্যাগ ও বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের ইতিহাসের 
কঙ্া উল্লেখ ক'রে সেই সব সূর্য-সৈনিকদের বারত্ব ও ত্যাগ-তিতিক্ষার 


শেখ মুজিব ৬৫ 


গাথা ভিভিক ইতিহাস রচনার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, “ইংরেজ 
ভারতবর্ষ দখলের সময় বাংলার মুসলমান ও বাঙালী শাসনকর্তা সিরাজ- 
উদ্দৌলার হাত হইতে ক্ষমতা কাড়িয়া নিয়াছিল, কিন্তু সেদিন পাঞ্জাব ও 
তৎসংলগ্ন এলাকায় কোন মুসলমান শাসকের হাত হইতে ইংরেজ ক্ষমতা 
নেয়নাই--নিয়াছিল অমুসলিম শাসনকর্তা রণজিৎ সিংহের হাত হইতে । 
পরবতাঁকালে বংলার ব্যারাকপুর হইতেই সিপাহী বিদ্রোহের সূচনা 
হইয়াছিল। সেদিন বাংলায় বেঈমানী করার কোন লোক পাওয়া যায় 
নাই বরং নেতাদের সঙ্গে দেশের লোকে রাই বেঈমানী করিয়াছিল ।” 
[ দৈনিক ইত্তেফাক, ৫ই জানুয়ারী, ১৯৭১] 
প্রতিকিয়াশীলচক নির্বাচনে পরাজিত হয়ে নিশ্চুপ হয়ে থাকে নি। 
এবার শেষ অস্ত্র হিসেবে তারা শেখ মুজিবের প্রাণনাশের চেষ্টায় লিস্ত 
টিররাত হ'ল। ওদের ধারণা, শেখ মুজিবকে হত্যা করলেই 
প্রাণনাশের চেষ্টা আওয়ামী লীগ নেতৃত্বহীন হয়ে পড়বে এবং ক্ষমত! 
হস্তান্তর ক্ষেত্রে বিশৃত্খলা সৃভ্টির সহায়তা হবে। এটাকে 
তাদের পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণও বলা যেতে পারে। এই উদ্দেশ্য 
তারা গোলাম মোস্তফা ওরফে কবির নামে এক যুবককে ৭ই জানুয়ারীর 
দিবাগত ন্লান্্ে শেখ মুজিবের বাসভবনে পাঠিয়ে দেয়। এই সংবাদের 
উল্লেখ ক'রে দৈনিক ইন্তেফাকে বলা হয়ঃ “গত বৃহস্পতিবার দিবাগত 
রান্তরে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনের উপর 
হামলার চেজ্টা করার অভিযোগে গোলাম মোস্তফা ওরফে কবির নামে 
একজন যুবককে আটক করিয়া পুলিশে সোপর্দ করা হইয়াছে বলিয়া 
গতকাল ( শুক্ুবার ) আওয়ামী লীগের এক প্রেস বিজপ্তিতে বলা হয়। 
পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দিন 
আহমদ কতৃক স্বাক্ষরিত এই প্রেস বিজগ্তিতে বলা হইয়াছে ঘে, গত 
বৃহস্পতিবার রান্ত্রে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের" হলে 
গোপনীয় কথা বলার অছিলায় তাহার (শেধ মুজিবুর ) বাসভবনে বজ- 
পূর্বক ঢোকার সময় যুবককে ধরিয়া ফেলা হয়। তাহার নিকট ধারালো 
গোরা লুকানো ছিল। . তাহাকে ধরিয়া ফেলার পর সে বলে গে, শেখ 
মুজিবুর রহমানকে হত্যা করার বাসনা লইয়াই সে সেখানে গিয়াছিল | 


৬৫৬ বদন 


1 বডি 


সে আরো প্রকাশ করে ষে, একটি সুসংগঠিত দল এই কাজের জন্য তাহাকে 
নিধৃর্ত করে । উক্ত দলটি আওয়ামী লীগ প্রধানের জীবনের পরিসমাস্তি 
ঘটাইবার জন্য তাহাকে শিক্ষা ও নির্দেশাদি দেয়। তাহার বক্তব্য হইতে 
আরো প্রকাশ পাক যে, আওয়ামী লীগ প্রধানের জীবনের পর্পিসমাস্তি 
ঘ্টাইবার জন্য বিভিন্ন স্থানে একটি অত্যন্ত শক্তিশালী সুসংবদ্ধ দল সুযোগের 
প্রতীক্ষায় আছে ..... 1” 
[ দৈনিক ইভেফাক, ৯ই জানুয়ারী, ১৯৭১] 
শেখ মুজিবের জীবনের ওপর হামলার চেষ্টার চাঞ্চল্যকর সংবাদ গন্র- 
পন্জিকায় প্রকাশিত হওয়ার পর ঢাকা ও প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে সবশ্রেণীর 
মানুষের মধ্যে যুগপৎ উদ্বেগ, উৎকগ্ভা ও তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। 
প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া সহ দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ এই 
ঘষ্টনার তীব্র নিন্দা করেন এবং এই ধরনের আচরণে উদ্বেগ প্রকাশ ক'য়ে 
সংবাদগন্ত্রে বিরতি দেন। 
এদিকে ৯ই জানুয়ারী, ১৯৭১ মওলানা ভাসানী টাঙ্গাইলের সম্তোষে এক 
জাতীয় সম্মেলন আহ্ষান করলেন। উক্ত সম্মেলনে তিনি ঘোষণা করেন 
যে, লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান স্থাপনের সংগ্রামে তিনি 
তার শেষ রজ্*বিন্দু পযন্ত দান ক'রে যাবেন। মওলানা ভাঙগানীর স্বাধীন পূর্ব 
পাকিস্তান দাবী নানাদিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ । নির্বাচনের পূর্বেও খন নির্থা- 
চনে তার ও তদীয় সমর্থকদের ভরাডুবি হবার সম্ভাবনা তিনি দেখেছিলেন 
শগুলানা ভাসানীর তখন পল্টনের একটি সভায় আতাউর রহমান খান, শাহ 
স্বাধীন পূর্ব পাকি- আজিভুর রহমান, মোহাম্মদ সোলায়মান ও মোহসেন 
54 উদ্দিন প্রমুখকে নিয়ে তিনি স্বাধীন বাংলা নয়, স্বাধীন 
গুর্ব পাকিস্তানের ডাক দিয্লেছিলেন। আবার এ কথাও সত্য যে, পশ্চিষ 
পাকিস্তানের করাচীতে গিয়ে তিমি কিছুদিন পুরে ঠিক উক্টো সুরে কথা 
ঝলেছিলেন। বলেছিলেন যে, "ক্লোজকেম্মামত-তক পাকিস্তান অখণ্ড থাকবে 
-"গাকিস্তানকে দ্বিধাবিভক্ত করবার সাধ্য কারো নেই।” আহম্ুব খানের 
সময় তিনি খান সাহেবকে মাঝে মাঝে সমর্থন জানিয়েছিলেন । কখনো এক 
জাতীয় সাম্যবাদ, কখনো অন্য জাতীয় সাম্যবাদ এবং সবশেষে ইসলামী 
সাশ্যবাদের প্রতি তার আনুগত্য প্রকাশ করেছিলেন । 


৪২-- 


কিন্ত ১৯৭১ সালের ৯ই জানুয়ারী টাঙ্গাইলের সন্তোষে তিনি যে শ্বাধীন 
পুর্ব পাকিস্তানের জন্য শেষ রক্তবিন্দু পর্যস্ত দান ক'রে যাবার ওয়াদা প্রদান 
করেন তার উদ্দেশ্য ভিন্নরূপ ছিল। নির্বাচনের পর যখন নির্বাচিত গণ- 
প্রাতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করবার ব্যবস্থা সম্পর্কে দেশবাসী 
উদগ্রীব দৃষ্টিতে প্রতীক্ষিত, তখন এই হতাত্তর যাতে না হতে পারে, “স্বাধীন 
পূর্ব পাকিস্তান, শ্লোগান সেই উদ্দেশ্যেই উচ্চারিত হয়েছিল । মওলানা ভাসানী 
সম্পকে এ কথা বলবার ধষ্টতা আমার নেই যে, তিনি কায়েমী স্থার্থবাদী- 
দের হাতের কীড়নক হিসেবেই জনস্বাথের বিরুদ্ধে স্বাধীন পূব পাকিস্তানের 
দাবী জানিয়েছিলেন ॥ কিন্তু তিনি যে সমস্ত ব্যজির সাথে হাত মিলিয়ে এই 
শ্লোগান উচ্চারণ করেছিলেন, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় তাদের 
ফেউ কেউ ইয়াহিয়ার বিশ্বস্ত অনুচর হিসেবে কাজ করেছেন । মওলানা 
ভাসানী ইয়াহিয়ার প্ররোচনায় এমন একটি অবিশ্বৃষ্কারী শ্লোগান শুরু 
করবেন, এ কথা বিশ্বাস করা অসম্ভব ছিল-_তার জম্পর্কে এমন অনুমানও 
ছিল অকল্পনীয় । কিন্ত এ কথা ঠিক যে, সারাজীবন তিনি শ্লোগানসর্বস্ব রাজ- 
নীতি ক'রে এসেছেন সুতরাং এক শ্লোগান থেকে আরেক স্নোগানে যাতায়াত 
তার পক্ষে একটি অত্যন্ত সহজ ব্যাপার । তাছাড়া, পূবেই বলেছি, সময়োচিত 
যথার্থ সিদ্ধান্ত নিতে তিনি সারা জীবন ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন । এর 
একটি কারণ, পূর্বেই উল্লেখ করেছি, তিনি কোনদিন বিষয়ের গভীরে প্রবেশ 
করতে পারেন নি। 

মওলানা ভাসানী সম্পর্কে বন্ধু খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস কয়েকটি 
মুল্যবান কথা বলেছেন-_-এখানে তা” ষ্মরণ করা যায় £ “ইতিমধ্যে মওলানা 
ডাসানীও উত্থাপন করেছিলেন স্বাধীনতার প্রশ্ন । বাঙালী জাতীয়তাবাদ 
খন নির্বাচন প্রাককালে সমগ্র দেশে গর্জন ক'রে ওঠে “জয়বাংলা” ধ্বনি 
দিয়ে, সেই ১৯৭০ সালের নভেম্বর মাসেই উ্থাপিত হয় মওলানা ভাসানীর 
কণ্ঠে স্বাধীনতার দাবী । কিন্তু মওলানা ভাসানীর দাবী স্বাধীন “বাংলাদেশ 
নয়, জয় বাংলা নয়, তাঁর দাবী স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান। তাঁর দাবী 
সংগ্রামের দাবী নয়, সংগ্রাম ক'রে স্বাধীনতা অর্জন নয়। তাঁর দাবী ছিল 
তালাকের দাবী । ভাবখানা এরূপ যে, সাক্ষী সাবুদের সম্মুখে যথারীতি 
উচ্চকণ্ঠে তিনবার-_এক তালাক, দুই তালাক, তিন তালাক---ঘোষণা 


৬৫৮ বঙ্গবন্ধু 


শেষে পাকিস্তান কতৃক পূর্ব পাকিস্তানকে খোরপোষ ছাড়াই পরিত্যাগ । মন্তব্য 
'নিশ্পয়োজন ষে, স্বাধীন বাংলাদেশের" পরিবর্তে স্বাধীন “পর্ব পাকিস্তান 
দাবী এবং সংগ্রামের বদলে তালাক প্রার্থনার মূলে তাঁর যে শুধু সাম্প্দায়িক 
মনেরই পরিচয় বেরিয়ে এসেছে তাই নয়, সেই সঙ্গে বেরিয়ে এসেছে একটি 
গভীর চকান্তের আভাস |” 

তালাকের দাবী উ্িত হয় পল্টনের জনসভায় । উক্ত সভায় উদ্যোক্তা 
ছিলেন ভাসানীপন্থ্ী “ন্যাপ” আতাউর রহমান খানগন্থী “জাতীয় লীগ, 
মোহাম্মদ সোলায়মানপন্থী “রুষক শ্রমিক দল” এবং পীর মোহসেন 
উদ্দীন ওরফে পীর দুদুমিয়াপন্ছী "জমিয়তুল ওলামায়ে ইসলাম” । স্বাধীন 
“বাংলাদেশ” নয় স্বাধীন পূব পাকিস্তান এবং সংগ্রামে নয়, তালাকের মাধ্যমে 
পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা--মওলানা ভাসানীর উপরোক্ত বক্তব্যের প্রতি 
সমর্থন জানিয়ে আর খারা সভায় বক্তৃতা করেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন পীর 
'দুদুমিয়া, আতাউর রহমান খান, শাহ আজিজুর রহমান, মশিউর রহমান 
ও মোহাম্মদ সোলায়মান। 

বলাবাহুল্য ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের পর মওলানা ভাসানী আশ্রয় 
গ্রহণ করেন ভারতে, খান আতাউর রহমান আটক হন ক্ুমিটোলা বন্দী 
শিবিরে, মোহাম্মদ সোলায়মান হানাদার সরকারের মন্ত্রীত্ব দখল করেন 
এবং শাহ আজিজুর রহমান গমন করেন জাতিসঙ্ঘে ইয়াহিয়া-টিক্কা- 
নিয়াজীদের গণহত্যার পক্ষে সাফাই গাইতে । আর টিক্কা খানের শাস্তি 
কমিটির অন্যতম সংগঠকরাপে পীর দ্ুদুমিয়া গ্রহণ করেন হানাদার 
বাহিনীর দালালী। জানা যায় যে, তিনি সিদ্ধেশ্বরী এলাকায় বসবাস কালে 
উক্তএলাকার কতিপয় মুক্তিযোদ্ধাকে ধরিয়ে দিতে তিনি হানাদার বাহিনীর 
সঙ্গে সকিয়ভাবে সম্ধ্টঘাগিতা করেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরেও 
উক্ত বীর মুজিমোদ্ধাগণ ঘরে ফিরে আঙদেন নি। তাঁদের পাগল-প্রায় 
'মাতাপিতা আজো সন্তানদের আগমন-্প্রতীক্ষায় প্রহর শুণছেন-__বিনিদ্র 
রজনী যাপন করছেন। আজো তারা রাতের বেলায় পাখির পাখা ঝাপটায়, 
গাছের পাতা গড়ার শব্দে কিংবা দিনের বেলায় বাতানে দরজা নড়ার 
সামান্য আওয়াজে ছুটে বেরিয়ে আসেন ঘরের বাইরে--বুঝি সোনায় 
মাণিকেরা তাদের ফ্রিরে এলো ।” 


হপখখুজিব ৬৫৮ 


এই হ'ল স্বাধীন বাংলাদেশ বিরোধী ও স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান দাবীদার- 
দের প্রকুত স্বরূপ । ইতিহাস বড়োই নিষ্ঠুর কাউকেও ক্ষমা করে না। সমক্ষ 
এলে সকলের প্রত চরিন্ত্ নগ্ন করেই দেখায় । 

কাজেই মওলানা ভাসানীর তালাকের দাবীর বিরুদ্ধে চারিদিকে ধিক- 
কার ওঠে। সে ধিককারের বাণী উ্থিত হয় আওয়ামী লীগের ব্রকষ্ঠে। সে 
ধিক্কারের ধ্বনি ওঠে ছাত্রলীগ, জাতীয় শ্রমিক লীগ, ন্যাপ, ছাত্র ইউনিয়ন, 
কুষক সমিতি ও ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র থেকেও । কমিউনিস্ট পাটি তখনও 
বেআইনী সংগঠন-__কাজেই তাঁদের প্রকাশা বিরতি ও বজ্ তা কেউ ছাপাতে 
পারেন নি। কিন্তু তাদের ধিক্কারের সে ভাষা পৌঁছে যায় সংগ্রামী 
জনগণের কাছে।” 


জনাব ইলিয়াস আরো বলেছেন £ “মওলানা ভাসানী একাকী হয়ে 
পড়েন অনেক আগেই। পাকিস্তানের রাজনীতি, বিশেষ ক'রে বাংলা- 
দেশের রাজনীতিতে ভ্রান্ত পদক্ষেপ গ্রহণ এবং আইয়ুব-ইয়াহিয়ার 
সামরিক চকের সঙ্গে মওলানা ভাসানীর *কথিত' ঘনিষ্ঠতার সংবাদে 
ন্যাপের প্রক্কত নেতা ও কমারন্দ তাঁকে পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন॥ 
চীনের মাও চক জাতীয় স্বাধীনতাকামী অন্যান্য সংগ্রামী দেশের ন্যায় 
বাংলাদেশেরও জাতীয় স্বাধীনতার বিরোধী। মাওবাদীদের সঙ্গে মওলানা 
ভাসানীও বাংলাদেশের জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলনের বিরোধিতা করায় 
সমগ্র দেশের আন্দোলনের স্রোত থেকে তিনি হয়ে গড়েন বিচ্ছিম। কিন্ত 
মাওবাদীরা বিভ্রান্ত হ'লেও তারা এককালের কমিউনিস্ট। তাদের কেউ 
কেউ কাগজে কলমে অসাম্পূদায়িক, কিন্ত ব্যজিগত ও ব্যবহারিক জীবনে 
ঘোরতর সাম্পুদায়িক। তাদের সোহবতের গুণ 'কিনা বলা যায় না, 
তবে এককালের অসাম্পুদায়িক ও জাতীয়তাবাদী মওলানা ভাসানীও 
হয়ে পড়েন সাম্পুদায়িক ঘেঁষা । কমিউনিস্ট বিরোধী তিনি দীর্ঘকাল যাবৎ।, 
গ্রমতাবস্থায় কি জাতীয়তাবাদী রাজনীতি, কি শ্রেণপী-সংগ্রামের রাজনীতি, 
কি আওয়ামী লীগ ন্যাপের রাজনীতি, কি কমিউনিস্ট পা্টি'র রাজনীতি--. 
মওলানা ভাসানীর সাংগঠনিক স্থান কোথায় £ এদেশের রাজনীতিতে 
ভাসানীর অবদান অপরিমিত । 


৬৬০ হজনন্ধু 


সাম্রাজ্যবাদী মাকিন হুততণ্রাম্ট খন অহেতুক চীন ও সোভিয়েত 
ইউনিয়নের ভয় এবং নগদ অর্থ, অস্্রপাতি ও খাদ্যের লোড দেখিয়ে 
পাকিস্তানের রাজনীতি বিষিয়ে তলবার ষড়যন্ত্র করে, সাম্রাজ্যবাদ যখন 
পাকিস্তানে গণতন্ত্রের স্বাভাবিক বিকাশের গতিরোধ করার উদ্দেশ্যে গোপনে 
বারবার চকান্ত করে, ১৯৫৪ সালের তদানীন্তন পূর্ব বাংলার সংগ্রামী 
জ্বনগণের বিজয়কে নস্যাৎ করার উদ্দেশ্যে নিউইয়র্ক টাইমস পন্রিকার 
তু 'পক্ষকেও যখন প্রকাশ্যে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে দেখা যায়, তখন একমান্ত্র 
মওলানা ভাসানী ছাড়া আর কোন নেতাকে খ.জে পাওয়া যায় নি সাম্রাজ্য- 
বাদের ঢকান্তের বিরুদ্ধে বিশ্বের দরবারে দরবারে প্রতিবাদ ধ্বনি উচ্চারণ 
করতে । পাকিস্তানের মওলানা ভাসানীই একমান্ত্র গণতান্ত্রিক নেতা, যিনি 
অনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন ষে, ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ সমাজ- 
তান্তিক শিবিরের সঙ্গে শান্তি, মৈশ্ত্রী ও সহযোগিতার চুক্তির মধ্যেই নিহিত 
আছে পাকিস্তানের জনগণের প্ররুত মুক্তি । পাকিস্তানের মওলানা 
ভাসানীই একমান্ত্র গণতান্ত্রিক নেতা যিনি বরাবরই ছিলেন সাম্রাজ্যবাদ 
বিরোধী, সামস্তবাদ বিরোধী, একচেটিয়া পৃজিবাদ বিরোধী এবং চিন্তায় 
ও কর্মে অসাম্পুদায়িক। এ কারণে তাকে অনেকবার ভারত ও কমিউ- 
নিস্টদের দালালরাপে চিহি্ত করার ষড়যন্ত হয়েছে। অথচ সামরিক 
শাসনের কারাগার থেকে চার বছর পর বেরিয়ে আসার পরই লক্ষ্য করা 
গেলো যে, তার রাজনৈতিক চিস্তাধারা ও ধ্যান-ধারণার বিরাট পরিবর্তন 
সাধিত হয়েছে । তাঁর সেই মৌলিক পর্িিবতন দেশপ্রেমিকদেরকে যেমন 
করেছে বেদনার্ত, তেমনি দিনে দিনে তিনিও হয়ে গড়েছেন একাকী। 
প্রকৃত দেশপ্রেমিক ও সংগ্রামী দলগুলি থেকে সরিয়ে এনে তার এরাপ 
একাকাত্ব অবস্থার পশ্চাতে যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এবং পাকিস্তানের স্বৈরা- 
তন্ত্রী শাসকদের নায়ক আইয়ুব খার ষড়যন্ত্র ছিলনা, সে কথা জোর করে 
বলা যায় না। 

আজ দেখে বড়ই দুঃখ লাগে যে, তিনি রাজনীতির নেশায় শেষ পর্যন্ত 
জামাতে ইসলামী, পি. ডি, পি. মুসলিম লীগ, জাতীয় লীগ--এমনকি 
বাংলাদেশের শতচ্ছিন্ন মাওবাদীদের যে অংশকেই হাতের নাগালে পাচ্ছেন, 
তাদেরকে ধরেই কোকিল্স সেজে কাকের বাসায় ডিম পাড়ার তালে রয়েছেন। 


শখ মুজিব ৬৬১ 


তিনি জানেন সেগুলো তাঁর নিজের দল নয়, তারা কেউ তাঁর আপনজনও 
নন। তাঁদের পরস্পরবিরোধী নীতির সঙ্গে কোন মিলও নেই তাঁর। তবুও 
রাজনীতির নেশা । 

এসব তার ভ্রান্ত রাজনীতির পরিণতি ।” 

[ খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস, প্রাণভ্ত, পুঃ ২২৯-২৩১] 
যাহোক, মণলানা ভাসানী ও আরো কতিপয় নেতার স্বাধীন পূর্ব 
পাকিস্তান দাবী যে নিঃসন্দেহে সমযমোচিত ছিল না, তা” বলাই বাহুল্য। 
শেখ মুজিব যখন ৬-দফা দাবীর ভিত্তিতে জনগণের নিকট থেকে নিয়াম- 
তান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতা প্রাগ্তির অধিকার অর্জন করেছেন, তখন স্বাধীন 
পূর্ব পাকিস্তান দাবীর ধুয়া তোলা প্রতিকিয়াসম্পন্ন মনোভাবেরই পরিচায়ক । 
মওলানা ভাসানী ৬-দফা দাবীর মধ্যে বিচ্ছিন্ন তার গন্ধ পেয়ে এক সময় 
তার নিন্দায় মুখর হয়ে উঠেছিলেন। আতাউর রহমান খানও স্বাধীন 
পূর্ব পাকিস্তান দাবীকে ৬-দফা দাবীর কাছাকাছি বা তার পরিপ্রক 
বলে মন্তব্য করেছেন। সেক্ষেন্ত্রে তাদের মনোভাব পরিক্ষার থাকলে তারা 
নিঃসন্দেহে অসময়ে এই অযাচিত দাবী করতেন না। তা" ছাড়া শেখ মুজিব 
যেখানে ক্ষমতা-হস্তান্তর সম্পর্কেই বারবার সন্দেহ প্রকাশ করছেন, সেখানে 
তারা যে ভূমিকা পালন করছেন, তা" অত্যন্ত লঙ্জাকর। : 
সস্তোষে আয়োজিত উক্ত জাতীয় সভায় মূল লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার; 
জন্য মওলানা ভাসানীকে আহ্বাযসক ক'রে পাকিস্তান ন্যাশনাল লীগ ও 
জাতীয় ভাসানী ন্যাপের ৫ জন ক'রে প্রতিনিধির সমবায়ে ১০ দস, 
বিশিষ্ট একটি সমনুয় কমিটি গঠন করা হয়। কমিটিতে ন্যাশনাল লীগের 
মেসার্স আতাউর রহমান খান, শাহ আজিজুর রহমান, আমেনা বেগম 
গ্রবং ন্যাপের মশিউর রহমান, আবদুল জলিল, আবদুল জব্বার প্রমুখ 
অন্তত হন। 

এ সময় শেখ মুজিব বাত্যা-উপদ্রক্ত অঞ্চল সফর করছিলেন। ৭ই 
জানুয়ারী লঞ্চ যোগে তিনি ঢাকা ত্যাগ করেন এবং এই পর্যায়ে বরিশাল, 
পটুয়াখালী ও নোয়াখালী জেলার দুর্গত-অঞ্চলসমূহ পরিদর্শন করেন। 
পরিদর্শন কালে তিনি বিভিন্ন জনসমাবেশে ভাষণও দেম। ভাখণে তিনি 
দেশবাসীকে ক্ষমতা হস্তাস্তরের ষড়ষন্জ সম্পর্কে সজাগ ক'রে দেন। 


৬৬২ বঙ্গবন্ধু 


১১ই জানুয়ারী প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া চাকায় এসেছিলেন শেখ মুজিবের 

সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য। এ সাক্ষাৎ পূবেই নির্ধারণ করা হয়েছিল। 
প্রেসিডেন্ট ঢাকায় এলে বিমান বন্দরে সাংবাদিকগণ 
পাজিব-ইয়াহিয়া তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে থাকেন। 
প্রেসিডেন্ট বাহ্যিক দৃষ্টিতে খোলা মনেই তাদের প্রঙ্গের 

উত্তর প্রদান করেন। সাংবাদিকদের সাথে প্রেসিডেন্টের আলাপের সংবাদ 
পরিবেশন ক'রে সংবাদগন্্রে যা লেখা হয়, তা" নিম্নরূপ ঃ 

“প্রেসিডেন্ট জেনারেল এ. এম. ইয়াহিয়া খান শাসনতন্ত্র প্রণয়নের 
অব্যবহিত পরেই জনগণের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের দ্‌ঢ় সংকল্প পুনরায় 
ঘোষণা করেন। সাধারণ নির্বাচনের পর এই প্রথম পূর্ব পাকিস্তানে 
আগমনের পর প্রেসিডেন্ট আল্লার কাছে শুকরিয়া প্রকাশ ক'রে বলেন যে, 
নির্বাচন শান্তিপূর্ণ এবং খুবই সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এজন্য আমি 
জাতিকে মোবারকবাদ জানাই । জনসাধারণ বিশ্বের দরবারে আদর্শ 
স্থাপন করেছে এবং অত্যন্ত পরিণত বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে। 

এই বছরের শেষ নাগাদ ক্ষমতা হস্তান্তরের সম্ভাবনা রয়েছে কিনা প্রশ্ন 
করা হ'লে প্রেসিডেন্ট বলেন, এত দীর্ঘ সময় কেন£ যদিও আইনগত 
কাঠামোতে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন ১২০ দিনের মধ্যে সম্পন্ন করার কথা রয়েছে, 
তবু আমি আশা করি, শাসনতন্ত্র প্রণয়ন দশ দিনেই সম্ভব । তিনি বলেন, এটা 
নির্ভর করে সদস্যদের উপর । তিনি এল. এফ. ও'র ব্যাপারে এখনও অটল 
রয়েছেন কিনা জানতে চাওয়া হ'লে প্রেসিডেন্ট বলেন, যদি আমি ক্ষমতা 
হস্তান্তর করবোনা বলে মত পালটাই তবে আর এল. এফ. ও. থাকে না। 

আরেক প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, জাতীয় পরিষদের অধিবেশন 
আহবানের তারিখ সম্পর্কে এখনও সিদ্ধান্ত নেয়া হয় নি। যখন সিদ্ধান্ত নেব 
তখন আপনাদের জানাবো । 

শেখ মুজিব ও জনাব ভুট্টোর সাথে স্রিপক্ষীয় বৈঠক অনুষ্ঠানের সম্ভা- 
বনার কথা তিনি অস্বীকার করেন। 

তাকায় আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে তাঁর বৈঠক 
কখন হবে তা" ঠিক করা হয়েছে কিনা জানতে চাওয়া হ'লে প্রেসিডেন্ট 
হলেন, আমরা সময় ঠিক ক'রে নেব। আমি ব্যস্ত মানুষ, তিনিও (শেখ 


শেখ মুজিব ৬৬৩ 


মুকির) বান্ত মানুষ। ঘখনই আমার ও তার পন্ষে সন্তব হবে তখনই লামরা 
মিজিত হবো। 

মওলানা ভাষান্নীর স্থাধীন পূর্ব পাকিস্তান দাবী সম্পর্কে জনৈক সাংবাদিক 
প্রেনিডেন্টের মত জানতে চাইলে তিনি বলেন, এ ব্যাপারে মওলানা ভাসানীকে 
গ্রয়্ করুন। জামি একজন মুসলমান ও পাকিস্তানী, বিরাট সংগ্রাম ও ত্যাগের 
বিনিময়ে পাকিস্তান অজিত হয়েছে । একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, একক 
সংখাগরিজ্ঞ দল আওয়ামী লীগ ঘদি শাসনতন্ত প্রণয়ন করে তা' যদি পশ্চিয় 
পাকিস্তানে প্রহ্পযোগ্য না হয়, তবে কি তিনি সেই শানতন্ত্রে মঞ্জ রী দেবেন £ 
প্রেজিভেন্ট বন্েন,। আমি অনুমান নির্ভর প্রশ্নের জবান লিতে পারি না। ৪ 
বাপারে আমার ধারণা সম্পরকে আহি ইতিপূর্বে বিস্তারিত বলেছি। এ ধন্পদর 
কোন জরস্থা ঘঙ্গন হবে তখন কি করা হবে না হবে, তখন বলব। 

প্রেসিডেন্টকে রাজবন্দীদের ক্ষমা প্রদর্শনের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হালে 
প্রেসিডেন্ট বন্ধেন, যারা আন্দোলনজনিত কাজের জন্য জেলে আটক হয়েছি 
তাদের সাধারণ নির্বাচনের পর ক্ষমা প্রদর্শন ক'রে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। 
কিন্ত আমি অপহুরণকারী, খুনি প্রত্ৃতিদের ছেড়ে দিতে পারি না ।” 

[ দৈনিক পাকিস্তান, ৯২ই জানুয়ারী, ১৯৭৯] 

প্রেজিডেন্ট ইয়।হিয়া ঢাকায় তিন দিন ছিলেন । এই তিন দিনের মধো গে 
সুদ্দিরের দঙ্গে প্রেষিডেন্টের দুই-দফ্ষা বৈঠক বসে। ১২ই ও ১৩ই জানুদ্ধারী 
এই বৈএক অনুষ্ঠিত হয় । প্রথম দিনের আলোচনায় শেখ মুজির একাই 
উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁদের দু'জনের আলাপ-আলোঢডনা তাদের মগ্লোই 
সীমিত থাকে । তবে প্রায় ১১০ মিনিউকাল স্থান্ী আলোচনার শেষে নরক 
দাংরাদিকদের বলেন যে, আলোচনা সন্তোষজনক হয়েছে এবং জাতীয় 
সমস্যাবলী নিয়ে তিনি প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আলোচনা করেছেন । প্রসিডের্ইের 
সাথে শেখ সাহেবের দ্বিতীয় দফা আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় ১৩ই জানুয়ারী । 
এই আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহ- 
সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, খোন্দকার মোশতাক আহমদ । ক্যাপ্টেন 
মনসুর, সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দিন আহমদ এবং নিখিল পাকিস্তান 
আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব এ. এইচ. গ্রম. কামরুজ্জামানও 
উপস্থিত ছিলেন । 


৬৬৪ ব্লরন্ধ 


প্রেসিডেন্টের সাথে শেখ সাহেবের দ্বিতীয় দফা বৈঠক তিন ঘন্টাকাল 
স্থাল্মী হয়। শেখ মুজিব ও তাঁর দলের পূর্বোস্ত ৫ জন নেতা সকাল সাড়ে 
দশটায় প্রেসিডেন্ট ভবনে গমন করেন । প্রেসিডেন্ট ভবন থেকে বের হয়ে 
তিনি অপেক্ষমান সাংবাদিকদের নিজ বাসভবনে নিয়ে যান। ধানমণী 
বাসভবনে শেখ মুজিব সাংবাদিকদের বলেন যে, জাতীয় পরিষদ অধিবেশন 
আহ্বানের সম্ভাব্য তারিখ সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। ঢাকায় তিন দিন 
অবস্থানের পর প্রেসিডেন্ট ঢাকা ত্যাগের পূর্ব মুহূর্তে বিমান বন্দরে সাংবা- 
দিকের বলেন যে, শেখ মুজিবের সাথে তার আলোচনা সাফলাজনক 
হম্মেছে। প্রেসিডেন্ট জোর দিয়ে বলেন যে, শেখ মুজিবুর রহমানই দেশের 
ভাবী প্রধানমন্ত্রী। বিমান বন্দরে প্রেসিডেন্টের সাথে সাংবাদিকদের যে 
আলোচনা হয়েছিল তার বর্ণনা দিয়ে পন্নিকায় লেখা হয় £ 

“প্রেসিডেন্ট জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান গতকাল 
€বহস্পতিবার) ঢাকায় বলেন, আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের 
সঙ্গে তাঁহার আলোচনা সন্তোষজনক হইয়াছে। তিনি বলেন, শীঘই দেশে 
শেখ মুজিবর রহমানের সরকার গঠিত হইবে এবং শেখ সাহেব দেশের 
প্রধানমন্ত্রী হইতে যাইতেছেন। .. 

শেখ সাহেবকে দেশের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী হিসাবে আধ্যাপ্লিত করিয়া 
প্রেসিডেন্ট বলেন, আমাদের আলোচনার ফলাফল সম্পর্কে দেশের ভাবী 
প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান যাহা বলিয়াছেন, তাহা সর্বৈব সঠিক। 

জাতীয় পরিষদের অধিবেশন কখন ডাকা হইবে জানিতে ঢাহিলে প্রেসি- 
ডেল্ট বলেন, জাতীয় পরিষদ অধিবেশন ডাকার ব্যাপারে অনেক কিছু 
ফ্যাকড়। আছে এবং সেগুলো সম্পর্কে আমি শেখ সাহেবের সঙ্গে আলোচনা 
কপ্সিয়াছি। . 

পাকিস্তান পিগল্স ার্ি'র নেতা জনাব জুলফিকার আলী তুষ্টোর সঙ্গে 
তিনি সাক্ষাৎ করিবেন কিনা জিজাসা করিলে প্রেসিডেন্ট বলেন, আমি 
জনাব ভুট্টোর এলাকা সিঙ্ধুতে পাখী শিকার করিতে যাইতেছি, তিনি যদি 


সেখানে থাকেন তবে তাহার সঙ্গে দেখা করিব ।” 
[ দৈনিক ইভেফাক, ১৫ই জানুয়ারী, ১৯৭১] 


হপেখ মুজিব ৬৬৫ 


অতঃপর প্রেসিডেন্ট পাখী শিকারের উদ্দেশে লারকানা যাত্রা করেন । 
মহেঞ্জোদারো বিমান বন্দরে প্রেসিডেন্ট সাংবাদিকদের সাথে আলোচনা 
কালে বলেন যে, শেখ মুজিবকে আমার খেয়াল-খুশীমত প্রধানমন্ত্রী 
হিসারে আধ্যায়িত করা হয় নি। পার্লামেন্টারী শাসন-ব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠ 
দল থেকেই প্রধানমন্ত্রী নিবাচিত করা হয় এবং এ অর্থেই তাকে প্রধানমন্ত্রী 
বলে অভিহিত করা হয়েছে। 

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ১৭ই জানুয়ারী ভুট্োর বাসভবন “আলমূরতজা*় 
ভুট্োর সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনায় বসেন। কিন্তু উল্লেখযোগ্য যে, তাঁদের 

এই আলোচনা তাঁদের মধ্যেই সীমিত থাকেঃ তবে 
ইয়াহিয়া-ভুট্রোর 
আলোচনা চীফ অব স্টাফ আবদুল হামিদ খান ও লেফটেন্যান্ট 
জেনারেল পীীরজাদাও সময় সমস্স এই আলোচনায় 

অংশ নিয়েছিলেন। যা হোক, ভুট্টো ও ইয়াহিস়্ার আলাপ-আলোচনা 
বহির্জগতে প্রকাশের পথ পায় নি। তবে লারকানা ত্যাগের প্রাক্কালে সাংবা- 
দিকদের সাথে প্রেসিডেন্টের যে আলোচনা হয়েছিল তা" এইরাপ £ 

“বিমানে উঠার আগে সাংবাদিকদের সাথে বলেন যে, জনাব ভুষ্টোর 
সাথে তার ফলপ্রসূ মত বিনিময় হয়েছে-_তীর শিকারও হয়েছে চিত্তাকর্ষক । 

প্রেসিডেন্ট বলেন, সত্য বলতে কি, আমি তার সাথে কোন বাগপারে 
আপোষ করার বিষয় নিষ্মে আলোচনা করি নি। পরস্পর আপোষ আলোচনার 
দায়িত্ব তার ও শেখ মূজিবুর রহমানের । আর এক জায়গায় আমি তৃতীয় 
সূক্ন বলেই এ বিষয়ে কিছু কথা বলেছি। আমি কিছু করতে পারি 
কিনা, সেই চেষ্টাই করছি । তিনি (জনাব ভূটো ) শীগগিরই মুজিবের সাথে 
সাক্ষাৎ করবেন। **, ও 

জনাব ভুট্রোকে দেখিয়ে প্রেসিডেন্ট বলেন যে, শেখ মুজিব ও তিনি 
দ্বুই প্রধান নেতা এবং তাদেরই প্রথম একমত হতে হবে। মুজিব ভুট্টোর 
সাথে আলোচনা সম্পর্কে তিনি বলেন যে, বর্তমানে এটা নাজ্ক অবস্থায় 
আছে। এ সম্পর্কে তিনি বেশী কিছু বলতে চান না। আগে এই দুই 
নেতা বৈঠকে মিলিত হোন। তারপর তারা কি করতে চান, সেটা আগনা- 


দের মতো আমিও তাঁদের কাছ থেকে জানতে চাই । 
[দৈনিক পাকিস্তান, ১৯শে জানুয়ারী, ১৯৭১] 


৬৬৬ বব 


ক্ষমতা হস্তাস্তরের পেছনে যে একটা ষড়যন্ত্র চলছিল, তা* দিন দন 
স্প্ট হতে থাকে । প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ধূর্তের মতো প্রথমে ভুট্টোর 
পরিকল্পনাটুকু আত্মস্থ করে পরে বঙ্গবন্ধুর সাথে আলোচনায় বসেছিলেন 
এবং শেখ সাহেবের মনোভাব জানা হয়ে গেলেই পাখী শিকারের নাম ক'রে 
জনাব ভুট্টোর সাথে দীর্ঘ আলোচনায় অংশ নেন। লক্ষ্য করবার বিষয় যে, 
ভুট্টোর সাথে আলোচনায় ইয়াহিয়া খানকে আবদুল হামিদ খান ও পীর- 
জাদাকে সঙ্গে রাখতে হয়েছে। পাকিস্তানের পরবর্তী ইতিহাসে এবং বাংলা 
দেশের অভ্যুদয়ে এই ঘটনাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে, 
প্রেসিডেন্ট বাইরে নিরপেক্ষ দর্শকের ভুমিকায় অবতীর্ণ হ'লেও তিনি 
প্রতিকিয়াশীল চকের জঙ্গে যোগসাজসে লিপ্ত ছিলেন । 

যাহোক, আওয়ামী লীগ ১৫ই ফেব্চুয়ারী ঢাকায় জাতীয় পরিষদের 
অধিবেশন ডাকার সুপারিশ করেন। তারা গণতন্ত্র ও বাংলার স্বাধিকার 
প্রতিষ্ঠাকম্ে প্রথমে একটি শাসনতন্ত্র রচনার পর সরকার গঠনের কথা 
উল্লেখ করেন । এ সংবাদ পরিবেশন ক'রে বলা হয় ঃ 

এনির্বাচিত গণ-প্রতিনিধিদের দ্বারা শাসনতন্ত্র প্রণীত হইবার আগে দেশে 
নস্না সরকার গঠিত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই । দেশের সর্বপ্রথম সাধারণ 
নির্বাচনে জনগণ নিঃশব্দ ব্যালটের বিপ্লবের মাধ্যমে বাংলার 'স্বাধিকারের 
স্বপক্ষে যে দ্যর্থহীন রায় ঘোষণা করিয়াছে, উহার সফল বাস্তবায়ন ঘটাইয়। 
একটি গণতান্ত্িক শাসনতন্ত্র প্রণয়নের আগে ভিন্নভাবে সরকার গঠন করিয়া 
গদি দখলের কথা আওয়ামী লীগ টিস্তাও করিতে পারে না। তাই দেশের 
সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসমষ্টির পরমতম আস্থাভাজন এবং আশা-আকাঙ্ক্ষার 
মৃখপান্্র আওয়ামী লীগ আগামী ১৫ই ফেকয়ারী ঢাকায় জাতীয় পরিষদের 
অধিবেশন ডাকার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার প্রতি পরামর্শ প্রদান করিয়া 
ছেন। ইহার আগে কেন্দ্রে অন্তর্বতাঁ সরকার গঠনের কোন প্রশ্নই ওঠে না। 
আওয়ামী লীগের সঙ্গে পি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সুন্তরে এই তথ্য জানা 
গিয়াছে । .. 

[ দৈনিক ইত্তেফাক, ২২শে জানুয়ারী, ১৯৭১] 

উল্লেখযোগা যে, এ সময় কোন কোন পন্ত্রিকা “আগামী দুই সপ্তাহের 

মধ্যে কেন্দ্রে অন্তর্বতাঁ সরকার গঠিত হইবে' বলে প্রচারণা চালাচ্ছিল। 


শেখ মুজিব ৬৬৭ 


পুর্ব বাংলার সঙ্গীত-শিক্পী সমাজ ২৪শে জানুয়ারী তারিখে দেশবরেণ্য 
গণ-নায়ক শেখ মুজিবকে এক সম্বর্ধনা জাপন করেন। ইজিনিয়ার্স ইন্স- 
টিটিউটে আয়োজিত এই সম্বর্ধনা সভায় শিল্প-শিল্পী ও নিজস্ব সংস্কৃতির 
রাপরেখা সম্পর্কে সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত ক'রে বঙ্গবন্ধু বলেন ঃ 
“বাংলার মাটিতে “ভাড়াটিয়া তাহজিব তমদ্দুন” আমদানীর দিন শেষ 
হইয়া গিয়াছে। বাংলার মানুষকে, বাংলার নিজস্থ সাহিত্য, রুচ্টি ও সংস্কৃতির 
বিকাশকে আর দাবাইয়া রাখা যাইবে না। ছয় দফা 
সঙ্গীত শিল্পী সমাজ কর্মসূচী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধিকারের মতই 
মৃজিবের সম্বর্ধনা বাঙালীর সাংস্ফ্তিক মুক্তিরও নিশ্চয়তা প্রদান করিবে । 
আর জাতীয় সঙ্গীত ও ললিতকলা একাডেমী বাংলার 
মাটিতেই প্রতিষ্ঠিত হইবে । সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সঙ্গীতসেবীদের উদ্দেশে 
আমি বলিতে চাই, বাংলার মাটি ও মানুষকে বাঙালীর আশা-আকঙ্ক্ষাকে 
ভিত্তি করিয়া নিজস্ব সাহিত্য-কুষ্টি-সংস্কৃতির পতাকা উধ্রে তুলিয়া ধরুন । 
ভয় নাই--বাংলার সাত কোটি মানুষ আপনাদের সঙ্গে আছে ।” 
[এঁ, ২৫শে জানুয়ারী, ১৯৭১] 
এদিকে ভুলফিকার আলী তুট্টো উপলব্ধি করলেন যে, শেখ মুজিবের 
সাথে আপোষ না ক'রে ক্ষমতায় যাওয়া সম্ভব হবে না। শেখ মুজিবও 
ইতিমধ্যে ভুট্টোর ক্ষমতার প্রতি দুর্বলতাকে শান্ত করবার 
জুলফিকার আলী চেস্টা করলেন। তিনি জানালেন যে, ক্ষমতায় গেলে 
৮ তিনি ভুট্টোর প্রতি সুবিচার করবেন। অতঃপর তুষ্টো 
সদলবলে ঢাকা আগমন করলেন। উদ্দেশ্য, বঙ্গবন্ধুর 
সাথে মোলাকাত। শেখ মূজিবের সাথে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন ব্যাপারে এবং 
জাতীয় সমস্যাবলী সমাধানের জন্য জনাব ভুট্টো কিছুসংখ্যক প্রতিনিধি 
নিয়ে ২৭শে জানুয়ারী ঢাকায় এসে পৌছলেন । ঢাকায় পৌঁছেই জনাব 
ভুট্টো বলেন যে, দু'পক্ষের একটা সমঝোতার সৃঙ্টিকল্পেই তিনি ঢাকায় 
এসেছেন। এ সম্পর্কে একটি দৈনিকে সম্পাদকীয় লেখা হয় 8 4.১*,*০০০ 
নির্বাচনের পর হইতেই জনাব ভুট্টো শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবের 
সহিত সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্যে ঢাকাক্স আগমনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ 
করিতেছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, *শেখ সাহেব নির্বাচনে সার্বাপেক্ষা 


৬৬৮ বঙ্গবন্ধু 


গৌরবময় বিজয় অর্জন করিয়াছেন। তিনি জনগণের জন্য বহু নির্যাতন 
ভোগ করিয়াছেন। আমি তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তাহার সহিত আমার 
কোন মতবৈষম্য নাই। তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্য একবার কেন, 
প্রয়োজন হইলে আমি দশবার ঢাকা যাইব ।” জনাব ভুট্টোর পূর্বেকার কোন 
কোন উক্তি জনমনে বিভ্রান্তি সুম্টি করিয়া থাকিলেও তাহার এই সব সাম্পু- 
তিক আবেগপূর্ণ ও সহযোগিতামুূলক উত্ভিঃ বিভ্রান্তিকর নয় বলিয়াই অনেকে 
মনে করেন । ঢাকা রওয়ানা হইবার ৪ দিন পূর্বে স্বীয় বাসভবনে সাংব।দিক- 
দের সহিত আলোচনা প্রসঙ্গে জনাব ভুট্টো তাহার এই সফরকে “এ মিশন 
অব আগুারস্ট্যাণ্ডিং' বা সমঝোতার উদ্দেশ্যে সফর বলিয়া অভিহিত করেন। 
তিনি একথাও বলিয়়াছিলেন যে, প্রয়োজন হইলে আমি সরিয়া 
দাঁড়াইতেও রাজী আছি, কিন্ত আওয়ামী লীগের পথে আমি কোন কমেই 
বাধা হইয়া দীড়াইতে চাই না।” জনাব ভুট্যোর এই সমঝোতার মনোভাব 
প্রশংসার দাবী রাখে । পূর্ব পাকিস্তানে তথা সারা দেশে মান্য তাই আজ 
তাহার এই “সমঝোতার মিশনের' পরিপূর্ণ সাফল্য কামনা করে 1......৮ 
[এঁ, ২৮শে জানুয়ারী, ১৯৭১ ] 
বঙ্গবন্ধু যথার্থ আন্তরিকতার সাথে জনাব ভূট্টোকে অভ্যর্থনা জানালেন। 
২৭শে ও ২৮শে জানুয়ারী দুই পক্ষের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়। কিন্তু 
আলোচনার ফলাফল অপ্রকাশিত থাকে । আলোচনার ফাঁকে একদিন 
বঙ্গবন্ধু জনাব ভূট্টোকে নিয়ে বুড়িগঞঙ্জায় নৌকা ভ্রমণ করলেন। অতঃপর 
স্ণিবিধ্বস্ত অধিবাসীদের প্রতি সহানুভূতি দেখানোর জন্য ভুট্টো একদিন 
হেলিকপ্টারযোগে ঘরণিবিধ্বস্ত এলাকার ওপর দিয়ে ঘুরে এলেন। আলো- 
চনাচক কয়েকবার অনুষ্ঠিত হ'ল। কিন্তু আলোচনার শেষ ফল খুব 
সন্তোষজনক হয়েছিল, একথা বলা যায় না। আলোচনা একরূপ অমীমাং- 
সিত রেখেই ভুট্টো দলবল সহ পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে গেলেন। যাওয়ার 
সময় তিনি বলে গেলেন যে, আলোচনা আরও চলতে পারে-_-আলোচনার 
দরজা বন্ধা নয়। 
শেখ মুজিবুর রহমান ১৫ই ফেব্চয়ারীর মধ্যে জাতীয় পরিষদের 
জধিবেশন আহ্বানের জন্য ষে দাবী জানিয়েছিলেন তার প্রত্যুত্তরে ভুট্টো 
জানান যে, এঁ তারিখে অধিবেশন ভাকলে সময়ের ব্যবধানের দিক থেকে 


শেখ মুজিব ৬৬৬ 


খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যায়ঃ ফেব্রুয়ারী মাসের শেষের দিকে অধিবেশন 
ভাকাই তাঁর মতে সমীচীন বলে জনাব ভুট্টো উল্লেখ করেন। বলাই বাহুল্য, 
নানাছল-চাতুরীতে সময় অতিবাহিত করা এবং এই সময়ের মধ্যে আঘাতের 
জন্য প্রস্ততি গ্রহণ করাই ভুট্টো ও তার পশ্চিমা দোসরদের উদ্দেশ্য ছিল। 
এদিকে কাশ্মরী মুক্তিযোদ্ধা বলে কথিত দুই তরুণ ভারতের “গঙ্জা” 
নামক একখানি বিমানকে “হাইজ্যাক” ক'রে লাহোর বিমান বন্দরে 
নি অবতরণে বাধ্য করে। ঘটনাটি ঘটে ৩০শে জানুয়ারী 
'গঙ্গা' হাইজ্যাক তারিখে । হাইজ্যাকারদের সাথে বোমা ও বিস্ফোরক 
দ্রব্যাদিও ছিল বিমানটি লাহোরে অবতরণ কালে 
বিষানের যাত্রীদের চলে যেতে দেয়া হয়। বিমানে ৪ জন বৈমানিকসহ 
৩২ জন যাব্্রী ছিলেন। কিন্তু উক্ত দুই তরুণ বিমানটি ছেড়ে যেতে সম্মত 
হয় নি। তারা ভারতের নিকট দাবী জানাতে লাগলে যে, তাদের দলের যে 
সব কমাঁকে ভারত বন্দী ক'রে রেখেছেন, তাদেরকে মুক্তি না দিলে বিমানটি 
ফেরৎ দেয়া হবে না এবং যে কোন মুহূর্তে তা" উড়িয়ে দেয়া হবে। ভারত 
সরকার সরাসরি এ দাবী অস্বীকার করেন এবং পাকিস্তান সরকারের 
নিকট থেকে বিমানটি দাবী করেন। এর ফলে 'হাইজ্যাকার' দু'জন ২রা 
ফেব্য়ারী তারিখে বিমানটি ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেয়। এটা ষে 
পাকিস্তানেরই কুটনৈতিক চাল এ সম্বন্ধে ভারতের কোন জন্দেহই ছিল না। 
পাকিস্তানের এই ঘৃণ্য মনোভাবের প্রতিবাদ হিসেবে ভারত সরকার পূর্ব ও 
পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ভারতীয় আকাশ-সীমার ওপর দিয়ে প্রথমে 
সামরিক বিমান চলাচল নিষিদ্ধ ক'রে দেন এবং পাকিস্তান সরকারের 
নিকট বিমানটির ক্ষতিপূরণ দাবী করেন। পাকিস্তান সরকার এ দাবী 
মানতে অস্বীকার করলে ভারত সরকার ভারতীয় আকাশ-সীমার ওপর 
দিয়ে যাল্রীবাহী বিমান চলাচলও বন্ধ ক'রে দেন। 
পশ্চিম পাকিস্তানের নেতুরন্দ ও সরকার প্রথমে মুক্তিযোদ্ধা বলে কথিত 
তরুণ দুটির কার্যকলাপে খুব উৎসাহ প্রদান ক'রে চলেন এবং বিশ্বের 
কাছে কাশ্মীরের প্রতি তাদের দাবী যে কতখানি ন্যায়সঙ্গত তা” 'জপ্রমাণ' 
ক'রে তুলে ধরার চেস্টা করেন। কিন্তু ভারতের প্রতিশোধমূলক উপযুক্ত 
ব্যবস্থা গ্রহণে তাঁরা প্রায় ছুপসে গেলেন। অতঃপর এদের কেউ কেউ প্রমাথ 


৬৭০  হলবঙ্ধু 


করতে উঠেপড়ে লাগলেন যে, তরুণ দুটো আসলে ভারতেরই এজেন্ট। 
পরবতী কালে তারা এই তরুণ দুটিকে বন্দী ক'রে আসামীর কাঠগড়াতেও 
দাড় করিয়েছিলেন । 

ভারতের নেতৃবৃন্দের ন্যায় শেখ মুজিবও বুঝতে পেরেছিলেন যে, এটা 
পাকিস্তান সরকারের ঘৃণ্য কারসাজি। তিনি এই ঘটনার পশ্চাতে একটি 
অশুভ ইঙ্গিত দেখতে পেলেন। পাকিস্তানের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, যখনই 
জনগণের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় উপস্থিত হয়েছে তখনই একটি 
উনার সৃন্টি ক'রে তা” বানচালের ষড়যন্ত্র করা হয়েছে। সুতরাং তিনি 
'জোরালো ভাষায় এই ঘটনার নিন্দা করলেন। ওরা ফেব্চয়ারী এক 
বিরতিতে শেখ মুজিব এই ঘটনা তদন্ত করার দাবী জানান । তিনি আরও 
বললেন যে, শান্তিপূর্ণভাবে জনগণের প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে 
বাধা দেওয়ার জন্য কায়েমী স্বার্থবাদীরা যদি এই ঘটনার সুযোগ নিয়ে 
অস্বাভাবিক পরিস্থিতি সৃষ্টির চেষ্টা করে, তা" প্রতিরোধের জন্য জনগণকে 
সম্পূর্ণ প্রস্তত থাকতে হবে। এই ঘটনাকে কেউ যাতে নিজেদের স্বার্থের 
অনুকলে ব্যবহার করতে না পারে, তার বিরুদ্ধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের 
জন্য তিনি পূনরায় সরকারকে আহবান জানান। 

এদিকে পাকিস্তানের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মত জনাব জুলফিকার আলী 
ভুষ্টোও হাইজ্যাকারদের কার্ধ কলাপের প্রশংসায় মেতে উঠলেন। একই 
'দিনে লাহোর থেকে করাচী যাওয়ার প্রাক্কালে সাংবাদিকদের নিকট তিনি 
বললেন £ “কাশ*মীরী মুক্তিষে দ্বারা তাদের মাতুভুমিকে মুক্ত করার জন্য 
'ভারতীয় সামাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে । দু'জন কাশ্মীরী মুক্তি- 
যোদ্ধাই ভারতীয় বিমানটি উড়িয়ে দিয়েছে । অতএব, এর জন্য পাকিস্তান 
সরকার বা পাকিস্তানী জনগণকে দায়ী করা যায় না।” 

তিনি আরও বলেছিলেন যে, “কাম্মীরী কমাণ্ডো দু'জনকে পাকিস্তানে 
'বাজনৈতিক আশ্রয় দানেরও কোন প্রশ্ন ওতে না। কেননা তারা ভারতীয় 
নাগরিক নয়। আর কাশমীরী হিসেবে পাকিস্তানে বসবাস করবারও 
তাদের অধিকার রয়েছে ।” ( দৈনিক পাকিস্তান, ৪ঠা ফেব্য়ারী, ১৯৭১ ] 

পাকিভানের ঘৃণ্য কারসাজীর বিরুদ্ধে ভারতের প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা 
প্লহণ করায় পশ্চিম পাকিস্তানী জনগণের মনে ক্ষোভের সঞ্চার হয়। 


শেখ মুজিব ডা 


পশ্চিম পাকিস্তানী নেতৃরন্দ শেখ মুজিবের বিরতির নিন্দা করুতও 
কুষ্ঠাবোধ করেন নি। অবশ্যই এতে বঙ্গবন্ধুর এবং বঙ্গবন্ধুর পশ্চাতে 
দণ্ডায়মান সাড়ে সাত কোটি মান্ষের কিছু এসে যায় না। 
যাহোক, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এহেন পরিস্থিতির ভেতয়েও জাতীয় 
পরিষদের অধিবেশন ডাকার সঠিক তারিখ নির্ধারণ ও কতিপন্ম জরুরী 
বিষয়ে আলোচনার জন্য শেখ মুজিবকে তার দলবলসহ ইসলামাবাদে 
আমন্ত্রণ জানান। শেখ মুজিব এই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন এবং 
প্রেসিডেন্টের জবাবে বলেন যে, তার দলের মন্তব্য প্রেসিডেন্টের নিকট 
ব্যক্ত করা হয়েছে । এখন তাঁর নতুন ক'রে আর কিছু বলার নেই। 
ইয়াহিয়া ভেবেছিলেন যে, মুজিব তাঁর দলবলসহ ইসলামাবাদে গেলে 
৬-দফা সম্পর্কে একটি আপোষ সম্ভব হোত । কিন্তু ৬-দফা কোন আপোষের 
ইয়াহিয়া খান ব্যাপার নয় । সাড়ে সাত কোটি মানৃষ যে রায় দিম্েছে 
টড তার সম্পর্কে কোন আপোষ চলতে পারে না। সে 
বেশনের তারিখ কারণেই মুজিব এই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছেন। এতে 
ঘোষণা মুজিবের দ্রদর্শিতা ও রাজনৈতিক পরিপক্কতাই 
প্রমাণিত হয়েছে। এবারেও ইয়াহিয়ার আর একটি ষড়যন্ত্রের জাল ছিম 
হয়েছে। ইয়াহিয়া নির্বাচনের পর এইরূপ অনেক জাল বিস্তার করেছিলেন। 
অবশেষে সেই জালে তিনি নিজেই আবদ্ধ হয়েছেন। যা হোক, বেগতিক 
দেখে ১৩ই ফেব্রুয়ারী ইয়াহিয়া খান ঘোষণায় জানালেন যে, পাকিস্তানের 
শাসনতন্ত প্রণয়নের জন্য প্রেসিডেন্ট ইয্সাহিয়া ঢাকার প্রাদেশিক পরিষদ 
ভবনে ওরা মার্চ বুধবার সকাল ন?্টায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন 
আহ্বান করেছেন। 
প্রেসিডেন্টের এই ঘোষণার পর বিশেষতঃ আতাউর রহমান খান ও 
মোজাফ্ফর আহমদ প্রেসিডেন্টকে অভিনন্দন জানান। ১৫ই ফেব্ুগ়ারী 
নি রান ইঞজজিনিয্সার্স ইন্সটিটিউটে আওয়ামী লীগের জাতীয় ও 
ঘোষণায় নেত- প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক 
ন্দের প্রতিকিয্া ওয়াকিং কমিটির সদস্যদের এক যৌথ বৈঠকে 
প্রেসিডেন্ট কত'ক ওরা মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহশনে সম্ভোষ 
প্রকাশ করা হয়। উক্ত বৈঠকে জনগণের অধিকার ও আশা-আকাঙ্ক্চা 


৬৭১ খঙগধঙ 


পূরণের উদ্দেশ্যে কোন কর্মপন্থা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সর্বময় ক্ষমতা দলীয় 
প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের ওপর অর্পণ করা হয়। উত্ত" সভায় প্রদত্ত 
শেখ মুজিবের বজ্ততার পূর্ণ বিবরণ দিয়ে পরদিন দৈনিক পাকিস্তান 
লিখেছেন £ “আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মৃজিবুর রহমান গতকাল সোমবার 
বজেন, তার দল ছয়-দফার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র প্রণয়নে দ্ঢপ্রতিজ এবং সে 
প্রশ্নে কোন ব্যজ্ি' বা দল তাঁদের বাধা দিতে পারবে না। 

তিনি মনে করেন, ৬-দক্ষা ভিত্তিক শাসনতন্ত প্রণয়ন করা হ'লে দেশের 
সব অঞ্চলের সাধারণ মানুষের উপকার হবে। তিনি আরও বলেন, 
শাসনতন্ত্র প্রণয়নের মূল ভিভি হিসেবে ছয়-দফা কর্মসূচীকে অবশ্যই গ্রহণ 
করতে হবে। তারা যদি হয়-দফা অক্ষরে অক্ষরে মেনে নেন তবেই 
আমরা একসঙ্গে ভাইয়ের মত বসবাস করতে পারি। 

শেখ সাহেব বলেন, হয়-দফা আগে আওয়ামী লীগের সম্পতি ছিল। 
কিন্ত এখন এটা জনগণের সম্পত্তি, এর পরিবর্তন বা পরিবর্জন করা তাঁর 
বা আওয়ামী লীগের ক্ষমতার উধ্রে। 

তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ এককভাবে শাসনতন্ত্র প্রণয়নে সক্ষম 
হ'লেও আমরা সবার সহযোগিতা ও বন্ধুত্ব কামনা করি । 

তিনি ঘলেন যে, গণতান্ত্রিক দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠদের ইচ্ছাই সবাই 
মেনে নেক্স। কিন্ত পাকিস্তানের ষড়যন্ত্রের রাজনীতি গত ২৩ বছর দেখে 
যে পরিস্থিতি সুচ্টি করেছে, তার জের এখনও শেষ হয় নি। জনগণের 
নির্ধাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে অযথা বিলম্ করার জ্ন্য 
নানাভাবে এখনও যড়যন্ত অব্যাহত রয়েছে। 

তিনি ওরা মার্ট জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বানে সন্তোষ প্রকাশ 
কয়েন। তিনি বলেন যে, শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ক্ষমতা জনগণই তাঁদের 
গিয়েছে, কারোর কাছ থেকে ভিক্ষা ক'রে আনতে হয় নি। 

শেখ সাহেব বলেন, তাঁরা গণতন্ত্রে এবং আইন-শৃস্বলায় বিশ্বাসী । কিন্তু 
ফেউ যদি মনে ক'রে থাকেন তিনি আমাদের অন্য কিছু গ্রহণ করাতে 
গরিবেন, তবে তিনি ভুল করেছেন। আমরা কামানের গুলীর মুখেও 
ছয়-দফার ভিভিতে ছাড়া শাসনতন্ত্র গ্রহণ করবো না। তিনি দেশের কায়েমী 
গার্থবাদী ও হড়ধন্ত্রকারীদের উদ্দেশে কঠোর সাবধান বাণী উচ্চারণ 


ঈগেখ স্মুজিব এ 
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ক'রে বলেন যে, জনগণের এই বিপুল সাফল্যের পরও তারা যেভাবে তা" 
ঘানচালের চেষ্টা করেছেন সেটা আগুন নিয়ে খেলারই সমতুল্য। তিনি 
সবরকম যড়যন্ত্র সমূলে উৎপাটিত ক'রে ফেলার জন্য জনগণকে ও দলীয় 
কমীকে প্রস্তত থাকার আহহান জানান। 

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার তুমিকার প্রশংসা ক'রে আওয়ামী লীগ প্রধান 
বলেন যে, এখনও পর্যস্ত তিনি তার প্রতিশ্তি পালন ক'রে এসেছেন। তিনি 
বলেন যে, জনসাধারণ ব্যাপক গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে তাদের দাবী 
আদায় করলেও প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার আগমনেই জনগণের ভোটাধি- 
কার স্বীকার ক'রে নিবাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে--এক ইউনিট বাতিজ 
করা হয়েছে। 

শেখ সাহেব ষড়যন্ত্রকারীদের কথায় কর্ণপাত না ক'রে প্রতিশ্তি 
মোতাবেক যত শীঘ্র সম্ভব জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা 
প্রত্যর্পণ করার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে অনুরোধ জানান। 

তিনি বলেন, দেশের অর্থনীতিকে ধ্বংস ক'রে, ব্যাপক মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি 
ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি সৃষ্টি ক'রে সবাই তার দলকে বিপদে ফেলার ষড়- 
যন্ত্র করছেন। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়েও যড়যন্ত্র সৃষ্টি করা হচ্ছে। 

শেখ সাহেব বলেন, ৬-দফার প্রশ্নে তার এবং তাঁর দলের সঙ্গে মোকা- 
বেলা করার জন্য এক শ্রেণীর আমলা ও একচেটিয়া স্থার্থবাদী মহল পশ্চিম 
পাকিস্তানী সদস্যদের সংগঠিত করার চেস্টা করছে বলে তিনি খবর পেয়ে” 
ছেন। তিনি বলেন, তার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হচ্ছে, জনগণের লুপ্ত অধিকার 
আদায় করা। তারপর সম্ভব হ'লে ক্ষমতায় যাওয়া। 

পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন নেতার সঙ্গে তার আলোচনার কথা উল্লেখ 
ক'রে তিনি বলেন যে, পিপল্স পা্টি'র নেতা জনাব জুলফিকার আলী তুটো 
বৈঠকের পর জানান যে, তিনি (ভুট্টো) আলোচনায় খুশীও নন, অঞুশীও 
হন নি। শেখ সাহেব তুমুল হাস্যরোলের মধ্যে বলেন, আমিও তার সঙ্গে 
আলোচনা ক'রে সুখী বা অসুখী কোনটাই হই নি। তিনি জনাব তুট্টোকে 
বলেন যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের ।সদ্ধান্ত সবাইকে মানতে হবে। তিনি কাউন্সিজ 
নেতা শওকত হায়াত খান, মওলানা নূরানী, বেলুচিস্তানের নওয়াব বুগতি ও 
বাহাওয়ালপুরের প্রতিনিধির সঙ্গে তার আলোচনার কথাও উল্লেধ করেন 
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এবং বলেন যে, প্রয়োজন হ'লে তিনি অন্যান্য দলের নেতাদের সঙ্গেও আলাপ 
আলোচনা করতে প্রস্তত রয়েছেন । 

আওয়ামী লীগ নেতা বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের সঙ্গে 
৬-দফার ব্যাপারে কি আলোচনা করবো 2 তারা কি এত দিনেও ৬-দফা 
কর্মসূচী বুঝতে পারেন নি £ নাকি তারা ৬-দফা বুঝতে চান নাঃ তিনি 
বলেন, এ সব নেতারা একটা কথা ভুলে যাচ্ছেন যে, চাবিকাঠি এখন আমাদের 
হাতে এসে গেছে। আমরাই এখন সংখ্যাগরিষ্ভ। আওয়ামী লীগ নেতা 
লেন যে, তার দল কোনদিন পশ্চিম পাকিস্তানের অত্যাচারিত সাধারণ 
মানুষের বিরুদ্ধে কথা বলেন নি। বরং তারা জানিয়ে এসেছেন, পশ্চিম 
পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষার জন্য তারা সর্বদা সংগ্রাম ক'রে 
খযাবেন। তিনি বলেন যে, অত্যাচারী, শোষক, জনস্থার্থবিরোধী আমলা এবং 
শ্াসকগোম্ঠীর বিরুদ্ধে তারা আ সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন। তিনি 
বলেন, ১৯৫২ সালে রাম্ট ভাষা শহীদ এবং অন্যান্য যে সব 
শহীদ জনগণের দাবী আদায়ের সংগ্রামে শহীদ হয়েছেন, তাদের নামে 
শপথ ক'রে আওয়ামী লীগ নেতারা প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, ৬-দফার ভিত্তিতেই 
শাসনতন্ত্র প্রণীত হবে। 

আওয়ামী লীগ নেতা বলেন যে, তিনি দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা 
হওয়া সন্ত্বেও বর্তমান সরকার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক সমস্যাবলী 
সম্পর্কে তাকে কোন কিছু জানানো প্রয়োজন মনে করেন নি। 

সম্পৃতি ইসলামাবাদে বিদেশী রাম্ট্রদুতদের আহবান ক'রে লাহোরে 
ভারতীয় বিমান হাইজ্যাক সংকাঘ্ত বিষয়ে সর্বশেষ যে খবরাখবর জানানো 
হয়েছে, তার প্রতি ইঙ্গিত ক'রে শেখ সাহেব বলেন যে, এই ব্যাপারে তাকে 
কিছুই জানানো হয় নি। পররাম্টু দফতরের একজন অফিসার পাঠিয়েও 
বর্তমান সরকার তাঁকে কিছু জানানো প্রয়োজন মনে করেন নি। তিনি প্রশ্ন 
করেন, আপনারা সরকার পরিচালনা করছেন ঠিকই কিন্ত কার প্রতিনিধি 
'লাপনারা £” 

[ দৈনিক পাকিস্তান, ১৬ই ফেব্য়ারী, ১৯৭১ ]ু 

সে দিনই পিপল্স পাটি” প্রধান জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো পেশোয়ারে 

এক জনাকাণ সাংবাদিক সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের ঘোষণার 
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পরিপ্রেক্ষিতে হুমকি প্রদান ক'রে বলেন যে, আওয়ামী লীগ ৬-্দফার 
প্রশ্নে আপোষ না করলে তাঁর দল ওরা মার্চে ঢাকায় জাতীয় পরিষদের 
অধিবেশনে যোগদান করবেন না। ভুট্টোর এই হুমকি 
ঢাকায় জাতীয় 
পরিষদের অধিবে- প্রদান প্রসঙ্গে এ. পি. পি-র বরাত দিয়ে দৈনিক পাকিস্তান, 
৮৩০ এক সংবাদে লিখেছেন ঃ “পাকিস্তান পিপল্স পা্টি'র 
চেয়ারম্যান জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো আজ বলেন 
যে, আওয়ামী লীগের ৬-দফার ব্যাপারে আপোষ বা পুনবিন্যাসের আশ্বাস 
পাওয়া না গেলে তার দল জাতীয় পরিষদের আসন্ন ঢাকা অধিবেশনে 
যোগদান করতে পারবে না। 
তিনি বলেন যে, দেশের প্রয়োজনোপযোগী শাসনতন্ত্র প্রণয়নের উদ্দেশ্যে 
৬-দফার যতটুকু জানা সম্ভব তার দল ততটুকু করেছে। কিন্ত এখন তো 
শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য তাদের যেতে হচ্ছে না, যেতে হচ্ছে প্রণীত 
শাসনতন্ত্র গ্রহণ করার জন্য । জনাব ভুট্টা বলেন, আমাকে যদি এটুকু বলা 
হয় ষে, আপোষ ও পুনবিন্যাসের অবকাশ রয়েছে, তাহ'লে আজই তাকা 
যেতে আমি তৈরী রয়েছি। পাকিস্তান গড়ে তোলার কোন উদ্দেশ্য যদি থেকে 
থাকে তা" হ'লে আজই আমরা পরিষদে যেতে রাজী আছি। তিনি জানান খে, 
তাঁর দল একটি দফা বাদে ছাত্রদের ১১-দফা মেনে নিয়েছে । আওয়ামী 
লীগের ৬-দকফার প্রকৃত ফেডারেশন ও গণবাহিনী গঠন সম্পফিত দফা 
দুটিও তাঁরা মেনে নিয়েছেন। ৬-দফার বাকি দফাগুলোর প্রগ্নে তিনি জানান 
ষে,সেগুলোর ব্যাপারে কোন একটি আপোষ মীমাংসায় পৌছা সম্ভব হতে 
পগারে। কর আরোপের ক্ষমতা সংকান্ত দফাটি সম্পর্কে মীমাংসা হওয়ার 
আশা খুব কম। এমনকি এ-ব্যাপারেও তিনি একেবারে নিরাশ নন। 
পিপল্স পাটির প্রধান বলেন যে, তারা ঢালের শেষ পর্যন্ত গেছেন, 
এর বেশী এগুলে তাঁদের খাদে পড়তে হবে। জনাব ভুট্টো আরো বলেন 
যে, তিনি সব সময় অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার সমাধান এবং সকজ 
প্রকার অন্যায়-অবিচার অবসানের কথা বলেছেন । এগুলোই দেশের মৌ 
মস্যা। কিন্ত বর্তমানে শাসনতন্ত্র প্রণয়নই বেশী গুরু্তপূর্ণ । কারণ শাসনতঙ্ত 
প্রণীত না হ'লে ঈপ্সিত সংক্ষার করা যাবে না। তাই তিনি জনসাধায়ণের 
গ্রহণযোগ্য শাসনতন্ত্র প্রণয়নের প্রতিই অখণ্ড মনোযোগ দিচ্ছেন। 


৬৭৬ বসব 






তিনি জানান যে, ধত তাড়াতাড়ি সম্ভব ক্ষমতা হস্তান্তর করা হোক, 
তার দল তাই ঢায়। পাঞ্জাব ও সিহ্ধু প্রদেশে তাঁদের বিরাট সংখ্যা- 
গরিজ্ঞতা রয়েছে, তাঁরা সেখানকার সম্পদ জনসাধারণের কল্যাণে 
লাঙগাতে পারবে । পিপল্স পার্টি বিরোধী দল হয়ে থাকবে, না কেনে 
কোয়ালিশন সরকারে শরিক হবে, তা" বড় কথা নয়- দলের রহতর স্বার্থেই 
তারা সত্বর ক্ষমতা হস্তান্তর কামনা করেছে। 

জনাব তুষ্টো বলেন যে, নির্বাচনী প্রচার কালে তাঁর দল ৬-দফা 
সম্পর্কে কোন নীতি প্রহণ করে নি। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের বহু 
নেতা ৬-দফার তীব্র সমালোচনা করেছে। কিন্তু মজার ব্যাপার, আজ 
সেই সব সমালোচনাকারীরাই ৬-দফার প্রশংসাকারী সেজেছে। এরা 
এতদিন ছিল শক্তিশালী কেন্দ্রের প্রবস্তা। আর পিপল্স পার্টি বলে 
'আসছে, কেন্দ্রীয় সরকারকে কার্যোপযোগী হতে হবে । 

পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের জন্য পিগল্স পাটির রয়েছে বিরাট 
শ্রদ্ধা। পূর্ব পাকিস্তানীরা শাসিত হয়েছে, তাদের ক্ষোভের কারণ আছে । 
পিপল্স পার্টির ম্যানিফেস্টোতে বলা হয়েছে, দেশে একটা আভ্যন্তরীণ 
ওঁপনিবেশিক কাঠামো আছে। সেই কাঠামোর মূলোচ্ছেদ করতে হবে । 

জনাব ভুট্টো বলেন যে, ৬-দফায় যতটুকু এগুনো সম্ভব তাঁর দল 
ততটুকু এগুনোর জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবে বলে তিনি আওয়ামী 
লীগ নেতবরন্দকে আশ্বাস দিয়েছেন। তিনি বলেন যে, ৬-দফা সম্পর্কে 
তিনি তায় নিজের দল এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য দলের সাথে 
আলোচনা করেছেন। তাঁর দলের সংখ্যাগরিষ্ঞ অংশ ৬-দফার বিরোধী, 
'আর কিছু সংখ্যক আছে যারা ৬-দফা মেনে নেবার কথা বলেছেন। 
আগামী ২০শে ও ২১শে ফেব্রুয়ারী করাটীতে তার দলের যে বৈঠক 
হবে তাতে এ ব্যাপারে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। 

জনাব ভুষ্টো বলেন যে, তিনি আশা করেছিলেন, শেখ মুজিবুর রহনান 
পশ্চিম পাকিস্তানে আস্লে ৬-দফা সম্পর্কে আরো আলোচনা করা যাবে। 
শেখ মুজিব মনে করেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানের বর্তমান পরিবেশ তাঁর 
চারের পক্ষে অনুকৃজ নয়। আওয়ামী জীগের মধ্যে আদান-্প্রদানের 
গমৌস্ভীধ আছে কিনা তা” তিনি জানেন না। শেখ মুজিবের পক্ষে খনি 


রাজ ছুজিব ৬৭ 


গ্রথানে আসা সমীচীন না হয়, তা” হ'লে ভারতের সাথে পাকিস্তানের 
বর্তমান সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে তার ঢাকা যাওয়া আরো বেশী কঠিন। 
ভারত সম্পর্কে পিপল্স পার্টির নীতি অত্যন্ত পরিস্কার। ভারতের 
প্রধানমন্ত্রী বারবার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের হুমকি দিচ্ছেন। 
এ অবস্থায় জনসাধারণের পাশে থাকা তাঁর দায়িত্ব। 
জনাব ভুট্টো বলেন, *আমার জীবন আমি বিপম করতে পারি কিন্ত 
আমি তো একা নই, দলের ৮৩ জন নেতার প্রশ্নও জড়িত। ভারতের 
শন্রুতা এবং ৬-দফা না মানার ফলে ঢাকায় তাদের অবস্থা হবে ভবল 
জিম্মীর শামিল। তিনি তাদের সেই অবস্থায় ফেলতে পারেন না”।” 
[ দৈনিক পাকিস্তান, ১৬ই ফেব্নয়ারী, ১৯৭১ | 
ভুট্টোর এই ঘোষণায় রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে প্রচ অসন্তোষ 
দেখা দেয়। ন্যাপ প্রধান ওয়ালী খান জানান যে, ভুট্টোর এই সিদ্ধান্তের 
ফলে গণমনে গণতন্ত্রের নিশ্চয়তা সম্পর্কে প্রবল সন্দেহ দেখা দিয়েছে 
তিনি ঘোষণা করেন যে, তার দল পরিষদের অধিবেশনে যোগ দেবে। 
কিন্ত প্রতিকিয়াশীল গোষ্ঠীর নেতা মুসলিম লীগের কাইয়ুম খান 
ভুট্টোর সাথে হাত মেলালেন। নির্বাচনে তাঁর দল পূর্ব বাংলায় একটি 
আঙনও পায় নি। পশ্চিম পাকিস্তানে তিনি চরম ভাবে 
১০৯৬৭ উপেক্ষিত হয়েছেন। জামান্য ক'জন পরিষদ সদস্য 
খানের অস্বীকৃতি তাঁর দলের মুলধন। ক্ষমতায় যাওয়া তার পক্ষে 
কোন কমেই সম্ভব নয়, আর জন্ভব নয় বলেই তিনি 
ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়টিকে বানচাল ক'রে দেবার জন্য ঘড়যন্জে মেতে 
উঠলেন। ভুটোকে তিনি ঠিকই চিনেছিলেন, আর সে ভরসাতেই ছচ্ছন্দে 
তিনি ভিড়ে গেলেন তুট্টোর দলে---মানিকে মাণিক চেনে । 
১৬ই ডিসেম্বর তারা উভয়েই আলোচনায় মিলিত হওয়ার গর অকস্মাৎ 
ভুটো ঘোষণা করেন, একটা তৈরী শাসনতন্ত্র কেবল স্থাক্ষর দানের 
জন্য তিনি ওরা মার্চে ঢাকাগ়্ অনুষ্ঠিত অধিবেশনে যোগদান করতে 
রাজী নন। তিনি হুমকি প্রদর্শন করে বলেন যে,ষদি পশ্চিম পাকিস্তান 
থেকে কেউ যায়, তা' হ'লে তিনি পোশোয়ার হতে খাইবার পর্যন্ত জাঙন 
জ্বালিক্সে দেবেন। 


৬৭৮ হব 


ভুট্টোর হুমকির বিরুদ্ধে মওলানা ভাসানী, অধ্যাপক মোজাফ্ফর 
আহমদ এবং অন্যান্য নেতুরন্দ প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। 

ফেব্টম়ারীর ১৭ তারিখে ওয়ালী ন্যাপের নিবাচিত সদস্যগণ জাতীয় 
পরিষদে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই দিন বেলুচ নেতা 
আকবর খান বুগতি শেখ মুজিবের সঙ্গে বৈঠকের পর মন্তব্য করেন যে, 
অধিবেশনে যোগদানের প্রশ্নে ভুট্টোর সিদ্ধান্ত পাকিস্তানের দু* অংশকে 
আলাদা করার উদ্দেশ্য নিয়েই গ্রহণ করা হয়েছে। পরের দিন অবসরপ্রাপ্ত 
এয়ার মাশাল নূর খান এবং সিদ্ধি নেতা জি. এম. সৈয়দ শেখ মুজিবের 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এদিকে ঠিক সেই দিনই অকস্মাৎ ঢাকায় জাতীয় 
পুনর্গঠন সংস্থার অফিসে একটি বোমা বিস্ফোরণ ঘটে। 

ইতিমধ্যে বঙ্গবন্ধুকে আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী পার্টির নেতা নির্বা- 
চিত করা হয়। ১৬ই ফেব্রুয়ারী (১৯৭১) ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউট 

অনুষ্ঠিত জাতীয় পরিষদের পার্লামেন্টারী পার্টি'র এক 

শে ০৯1 টি বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সহকারী নেতারূগে 

গানটির নেতা নির্বাচিত হন সৈয়দ নজরুল ইসলাম। জাতীয় পার্লা- 

নির্বাচিত মেম্টারী পাটির অন্যান্য কর্মকতা হচ্ছেন ঃ পাটির 

সেকেটারী জনাব এ. এইচ. এম. কামরজ্জ্জামান ও চীফ হুইপ অধ্যাপক 

ইউসুক্ষ আলী। এছাড়াও হুইপ নির্বাচিত হন কুষ্টিয়ার জনাব আমিরুল 
ইসলাম ও জনাব এম, এ, মান্নান । 

এ দিন বিকেলে একই স্থানে আওয়ামী লীগের প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য 
দের বৈঠকে পাবনার ক্যাম্টেন মনস্র আলীকে দলের নেতা নির্বাচিত 
করা হয়। উভয় বৈঠকেই শেখ মুজিব সভাপতিত্ব করেন। 

১৮ই ফেস্টমারী জুলফিকার আলী ভুত্টো প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের 
জরুরী আমন্ত্রণে করাচী থেকে রাওয়ালপিণ্ডি যান। সেদিন জনাব তুষ্টো 
ভু্তার হোষণা করাচীতে এক দলীয় কমা সমাবেশে সদস্তে ঘোষণা 

করেন যে, আওয়ামী লীগ, পিপল্স গা্টি ও সশঙ্ত- 

খাহিনী ছাড়া দেশে তিনি কোন চতুর্থ শক্তির কথা স্বীকার করেন না। 
পরদিন অর্থাৎ ফেব্রুয়ারীর ১৯ তারিখে পিশিতে ইয়াহিয়া-ভুট্টো ৫ ঘল্টা- 
হ্যাপী ঞক গোপন আলোচনায় মিলিত হন। আলোচনা শেষে হোটেফো 


খে দুজিব ৬৭৯ 


ফ্রিরে এসে জনাব তুট্টো সাংবাদিকদের বলেন যে, তাঁর জাতীয় পরিষদের 
অধিবেশনে অংশ গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত 'অনড় ও অপরিবর্তনীয়' রয়েছে। 
শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ব্যাপারে আওয়ামী লীগের সঙ্গে তার সমঝোতা 
প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হ'লে জবাবে তিনি বলেন, “"দরজা বন্ধ করিয়া 
দেই নাই। আলাপ-আলোচনার জন্য দরজা খোলা রাখার নীতিতেই 
আমরা বিশ্বাস করি। শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ব্যাপারে আমাদের ভূমিকা প্রহণের 
অবকাশ রহিয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি ।” 
[ দৈনিক ইত্তেফাক, ২০শে ফেস্চয়ারী, ১৯৯৭৯ ] 
প্রেসিডেন্টের সাথে আলোচনার বিষয়বন্ত জানতে চাওয়া হ'লে তিনি 
বলেন ষে, “প্রেসিডেন্টের সাথে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়েই আলোচনা 
হয়েছে। এর মধ্যে জাতীয় স্বার্থ এবং জাতির ভবিষ্যৎ সম্পকিত বিষয় 
অন্তভূত্তত রয়েছে” 
একই দিনে কাউন্সিল লীগ নেতা অবসরপ্রাপ্ত এয়ার মার্শাল নূর খানও 
শেখ মুজিবের সঙ্গে দেড় ঘন্টা কাল ধরে আলোচনা করেন। আলোষনা 
শেষে নূর খান মন্তব্য করেন যে, সম্িমলিত প্রচেষ্টায় জাতীয় পরিষদে 
উত্তম শাসনতন্ত্র রচিত হতে পারে । 
পাকিস্তানের এই সঙ্কটময় রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যেই এলো “একুশে 
ফেব্চুয়ারী”। অন্যান্য বৎসরের চেয়ে অধিকতর তাৎপর্যের সঙ্গে এবারের 
একুশে ফেব্য়ারী উদযাপিত হ'ল। 
ভাষা আন্দোলনের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও জীবনের সর্বস্তরে 
বাংলা ভাষা প্রচলন করার সংকল্পে উদ্বদ্ধ হয়ে মহান একুশে উদ্যাপন 
উপলক্ষে বাংলা একাডেমী ১৫ই ফেন্নয়ারী খেকে 
৯১৮১১১৪ সপ্তাহব্যাপী এক কর্মসূচী গ্রহণ করে । এর উদ্বোধনী 
ঘোষণা অনুষ্ঠানে শেখ মুজিব প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত 
ছিলেন। সে দিন তিনি বক্ততা দিতে দীড়িক্সে ছ্যর্থহীন কণ্ঠে ঘহোষগা 
করেছিলেন যে, “যে দিন থেকে তাঁর দল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবে, গে দিন 
থেকেই অফিস আদালতে বাংলা ভাষার ব্যবহার শুরু হবে। দে বাড়া 
জাতীয়তাবাদ এতদিন শুধু মুখে মুখে প্রচলিত ছিল কিন্ত জা এয়া রাখাখ 
সত্য এবং নিঃসন্দেহে বাঙালী আজ একটি জাতির নাম। 


৬৮০ রাজারা 


একাডেমীর প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, “এই সেই 
ভবন, যার অভ্যন্তর থেকে বাংলা ভাষা-সংগ্রামীদের গুলী করার আদেশ 
দেয়া হয়েছিল---এতে তৎকালীন বাংলার প্রধানমন্ত্রী থাকতেন। আমরা 
প্রতিজা করেছিলাম যে, এই ভবনেই বাংলা একাডেমী স্থাপন করবো: গে 
প্রতিকা আমাদের সফল হয়েছে । কিন্ত গণ-দুশমনদের জঘন্য চেম্টায় এই 
একাডেমী তেমন কিছু করতে পারে নি। বার বার লোক বদল ক'রে এখানে 
বাংলার প্রকৃত চর্চাকে রুদ্ধ করার প্রচেষ্টা চলেছে । বাংলাকে ইসলামী" 
করণের চেষ্টা ঢলেছে--স-আরবী আর রোমান হরফে বাংলা লেখার চেষ্টা 
হয়েছে আর এই একাডেমীর জন্য টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে মানত তিন লক্ষ । 
দু্ছুতিকারীরা জানতো, কোন জাতিকে ধ্বংস করতে হ'লে এর সাহিত্য আর 
সংস্কৃতিকে ধবংস করতে হয় প্রথম । তিনি প্রশ্ন করেন, “যারা এসব করেন, 
তারা কারা £ তারাও কি আপনার আমার মত এই বাংলার মাটিতে জন্ম 
গ্রহণ করে নি £” 
[ দৈনিক পাকিস্তান, ২২শে ফেব্ছুয়ারী, ১৯৭১] 
২১শে ফেব্রুয়ারী শেখ মুজিব শহীদ মিনারে পুষ্পমাল্য অর্পণ ক'রে 
শপথ-বাণী উচ্চারণ ক'রে বলেন, “বাঙালীকে পায়ের নীচে দাবিষ্ে 
রাখার শক্তি পৃথিবীতে কারো নেই। যারা সাড়ে সাত 
৪১১ কোটি বাঙালীর স্থাধিকারের দাবী বানচালের জন্য 
বাঙালীকে ভিখারী বানিয়ে কীতদাস করে রাখছে, 
তাদের উদ্দেশ্য যে কোন মূল্যে ব্যর্থ ক'রে দেয়া হবে।” [এ ] 
দেদিন তিনি অশ্ ভারাকাস্ত কণ্ঠে বলেন, “ভাইরা আমার, বোনেরা 
'আমার---সামনে আমাদের কঠিন দিন। আমি হয়তো আপনাদের মাঝে 
মাও থাকতে পারি। মানুষকে মরতেই হয়। জানিনা আবার কৰে 
আপনাদের সামনে এসে দীড়াতে পারবো ! তাই আজ আমি আপনাদের 
এবং বাংলার সকল মানুষকে ডেকে বলছি- চরম ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হোন 
খাংলার মানুষ যেন শোষিত না হয়, বঞ্চিত না হয়, লান্কিত-অপমানিত না 
হয়। দেখবেন শহীদদের রক্ত যেন বা না যায়। যতদিন বাংলার আকাশ, 
বাতাস, মাঠ, নদী থাকবে, ততদিন শহীদরা অমর হয়ে থাকবে। স্বীয় 
এর্ফীদলের অন্যপ্ত আত্মা আজ দুয়ারে দুয়ারে ফিরছে । বাঙালী তোঙরা 


ধর গুরিব ৪৮ 


কাপুরুষ হইও না, চরম ত্যাগের বিনিময়ে হ'লেও স্বাধিকার আদায় কর। 
বাংলার মানুষের প্রতি আমার আহ্বান--প্রস্তত হোন স্বাধিকার আমরা 
আদায় করবই।” 
[দৈনিক পাকিস্তান, ২২শে ফেবায়ারী, ১৯৭১ ] 
ফেকয়ারীর ২১ তারিখেই পিপলস পার্টির জাতীয় ও প্রাদেশিক পরি- 
ঘদের সদস্যরা এক বৈঠকে মিলিত হয়ে ভুট্টো সাহেবকে প্রয়োজন বোধে যে 
পিপল্স পার্টির কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের চূড়ান্ত ক্ষ মত। প্রদান করেন। শাসন- 
৫-দফা ফমুলা তন্ত্র প্রণয়নের ক্ষেত্রে সমঝোতার জন্য তারা ৫-দফার 
একটি কর্মলাও প্রণয়ন করেন। এই ৫-্দফা ফমু'লা হ'ল £ 
*“(১) ফেডারেল সরকার বলতে যা বোঝায় সত্যিকার সেই ধরনের একটা 
ফেডারেল সরকার গঠন । 

(২) প্রতিটি অঙ্গ ইউনিট যাতে সমান প্রতিনিধিত্ব লাভ করতে পারে 
এবং তাদের নীতি ও পরিকল্পনার ব্যাপারে সমনুয় সাধন করতে 
পারে তজ্জন্য কেন্দ্রে একটা দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইন-পরিষদ গঠন । 
তবে উচ্চ-পরিষদ বা সমনুয় সাধন সংস্থাকে লর্ড সভার মত 
হতে হবে এমন কথা নেই। 

€৩) আন্তঃ-আঞ্চলিক ও আন্তর-প্রাদেশিক শোষণ বন্ধ কল্পে মুদ্রা ও 
কর ধার্যের ব্যাপারে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে একটা সুষ্ঠু 
ব্যবস্থার উদ্ভাবন করতে হবে । 

(8) সর্বাধিক কর্মক্ষমতা অথচ একটা কার্যকর কেন্দ্রের জন্য ফেডারেল 
সরকারের ব্যয় নির্বাহের নিমিত্ত রাজস্ব আদায়ে ফেডারেল সর- 
কারকে ক্ষমতা প্রদান । 

(৫) বৈদেশিক বাণিজ্য ও বিদেশী সাহায্য বিষয় ফেডারেল সরকারের 
এখতিয়ারে থাকবে এবং শাসনতন্ত্র প্রদেশসমূহের মধ্যে পাকিস্তানী 
নাগরিকদের তথা চাকরী-বাকরী ও বিভিন্ন পণ্যের অবাধ ঢচলা- 
চলের নিশ্চয়তা থাকতে হবে ।” 

[ এ, ২৩শে ফেব্চমারী, ১৯৭১] 
২২শে ফেব্ডুয়ারী ইয়াহিয়া থান পাকিস্তানের মন্ত্রিসভা বাতিল ঘোষণা 
করেন। তিনি প্রাদেশিক গভর্নর এবং সামরিক আইন প্রশাসকদের সঙ্গে 


৬৮২ বঙখহূ 


বিশেষ বৈঠকে মিলিত হন। এদিন কাইয়ুমপন্থী মুসলিম লীগ ঢাকায় 
জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদানের অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। দেশের 
রাজনৈতিক পরিস্থিতি আস্তে আস্তে ঘোলাটে হতে শুরু করল। শেখ সাহে- 
বের কাছে জঙ্গী শাহীর মনোভাব আর অস্পম্ট রইল না। 
২৪শে ফেব্রুয়ারী তিনি এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, “জনগণের 
নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা শাসনতন্ত্র প্রণয়ন এবং তাদের হাতে ক্ষমতা 
হস্তাভ্তরকে “সাবোট্যাজ' করার উদ্দেশ্যে বর্তমান রাজ- 
৬৮ নৈতিক সংকট স্ু্টি করা হয়েছে। তিনি বলেন যে, 
সম্মেলন দেশের অধিকাংশ জনসাধারণের প্রতিনিধি হিসেবে | 
নিজেদের দাগ্সিত্বের কথা স্মরণ ক'রে আওয়ামী লীগ 
ইচ্ছারুততাবে নীরবতা পালন করেছে। কারণ আওয়ামী লীগ তীব্র 
বিরোধের দ্বারা রাজনৈতিক আবহাওয়া বিষাজ্ করতে চায় নি ।” 
[ দৈনিক পূরদেশ, ২৫শে ফেব্ডুয়ারী, ১৯৭১] 
বঙ্গবন্ধু বলেন, “অহেতুক দেরী করে পরিশেষে ওরা মার্চ জাতীয় 
পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠানের নোটিশ দেওয়া হ'লো। তখন মুহূর্তের 
জন্য মনে হয়েছিল যে, যড়যন্ত্রকারী অসশ্ডত শক্তির বিরুদ্ধে যুক্তিবাদী 
পত্ভি জয়ী হয়েছে।” 
[ গর । 
তিনি বলেন, “পাকিস্তানে যখনই জনসাধারণ গণতান্ত্রিক গম্থান ক্ষমতা 
প্রহথ করতে উদ্যত হয়েছে তখনই এই কৃষ্ণ শক্তি ষড়যন্ত্রকারী শত্তিঃ 
সকীয় হয়ে ওঠে। এই গণবিরোধী শক্তি, ১৯৫৪ সালে পূর্ব বাংলার 
নির্বাচিত সরকারকে ক্ষমতাচ্ত ক'রে ১৯৫৫ সালে আইন পরিষদ 
তেঙ্গে দেয়। ১৯৫৮ সালে সামরিক আইন জারী করে এবং তারপর 
প্রতিটি গণআন্দোলন ব্যর্থ করার জন্য হস্তক্ষেপ করে |” 
[দৈনিক পাকিস্তান, ২৫শে ফেব্দয়ারী, ১৯৭১] 
তিনি বলেন যে, “জনাব ভুট্টো এবং পিপল্স পাটি” হঠাৎ ক'রে মনো- 
যোগ আকর্ষণকারী ভাবভঙ্গী ও মত প্রদান শুরু করেন। এতে জাতীয় 
পরিষদের স্বাতাবিক কার্যকমে বাধা সৃঙ্টি ক'রে শাসনতান্ত্রিক কার্ধ প্রণালী 
নস্যাৎ করার প্রবণতা প্রকাশ পেয়েছে। 


শেখ মুজিব ৬৮৬ 


তিনি জনগণের বিজয় সাবোট্যাজ করার ষড়যন্ত্র প্রতিরোধ করার ন্য 
পাকিস্তানের নির্যাতিত জনগণ এবং বাংলাদেশের নির্যাতিত জনতার প্রতি 
আহবান জানান । বঙ্গবন্ধু পিপল্স পাটির বতমান বক্তব্য প্রসঙ্গে পি.পি.পি-র 
জেনারেল সেকেটারী জনাব জে. এম. রহিমের লিখিত অভিমত থেকে উদ্ধতি 
দিয়ে বলেন, “জনাব রহিম স্বীকার করেছেন যে, অনৈতিক ও রাজনৈতিক 
বাস্তব অবস্থার শিকার হয়ে পূর্ব পাকিস্তান সত্যই একটি উপনিবেশ 
€কলোনী) হয়ে উঠেছে। কিন্ত তা” সত্ত্বেও ৬-দফার বিরুদ্ধে উত্থাপিত 
কয়েকটি মৌলিক আপত্তি সতর্কতার সাথে পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, 
এগুলো অর্থাৎ কায়েমী স্বার্থবাদীদের কার্যকূম বাংলাদেশের ওপনিবেশিক 
অবস্থাকে চিরস্থায়ী করার হিসেবী-পদক্ষেপ ছাড়া আর কিছুই নয় ।” 
বজবন্ধু আরো বলেন যে, “কেন্দ্রের হাতে বৈদেশিক বাণিজ্য ও সাহায্য 
না থাকলে বাঙালীকে শোষণ সম্ভব হত না। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে কেছ্দের 
হাতে মুদ্রা ও বাণিজ্য রাখার চাপ দেওয়ার পরিক্ষার অর্থ জাতীয় সংহতির 
স্বার্থ নয়, বাংলাদেশকে ওঁপনিবেশিক শোষণ করার উদ্দেশ্যে শোষকের 
প্রধান যন্ত্র কেন্দ্রের হাতে রাখা |” 
তিনি আরো বিশ্লেষণ করেন, “পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলির 
উপর ৬-দফা ভিত্তিক স্থায়ভশাসন চাপিয়ে দেওয়ার কোন অভিপ্রায় 
আওয়ামী লীগের নেই। যদি পণ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলি বাংলাদেশের 
স্বায়মত্তশাসন না চান এবং তারা নিজেরাই পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে 
বিষয়টি মীমাংসা করেন, তা” হ'লে আওয়ামী লীগের কিছু বলার নেই। তবে 
এ ব্যাপারে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আওয়ামী লীগের দায়িত্ব রয়েছে যে, 
পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলি যদি নিজেরা বিষয়টি মীমাংসা করতে না 
পারেন, তা' হ'লে আওয়ামী লীগ সে দায়িত্ব পালন করবে ।* 
[দৈনিক পূর্বদেশ, ২৫শে ফেব্ন্য়ারী, ১৯৭১] 
২৬শে ফেব্চুয়ারী তৎকালীন পূব পাকিস্তানের গভর্নর ভাইস এডমিরাল 
এস. এম. আহসান শেখ মুজিবের সঙ্গে তার বাসভবনে 
আহসান-মুজির ৩০ মিনিট ব্যাপী এক আলোচনায় মিলিত হন। ইয়াহিয়ার 
কাছ থেকে শেখ সাহেবের জন্য আন্তরিক শুভেচ্ছা বয়ে 
নিয়ে এসেছেন বলে গভর্নর মন্তবা করেন। 


৬৮৪ বঙ্গবন্ধু 


পরদিন আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী বৈঠকে ৬-দফা ভিত্তিক দলীয় 
খসড়া শাসনতন্ত্রটি বিবেচনা করা হয়। সেদিন সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত পার্লা- 
মেন্টারী পাটির আর এক বৈঠকে জাতীয় পরিষদে 
ইট৩০৯ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনে নির্বাচনে সাতজন 
বিবেচনা মহিলা প্রাথাকে মনোনয়ন দান করা হয়। ২৮শে 
ফেব্য়ারী ঢাকা শিল্প ও বণিক সমিতি কর্তৃক 
প্রাদেশিক পরিষদ ভবনে শেখ মুজিবকে এক সন্বর্ধনা জ্ঞাপন করা 
হয়। সম্বর্ধনার জবাবদান কালে বক্ততায় তিনি বলেন যে, “তার দল 
সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে বিশ্বাসী । তবে 'সে সমাজতন্ত্র সশস্ত্র বিপ্লবের 
মাধ্যমে নম, বরং নিয়মতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক পন্থায় আস্তে আস্তে বিবতনের 
মাধ্যমে সে লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যাবে" বলে তাঁর দল বিশ্বাস করে।” 
আসম জাতীয় পরিষদের অধিবেশন প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, শাসন- 
তন্ত্রের প্রশ্নে সুষ্ঠু ও ন্যায়সঙ্গত সুপারিশ মেনে নেয়া হবে । “..১.১, আওয়ামী 
ডি রা লীগ প্রধান পশ্চিম পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ সদস্য- 
বণিক সমিতির দের ঢাকায় এসে দেশের জন্য শাসনতন্ত্র প্রণয়নের কাজে 
সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগদানের আহ্খান জানান। তিনি বলেন, শাসনতন্ত 
০০০ রচনার জন্যে জনগণ তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করেছেন। 
কাজেই শাসনতন্ত্র প্রণয়নের উদ্দেশ্যে সবার পক্ষেই পরিষদের অধিবেশনে 
যোগদান করা উচিত। শেখ মুজিব আশা প্রকাশ করেন যে, শাসনতন্ত 
প্রণয়নের নির্ধারিত সময়ে পরিষদে দিনরাত আলোচনার মধ্যে সমস্যার 
সমাধান পাওয়া যাবে। তিনি বলেন, যদি একজন সদস্যও সুষ্ঠু ও ন্যাষ্য 
সুপারিশ করেন তা" মেনে নেয়া হবে। 
জাতীয় পরিষদকে কসাইখানা এবং পূ বাংলায় এসে ণজম্মী' হওয়া 
সম্পর্কে জনাব ভুট্টোর উক্তিকে শেখ মুজিব বাঙালীদের প্রতি অপমান- 
জনক বলে উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, তিনি ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আতঙ্কিত 
হয়ে পড়েছেন । এই প্রসঙ্গে জাতীয় পরিষদ অধিবেশনে যোগ না দেয়া 
সম্পর্কে জনাব ভুট্োোর হুমকির কথা উল্লেখ ক'রে শেখ মুজিব বলেন ষে, 
বাংলাদেশ বলে যদি তিনি মান্ত্র ৮৩ জন সদস্য নিয়ে আসতে না চান, তা? 
হ'লে আওয়ামী লীগ ১৬০ জন সদগ্য নিয়ে বলতে পারে “আমরাও যাব না।, 


শেখ মুজিব ৬৮৫ 


শেখ মুজিব জিজেস করেন তা' হ'লে কি হবেঃ শেখ মুজিব এই 
প্রসঙ্গে আরো বলেন যে, এতদিন ধরে বাঙালীরা সামান্য ২শো টাকার 
পারমিট থেকে শুরু ক'রে সব কাজে পশ্চিম পাকিস্তানে গিয়েছে, কোন 
দিন আপতি করে নি । 

পূর্বাহেদ আশ্বাস দান সম্পকিত জনাব ভুট্টোর দাবীর কথা উল্লেখ 
ক'রে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, তিনি কোন আশ্বাস দিতে পারেন 
না। কারণ ৬-দফা বর্তমানে জনগণের সম্পতিতে পরিণত হয়েছে। 

শেখ মুজিব সন্বর্ধনা সভায় বলেন যে, ৬-দফা শুধু বাংলার মানুষের 
জন্যে নয়, পশ্চিম পাকিস্তানের শোষিত সাধারণ মানুষের জন্যও । তিনি 
বলেন, তা” সত্ত্বেও ৬-দফা সম্পর্কে পশ্চিম পাকিস্তানী নেতুরন্দের আপত্তির 
কারণ হচ্ছে, এতদিন কেন্দ্রীয় সরকারের সকল ক্ষমতা একচেটিয়াভাবে 
তারা ভোগ করেছেন। এখন তাঁদের সেই দিন ফুরিয়ে বাঙালীদের পালা 
গ্রসেছে। 

তাইতিনি অভিযোগ করেন যে, ষারা সংখ্যাগরিষ্ঠের ডিকটেটরশীপের 
€একনায়কত্ব) কথা বলেছেন, তাঁরাই সংখ্যালঘিষ্ঠের ডিকটেটরশীপ 
করছেন। 

শেখ মুজিব আরও বলেন যে, সাধারণ মানুষের সাথে সাথে বড় শি্প- 
পতিরা বাংলাদেশের ছোট ব্যবসায়ী ও গুঁজিপতিদের গ্রাস ক'রে ফেলেছে। 
তিনি বলেন, ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানী এই সব বড় শিল্পপতিদের নিয়ন্ত্রণে 
থাকার ফলে ছোট ব্যবসায়ী ও প.জিপতিদের গ্রাস করা সম্ভব হয়েছে। 
তিনি পুনরায় ঘোষণা করেন যে, ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানী জাতীয়করণ 
ক'রে তা দুঃখী মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করা হবে। এই প্রসঙ্গে শেখ 
মুজিব বলেন যে, আওয়ামী লীগ সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করে । কারণ সমাজ- 
তান্ত্রিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করা না হ'লে সাধারণ মানুষের কোন উন্নতি হবে 
না। তিনি বলেন, তবে এই সমাজতন্ত বিপ্লবের মাধ্যমে নয়, গণতান্ত্রিক 
কার্যকমের মাধ্যমে কমে কুমে প্রতিষ্ঠা করা হবে । . ০০ ০০2৮ 

[দৈনিক পূর্বদেশ, ১লা মা, ১৯৭১] 

সে দিনই লহোরে এক জনসমাবেশে জনাব ভুট্টো বস্ততা দান কালে 

নির্ধারিত তারিখে অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিতের 


৬৮৬ , বঙ্গবন্ধু 


পাবী জানান। এ সংবাদ পরিবেশন ক'রে দৈনিক পূর্বদেশ লিখেছেন £ 
পিপলস পাটির চেয়ারম্যান জনাব জুলফিকার আলী ভুটো আজ এখানে 
নি ঘোষণা করেন যে, জাতীয় পরিষদের উদ্বোধনী অধি- 
পরিষদের অধি- বেশনের তারিখ স্থগিত করা অথবা ১২০ দিন শাসনতন্ত্র 
নত প্রণয়নের সময় সীমা তুলে দেয়া হ'লে তিনি ওরা মার্চের 
জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে ফোগদান করতে রাজী 
'আছ্বেন। তিনি বলেন, বর্তমান অবস্থায় তার দল জাতীয় পরিষদের অধি- 
বেশনে যোগদানের জন্য ঢাকা যাবে না। 
আজ বিকালে মিনা-এ-পাকিস্তানের কাছে এতিহাসিক “ইকবাল পার্কে 
এক বিরাট জনসমাবেশে তিনি বক্ততা করছিলেন। জনাব ভুট্টো হুমকি 
প্রদর্শন ক'রে বলেন যে. তার দলের অংশগ্রহণ ছাড়া জাতীয় পরিষদের 
অধিবেশন অনুজ্ঠিত হ'লে তিনি খাইবার থেকে করাচী পর্যন্ত আন্দোলন 
গুর়ুঃ করবেন। 
তিনি আরো ঘোষণা করেন যে, আগামী শরা মার্ট জাতীয় পরিষদের 
মহিলাদের সংরক্ষিত আসনে তার দল ছাড়া নির্বাচন অনুষ্ঠিত হ'লে 
জমগ্র পশ্চিম পাকিস্তানে পূর্ণ ধর্মঘট পালন করা হবে। এই প্রসঙ্গে দলীয় 
কর্মীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, সেদিন যদি একটি দোকানও খোলা থাকে 
তা" হ'লে তিনি মনে করবেন যে ধর্মঘট বার্থ হয়েছে। 
জনাব ভুট্টো বলেন যে, শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে আলোচনা 
কালে তিনি ৬-দফার কয়েক দফা মেনেছেন। তিনি কার্যকরী কেন্দ্রসহ 
ফেডারেশন এবং প্রাদেশিক স্বাক়ত্তশাসন মেনেছেন। তিনি আরও বিশ্বাস 
করেন যে, মুদ্রা ও কর-এর ক্ষেল্লে সমঝোতায় আসা যেতে পারে । কিন্তু 
বৈদেশিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক সাহাব্য কেন্দ্রের বহিভূত করা হ'লে তা" 
তাঁর দলের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। তিনি বলেন, বৈদেশিক বাণিজ্যের 
উপর কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ না থাকলে কেন্দ্র বৈদেশিক নীতি নিরধারণ করতে 
সক্ষম হবেনা। 
পিপল্স পার্টি প্রধান বলেন, তিনি পাকিস্তানক নাশেমান্র চান না। 
তিনি পাকিস্তানকে এমন একটি শতিম্শালী এশীয় দেশ ঠিসেবে দেখতে 
চান যে, ভারতীয় আকমণ নস্যাৎ ক'রে দিতে সক্ষম হবে। জনাব ভুট্টো 


শেখ মুজিব ৬৮৭ 


বলেন, দেশকে একটি কার্ধকরী শাসনতন্ত্র দিতে প্রয়োজন হলে তার দল 
পরিষদে পাচ সাত বছর থাকতেও রাজী আছে। তিনি স্মরণ করিয়ে 
দেন যে, দেশের প্রথম গণপরিষদ সাত বছরেও একটি শাসনতন্ত্র দিতে 
পারে নি। দ্বিতীয় পরিষদ শাসনতন্ত্র প্রণয়নে তিন বছর সময় নিগ্লেছে। 
তিনি বলেন, তা” হ'লে বর্তমান জটিল সমস্যায় জাতীয় পরিষদের কাছ 
থেকে কি ক'রে ১২০ দিনে একটি কার্যকরী শাসনতন্ত্র আশা করা যায়ঃ 
জনসমাবেশে ভুট্টো বলেন, পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ ৬-দফার বিরুদ্ধে 
তাদের রায় দিয়েছেন তা" নির্বাচনের ফলাফল থেকেই প্রতীয়মান হয়। 
৬-দফার পক্ষে সমর্থন দানের জন্য যারা এখান থেকে নির্বাচন প্রা্থা 
হয়েছিলেন, তাদের জামানত বাজেয়াপ্ত হয়ে গেছে। পিপল্স পাটি” প্রধান 
আওয়ামী লীগের ৬-দফার ব্যাখ্যা ক'রে বলেন যে, তিনি এমন একটি কেন্ছ্র 
চান যা দেশের সংহতি ও অখগ্ডতা রক্ষা করবে । তিনি বলেন, তিনি প্রমাথ 
ক'রে দিতে পারেন ৬-দফার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচিত হ'লে পাকিস্তানের 
গোড়া কেটে যাবে।” 
[ দৈনিক পূর্বদেশ, ১লা মার্চ, ১৯৭১] 
অধিবেশনের দিন ঘনিয়ে এলো। বাংলার মানুষ উদ্বেগ সঙ্কুল আগ্রহে 
সময় গণনা করতে লাগলো । আসন্ন জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে 
যোগদানের জন) পাকিস্তানে নিষুক্ত বিভিন্ন দেশের 
ডল বেশ কিছু সংখ্যক কুটনীতিকও ঢাকাম্ম আসেন। 
মাকিন রান্ট্রদূত মিঃ জোসেফ ফারল্যান্ড ২৮শে ফেব্কু- 
য্লারীতে শেখ মুজিবের সঙ্গে তার বাসভবনে সাক্ষাৎ করেন। 
পরদিন &লা মার্চ ১৯৭১ সাল। অকস্মাৎ বেলা ১টা ৫ মিনিটে পাকিস্তান 
বেতারে পঠিত এক বিরতিতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করলেন যে, 
জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনিদিষ্ট কালের জন্য 
৯ স্থগিত থাকবে । পাকিস্তানের দু-অংশের নেতৃরন্দের মধ্যে 
অধিবেশন স্থগিত যে রাজনৈতিক বিরোধ দেখা দিয়েছে তার অবসানের 
অবকাশ সৃষ্টির জন্যই নাকি জাতীয় পরিষদের অধি- 
বেশন স্থগিত রাখার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। পরিস্থিতির উন্নতি হলেই 
তিনি পুনরায় সে পরিষদ ডাকবেন বলে প্রতিশ্ুতি প্রদান করেন। 


৬৮৮ বজবন্গু 


সংবাদপন্লে প্রকাশিত তার বিরতির পূর্ণ বিবরণ এইরূপ £ 
“আজ পাকিস্তান চরম রাজনৈতিক সঙ্কটের সম্মুখীন। তাই বর্তমান 
পরিস্থিতি এবং আমাদের বর্তমান বাধা-বিপত্তি দূর করার জন্য আমি যে 
ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চাইন্গে সম্পর্কে আপনাদের অবহিত 
5৩ করার প্রয়োজন বোধ করছি । তবে তা" করার আগে 
আমার উপর দেশেত্র শাসনভার অর্পিত হওয়ার দিন 
থেকে শুরু ক'রে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের 
জনা আমি যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি সে সবের পুনরুল্লেখ করতে চাই। 
জাতির প্রতি প্রদত্ত আমার প্রথম ভাষণেই আমি সুষ্ঠুভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের 
প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেছিলাম। তখন থেকেই এই লক্ষ্য অর্জনের পথে 
আমরা ধাপে ধাপে এগিয়ে শিয়েছি। দেশে সামরিক আইন বলবৎ থাকা 
সত্ত্বেও আমি লাজনৈতিক দলসমূহের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করি নি, বরং 
১৯৭০ সালের ১লা জানুয়াপপী থেকে রাজনৈতিক দলগুলোকে পূর্ণ রাজনৈতিক 
তৎপরতা চালানোর অনুমতি দিয়েছি । 
অতঃপর ১৯৭০ সালের মার্চ মাসে যথারীতি আইনগত কাঠামো আদেশ 
ঘোষণা করা হয়। এই আদেশের অধীনেই নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল। 
নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণ এবং ভোটের তালিকা প্রণয়ন সহ অন্যান্য দকল 
কাজও দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন হয়। 
দীর্ঘ ও আয়়াসসাধ্য নির্বাচনী অভিযান এমনভাবে শেষ হহা যাকে 
আমরা গর্বের সঙ্গে বয়স্ক ভোটাধিকারের ভিতিতে সবাধিক শান্তিপূর্ণ ও 
সুসংগঠিত সাধারণ নির্বাচন বলে দাবী করতে পারি। আপনারা জানেন, 
১৯৭১ সালের ১৭ই জানুয়ারী নির্বাচন সম্পূর্ণরাপে সমাপ্ত হয় । নির্বাচনের 
ঠিক আগে ১৯৭০ সালের ওরা ডিপেস্থর তারিখে প্রদত্ত আমার ভাষণে আমি 
রাজনৈতিক নেতাদের কাছে প্রস্তাব দিয়েছিলাম যে, নির্বাচন এবং জাতীয় 
পরিষদ অধিবেশনের মধ্যবতী সময়ে তীরা যদি পরস্পরের সঙ্গে মিলিত 
হন এবং আমাদের ভবিষ্যৎ শাসনতত্ত্রের প্রধান প্রধান বিষয়গুলোর উপর 
সাধারণভাবে এঁক্যমতে পৌছান, তবে তা” তাঁদের জন্য ফলপ্রসূ হবে। এ 
সর্মন্ঘে আম্মি এটাও আভাস দিয়েছিলাম ষে, এ সব বৈঠকের সাফল্যের জন্য 
একটা দেয়া-নেয়ার মনোভাব, পারস্পরিক আস্থা এবং আমাদের ইতিহাসের 


পেখ আজিব ৬৮৯ 
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এই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সময়ের যথাযথ উপলব্ধির দরকার হবে। রাজ- 
নৈতিক নেতাদের মধ্যে এ ধরনের মত বিনিময়ের বিরাট গুরুত্ব উপলব্ধি 
ক'রেই আমি তাঁদের মত বিনিময়ের জন্য পর্যাপ্ত সময় দিয়ে কর্মপদ্ধতি 
সহজ করার প্রচেষ্টা চালিয়েছিলাম। এ জন্যই আমি আমাদের জাতীয় 
পরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশনের তারিখ ওরা মার্ট নির্ধারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করেছিলাম । 

বিগত কয়েক সপ্তাহে অবশ্য আমাদের রাজনৈতিক নেতুরন্দের মধ্যে 
কয়েকটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্ত আমাকে দুঃখের সহিত বলতে 
হচ্ছে যে, এক্যমতে পৌছিবার পরিবর্তে আমাদের কোন কোন নেতা অনম- 
নীয় মনোভাব প্রদর্শন করেছেন। এটা দুর্ভাগ্যজনক । পূর্ব পাকিস্তান ও 
পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃরন্দের মধ্যে রাজনৈতিক মোকাবিলা একটি দ্ুঃখ- 
জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে । এতে সমগ্র জাতির উপর একটি বিষাদের 
ছায়া নেমে এসেছে। 

সংক্ষেপে বলতে গেলে পরিস্থিতি এই দাঁড়িয়েছে যে, পশ্চিম পাকিস্তানের 
সংখ্যাগরিষ্ঠ দল অর্থাৎ পাকিস্তান পিপল্স পার্টি এবং আরও কয়েকটি 
রাজনৈতিক দল ১৯৭১ সালের ওরা মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে 
যোগদান না করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। এ ছাড়া, ভারত কক সৃষ্ট 
সাধারণ উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি সাবিক অবস্থাকে আরও জটিল ক'রে 
তুলেছে। অতএব, আমি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান পরবতী 
কোন তারিখের জন্য স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। 

আমি বার বার উল্লেখ করেছি যে, শাসনতন্ত্র কোন সাধারণ আইন 
নয়, বরং এটা হচ্ছে একন্রে বসবাস করার একটি চুক্তি বিশেষ। অতএব, 
একটি সুষ্ঠু ও কার্যকরী শাসনতন্জের জন্য শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ব্যাপারে পূর্ব 
ও গশ্চিম পাকিস্তান উভয়ের পর্যাপ্ত অংশীদারত্ববোধ থাকা প্রয়োজন। 

এটা বলা নিশ্পুয়োজন যে, আমি ভারাকান্ত হাদয়েই জাতীয় পরিষদের 
অধিবেশন অনুষ্ঠান স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। অবশ্য এ সকল 
সমস্যার বাস্তব দিকসমূহ আপনাদের লক্ষ্য করতে হবে। আমি উপলব্ধি 
করতে পেরেছি যে, এত অধিক সংখ্যক পশ্চিম পাকিস্তানী প্রতিনিধি 
পরিষদে যোগদান করছেন না যে, এ অবস্থায় আমরা যদি ওরা মার্ট 


৬৯০ বলবহ্ু 


জাতীয় পরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশন অনুষ্ঠান করতে যাই তবে পরিষদ- 
টাই ভেঙ্গে পড়তে পারে এবং সুষ্ঠুভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের যে সকল 
প্রচেষ্টার কথা আমি ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি, তা" সবই ব্যর্থ হয়ে যাবে। 

সুতরাং শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ব্যাপারে যুক্তিসঙ্গত সমঝোতায় উপনীত 
হবার জন্য রাজনৈতিক নেতৃরন্দকে আরো কিছু সময় দেওয়া উচিত। এ 
সময় দেওয়ার পর আমি একান্তভাবে আশা করি যে, তারা একে কাজে 
লাগাবেন এবং সমস্যার একটি সমাধান বের করবেন। আমি পাকিস্তানী 
জনগণকে দৃঢ় প্রতিশ্নঢতি দিতে চাই ধে, ইতিপূর্বে বণিত পরিস্থিতি শাসনতন্ত্র 
প্রণয়নের পক্ষে সহায়ক হওয়ার সাথে সাথেই আমি অনতিবিলদ্ে জাতীয় 
পরিষদের অধিবেশন আহ্বানে কোনরাপ ইতস্ততঃ করবো না। আমার 
দিক থেকে আমি দেশবাসীকে আশ্বাস দিতে চাই যে, আমাদের সাধারণ 
লক্ষ্য অর্জনের কাজে আমি রাজনৈতিক নেতুরন্দকে সহায়তা করার জন্য 
আমার ক্ষমতার আওতায় যা কিছু সম্ভব সবই করবো এবং তা" নিষ্ঠার 
সাথে করবো যেমন এ যাবৎ ক'রে এসেছি। 

পরিশেষে আমি সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র কাছে মোনাজাত করি, তিনি যেন 
আমাদের জাতির পিতার নির্দেশিত ঈমান, এঁক্য ও শৃঙ্খলার পথে পরি- 
চালিত করেন। রাজনৈতিক নেতুরন্দ এবং আমার দেশবাসীর কাছে 
আবেদন এই যে, আমাদের জীবনে এই সংকটময় মৃহ্র্তে তারা যেন পূর্ণ 


সংযমের পরিচয় দেন।” 
[দৈনিক পাকিস্তান, ইরা মার্চ, ১৯৭১] 


ইয়াহিয়া যে আসলে পাকিস্তানের চিরস্তন কায়েমী স্থার্থবাদী শভিত্র 
জীবন্ত প্রতিভু এ কথা পূর্বে বলা হয়েছে। নির্বাচনের পর পরিষদের বৈঠক 
ডাকতে সুদীর্ঘ গড়িমসি, মূলনীতির দাভ্িক ঘোষণা, সংবিধান সং্াস্ত 
হুমকি, মুজিব-ভুট্টোর মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি ইত্যাদি কার্যের এক জঘন্য নায়ক 
এই ইয্লাহিয়া। সূতরাং, একটি বড় অদ্ভুহাতের সুযোগ নিয়ে জাতীয় থরি- 
যদের বৈঠক বসবার আসমকালে ১লা মার্চে এই বৈঠক স্থগিত ঘোষণা ক'রে 
ইয়াহিয়া এক জঘনাতম বিশ্বাসঘাতকতার সুন্ূপাত করলেন। এই বিশ্বাস- 
ঘাতকতা থেকেই জল্লাদ ইয়াহিয়া ধীরে ধীরে বাঙালীর রজপানের পথে 
এগিয়ে যেতে লাগলেন । রক্তপিপাসু জল্লাদ বিশ্বের নিষ্ঠুরতম গণহত্যার 
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তার দোসরদের নিয়ে আত্মনিয়োগ করলেন। ১লা মার্চের পর থেকে 
ঘটনাপ্রবাহ দ্রুত সেই পথেই গড়িয়ে গেছে । সুতরাং, এই দিনটি ইয়াহিয়ার 
ঘোষণার জন্য এবং বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে এর প্রতিকিয়ার জন্য 
লিখ্যাত হয়ে রইল। 
দৈনিক পাকিস্তান এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে লিখেছেন £ 
“প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান গতকাল (সোমবার ) এক বিশেষ বিরতিতে 
ওরা মার্চ ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনিদিষ্ট 
কালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করিয়াছেন। পশ্চিম 
সংবাদপঞ্জের পাকিস্তানের একটি বৃহৎ দল অর্থাৎ পাকিস্তান পিপল্দ 
প্রতিকিয়া 
" পার্টি এবং সেই সঙ্গে অন্য কয়েকটি রাজনৈতিক দল 
অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদান না করার সঙ্কল্প প্রকাশ 
করায় এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে বলিয়া প্রেসিডেন্ট তাঁহার বিরতিতে 
বলেন। এই সঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন, ভারতীয় কার্ধকলাপের দরুন উত্ভতত 
উত্তেজনাকর ও জটিল পরিস্থিতির কথা । 
প্রেসিডেন্টের এই ঘোষণা জনসাধারণের নিকট অপ্রত্যাশিত মনে 
হইয়াছে। এই ঘটনা জনসাধারণের পক্ষে হতাশাব্যঞ্জক সন্দেহ নাই। 
জনসাধারণ গণতন্ত্রে উস্তরণের জন্য উদ্মূখ হইয়াছিলেন। তাই সকলেরই 
দ.স্টি নিবদ্ধ ছিল জাতীয় পরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশনের প্রতি । ঠিক 
এই মৃহ,তে পাকিস্তান পিপল্স পাটির চেয়ারম্যান জনাব ভুলফিকার আলী 
ভুট্টো হুমকি দিলেন যে, তাঁহার দলের অংশ গ্রহণ ব্যতীত যদি জাতীয় 
পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়, তবে তাহার দল পশ্চিম পাকিস্তানে 
এক ব্যাপক গণ-আন্দোলন শুরু করিবে। তিনি একটি অত্যন্ত কৌতুকপ্রদ 
শর্ত আরোপ করিতে পর্যন্ত দ্বিধাবোধ করিলেন না। জাতীয় পরিষদের 
উদ্বোধনী অধিবেশন স্থগিত রাখা হইলে অথবা ১২০ দিনের মধ্যে শাসনতন্ত্র 
প্রণয়নের শর্ত বাতিল করা হইলে তাঁহার দল পরিষদের অধিবেশনে যোগ- 
দান করিতে প্রস্তত রহিয়াছে বলিয়া তিনি শর্ত আরোপ করেন। এই শর্ত 
যে'জ্রন্কটি প্রবল চাপ তাহা অর্বাচীন বালকের ও চবাধপন্য। বন্ততঃ জনার 
ভুক্টোর জেদের জন্যেই জাতীয় পরিয়দের অধিবেশন স্থগিত হুইল জনাব 
ভুট্টোর বর্তমান রাজনৈতিক কার্ষকম যদি 'পাঞ্ষিস্তানকে কোন বিপর্যয়ের 
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মুখে ঠেলিয়া দেয় তবে সে জন্য স্তধূমান্র তিনিই দায়ী থাকিবেন। ইতিহাস 
তাহাকে ৮ ক্ষমা করিবে না।” -- 
[ দৈনিক পাকিস্তান, হা ১৯৭১] 
এদিন আর এক ঘোষণায় প্রাদেশিক গভর্নর ভাইস এভশিঞ্জাল আহা- 
সানকে পদচ্যত করা হয় এবং তার স্থলে “খ' অঞ্চলের সামরিক আইন 
উর প্রশাসক লেঃ জেঃ সাহেবজাদাকে নিয়োগ করা হয়। 
আহসানের জনার আহসানকে পদচ্যত করার পিছনে কোন কারণ 
বিদায় না দর্শান হ'লেও এ বিষয়ে পযবেক্ষক মহলের ধারণা 
যে. জনাব আহসান বাঙালীর প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং শেখ 
সাহেবের সাথে তাঁর বেশ হাঙ্যতা গড়ে উঠেছিল বিধায় তার অপসারণের 
প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল । কিন্ত যে উদ্দেশ্যে জাতীয় পরিষদের অধি- 
বেশন স্থগিত ঘোষণা করা. হয়েছে সে উদ্দেশ্য সফল করতে তলে জনা 
আহসানের মত সহাদয় ব্যক্তিকে গভর্নর পদে রেখে তা* সম্ভব নয়। তাই 
তাকে সরিয়ে সামরিক বাহিনীর একজন পদস্থ অফিসারের উপর নিরিহ 
ভার অর্পণ করা হয়। 
নির্বাচনে জয়লাভেব্র পর থেকে বঙ্গ বন্ধ বলে আসছেন যে, ক্ষমতা হস্তা- 
স্তরের ব্যাপারে ষড়যন্ত্র চলছে । ছদ্মবেশী ইয়াহিয়ার প্রকৃত রাপকে আর 
তার চিনতে বাকী নেই। তাই জনগণকে আসন্ন বিপদের মোকাবিলার জন্য 
বারবার তিনি প্রস্তুত থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন । 
বেতারে ইয়াহিয়া খানের বিবৃতি প্রতারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সারা বাংলা- 
দেশ বিক্ষোভে ফেটে পড়লো। সে দিনের প্রতিবাদমুখর রাজধানীর বর্ণনা 
দিতে পিয়ে দৈনিক ইত্তেফাক লিখেছেন ঃ 
*বহু প্রতীক্ষিত জাতীয় পরিষদ অধিবেশন অনুষ্ঠানের মানত দুইদিন পূর্বে 
গতকাল (সোমবার ) বেলা ১-০৫ মিনিটের সময় আকস্মিকভাবে জাতীয় 
পরিষদের অধিবেশন অনিদিষ্ট কলের জন্য স্ছগিত 
বিক্ষুষ্ধ রাজধানী ৃ 
' | ঘোষণা কিম্বা পাকিস্তান বেতারে প্রেসিডেন্টের বিরতি 
প্রভারের সঙ্গে সঙ্গ রাজধানী ডাকা প্রচণ্ড ক্ষোভে ফাটিয়া পড়ে । প্রেসিডেন্টের 
এই বিশ্বতি প্রচারে দলমত:নিবিশেষ্ষে সকল শ্রেণীর মানুষ বিক্ষোভে দাকা- 
গজের মত ছড়াইস্সা পড়ে এবং স্বতঃচ্ফুর্তভাবে শহরের সকল দৌকানপাট 
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বন্ধ হয়ে যায়। সরকারী বেসরকারী অফিস, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের 
কর্মচারী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-শিক্ষক, কল-কারখানার শ্রমিক এবং 
আদালতের আইনজীবিগণ রাস্তায় নামিয়া আসেন। গোটা শহর বিগত 
১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুথানের ন্যায় স্বতঃস্ফূর্ত মিছিলের নগরীতে পরিণত 
হয়। শিল্প এলাকা, কল-কারখানা, অফিস-আদালত এবং বিভিন্ন মহল্লা 
হইতে অসংখ্য স্বতঃস্ফূর্ত মিছিল বাহির হয়। 

ভাকা ক্লাবের সদস্যগণও স্বতঃস্ফূর্ত মিছিল বাহির করেন । রাজধানীতে 
টাউন সাভিস বাসও স্বথতঃস্ফৃতভাবে বন্ধ হয়ে যায়। মিছিলকারীদের 
চোখে-মুখে ক্ষোভানল পরিলক্ষিত হইতেছিল । বজুকণ্ঠে তাঁহারা সেদিন 
প্রকম্পিত করিয়া ভুট্টো ও শোষণ বিরোধী শ্লোগান দান করেন। এই সময় 
ঢাকা স্টেডিয়ামে বি. সি. সি. পি. টিম এবং ইন্টারন্যাশনাল একাদশ টিমের 
মধ্যে অনুষ্ঠানরত খেলা স্বতস্ফূর্তভাবে ভাঙ্গিয়া যায়। 

স্টেডিয়াম হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত বহির্গত কীড়ামোদীগণও রণপ্রস্তত 
সৈনিকের ন্যায় লাঠি-সোটাসহ মিছিলে সামিল হইয়া যান। রাজধানীর 
বিভিন্ন এলাকার মিছিলগুলি আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের 
মুখ হইতে নির্দেশ লাভের উদ্দেশ্যে মতিঝিলস্থ হোটেল পূর্বাণীর দিকে 
অগ্রসর হইতে থাকে । বেলা ওটার দিকে হোটেল পূর্বাণীর সম্মুখভাগ 
লোকে লোকারণ্য হইয়া যায় । 

উল্লেখযোগ্য যে, বেলা সাড়ে তিনটায় হোটেল পূর্বাণীতে আওয়ামী লীগ 
পার্লামেন্টারী পার্টির বৈঠক অনুষ্ঠানের কথা ছিল। বৈঠক শুরু হইবার 
পূর্বেই পূর্বাণী হোটেল এলাকায় তিল ধারণের ঠাই থাকে না। এ সময় 
মতিঝিল এলাকার বিভিন্ন ভবনের ছাদে দীড়াইয়া হাজার হাজার মানুষ 
শেখ সাহেবের নির্দেশ লাভের আশায় প্রতীক্ষা করিতে থাকেন । বৈঠক 
শেষে সংগ্রামের কর্মসুচী ঘোষণা না করা পর্যস্ত জনতা পূর্বাণী হোটেল 
এলাকায় দাঁড়াইয়া থাকেন। 

ইতিমধ্যে পল্টন ময়দান এক স্বতঃস্ফূর্ত জনসমুদ্রে পরিণত হয়। 
এ সময় রাজধানীর বিভিন্ন মহল্লা এবং শহরতলী এলাকা হইতে একের 
পর এক মিছিল পঞ্টনের দিকে আসিতে থাকে । পল্টনের স্বতঃস্ফূর্ত 
জনসমুদ্রের উদ্দেশে পূর্ব পাকিস্তান ছান্লীগের সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকী, 
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সাধারণ সম্পাদক শাজাহান সিরাজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছান্র 
সংসদের সহ-সভাপতি আ. শ. ম. আবদুর রব, সাধারণ সম্পাদক আবদুল 
কুদ্দুস মাখন, আটষণ্টি-উনসত্তরের গণ-অভ্যু্ানের নায়ক জাতীয় পরিষদ 
সদস্য জনাব তোফায়েল আহমদ, জাতীয় শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক 
জাতীয় পরিষদ সদস্য জনাব আবদুল মান্নান প্রমুখ ভাষণ দান করেন। 
এই বিশাল জনসমুদ্র জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার তীব্র 
প্রতিবাদ জাপন করেন। সমাবেশে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর 
রহমান কর্তৃক ঘোষিত কর্মসূচীর প্রতি পূর্ণ সমর্থন জাপন করা হয়। 
বিশাল জনসম্দ্র জনগণের অধিকার আদায়ের জন্য বজ্রশপথ গ্রহণ করেন। 
যারা ইহার পূর্বে ঢাকা বারের আইনজীবিগণ মিছিল করিয়া বায়তুল 
মোকাররম প্রাঙ্গণে সমবেত হন। তাহারা বায়তল মোকাররম প্রাঙ্গণে 
শাহ আজিজুর রহমানের সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠান করেন। ...* 
[ দৈনিক ইতেফাক, ২রা মার্চ, ১৯৭১] 
সংবাদে বলা হয়েছে যে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার বিবৃতি প্রচারিত হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে ঢাকার জাগ্রত শ্রমিক-মজুর-ছান্র-জনতা দলে দলে বঙ্গবন্ধুর নিদেশ 
লাভের জন্য হোটেল পূর্বাণীর দিকে অগ্রসর হয়। বঙ্গবন্ধু তখন তার দলের 
নির্বাচিত সদস্যদের সাথে শাসনতন্ত্র সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় ব্যস্ত 
ছিলেন। তিনি বা তার দলীয় কেউ জানতেন না যে, ইয়াহিয়া তার ভাষণে 
পরিষদের বৈঠক স্থগিত ঘোষণা করেছেন। খবরটি জানবার সাথে সাথে 
সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন । পূর্বাণী হোটেলের সামনে তখন জনসমুদ্র। 
বঙ্গবন্ধু তার পাটির কাজ সংক্ষিপ্তভাবে শেষ ক'রে হোটেল পূর্বাণীতে 
আকস্মিকভাবে এক সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান ক'রে ইয়াহিয়া খানের 
রর ঘোষণার কঠোর প্রতিবাদ জানান। সেদিন বিকেল 
সাংব জাড়ে চারটায় আহ.ত এই সাংবাদিক জম্মেলনে শেখ 
বি মুজিবের ভাষণ তুলে ধরতে গিয়ে ইভেফাক লিখেছেনঃ 
« আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান ওরা মার্চ অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় 
পরিষদ অধিবেশন স্থগিত রাখায় গভীর দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন £ শুধু 
সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের সেম্টিমেন্টের জন্য পরিষদ অধিবেশন স্থগিত রাখা 
হইয়াছে এবং আমরা উহা নীরবে সহ্য করিতে পারি না। ইহার দ্বারা 


শেখ মুজিব ৬৯৫ 


গণতান্ত্রিক পদ্ধতি প্রাম্ম বার্থ হইয়াছে । পরিষদ অধিবেশনের জন্য বাংলা- 
দেশের সকল সদস্যই ঢাকায় ছিলেম। জনাব ভুট্টো এবং জনাব কাইয়ুম 
খানের দল ছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানী সকল সদস্যই অধিবেশনে যোগ দিতে 
বাজী ছিলেন। 

গতকাল (সোমবার) বিকালে পূর্বাণী হোটেলে আওয়ামী লীগ পাটি র 
সংক্ষিপ্ত সভাশেষে আকস্মিকভাবে আহত এক সাংবাদিক সম্গেমলনে 
আওয়।মী লীগ প্রধান আজ (মঙ্গলবার ) ঢাকায় এবং আগামীকাল 
(বুধবার ) ওরা মার্ট সারাদেশে সর্বান্মক হরতাল পালনের আহ্বান জানান । 

সর্বাত্মক হরতাল পালনের পরবর্তী কর্মসূচী হিসাবে আগামী ৭ই মার্চ 
রমনা রেসকোস ময়দানে জনসভা অনুম্ঠিত হইবে । শেখ মুজিব বলেন, 
এই জনসভায় তিনি পরবতী কর্মসূচী ঘোষণা করিবেন । 
হিংসাত্মক পথে নয় 

জনগণকে যে-কোন ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকিতে আহবান জানাইয়া 
শেখ মুজিব হিংসাত্মক পন্থা গ্রহণ হইতে বিরত থাকিতে পরামর্শ দেন । শেখ 
মুজিব বলেন ঃ আমরা গণতান্ত্রিক দল এবং গণতান্ত্রিক গন্থায় বিশ্বাসী এবং 
আমরা শান্তিপূর্ণ নিয়মতান্তিক আন্দোলন চালাইয়া যাইব । 
আমার সহিত আলোচনা হয় নাই 

জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিত রাখার পূর্বে তাহার সঙ্গে কোন আলো- 
চনা করা হইয়াছে কিনা এই মর্মে এক প্রশ্নের জবাবে শেখ মুজিব বলেন £ 
আমার সহিত আলোচনা হয় নাই। 
ওদেরকেও ঢচকান্তের বিরুদ্ধে রুখিয়া দীড়াইতে বলি 

পশ্চিম পাকিস্তানের সহযোগিতা চাইবেন কিনা এই মর্মে এক প্রশ্নের 
জবাবে শেখ মুজিব বলেন যে, তিনি পাঞ্জাব, সি্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত 
প্রদেশ এবং বেলুচিস্তানের জনগণকেও চকান্তের বিরুদ্ধে রুখিয়া দীড়াইতে 
আহ্বান জানাইবেন। তাহারা রুখিয়া দীড়াইবেন কি-না, তাহা তাঁহাদের 
উপরই নির্ভর করে। 
অনাদের সঙ্গে আলোচন! কপ্পিব 

অপরাপর রাজনৈতিক দলের সহযোগিতা কামনা করিবেন কিনা এই 
মর্মে এক প্রশ্নের জবাবে শেখ মুজিব বলেন যে, পরিয়দ অধিবেশন স্থগিত 


৩৯৬ বঙ্গবন্ধু 


রাখার ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে তিনি মওলানা ভাসানী, জনাব নূরুল 
আমীন, জনাব আতাউর রহমান খান ও অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদের 
সঙ্গে আলোচনা করার সিদ্ধান্ত নিয়াছেন। 

নিজ দলের সদস্যদেরকে গ্রেফতার করার আশঙ্কা করেন কিনা এই 
মর্মে এক প্রশ্নের জবাবে শেখ মুজিব বলেন £ আমরা যে কোন পরিস্থিতির 
মোকাবিলা করিতে প্রস্তত। জনগণ আমার সঙ্গে আছেন । আমরা ভালই 
আশা করি এবং চরম অবস্থার জন্য প্রস্তত আছি। 
নূতন দিনের নূতন শপথ 

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, তিনি ৭ই মার্চ পর্যন্ত কর্মসূচী ঘোষণা 
করিয়াছেন। তিনি বলেন £ আমার দল আমাকে যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করার ক্ষমতা দিয়াছে । তিনি বলেন যে, পার্লামেন্টারী পাটি'র সদস্যগণ 
গতকাল ওরা জানুয়ারী রেসকোর্স ময়দানে ঘে শপথ গ্রহণ করেছিলেন উহারহই 
পুনরারৃত্তি করিয়াছেন । 

এক সাংবাদিক প্রশ্ন করেন £ ওরা জানুয্ারী আওয়ামী লীগ সদস্যগণ 
৬-দ্ফা ও ১১-দফার ভিত্তিতে শাপনতন্ত্র রচনার শপথ নিয়াছিলেন £ 

জবাবে শেখ মুজিব বলেন ৪ আজ সদস্যগণ পাকিস্তানের জনগণের মুক্তির 
শপথ নিয়াছেন। 
ও'রা এ দেশেরই সন্তান 

বাংলাদেশে বসবাসরত অবাঙালীদের কি হইবে এই মর্মে এক প্রশ্নের 
জবাবে শেখ মুজিব বলেন £ তাহারা এই মার্টিরই সম্তান। তীহাদিগকে 
এখানকার জনগণের সাথে মিশিয়া যাইতে হইবে। 

শেখ মুজিব বলেন ঃ আমরা গণতান্ত্রিক দল। আমরা গণতান্ত্রিক অহিংস- 
অসহযোগ নীতি অনুসরণ করিব । আমরা জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হইয়াছি 
এবং শাসনতন্ত্র তৈরী করার জনা আমরা তাদের নিকট দায়ী রহিয়াছি। 

জনাব ভুট্টোর বিবৃতির উল্লেখ করিয়া শেখ মুগিব বলেন যে, জনাব 
ভুষ্টো আইন ও শুস্বলা নিজের হাতে গ্রহণের হুমকি দিয়াছেন। শেখ মুজিব 
বলেন & আমর! সকলের সহযোগিতা ঢাহিয়াছিলাম । আমরা ৬-দফা 
ব্যাঙ করিতে চাহিয়াছিলাম। গণতন্ত্রের বিধান হইতেছে সংখ্যাগরিষ্ের 
মতামত্ত প্রহণ কারতে হইবে এবং আমরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ । 


শেখ মুজিব ৬৯৭ 


ভুট্টো একই নিয়মে 
ঘটনাকম বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে শেখ মুজিব বলেন যে, যখন গোলটেবিল 
বৈঠক ডাকা হইয়াছিল, জনাব ভুট্ো উহাতে যোগ দিতে অস্বীকার করিয়া- 
ছিলেন । তিনি নির্বাচনে অংশ গ্রহণ না করারও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। পরে তিনি নির্বাচন পিছাইবার দাবী তুলিয়াছিলেন এবং এক্ষণে 
পরিষদ অধিবেশন স্থগিত রাখার দাবী তুলিয়াছেন। 
এ কথার জবাব কি? 
শেখ মুজিব বলেন £ সংখ্যাগরিষের নেতা হিসাবে আমি ১৫ই ফেব্যয়ারী 
জাতীয় পরিষদ অধিবেশন আহবান করিতে বলিয়াছিলাম ৷ সংখ্যালঘিষ্ঠের 
নেতা জনাব ভুট্রো মাচের প্রথম সপ্তাহে আহবান করিতে বলিয়াছিলেন। 
আমি উহার বিরোধিতা করিয়াছিলাম। আবার জনাব ভুট্টো অধিবেশন 
স্থগিত রাখিতে প্রস্তাব করেন এবং আমি উহার বিরোধিতা করি। 
শেখ মুজিব প্রশ্ন করেন £ ইহা কি সত্য নয় যে, গণতান্ত্রিক রীতি ভঙ্গ 
করা হইয়াছে? এই সাংবাদিক সম্মেলনে আওয়ামী লীগ নেতুরন্দ এবং 
পার্লামেন্টারী পার্টি'র সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।” 
[ দৈনিক ইত্তেফাক, ২রা মা, ১৯৭১ ] 
বঙ্গবন্ধু উত্ত' সাংবাদিক সম্মেলনের ঘোষণা অনুযায়ী এ দিন রাতেই 
আতাউর রহমান খান ও মোজাফ্ফর আহমদের সাথে পুথক পুথক ভাবে 
আলোচনায় মিলিত হন। পরদিন ঢাকায় সর্বাত্মক হর- 
সংবাদপত্রের ক্ঠ- তাল পালন করা হয়। প্রদেশের সংবাদপন্গুলো বিক্ষুব্ধ 
রোধের চেষ্টা 
বাংলার সচিন্ত্র সংবাদ ফলাও ক'রে প্রকাশ করেন। 
অন্যদিকে সাহেবজাদা ইয়াকুব সামরিক প্রশাসকের দ্বায়িত্ব নেয়ার সাথে 
সাথে প্রথমে ভীতি প্রদর্শন ক'রে সংবাদপন্ত্রের কণ্ঠরোধের চেস্টা করেন। এই 
মর্মে তিনি এক সামরিক আদেশ জারী করেন--তাতে বলা হয় £ “পাকি- 
স্তানের অঞ্গগুতা ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন 
ছবি, খবর ও অভিমত, বিরতি, মন্তব্য প্রভৃতি মুদ্রণ বা প্রকাশ থেকে 
সংবাদপন্তরসমুহকে বারণ করা হচ্ছে। এই আদেশ লঙ্ঘন করা হ'লে ২৫ 
নম্বর সামরিক শাসন বিধি প্রযোজ্য হবে। এর সর্বোচ্চ শাস্তি দশ বছর 
সশ্রম কারাদণ্ড ।” [ দৈনিক পাকিস্তান, ইরা মার্চ, ১৯৭১ ] 


৬৯৮ বব 


কিন্তু তা? সত্ত্বেও প্রদেশের দলমত নিবিশেষে সকল শ্রেণীর পত্রিকা জন- 
গণের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে সোচ্চারে সংবাদ পরিবেশন করেছেন। ২রা মার্চ 
হরতালের বিবরণ দিয়ে পূর্বদেশ লিখেছেন ঃ “বিক্ষুব্ধ 
পারের পূর্ব বাংলা । পথে পথে মিছিলের প্রতিরোধ। জনতার 
হরতাল 
এঁক্যকে দুর্জয় শপথে বলবান ক'রে বেঁধেছে । সূর্য-করের 
শাণিত উত্তাপে জীবনের রেণুকণা দিয়ে সারাটা তল্লাট ছেয়ে দিয়েছে। 
আগুনের হন্কায় ওরা মানবিকতার পতাকা উড়িয়েছে । স্ফুলিঙ্গকে আলিঙ্গন 
ক'রে সংগ্রামের যে মশাল দাউ দাউ ক'রে ভ্বলছে, তারই প্রতিচ্ছবি বিদ্বিত 
হয়েছে জনতার অগুণতি মিছিলে, মিছিলের বলিষ্ঠ মুখে মুখে, শপথদুপ্ত 
মানুষের অগ্নিগর্ভ চোখে। 
মিছিলের গর্জনে মুখরিত উত্তপ্ত মহানগরীর মহল্লায় মহল্লায় গড়েছে 
মানুষের এঁক্যফন্ট। সোচ্চার কোটি কণ্ঠ নিঃসীমের নীলাম্বর ভেদ 
ক'রে যেন মানব প্রাণকে জাগিয়ে দিয়েছে প্রতিরোধের দুর্বার প্রবল 
প্রাণ-বন্যায়। 
তাইতো মিছিলের রক্ভিম মুখমণ্ডলে জীবনের প্রতিষ্ঠার শত আকাঙ্ষার 
প্রতিফলন। ওরা ফেটে পড়েছে বিপূল গর্জনে বায়তুল মোকাররমের চত্বরে, 
পল্টনের বিশাল অঙজনে। আন্দোলনের দুকেয় প্রাকার গড়ে ওরা গর্জে উঠেছে 
জনতার দারুণ রুদ্র রোষকে দমনের বিরহছে। 
গতকাল শহরে হরতাল ছিল। কারখানার চিমনিতে ধোয়া ওঠেনি, 
ঘোরেনি রেলের চাকা, বিমান ডানা মেলেনি শুন্যে। কর্মবহুল এই রাজধানী 
নীরব ছিল, রাস্তা ছিল---যানবাহন ছিল না একেবারে । অথচ মানুষগুলো 
সরব আর ওদের মিলিত পদভারে ত্তস্তিত হয়ে গিয়েছিল নির্বাক, অসাড় এ 
কালো পীচতালা রাজপথ । তাইতো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে বট তলায় মানুষের 
তল নেমেছিল। বলিম্ঠ বাহু তুলে ওরা শপথ নিয়েছে গতকাল---বাংলার 
স্বাধিকার, ওদের দাবী অস্থিমজ্জায়। 
বাংলার মুখ আমি দেখেছি, রান্রির কুটিল অঞ্ধকারকে ভেদ ক'রে 
আকাশটাকে চমকে দিয়ে ভ্লাসিত মাটির বুক কাঁপিয়ে অন্ধকার ঘেরা 
শহরে মানুষ আর মানুষ রাজধানীর রাজপথ উচ্চকিত ক'রে তুললো 
গগনবিদারী শ্লোগানে । 


শেখ মুজিব ৬৯৯ 


রাস্তায়, গলিতে মানুষের যেন ঢল নেমেছিল। অধিকার প্রতিষ্ঠার 
সংগ্রাম যেকোন মূলো চালিয়ে যাওয়ার, সংগ্রামকে এক ধাপ থেকে 
আরেক ধাপে এগিয়ে নিয়ে চড়ান্ত লক্ষ্যে পৌছিয়ে দেওয়ার জন্য যে 
কোন মূল্য প্রদান করতে ইস্পাত-দৃট়তা নিয়ে জনতা বিক্ষব্ধ উ্জিমালার 
মত জন-তটে যেন আছড়ে পড়ছিল । জঙ্গী জনতার বিরামহীন ছোট 
বড় শোভাযাল্লা বাধভারঙ্গা বন্যান্ন মতে মধ্য ফাগুনের খরতাপ উপেক্ষা 
ক'রে অন্যদেরও শপথের অগ্নিতে উজ্জীবিত ক'রে তোলে । 

শুধু !কার গতকাল সর্বাছাক হরত।লের ডাক দিয়েছিলেন আওয়ামী লীগ 
প্রধান শেখ মুজিবুর ব্রহমান। কিন্তু ডাক ছাড়াই প্রদেশের বেশ কয়েকটি 
শহরে স্বাতমক হরতাল পালিত হওয়ান খবর পাওয়া গেছে। সর্বজই 
জীবনযান্রাকে অচল ক'রে দিয়ে অধিকার-সচেতন মানুষ বিদ্ধষোভে আর 
মিছিলে, শ্লোগানে আর সরোষে প্রতিবাদ জানায় । ঢাকা শহরের শত হাজার 
সড়ক, গলিপথ আর রাজপথ গতকাল রবারের চাক।র যানবাহনের ঘর্ষণ 
পায়নি । কোন বিমান ঢা আসে নি, ঢাকা থেকে যেতে পারে নি। কোন 
ট্রেন ঢাকা আসে নি, ঢ।কা থেকে ছাড়ে নি। কোন দোকান খোলা ছিল না, 
কাঁচা বাজার বসে নি, চা আর ওষধের দোকানও বদ্ধ ছিল। অফ্রিস বসে নি, 
সরকারী কর্মচারীরা দফতরে যায় নি, ব্যাঙ্ক ছিল বন্ধ । বন্ধ ছিল সরকারী 
ও বেসরকারী সব কিয়াকর্ম। বিস্তীর্ন এলাকার কারখানার চাকা বন্ধ ছিল, 
চিমনি দিয়ে ধোয়া উড়ে নি। কিন্তু জনতার মিছিল স্তব্ধ ছিহ্া না। স্তব্ধ 
ছিল না জনতার বণ্ভ। বিদ্লাৎ থেকে দেন শক্তি সঞ্চয় ক'রে লাখো জনতা 
বাংলার স্বাধিকার প্রতিল্ঠার প্রচেষ্টা বানঢাল করার বিরুদ্ধে ধ্বনি তোলে । 
ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের প্রাচীর সৃষ্টির শপথ নেয়। জনতার একটি 
অংশ জিনাহ এভিন্যু, বায়তুল মোকাররম, নবাবপুর, সদরঘাট এলাকার 
কয়েকটি দোকানে আকুমণ চালায় । কেউ কেউ কিছু জিনিসপন্ত্র নিয়ে 
যায়। বায়তুল মোকাররমের একটি অস্ত্রের দোকানে আকুমণ চালিয়েও 
কিছুসংখ্যক লোক আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে যায়। 

লুষ্ঠন গ্রবং অন্যান্য সমাজবিরোধা কাজ হতে বিরত থাকার জন্য 
আওয়ামী লীগ কর্মীরা গতকাল জীপে ক'রে শহরের বিভিন্ন র্লাস্তা পরি- 
ভ্রমণ ক'রে জনগণের কাছে আবেদন জানান । আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ 
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মুজিবের নামে এ আবেদন জানানো হয় । বেশ কিছু এলাকার দোকান 
থেকে জিনিসপন্র নিয়ে যাওয়ার সময় কয়েকজনকে জনতা সাকড়াও করে। 
একশ্রেণীর কৃনদ্ধ জনতা অদংখ্য ইংরেজী সাইন বোর্ড ভেঙ্গে ফেলে 
এবং জিন্নাহ এভেন্যু এলাকায় একটি গাড়ীতে আশুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। 
মানুষ ঘর ছেড়ে, কাড়ী ছেড়ে, শ্রী আর কচি সন্তানদের মাগার বাধন ছেড়ে 
যা হাতের কাছে পেয়েছে তাই নিয়ে রাজপথে নেমে আসে । বিক্ষোত, 
বিক্ষোভ ধ্বনিতে রাজপথ, জনপথ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে । এমন বিক্ষোভ ঢাকার 
মূক রাজপথ উনসত্তরে দেখেছে আর একাত্তর সালে দেখলো । উনসত্তরের 
সংগ্রামের চাইতে একাত্তর সালের সংগ্রামের তাপ যেন আরও বেশী লক্ষ্যে 
পৌছার দুঢৃতায় ষেন আরও বলিম্ঠ বলীয়ান ।” 
[ দৈনিক পূবদেশ, ওরা মাচ , ১৯৯৭১ ] 
শেখ মুজিবের আহ্বানে আহ.ত এই ধর্মঘট বানচালের জন্য সামরিক 
সরকার যথাসাধ্য চেস্টা করেছেন । কারফিউ জারী ক'রে সামরিক ব।হিনীকে 
লেলিয়ে দেওয়া হয় মিছিলে যোগদানকারী জনতাকে হন্তরতঙ্গ করার জন্য । 
কিন্ত জনতা সে কারফিউ মানে নি। ফলে তাদের ওপর চালানো হ'ল 
নিবিচারে গুলী । সেদিন ঢাকায় গুলীতে দু'জন নিহত ও প্রহর আহত হয়। 
পরদিন বিকেলে শেখ মুজিব এক বিরতিতে ঢাকায় নিরস্ত্র জনতার 
ওপর গুলী বর্ষণের কঠোর নিন্দা ক'রে শক্তির দ্বাপ্না জনগণের মোকাবিলা 
করিতে ইচ্ছ.ক “মহলকে' হশিয়ার ক'রে দিয়ে বলেন, “বাংলাদেশে 
আগুন ক্রালাইবেন না। যদি আ্বালান, সে দাবানল হইতে আপনারাও 
রেহাই পাইবেন না।” [ দৈনিক ইত্তেফাক, ওরা মার্ড, ১৯৭১] 
বিরতিতে শেখ মুজিব সুশগ্জলতাবে অধিকার আদায়ের সংগ্রাম 
চাজিস্লে যাবার জন্য জনগণের প্রতি নির্দেশ দান করেন। তাঁর নির্দেশ- 
সম্হ তুলে ধরে পরদিন ইত্তেফাক 'আমি শেখ মুজিব বলছি” শিরোনামায় 
লিখেছেন £ “আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মজিবুর র মান গতকাল মঙ্গল- 
বার গ্ুক বিরতিতে জনগণের উদ্দেশে বলেন, সুশু স্বল ও শান্তিপূর্ণভাবে 
হরতাল পালন এবং যাতে লুঠতরাজ ও অগ্রিমংযোগ্েক্ন মত অগ্রীতি- 
কর ম্ঘটন। না চটে তথ্প্রতি কড়া নজর রাখার জন্য আমি জনগণের প্রতি 
আহখম জানাইতেছি। 


শেখ মুজিব ৭০৯ 


জনগণকে বিশেষ করিয়া ভাড়াটিস্বা উক্কারন্নীদাতাদের বিরুদ্ধে সজাগ 
থাকিতে হইবে । জনগণের উদ্দেশে তিনি আরো বলেন £ মনে রাখিতে 


হইবে, যেখানেই জন্মগ্রহণ করুক, যে ভাষাতেই কথা 


জনগণের প্রত, বলুক, বাংলার প্রতিটি বাসিন্দাই আমাদের দুষ্টিতে 


বঙ্গবন্ধুর নিরেশ 


বাঙালী । তাদের জান-মাল-ইঙ্জত আমাদের কাছে পবিভ্র 


আমানত এবং উহা অবশ্যই রক্ষা করিতে হইবে। 
জনগণের প্রাতি আমার নির্দেশ 
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ওরা মার্চ হইতে ৬ই মার্চ পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ৬টা হইতে 
দুপুর ২টা পর্যন্ত সমগ্র প্রদেশে হরতাল পালন করুন। সরকারী 
অফিসসমূহ, সেকেটারীয়েট, হাইকোর্ট ও অন্যান্য কোট-কাছারী, 
আধা সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, পি-আই-এ, রেলওয়ে ও 
অন্যান্য পরিবহন মাধ্যম--যানবাহন, কলকারখানা, শিল্প ও 
বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, হাট-বাজার সহ সর্বশ্র এই হরতাল পালন 
করিতে হইবে। শুধু এম্ুলে"স হোসপাতালের গাড়ী), সাংবাদিকদের 
গাড়ী, হাসপাতাল, উষধের দোকান, বিজলী ও পানি সরবরাহের 
ক্ষেত্রে হরতালের নির্দেশ প্রযোজ্য হইবে না। 

আজ ওরা মার্চ, জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসার কথা ছিল। 
এই দিনটিকে “জাতীয় শোক দিবস' হিসাবে পালন করিতে হইবে। 
এই উপলক্ষে আমি (শেখ মুজিব ) পল্টন ময়দান হইতে ছান্ত্রলীগের 
জনসভার অব্যবহিত পরেই একটি গণমিছিলের নেতৃত্ব দান করিব। 
রেডিও, টেলিভিশন, বা সংবাদপন্ত্রে আমাদের কর্মতৎপরতার 
বিবরণী বা আমাদের বিরতি প্রকাশ করিতে দেওয়া না হইলে 
এই সব প্রতিষ্ঠানের বাঙালী কর্মচারীদের বাংলাদেশের ৭ কোটি 
মানুষের কণ্ঠরোধের প্রচেষ্টাকে নাকচ করিয়া দিতে হইবে। 
আগামী ৭ই মার্চ বিকাল ২টায় রেসকোর্স ময়দানে আমি এক 
গ্রণসমাবেশে ভাষণ দান করিব। সেখানে আমি পরবর্তী নির্দেশ 
প্রদান করিব । 

জনগণের প্রতি আমার আহ্বান, সংগ্রাম সুশ্খ্বল ও শান্তিপূর্ণ 
উপায়ে চালাইতে হইবে। উচ্ছস্থলতা আমাদের আন্দোলনের স্বার্থ 


বঙ্গবন্ধূ 


ক্ষু্জ করিবে এবং গণবিরোধী শত্তিদ ও তাদের ভাড়াটিয়া ঢচরদের 
স্বার্থাদধার করিবে ।” 
[ দৈনিক ইত্তেফাক, ওবা মাচ” ১৯৭১] 

রিকুইজিশনপন্থী ন্যাপের উদ্যোগে অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদের 

সভাপতিত্বে সেদিন পল্টন ময়দানে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। উত্ত 

জনসভায় অবিলম্বে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন 

রিকুইজিশন আহ্বান ক'রে জন-প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের 

আরা নার ব্যবস্থার দাবী জানান হয়। জাতীয় পরিষদের অধি- 

বেশন স্থগিত রাখার প্রতিবাদে আহত এই জনসভায় 

স্পম্টভাবে এই অভিমত ব্যক্ত করা হয় যে, জাতীয় পরিষদের অধি- 

বেশন স্থগিত রাখার পেছনে এক বিরাট চকান্ত রয়েছে এবং সে চকান্তে 

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের হাতও সকিযম্ন রয়েছে। 

[ দৈনিক পাকিস্তান, ওরা মাচ” ১৯৭১] 

একই দিনে বায়তুল মোকাররমের সামনে জাতীয় লীগের উদ্যোগেও 

এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। “সভায় সুসংহত গণ-আন্দোলন শুর 

করার জন্য আওয়ামী লীগ, ভাসানী ন্যাপ, ওয়ালী 

৩১৮ ন্যাপ ও ন্যাশনাল লীগের মধ্যে সমন্বয় সাধন ক'রে 
কমপন্থা গ্রহণের আহবান জানান হয়।” 

এদিন ঢাকার ছান্র-সমাজ একটি দুঃসাহসিক কাজ করে-_ যা 

ইতিহাসের পাতায় ভৌগোলিক সীমারেখার পটভুমিকা বদলিয়ে দিয়েছে। 

সেদিন সংগ্রামী ছান্র-সমাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে এক অনুষ্ঠানে মিলিত হয়ে 

বাংলাদেশকে স্বাধীন করার দুজয় শপথ গ্রহণ করে। স্বাধীন বাংলা- 

দেশের পতাকা উড়ানো হয়। পূর্ব বাংলার মানচিন্ত 

হার হারবারসাজ খচিত এই পতাকাই বাংলাদেশ শত মুস্ত হওয়ার পূর্ব 

১০০০ পর্যস্ত জাতীয় পতাকা হিসেবে উড্ডীন হয়েছিল। 

পরবর্তীকালে বঙ্গবন্ধু জল্লাদের বধ্যভূমি হতে মুক্তি 

পেয়ে প্রধানমন্ত্রী হবার পর সে মানচিন্্ পরিহার করা হয়। সেদিন 

ছার-সমাজ যে দুঃসাহসিক কার্য-কলাপের পরিচয় দিয়েছিল তার বিবরণ 

দিতে গিয়ে দৈনিক পাকিস্তান লিখেছেন ঃ “গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 
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ফলাভবনের সামনে স্মরণকালের বৃহত্ুম হাল্সভায় বাংলাদেশের পূর্ণ 
স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করা হয়। ..১.., , এই সভা বটতলায় 
হবার কথা থাকলেও বিপুল জনসমাগম হওয়াতে সভামঞ্চ কলাভবনের 
শেডে নিয়ে যাওয়া হয়। সকাল থেকেই লাঠি-রড সঙ্জিত ছোট বড় 
মিছিল বটতলায় এসে জড়ো হতে থাকে । বেলা দশটার পরই বিশ্ববিদ্যালয় 
কলাভবন এলাকা ছাত্র-ছান্রীর দস্ত পদধ্বনিতে মুখর হয়ে ওঠে । সভাস্থলে 
তিল ধারণের জায়গা ছিল না। এই সময় শেডের ওপর মঞ্চ থেকে 
মাইকে অবিরামভাবে শ্লোগান হতে থাকে । ১০-৪% মিনিটের সময় “ডাকসু'্র 
সহ-সভাপতি আ. শ. ম. আবদুর রব মঞ্চে এসে হাতে মাইক নিয়ে 
সভার শৃখ্বল। ফিরিয়ে আনেন। শ্লোগানে রত উত্তেজিত ছাল্রেরা তখন 
আবদুর রবের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে শৃত্বলার সাথে শ্লোগান দেন। পূর্ব 
পাকিস্তান ছাত্রলীগের সতাপতি জনাব নূরে আলম সিদ্দিকী সভা শুর 
করার সাথে সাথেই সমবেত ছান্রদের হাত তুলে শপথ পাঠ করান। সমবেত 
ছাত্ররা শপথ নেন, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে এবং তার নির্দেশ অনুসরণ ক'রে 
স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম অব্যাহত রাখবেন । তাঁরা সমাজতাস্ত্রিক অর্থনীতি 
কায়েমেরও শপথ গ্রহণ করেন। 

জনাব শাজাহান সিরাজ তার বজ্ঞতায় বলেন, বাইশ বছর ধরে 
আমরা আন্দোলন করেছি। দেশে যথারীতি নির্বাচনও হয়েছে। জাতীয় 
পরিষদের অধিবেশনও হতে যাচ্ছিল। কিন্তু এখন আন্দোলনের ধারা 
পাজ্টাতে হবে। তিনি কিছুদিন আগে রেসকোর্সে প্রদত্ত বঙ্গবন্ধুর ঘোষণার 
পুনরারভি ক'রে বলেন, আমাদের সকলকে এক একজন দৈনিক হতে 
হবে। সভায় সবুজ জমিনের ওপর লাল রত্তের মাঝে প্র বাংলার 
মানচিন্তর আকা একটি পতাকা উত্তোলন করা হয়। 

“ডাকসু'র সাধারণ সম্পাদক জনাব আবদুল কুদ্দুস মাখন অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত 
বক্ততায় শাহজাহান সিরাজের বন্তব্যকেই দ্বর্থহীন সমর্থন জানান। তিনি 
স্বাধিকার আন্দোলনকে চুড়ান্ত লক্ষ্যে নিয়ে যাবারও আবেদন জানান। 

১২-২৫ মিনিটের সময় প্রার্জন ছান্রনেতা জাতীয় পরিষদ সদস্য 
তোক্ষায়েল আহমদ মঞ্চে আসেন এবং জোগানমৃখর ছাস্দের নিয়ন্খ 
করেন। সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে অসহযোগ আন্দোলম শুরু করায় 


৭০8 হবু 


সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। আর এক প্রস্তাবে শেখ মুজিবের নির্দেশ 
পালন করার শপথ নেয়া হয়। সভাশেষে লাঠি, রড ও বাশসহ এক বিরাট 
জঙ্গী মিছিল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হয় । ছান্ত্রলীগের নেতৃবৃদ্দসহ প্রাক্তন 
“ডাকসু* সহ-সভাপতি তোফায়েল আহমদ এই শোভাযাত্রার নেতৃত্ব দেন। 
শোভাযাল্জ্রাটি বায়তুল মোকাররমের দিকে এসে শেষ হয়|” 
[ দৈনিক পাকিস্তান, ওরা মাচ” ১৯৭১ ] 
পরদিন ওরা মার্চ । ইতিহাসের এক যুগান্তনারী ঘটনার সৃচনার দিন 
আজ। এই দিন বঙ্গবন্ধু অহিংস অসহযোণ আন্দে।লনের ডাক দেন। 
ভারত উপমহাদেশে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের জল্গ দান করেন 
মহাআ গান্ধী। ১৯৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্দ আবস্ত হবার পর গাহ্ধীজী 
দগ্ষিণ-আফ্রিকা থেকে ভারতে আসেন এবং যে সত্যাগ্রহ 
আহিংস অসহযোগ ৫ 
আন্দেলনঃ শেখ আন্দোলন তিনি আফ্রিকার অধিকার-বিহীন ভারতীয়- 
মুক্তি ও মহাত্মা দের জন্য ওক করেছিলেন, ভারতে তিনি তাঁর সূত্রপাত 
গান্ধী র্‌ 
করেন। প্রথমে বিহারের উত্তর-সশ্চিমাঞ্চলে চম্পারণের 
নীল চাযাঁদের সংগ্রামে, ১৯১৭ সালে দ্বিতীগবার গুজর।ট, নিঃস্ব চাষীদের 
প্রাজগ্ব বন্ধের আন্দোলনে২। দু'বারই 'ব্রটিশ সরকারকে এই আন্দোলনের 
সামনে নতি স্বীকার করতে হয়েছে। অতঃপর কংগ্রেস আন্দোলনে সত্যাগ্রহ 
আন্দোলন একটি গঙ্থা হিসেবে গৃহীত হয়েছে এবং ভারতের স্বাধীনতা 
আন্দোলনে এই পন্থা বহু ক্ষেত্ত্রেই সাফল্য অর্জন করেছিল। কিন্ত সাফল্যের 
চেয়ে ব্যর্থতার গ্লানিও এই গন্থার ললাটে কম লিখিত হয় নি। কারণ 
সবক্ষেপ্লে এই আন্দোলনকে অহিংসার চৌহদ্দীর মধ্যে আবদ্ধ রাখা সম্ভব 
হয় নি। “মন্টেগড সংস্কার' এবং 'রাওলাত আইনে'র বিরুদ্ধে এই গন্থা প্রয়োগ 
করতে গিয়ে জনগণ বিশৃ্বল হয়ে পড়ে এবং হিংশ্রতার পথ অনুসরণ করে। 
ফলে বহুলোক হতাহত হয়। গাঙ্বীজী বহুবার হিংম্রতার বাড়াবাড়ি দেখে 
নিজে থেকেই বাধ্য হয়ে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন পরিহার করেছেন । 
দে সব বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। 


১ধরণী গোস্বামী, ভারতে টেও ইউনিয়ন আন্দোলন, পৃঃ ৪ 
২/91117160 1৬1010121 77226%77101015777 072 2200%7 2015415 01 
17212, ৮১১19-16, 


শেখ মুজিব ৭০৫ 


৪৫--- 


কিন্ত গান্গীজীর জীবনে যা বহুলাংশে সম্ভব হয় নি, শেখ মুজিব 
বাংলাদেশের মাটিতে তা' সম্ভব ক'রে তুলেছিলেন। ওরা মার্চ থেকে ২৫শে 
মার্চ পর্যন্ত তাঁর অহিংস অসহযোগ আন্দোলন যে সাফল্য অর্জন করে, 
সত্যাগ্রহের ইতিহাসে তা” একাত্তভাবেই দুর্লভ। ন্যাপ নেতা খান ওয়ালী 
খান এই আন্দোলনের সাফল্য দেখে বিস্ময়ে মন্তব্য করেছিলেন £ চ%ণা: 
08170111 ৮/000104 10০ 10981751190. এ সম্পর্কে বিশ্ববিখ্যাত সাংবাদিক 
গ্যান্থনী ম্যাসকারেনহাস বলেছেন ঃ 
£007 3 17/19101)1710)1001 [২211101910 ০21100 2, 701011)06৮/109 501110 
2100 190110119৫ ৪, 10010-5101917111010-009-09102120102 10001780116, , ৭ ০ * *, 
77৬০1/৬/11516 0175 10601015 1651১010060 10 9150110) 1৬01)105 01691 2170 
(186 70095175176 050219 1)019 01৫0119 2170 666০061৬6 ১. .  *1২6১০%- 
61090 06 91001 11) 1900০১2, ৮৮05 8১515190 05 6176 ৬/10110125/81 01 0:9০0103 
81651 16 59290011110 (116) ০০901 1701 011691061116 00106, 2195 (00193 
8150 ০9591 19 10601 009 711101) 01 11010109193 50110191199, 10010101175 (০9০৫- 
5019, ৮916 ৫917190 011 1110 010015 01070 4১৮91001 1,62£00.১ 
[ গ্যান্থনী ম্যাসকারেনহাস, দি রেপ অব বাংলাদেশ, গৃঃ ৯০] 
ম্যাসকারেনহাস অন্ন্র বলেছেন £ “অসহযোগ আন্দোলন বিস্তার 
লাভের সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতি সম্পর্কে আওয়ামী লীগের মনোভাবও কঠোর 
হতে লাগলো এবং উপধযূণপরি কয়েকবার হরতালের ফলে প্রদেশের কর্ম- 
প্রবাহ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেল। ওরা মাচ মুজিবুর রহমান অবিরাম হরতাল 
পালনের নির্দেশ দেন-- প্রতিদিন সকাল ৭টা থেকে অপরাহ্ণ ২টা পরযস্ত 
সবকিছু বন্ধ থাকবে। তদ্নুযায়ী এই কয়েক ঘন্টা সময়ের মধ্যে প্রদেশের 
সবকিছুর কাজকম বন্ধ রইল । সরকারী অফিসগুলো বন্ধ হয়ে গেল, 
ব্যাঞ্কগুলোর দরজায় তালা লাগিয়ে দেওয়া হ'ল। এমনকি ডাক, টেলিগ্রাফ, 
টেলিফোন, বিমান ও রেল চলাচল ব্যবস্থা পর্যন্ত অচল হয়ে গেল। তাকা, 
কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, যশোহর ও অন্যান্য স্থানের সেনানিবাসগুলো খাদ্যদ্রব্য 
হিসাবে যে স্বল্প পরিমাণ রেশন পেত, অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী 
বাঙালীরা তা-ও সরবরাহ করতে অস্বীকার করল ।” 


৭০৬ বঙ্গবন্ধু 


বঙ্গবন্ধুর এই অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের সাফল্য সম্পর্কে শুধু পূর্ব 
বাংলার কাগজগুলো নয়, পশ্চিম পাকিস্তানের পল্র-পন্লিকাতেও বিস্ময় 
প্রকাশ করা হ'ল। 
[দ্রষ্টব্য ঃ দিডন (করাচী ),৪,৫, ৬, ৭, এবং ৮ই মার্চ, ১৯৭১ 
দি মনিং নিউজ (করাচী ), ৭ই মার্চ,১৯৭১] 
এই সাফল্য সম্পর্কে একজন পণ্ডিত আইনজীবী বলেছেন ঃ 

“] 11915500056 000 6110119 76001617135 8011281 (0 0119 0911 

০ (1611 15800 5/93 59011976005, ০01711666 270 001৮1161711, 

911)06 11) 901006110190181/ 1170617890101021 18 (106 60050015083 0181 

81011011519 (0 09 00৫2500760 09 10179 79010191901)0010 16 00111119108, 

116 80101001169 01 74171109 91101)15 /৮/21711.670819 11) 1950 1361052] ৬৫৩ 

00101131619 [0:০9৬০৫ 0% 006 509995১ 01 (106 11000109116 091৬/5011 
1 810 25 01 1710101).৮ 


সুতরাং এই অচিস্তনীয় সাফল্যই প্রমাণ করে যে, শেখ মুজিব শুধু 
নির্বাচনে বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করেছিলেন তা" নয়-_পূর্ব বাংলার 
সাড়ে সাত কোটি মানুষ তাঁর নির্দেশেই পথ চলতে উদগ্রীব, ইয়াহিয়া বা অন্য 
কোন কায়েমী স্বার্থবাদী ব্যক্তির আদেশে নয়। দেশের সাধারণ পথচারী ও 
পিওন থেকে শুরু ক'রে হাইকোটে'র বিচারপতি সবাই বঙ্গবন্ধর নির্দেশকেই 
দেশের সবশ্রেষ্ঠ নির্দেশ বলে মেনে নিয়েছিলেন । পূর্বের ঘটনা পরম্পরায় 
যেমন, এই ঘটনায়ও তেমনি প্রমাণিত হ'ল যে, দেশ শাসনের অধিকার 
ইন্াহিয়া খানের নেই, অপর কারো নেই, একমান্ত্র যার আছে তিনি 


বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। 
এই প্রসঙ্গে আবার ব্যারিস্টার সুব্রত রায় চৌধুরীর একটি মূল্যবান 


উক্তি ক্মরণ করি £ 


5135 800100108 006 (0181 5009933 01 (1১9 1010-০0-070190101) 1006- 
10100 21759 1990 8001665007৩ 00161001601 119 18101 2001011 
(০ 80051019161 08৩ ০০৫০. 1123 09 10 011500110 210179 ৬1101 
191) 07108127010 12250 70212881 01178 076 07156 ৩০1৩ ০1 769০6101 
000-০০-01১6:86101 15001600. 10916 ড23 10 005 00 ০819 ০6 00৩ 


শেখ মুজিব ৭০৭ 


010915 01 10189 1)1116219 101019. 111%10]10 ০০10 101) 2. 19912116] 0309৬610- 
10010 11) 1956 83910691, 16৮85 0101) 09020399119 1890 0176 005111506 
195/810 01965517195 1771111011 10201015, [1 21192580701 183 
1£70160 ৫01110 10 [10166 56915 ০9117519101), 1971, 1 0101 [০৬০৫ 
06 01011) ০1 019 110277901191 [1110011) ০0091109101 (109 0011915 020. 1661 
99096550119 16101906 ০৪11915. 7106 12011011000] 1181) 01 085 [960015 
11) 79501361101 (0 19111001) 8 1999.0910] 1)010-009-091091961010 17091176181 
(01801109170 9010-0910177)111911011 087) 1091 08 11) 01910016, 11815 
19 2 20101105%160560 1181) 01 116 [2০01১19.+ 
[ সুব্রত রায় চৌধূরী, প্রাগুজ, পৃঃ ৭২ ৭৩] 
এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, তবে কি মুজব শুধু অহিংস অসহযোগ 
আন্দোলনের মাধ্যমেই দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম অজনে আস্থাবান ছিলেন £ 
সহজ উত্তর, --না, তা" নয়। মুজিব অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে একান্ত 
বিশ্বাসী । গাঙ্ধীবাদে নিশ্চয়ই তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। কিন্তু শান্তি যে শুধু 
অহিংস ও অসহযোগ কার্যকমের মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব একথা তিনি 
বিশ্বাস করেন না। অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের প্রয়োজন আছে-_তবে 
শান্তির জন্য প্রয়োজন হ'লে অস্ত্রের আশ্রয় নিতে হবে । হিংশ্রতাকে অস্ত্র দিয়েও 
দমন করতে হয়। যখন অহিংস অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থ হয়, তখন 
হিংম্রতাকে র্হত্তর হিংস্রতা দিয়েই ধ্বংস করতে হয়। এ কারণেই ওরা 
মার্চ থেকে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন শুরু করলেও এবং অসহযোগ 
আন্দোলনের ইতিহাসে এই পদক্ষেপ উজ্জ্বলতম সাফল্য অর্জন করলেও 
মুজিব জনগণকে অন্যভাবে আহবান করতেও ভুল করলেন না। ৭ই মার্চের 
গ্রঁতিহাসিক ভাষণে তিনি থোষণা করলেন যে, যদি এই অসহযোগ আন্দোলন 
ব্যর্থ হয় তবে জনগণ যেন যার যা আছে তাই নিয়েই শন্রর মোকাবিলা 
করে-_-তখন যেন তারা সশস্ত্র সংগ্রামে আত্মনিয়োগ ক'রে দেশকে স্বাধীন 
সার্বভৌম একটি রান্দট্রে পরিণত করে। সুতরাং মুজিব শান্তিকামী, আবার 
মুজিব সংগ্রামী । সমুদ্রের মতই কখনো তিনি স্থির এবং শান্ত, আবার কখনো 
তিনি উত্তাল তরঙ্গ-বিক্ষৃ্ধ। শান্তি ও প্রগতির জন্যই তাঁর সকল পথযাল্্া, 
সকল প্রয়াস-_-কখনো অহিংসার বাণীকে আবার কখনো শাণিত তরবারিকে 
তিনি অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছেন। আসলে অস্মেরই এই দুই রাপ। 


৭০৮ খজবনু 


বাঙালীর জাতীয় জীবনে একাজ্ডরের মার্চ মাসটি নানা কারণে গ্রতিহাসিক 
গুরুত্ব লাভ করেছে । চব্বিশ বছরের একটি নাটক, চব্বিশ বছরেরই বা বলি 
কেন, প্রায় দু'শো চব্বিশ বছরের একটি মহানাটক যেন চূড়ান্ত পরিণতির 
জন্য এই মাসটিতে এসে অস্থাভাবিক দ্রতগতি ও দুর্বারতা লাভ করেছে। 
মহানাটকের কাহিনী যেন একটি প্রান্তসীমার পথে এসে জটিলতায় ও 
সচলতায়, দ্বান্বিক খজুতায় ও খর প্রবাহতায় অলঙ্ঘনীয় পরিণতির মুখো- 
মৃখি দীড়িয়েছে। গঙ্গা ষেন বহু পথ পরিকমা শেষ ক'রে এসে সমুদ্র মোহনায় 
মিলিত হয়েছে। মার্চ মাসটি এই মোহনার পূর্ব-পথ নির্মাণ করেছে। এবার 
সামনে শুধুই সমুদ্র-আর কোন পথ নেই। সমুদ্র স্বাধীনতা, স্বাধীনতা 
সমুদ্র । সেই মার্চ মাসের বর্ণনায় আমরা এখন সমুপস্থিত। আমরা ওরা 
মার্চের কথা বলছিলাম। 
শেখ মুজিবের পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী এই দিন সারা প্রদেশবাপী 
পর্ণ হরতাল পালন করা হয়। ঢাকায় পালিত হরতালের বর্ণনা দিয়ে 
সংবাদপন্ত্রে বলা হয় £ “সকাল থেকেই আন্দোলনের ধারা 
রে এবং জঙ্গী জনতার মনোভাব দেখে মনে হতে থাকে 
তারা বৃহত্তর আন্দোলনের পথে পা বাড়ানোর জন্য প্রস্তুত 
হয়েই রয়েছেন। গত মঙ্গবার রাতে সান্ধ্য-আইন ভঙ্গ ক'রে মিছিল করার 
পর শহরের যে রাপ দেখা যায়, গতকাল সকাল থেকেই সবন্র তার প্রভাব 
প্রতিফলিত হতে থাকে । জনতা আগের রাতের অভিজ্তার প্রেক্ষিতে বাভন্ন 
এলাকায় নতুন ক'রে শক্তিশালী ব্যারিকেড সৃষ্টি করার কাজে নিয়োজিত 
হয়। গত রাতে ঘেসব ব্যারিকেড পরিক্ষার ক'রে যানবাহন চলাচলের ব্বস্থা 
করা হয়, সেগুলি নতুন ক'রে এবং যথাসম্ভব দুরভেদ্য ক'রে নির্মাণের 
চেষ্টা চলতে থাকে । রামপুরায় গতকাল অপরাহ্ণে এই ধরনের একটি 
ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে গুলী বর্ষণের ফলে ফারুক ইকবাল নামে ১৮ 
বছরের একজন জঙ্গী ছান্রনেতা নিহত এবং ৬ জন আহত হয়। 
মঙ্গলবার রাতের সান্ধ্য আইন ভঙ্গের সময় ধারা শহীদ হন তাঁদের 
লাশ নিয়ে গতকাল কয়েকটি খণ্ড মিছিল বের করা হয়। এ রাতে গুলীতে 
নিহত ৫ জনের লাশ নিয়ে ইকবাল হল থেকে শোকযান্না সহকারে বিভিন্ন 
এলাকা প্রদক্ষিণ ক'রে ইকবাল হলে রাখা হয়। পরে মেডিকেল কলেজ 


শেখ মজিব ৭০৯ 


হাসপাতাল থেকে আরও তিনটি লাশ নিযে মিছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে যায়। 
সেখানে শহীদদের প্রতি শিক্ষক ছান্রগণ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। পরে লাশ 
তিনটি সেখান থেকে ইকবাল হলে নিয়ে যাওয়া হয় । 
গতকাল সকাল সাড়ে দশটার দিকে নওয়াবপুরে গুলী বধষিত হয়। 
এখান থেকে একজনকে গরুতররূপে আহত অবস্থায় সলিমুল্লাহ মেডি- 
কেল কলেজ হাসপাতালে ভতি করা হয় 1” 
[ দৈনিক পাকিস্তান, ৪ঠা মার্চ, ১৯৭১ ] 
ঢাকার মত প্রদেশের অন্যান্য স্থানেও এই দিন পূর্ণ হরতাল পালন 
করা হয়। কয়েকটি জেলায় মিছিলকারী জনতার ওপর সেনাবাহিনী গুলী 
বর্ষণ করে। প্রথম দিনের হরতালে একমান্ত্র চট্টগ্রামেই 
এ ৭৫ জন শহীদ হয়েছেন বলে পরদিন সংবাদপত্রে খবর 
প্রকাশিত হয় । আন্দোলন বানচালকারীদের উস্কানিতে 
চট্টগ্রামে সে দিন বাঙালী অবাঙালীর মধ্যে এক দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি হয়। 
এই হাঙ্গামার বিবরণ দিয়ে সংবাদে বলা হয়ঃ “ফিরোজ শাহ কলোনী, 
আমবাগান, পাহাড়তলি, জুট ফ্যাক্টরী এবং সন্নিহিত অন্যান্য এলাকাগ্ন 
আজ সকাল হইতে অপরাহ পর্যন্ত অগ্নিকাণ্ড, হামলা, প্রতি-হামলা, প্রাইভেট 
বন্দুকের গুলী বর্ষণ, সংঘর্ষ এবং আইন ও শস্বলা রক্ষা-বাহিনীর গুলী বর্ষণ 
ইত্যাদি ঘটনায় অন্যুন অর্ধ-শতাধিক ব্যজি' প্রাণ হারাইয়াছেন এবং কয়েক- 
শত লোক আহত হইয়াছেন। 
চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রায় আড়াই শতা- 
ধিক হতাহতকে আনয়ন করা হয়। তন্মধ্যে নিহতের সংখ্যা ৪৭ বলিয়া 
জানা যায়। প্রকাশ জনৈক প্রশাসনিক কর্মকর্তার তত্বাবধানে একটি টাকে 
করিয়া ২০টি মৃতদেহ আনয়ন করা হইলে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ 
কতৃপক্ষ মৃতদেহগুলি ট্রাকে সরাসরি মর্গে পাঠ।ইয়া দেন। 
নিহত আঘাত প্রায়ই বুলেট ও বন্দুকের গুলীজনিত বলিয়া জানা যায়। 
অধিকাংশ মুতদেহ তৎক্ষণাৎ সনা্ত করা না গেলেও উহাদের মধ্যে 
বিভিন্ন কারখানার শ্রমিক, পথচারী, অগ্রাপ্তবয়ক্কষ বালক এবং পলি- 
টেকনিক ইন্সটিটিউট সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কয়েকজন ছান্র রহিয়াছে 
বলিয়া আশঙ্কা করা হইতেছে।” [ দৈনিক ইত্তেফাক, ৪ঠা মার্চ, ১৯৭১] 


৭৯০ বজবঙ্ধু 


এঁ দিন তাকা ছাড়াও. চট্টগ্রাম, খুলনা, রংপুর ও সিলেটে কারফিউ জারী 
করা হয়। রাজশাহীতে বেলা দু'টোর পর কারফিউ জারী ক'রে আন্দোলন 
রোধের চেস্টা করা হয়। 

এদিকে ওরা মার্চে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলোতে চরম 
উত্তেজনা বিরাজ করতে থাকে । সংবাদে বলা হয় £ “গতকাল বুধবার ভোর 
থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন আবাসিক হলে চরম উত্তেজনা ও 
বিক্ষোভ বিরাজ করতে থাকে । গত পরশু রাত্রে রাইফেলের গুলীতে নিহত 
অনেক অক্তাতনামা যুবকের লাশ বিভিন্ন আবাসিক হলে নিয়ে আসা হ'লে 
গত পরশু রাত থেকেই এই উত্তেজনা শুরু হয়। প্রায়ই ঘন্টাখানেক পর পর 
আবাসিক হলের করিডোরে দলবেঁধে ছাত্ররা সংগ্রামী শ্লোগান দিতে থাকে । 
ছান্তররা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনির্ধারিত সভা ক'রে গণহত্যার প্রতিবাদ জানায়। সকাল 
৯টার দিকে পাঁচটি লাশ নিয়ে ছাত্র-জনতার এক বিরাট শোক মিছিল 
নীলক্ষেত এলাকায় এক মর্মবিদারক দুশ্যের সৃম্টি করে। 

শহীদদের লাশগুলো গতকাল দুপুর পর্যন্ত ইকবাল হল মিলনায়তনে 
রাখা হয়। দুপুর পর্যন্ত ছান্র-ছাত্রী, যুবক-যুবতী, জনসাধারণ, আবাল-রদ্ধ- 
বণিতা শ্রদ্ধাবনতভাবে লাইন ক'রে শহীদদের দেখতে ভীড় করে । অনেককে 
লাশের কাছে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়তে দেখা যায় । ইকবাল হলে এই 
সময় সর্বক্ষণ এক থমথমে পরিবেশ বিরাজ করতে থাকে। 

বেলা সাড়ে এগারটার দিকে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের মিছিল 
শহীদ মিনারের কাছাকাছি আসে তখন কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী মেডিকেল 
হাসপাতাল থেকে তিনজন যুবকের লাশ বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে নিয়ে আসে। 
*** *** বেলা বারোটা পর্যন্ত এই তিনজনের লাশ বটতলায় রাখা হয়। 
এই সমগ্ন রোকেয়া হল থেকে একদল ছাত্রী খালি পায়ে বটতলায় আসেন। 
সমবেত হান্ত-ছান্রীরা শহীদদের ঘিরে শ্লোগান দিতে থাকে । এই শ্লোগান- 
গুলো তখন কান্নাভেজা বিলাপের মত ধ্বনি তোলে এবং বটতলার সকলকে 
অশ্ুসজল ক'রে তুলেছিল। এই পরিবেশে সাড়ে এগারটার সময় একজন 
ছান্্ বটতলায় অজান হয়ে পড়েন। পরে লাশগুলোকে ইকবাল হলে নিয়ে 


রাখা হয়। পরে পল্টন ময়দানে ৯টি লাশ নিম্নে যাওয়া হয়।” 
[দৈনিক পাকি ভান, ৪ঠা মার্চ” ১৯৭১] 


শেখ গ্মুজিব ৭১১ 


আর ঠিক এই দিনই ছাত্রলীগ ও জাতীয় শ্রমিক লীগের যৌথ উদ্যোগে 
আয়োজিত পল্টন ময়দানে এক জনসমাবেশে শেখ মুজিব একটি গুরুত্বপূর্ণ 
ভাষণ দেন। বাধভাঙ্গা জোতের মত জনতা---্চল চল পঞ্টনে চল" শ্লোগান 
দিতে দিতে পল্টনের দিকে এগিয়ে যায়। এক বিরাট জনসমুদ্রের উত্তাল 
তরঙ্গের শীর্ষে দাঁড়িয়ে বজনিঘোষে যে শরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন, সে সংবাদ 
পরিবেশন ক'রে ইত্তেফাক লিখেছেন £ “জাতীয় পরিষদের অধিবেশন 
স্থগিত রাখার প্রতিবাদে ঘোষিত কর্মসূচী পালনের দ্বিতীয় দিবসে গতকল্য 
বুধবার) ঢাকার গ্রতিহাসিক পল্টন ময়দানের উত্তাল-উাদ্দাম, বিশাল জন- 
চিযুলারা সমুদ্রের উদ্দেশে ভাষণদান কালে আওয়ামী লীগ প্রধান 
মুজিবের ঘোষণা £ শেখ মুজিবুর রহমান বিগত দিনের ঘটনাবলীর পট- 
অহিংস ও অসহ- ভূমিতে বিচার করিয়া তুমুল করতালির মধ্যে সামরিক 
যোগ আন্দোলন পু 
সরকারকে অবিলম্বে গণ-প্রতিনিধিদের হস্তে ক্ষমতা 
সমর্পণ করিয়া ব্যারাকে ফিরিয়া যাওয়ার আহখন জানাইয়া জলদগস্ভীর 
স্বরে ঘোষণা করেনঃ বাংলার গণ-প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা সমর্পণ 
করিগ্না ব্যারাকে ফিরিয়া না যাওয়া পর্যন্ত সরকারের সহিত স্বাধিকার- 
কামী বাংলার মানুষ আর সহযোগিতা করিবে না,কোনও কর-খাজনাও 
দিবে না। 
ছাত্রলীগ ও জাতীয় শ্রমিক লীগের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই 
মহতী সমাবেশে আগ্রহ-ব্যাকুল অত শ্রোতৃমণ্ডলীকে সাক্ষী রাখিয়া 
আওয়ামী লীগ প্রধান সবাতআ্মক অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের ডাক 
দিয়া সরকারী, বে-সরকারী চাকুরিজীবীদের প্রতি নিদেশ দেন £ “পুনরা- 
দেশ না দেওয়া পর্যন্ত আপনারা অফিস-আদালতে যাওয়া বন্ধ রাখুন । 
বেতার, টেলিভিশন ও পন্ত্র-্পন্জ্িকার প্রতি নির্দেশ দিয়ে তিনি বলেন ঃ 
“দি আমাদের বক্তব্য, বিরতি, আমাদের আন্দোলনের খবরাখবর 
প্রকাশ-প্রচারের উপর বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়, সে নির্দেশ আপনারা 
লঙ্ঘন করুন।, 
ভুট্টো গং-এর উদ্দেশে তিনি বলেন £ “গণতান্ত্রিক নিয়মে প্রণীত এক 
শাসনতন্ত্র যদি চান, আপনাদের শাসনতন্তত আপনারা রচনা করুন। 
বাংলাদেশের শাসনতন্ত্র আমরাই রচনা করিব । 


৭১২ খজবন্ধু 


গণ-অধিকার আন্দোলনের সূতিকাগার এঁতিহাসিক পল্টন মন্নদানে 
ছাত্রলীগ সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে অনুচ্ঠিত জীবনের 
সর্বস্তরের মানুষের এই মহতী সমাবেশে ভারাকান্ত কে বক্ততা শুর করিয়া 
এবারকার আন্দোলনের সৃচনাপর্বে স্বাধিকারকামী “যে বীর বন্ধুরা আত্মা- 
হতি দিলেন" তাহাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জাপন প্রসঙ্গে সাত কোটি বাঙালীর 
বিক্ষুব্ধ কণ্ঠপ্বরকে নিজের কণ্ঠে তুলিয়া লইয়া জলদগস্ভীর স্বরে বঙ্গবন্ধু 
ঘোষণা করেন £ “বাংলার মানুষ খাজনা দেয়, ট্যাক্স দেয় রাম্ত্র চালানোর 
জন্য-_-গুলী খাওয়ার জন্য নয়। তাই গরীব বাঙালীর পয়সায় কেনা 
বুলেটের দ্বারা কাপুরুষের মত গণহত্যার পরিবর্তে অবিলঘে সেনাবাহিনীকে 
ব্যারাকে ফিরাইয়া নিন, বাংলার শাসনভার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে 
তুলিয়া দিন। 

পূর্বঘোষিত কর্মসূচী অনুযায়ী শেখ সাহেবের এই সভাশেষে পল্টন 
ময়দান হইতে একটি গণ-মিছিলের নেতৃত্ব করার কথা ছিল । কিন্তু পরে এই 
কর্মসূচী পরিবর্তন করিয়া তিনি সমাবেশে ভাষণদান করেন এবং জনগণের 
আশুকর্তব্য নির্দেশ করেন । মুহর্ম-হ 'জর় বাংলা” শ্লোগানে মুখরিত পল্টনের 
সেই বিশাল জনসমৃদ্র আর বসন্তের বৈকালিক সূর্যকে সাক্ষী রাখিয়া শেখ 
মুজিব দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন $ প্রস্তুত, আমরা প্রস্তত। দানবের সঙ্গে 
সংগ্রামের জন্য ঘে কোন পরিণতি মাথা পাতিয়া বরণের জন্য আমরা 
প্রস্তত। তেইশ বহর ধরিয়া রজ্ঞ দিয়া আসিয়াহ্ছি, প্রয়োজনবোধে বুকের 
রজ্ে গঙ্গা বহাইয়া দিব। তবু সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখে দীঁড়াইয়াও বাংলার 
বার শহীদদের রজে্র সঙ্গে বেঈমানী করিব না। 
নিন্দার ভাষা জানা নাই 

বজ্ততার শুরুতেই শেখ মুজিব বলেন $ দুঃখ ভারাকাত্ত মনে আজ আমি 
এখানে আসিয়া দীড়াইয়াছি। তিনি বলেন, গতরান্রে-_গত দুই দিনে “বহু 
লোক' হত্যা করা হইয়াছে । আমি নিজে মেশিনগানের গুরীর আওয়াজ 
শুনিয়াছি। এই হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করার ভাষা আমার জানা নাই। তিমি 
বলেন, গরীব মানুষের পয়সায় শাস্তি ও শস্থলা রক্ষা বাহিনীর ভরণ-পোষণ 
চলে । তাদের দায়িত্ব দেশরক্ষা--সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে তাদের ব্যবহার 
করা উচিত নয়। তিনি বজেন, নিরজ্্র জনতাকে গুলী করিয়া হত্যা করা 
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কাপুরুষতারই সামিল। তিনি অবিলম্বে শান্তি ও শৃখ্খলা রক্ষা বাহিনীকে 
ব্যারাকে ফিরাইয়া লইয়া গণ-প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা তুলিয়া দেয়ার 
দাবী জানান। 


আমর দায়ী নহি 
দেশের বর্তমান সঙ্কট পরিস্থিতির পটভূমিকা বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে শেখ 


সাহেব বলেন $'এ জন্য আমরা দায়ী নই--এ জন্য দায়ী গণ-প্রতিনিধিদের 
নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর বানচাল প্ররয়্াসী ষড়যন্ত্রকারী দল। তিনি বলেন, 
মেজরিটি জনগণ আমার পেছনে । কিন্ত জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের 
বেলায় আমার সঙ্গে আলাপ-আলোচনাও করা হয় নাই। তিনি বলেন, ভুট্টো 
পরিষদের অধিবেশন স্থগিত দাবী করিয়া অচলাবস্থার সৃষ্টি করিয়াছেন। 
কিন্ত তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরা হয় নাই- অস্ত্র ধরা হইয়াছে বাংলার নিরস্ত্র 
শান্তিকামী মানুষের বিরুদ্ধে। শেখ সাহেব বলেন, আমি আবার বলি, 
আগুন লইয়া খেলা করিবেন না। যদি করেন, পুড়িয়া ভস্ম হইয়া ষাইবেন। 
মৃতার ভয় দেখাইবেন না 

সংশ্লিষ্ট মহলের উদ্দেশে কঠোর সতকর্বাণী উচ্চারণ করিয়া শেখ 
মুজিব বলেন ঃ বাংলার মানুষকে স্বৃত্যুর ভয় দেখাইবেন না। শন্রুর জঙ্গে, 
দুর্দবের সঙ্গে, দুর্যোগের সঙ্গে কোলাকুলি করিয়াই আমরা বাঁচিয়া আছি। 
স্বত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা ধরিয়া, মৃত্যুকে বুক পাতিয়া বরণ করিয়াই আমরা 
স্বাধিকার আদায় করিব । বক্তার এক পর্যায়ে তিনি শান্তিপূর্ণভাবে 
আন্দোলন পরিচালনার জন্য জনগণের প্রতি আহখন জানান । তিনি বলেন, 
উচ্ছখ্বলতা আন্দোলনকে বিপথগামী করিতে পারে। 

পঙ্টনের জনসভায় ভাষণদান কালে শেখ মুজিব তার অনুপস্থিতিতেও 
আন্দোলন চালিয়ে যাবার জন্য জনগণের প্রতি নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, 
বাংলার ভাইয়েরা আমার---আমি বলছি, আমি থাকি আর না থাকি, বাংলার 
স্বাধিকার আন্দোলন যেন না থামে, বাঙালীর রজ্ঞ' যেন বুখা না যায় । আমি 
যদি নাও থাকি, আমার সহকর্মীরা আছেন, তারাই নেতৃত্ব দেবেন । আর 
যদি কেউই না থাকেন, তবু আঙ্দোলন চালাইয়া যাইতে হইবে। বাংলার 
ঘরে ঘরে প্রতিটি বাঙালীকে নেতা হইয়া নির্ভয়ে আন্দোলন ঢালাইয়া ঘাইতে 
হইবে--যে কোন মূল্যে স্বাধিকার ছিনাইয়্া আনিতে হইবে। 


৭১৪ খবন্ধু 


এই স্বাধিকার আন্দোলন বানচাল করার জন্য একশ্রেণীর লোক যে 
লুঠতরাজ, অগ্নিসংযোগ ও উচ্ছৃত্বল ঘটনার সৃজ্টি করছে, তার তীব্র 
নিন্দা ক'রে জনসাধারণকে সতর্ক ক'রে দিয়ে তিনি বলেন, “মনে রাখবেন, 
লুঠতরাজ, অগ্নিসংযোগ, হানাহানি, আত্ম কোলাহল আন্দোলনের লক্ষ্যকেই 
বানচাল করিয়া দিবে । আর সাবধান, মুখচেনা মহলের ভাড়াটিয়া উক্কানি- 
দাতাদের ফাদে পা দিবেন না। ইহারা এই আন্দোলন বানচালের জন্য 
ষড়যন্ত্র চালাইতেছে। স্বাধিকার আন্দোলনের স্বার্থে এই অশুভ তৎপরতা 
প্রতিহত করিতেই হইবে।” 
[ দৈনিক ইত্তেফাক, ৪ঠা মার্চ, ১৯৭১] 
স্বাধিকার আন্দোলনের যে-সব সংগ্রামী বীর বুলেট ও অন্যান্য আঘাতে 
আহত হয়ে হাসপাতালসম্হে চিকিৎসাধীন রয়েছেন তাদের জীবন রক্ষার 
জনা শেখ মুজিব অকাতরে রক্জদানের আহবান জানান । 
পরদিন প্রকাশিত সংবাদপত্রের খবর থেকে জানা যায় যে, ঢাকায় 
আগের রান্রি থেকে এই দিন পর্যস্ত সেনাবাহিনীর গুলীতে কমপক্ষে ১৫ 
জন নিহত এবং বহু লোক হতাহত হয়। নিহত ও আহতদের অনেকেরই 
নাম-ঠিকানা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। আত্মীয়-প্রিয়জনদের লাশের খোঁজে 
বহু লোক সেদিন "ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে" ভীড় জমায়। এই 
হাদয়বিদারক দৃশ্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে দৈনিক পাকিস্তান লিখেছেন £ 
“কালকে ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গে এক মর্মস্পর্শা দৃশ্যের স্থৃষ্টি 
হয়। এক দিকে লাশের সারি। অন্য দিকে কান্নার মিছিল । বাবা- 
ভাই-সন্তানহারা মানুষ ছুটে এসেছিলেন তাদের 
তির প্রিয়জনের খোজে । শতশত লোক মর্গে গিয়ে ভীড় 
হাসপাতালের দৃশ্য জমানোর পর গুলীবিদ্ধ শহীদদের লাশের প্রতি 
শ্রদ্ধা জানায়। কয়েকজন ছাত্রী মর্গের মাঝেই কান্নায় 
ভেঙে পড়েন। এরপর হারিমে যাওয়া প্রিয়জনের খোজ করতে ছুটে আসতে 
শুরু করেন নারী-পূরুষেরা। যান্ত্রাবাড়ীর জনৈক বৃদ্ধ তাঁর পুত্রের বিরুত 
লাশ দেখে কান্নায় ভেঙে গড়েন। মান ১৫-১৬ বছরের ছেলেটির বুকে 
আর চোয়ালে গুলী লাগায় লাশ বিরুত রূপ ধারণ করেছে। সমবেত ছান্র- 
ছান্ত্রীরা এই বৃদ্ধকে সাম্হনা দেয়ার ভাষা হারিয়ে ফেলে। এরপর ছুটে 
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আসেন জনৈক বুদ্ধা। এই বিধবার ছোট্ট ছেলেটি বুলেটের গুলীতে চির- 
নিদ্রায় ঘুমিয়ে পড়েছে। পাগলিনীর মত এই মা বিলাপ শুরু করেন তার 
ছেলের জন্য। এছাড়া আরও অনেক লোক খোজ করতে শুর করেন তাদের 
খোজ না-পাওয়া ছেলেমেয়ে পরিজনদের। বস্ততঃ এই পরিবেশে মেডিকেল 
কলেজ এক শোকপুরীতে পরিণত হয়। এরপর বহু ছাত্র-জনতা বিভিন্ন 
দিক থেকে মেডিকেল কলেজ প্রাণে জমায়েত হতে শুরু করে এবং 
নিহতদের লাশ নিয়ে ইকবাল হল অভিমুখে এগিয়ে যায়। কলেজ প্রাঙ্গণের 
মর্গের মত ইমাজেন্সীতেও অনুরূপ করুণ দৃশ্যের সূচনা হয়। আবুজর 
গিফারী কলেজের ফারুকের লাশকে নিয়ে বলিষ্ঠ সংগ্রামে প্রতিক্তাবদ্ধ 
বহু ছান্ন নতুন জঙ্গী সংগ্রামের রায় ঘোষণা করেন । ঢাকা মেডিকেল কলেজে 
আনীত শহীদদের লাশগুলো হাজারো মানুষের মনে দুরপনেয় সঙ্কজ্পের 
দৃঢ়তা এনে দেয়।” 
[ দৈনিক পাকিস্তান, ৪ঠা মাচ” ১৯৭১ ] 
বঙ্গবন্ধু সন্ধ্যা সাড়ে ৮টায় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎ- 
সাধীন স্বাধিকার আন্দোলনের আহত বীর সৈনিকদের দেখতে যান। তিনি 
আহত ব্যক্তিদেরকে সান্ত্বনা দান করেন ও আত্মীয়-পরিজনদের প্রতি 
সমবেদনা জাপন করেন। 
অবস্থা বেগতিক দেখে ইয়াহিয়া খান ঘাবড়ে গেলেন । তিনি ১০ই মাচ 
বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের এক সম্মেলনের আমন্ত্রণ জানালেন। ওরা 
মার্চ রাওয়ালপিণ্ডির প্রেসিডেন্ট ভবন থেকে ঘোষিত এই আমন্্রণের সংবাদ 
প্রচার ক'রে খবরে বলা হয় £ 
“একটি সাধারণ লক্ষ্য অর্জনে রাজনৈতিক নেতৃবুন্দকে সাহায্য করিতে 
প্রেসিডেন্ট তাঁহার সাধ্যানুযায়ী সবকিছু করিবেন বলিয়া গত ১লা মার্চের 
ইয়াহিয়া কাক ঘোষণায় প্রতিশ্নতি দিয়াছিলেন, তদনুযায়ী তিনি ঢাকায় 
নেত সঙ্মেলনের এক বৈঠকে মিলিত হওয়ার জন্য জাতীয় পরিষদে সকল 
বৈঠক আহখন পার্লামেন্টারী গুরপের নির্বাচিত নেতাদের নিকট জরুরী 
ব্যক্তিগত আমন্ত্রণ-ল্লিপি প্রেরণ করিয়্াছেন। আগামী ৮ই মার্চ পবিভ্ত্ 
আশুরার দিন পড়ার আগামী ১০ই মার্চ এই সম্মোরনের দিন ধার্য বকা 
হইয়াছে । এই সজ্মেলন অনুষ্ঠানের গর দুই গগতাহের মধ্যে কেন জাতীয় 
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টি) গুটি 
একটি বিশেষ ভঙ্গিতে বঙ্গবন্ধু 





পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইতে পারিবে নাঃ প্রেসিডেন্ট উহার কোন 
কারণ দেখিতেছেন না।” 
সম্মেলনে যোগদানের জন্য আমন্ত্রিত নেতারা হইলেন £ আওয়ামী 
লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান, পি. পি. পি. প্রধান জনাব জুলফিকার 
আলী ভূটো, কাইয়ুমপন্থী পাকিস্তান মুসলিম লীগের খান আবদুল কাইয়ুম 
খান, কাউন্সিল মুসলিম লীগের মিয়া মোহাম্মদ মমতাজ দৌলতানা, 
হাজারভী পন্থী জমিয়তুল উলেমা-ই-ইসলামের মওলানা মৃফতী মাহমুদ, 
ন্যাপের খান আবদুল ওয়ালী খান, জমিয়তুল উলেমা-ই-পাকিস্তানের 
মওলানা শাহ আহমদ নূরানী, জামাতে ইসলামের জনাব গফুর আহমদ, 
কনভেনশন মুসলিম লীগের জনাব মোহাম্মদ জামান কোরিফা, পি. ডি. পি-র 
জনাব নূরল আমীন এবং উপজাতীয় অঞ্চল হতে জাতীয় পরিষদ সদস্য- 
দের প্রতিনিধি মেজর জেনারেল জামালদার ও মালিক জাহাঙ্গীর খান।” 
[ দৈনিক ইত্তেফাক, ৪ঠা মাচ, ১৯৭১] 
ওরা মার্চ রাতেই এক বিরতিতে শেখ মুজিব ইয়াহিয়া খানের এই আম- 
ন্রণকে “বন্দুকের নলের মাথায়” আমন্ত্রণের নামে নিষ্ঠুর তামাসা" বলে উল্লেখ 
ক'রে তা? প্রত্যাখ্যান করেন। পরদিন প্রকাশিত খবরে বলা হয় 8 “গতকাল 
বুধবার) রাত্রে এক বিরতিতে শেখ সাহেব বলেন, 'বেতারে প্রচারিত এই 
,  আমন্ত্রণের পটভূমিতে রহিয়াছে ঢাকা চট্টগ্রাম সহ বাংলা- 
শেখ মুজিবকতৃক 
ইয়াহিয়ার আমন্তরণ দেশের বিভিন্ন জায়গায় নিরজ্সর বেসামরিক নাগরিকদের 
প্রতাধ্যান পাইকারী হারে হত্যার বেদনাদায়ক অধ্যায় ।” তিনি 
বলেন, 'ষে মুহূর্তে এই সব বীর শহীদের রক্তের দাগ রাজপথের বুক হইতে 
শুকাইয়া যায় নাই, ষখন বহ শহীদের নশ্বরদেহ দাফনের প্রতীক্ষান়্ গড়িয়া 
আছে, যখন শত শত বুলেটবিদ্ধ মানুষ হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা 
করিয়া চলিয়াছে সেই মুহূর্তে এই সম্মেলন আমন্ত্রণ নিষ্ঞর তামাসা ছাড়া 
আর কিছুই নয়। ইহা আরেক নির্মম পরিহাসস্বরাপ এইজন্য ষে, এমন 
কিছু লোকের সঙ্গে আমাদের বসিতে বলা হইয়াছে, যাহাদের হীন চকান্তই 
নিরীহ নিরলস ছার-শ্রমিক-কষক জনতার মৃত্যুর জন্য দায়ী।' 
শেখ মুজিব বলেন, যখন সামরিক প্রস্তুতি অব্যাহত, ঘখন আমাদের 
কানে বাজিতেছে অস্ত্রের ভাষায় সুতীব্র হুংকার, সেই মুহূর্তে এই আমন্জগ 
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বন্দুকের নলের মাথায় আমন্ত্রণেরই সামিল। আর এই পরিস্থিতিতেই এ 
ধরনের কোন আমন্ত্রণ গ্রহণের প্রশ্নই ওঠে না। তাই আমি ইহা প্রত্যাখ্যান 
করিতেছি ।” 
[ দৈনিক ইত্তেফাক, ৪ঠা মার্চ, ১৯৭১] 
একই দিনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২৮ জন শীর্ষস্থানীয় অধ্যাপক সংবাদে 
প্রকাশিত এক বিরতিতে দেশের উদ্ভূত রাজনৈতিক পরিস্থিতির জন্য শোষক- 
শ্রেণী ও কায়েমী স্বার্থবাদী মহলকে দায়ী করেন। সে দিন মওলানা ভাসানী 
এক তারবাতায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার প্রতিবাদ 
জানিয়ে পূব বাংলার পরিস্থিতি সরোজমিনে তদন্ত ক'রে যাবার জন্য আহবান 
জানান। 
পরদিন ৪ঠা মার্চ, ১৯৭১। পদচ্যুত প্রাদেশিক গভর্নর জনাব এস, এম, 
আহসান সপরিবারে ঢাকা থেকে বিমানযোগে করাচী গমন করেন। যাবার 
পথে তিনি বিমান বন্দরে বাংলাদেশের জনসাধারণকে শুভেচ্ছা জানান। 
করাচী থেকে এয়ার মার্শাল আসগর খান আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা 
হস্তান্তরের জন্য প্রেসিডেন্টের নিকট দাবী জানান। তিনি বলেন যে, ঘটনা 
অনেক দূর এগিয়ে গেছে। প্রেসিডেন্ট যদি অবিলম্ঘে ক্ষমতা হস্তান্তর না 
করেন, তা" হ'লে তিনি পূব পাকিস্তানী জনসাধারণের 
আগর খানের সমর্থনে আন্দোলন শুরু করবেন। পরদিন শেখ 
মুজিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য ঢাকায় আসার 
সিদ্ধান্তও তিনি জাপন করেন। 
এ দিনের ঘটনাবলী প্রকাশ করতে গিয়ে ৫ই মার্চ দৈনিক ইত্তেফাক 
সংবাদ-শিরোনামায় লেখেন 'জয় বাংলা'র জয়। ইত্তেফাকের রাজনৈতিক 
ভাষ্যকার লিখেছেন ঃ “ক্ষমতার দুর্গ নয়, জনগণই 
£ঠামার্চের থে দেশের সত্যিকার শক্তির উৎস, বাংলাদেশের বিগত 
তিনদিনের ঘটনাবলী তাহাই নিঃসন্দেহভাবে প্রমাণিত 
করিয়াছে । “অস্ত্রের ভাষায়' মোকাবিলায় স্বাধিকারকামী নিরঞ্জের সংগ্রাম 
প্রথম পর্বে জয়যুক্ত হইয়াছে । বাংলার মানুষের দুর্জর প্রত্যয়ের মুখে 
দেশের পশ্চিমাঞ্চলেও মনে হয় নতুন করিয়া টিস্তা-ভাবনা শুরু হইয়াছে। 
প্রেসিডেন্টের নেতৃসম্মেলনের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়া স্বাধিকার 
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সংগ্রামের মহানায়ক শেখ মুজিবের কণ্ঠে যে প্রত্যয় ঘোষিত হইয়াছে দলমত 
নিবিশেষে বাংলার মানুষ তা' অভিনন্দিত করিয়াছে । ..... অস্ত্রের ঝংকার, 
শত্তিগর আস্ফালন সব কিছুরই মুখে বাংলার মানুষের হইয়া শেখ মুজিবের 
কণ্ঠে পর্যায়ে পর্যায়ে যে সঘন গর্জন ধ্বনিত হইয়াছে; এ দেশের আপামর 
মান্ষকে তা" এমনই প্রত্যয়ী করিয়া তুলিয়াছে যে, অফিস-আদালত, কল- 
কারখানা, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, কুন্লরাপি বড় সাহেব ছোট সাহেব হতে শুর 
করিয়া মায় পিওন পর্যন্ত একটি প্রাণীও হাজিরা দিতে যান নাই। দিন- 
মজুর তার কাজে যায় নাই। রিক্সা, অটো-রিল্সা, বাসন্ট্যাক্সীর চাকা ঘোরে 
নাই । একটি মান্ত্র ব্যক্তিত্বকে ঘিরিয়া বাঙালীর চিত্তে আজ এমনই 
আলোড়ন জাগিয়াছে যে, তাঁর নির্দেশ ব্যতীত বাংল্ার প্রকৃতির একটি 
স্ভবকও যেন আর আন্দোলিত হইতে জানে না। সংগ্রামী বাংলার আপামর 
মনুষের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া পুলিশ ও ই. পি. আর, বাহিনীর বাঙালী 
জওয়ানদের কগ্ও উচ্চকিত হইয়াছে “জয় বাংলা” শ্লোগানে । আর সে 
সুরের অনুরন জাগিয়াছে সরকারী প্রচার মাধ্যমেও । এককালে যে বেতার 
ও টেলিভিশন ছিল জনগণের নাগালের বাহিরে, গত বুধবার হইতে সে 
দুইটি মাধ্যমও জয় বাংলার জয়গানে মুখরিত। গতকাল হইতে রেডিও 
পাকিস্তান, ঢাকা, কেবল “ঢাকা বেতার কেন্দ্র আর পাকিস্তান টেলিভিশন' 
কেবল ঢাকা টেলিভিশন' বলিয়া আোতৃমণ্ডলীর খেদমতে হাজির হইতেছে । 
বাংলা ও বাঙালীর বর্ণনা গীতিই এখন তাদের উপজীব্য । সবকিছু মিলাইয়া 
বিচার করিলে দেখা ষায়ষে, গত তিন দিনের আন্দোলন রাজনৈতিক 
অঙ্গনে বাংলার মন ও মানসকে এতদিন একসৃত্রে গ্রথিত করিতে সক্ষম 
হইয়াছে। “জুজুর ভগ্ন” বা অস্ত্রের ভাষায়” অতীতে ষে কণ্ঠ দাবাইয়া দেওয়া 
সম্ভব হইয়াছে । গে কণ্ঠ এবার একটি মান্ত্র শ্লোগানে মুখরিত--_'জয় বাংলা” * 
[ দৈনিক ইত্তেফাক, ৫ই মার্চ, ১৯৭১] 

এ দিনের পরিস্থিতি সম্পর্কে মারের ৫ তারিখে দৈনিক পাকিস্তানে বলা 
হয় £ “কল-কারখানায় বাজছে না বাশী। মানুষ নেই অফিস-আদালতে। 
অগ্নিগর্ভ দেশ আজ পথে নেমেছে । এক-দুই ক'রে কাল 

ঢাকার পরিস্থিতি কেটে গেছে চারদিন। প্রেসিডেন্ট জাতীয় পরিধদের 
অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করায় দেশ অগ্নিগর্ভ। বে-সামরিক শাসন-ব্যবস্থা 


শেখ মুজিব ৭১৯ 


যেন ভেঙে পড়েছে । শ্বাধিকার আন্দোলনে প্রাণ দিয়েছে মানুষ--রংপুর, 


খুলনা, চট্টগ্রাম, ঢাকায়---বিক্ষব্ধ এই বাংলাদেশে-- 1 
| দৈনিক পাকিস্তান, ৫ই মার্চ, ১৯৭১] 


গত দু'দিনে ক্ষুব্ধ জনতার সঙ্গে সামরিক বাহিনীর সংঘর্ষে প্রায় তিনশত 
জন নিহত ও কয়েক হাজার আহত হয়েছেন বলে সংবাদপত্রের তথ্যে জানা 
যায়। রংপুর, রাজশাহী, সিলেট, খুলনা প্রভৃতি জেলায় সান্ধ্য-আইন জারী 
করা হ'লেও আন্দোলনকারীরা তা” লঙ্ঘন করে। ঢাকায় এদিন সান্ধ্য- 
আইন তুলে নেয়া হয়। কারণ সাগ্ধ্-আইনের কোন কার্য কারিতাই ছিল না। 
গণ-মিছিলের দুর্বার শোতে আইনের শাসন কোন বাধাই মানে নি। জনগণ 
ব্যারিকেড সৃষ্টি ক'রে সবপ্রকার যানবাহন চলাচল সম্পূর্ণ রুদ্ধ ক'রে 
দিয়েছিল। 
৪ঠা মার্চ তারিখেও চট্টগ্রামের পরিস্থিতি তয়াবহভাবেই বিরাজ করে। 
বাঙালী অবাঙালীদের মধ্যে সংঘর্ষ অব্যাহত থাকে । ফলে ৯ ব্যজি' নিহত 
ও ৫০ ব্যক্তি আহত হয়। এ সংবাদ পরিবেশন ক'রে 
দৈনিক পাকিস্তান লিখেছেন 8 “আজ (অর্থাৎ ৪ঠা মার্চ) 
দ্ুদলের নতুন ক'রে গোলযে।গের ফলে চট্টগ্রামে ৯ ব্যক্তি নিহত ও ৫০ ব্যক্তি 
আহত হয়। গতকালের গোলযোগে নিহতের সংখ্যা ছিল ১১১ ও আহতের 
সংখ্যা প্রায় ৩ শত। ফলে গত দ্ব'দিনে এখানে নিহতের সংখ্যা ১২০ ও 
আহতের সংখ্যা সাড়ে তিন শ'তে দাঁড়িয়েছে। এদের মধ্যে ১০০ জন ধারালো 
ছুরি ও গুলীর আঘাতে এবং ২০ জন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে 
স্বত্যুবরণ করে।” [ দৈনিক পাকিস্তান, ৫ই মার্চ, ১৯৭১ ] 
৪ঠা মার্চের হরতালে প্রায় প্রতিটি সভার শুরুতেই পাকিস্তানের জাতীয় 
পতাকা পুড়িয়ে বাংলাদেশের মানচিন্ত্র অঞ্চিত একটি নতুন পতাকা উড়ানো 
হয়। এই পতাকাই বাংলাদেশের নিজস্ব পতাকারাপে চিহিন্ত হয়। 
এই তারিখে সংগ্রামী জনতার প্রতি অভিনন্দন জানিয়ে ও কতিপয় ক্ষেত্রে 
সংগ্রামী জনতার হরতালের আওতা শিথিল ক'রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর 
প্রতি শেখ মুজিবের রহমান এক বির্বতি দেন। বিরতিতে তিনি বলেন ঃ 
নিত “শোষণ ও উপনিবেশিক শাসন বজায় রাখার য্তৃযন্ত্রের 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর জন্য আমাদের আহবানে বাংলাদেশের প্রতিটি 


৭২০ বঙ্গবন্ধু 


চট্টগ্রামের পরিস্থিতি 


নারী, পুরুষ ও শিশু যে স্বতঃস্ফ্ত সাড়া দিয়েছেন, তার জন্য আমি 
আপনাদের বীর জনগণকে অভিনন্দন জানাচ্ছি । বাংলাদেশের নিরস্ত্র বেসা- 
মর্িক জনগণ --.ষথা শ্রমিক, কৃষক ও ছাত্ররা তাদের অধিকার কেড়ে 
নেওয়ার বিরদ্ধে বুলেটের সামনে যে সাহস ও দুঢ়সঙ্কল্প নিয়ে বিক্ষোভ 
প্রদর্শন করেছে, বিশ্বের জনগণের তা* জানা দরকার । 
কমাগত হরতালের ফলে জনগণকে যে অসুবিধার সম্মুখীন হতে 
হয়েছে এবং আত্মত্যাগ করতে হয়েছে. তা” সহ্য করার জন্যও আমি 
আমাদের দুঢ়প্রতিক্ত জনগণকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। তাদের অবশ্য একথা 
মনে রাখতে হবে যে, চরম আত্মত্যাগ ব্যতীত কোন জনগণই মৃক্তি পায় নি। 
কাজেই জনগণকে যে কোন মুল্যে মুক্তির সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য 
প্রস্তত থাকতে হবে ।” 
[ এ ॥ 
বিরতিতে তিনি বলেন ষে, পূর্ব ঘোষণামত ৫ই ও ৬ই মাচ সকাল 
৬টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত হরতাল অব্যাহত থাকবে। তবে কতিপয় 
ক্ষেত্রে হরতালের আওতা শিথিল করা হয়। এ সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান 
ক'রে বিরতিতে তিনি বলেন £ঃ 
(১) যে সব সরকারী ও বেসরকারী অফিসে কর্মচারীরা এখনও বেতন 
পান নাই, শুধু বেতন দানের জন্য সেগুলি বিকাল আড়াইটা হইতে 
সাড়ে ৪টা পর্যন্ত খোলা থাকিবে । শুধু বাংলাদেশের মধ্যে অনর্ধ্ব 
১৫শত টাকার বেতন চেক ভাঙানোর জন্য উল্লেখিত সময়ে ব্যাক্ক- 
সমৃহও চালু থাকিবে। স্টেট ব্যাঙ্ককে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা 
গ্রহণ করিতে হইবে। স্টেট ব্যাক্কের মাধ্যমে বা অন্য কোনভাবে 
বাংলাদেশের বাহিরে টাকা পাঠানো যাইবে না। রেশন দোকান 
এবং খাদ্য সরবরাহকারী সংস্থাগুলিও এই সুযোগের সত্যবহার 
করিতে পারে। 
€২) আরও যাহা হরতালের আওতায় আসিবে না, সেগুলি হইতেছে হাস- 
পাতাল ও ওষধের দোকান, হাসপাতালের গাড়ী (গ্যাস্থুলেল্স),ভাস্তণ- 
রের গাড়ী, সাংবাদিক ও সংবাদপন্ত্রের গাড়ী, ওয়াটার সাপ্লাই, গ্যাস 
সাপ্লাই, ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই, স্থানীয় টেলিফোন এবং বাংলাদেশের 


শেখ মুজিব ৭২৯ 


৪৬ 


বিভিন্ন জেলার মধ্যে ট্রাঙ্ক-টেলিফোন, দমকল বাহিনী, থাড় দার, 
ময়লার আবর্জনা গাড়ী ।” | দৈনিক ইত্তেফাক, ৫ই মার্চ, ১৯৭১] 
মওলানা ভাসানী এই তারিখে সংবাদপঞ্জে এক বিরাতি দেন। বিরতিতে 
তিনি পুনরায় এ্রতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে বাঙালীর সাবভৌমত্বের 
দাবী জানান । এই দাবীর প্রশ্নে যাতে কোন আপোষ 
বি ভাসানীর করা না হয়, সে বিষয়েও তিনি সতর্কবাণী উচ্চারণ 
করেন । গণহত্যার নিন্দা ক'রে মওলানা ভাসানী বলেন, 
“আমি কংগ্রেস, খিলাফত, মুসলিম লীগ, আওয়ামী লীগ ও ন্যাপের মাধ্যমে 
আন্দোলন করেছি । কিন্তু আমার ৮৯ বছর বয়সে এবারকার মত গণজাগরণ 
এবং সরকারের অগণতান্ত্রিক ঘোষণার বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ বিক্ষোভ আর 
দেখি নি। জনগণের এই স্বতঃস্ফ্ত ও নজীরবিহীন আত্মচেতনা এবং 
পূর্ব পাকিস্তানকে মুক্ত করার দৃঢ় সংকল্পের জন্য তিনি জনসাধারণের 
প্রতি মোবারকবাদ জানান” [দৈনিক পাকিস্তান, ৫ই মাচ” ১৯৭১] 
একই দিনে নূরুল আমীনও এক বিবৃতি দেন। বিবৃতিতে তিনি ইয়াহিয়া 
কতক আহৃত নেতৃ-সম্মেলনে যোগদানে অস্থীকৃতি জাপন করেন 
এবং অবিলম্গে জাতীয় পরিষদ অধিবেশন আহ্বানের জন্য ইয়াহিয়ার 
প্রতি আবেদন জানান। এ ছাড়া পূর্ব বাংলার বিভিন্ন নেতৃবৃন্দও ইয়াহয়ার 
কার্ধকলাপের তীবু নিন্দা জাপন করেন। এই দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 
কেন্দ্রীয় ছান্তর পরিষদ ও পূর্ব পাকিস্তান ছান্রলীগ জনসাধারণ ও ছাত্রদের 
প্রতি নিম্নোত্ত আবেদন জানান £ঃ 
জনসাধারণের প্রতি 
১। ব্যারিকেডগুলিতে সকাল ৭ টার পরে গাড়ী চলাচলের ব্যবস্থা 
এবং সন্ধ্যা সাড়ে ছণ্টা বা রাত সাড়ে নস্টায় পুনরায় বন্ধ ক'রে দেয়া। 
২। রিক্সা ও বেবী ট্যাব্সী ড্রাইভারদের বেশী পয়সা দেয়া এবং মালিক- 
দের প্রাপ্য টাকার এক-চতুরাংশ নেয়া। 
ছাত্রদের প্রতি 
১। গাড়া, অঞ্চল, থানা, মহকুমা ও জেলা সংগ্রাম পরিষদ গঠন। 
ঢাকা শহরে ৬ই মাচের মধ্যে এবং সমগ্র বাংলাদেশে ৭ই মার্চের 
মধ্যে শেষ করতে হবে। 


২২ র বঙবন্ধু 


হ। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের কাঠামো নিম্নরূপ ঃ 
একজন আহবায়ক, দশজন সদস্য নিয়ে মোট এগারজনের কমিটি । 
ও৩। প্রত্যেক পাড়া, অঞ্চল ও থানা সংগ্রাম পরিষদের এক কপি 
মহকুমা এবং এক কপি জেলায় পাঠাতে হবে। প্রত্যেক জেলা ও 
মহকুমার এক কপি কেন্দ্রে পাঠাতে হবে।” 
[ দৈনিক পাকিস্তান, ৫ই মার্চ, ১৯৭১] 
বেতার ও টেলিভিশনের বিশিষ্ট ২০ জন শিল্পী এক যুক্ত বিবৃতিতে 
হিরা বি জানান যে, গত ২রা মার্চ থেকে বাংলাদেশের অধিকাংশ 
শিল্পীর ঘোষণা শিজ্পী বেতার ও টেলিভিশনে অনুষ্ঠান করছেন না। 
বিবৃতিতে তারা ঘোষণা করেন, “যতদিন পযন্ত গণতন্ত্রের 
বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলতে থাকবে এবং যতদিন পর্যন্ত দেশের জনগণ ও ছাত্র 
সমাজ সংগ্রামে লিপ্ত থাকবেন ততদিন পর্যন্ত আমরা বেতার ও টেলিভিশনে 
অংশ গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি ।” 
[ দৈনিক পূর্বদেশ, ৫ ই মার্চ, ১৯৭১ ] 
পরদিন ৫ তারিখে এমনকি সামরিক কত পক্ষের এক সংবাদ-বিক্তপ্তি 
প্রকাশিত হয়। এতে বলা হয় যে, “জনগণকে শান্ত করার জন্য শেখ 
মুজিবের আবেদনে ঢাকার পরিস্থিতির যথেষ্ট উন্নতি 
সামরিক বিজ্গ্তি হয়েছে।” পরিস্থিতির সত্যি উন্নতি ঘটে । সেনাবাহিনী 
উষ্কানীমূলক আচরণ না করলে জনগণ নিয়মতান্ত্রিক 
উপায়েই অসহযোগ আন্দোলন চালাতে থাকে । এদিকে ঢাকা ও তার 
আশেপাশে গত কয়েক দিনে সামরিক বাহিনীর গুলীতে প্রায় তিন 
খাত জন নিহত ও ২০০০ জন আহত হয়। এসবই ঘটে সেনাবাহিনীর 
উক্কানীমূলক আঘাতের ফলে। 
পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দিন 
আহমদ এই সময় এক বিরতি দেন। বিরতিতে তিনি বাংলার বুকে 
এই গণহত্যা বন্ধ করার জন্য আবেদন জানান। তিনি 
১০ পু বলেন যে, “ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, 
সিলেট এবং বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানে মিলিটারীর 
বুলেটে নিরীহ নিরক্ত্র মানুষ- শ্রমিক, কুষক ও হান্দের ধরাশামী করা 
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হইতেছে। অবিলম্বে এই নরহত্যা বন্ধ করিতে হইবে । যাহারা এই ঘটনার 
জন্য দাসী, তাহাদের জানা উচিত যে, নিবিচারে নিরীহ নিরস্ত্র মানুষকে 
এভাবে হত্যা করা মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ ছাড়া আর কিছুই নয়।” 
[ দৈনিক ইত্তেফাক, ৬ই মার্চ ১৯৭১ ] 
গণ-আন্দোলনের প্রবাহে এই সময় অনেক রাজনৈতিক দলই গণ-কাতারে 
দাঁড়াতে বাধ্য হয় । ভাসানী বা পিকিং ন্যাপের সাধারণ সম্পাদক জনাব 
মশিহর রহমান এক সংবাদ বিজগ্তিতে বলেন, “ন্যাপ প্রধান মওলানা 
ভাসানী ঘোষণা করেছেন যে, স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে প্রত্যক্ষ অংশ 
গ্রহণকারী যে কোন ব্যক্তি বা দলের সাথে তিনি ও তার দল এক কাতারে 
সংগ্রাম করতে প্রস্তত |” [ দৈনিক পূর্বদেশ, ৬ই মার্চ, ১৯৭১] 
সেনাবাহিনীর উক্কানীমূলক আকুমণ ও হত্যা কয়েক জায়গায় চলতেই 
থাকে। ঢাকার টঙ্গী এলাকায় সেনাবাহিনী কয়েক দফা গুলী চালিয়ে ৪ 
জনকে নিহত এবং ২৫ জনকে আহত করে । সংবাদে বলা হয় ঃ *শান্তি- 
শুখ্মলা রক্ষায় নিষৃত্তৎ সশস্ত্র বাহিনীর গুলীতে গতকাল ভুকুবার) টঙ্গী 
এলাকায় ৪ ব্যক্তির মৃত্যু ও ২৫ ব্যক্তি আহত হইয়াছে । বর্তমানে সমগ্র 
টঙ্গী এলাকায় প্রবল উত্তেজনা বিরাজ করিতেছে । স্থানীয় 
আট গু7ী কোন কোন ব্যক্তির মতে সশস্ত্র বাহিনীর লোকেরা দফায় 
দফায় মোট ৬২ রাউগ্ড গুলীবর্ষণ করে এবং এই গুলী- 
বর্ষণের শব্দে সমগ্র টঙ্গী শিল্প এলাকা প্রকম্পিত হইতে থাকে । বেসরকারী 
সূত্রে হতাহতের সংখ্যা বু বেশী বলিয়া দাবী করা হয়। টঙ্গী থানার 
অফিসার ইন-চার্জ সহ ৩ জন পুলিশ কর্মচারীও আহত হয়।” 
[ দৈনিক ইন্তেফাক, ৬ই মার্চ” ১৯৭১] 
এই গুলীবর্ষণের ফলে সমগ্র টঙ্গী এলাকার জনগণ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। 
তারা টঙ্গীর কংকীট ব্রীজের পাশ্ববর্তী কাঠের ব্রীজে আগুন লাগিয়ে দেক়। 
সংবাদে বলা হয়। “গুলী বর্ষণের পর সমগ্র টঙ্গী এলাকা বিক্ষোভে ফেটে 
পড়ে। তারা টঙ্গীর কংকীট ব্রীজের পার্বতী কাঠের ব্রীজে আগুন লাগিয়ে 
দেয়। রাস্তার পাশের বড় বড় গাছ কেটে ফেলে তারা কংকীটের পুলের 
দিকে টঙ্গী অভিমুখে গমন পথে ব্যারিকেড রচনা করে। আরও নানাভাবে 
তারা ব্যারিকেড রচনা করে ।” [ দৈনিক পাকিস্তান, ৬ই মার্চ, ১৯৭১] 
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ঢাকার অবস্থা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। শেখ মুজিবের 
নির্দেশে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শুস্থলার সাথে জনগণ আইন অমান্য আন্দো- 
লন চালিয়ে যেতে থাকে । সরকারের প্রশাসন ব্যবস্থা একেবারে বিকল হয়ে 
পড়ে । খবরে বলা হয় ঃ “বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ মোতাবেক বেলা আড়াইটা থেকে 
বিকেল সাড়ে চারটা পর্যন্ত স্টেট ব্যাঙ্ক সহ অন্যান্য ব্যাঙ্ক খোলা ছিল। বেতনের 
ব্যাপারে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল তাও কার্যকরী করা হয়। প্রাদেশিক 
সেকেটারিয়েট ও পদস্থ কর্মচারীরা বেলা আড়াইটায় অফিসে এসেছিলেন । 
এ্যাকাউল্ট্যান্ট জেনারেল অফিস দু* ঘন্টা পর্যন্ত খোলা ছিল। অন্যান্য 
অফিসেও দু" ঘল্টা কাজ চলে-_বিকল প্রশাসনষন্ত্র বঙ্গবন্ধর নির্দেশে আবার 
সচল হয়ে ওঠে দু' ঘণ্টার জন্য। গতকালের হরতালে এ সবের পরিপ্রেক্ষিতে 
যে সতাটি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, তা” হ'ল বর্তমান বেসামরিক প্রশাসন ব্যবস্থা 
ভেঙে পড়েছে এবং শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশ মোতাবেক জনগণ 
কাজ করেছে।” 
[ দৈনিক পাকিস্তান, ৬ই মার্চ, ১৯৭১] 
চট্টগ্রামের পোর্ট কলোনীতেও সে দিন মিলিটারী গুলীবর্ষণ করে। ফলে 
একজন মহিলা সহ তিনজন নিহত ও একজন আহত হয়। গত কয়েকদিনে 
সেখানে ১৮৮ জন নিহত হয় বলে পরদিন প্রকাশিত সংবাদে জানা যায়, 
এ দিন পর্ব বাংলার লেখক-শিল্পীরম্দ “পূর্ব বাংলাকে জাগ্রত বাঙালীর 
প্রাথিত দেশ' হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্যে সংগ্রামে শপথ ও সংগ্রামী জনগণের 
সাথে তাদের একাত্মতা ঘোষণা করেন। তাঁরা ঢাকার 
জী তোপখানা রোডে লেখক সংঘের অফিস থেকে মিছিলে 
শামিল হয়ে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সমবেত হন এবং 
হাত তুলে শপথ গ্রহণ করেন। সমবেত সভায় যারা বক্ততা করেছিলেন 
তদের মধ্যে ডক্টর আহমদ শরীফ, শামসুর রহমান, শহীদ মোফাজ্জল 
হায়দার চৌধুরী, বোরহান উদ্দীন খান জাহাঙ্গীর, শিল্পী মহিউদ্দীন । আমি 
নিজেও এই মিছিলে নেতৃত্ব দিয়েছিলাম এবং শহীদ মিনারে ভষাণ দিয়ে- 
ছিলাম । সভায় বস্তগণ কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী ও বৃদ্ধি ীবিগণকে অতীতের 
সকল মতানৈক্য ও তিশুন্তা ভুলে গিয়ে স্বাধিকার আন্দোলনে আত্মনিয়োগ 
করার জন্য আহখন জানান । সভায় কতিপয় প্রস্তাব গৃহীত হয় । এ সম্পর্কে 
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খবরে বলা হয় 8 **১১১,, দেশের এই রাজনৈতিক বিপর্যয়ের সময় বাংলা- 
দেশের লেখকরা নিশ্চুপ থাকিতে পারে না। যে কারণে দেশের সবন্ত্র গণ- 
আন্দোলনে সাধারণ নিরীহ নিরস্ত্র মানুষ প্রাণ দিচ্ছে, লেখক-শিল্পীরাও তার 
সাথে একাত্ম অনুভব করছেন। দেশের রাজনৈতিক নেতুরন্দের কাছে 
আকুল আবেদন জানিয়ে প্রস্তাবে বলা হয়, যে সাবিক স্বাধিকারের জন্য 
দেশবাসী রম্ত দিচ্ছে তার প্রশ্নে নেতৃরন্দ যেন আপোষ না করেন। এই 
সংগ্রামের বিজয়ের লক্ষ্যে পে ছার উদ্দেশ্যে এক্যবদ্ধ দুর্বার আন্দোলন গড়ে 
তোলার জন্য রাজনীতিবিদ, লেখক, শ্রমিক, কৃষক তথা জনগণের প্রতি 
প্রস্তাবে আহবান জানান হয়।” 
[দৈনিক পাকিস্তান, ৬ই মাচ ১৯৭১] 

৫ই মার্চের আর একটি উল্লেখযোগা মিছিল ছিল ছাগ্রদের । হান্ত্ললীগের 
উদ্যোগে একটি “লাঠি মিছিল" বের করা হয়। 

মারের ৬ তারিখে অকঙ্মাৎ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এক বেতার 
ভাষণে ২৫শে মার্চ জাতীয় পরিষদ আহ্বান করলেন । ভাষণে তিনি 
বলেন যে, পাকিস্তানের সংহতি রক্ষার জন্য তিনি ন্যুনতম ব্যবস্থা গ্রহণ 
করেছেন মান্র। দুই অঞ্চলের সংহতি রক্ষার জন্য তিনি যে-কোন ব্যবস্থা 
গ্রহণ করিতে বদ্ধপরিকর। পরদিন সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রেসিডেন্টের 
ভাষণ নিম্নে দেয়া হলঃ 
“প্রিয় দেশবাসিগণ, 

আস্সলামু আলায়কুম। আমার ১লা মার্চের ভাষণে আমি জনগণের 
নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে আমার পদক্ষেপ 
বর্ণনা করিয়াছি। সেই ভাষণে আমি একথাও বলিয়াছি 
যে, গণতন্ত্রে উত্তরণের সাধারণ লক্ষ্যে উপনীত হইবার 
জন্য আমি আমাদের নির্বাচিত নেতৃরন্দকে আমার 
সাধ্যানুষায়ী সাহায্য করিব। 

আপনারা জানেন, এ ব্যাপারে আমার সর্বশেষ পদক্ষেপ হিসাবে আমি 
সকল পার্লামেন্টারী দলের নেতুরুন্দকে ১০ই মার্চ আমার সহিত এক সম্মে- 
জনে মিলিত হইবার আহখন জানাইয়াছিলাম। কিন্ত দুর্ভ গ্যবশতঃ মতানৈক্য 
নিরসনের ব্যাপারে আমার আন্তরিক প্রয়াসকে সম্পূর্ণভাবে ভুল বোঝা 


২৬ বজবন্ধু 


বেতার ভাষণ 


হইয়াছে। বিশেষ করিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা, যিনি বেতারে সম্ে- 
লনের তারিখ ঘোষণার পূর্বে এই ধরনের সম্মেলনের প্রতি কোন বিমুখ 
মনোভাব পোষণ করেন না বলিয়া আভাস দিয়াছিলেন। তিনি সেই আহবান 
প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। তাঁহার সরাসরি প্রত্যাখ্যান বিস্ময়কর ও হতাশা- 
ব্জক। আপনারা জানেন, জনাব ন্রুল আমিনও সম্মেলনে যোগদান 
করিতে অস্থীকুতি জানাইয়াছেন। ইহার ফলে বোঝা যাইতেছে ষে, প্রস্তাবিত 
সম্মেলনে পর্ব পাকিস্তান হইতে কোন প্রতিনিধি থাকিবে না। 

বিশাল সংখ্যক পশ্চিম পাকিস্তানী প্রতিনিধি ওরা মার্চের জাতীয় 
পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করিতে অসম্মতি জানান। আমি এই 
সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, এ তারিখে জাতীয় পরিষদের উদ্বোধনী অধি- 
বেশন অনুষ্ঠান ব্যর্থ প্রচেষ্টায় পর্যবসিত হইবে। এমন কি, ইহার 
পরিণতিতে পরিষদ ভাঙিয়া পর্যন্ত যাইতে পারে । কাজেই আমি অধিবেশনের 
তারিখ স্থগিত রাখিয়া পরিস্থিতিকে রক্ষা করিতে সচেস্ট হই। এই 
পন্থায় আমি দুইটি লক্ষ্য অর্জনের আশা করিয়াছিলাম। প্রথমতঃ, পরিষদ 
ও ইহার জল্মলগ্র হইতে যে সকল জাতীয় প্রচেষ্টা চালান হইয়াছে 
সে সমস্ত রক্ষা করা এবং দ্বিতীয়তঃ পরিস্থিতিকে শান্ত করার জন্য ও 
ফজপ্রস্‌ আলাপ-আলোচনা চালানোর জন্য সময় দেওয়া। কিন্তু আমার 
সিদ্ধান্ত সেই মনোভাব লইয়া গ্রহণের পরিবর্তে আমাদের পূর্ব পাকিস্তানী 
নেতুরন্দ ইহাকে এমনভাবে দেখিয়াছেন, যাহার পরিণতিতে ধ্বংসাত্মক 
কার্ষে লিপ্ত ব্যজি্রা রাস্তায় নামিয়া আসিয়াছে এবং জান-মালের ক্ষতি- 
সাধন করিয়াছে। একথা বলা নিষ্পয়োজন যে, এই ধরনের পরিস্থিতিতে 
কোন সরকারই নীরব দর্শক হিসাবে থাকিতে পারেন না। 

পরস্পর ভুল বুঝাবুঝির সুযোগে অরাজকতা সৃষ্টিকারী ব্যজিন্রা মাথা 
চাড়া দিয়া উঠিয়াছে। যখন এই ধরনের ব্যক্তিরা তগচপর হইয়া উঠে, 
তখন নিরীহ নাগরিকদেরই প্রধানতঃ দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করিতে হয়। 
কেননা এইরাপ অবস্থায় তাহাদের দৈনদিন জীবন দারুণভাবে বিপর্যস্ত 
হইগ্লা পড়ে এবং তাহাদের প্রাণ বিপন্ন এমন কি স্বৃতুযুর সম্মুখীন হইতে 
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হয়। পর্যাপ্ত শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে পরিস্থিতি সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব 
এটা জানা থাকা সত্ত্বেও আহনভঙ্গকারীদের লঠতরাজ, অগ্নিসংযোগ এবং 
হত্যাকাণ্ড বন্ধ করার জন্য আমি ইচ্ছা করিয়াই ন্যুনতম শক্তি প্রয়োগের 
জন্য পূর্ব-পাকিস্তানের কতৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়াছি। দেখা যাইতেছে ষে, 
পরিষদের অধিবেশন স্থগিত প্লাখার বাপারে আমার অন্যতম উদ্দেশ, যথা 
খোদ পরিষদ বজায় রাখার লক্ষ্য অজিত হইতেছে । আমার অপর ও সমান 
গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য £ একটি ফলপ্রস আলোচনা সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই। 
এদিকে নিরীহ মানৃষের প্রাণ বিনষ্ট হইতেছে । শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের 
প্রতি আমার পূর্ণ সমবেদনা রহিয়াছে । এই পরিস্থিতি আমার সৃষ্ট নয় এবং 
এ ধরনের পরিস্থিতি আমি কখনও সৃজ্টি করিতে পারি না। 

আগেই বলিয়াছি, রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে পরামর্শকমে জাতীয় 
পরিষদের অধিবেশনের উদ্বোধনী তারিখ নির্ধারণের জন্য আমি যে 
প্রচেষ্টা চালাই, উহা ব্যর্থ হইয়াছে। 

এমতাবস্থায়, এই দেশের প্রেসিডেন্ট এবং প্রধান সামরিক আইন 
পরিচালক হিসাবে নিজগ্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে এই দুর্ভাগ্যজনক 
অচলাবস্থার নিরসন করা আমার কর্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমি 
অনির্দিষ্টকালের জন্য অপেক্ষা করিতে পারি না। এই হেতু আমি সিদ্ধান্ত 
করিয়াছি যে, ২৫শে মার্চ জাতীয় পরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশন অনুষ্ঠিত 
হইবে। আমি আন্তরিকভাবে আশা করি যে, এই সিদ্ধান্তের ফলে সকল 
রাজনৈতিক নেতার নিকট হইতে দেশপ্রেমিক-জনোচিত ও গঠনমূলক 
সাড়া পাওয়া যাইবে। 

শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ব্যাপারে সকলের উদ্দেশে আমি বলিতে চাই যে, 
আইনগত কাঠামো আদেশের চাইতে বড় আশ্বাসের প্রয়োজন নাই। 

পরিশেষে আমি সুস্পষ্টভাবে জানাইয়া দিতে চাই যে, যাহাই ঘটুক 
না কেন, যতদিন আমি পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর অধিনায়ক ও রাকা 
প্রধান পদে নিযুক্ত রহিয়াছি, ততদিন পাকিস্তানের পরিপূর্ণ ও সামগ্রিক 
সংহতি বজায় রাখিব । এই প্রশ্নে কোন সন্দেহ বাড়ুল করা সঙ্গতনয়। 
এই দেশের অস্তিত্ব বজায় রাখার ব্যাপারে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের 
কোটি কোটি মানুষের প্রতি আমার একটি দায়িত্ব রহিয়াছে। 


৭২৮ খঙবনু 


তারা আমার কাছে এই আশাই করে এবং আমিও তাদের বিফল- 
মনোরথ করিব না। আমি মৃচ্টিমেয় ব্যক্তিকে কখনও কোটি কোটি 
নিরীহ পাকিস্তানীর মাতৃভূমি ধ্বংস করিতে দিব না। পাকিস্তানের 
সংহতি, অ্থগুতা ও নিরাপত্তা রক্ষা করা পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর কর্তব্য- 
বিশেষ এবং এ দায়িত্বে তারা কখনও ব্যর্থ হয় নাই। 

পূর্ণ আত্মবিশ্বাস ও সববশক্তিমান আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া 
আসুন আমরা আমাদের লক্ষ্য গণতন্ত্র অর্জনের পথে আগাইয়া যাই এবং 
জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগথকে জাতির প্রত্যাশিত দায়িত্ব পালনের 
সুযোগ দেই ।” 

[ দৈনিক ইত্তেফাক, ৭ই মার্চ, ১৯৭১ ] 

সকাল থেকে প্রেসিডেন্টের এই বেতার ভাষণ দানের সংবাদ প্রচারিত 
হওয়ার পর থেকে পূর্ব বাংলার জনতা আকুল আগ্রহে তা" শোনার জন্যে 
প্রতীক্ষা করতে থাকে । নিদিষ্ট সময়ে বেতারের কাছে প্রচুর জনসমাগম 
লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু ইয়াহিয়ার ভাষণ শোনার পর জনগণ ক্ষোভে 
ফেটে পড়ে । তারা সঙ্গে সঙ্গে মিছিলে সামিল হয়ে ইয়াহিয়া-ভূট্রো বিরোধী 
নানাবিধি শ্লোগান দিতে থাকে । 

প্রেসিডেন্ট কতৃক ২৫শে মার্চ জাতীয় পরিষদের বৈঠক আহ্খান-. 
জুলফিকার আলী তুট্ো, কাইয়ুম খান, নসরুল্লাহ, মওলানা নূরানী প্রমুখ 
ন্তেরন্দ সহ পশ্চিম পাকিস্তানের অধিকাংশ নেতার কাছেই অভিনন্দিত 
হন্্। জুলফিকার আলী ভুট্টো সে অধিবেশনে যোগদানের সিদ্ধান্ত প্রকাশ 
করেন। 

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, আগের দিন অর্থাৎ ৫ই মার্ট-এ ইয়াহিয়া- 
ভুট্টো রাওয়ালপিণ্ডি প্রেসিডেন্ট ভবনে ৫ ঘ্বল্টারও অধিককাল ধরে 
আলোচনা করেন। এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নেই যে, প্রেসিডেল্ট 
ইয়াহিয়া ভুট্টোর সঙ্গে পরামর্শ করেই ২৫শে মার্চ জাতীয় পরিষদের 
অধিবেশন আহষান করেন। সে দিনই কাউন্সিল মুসলিম লীগের বিশিঙ্গট 
নেতা অবসরপ্রাপ্ত এয়ার মার্শাল নূর খান লাহোরের এক জনসমাবেশে 
বজ্তাদান প্রসঙ্গে জোর দিয়ে বলেন, “আইনতঃ শেখ মুজিবই দেশের শাসন 
পরিচালনার অধিকারী । শেখ মুজিবের উপর দোষারোপ ক'রে প্রেসিডেন্ট 
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যে বেতার ভাষণ দেন তার জন্য দুঃখ প্রকাশ ক'রে জনাব নূর খান 
অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রতিবন্ধকতা দূর করার আহ্বান জানান ।” 
[ দৈনিক ইত্তেফাক, ৭ই মার্চ, ১৯৭১] 
নূর খানের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে শেখ মুজিব এবং বাংলাদেশের মানুষের 
অনুভূতি সম্পর্কে একটি সত্য চিন্র দেবার প্রয়াস আছে, যা কিনা প্রায়শঃই 
পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃরন্দের মধ্যে সচরাচর দেখা যায় না। নূর খান 
একজন বিদগ্ধ রাজনীতিবিদ না হতে পারেন-_কিন্তু একথা বুঝতে তাঁর 
কম্ট হয় নি ষে, আসলে কাগ্সেমী স্বার্থবাদীদের পাওয়া না পাওয়ার হিসাব 
মিলিয়েই পাকিস্তানী শাসন-ব্যবস্থার গতিপথ নিণাত হয়। জনগণের রায়' 
আর আমলা-সৈনিক-রাজনীতিবিদ, যাদের পশ্চাতে আছে বাইশ পরিবারের 
অগাধ সহানুভূতি, প্রভৃতির বখরা, এ দুইয়ের মাঝে সে কারণেই আকাশ- 
পাতাল ফারাক সব সময় বিদ্যমান। পাকিস্তানের চব্বিশ বছর কাল পর- 
মায়ুর ইতিহাস আসলে এই নির্মম ও দুর্ভাগ্যজনক পার্থক্যের ইতিহাস। 
শেখ মুজিব এই পার্থক্য ঘুচিয়ে দেশে জনগণের রায় বাস্তবায়িত করতে 
চেয়েছিলেন- _কায়েমী স্বার্থবাদীদের অপসারণ ক'রে জনগণের রাজত্ব 
প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। এখানেই তিনি অপরাধী--তিনি একজন: 
দেশদ্রোহী। তবে ইতিহাস তাঁর অমোঘ নিয়মে জনগণের ইচ্ছাকেই পূরণ 
করেছে। জনগণের ইচ্ছার একচ্ছন্ত্র প্রতিভূ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এই ইতিহাস 
নির্মাণের মহানায়ক । সুদীর্ঘ এবং ভয়ঙ্করভাবে স্থিতিশীল ষড়যন্ত্রের সমগ্র 
জাল ছিন্ন ক'রে তিনি বাংলাদেশের নবজন্মের পথ নির্মাণ করেছেন। 
যা হোক, আবার নাটকীয় ঘটনাসমূহের মূল আখ্যানভাগে ফিরে আসা 
যাক। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার বেতার ভাষণ সমাপ্ত হওয়ার পর পরই শেখ 
মুজিবের সভাপতিত্বে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় ও 
আওয়ামী লীগের বাংলাদেশ শাখার ওয়াকিং কমিটির এক যুক্ত বৈঠক 
্ অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রেসিডেন্টের বেতার ভাষণের 
আলোকে দেশের সর্বশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিষয়ে আলোচনা করা হয় 
বলে জানা যায়। 
কার্য করী কমিষ্টির বৈঠক চলাকালে পশ্চিম পাকিস্তানী নেতা অবসর- 
প্রাপ্ত এয়ার মার্শাল আসগর খান শেখ মুজিবের সাথে সাক্ষাঙ্থ করেন। 


৭৩০ বঙ্গবন্ধু 


তাদের আলোচনা ৩০ মিনিট কাল স্থায়ী হয়। পরে আলোচনার বিষর়- 
বন্ত জানতে চাওয়া হ'লে আসগর খান তা" জানাতে অখ্বীকার ক'রে বলেন 
ষে, ৭ই মার্চের জনসভায় শেখ মুজিবই এর জবাব দেবেন। 
এদিকে ঢাকার রাজপথ স্বাধিকারকামী জনতার দৃপ্ত পদচারণায় 
বারবার কাম্পত হতে থাকে । সংবাদে বলা হয় £ 
“গতকালও বেলা আড়াইটা হইতে সাড়ে ৪টা পর্যন্ত ব্যাঙ্কসমৃহ এবং 
যে সব সরকারী-বেসরকারী অফিসের কর্মচারী এখনও বেতন পান নাই, 
সেগুলি চালু থাকে । গতকালও সকাল হইতেই রাজপথে জনতার স্রোত 
নামিগ্লা আসে ॥ সন্ধ্যা পর্যতস্ত চলে সভা, সমাবেশ, মিছিল ।৮ 
[ দৈনিক ইত্তেফাক, ৭ই মার্চ, ১৯৭১ ] 
“সেদিন ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের গেট ভেঙে ৩২৫ জন কয়েদী ও 
বিচারাধীন আসামী পলায়ন করে । গেট-ভেঙে পালানোর সময় নিরাপত্তা 
বাহিনীর গুলীতে তাদের মধ্যে ৭ জন নিহত ও ৩০ জন আহত হয় ।” 
[দৈনিক প্বদেশ, ৭ই ম6, ১৯৭১] 
বাংলা জাতীয় লীগের উদ্যোগে এই দিন রমনা রেসকোর্সে এক জনসভা 
অনুষ্ঠিত হয়। দলের সাধারণ সম্পাদক জনাব অলী আহাদ বাংলার 
স্বাধিকার ঘোষণার জন্য শেখ মুজিবের প্রাতি উদাত্ত 
অলী আহাদের  আহ্খান জানান। বঙ্গবন্ধুর সাথে একাত্মতা ঘোষণা ক'রে 
তিনি বলেন, “মুজিব ভাই, আপনি আন্দোলনকে অনেক 
দূর এগিয়ে নিয়ে গেছেন। এখন আপনার একমান্্ কাজ হচ্ছে আগামী 
কাল দুঢ়চিন্ত হয়ে চূড়ান্ত ঘোষণা করা, আমরা আপনার পেছনে আছি।” 
[ দৈনিক পূর্বদেশ, ৭ই মার্চ, ১৯৭১] 
মার্চ মাসের আন্দোল্লনের প্রেক্ষিতে “জয় বাংলা” শ্লোগান এবং বাংলা- 
দেশের গতাকা সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা প্রয়োজন মনে করি। একথা 
উল্লেখ করেছি যে, ছান্লীগের পক্ষ থেকে “জয় বাংলা” 
জর বাংলা যোগান প্লোগানটি প্রথম উত্ভাবিত হ'লেও বঙ্গবন্ধু যখন এই 
শ্লোগানকে একটি প্লোগান হিসেবে ব্যবহার করলেন মান্্র তখন থেকেই 
তা” সমগ্র দেশে, এমন কি ভারতবর্ষে পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়লো । ১৯৭০ সালে 
১১ই জানুয়ারী তারিখে পল্টনের জনসভায় শেখ মুজিব এই শ্লোগানটিকে 


শেখ মুজিব ৭৩১ 


নিজের শ্লোগান এবং সাড়ে সাত কোটি মানুষের অন্তরের শ্লোগান হিসেবে 
গ্রহণ করেন। এ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর জনৈক জীবনীকার লিখেছেন ঃ 

“১৯৭০ সালের ৪ঠা জানুয়ারী ছান্ত্রলীগের প্রতিষ্ঠা বাষিকী উদ্যাপন 
উপলক্ষে নিমিত মঞ্চের দেবদার পাতার পশ্চাৎপটের ওপর ফল দিয়ে প্রথম 
“জয় বাংলা” শব্দ দুটি লেখা হয়। তারপর “জয় বাংলা" লেখাটি নিয়ে 
ছাত্রলীগের ছেলেদের মিছিলও বের হয়। কিন্ত সাধারণের মধ্যে ধ্বনিটির 
প্রচার ঘটে ১৯৭০ সালের ১১ই জানুয়ারী থেকে । ১৯৭০ সালের জানুয়ারীর 
গোড়ায় রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর থেকে ইয়াহিয়া আরোপিত বাধা নিষেধ 
তুলে নেওয়া হ'ল। রাজনৈতিক সভা অনুষ্ঠানের উপর থেকে বাধা-নিষেধ 
তুলে নেওয়ার পর ১১ই জানুয়ারী শেখ সাহেব পল্টন ময়দানে প্রথম 
জনসভা করলেন। ওই দিনই প্রথম প্রকাশ্যে সভা মঞ্চের সামনে হার্ড- 
বোর্ডে বড়ো বড়ো হরফে ছাত্ররা লিখেছিলেন "জয় বাংলা" শব্দ দু'টি । 

“জয় বাংলা” ধ্বনি আজ এপার বাংলা ওপার বাংলার হাজার হাজার 
মানুষের কণ্ঠে রণিত হচ্ছে। বাংলাদেশের রণাঙ্গনে মুক্তিফৌজের বীজমন্ত 
হয়ে দীড়িয়েছে এই “জয় বাংলা*। গত ডিসেম্বরের নির্বাচনে আওয়ামী 
লীগের অভ্তপূর্ব জয়ের পিছনে “জয় বাংলা" শ্লোগানটি একটি “ফ্যাক্টর” | 
শেখ মুজিবের অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে ঢাকায় দেখা গেছে, একজন 
রিকৃসাওয়ালা আর একজন রিক্সাওয়ালাকে দেখলেই “জয় বাংলা” বলে 
কুশল বিনিময় করছে। কমশঃ সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে এটা একটা 
রেওয়াজে দাঁড়িয়ে যায় ।” 

[জয় বাংলা মুক্তিফৌজ, ও শেখ মুজিব, কল্হন, পৃঃ ২৮৫-২৮৩ ] 
পতাকা সম্পর্কেও কল্হন যে তথা দিয়েছেন তা" প্রণিধানযোগ্য। 
তিনি লিখেছেন £ 

“২রা মাচ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আট'স্‌ বিল্ডিং-এর প্রাঙ্গণে ছান্ 
জংগ্রাম পরিষদের আয়োজনে ছান্্দের একটি বিরাট সভা হ'ল। ছান্পদের 

সভা সাধারণতঃ বটতলাতেই হয়। কিন্ত ওই দিন 

স্বাধীন বাংলার অসংধ্য ছান্র-ছান্্রীতে সারা অঙ্গন ছয়লাপ হয়ে গেজ। 
ছান্রনেতারা তখন ছাদের ওপর উঠে ভাষণ দিলেন? 

ওই দিনের সভাপতি ছিলেন ছান্ত্রনেতা নূরে আলম সিদ্দিকী। ছায়নেতা 


৭৩২ হবু 


আ. স. ম. আবদুর রব স্বালাময়ী ভাষায় বক্তা দিয়ে 'উপনিবেশবাদী 
পাকিস্তানী পতাকা” পুড়িয়ে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা ব্যবহার করার 
ডাক দিলেন। 

পোড়ানো হ'ল পাকিস্তানী পতাকা । যে দিয়াশলাই দিয়ে প্রথমে 
পাকিস্তানী পতাকা পোড়ানো হয়, ঢাকায় একজন ছাত্রনেতা আজও পরম 
যত্বে সেই দিয়াশলাইটা রেখে দিয়েছেন । স্বাধীন বাংলাদেশের মিউজিয়ামে 
তা" সংরক্ষিত হবে ভাবীকালের ছেলেমেয়েদের জন্য। 

পাকিস্তানী পতাকা তো পোড়ানো হ'ল । কিন্ত জাতীয় পতাকা কোথায় £ 
ছাত্রলীগের জঙ্গী বাহিনীর (রোজমেন্টাল ) পতাকাটাই এগিয়ে দিল 
একজন। ছাল্্নেতা আবদুর রব দেই পতাকা হাতে তুলে নিয়ে ঘোষণা 
করলেন, এই আমাদের স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা । পতাকার জমিন 
সবুজ। মাঝে সিদুর রাঙা গোলাকার সূর্য। তারই মাঝে সোনালিতে 
আকা পূর্ব বাংলার মানচিন্র। ছান্্র-ছাগ্রীরা বিপুল করতালি আর 
হর্যধ্বনিতে বরণ ক'রে নিল সেই পতাকা । তারপর দেই পতাকা সামনে 
নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা মিছিল বের করলেন। রমনা এলাকায় ঘুরল সেই 
মিছিল। বাংলাদেশের মানুষ সেই প্রথম দেখল তাদের জাতীয় পতাকা। 
সকলে সম্রদ্ধচিত্তে সম্মান জানাল সেই পতাকাকে। পরের দিন ছাত্রলীগ 
আয়োজিত প্রকাশ্য জনসভায় ১নং ইস্তাহার বিলি করার সঙ্গে সঙ্গে 
বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা হিসাবে সে পতাকাও তোলা হ'ল। 

১৯৭০ সালের ফেব্যয়ারীর দ্বিতীয় সপ্তাহে ছাত্রলীগের জঙ্গী বাহিনীর 
পতাকারাপে এই পতাকার পরিকল্পনা করা হয়। এই পরিকল্পনাও সিরাজুল 
আলম খানের। ১৫ই ফেকয়ারী সার্জেন্ট জহরুল হকের স্মৃতি স্মরণে 
ছাত্রলীগের জঙ্গী বাহিনীর কুচকাওয়াজ হয়। তাতে ওই পতাকার প্রথম 
বাস্তব রাপ দেখা যাম্ন। কিন্ত প্রকাশ্যে পতাকাটি বাবহাত হয় ৭ই জুন 
সকাল সাড়ে আটটায় । ৬-দফা দিবস উদ্যাপন উপলক্ষে ছাত্রল।গের 
স্থেচ্ছাবাহিনীর কুচকাওয়াজ হয় গজ্টন ময়দানে । মুষলধারে রষ্টি হচ্ছিল 
সেদিন। তার মধ্যেই শেখ সাহেব ছান্্রলীগ স্বেচ্ছাবাহিনীর অভিবাদন 
গ্রহণ করলেন। গোল ক'রে মোড়ানো ছাত্রলীগের পতাকাটা একজন শেখ 
সাহেবের হাতে তুলে দিলেন। শেখ সাহেব তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্য দিয়ে 


শেখ মুজিব ৭৩৩ 


ওই পতাকা খুলে ছান্রনেতা আ. স. ম. আবদুর রবের হাতে তুলে দিলেন, 
কুচকাওয়াজ শুরু হবার ঠিক আগে। 

“স্বাধীন এবং সার্বভৌম বাংলাদেশ" ঘোষণা নিয়েও ছাম্লীগ এবং 
আওয়ামী লীগের নেতবন্দের মধ্যে মতবিরোধ ছিল । ১২ই আগস্ট ১৯৭০ 
সালে হাল্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির এক বর্ধিত সভা হয় ইকবাল হলে 
সভায় দেশের রাজনৈতিক অবস্থা, আন্দোলনের গতি-প্রক্াতি এবং নিবাচন 
নিয়ে ছাত্রদের মধ্যে আলোচনা এবং বিতর্ক হয়। ছান্ত্রনেতাদের গরিষ্ঠ 
দলের বন্ততব্য ছিল, পূর্ব বাংলা পাকিস্তান সরকারের একটি উপনিবেশ। তাই 
জাতীয় মুক্তি আন্দোলন তীব্র করতে হবে। তাদের লক্ষ্য হবে "স্বাধীন 
সারবভৌম বাংলাদেশ" প্রতিজ্ঞা । নিবাচনে জয়ী হ'লেই গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা 
দেখিয়ে জঙ্গী শাসক ইয়াহিয়া খান গণ-প্রতিনিধিদের হাতে আপসে ক্ষমতা 
হস্তান্তর করবেন এ তারা বিশ্বাস করেন না। নির্বাচনে যোগ দেওয়ার 
পিছনে তাদের উদ্দেশ্য, জনমত গঠন করা। নিবাচনে যোগ না দিলে 
আওয়ামী লীগ জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিনন তো হয়ে পড়বেই তদুপরি 
আওয়ামী লীগ নিবাচন বয়কট করলে মুসলিম লীগ, জামাতে ইসলাম, 
জমিয়তে ওলামা প্রভৃতি দলের একটা প্রতিকিয়াশীল চকু ক্ষমতায় চলে 
আসবে অনায়াসেই। তার ফলে শোষণ-মুক্তির বাস্তবায়নের স্বপ্ন হবে 
সুদূর পরাহত। তাদের মতে, নির্বাচন জনমত গঠনের একটি মাধ্যম 
মান্ত্র। সেই এঁক্যবদ্ধ জনতার আন্দোলনকে একদিন সশক্স রাপ ধারণ 
করতেই হবে। 

ছাত্রদের সংখ্যাগরিষ্ঞ দল স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ' ঘোষণার 
প্রস্তাব অনুমোদন করেন। কিন্ত ছাদের একাংশ প্রস্তাবটির বিরোধিতা 
করেন। তাঁরা যে "স্বাধীন ও সার্থভোম বাংলাদেশ" গঠনের বিরোধী ছিলেন 
তা” নয়। তবে ওই মৃহ্র্তে তারা “স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ" ঘোষণার 
বিরোধী ছিলেন । অর্থাৎ মতবিরোধ ছিল সময় নিয়ে। 

সমস্যা সমাধানের জন্য ছাল্্রনেতারা গেলেন শেখ মুজিবের কাছে। 
প্রত্যেক রাজনৈতিক দলেই প্রয়োজনে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠের অনুমোদনে 
দলের গুরুত্বপূর্ণ সব নীতি নির্ধারিত হয় । শেখ মুজিব কিন্ত কখনই চাইতেন 
না, ছান্্রলীগ বা আওয়ামী লীগ এমন কোন প্রস্তাব পাশ করুক যার প্রতি 
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একাংশের অনুমোদন নেই। কারণ সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে প্রস্তাব পাশ করা 
সায় ঠিকই, কিন্তু তাতে দলে ভাঙ্গন দেখা দেয়। তিনি ছাত্রনেতাদের বললেন, 
“তোমরা যা খুশী প্রস্তাব পাশ করতে পারো । সে অধিকার তোমাদের আছে। 
তবে শুধু প্রস্তাব পাশ করেই বিপ্লব হয় না। বাস্তব দিকটাও বিচার করতে 
হবে। সরকার ভালই জানেন, আমরা কী করছি বা করতে যাচ্ছি। কিন্ত 
প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত তারা আমাদের কিছু করতে পারছেন না। 'ম্াধীন 
ও সার্বভৌম বাংলাদেশ" গঠনের প্রস্তাবটি এই মুহূর্তে লিধিতভাবে পাশ হলেই 
জঙ্গী-সরকার তার সমস্ত শক্তি নিয়ে আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। 
আমরা প্রস্তুত হওয়ার আগেই সব কিছু বানচাল হয়ে যাবে। প্রস্তাবটা 
লিখিত না থাকলেও হয়ত বিশেষ কিছু হবে না। ছাত্রনেতারা শেখ সাহেবের 
কথা মেনে নিল।” [কলহন, প্রাগুজ, গৃঃ ২৮৬-২৯০] 

১লা মার্চ সিরাজুল আলম খান এবং তাঁর সহযোগী ছাত্রনেতারা পরবতী 
গণ-আন্দোলনের রাপ এবং কর্মপন্থা নিধারণ ক'রে একটি ইস্তাহারের 
খসড়া করেন। এটা প্রকাশ করা হয় ওরা মার্চ পল্টনে ছাত্রলীগের সভায়। 
শেখ মুজিব সেই সভায় ভাষণ দেন। ইস্তাহারটি আজ একটি এতিহাসিক 
দূলিল। মার্চের সমস্ত গণ-আন্দোলন পরিচালনা, স্বাধীনতা ঘোষণা, শেখ 
মুজিবুর রহমানকে "স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের সর্বাধিনায়ক ঘোষণা 
সব কিছুই ওই ইস্তাহারের নির্দেশ মতোই হয়েছে । আমি এখানে ইস্তাহারটি 
হবহু তুলে ধরছি $ 

জয় বাংলা 

এশৃতেহার নং/এক 

স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ ঘোষণা ও কর্মসূচী ঃ 

স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ ঘোষণা হয়েছে। গত তেইশ বছরের 
শোষণ, কুশাসন ও নির্যাতন একথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত করেছে যে, 
সাত কোটি বাঙালীকে গোলামে পরিণত করবার জনা বিদেশী পশ্চিমা 
উপনিবেশবাদীদের ষে গ্বণ! ষড়যন্ত্র, তা' থেকে বাঙালীর মুজির পথ স্বাধীন 
জাতি হিসাবে স্বাধীন দেশের মুক্ত নাগরিক হয়ে বেচে থাকা। গত 
নিবাচনের গথ-রায়কে বানচাল ক'রে শেষবারের মতো বিদেশী পশ্চিমা 
শোষকরা সে কথার প্রয়োজনীয়তা হাড়ে হাড়ে প্রমাণ করেছে। 
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৫৪ হাজার ৫ শত ৭৬ বর্গ মাইল বিস্তৃত ভৌগোলিক এলাকার ৭ কোটি 
মানুষের জন্য আবাসভ্ভুমি হিসাবে স্বাধীন ও সার্বভোম এ রাষ্ট্র নাম 
“বাংলাদেশ” । “স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ" গঠনের মাধ্যমে নিম্নলিখিত 
তিনটি লক্ষ্য অর্জন করতে হবে। 

(১) স্বাধীন ও সাবভৌম বাংলাদেশ গঠন ক'রে গৃথিবীর বুকে একটি 
বলিষ্ঠ বাঙালী জাতি সৃষ্টি ও বাঙালীর ভাষা, সাহিত্য, কৃষ্টি ও সংক্ভুতির 
পূর্ণ বিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে। 

২। স্বাধীন ও সার্বভৌম “বাংলাদেশ গঠন ক'রে অঞ্চলে অঞ্চলে ও 
ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বৈষম্য নিরসন ক'রে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি চালু ক'রে 
কৃষক-শ্রমিকরাজ কায়েম করতে হবে। 

৩। স্বাধীন ও সার্বভৌম “বাংলাদেশ গঠন' ক'রে ব্যক্তি, বাক ও সংবাদ- 
পন্রের স্বাধীনতা সহ নিভেঁজাল গণতন্জ কায়েম করতে হবে । বাংলার 
স্বাধীনতা অন্দোলন পরিচালনার জন্য নিম্নলিখিত কর্মপন্থা গ্রহণ করতে 
হবে। 

(কে) বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রাম, মহল্লা, থানা, মহকুমা, শহর ও জেলায় 

স্বাধীনতা সংগ্রাম কমিটি” গঠন করতে হবে। 

(খে) সকল শ্রেণীর জনসাধারণের সহযোগিতা কামনা ও তাদেরকে 
এক্যবদ্ধ করতে হবে। 

(গ) শ্রমিক এলাকায় শ্রমিক ও গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের সংগঠিত ক'রে 
গ্রামে গ্রামে, এলাকায় এলাকায়, “মুক্তি বাহিনী” গঠন করতে 
হবে। 

(ে) হিন্দু-মুসলমান বাঙালী-অবাঙালী সাম্পরদাপ্সিক মনোভাব পরিহার 
করতে হবে এবং সম্প্রীতি বজায় রাখতে হবে। 

(৩) স্বাধীনতা সংগ্রামকে সুশস্বলতার সাথে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য 
পারস্পরিক যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে। 

স্বাধীনতা-আন্দোলনের ধারা নিশ্নরাপ হবে ঃ 

(অ) বর্তমান সরকারকে বিদেশী উপনিবেশবাদী শোষক সরকার গণ্য 
ক'রে এ বিদেশী সরকারের ঘোষিত সকল আইনকে বেআইনী 
বিবেচনা করতে হবে । 


৭৩৬ বঙ্গবন্ধু 


(আ) তথাকধিত পাকিস্তানের তল্পীবাহী পশ্চিমা অবাঙালী মিলি- 


হে) 
গে) 


(উ) 
(উ) 


খো) 


এ) 


টারীদের বিদেশী ও হামলাকারী সৈন্য হিসেবে গণ্য করতে হবে 
এবং হামলাকারী শন্ত্র সৈন্যকে খতম করতে হবে। 

বর্তমান বিদেশী উপনিবেশবাদী শোষক সরকারকে সকল প্রকার 
ট্যাব, খাজনা দেওয়া বন্ধ করতে হবে। 

স্বাধীনতা আন্দোলনকারীদের উপর আকুমণরত যে কোন প্রতি- 
রোধ প্রতিহত, পাল্টা আকমণ এবং খতম করার জন্য সকল 
প্রকার সশস্ত্র প্রস্ততি নিতে হবে। 

বৈজ্ঞানিক ও গণমুখী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সকল প্রকার সংগঠন 
গড়ে তুলতে হবে। 

স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হিসেবে “আমার 
সোনার বাঙলা আমি তোমাগ্ন ভালবাসি” সংগীতটি ব্যবহাত হবে। 
শোষক ক্লান্ত পশ্চিম পাকিস্তানী দ্রব্য বর্জন করতে হবে এবং 
সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। 

উপনিবেশবাদী পাকিস্তানী পতাকা পুড়িয়ে বাংলাদেশের জাতীয় 
পতাকা ব্যবহার করতে হবে। 

স্বাধীনতা সংগ্রামে রত বীর সেন।নীদের সর্বপ্রকার সাহায্য ও সহ- 
যোগিতা প্রদান ক'রে বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাপিয়ে গড়,ন। 


বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের 
সর্বাধিনায়ক । স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ" গঠন আন্দোলনের এ পর্যায়ে 
নিম্নলিখিত জয়ধ্বনি ব্যবহাত হবে 

* স্বাধীন সার্বভৌম “বাংলাদেশ'--দীর্ঘজীবী হউক । 

* স্বাধীন কর স্বাধীন কর---বাংলাদেশ স্বাধীন কর। 

* স্বাধীন বাংলার মহান নেতা--'বঙ্গব্ছু' শেখ মুজিব। 

* গ্রামে গ্রামে দুর্গ গড়--মুত্তিত বাহিনী গঠন কর। 

* বীর বাঙালী অন্তর ধর--বাংলাদেশ স্বাধীন কর । 

* সুতি ঘদি পেতে ঢাও--বাঙালীরা এক হও । 


বাংলা ও বাঙালীর জন্স হোকু। জয় বাংলা 
স্বাধীন বাংলাদেশ ছান্ সংগ্রাম পরিষদ 


শেখ মুজিব ৭৩৭ 


৪৭-.. 


কেন এই বাংলাদেশ গঠন,কি তার লক্ষ্য, স্বাধীনতা আন্দোলন পরি- 
চালনার জন্য কী কী ব্যবস্থা নিতে হবে, কী হবে আন্দোলনের ধারা; 
আন্দোলনের শ্লোগানই বা কী কী হবে--সব কিছুর স্প্ট নির্দেশ রয়েছে 
ইস্তাহারে । 

বাংলাদেশ গঠনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে; পৃথিবীর বুকে একটি 
বলিষ্ঞ বাঙালী জাতি গঠন, অঞ্চলে অঞ্চলে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বৈষম্য 
নিরসন ক'রে সমাজতাগ্রিক অথ নীতি চালু ক'রে ক্লষক-শ্রমিকরাজ কায়েম 
করা, গণতন্ত্র মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধা রাখা । 

কাজেই দেখা যাচ্ছে, এই আন্দোলন জাতীয়তাবাদী এবং সেই সঙ্গে 
সমাজতান্তিক অর্থনীতি কাঞ্েমের আন্দোলন । দেখা যাচ্ছে, এই স্বাধীনতা 
আন্দোলন পশ্চিমা শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে; সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে নয়। 
পশ্চিমা শোষকশ্রেণীকেই ছান্র সংগ্রাম পরিষদ বিদেশী এবং "উপনিবেশ- 
বাদী” আখ্যা দিয়েছেন। পশ্চিমা এই শোষকশ্রেণীর মধ্যে আছে ইয়লাহিয়া 
সরকার এবং পু জিপতিরা । স্বাধীনতা আন্দোলন পরিঢালনার জন্য তারা 
জনসাধারণের সহযে।গিত: এবং একোর ওপর জোর দিস়্েছেন, শ্রমিকদের 
এবং রলুষকদের সংগঠিত বনে “মুক্তি বাহিনী? গঠন করার নির্দেশ দিয়েছেন। 
পাকসৈন্য খতম করা এবং সশস্ত্র প্রস্তাতির ডাকও দেয়া হয়েছে । এই আন্দো- 
লনকে বানচাল করার জন্য স্বার্থান্বেষী মহল যে হিন্দু-মুসলমান এবং বাঙালী 
অবাঙালীতে দাঙ্গা লাগাতে পারেন সে সম্পর্কেও জনসাধারণকে আগেই 
সতর্ক ক'রে দেয়া হয়েছে । অসহযোগ আন্দোলনের নির্দেশিকা এই ইস্তা- 
হারেই রয়েছে । পরবতী সমত্ত আন্দোলন এই ইস্তাহারের নির্দেশ মতোই 
পরিচালিত হয়েছে । আওয়ামী লীগ নেতুবন্দের যে একাংশ এতদিন "স্বাধীন ও 
সার্বভৌম বাংলাদেশ ঘোষণা ঠেকিয়ে রেখেছিলেন, ইয়াহিয়ার অগণতান্ত্রিক 
মনোভাবের দরুন তাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হ'ল জাতীর পরিষদের অধিবেশন 
স্থগিত রাখার পর। পূর্ব বঙ্গের নিবিচার গণহত্যা চালানর পর তাদের পক্ষে 
ইস্তাহারের নিদেশ সমর্থন না ক'রে আর কোন উপায়ই রইল না। 

২৮শে ফেব্য়ারী আর ১লা মার্চের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান ঘটে গেল । পূর্ব 
বঙ্গের রাজনীতিতে, গণ-আন্দোলনে এব নতুন অধায্ের সূচনা হয়ে গেল ১লা 
মাচ দুপুরের পর । 


৭৩৮ বঙ্গবহু 


ওরা মার্চ পল্টনে ছাল্্ললীগ আয়োজিত জনসভায় স্বাধীন বাংলাদেশের 
পতাকা তোলা হ'ল। "ম্বাধীন বাংলাদেশ" গঠনের কথা ঘোষণা ক'রে 
ইস্তাহার বিলি করা হ'ল। শেখ মুজিব ওই জনসভায় অহিংস অসহযোগ 
আন্দোলন চালিয়ে যাবার আহবান জানালেন। শেখ মুজিব বললেন, হিংস্গতা 
আন্দোলনের পক্ষে ক্ষতির কারণ হয়ে দীড়াবে।” 

[ কল্ুহন, প্রার্ডস্ত, পৃঃ ২৯১-২৯৬] 

এঁতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের পটভূমিকা হিসেবে “জয় বাংলা'-শ্লোগান, 
বাংলাদেশের পতাকা ও স্বাধীনতা ঘোষণার পরিকল্পনা ইত্যাদির আলোচনা 
করা গেল। আশা করি এ থেকে ৭ই মার্চের ঘোষণা আমাদের পক্ষে 
উপলব্ধি করা সহজ হবে। 

৭ই মার্চের বজতা সম্পর্কে আমার নিজের কিছু অভিক্ততা আছে। ৬ই 
মার্চ সন্ধ্যা থেকে গভীর রাণ্রি পর্যন্ত আমি বঙ্গবন্ধুর ধানমস্তীস্থ বাসভবনে 
উপস্থিত ছিলাম । হাত্রদের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুর ওপর স্বাধীনতা ঘোষণার 
এক বিরাট চাপ এসেছিল। এক সময় বঙ্গবন্ধু হাসতে হাসতে ঠাট্রাচ্ছলে 
আমাকে বললেনঃ “অধ্যাপক, আপনার এই শুণধর ছাত্রদের সামলান। এদের 
নিয়ে আমি আর পারছি না।' তিনি আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন প্রখ্যাত 
সংগ্রামী ছান্রনেতা আবদুর রউফ এবং আরো কয়েকজনকে । রউফ তখন 
নির্বাচিত পরিষদ সদস্য। সে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার অত্যন্ত স্েহ- 
ভাজন প্রাজ্গন ছাল ছিল। আমি আব্দুর রউফ এবং আরো কয়েকজন 
ছান্ত্রনেতাকে নিয়ে নিকটস্ক সাংহাই চীনা রেঁস্তোরায় গেলাম এবং সেখানে 
আহারের সময় তাদের সাথে সুদীর্ঘ আলোচনায় তারা সবাই সঙ্মত হ'ল 
যে, বাংলাদেশের শ্বাধীনতা আগামীকল্য অর্থাৎ ৭ই মার্চ তারিখে ঘোষণা 
করা হবে কি না হবে তা' সম্পূর্ণভাবে বঙ্গবন্ধুর ওপর ছেড়ে দেয়া হোক। 
রান্জি প্রায় বারোটার দিকে ছান্নেতাদের সাথে নিয়ে বঙ্গবন্ধুর সামনে গিয়ে 
আমাদের আলোচনার ফলাফল তাঁকে জানানো হ'ল। তিনি আনন্দে গদগদ 
হয়ে আমাকে ও ছাল্লনেতাদের জড়িয়ে ধরে ধন্যবাদ জাপন করলেন । ছাল্প- 
নেতৃবৃন্দের এইআচরণের জন্য আমি তাদের নিকট আজীবন কৃতজ। 

এলো ৭ই শার্ট, ১৯৭১। ধাঙালী জীবনে এক অবিষ্মরণীয় দিন। এই 
দিন বাঙালী জাতির ভাগ্য নিয়স্তা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁতিহাদিক 


শেখ মুজিব ৭৩৯ 


প্েসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়াদী উদ্যান ) বাংলাদেশের মানুষকে 
স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য উদাত্ত আহ্বান জানান। এত বিদোহ কখনো 
দেখেনি কেউ, বিদ্রোহ আর বিদ্রোহ চারিদিকে । সে দৃশ্য 
যারা না দেখেছে তাদের নিকট যেন বর্ণনা করা যাল্ 
না। বাঁধ ভাঙা মানুষ 'বীর বাঙালী অস্ত্র ধর-_-বাংলাদেশ স্বাধীন কর” "ঘরে 
ঘরে দুর্গ গড়-- বাংলাদেশ স্বাধীন কর "তোমার দেশ আমার দেশ-_-বাংলা- 
দেশ বাংলাদেশ, তোমার আমার ঠিকানা-_পদ্মা, মেঘনা, যমুনা" ইত্যাদি 
শ্লোগানে ঢাকার আকাশ-বাতাস-মাটি সে দিন কাঁপিয়ে তুলেছিল। যোগাযোগ 
ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অ5চল। অথচ লাখো লাখো জনতা গ্রাম-বন্দর-অলিগলি থেকে 
ছুটে চলেছে রেসকোর্স ময়দানের দিকে । তাদের হাতে রয়েছে ল।ডি, রড, বাঁশ 
ইত্যাদি। এই দিনের রেসকোর্স ময়দানের ঘটনাবলীর চিন্তর তুলে ধরতে 
গিয়ে ৮ই মার্চের দৈনিক পাকিস্তান লিখেছেন £ “মুহুমুহু গর্জনে ফেটে 
পড়ছে জনসমূদ্রের উত্তাল কণ্ঠ । শ্লোগানের ঢেউ একের পর এক আছড়ে 
পড়ছে। লক্ষ কণ্ঠে এক আওয়াজ। বাঁধ না মানা দামাল হাওয়ায় সওয়ার 
লক্ষ কণ্ঠের বদ্র শপথ । হাওয়ায় পত পত করে উড়ছে পূর্ব বাংলার মানচিন্র 
অঞ্কিত সবুজ জমিনের উপর লাল সূর্যের পতাকা । লক্ষ হস্তে শপথের বজ্ত- 
মুষ্ঠি মুহমুছ উ্িত হচ্ছে আকাশে। জাগ্রত বীর বাঙালীর সাধিক 
সংগ্রামের প্রত্যয়ের প্রতীক শতকোটি মানুষের সংগ্রামী হাতিয়ারের প্রতীক 
বাশের লাঠি মুহমহ শ্লোগানের সাথে সাথে উ্থিত হচ্ছে আকাশের দিকে। 
এই ছিল গতকাল রোববার রমনা রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর 
রহমানের প্রতিহাসিক সভার দৃশ্য |” 


'৭১-এর ৭ই মার্ট 


[ দৈনিক পাকিস্তান, ৮ই মার্চ, ১৯৭১ ] 
দেশ-বিদেশ থেকে সাংবাদিকরাও এসেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর 
রহমানের বক্তা শুনতে ॥ তাঁরা অবাক হয়ে গেলেন জনসমুগ্রের উত্তাল 
তরঙ্গমালা দেখে। স্বাধীনতার জন্য একটি জাতি যে কিরূপ উদ্বেল রাগ ধারণ 
করতে পারে তা' দেখে সে দিন দেশ-বিদেশের সবাই অবাক না হয়ে 
পারলেন না। 
বঙ্গবন্ধু আস্তে আস্তে উঠে দীড়ালেন। তিনি দেখলেন সবাই উন্মুখ হয়ে 
অপেক্ষা করছে তার নির্দেশ শুনবার জন্য। দেখলেন বাংজার মানুষ শুধু 
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তার কথায্স প্রাণ দিতে প্রস্তুত হয়ে এসেছে। কয়েক মুহূর্ত নির্বাক হয়ে 
রইলেন তিনি। তারপর জলাদগল্ভীর স্থরে ঘোষণা করলেন তাঁর নির্দেশাবলী । 
বঙ্গবন্ধুর এতিহাসিক বজ্তাটি এখানে সম্পূর্ণ তুলে ধরা হল $ 

“ভাইয়েরা আমার ! 

আজ দুঃখ ভারাকান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। 
আপনারা সবাই জানেন এবং বুঝেন, আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেস্টা 

করেছি কিন্ত ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রংপুর ও যশোরের 

চাউউঠশুরিটি রাজপথ আমার ভাইয়ের রক্তে রজিত হয়েছে। আজ 

বাংলার মানুষ মুক্তি চায়-_তারা বাচতে চায়। তারা 

অধিকার পেতে চায়। নির্বাচনে আপনারা ভোট দিয়ে আওয়ামী লীগকে 

জয়ী করিয়েছিলেন শাসনতন্ত্র রচনার জন্য। আশা ছিল জাতীয় পরিষদ 

বসবে-_ আমরা শাসনতন্ত্র তৈরী করবো এবং এই শাসনতন্ত্রে মানুষ তাদের 

অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তি লাভ করবে। কিন্ত ২৩ 

বছরের ইতিহাস বাংলার মানুষের মুমুযূ” আর্তনাদের ইতিহাস, রজদানের 
করুণ ইতিহাস, নির্যাতিত মানুষের কান্নার ইতিহাস । 

১৯৫২ সালে আমরা রক্ত দিয়েছি । ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ 
করেও গদীতে বসতে পারি নি। ১৯৫৮ সালে দেশে সামরিক শাসন জারী 
ক'রে আইয়ুব খান দশ বছর আমাদের গোলাম ক'রে রাখল । ১৯৬৬ সালে 
৬-দফা দেয়া হ'ল এবং এরপর এ অপরাধে আমার বহু ভাইকে হত্যা বরা 
হ'ল। ১৯৬৯ সালে গণ-আন্দোলনের মুখে আইয়ুবের পতনের পর ইয়াহিয়া 
খান এলেন। তিনি বললেন, তিনি জনগণের হাতে ক্ষমতা ফিরিয়ে দেবেন, 
শাসনতন্ত্র দেবেন--আমরা মেনে নিলাম। তার পরের ঘটনা সকলেই 
জানেন। ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে আলোচনা হ'ল আমরা তাকে ১৫ই ফেবু- 
পারী জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকার অনুরোধ করলাম । কিন্ত মেজ- 
রিটি পার্টির নেতা হওয়া সত্ত্বেও তিনি আমার কথা শুনলেন না। শুনলেন 
সংখ্যালঘু দলের ভুট্টো সাহেবের কথা। আমি শুধু বাংলার মেজরিটি পাটির 
নেতা মই---সমগ্র পাকিস্তানের মেজরিটি পাটির নেতা । ভুট্টো সাহেব বললেন 
আর্চের প্রথম সপ্তাহে অধিবেশন ডাকতে । তিনি মার্চের তিন তারিখে 


অধিবেশন ভাকলেন। 
শৈখ মুজিব ৭৪১ 


আমি বললাম, তবুও আমরা জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যাব এবং 
সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হওয়া সত্ত্বেও কেউ যদি ন্যায্য কথা বলে আমরা তা" 
মেনে নেব, এমনকি তিনি যদি একজনও হন। 

জনাব ভুট্টো ঢাকা এসেছিলেন, তার সঙ্গে আলোচনা হ'ল। ভুট্টো সাহেব 
বলে পরেছেন আলোচনার দরজা বন্ধ নয় ॥ আরো আলোচনা হবে। মওলানা 
নূরানী, মওলানা মুফতি মাহমুদ সহ পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য পার্লা- 
মেন্টারী নেতা এলেন, তাঁদের সঙ্গে আলোচনা হ'ল--উদ্দেশ্য ছিল আলাপ- 
আলোচনা ক'রে শাসনতন্ত্র রচনা করবো। তবে তাঁদের আমি জানিয়ে দিয়েছি 
যে, ৬-দফা পরিবর্তনের কোন অধিকার আমার নেই, এটা জনগণের 
সম্পদ। 

কিন্ত ভুট্টো হুমকি দিলেন । তিনি বললেন, এখানে এসে ডবল জিম্মী হতে 
পারবেন না। পরিষদ কসাইথানায় পরিণত হবে। তিনি পশ্চিম পাকিস্তানী 
সদস্যদের প্রতি হুমকি দিলেন যে, পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিলে রক্জপাত 
করা হবে, তাদের মাথা ভেঙ্গে দেয়া হবে। হত্যা করা হবে। আন্দোলন শুরু 
হবে পেশোয়ার থেকে করাচী পর্যন্ত। একটি দোকানও খুলতে দেয়া হবে না। 

তা” সত্ত্বেও পঁয়গ্রিশজন পশ্চিম পাকিস্তানী সদস্য এলেন। কিন্ত পয়লা 
মার্চ ইয়াহিয়া খান পরিষদের অধিবেশন বন্ধ ক'রে দিলেন। দোষ 
দেওয়া হ'ল বাংলার মানুষকে, দোষ দেওয়া হ'ল আমাকে, বলা হ'ল 
আমার অনমনীয় মনোভাবের জন্যই কিছু করা হয় নি। 

এরপর বাংলার মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠলো । আমি শান্তিপূর্ণ 
সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য হরতাল ডাকলাম। জনগণ আপন ইচ্ছায় 
পথে নেমে এলো । 

কিন্ত কি পেলাম আমরা £ বাংলার নিরম্স জনগণের উপর অঙ্্র 
ব্যবহার করা হ'ল। আমাদের হাতে অস্ত্র নাই। কিন্ত আমরা পয়সা 
দিয়ে যে অস্ত্র কিনে দিয়েছি বহিঃশন্রর আকুমণ থেকে দেশকে রক্ষা 
করার জন্য, আজ সে অন্তর ব্যবহার করা হচ্ছে আমার নিরীহ মানুষদের 
হত্যা করার জন্যে। আমার দুঃখী জনতার উপর চলছে গুলী। আমরা 
বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ, যখনই দেশের শাসনভার গ্রহণ করতে 
চেয়েছি, তখনই ষড়যন্ত্র চলেছে,--আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। 
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ইয়াহিয়া খান বলেছেন, আমি নাকি দশই মার্চ তারিখে গোলটেবিল 
বৈঠকে যোগদান করতে চেয়েছি-্তীর সাথে টেলিফোনে আমার আলাপ 
হয়েছে। আমি তাঁকে বলেছি-_ আপনি দেশের প্রেসিডেন্ট। ঢাকায় আসুন, 
দেখুন, আমার গণ্মীব জনসাধারণকে কিভাবে হত্যা করা হয়েছেঃ আমার 
মানের কোল কিভাবে খালি করা হয়েছে। আমি আগেই বণে দিয়েছি, 
“কোন গোলটেবিল বৈঠক হবে না, কিসের গোলটেবিল বৈঠক, কার 
গোলটেবিল বৈঠক? যারা আমার মা-বোনের কোল শুন্য করেছে, তাদের 
সাথে বসবো আমি গোলটেবিল বৈঠকে £' 

তেসরা তারিখে পল্টনে আমি অসহযোগের আহবান জানালাম। বললাম, 
“অফিস-আদালত খাজনা-্যাক্স বঙ্গ করুন। আপনারা মেনে নিলেন ।, 

হঠাৎ আমার সঙ্গে বা আমার দলের সঙ্গে আলোচনা না ক'রে এক 
জনের সঙ্গে পাঁচ ঘণ্টা বৈঠকের পর ইয়াহিয়া খান যে বজ্তৃতা করেছেন, 
তাতে সমস্ত দোষ আমার ও বাংলার মানুষের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। 
দোষ করলেন ভুট্টো, কিন্ত গুলী করা হ'ল আমার বাংলার মানুষকে-_ 
আমরা শুলী খাই, দোষ আমাদের, আমরা বুলেট খাই, দোষ আমাদের । 

ইয়াহিয়া সাহেব অধিবেশন ডেকেছেন কিন্তু আমার দাবী, সামরিক 
আইন প্রত্যাহার করতে হবে, সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে 
হবে, হতার তদন্ত করতে হবে, আর জনগণের প্রতিনধির ঝছে ক্ষমতা 
হস্তান্তর করতে হবে। তারপর বিবেচনা ক'য়ে দেখবো পজিষদে বসবো কি 
বসবো না। এ দাবী মানার আগে পরিষদে বসার কোন প্রশ্নই ওঠে না, 
জনগণ আমাকে সে অধিকার দেকস নি। রজের দাগ এখনো শুকায়নি, 
শহীদের রক্ত মাড়িয়ে ২৫ তারিখে পরিষদে যোগ দিতে যাব না। 

ভাইয়েরা আমার, "আমার উপর বিশ্বাস অছে £ (লাখো জনতা হাত 
উঠিয়ে "হ্যা বলে)। “আমি প্রধানমন্্রত্ব চাই নাঃ মানুষের অধিকার চাই। 
প্রধানমন্ত্রিত্বের লোভ দেখিয়ে আমাকে নিতে পারে নি। ফাশির কাণে 
ঝুলিয়ে নিতে পারে নি।” আপনারা রক্ত দিয়ে 'আমাকে ষড়যন্ত্র মামলা 
থেকে মুস্ত' ক'রে এনেছিলেন । সে দিন এই রেসকোর্সে আমি বলেছিলাম, 
পত্র খণ আমি রক্ত দিয়ে শোধ করবো £ মনে আছে£ আজো আমি 


প্রত দিয়েই রক্তের খণ শোধ করতে প্রস্তত। 


শৈথ মুজিব ৭8৩ 


আমি বলে দিতে চাই, আজ থেকে কোট -কাচারী, হাইকোট সুত্রীম- 
কোট”, অফিস-আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ অনিদিষ্ট কালের জন্য বন্ধ 
থাকবে। কোন কর্মচারী অফিসে যাবেন না---ঞএ আমার নির্দেশ। 

গরীবের যাতে কম্ট না হয় তার জন্য রিক্সা চলবে, ট্রেন চলবে আর 
সব চলবে। ট্রেন চলবে তবে সেনাবাহিনী আনা-নেওয়া করা যাবে না। 
করলে যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে তার জন্য আমি দায়ী থাকব না। 

সেকেটারিয়েট, সূপ্রীমকোট, হাইকোর্ট, জজকোট' সহ সরকারী-আধা 
সরকারী এবং স্থায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলো বন্ধ থাকবে। শুধু পূর্ব বাংলার 
আদান-প্রদানের জন্য ব্যাঙ্কগুলো দু' ঘল্টার জন্য খোলা থাকবে। পর্ব বাংলা 
থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে টাকা যেতে পারবে না। বাঙালীরা বুঝে শুনে 
চলবেন। টেলিগ্রাফ, টেলিফোন বাংলাদেশের মধ্যে চালু থাকবে, তবে 
সাংবাদিকরা বহির্বিশ্থে সংবাদ পাঠাতে পারবেন। 

এদেশের মানুষকে খতম করা হচ্ছে, বুঝে শুনে চলবেন, দরকার হ'লে 
সমস্ত চাকা বন্ধ ক'রে দেয়া হবে। আপনারা নির্ধারিত সময়ে বেতন নিয়ে 
আসবেন। বেতন যদি না দেয়া হয়, যদি একটিও গুলী চলে, তা' হ'লে 
বাংলার ঘরে ঘরে দুর্প গড়ে তোল-_যার যা আছে তাই দিয়ে শন্তরর মোকা- 
বিলা করতে হবে। রাস্তাঘাট বন্ধ ক'রে দিতে হবে। আমরা তাদের ভাতে 
মারবো--পানিতে মারবো । আমি যদি হুকুম দেবার জন্য না থাকি, যদি 
আমার সহকর্মীরা না থাকেন. আপনারা সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন । 

তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ কিছু বলবে না। 
গুলী চালালে আগ ভালো হবে না। সাতকোটি মানুষকে আর দাবাতে 
পারবা না। বাঙালীরা যখন মরতে শিখেছে--্তখন কেউ তাদের দাবাতে 
পারবে না। 

শহীদের ও আহতদের পরিবারের জন্য আওয়ামী লীগ সাহায্য কমিটি 
করেছে। আমরা গাহায্যের চেষ্টা করবে । আপনারা যে যা পারেন 
দিয়ে যাবেন। 

সাত দিনের হরতালে যে সব শ্রমিক অংশ গ্রহণ করেছেন, কারফিউর 
জন্য কাজ করতে পারেন নি-_শিজ্প মালিকেরা তাদের পুরো বেতন 
দিয়ে দেবেন। 


৭88 বঙ্গবন্ু 


সরকারী কর্মচারীদের বলি, আমি যা বলি তা" মানতে হবে। কাউকে 
যেন অফিসে দেখা না যায়। এদেশের মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত খাজনা-ট্যান্স 
বন্ধ থাকবে। আপনারা আমার উপর ছেড়ে দেন--আন্দোলন কি ভাবে 
করতে হয়, তা* আমি জানি। 

কিন্ত হুশিয়ার, একটা কথা মনে রাখবেন, আমাদের মধ্যে শত ভুকেছে, 
ছঙ্গমবেশে তারা আত্মকলহের সৃষ্টি করতে চায়। বাঙালী-অবাঙালী, হিন্দু- 
মসলমান সবাই আমাদের ভাই, তাদের রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের। 

রেডিও, টেলিভিশন ও সংবাদপত্র যদি আমাদের আন্দোলনের খবর 
প্রচার না করে তবে কোন বাঙালী রেডিও এবং টেলিভিশনে যাবেন না । 

শান্তিপূর্ণভাবে ফয়সালা করতে পারলে ভাই ভাই হিসেবে বাস করার 
সম্ভাবনা আছে, তা'না হ'লে নেই। বাড়াবাড়ি করবেন না, মুখ দেখা- 
দেখিও বন্ধ হয়ে যেতে পারে। 

আমার অনুরোধ প্রত্যেক গ্রামে, মহল্লায়, ইউনিয়নে আওয়ামী লীগের 
নেতৃত্বে সংগ্রাম কমিটি গড়ে তুলুন। হাতে যা আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত 
থাকুন। মনে রাখবেন রক্ত যখন দিয়েছি, আরও দেব, তবু এদেশের 
মানুষকে মুক্ত করে ছাড়াবো ইনশাআল্লাহ । এবারের সংগ্রাম মুজির 
সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। প্রস্তত থাকবেন, ঠাশা 
হ'লে চলবে না। আন্দোলন ও বিক্ষোভ চালিয়ে যাবেন, আন্দোলন ঝিমিয়ে 
পড়লে তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। শৃষ্বলা বজায় রাখুন। 
কারণ শুস্বলা ছাড়া কোন জাতি সংগ্রামে জয়লাভ করতে পারে না। 
জন বাংলা ।” 

[ দৈনিক পূর্বদেশ, ৮ই মার্চ, ১৯৭১ ] 

বঙ্গবন্ধুর এই বক্ততা ঢাকা বেতার থেকে রীলে করার কথা ছিল। 
জনগণ উল্মুখ হয়ে বেতারের নিকট অপেক্ষা করছিল বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ 
শোনার জন্য। কিন্ত সামরিক কর্তাব্যক্তির হস্তক্ষেপের ফলে সে দিন 
তা” করতে দেয়া হয় নি। এর প্রতিবাদে ঢাকা বেতারের প্রায় পাচশ 
বাঙালী কর্মচারী কাজ বন্ধ রেখে অফিসভবন থেকে বেরিয়ে আসেন। 
এমনকি অনুষ্ঠানের শেষে জাতীয় সঙ্গীত বাজানোর যে রেওয়াজ প্রচলিত 
ছিল, তাও বাজানো হয় নি। ২৫শে মার্চ তারিখে জাতীয় পরিষদের 


শেখ মুজিব ৭86 


অধিবেশন বসবে--এই আহ্বান জানিয়ে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ৬ই মার্ট 
তারিখে যে বেতার ভাষণ দেন, তার জবাবে শেখ মুজিব ৭ই তারিখ 
সকালে এক দীর্ঘ প্রেস বিরতি দান করেন। এই প্রেস বিরতিতে তিনি 
বলেনঃ 
“১লা মার্চ আকস্মিকভাবে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনিদিষ্ট- 
কালের জন্য স্থগিত ঘোষণার পর থেকে ৬ই মার্ট পর্যস্ত বাংলাদেশের 
জনসাধারণকে সামরিক বাহিনীর মোকাবেলা করতে 
ই সকালে হচ্ছে। নিরস্্র বেসামরিক জনগণ শ্রেমিক, কৃষক, ছাক্র ) 
প্রেস-বিরতি যারা জাতীয় পরিষদ স্থগিত রাখার আকস্সিমক ও 
অনভিপ্রেত ঘোষণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর জন্য 
রুখে দীঁড়িয়েছিল, তাদের ওপর বেপরোয়া গশুলীবর্ষণ করা হয়েছে। গত 
সপ্তাহে যারা প্রাণ দিয়েছেন, তারা শহীদ হয়েছেন। অনিদিষ্টকালের 
জন্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখার স্বেচ্ছাচারমূলক ও 
অযাচিত কাজের বিরুদ্ধে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করতে 
যেয়েই তারা শহীদ হয়েছেন। এই শহীদদের ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত 
ব্যক্তি বলে চিন্ত্রিত করা সত্যের অপলাপ মান্। বাংলাদেশের জনগণের 
বিরুদ্ধে এক সত্যিকারের ভ্রাসের রাজত্ব কায়েমের জন্য যারা দায়ী 
বস্ততঃপক্ষে তারাই হচ্ছে আসল দুক্ুতিকারী। এটা অত্যন্ত দুঃখের 
বিষয় যে, গত সপ্তাহে যে ভয়াবহ অবস্থার অবতারণা করা হয়েছে, 
তা" দেখার জন্য প্রেসিডেন্ট চাকা আসার একটু সময় করতেও সক্ষম 
হন নি। প্রেসিডেন্ট যাকে ক্ষমতার ন্যুনতম? প্রয়োগ বলে অভিহিত 
করেছেন তার ফলেই যদি হাজার হাজার লোক হতাহত হয়ে থাকে, 
তা? হ'লে আমাদের কি এটাই বুঝতে হবে যে, তিনি যাকে 'গর্যাপ্ত 
পরিমাণ” ক্ষমতার প্রয়োগ বলবেন তার লক্ষ্য হবে কি সবকিছু নিশ্চিহ, 
করে দেয়াঃ বাংলাদেশের নিরন্তর বেসামরিক জনগণের বিরুদ্ধে ক্ষমতার 
এই নগ্ন হুমকির আমি নিন্দা করছি। জাতি অনেক অর্থ ব্যয়ে সশস্ত্র 
বাহিনীকে অস্ত্রসঙ্তে সুসজ্জিত করেছে বিদেশী হামলা প্রতিহত করার জন্য। 
বেসামরিক নাগরিকদের নিশ্চিহ ক'রে দেয়ার জন্য নন্ন। অপর 
অঞ্চলের উদ্িপরা সৈনিকরা যে বাড়াবাড়ি করছে, তারা দৃখলকারী 


৭৪৬ ব্লবন্ধ 


বাহিনীর মতো যে ভুমিকা পালন করছে তার বিরুদ্ধে বাংলাদেশের জনগণের 
আজ রক্ষাব্যবস্থা প্রশ্নোজন । 

বলা হয়েছে যে, জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখাকে ভুল 
বোঝা হয়েছে। আমি প্রেসিডেন্টকে জিজেস করতে চাই, পশ্চিম পাকি- 
স্তানের বেশ কিছু সংখ্যক সদস্য এবং একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের 
ঘোষিত অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে একটি সংখ্যালঘু দলের একক খেয়ালের 
প্রতি সাড়া দিয়েই কি জাতীয় পরিষদের আঁধবেশন স্থগিত রাখা হয় নি? 
আমরা ১৫ই ফেব্রুয়ারী জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠানের সুপারিশ 
করেছিলাম । অপর দিকে উক্ত সংখ্যালঘু গ্রুপটি চেয়েছিল মার্চের 
প্রথম সপ্তাহে অধিবেশন হোক । এই সংখ্যালঘু গ্রু-পটির মতের কাছেই 
নতি স্বীকার করা হয়েছে এবং ওরা মার্ট পরিষদের অধিবেশন ডাকা 
হয়েছে। কিন্ত এর পরেও সেই একই সংখ্যালঘু গ্রুপটি পরিষদের 
অধিবেশনে খোগ দিতে আপত্তি উ্থাপন করেছে। প্রথমতঃ, এই সংখ্যা- 
লঘু গ্ুণপ একটা অত্যন্ত আপত্তিকর বক্তব্য উত্থাপন ক'রে বলেছে যে, 
ভাকা এলে এর সদস্যরা বিপন্ন হয়ে পড়বে এবং তারা ডাবল জিম্মী 
হয়ে যাবে। এর পর এই দল থেকে এই মর্মে মত প্রকাশ করা হয় 
যে, তারা যে সব শর্ত আরোপ করবে তা' মেনে নিলেই শুধু তারা পরিষদের 
অধিবেশনে যোগদান করবে। এরপর আর এক পায়ে এই সংখ্যালঘু 
ঈঢগপের সদস্যরা জাতীয় পরিষদ থেকে পদত্যাগেরও সিদ্ধান্ত নেয়। সবচেম্সে 
যা বিস্ময়কর তা হ'ল এই যে, উজ্জ গ্রুপের সদসারা পদত্যাগের সিদ্ধান্ত 
নেয়ার সাথে সাথেই আইনগত কাঠামো আদেশে আনা হ'ল একটি 
সংশোধনী। এতে বলা হ'ল পরিষদের অধিবেশন শুরু হওয়ার আগেই 
সদস্যরা ইচ্ছা করলে পদত্যাগ করতে পারবেন । কিন্তু এরপর উক্ত সংখ্যা- 
লঘু গপ সিদ্ধান্ত নিলেন পদত্যাগ না করার। এই দলের এলোপাথাড়ী 
ইচ্ছা অনিচ্ছা চরমে পৌছালো ২৭শে ফেব্রুয়ারী । সে দিন এই দল 
থেকে ঘোষণা করা হ'ল যে, এই দলটির অংশগ্রহণ ছাড়া খদি পরিষদের 
অধিবেশন বসে, তা" হ'লে এই দল এক গরণ-আন্দোলন শুরু করবে। 
এই দজ এতদ্র পর্যন্ত বলতে পারল যে, পরিষদের অধিবেশনে যারা 
ঘোগদান করবে, তাদের ওপর জনগণ পুর্ণ প্রতিশোধ নেবে এবং জনগণ 
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যদি প্রতিশোধ নিতে ব্যর্থ হয়, তা” হ'লে এই দলটিই তাদের বিরুদ্ধে 
ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এই দলটি থেকে আরও হুমকি দেয়া হয় থে, 
এই দলের কোন সদস্য যদি পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করে তা, 
হ'লে দলীয় কর্মীরাই তাদের নিশ্চিহ ক'রে দেবে । এই সমগ্কের মধ্যে 
আমাদের পার্লামেন্টারী পার্টি ঢাকায় সমবেত হন এবং পশ্চিম অঞ্চলের 
বিভিন্ন প্রদেশ থেকেও পরিষদ সদস্/রা ঢাকায় আসতে শুরু করেন। 

প্রধান নির্বাচনী কমিশনারও ঢাকা এসে পৌঁছান এবং হরা মার্চ 
পরিষদের মহিলা সদস্যদের নির্বাচন হবে বলে ঘোষণা করেন। উদ্বোধনী 
অধিবেশনের জন্য প্রেসিডেন্টের নিজেরও ১লা মার্চ ঢাকা আসার সম্ভাবনা 
ছিল। গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী আমরা এ পর্যন্তও বলেছিলাম ষে, কোন সদস্য 
ন্যায় ও যুক্তিসজত কিছু পরিষদে উত্থাপন করলে আমরা তা" মেনে নেবো । 
কিন্ত সে প্রস্তাবও উপেক্ষা করা হয় এবং তা” করা হয় সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃত- 
ভাবেই। পয়লা মার্চ এক বেতার বিবৃতিতে আকগ্িমক ও অহেতুকভাবে 
জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনিদিম্টকালের জন্য বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়। 
এ জন্য অজুহাত দেখানো হয়, সমঝোতা স্থঙ্টির জন্য আরো সময়ের প্রয়ো- 
জন রয়েছে। এ কথাও বলা হয় যে, পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের 
নেতাদের মধ্যে রাজনৈতিক বিরোধ চলছে। বাংলাদেশের মানুষ কি এর 
থেকে মনে করতে পারে না যে, একটি অগণতান্ত্রিক সংখ্যালঘু দলের নির্দেশে 
তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার মারাত্মকভাবে ক্ষুপ্ন করা হচ্ছে? তারা কি যুতি- 
সঙ্গত ভাবেই ভাবতে পারে না যে, একটি সংখ্যালঘু গ্রুপ শাসনতান্দ্রিক 
পদ্ধাতকে ব্যাহত করা এবং সংখ্যাগুরু জনসাধারণকে তাদের অধিকার 
থেকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে কতিপয় শক্তির সাথে হাত মিলিয়েছে? ভ্্ত 
সামরিক প্রস্ততি গ্রহণ থেকে এ সব সন্দেহ আরো দৃঢ়তর হয়ে ওঠে । এতে 
প্রমাণ হয়, 'রাজনৈতিক বিরোধ' অচিরেই 'সামরিক বিরোধের' রূপ নিচ্ছে, 
যদি না সংখ্যাগুরু সংখ্যালঘু নির্দেশের কাছে মাথা নত করে। 

আওয়ামী লীগ কোনভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের পথে বাধা সুষ্টি করছে 
এ অভিযোগের জবাবেই আমি এ সব কথা বিস্তারিতভাবে উজ্েখ কর. 
লাম। এ ধরনের বাধা সৃষ্টি থেকে যাদের ফায়েদা হতে পায়ে, সংখ্যাগুরু দভা 
তাদের অন্তভুক্ত হতে গারে না। দেশের জনসাধারণ এবং কার্যতঃ সারা 
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বিশ্বের কাছেই আজ একথা পরিক্ষার যে, পশ্চিমাঞ্চলের একটি সংখ্যালছ্ 
ইৃপ ক্ষমতা হস্তাস্তরের পথে বাধা সৃষ্টি করেছে এবং ক'রে চলেছে । দেখা 
যাচ্ছে প্রেসিডেন্ট নিজে এই সংখ্যালঘু চকটির নিদেশে নতি স্বীকার 
করাকেই তাঁর নৈতিক কর্তব্য বলে ধরে নিয়েছেন। একটি সংখ্যালঘু 
চক যদি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে বানচাল করার জন্য কায়েমী স্বার্থের সাথে 
চকান্তে লিপ্ত হয়, তবে গণতান্ত্রিক জীবন-ব্যবস্থা কায়েম কিংবা জন- 
সাধারণের কাছে ক্ষমতা হস্তাস্তর অসম্ভব । শেষ পর্যস্ত যদি গণতান্ত্রিক 
জীবন-ব্যবস্থাই বানচাল এবং প্রস্তাবিত ক্ষমতা হস্তান্তর ব্যর্থ হয় তবে তার 
দায়িত্ব এই সংখ্যলঘূ চকু এবং তার সাথে চকান্তকারীদেরই বইতে হবে। 

বাংলাদেশের বিপূল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে আমরা 
এটা দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করছি, বাংলাদেশে আমরাই ক্ষমতার বৈধ 
উৎস। গত সাত দিনের ঘটনাবলী প্রমাণ করেছে যে, বাংলাদেশের সবন্ 
সরকারের সমস্ত শাখা আমাদেরকে বৈধ ক্ষমতার উৎস হিসেবে মেনে 
নিয়েছে এবং আমাদের নির্দেশাবলী মেনে চলেছে। প্রেসিডেন্ট ও ইসলামা- 
বাদস্থ সরকারকে এই মুল সত্য মেনে নিতে হবে। কাজেই জনগণের 
নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যাপারে কারো হস্তক্ষেপ না করা 
বাংলাদেশের জনগণের ঘোষিত ইচ্ছার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। 

এরপর আমাদের আসতে হয় আগামী ২৫শে মার্চ জাতীয় পরিষদের 
অধিবেশন অনুষ্ঠানের ঘোষণা সংকান্ত প্রশ্নে । আমরা নিজেরাই বারবার 
শীঘু অধিবেশন আহ্বানের জরুরী প্রয়োজনীয়তার কথা জোর দিয়ে 
বলেছি। কিন্ত আজ এক অস্বাভাবিক ও মারাত্মক পরিস্থিতি সৃষ্টি করা 
হয়েছে। বাংলাদেশের বেসামরিক জনগণকে সামরিক শক্তির সাহায্যে 
মোকাবিলা করার নীতির অনুসরণে প্ররুতপক্ষে এক ভ্রাসের রাজত্ব কায়েম 
করা হয়েছে। হাজার হাজার মানুষ হতাহত হয়েছে বলে খবর পাওয়া 
যাচ্ছে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ ও বিশ্বের সর্বত্র সুবিবেচক 
জনগণসহ সবদিক থেকেই এই গণহত্যা বন্ধ করতে হবে বলে আওয়াজ 
তোজা হচ্ছে। 

জাতীয় পরিষদের সদস্যরা জীতিপ্রদ গরিবেশে কাজ করবেন, এটা 
আশা করা যায় না। যতক্ষণ পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সৈন্য ও 
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অস্ত্র আমদানী সহ এই মোকাবিলাজনিত অবস্থা বজায় থাকে, যতক্ষণ 
পর্যন্ত এই নির্যাতনের পরিবেশ অব্যাহত থাকে এবং যতক্ষণ পথস্ত 
বাংলাদেশের বিভিন্ন অংশ থেকে বেসামরিক জনতার ওপর প্রতিদিন 
সামরিক বাহিনীর গুলীবর্ষণের খবর আসতে থাকবে, ততক্ষণ পর্যস্ত বাংলা- 
দেশ থেকে নির্বাচিত সদস্যরা বন্দুকের মুখে জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে 
যোগদানের বিষয় বিবেচনা করবেন, এটি আশা করা যায় না। 
যদি প্রেসিডেন্ট আন্তরিকভাবে কামনা করেন যে, জাতীয় পরিষদ 
নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সার্বভৌম পরিষদ হিসেবে কাজ করবে, তা" হ'লে 
অবিলম্বে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ঃ 
(কে) অবিলম্বে সকল সৈন্যকে ছাউনিতে ফিরিয়ে নিতে হবে। 
খে) বেসামরিক জনগণের ওপর গুলীবর্ষণ অবিলম্বে বন্ধ করতে 
হবে, যাতে এখন থেকে একটা বুলেটও ছোড়া না হয়। 
গে) সামরিক শক্তি রদ্ধি এবং দেশের পশ্চিম অংশ থেকে বিপুল 
সংখ্যক সৈন্য আমদানী অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। 
€ঘ) বাংলাদেশে সরকারের বিভিন্ন শাখায় সামরিক কর্তৃপক্ষের হস্ত- 
ক্ষেপ চলবে না এবং সরকারী অফিসার ও কর্মচারীদের বিরুদ্ধে 
আকোশজনিত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ থেকে বিরত থাকার 
নির্দেশ দিতে হবে। 
ডে) আইন ও শৃস্বলা রক্ষার কাজ কেবলমান্ত্র পুলিশ ও বাঙালী 
ই. পি, আর. বাহিনীর হাতে ন্যস্ত করতে হবে। যখনই প্রয়োজন 
হবে আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবকরা তাদের উক্ত কাজে সহাক্নতা 
করবেন। 
(5) অবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহার করতে হবে। 
(ছ) অবিলম্বে নিবাচিত প্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করতে 
হবে। 
যদি সামরিক মোকাবিলা চলতে থাকে এবং যদি আমাদের নিরজ জন- 
গণের ওপর বুলেট নিক্ষেপ অব্যাহত থাকে, তবে সন্দেহের কোন অবকাশ 
না রেখে আমি বলতে চাই যে, সে অবস্থায় কোন জাতীয় পরিখদই কাজ 
করতে পারে না। 


৭৫০ বব 


আমাদের জনগণ ইতিমধ্যেই বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তারা 
তাদেরকে আর উপনিবেশ অথবা বাজার হিসেবে ব্যবহাত হতে দেবেন না। 
তারা একটি স্বাধীন দেশের নাগরিক হওয়ার দ্‌ সংকল্প প্রকাশ করেছেন। 
আমাদের অর্থনীতিকে অবশ্যই ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে। 
আমাদের মেহনতী জনগণকে অনাহার, রোগ ও বেকারত্ব থেকে বাচাতে 
হবে। ঘূর্ণিঝড় উপদ্রক্ত এলাকার লাখ লাখ লোককে পুনর্বাসনের কাজ 
এখনো বাকী রয়েছে । যদি শাসকগোষ্ঠী এ সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ 
করে দেওয়ার চেস্টা করে, তা' হ'লে মুক্তির জন্য দীর্ঘ ও নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম 
চালাতে জনগণও প্রস্তত। যে মুকিন্র জন্য অনেক শহীদের রক্ত ঝরেজে 
এবং যার জন্য বহুলোক চরম আত্মত্যাগ স্বাকার করেছেন, জনগণের 
মুক্তির সেই চরম লক্ষ্যে পৌছার সংগ্রামকে নেতৃত্ব দিতে আমরা প্রতিশ্রতি- 
বদ্ধ। শহীদদের রক্ত কখনও বৃথা যাবে না। 

আমাদের সংগ্রামের প্রথম পর্যায় ইতিমধ্যেই শুর হয়েছে । আমাদের 
বীর জনগণ অদম্য সাহস ও সঙ্কল্পের পরিচয় দিয়েছেন। তারা বীরত্বের 
সাথে বুলেটের মোকাবিলা করেছেন এবং সুপরিকক্পিতভাবে সাল্ক্-আইন 
ভঙ্গ করেছেন। বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায় এবং বাঙালী ও তথাকথিত 
অবাঙালীদের মধ্যে সাম্পুদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে দালাল উস্কানি- 
দাতা ও সমাজ-বিরোধী ব্যজিদের দুরভিসন্ধি ব্য ক'রে দেওয়ার জন্য 
আমি আমাদের জনগণ ও আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবকদের প্রতিও অভি- 
নন্দন জানাচ্ছি । আমি আবার বলছি যে, বাংলাদেশে বসবাসকারী প্রতিটি 
লোকই বাঙালী এবং তার শারীরিক নিরাপত্তা, সম্পদ ও মর্যাদা রক্ষা 
করা আমাদের পবিষ্ল দায়িত্ব এবং ষে কোন মূল্যে তা" রক্ষা করতে হবে। 
আমরা গর্বের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে, যখন থেকে আমাদের স্বেচ্ছাসেবকরা 
সতর্ক দৃষ্টি রাখার ও পাহারা দেওয়ার কাজ হাতে নিয়েছেন, তখন থেকে 
কোন অগ্রীতিকর ঘটনা ঘটে নি। 

আমাদের সংগ্রাম অবশ্যই চজবে। সংগ্রামের বর্তমান পর্যায়ের লক্ষ্য 
হচ্ছে অবিলঘে সামরিক শাসনের অবসান ঘটানো এবং জনগণের নির্বাচিত 
প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা। খতক্ষণ পর্যন্ত এই লক্ষ্য অজিত 
না হয়, আমাদের অহিংস অসহযোগ আন্দোলন অব্যাহত থাকবে। ৯৯৭১ 


শেখ মুজিব ৭৫৬ 


সালের ৮ই মার্চ থেকে এক সপ্তাহের জন্য নিম্নলিখিত কর্মসূচী গ্রহণ 
করা হয়েছে $ 0১) খাজনান্ট্যান্স বর্জন আন্দোলন অব্যাহত থাকবে । 
(২) সেকেটারিয়েট, সরকারী ও আধা-সরকারী অফিস, হাইকোট্ট ও বাংলা- 
দেশের অন্যান্য আদালত হরতাল পালন করবে । মাঝে মাঝে প্রস্নোজন 
বোধে এ ব্যাপারে কোন কোন অংশকে হরতালের আওতামু্র ঘোষণা করা 
হবে। (৩) রেলওয়ে ও বন্দরগুলো চালু থাকতে পারে । কিন্ত যদি জন- 
গণের উপর নির্যাতন চালানোর উদ্দেশো সৈন্য সমাবেশের জন্য রেলওয়ে 
ও বন্দরগুলোকে ব্যবহার করা হয় তা' হ'লে রেলওয়ে শ্রমিক ও বন্দর 
শ্রমিকরা সহযোগিতা করবেন না। 68) বেতার, টেলিভিশন ও সংবাদগন্র- 
গুলোকে আমাদের বিরতিসমূহের পূর্ণ বিবরণ প্রচার করতে হবে এবং 
তারা জনগণের আন্দোলন সম্পর্কে খবর গোপন করতে পারবে না, 
অন্যথায় এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের চাকুরীতে বাঙালীরা সহযোগিতা করবেন না। 
(৫) কেবল স্থানীয় ও আন্তঃজেলা ট্রাঙ্ক টেলিফোন যোগাযোগ চাল থাকবে। 
(৬) সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে । (৭) ব্যাঙ্কগুলো স্টেট ব্যাঞ্কের 
মাধ্যমে অথবা অন্য কোন উপায়ে দেশের পশ্চিম অংশে অর্থ পাচার করতে 
পারবে না। ৮) প্রতিদিন সকল ভবনে কালো পতাকা উত্তোলন করতে 
হবে। ০৯৯) অন্য সকল ক্ষেন্ত্র থেকে হরতাল প্রত্যাহার করা হয়েছে। কিন্তু 
অবস্থা বিশেষে যে কোন সময় উপরোজ্ ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ অথবা আংশিক 
হরতাল ঘোষণা করা হতে পারে। (১০) প্রতি ইউনিয়ন, মহল্লা, খানা, 
মহকুমা ও জেলায় স্থানীয় আওয়ামী লীগ ইউনিটের নেতৃত্বে একটি ক'রে 


সংগ্রাম পরিষদ গঠন করতে হবে ।” 
[ দৈনিক পাকিস্তান, ৮ই মার্চ, ১৯৭১ ] 


সে দিন অপরাছে্ই পূর্ব পাকিস্তানের নয়া গভর্নর হয়ে টিক্কা খান এসে- 

ছিলেন। আগের দিন অর্থাৎ ৬ই মার্চ তাঁর নিম্মোগের কথা ঘোষণা করা 

হয়েছিল। সামরিক বাহিনীর অফিসার ছাড়া কোন 

টিক্কা খানের উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী তাঁকে বিমান বন্দরে স্থ- 
ঢাকা আগমন 

ধনা জানান নি। অবসরপ্রাপ্ত এয়ার মার্শাকা আসগর 

খান তখন চাকায় ছিলেন। তিনি মুজিবের সঙ্গে আলোচনাও করেছেন । 

৭ই মার্চের সন্ধ্যায় তিনি শেখ সাহেবের কণ্ঠের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে সামরিক 


৭৫২ বঙ্গবন্ধু 


শাসন প্রত্যাহার ক'রে অনতিবিলম্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে ক্ষমতা হস্তাঁ 
স্তরের আহখন জানান। তিনি বলেন, “ঘখনই দেশের জনসাধারণ গণতন্ত্র 
পুনরুদ্ধারের সুযোগ পায়, তখনই কায়েমী স্থার্থবাদীরা জনগণের আকা- 
জ্ষাকে ব্যর্থ করিয়া দেওয়ার জন্য যড়ষন্ত্রে তৎপর হয়।” জনাব আসগর 
খান আরো বলেন, শেখ মুজিবুর রহমানের দেশ শাসন করিবার অধিকার 
আছে। আমি বুঝিতে পারি না কেন সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নিকট ক্ষমতা দেওয়া 


হইবে না।” 
[ দৈনিক ইত্তেফাক, ৮ই মার্চ ১৯৭১ ] 
এ দিন গভীর রাতে প্রকাশিত এক সরকারী প্রেসনোটে স্বীকার করা 
হয় যে, গত কম্সেকদিন প্রদেশব্যাপী হাঙ্গামায় ১৭২ জন নিহত ও ৩৫৮ 
জন আহত হয়েছেন। কিন্ত সরকারী কতু পক্ষ এর জন্য আন্দোলনকারীদের 
উপরই দোষ চাপিয়ে দিয়েছেন। প্রেসনোটে বলা হয় £ 
“পূর্ব পাকিস্তানে সাম্পুতিক দুঃখজনক গোলযোগের সময় আইন কার্ষ- 
করীকরণ এজেন্সিগুলি শত শত ও সহম্্র সহত্র ব্যক্তিকে নিহত করেছে বলে 
সাধারণ মনে ষে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়েছে তা' দূর 
৯০৮৭ করার জন্যে জনগণের সন্তষ্টির উদ্দেশ্যে বাস্তব ঘটনা 
ও অবস্থাটি তুলে ধরা প্রয়োজন । গুজব, ভীতিপ্রদ, গালগল্প 
ও অপপ্রচারের সহজ শিকারে পরিণত জনসাধারণের অবগতি ও সন্তষ্চির 
জন্যে প্রক্লুত অবস্থাটি তুলে ধরা প্রয়োজন। এ ধরনের পরিপ্রেক্ষিতে এটি 
একটি স্বাভাবিক ঘটনা। 
গত ১লা মাচে" প্রেসিডেন্ট কতৃক জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত 
ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে স্থঃতক্ফৃর্তভাবে প্রতিকিয়া শুরু হয় এবং মানুষ রাস্তায় 
নেমে আসে এবং শেখ মুজিবুর রহমানের ইচ্ছানুযায়ী ২রা মাচ সকাল 
থেকে হরতাল গুরু হয়। বিভিন স্থানে বিক্ষুষ্ধ জনতা সমাজ-বিরোধী 
কাজ, যেমন জুঠতরাজ, অগ্নিসংযোগ ও ছুরিকাঘাত চালাতে থাকে । এতে 
সমাজ-বির্োোধী দুক্কৃতিকারীরা এই অবস্থার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে। তারাও 
ব্যাপকহারে অরাজকতার সঙ্টি করে। এইসব সমাজ-বিরোধী খবংসাক্ক 
কাজকর্স ফেমন লুঠতরাজ, অগ্নিসংযোগ, হত্যার আশঙ্কার পাহার্ারত 
সামগ্লিক যাহিনীর ইউনিটগুজো ছাড়াও ২রা মার্চ ব্যারাকে অবস্থানরত 


শেখ সুজিব ৭৫৩ 


৪৮ 


সৈন্যবাহিনীকে অবস্থা মোকাবিলার জন্য ডাকা হয়। বেসামরিক কর্তৃ- 
পক্ষের অনুরোধেই তারা দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসে । জিন্নাহ এভিনিউ, 
নবাবপুর রোড, ঠাটারী বাজার ও ঢাকার অন্যান্য এলাকার অবস্থা বেসাম- 
রিক কতৃপক্ষের আয়ত্তের বাইরে চলে যাওয়ার প্রেক্ষিতেই তারা সৈন্য- 
বাহিনীকে অনুরোধ জানান। 

এ সন্ধ্যায় সান্ধ্য আইন জারী করা হয়। সান্ধ্য আইন রাত ৯টা থেকে 
পরদিন সকাল ৭টা পর্যন্ত বলবৎ ছিল। সান্ধ্য আইন কার্যকরী করার 
ব্যাপারে পুলিশ এবং ই. পি. আর-কে সহযোগিতা করার জন্য সৈন্যবাহিনী 
রাত ৯টার আগে ক্যান্টনমেন্ট থেকে বের হয় নি। 

প্রদেশব্যাপী সপ্তাহব্যাপী গোলযোগের জন্য ১৭২ জন লোক প্রাণ হারি- 
য়েছে এবং ৩৫৮ জন আহত হয়েছে । তাদের মধ্যে চট্টগ্রামের পাহাড়তলী, 
ফরোঘাট কলোনী এবং অযলারলেস কলোনী থেকে দাঙ্গাকারীদের মধ্যে 
৭৮ জন মারা যায় এবং ২০৫ জন আহত হয়।****** টি 

[ দৈনিক পূর্বদেশ, ৮ই মার্চ, ১৯৭১ ] 
পরদিন এই বিরতির কঠোর নিন্দা করেন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী 
লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দিন আহমদ। বিরতিতে তিনি 
বলেন ঃ “সামরিক আইন কতৃপক্ষ তাদের প্রেস- 
নোটে যে কথা বলেছেন, আমি তার নিন্দে করছি। 
প্রেসনোটে হতাহতের সংখ্যা যে কেবল একেবারে নগণ্য 
ক'রে দেখানো হয়েছে তা" নয়, বরং কাগুজানহীনের মতো বলা হয়েছে 
ষে, নিহতের সংখ্যা ১৭২ এবং আহতের সংখ্যা ৩৫৮ এবং এই হত্যাকাণ্ড 
ভীতি ও নিন্দা প্রকাশের পক্ষে যথেষ্ট নয়। 

নিরন্তর সাধারণ মানুষের উপর ব্যাপক গুলী চালানোর ফলে কেখল 
মান বাংলাদেশের মানুষের মধ্যেই যে অপরিমেয় ক্ষোতের সঞ্চার হয়েছে 
তা" নয়, বরং সর্বব্রই শুতবুদ্ধিসম্পম্ন সকল মানুষের মধ্যেই তা” ব্যাপক 
ক্ষোভের উদ্রেক করেছে। কেবল মান্র লুষ্ঠন ও অল্লিসংযোগ জেত্েই গুলী 
চালানো হয়েছে বলে প্রেসনোটে যে কথা বলা হয়েছে, তা' জানা ঘটগাসগুছেক 
বা প্রকৃত ঘটনাসমূহের সম্পূর্ণ বিপরীত । স্থাধিকারের দাবীতে শাস্তি পূর্ণ ভাবে 
যারা বিক্ষোভ প্রদর্শন করছিল, তাদেরই মিছিলের উপর গুলী চাজালো 


৭৫8 ৮১১৯১ 


সরকারী প্রেসনোটের 
প্রতিবাদে তাজউদ্দিন 


হয়েছে । প্রেসনোটে আইন ও শখ্বলা রক্ষার কাজের জন্য পুলিশ যথেষ্ট 
ছিলনা বলে যে যৃক্তি দেখানো হয়েছে তা" যে কতখানি মিথ্যে, তা" প্রমাণিত 
হয়েছে সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পর, পুলিশ ও আওয়ামী 
লীগ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী কর্তৃক আইন-শুস্বলা ও শান্তি রক্ষার মাধ্যমে। 
এছাড়া আজ মহরমের মিছিলে আওয়ামী লীগের সুশখ্থল স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী 
শৃ্থলা ও শান্তি রক্ষার দায়িত্ব পালনের যে নজির সৃষ্টি করেছেন তা' থেকেই 
প্রমাণিত হয় যে, জনগণকে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে কিভাকে নিয়োজিত 
করতে হয়। পুলিশ ও ই. পি. আর. বাহিনীই গুলী চালিয়েছে বলে প্রেসনোটে 
উদ্দেশ্যমূলকভাবে যে কথা বলা হয়েছে আমি তার তীব্র নিন্দা করছি। 
বাঙালীর বিরুদ্ধে বাঙালীকে লেলিয়ে দেবার জন্য এবং বাঙালীদের মধ্যে 
তুল বৃঝাবুঝির সৃচ্টির জন্যই গুলী চালানোর অপবাদ পুলিশ ও ই.পি.আর- 
এর ঘাড়ে চাপানো হয়েছে । বাঙালীরা আজ সম্পূর্ণ এঁক্যবদ্ধ ও একক 
শক্তিতে বলীয়ান হয়েছে এবং এ ধরনের ভুল বুঝাবুঝি ও সন্দেহ সৃষ্টির 
কোন প্রচেম্টাই আজ আর সফল হবে না। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ- 
যোগ্য যে, পুলিশ যে সব এলাকার শান্তি ও শুখ্খলা রক্ষার দায়িত্ব নিয়েছিলেন 
সে এলাকার কোথাও একটিও গুলী হয় নি। এক্ষেত্রে আমি একথা উল্লেখ 
করা বিশেষ প্রয়োজন বলে মনে করি যে, জওয়ানদের ব্যারাকে ফিরিয়ে 
নেয়া হয়েছে বলে ঘোষণা করার পরও এখনও বিভিন্ন এলাকায় তাদেরকে 
দেখা যাচ্ছে। অবিলম্বে সকল সৈন্যকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নেয়ার জন্যে 
আবার আমরা দাবী জানাচ্ছি।” 

[ দৈনিক পূর্বদেশ, ৯ই মাচ, ১৯৭১] 
৭ই মার্চে বঙ্গবন্ধু রমনার মাঠে যে নির্দেশ ঘোষণা করেছেন ৮ই মার্টে 
তাজউদ্দিন আহমদ তা" ব্যাখ্যা ক'রে বিভিন্ন অফিস, ব্যাঙ্ক ও প্রতিষ্ঠানে 
কি ভাবে ও কত সময় ধরে হরতাল পালিত হবে এবং 
পস কোন কোন প্রতিষ্ঠান হরতালের আওতায় গড়বে ন৷ 
পড়বে তার পূর্ণ কর্মসূচী ঘোষণা করেন। জনাব তাজ- 

উদ্দিন আহমদ গ্রস্ত ব্যাখ্যা ও কর্মসূচীর বিশ্লেষণ নিম্নে দেয়া হ'ল ঃ 
(১) স্যাফ ঃ ব্যাঙের ফার্ষপরিচালনার জন্য সকাল ৯টা থেকে সাড়ে 
বারটা পর্যন্ত ব্যাফগুলো খোলা থাকবে এবং প্রশাসনিক কাজের 
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ক) 
খে) 
গে) 


(২) 
৩) 
(৪) 
৫৫) 


(৬) 
৭) 


(৮) 
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(১০) 
(১১) 
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জনা বিকেল তিনটা পর্যস্ত চাল থাকবে । অর্থ-কড়ি জমা, বাংলা- 
দেশের মধ্যে আন্তঃব্যাঙ্ক ক্রিয়ারেন্স এবং নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে 
অর্থ আদান-প্রদান চলবে £ 

পুর্ববতী সপ্তাহের ভাতা ও বেতন প্রদান। 

ধারা এক হাজার টাকা পর্যস্ত বেতন পাচ্ছেন। 
মিল-ফ্যাক্টরীগুলো পরিচালনার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় কীচামাল 
কেনার জন্য অর্থ প্রদান করা যাবে। চিনি কলগুলো চালানোর 
ইক্ষ কয় আর চটকল ইত্যাদির পরিচালনার জন্য পাট কেনা এর 
অন্তভূ-ক্ত। স্টেট ব্যাঙ্কের মারফৎ বা অন্য কোনভাবে বাংলাদেশের 
বাইরে টাকা-পয়সা পাঠানো যাবে না। 

শুধু বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলোর কাজ চালানোর স্গুবিধার জন্য স্টেট 
ব্যাঙ্ক খোলা থাকবে, অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়। 

শুধু বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য ই. পি. ওয়াপদার প্রয়োজনীয় 
দফতরগুলো খোলা থাকবে। 

শুধু সার ও শক্তিচালিত পাম্পগুলোর ডিজেল সরবরাহের নিশ্চয়- 
তার জন্য ই.পি.এ.ডি.সি. চালু রাখা হবে। 

ব্রিকফিল্ডের জন্য কয়লা ও পাটবীজ ও ধানবীজ সরবরাহ ব্যবস্থা 
চালু থাকবে। 

খাদ্য আনা-নেয়ার কাজ অব্যাহত রাখা হবে। 

উপরে উল্লিখিত যে কোন উদ্দেশ্যে চালান পাশ করার জন্য ট্রেজারী 
ও এজি অফিস খোলা রাখা হবে। 

ঘৃর্ণিদুর্গত এলাকাসমূহে সাহায্য, পুনর্বাসন কাজ অব্যাহত থাকবে। 
চিঠিপত্র, টেলিগ্রাম, ও বাংলাদেশে ষে কোন স্থানে টাকা-পয়সা 
পাঠানোর জন্য পোস্ট ও টেলিগ্রাম অফিস খোলা রাখা হবে। 
বাংলাদেশের বাইরে প্রেস টেলিগ্রাম পাঠানো যাবে । পোস্ট অফিস 
সেভিংস ব্যাঙ্ক খোলা থাকবে। 

বাংলাদেশের সর্বন্ত ই.পি.আর.টি.সি-র কাজ চালিয়ে যাবে। 

পানি ও গ্যাস সরবরাহ অব্যাহত রাখা হবে। 

স্বাস্থ্য ও নিষ্কাশণের কাজ চলবে। 


০১৩) শান্তি ও শৃখ্বলা বজায় রাখার ব্যাপারে পুলিশ তাদের কর্তবা পালন 
ক'রে যাবে। আওয়ামী লীগের স্বেচ্ছাসেবীদের প্রয়োজনে তাদের 
সহায়তা দান করতে হবে। 

(১৪) আধা-সরকারী সংস্থার মধ্যে যেগুলোকে বাদ দেয়া হয়েছে, সেগুলি 
ছাড়া অন্যান্য আধা-সরকারী সংস্থাগুলোতে হরতাল পালন করা 
হবে। 

(১৫) ষে সকল প্রতিষ্ঠান ধর্মঘট থেকে অব্যাহতি পাবে বলে ঘোষিত 
হয়েছিল, সেগুলো সম্পর্কে আগের নির্দেশই কার্যকরী থাকবে। 

[ দৈনিক পূর্বদেশ, ৯ই মার্চ, ১৯৭১ ] 
এ দিন পি. ডি. পি. প্রধান জনাব নূরচল আমীন এক বিবৃতিতে ক্ষমতা 
হস্তাস্তরের প্রশ্নে শেখ মুজিবের সাথে বসার জন্য প্রেসিডেন্টের প্রতি 
আহখন জানান। খবরে বলা হয় £ “পি. ডি. পি. প্রধান 
নুরুল আমীনের জনাব নূরুল আমীন আজ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে 
নি ক্ষমতা হস্তান্তরের পদ্ধতির বাপারে একটা কার্যকর 
ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্য সংখ্যগরিষ্ঠ দলের নেতা শেখ মজিবুর রহমানের 
সাথে আলাপ-আলোচনা করার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার প্রতি আবেদন 
জানান। 
তিনি বলেন, একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, ওরা মার্চের জাতীয় 
পরিষদের অধিবেশন অকস্মাৎ স্থগিত ঘোষণার ফলেই এই গণ-অভ্যথান 
শুরু হয়। অথচ এই জাতীয় পরিষদের অধিবেশনহ ছিল নির্বাচিত 
গণ-প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রথম পর্যায় । 
জবাব নূরুল আমীন দুঃখ ক'রে বলেন যে, ৬ই মার্চের ঘোষণায় 
প্রেসিডেন্ট এমন ভাষা ব্যবহার করেছেন যা বর্তমান অবস্থার অনুকূল নয়৷ 
সারা প্রদেশে রাজপথ যখন মানুষের রস্তে রঞ্জিত ঠিক তখন প্রেসিডেন্ট 
এমন কতকগুলি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন, যা সঠিক তথাপূর্ণ নয়” 
[ শর ] 
বাংলাদেশের ইতিহাসে চিরদিন নূরুল আমীনের নাম ঘৃণার সাথেই 
উচ্চারিত হবে। বায়ান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারীর হত্যাকাণ্ডে এই ঘৃণিত 
ব্যক্তির হাত ছিল। উনসত্তরের গণ-আন্দোলনে তিনি তার অতীত 


শেখ মুজিব ৭৫৭ 


শোধরানোর চেষ্টা করেছিলেন। কিন্ত সে একেবারেই সামগ্লিক পরিবর্তন। 
স্তরের নির্বাচনে তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন সত্য, কিন্ত জনগণের সাথে 
তার যোগ কোনদিন ঘনিষ্ঠ হ'তে পারে নি। তাঁর উপরের ভাষণে তিনি 
পূর্ব বাংলার মানুষের আচরণে অস্থিরতা প্রকাশ করেছেন এবং তাঁর অন্তরাত্মা 
কেঁপে উঠেছে। কিন্ত ইয়াহিয়া বা পশ্চিমা কায়েমী স্বা্থবাদীদের আচরণে 
কোনদিন তার অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে নি। এ কারণেই যখন স্বাধীনতা সংগ্রামে 
বাংলাদেশের ভ্রিশ লক্ষ মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে তখন 
নূরুল আমীন ও তদীয় কয়েকজন অনুসারী ইয়াহিয়া-ভুট্োোর সাথে 
হাত মিলিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে গিগ়ে রাজত্ব কায়েমের চেষ্টায় ব্রতী 
হয়েছেন। বাংলার মানুষ ও মাটি ঘ্বণার সাথেই এইসব পরগাছাকে বর্জন 
করেছে। 
যা হোক, শেখ মুজিবের নির্দেশানুযায়ী ৮ই মার্চ থেকে প্রতিটি গুহশীর্ষে 
কালো পতাকা উত্তোলন করা হয়। প্রতিটি শহর ও গ্রামে সংগ্রাম কমিটি 
গঠিত হয়। সরকারী, আধাসরকারী, অফিস-আদালত, 
রবি ঢাকার কোট-কাচারী বন্ধ থাকে । তবে আত্যন্তরীণ যোগাযোগ 
ব্যবস্থা, বাংলাদেশের ভেতর টেলিফোন ও ট্রাঙ্ককল ব্যবস্থা, 
বিদেশে সংবাদ পাঠাবার বিশেষ ব্যবস্থা স্বাভাবিক নিয়মে চালু থাকে । 
ব্যাঙ্কও চালু থাকে, তবে পশ্চিম পাকিস্তানে টাকা পাচার বন্ধ রাখা হয়। 
প্রদেশের সকল প্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকে, সব রকম কর প্রদানও 
স্থগিত রাখা হয়। সামরিক বাহিনীর সঙ্গে যে কোন প্রকার যোগাযোগ 
ব্যবস্থায় অসহযোগিতা দেখান হয়। 
এই দিন এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটে। লেঃজেঃ টিক্কা খান 
প্রাদেশিক গভর্নর হিসাবে শপথ নেবেন, কিন্ত পূর্ব বাংলার হাইকোর্টের 
প্রধান বিচারপতি তাতে অস্বীকৃতি জানালেন । কোন 
বিচারপতিকত ক বিচারপতিই টিককা খানকে শগথ গ্রহণ করাতে রাজী 
চিককা খানের ঁ 
শপথ গ্রহণে হলেন না। এ এক চরম অবমাননা । বাধ্য হয়ে এই 
জার ঘুণিত সেনানায়ককে কেবল মান্ত্র খ' অঞ্চলের সামরিক 
প্রশাসকের দায়িত্ব পালনেই তৃপ্ত থাকতে হয়েছে-_-গভর্নর হবার দুর্বার 
লোভ তার আপাততঃ চরিতার্থ হ'ল না। 


৭৫৮ বঙ্গবন্ধু 


পরদিন ৯ তারিখে পক্টনে মাওলানা ভাসানী একটি ভাষণ দেন। 
তার পাশে ছিলেন জাতীয় লীগের প্রধান জনাব আতাউর রহমান খান। 
বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে পল্টন ময়দানে এই বৃদ্ধ জননেতা ঘোষণা করেন, 
“শেখ মৃজিবের নির্দেশিত ২৫শে মার্চের মধ্যে কোন কিছু করা না হইলে 
আমি শেখ মুজিবের সহিত মালিয়া ১৯৫২ সালের ন্যায় তুমুল গণ-আন্দোলন 
শুরু করিব ।” 

ভাসানী একথা উপলব্ধি করলেন যে, দেশ আজ এক সঙ্কটময় পরি- 
স্থিতির সম্মুখীন । বাংলাদেশকে বাঁচাতে হ'লে নেতুরন্দের মধ্যে একোর 
প্রয়োজন। এ্ঁক্যবদ্ধভাবেই পশ্চিমা শক্তির মোকাবিলা করতে হবে। 
আবেগজড়িত কণ্ঠে তিনি বললেন £ “মুজিব আমার ছেলের মত। আর 
ছেলে যেখানে ন্যায় প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন, পিতৃতুল্য হয়ে 
তিন কি নিশ্চুপ থাকতে পারেন £ 

ভাসানী সেদিন শেখ মুজিবের আন্দোলনকে পুর্ণ সমর্থন করে জনগণকে 
তাঁর নির্দেশ মেনে চলার আহ্বান জানান। ন্যাপ প্রধান সভামঞ্চে দীড়িয়ে 
পুনরায় বাংলাদেশের স্বাধীনতার কথা ঘোষণা করেন। তিনি ইয়াহিয়ার 
প্রতি আহবান জানান বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য। 

মওলানা ভাসানী শেখ মুজিবের নেতৃত্বের প্রতি পূর্ণ আস্থা জাপন সহ 
তাঁর প্রশংসা ক'রে বলেন, “আপনারা শেখ মুজিবকে কেউ অবিশ্বাস 
করবেন না। মুজিবকে আমি ভালো ক'রে চিনি। তাকে আমি র্লাজ- 
নীতিতে হাতেখড়ি দিয়েছি । তিনি ছিলেন আমার সবচেয়ে সুদক্ষ প্রাইভেট 
সেকেটারী।” 

তুমুল করতালির মধ্যে তেজোদুপ্ত কণ্ঠে তিনি বলেন, “পূর্ব বাংলা 
স্বাধীন হবেই, পাকিস্তান আর অখণ্ড রাখবো না। ইয়াহিয়ার বাপেরও 
ক্ষমতা নাই এই স্বাধীনতাকে ঠেকায়।” 

এই সভায় জাতীয় লীগের প্রধান জনাব আতাউর রহমান খান অবি- 
লম্বে শেখ মুজিবকে জাতীয় সরকার গঠনের আহ্বান জানান। তিনি 
বজেন ষে, “বাংলার মানুষ শুধু দেই জাতীয় সরকারের হুকুমই মেনে 


চলবে, অপর কারো হুকুম নক ।” 
[ দৈনিক ইত্ডেফাক, ১০ই মার্চ, ১৯৭১] 


শেখ মুজিব বত 


এঁ্দিন অর্থাৎ ৯ই মাচ ইকবাল হল ( বর্তমান সার্জেন্ট জহুরুল হক 
হল) ক্যান্টিনে হান্রলীগের সভাগতি জনাব নূরে আলম সিদ্দিকীর 
সভাপতিত্বে এক জরুরী সভায় “স্বাধীন বাংলাদেশ" ঘোষণার একটি প্রস্তাব 
অনুমোদন করা হয়। এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য 
ছান্তরলীগ সভাপতি জনাব নূরে আলম পিদ্দিকী, সাধারণ সম্পাদক জনাব 
শাজাহান সিরাজ, ডাকগ্রুর সহ-সভাপতি জনাব আ. শ. ম. আবদুর রব 
এবং সাধরণ সম্পাদক জনাব আবদুল কুদ্দুস মাখনকে নিয়ে গঠিত স্বাধীন 
বাংলাদেশ ছান্র-সংগ্রাম পরিষদের উপর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। সভায় 
আরেকক্টি প্রস্তাবে বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে 
বাংলাদেশ জাতীয় সরকার গঠনের জন্যেও অনুরোধ করা হয়। 
এদিকে জাতিসঙ্ঘের সেকটারী জেনারেল এবং অন্যান্য দেশের সরকার 
ঢাকায় এবং পূব বাংলার অপরাপর অঞ্চলে অবস্থিত নাগরিকদের জন্য 
ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন এবং তাদেরকে সরিয়ে নেবার চেঙ্টা চালাতে 
থাকেন। 
১০ই মার্টে বঙ্গবন্ধু সংবাদপত্রে এক বিরতি দেন । বিরতিতে তিনি ঢাকাস্থ 
জাতিসঙ্ঘের প্রতিনিধিদের বাংলাদেশ থেকে অপসারণ সংকাত্ত নির্দেশের 
কথা উল্লেখ ক'রে বলেন ঃ “জাতি সঙ্ঘ সেকেটারী জেনা- 
জাতেসত্যেরলবন্ধ রেল উথান্ট জাতিসষ্ঘ কর্মচারীদের অপসারণের অনুমতি 
দিয়েছেন এবং এতে ক'রে বাংলাদেশে বসবাসকারীদের 
জান ও মাল সামরিক শক্তি ষে বিপজ্জনক ক'রে তুলেছে তা" তিনি স্বীকার 
ক'রে নিলেন। বস্ততঃপক্ষে তার অনুধাবন করা উচিত যে, শুধুমান্ত্র জাতি- 
সঙ্ঘ কর্মচারীদের সরিয়ে নিলেই তার দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। কারখ 
আজকে যে হমকি দেখা দিয়েছে, তা" হচ্ছে গণহত্যার হুমকি ঃ জাতিসঞ্ঘ 
সনদ অনুবায়ী স্বীকৃত বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের মৌলিক 
অধিকার হরণের হুমকি ।” 
[ দৈনিক পাকিস্তান, ১১ই মার্,১৯৭১] 
যারা বল্লেন যে, শেখ মুজিব ভবিষ্যৎ সম্পর্কে খুব সজাগ ছিলেন না, 
তাঁদের ভ্রান্ত ধারণার নিরসনকল্পে এই সব বিরতির উল্লেখ করা যায় । দেনে 
যে একটি ব্যাপক গণহত্যার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে বঙ্গবন্ধুর এক।ধিক ভাষণে 
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তার পরিচয় বিধৃত হয়েছে । এই সময়ের সামগ্রিক পরিস্থিতি ভয়াবহ পাপ 
ধারণ করে এবং সমগ্র ঘ্টনাপজী এক সন্ধিক্ষণে এসে ছীড়ায়। এই সমম্মের 
পরিস্থিতি কয়েকজন বিদেশী সাংবাদিকের চোখে বিশেষভাবে ধরা গড়েছে। 
একজন বিশিষ্ট সাংবাদিক এ সম্পর্কে কি বলেন আমার নিজস্ব বঙ্গানুবাদ 
থেকে তার কিছু অংশ তুলে দিচ্ছি 8...“লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিককা খান 
প্রেসিডেন্ট কতৃক আকস্মিকভাবে বরথাস্তরূত গভর্নর আহসানের কানু 
থেকে প্রদেশের দায়িত্বভার গ্রহণের জন্য ঢাকায় আগমন করে। গোলযোগ 
দমনের কাজে টিক্কা খানের পাকা হাত ছিল। কয়েক বহর আগে বেলু- 
চিস্তানের বিশৃশ্বলা দমনে এই লোকটি যে ভাবে কঠোর হস্ত ব্যবহার 
করেছিল, তার জন্য সে ইতিপূর্বে “বেনুটিস্তানের কসাই” নামে আধ্যায়িত 
হয়েছিল। এখন তাকে পূর্ব বাংলায় সেই একই কাজ করার জন্য বলা 
হয়েছে এবং বিনা বাধায় এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তার উপর একই সঙ্গে 
প্রদেশের গভর্নর ও সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্বভার অর্পণ করা 
হন্সেছে। 

যাহোক, টিক্কা খানের উপস্থিতির ফলে সরকারের অনুকূলে পরি- 
স্থিতির কোন উন্নতিই লক্ষিত হ'ল না। বরং অবস্থার আরো অবনতি ঘটল । 
বাঙালীদের আইন অমান্য আন্দোলন আরো জোরদার হয়ে উঠল। 

সরকারী পরোয়ানা প্রদেশের প্রায় সবশ্র, বিশেষ করে সংগ্রামের কেন্দ্র- 
স্থল ঢাকায় কার্যকর হয় নি। সরকারী অফিসগুলোতে ও অন্যান্য ভবনে 
পাকিস্তানের জাতীয় পতাকার স্থলে কালো পতাকা উত্তোলিত হ'ল। শেখ 
মুজিবের নির্দেশকুমে ঢাকা বেতার ও টেলিভিশন কেন্দু থেকে জাতীয় 
সঙ্গীতের পরিবর্তে বাংলাদেশের স্ততিগান প্রচারিত হতে লাগলো । এ সমস্ত 
সরবঝারী অফিসের কর্মচারিগণ প্রকাশ্যভাবে তাদের ভধ্বতন পশ্চিম পাকি- 
স্তানী অফিসারদের অবাধ্য হয়ে আওয়ামী লীগ নেতার আদেশ পালন 
করতে লাগলেন । প্রত্যহ ঢাকায় হরতাল শেষ হওয়ার পর অপরাহু দু'টায় 
স্টেডিয়ামে ও অন্যান্য স্থানে সভা অনুষ্ঠিত হতে লাগলো । এ সমস্ত সভার 
হাপ্্রনেতা ও আওয়ামী লীগের কর্মকর্তাগণ বঙ্ঞতা করতেন। তাঁরা বজ্ততা- 
মঞ্চ থেকে শেখ মুজিবের আদেশাবলীর ঘোষক হিসেবে কাজ করলেন। এক 
সুযোগে ৩৪১ জন কয়েদী আকস্িমকভাবে তাকা জেল থেকে পালিয়ে 
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এসে স্টেডিয়ামের সভায় যোগদান করে। পরে কতৃপক্ষের অসহায় দৃষ্টির 
সম্মুখেই ধূষ্টতার সঙ্গে কয়েদখানার উদি পরিহিত অবস্থায় তারা রাস্তায় 
প্রদক্ষিণরত শোভাযাল্রায় সামিল হয়। 

আন্দোলনের গভীরতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতা দাবীর ব্যাপকতাও 
বেড়ে চলল । শীঘৃ্ই সকলের দৃষ্টি ঢাকা ঘোড়দৌড় ময়দানের দিকে নিবদ্ধ 
হ'ল, যেখানে ৭ই মার্চ তারিখে শেখ মুজিব স্বাধীনতার কথা ঘোষণা করবেন 
বলে সবাই আশা করেছিল। 

নিঃসন্দেহে এমন একটা সঙ্কটকাল এগিয়ে এলো, যা ছিল সমস্ত 
প্রত্যাশার অতীত। প্রেসিডেন্ট দ্রুত কঠোর কর্মব্যবস্থা গ্রহণ এবং পরিকল্প- 
নায় আমূল পরিবর্তনের সিদ্ধান্তে পে ছলেন। যেক্ষেত্রে এককালে পরিকল্প- 
নার উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক বিস্ফোরণ দমন এবং এর তর্ধ্ব নেতৃবৃন্দকে 
শক্তি দেখিয়ে সহজে বশীভুত করা, সে ক্ষেত্রে এখনকার উদ্দেশ্য হবে নির্মম- 
ভাবে বিদ্রোহের মূলোৎপাটন করা । রাজনৈতিক বিকল্প ব্যবস্থার কথা 
প্রেসিডেন্টের মনকে অযথা ভারাকান্ত করে নি। রাজনৈতিক বিকল্প ব্যবস্থা- 
গুলোতে জড়িত ছিল বিনা সংগ্রামে পরাজয় স্বীকারজনিত মনোভাবের গন্ধ 
এবং ইয্লাহিয়া খানের পক্ষে পশ্চাদপসরণের উপায় ছিল না। 

গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান আরেকবার তাকে জোরের সঙ্গে সমর্থন জানা- 
লেন। অকুম্থল ঢাকায় যে লোকটি ছিল, সেই টিক্কা খানের কাছ থেকে 
উৎসাহ পাওয়া গেল। “আমাকে পর্যাপ্ত পরিমাণে সামরিক বাহিনীর লোক 
ও রণসম্ভার দেওয়া হ'লে আমি ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে বাঙালীদেরকে ঠাণ্ডা ক'রে 
দেব।” প্রেসিডেন্ট এই যুক্তিতে কোন ভ্রটি দেখতে পেলেন না। একথা 
প্রেসিডেন্টের ধারণার অতীত ছিল যে, বাঙালীরা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর 
মরণ ছে!'বলকে প্রতিরোধ করতে সমর্থ হবে। তাই তাদের ভাগ্যে রয়েছে 
মৃত্যু। ঘটনার পরিণতি যাই হোক, সেনাবাহিনীকে তার নিজের অধিকার 
বজাম্ন রাখতেই হবে। পূর্ব বাংলার মানুষকে আচ্ছা ক'রে শিক্ষা দিতেই 
হবে। 

- ইয়াহিয়া খান কি করবেন তা" ৫ই মার্চের অপক্পাহে' তার মনে স্পস্ট 

হয়েছিল। তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের কৌশল হবে প্রয়োজনীয় সামরিক শজিরি 
যোগান দেওয়া, প্রস্তুতির জন্য সময় নেওয়া এবং যখোপযুজ মুহূর্তে মরণ 
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আঘাত হানা । সেই অনুসারে তিনি আকাশ-পথে ব্যাপকভাবে সমরোপকরণ 
পাঠাবার আদেশ দিলেন। সম্ভাব্য যুদ্ধ আইন আদেশ বলবৎ করা হ'ল। 
পরদিন তিনি বেতারে ঘোষণাও করলেন যে, যেহেতু পরিষদের অধিবেশন 
মুলতবী সম্পর্কে “ভুল বুঝাবুঝি' হাঙ্গামাকারী শক্তিগুলোর সমবেত চীৎকারে 
পরিণত হয়েছে, সেইহেতু প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক 
হিসাবে তিনি এই দুভাগ্যজনক অচলাবস্থার মীমাংসা করাকে তার 
অপরিহার্য কর্তব্য বলে মনে করেন এবং ২৫শে মার্চকে জাতীয় পরিষদ 
অধিবেশনের নতুন তারিখ রূপে নির্ধারিত করেন। 

স্পঙ্টতঃ ইয়াহিয়া খান কেবল ঘোড়দৌড় ময়দানে সভার প্রাক্কালে 
শেখ মুজিবের অস্রকে ভৌতা ক'রে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, যেখানে 
শেখ সাহেব স্বাধীনতা ঘোষণা করবেন বলে সবাই আশা করেছিল। 
এটা ছিল সুপরিকজিত জুয়াখেলা। অন্ততঃ এই সময়ে তিনি হিসাবে ভুল 
করেন নি। ৃ 

মুজিবুর রহমান, আওয়ামী লীগ ও ওয়াকিং কমিটি এবং এই দলের 
নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যগণ ফাঁদে আটকা পড়লেন। 
ঘোড়দৌড় ময়দানের সভায় সম্মিলিত জনগণের অনেককে হতাশ ক'রে 
বহ আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা স্পঙ্টতঃ ঘোষিত হয় নি। তার পরিবর্তে শেখ 
মুজিব “স্বাধিকার অর্জন*-এর জন্য আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করা? 
নির্দেশ দেন। তিনি বলেন যে, “এবারের সংগ্রাম--মুভিত্র সংগ্রাম" এবং 
'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম এই আন্দোলন ইয়াহিয়া খানের 
শাসন-ব্যবস্থার কাছে ঘতই ধ্বংসাত্মক ও অগ্্রীতিকর মনে হোক না কেন, 
এটা পূর্ব বাংলার সামরিক প্রস্ততির জন্য আকাত্ক্ষিত সময় দিয়েছিল । 

জনগণের একজন বিপ্রবী নেতা হিসাবে আওয়ামী লীগ প্রধান যে সুনাম 
অর্জন করেছিলেন, তার প্রতি তাঁর আস্থা থাকলে তিনি টিক্কা খানের 
আত্মসমর্পণের দাবী ক'রে তাকে হাতের মুঠোয় পাওয়ার ত্বন্য দৃঢ় 
মনোস্তাবাপন্ন লাখ লাখ বাঙালীকে চার মাইল দূরে অবস্থিত পূর্বাঞ্চলীয় 
গ্রধান সেনানিবাসে পাঠাতেন। বাঙালীরা তা' করার জন্য প্রস্তত ছিল এবং 
সেনাবাহিনীকে পু'দন্ত করার জন্য সানন্দে কয়েকশো লোক জীবন বিসর্জন 
দিত। তখন ন্যুনতম রজ্্পাতে বাংলাদেশ বাস্তবে রাগ লাভ করত-.. 
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পরবতাঁকালে কিছুতেই লাখ লাখ লোক নিহত হত না এবং সেনাবাহিনীর 
বর্বরতার শিকার হয়ে অগণিত লোক দেশত্যাগ করত না।” 
[ বাংলাদেশ লাঞ্িতা, গুঃ ১০৯-১১৩ ] 
ম্যাসকারেনহাস আরো বলেছেন £ “ওরা ও ২৫শে মার্চের মধ্যে সেনা- 
বাহিনীর অন্তভূক্ঞ বাঙালী সদস্যগণ পৃথকভাবে তিনবার শেখ মুজিবের 
নির্দেশ লাভের জন্য তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, কেননা যা ঘটতে যাচ্ছে, 
সে সম্পর্কে তাদের কোন সংশয় ছিল না। প্রতিবারই শেখ মুজিব তাদের 
সঙ্গে সময়েচিত ব্যবহার করেছেন কিংবা মামুলি কথা শুনিয়ে বিদায় ক'রে 
দিয়েছেন। আমার তো মনে হয় না, এই সাহসী ও আত্মত্যাগকারী লোক- 
গুলো, যারা এখন মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম পরিচালনা করছেন, 
কখনও এই অভিজ্ততার কথা ভুলে যাবেন। রাজনীতিবিদগণ ষতই তাদের 
পেছনের দিকে চলুন ন৷ কেন, এই লোকগুলো এবং তাঁদের মত সাহসী যে 
সব ছাত্র তাদের পাশে থেকে সংগ্রাম ক'রে যাচ্ছেন ত।রা বাংলাদেশের খ্বাধী- 
নতা সংগ্রামে প্ররুত বীর হিস'বে পরিচিত হবেন এবং পরিশেষে তারাই 
নতুন প্রজাতন্তের তত্বাবধায়ক হবেন।» [ এ, গুঃ ১১৪ ] 
৭ই মার্চের ভাষণ সম্পর্কে ম্যাসকারেনহাস বলেছেন £ “এবার ৭ই 
মার্চের কথায় ফিরে আসা যাক। সেদিনকার ময়দানের সভায় বাঙালীদের 
সংগ্রামের একটি নাটকীয় মোড় লক্ষিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু জনগণ 
যা আশা করেছিল তা”হয় নি। শেখ মুজিবুর রহমান 'স্থায়ত্তশাসন' অর্জনের 
পথে ব্যবস্থা গ্রহণের একটি কর্মসূচী দেওয়ার ওয়াদা করেন। কিন্তু সভায় 
সমবেত দশ লক্ষাধিক লোক শুনতে চেয়েছিল আর কিছু-্স্বাধীনতার 
ঘোষণা । বিগত কয়েক সপ্তাহ ধরে সারা পূর্ব বাংলা কোধে ফেটে পড়ছিল । 
ঢাক।য় এবং প্রদেশের অন্যান্য স্থানে অনুষ্ঠিত সভাগুলোতে একথা স্পষ্ট 
হয়ে উঠেছিল যে, বাঙালীরা পরিস্থিতির এমন এক পর্যায়ে পৌছেছে; 
যেখানে থেকে আর ফিরে আসা যায় না। ছাব্রনেতাগণ, যারা ছিলেন বাস্তব 
পরিস্থিতির প্রতি স্পন্দনশীল, প্রকাশ্যভাবে স্বাধীনতার পক্ষে প্রচারকার্ষ 
চালালেন। তাঁরা প্রকৃতপক্ষে আওয়ামী লীগকে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য 
প্রস্তুত এবং অবশিষ্ট সকলের সঙ্গে সামিল হওয়ার জন্য ঢচরমপন্র দিলেন । 
এহেন পরিস্থিতিতে জনসাধারণ খোড়দৌড় ময়দানে সমবেত হয় এবং 


৭৬৪ বজবন্ধু 


তাদের দু সংকল্পের অবলম্নরাপে তারা তাদের সঙ্গে শর গান, তরবারি, 
ঘরের-তৈরী বর্শা, বাশের লাঠি প্রভূতি বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আসে। মাঠে 
একটি পুলিশ কিংবা সেনাবাহিনীর একটি লোকও দেখা যায় নি। 

সেনাদলের উপস্থিতির একটি মান্র সাক্গা দেখা গিয়েছিল, একটি সবুজ 
পিজল বর্ণের হেলিকপ্টার, যা গাছের উপর দিয়ে অবিরামভাবে উড়ছিল। 
সেনাবাহিনীর আবির্ভাব কিছু লোককে বিচনিত করতে পারে এই আশায় 
হেলিকপ্টারটি উড়লেও জনগণকে মোটেই বিচলিত হতে দেখা যাস্র নি। 
সম্ভবতঃ সেদিনের জন্য একবার হেলিকস্টারটির আরোহীরা জনগণের 
চেয়ে অধিক ভীত হয়ে পড়েছিল। নিরাপদ দূরত্ব থেকে সেদিন জনসমুদ্রে 
ষে দৃঢ় প্রতিবাদ তারা স্বচক্ষে দেখেছিল, তা" তাদের মারাত্মক দুশ্চিন্তার 
কারণ হয়েছিল। যদি এই জন সমুদ্র সেনাঝ/হিনীর বিরুদ্ধে অভিযান 
করত, তা” হলে ট্যাঙ্ক কিংবা কামান-বন্দুঞ্ নিয়ে তাদেরকে স্তব্ধ করা সম্ভব 
হ'ত না। এই বিপদের কথা টিককা খানকে জানানো হয়। হেলিকপ্টারটির 
আবির্ভাবের কারণ ছিল তাই। 

ময়দানে সমবেত জনসমুদ্রের দুষ্টি নিবদ্ধ ছিল সভা মঞ্চের উপর, যেখানে 
যে কোন মুহূর্তে শেখ মুজিবের উপস্থিতি আশা করা হচ্ছিল। কিন্তু বলবন্ধু” 
যাকে সবাই আদরের সাথে এ নামে ডেকে থাকে, সততায় উপস্থিত হতে 
বিলম্ব করছিলেন। 

সভায় দীড়িয়ে তিনি দূপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন যে, তিনি প্রেসিডেন্টের 
কাছে ৪-দফা দাবী পেশ করবেন এবং প্রদেশব্ঠাপী "অহিংস আন্দোলনের" 
নেতৃত্ব দান করবেন, যা নিহ্চিতভাংবে বাঙালীদের দুঢ় সংকল্পের কথা প্রকাশ 
করবে। এই চার দফা দাবী হ'ল ঃ 

(১) অবিলম্বে সামরিক অ।ইন প্রত্যাহার করতে হবে। 

(২) সামরিক বাহিনীর সমস্ত লোককে অবিলঙ্ষে ছাউনিতে ফেরত নিয়ে 

যেতে হবে। 
€৩) জীবনহানির তদস্ত করতে হবে এবং 
(8) অবিলম্বে অর্থাৎ ২৫শে মার্চ পরিষদের অধিবেশন বসার আগেই 
জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। 
দাবীগুলো ছিল আপোষ জাতীয়। এগুলোর লক্ষ্য অপরিবর্তনীয় 


শেখ মুজিব ৭৬৫ 


থাকবে- যেমন, জনগণের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর ও সেনাবাহিনী 
প্রত্যাহার--কিন্তু এর পদ্ধতি হবে অহিংস। 

অসহযোগ আন্দোলনের সাফল্য সম্পর্কে শেখ মুজিবের বিশ্বাসের কারণ, 
তিনি পূর্ণ সচেতন ছিলেন যে, তার হাতে জনগণের ক্ষমতারাপ 
শকিষ্শালী অস্ত্র রয়েছে। তার ভূল ছিল এই যে, তিনি প্রেসিডেন্টের অভি- 
প্রায়কে সঠিকভাবে বুঝতে পারেন নি এবং সেইজন্যই তিনি সেই চরম 
অস্ত্রের সবচেয়ে বাস্তব ব্যবহার করতে সাময়িকভাবে সফল হন নি। 

আওয়ামী লীগের ওয়াকিং কমিটি শেখ মুজিবের পরিকল্পনাকে অনু- 
মোদন করতে দ্বিধা করেন নি। স্পম্টতঃ এই ব্যবস্থা আরেকটি মধ্যপন্থা 
খুঁজে পেতে সাহায্য করেছিল । কিন্তু বাইরে অপেক্ষমান ছান্তরনেতাগণ এই 
সিদ্ধান্তের কথা শুনে স্প্টতঃ নিরুৎসাহ হয়ে পড়লেন। ঘোড়দৌড় 
ময়দানে যাওয়ার আগে শেখ মুজিব তাদের শান্ত করতে চেষ্টা করেন, 
কিন্ত তাতে কোন ফল হয় নি। 

শেখ মুজিব একজন শক্তিশালী বক্তা । সেদিন ঘোড়দৌড় ময়দানে বজ্জতা 
দেওয়ার সমগ্র তিনি সব কিছুই ব্যবহার করেছেন -_ যথার্থ শব্দ, প্রজা এবং 
বজ্রধবনি। কিন্ত তিনি যা বলেছেন, তার সঙ্গে জনগণের প্রত্যাশার মিল ছিল 
না। বজ্ততার সময় যদিও তারা মাঝে মাঝে করতালি দিচ্ছিল এবং যথার্থ 
স্থানে প্রশংসাধবনি উচ্চারণ করছিল, তথাপি একথা স্পম্ট থে, তিনি জন- 
গণের কাছ থেকে দূরেই রয়ে গেলেন। জনগণের যে প্রতিকিয়া দেখা গেল, তা" 
নিশ্চয়ই ঘটনার উপযোগী হয় নি। পূর্ব থেকে সুচিন্তিত বক্তা শেষ করার পর 
তিনি কিছুক্ষণের জন্য নীরবে দাড়িয়ে রইলেন এবং বিরাট জনসমূদ্রের দিকে 
তাকিয়ে এর হতাশার ভাব উপলব্ধি করলেন। তখন তিনি আবার বঙ্গবন্ধু 
হয়ে গেলেন। তিনি তার দুষ্টি উত্তোলন ক'রে সর্বোচ্চ কণ্ঠে বললেন £ 
“আমাদের এবারের সংগ্রাম, মুজির সংগ্রাম। আমাদের এবারের সংগ্রাম, 
স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা ।” জনতা উত্তেজিত হয়ে উঠল । তারা যে 
জন্য এসেছিল, তা? তারা পায় নিঃ কিন্তু শেখ মুজিব তো মুক্তি এবং স্বাধী- 
নতার কথা বলেছেন। এই মনোভাব নিয়েই তারা ময়দান থেকে চলে গেল 
এবং আওয়ামী লীগের আইন অমান্য আন্দোলনের কর্মসূচীতে পূর্ণ সমর্থন 
দেওয়ার সক্ষক্প গ্রহণ করল। 


৪৬৬ বঙজবহ 


পরদিন সেনাবাহিনীর ছাউনিগুলো ছাড়া পূর্ব বাংলার সবর কেন্দ্রীয় 
সরকারের কতৃত্ব শেষ হয়ে গেল, "জনগণের শাসন প্রবতিত হ'ল। জনগণ 
ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক রাজস্ব বিভাগে কর পরিশোধ করা বন্ধ 
করে দিল। ওরা মার্চে প্রদত্ত শেখ মুজিবের নির্দেশে বাঙালী মালিকানা- 
ধীন দুটি ব্যাঙ্কে যাবতীয় অর্থ জমা হতে লাগল। তখন সরকারী কাজের 
প্রতিটি ক্ষেন্ত্রে কেন্দ্রীয় কতৃ'ত্বের প্রতি অবাধ্যতা লক্ষণীয়ভাবে বিস্তার 
লাভ করল। এই ব্যাপারে বাঙালীরা ছিল পরোমান্রায় শুশ্বলাবদ্ধ ও উৎ- 
সাত । প্রতিটি পুরুষ, নারী ও শিশু কেন্দ্রীয় সরকারকে অগ্রাহ্য করাকে 
ব্যকিগিত সম্মানের প্রশ্ন হিসেবে ধরে নিয়েছিল এবং অত্যন্ত যত্তের সাথে 
বঙ্গবন্ধুর নিদে'শাবলী পালন করছিল । এ জাতীয় শান্তিপর্ণ আইন অমান্যের 
দৃশ্য আর কখন দেখা যায় নি। এ কারণেই অহিংস আন্দোলনের আজীবন 
ভজ্ঞ খান ওয়ালী খান বলেছেন, ,.. **. *** *** এমনকি গান্গীও অভিভুত 
হতেন।” 

[প্রাগুভুঙ, পৃঃ ১১৫-১১৯ ] 

৭ই মার্চের ঘটনাবলী ও বঙ্গবন্ধুর ভাষণ সম্পর্কে মন্তব্য ক'রে ম্যাস- 
কারেনহাস পরবতাঁ কালের, বিশেষ ক'রে ৮হ মার্চের ঘটনাবলীরও একটি 
চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন £ 

“৮ই মার্চ তারিখে যখন এই সমস্ত নিদেশ পালিত হয়, তখন পশ্চিম্‌ 
পাকিস্তানে দারুণ ভীতি দেখা দিল। করাচীর স্টক এক্সচেজের শেয়ার । 
বিশেষ ক'রে ষে সমস্ত কোম্পানির ভিত্তিকেন্দু পূর্ব বাংলায় অবস্থিত ছিল, 
সেগুলোর কাগজপন্রের মূল্য দন্তগতিতে নেমে এল । প্রধান শেতেরা ব্যেব- 
দায়ী মোগলেরা) কিংকর্তব্যবিম্ত অবস্থায় ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছিলেন--তারা 
কি তাদের মিলগুলো দেখাশোনার জন্য তাদের লোক পাঠিয়ে বিপদের মুখে 
ফেলবেন, নাকি পরিস্থিতির উন্নতির আশায় করাচীতেই অপেক্ষা করবেন। 
মানত দু'একজন লোক সাময়িকভাবে পূর্ব বাংলায় গেলেন। বাকী সবই 
করাচীতে রয়ে গেলেন এবং রাওয়ালপিণ্ডির সরকারকে “তাড়াতাড়ি কিছু 
একটা করার' জন্য আবেদন ও বিরক্ত করতে লাগলেন। 

সরকারী অফিস ও ব্যাঞ্চের প্রতি “নিরদেশাবলী' বোধগম্যভাবেই জন- 
সাধারণের জন্য খুব অঙ্জুবিধার কারণ হ'ল এবং খাদ্যদ্রব্য ও অতি 


শেঙ গুজিব ৬৭ 


প্রশ্নোজনীয় ভোগ্যপণ্যের চলাচল মারাত্মকভাবে ব্যাহত হ'ল। প্রাদেশিক 
অথনীতির পক্ষে যা অপরিহার্য, দেই রপ্তানী বন্ধ হয়ে গেল। তাই 
আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও শেখ মুজিবের ঘনিষ্ঠ উপদেষ্টা 
তাজউদ্দিন আহমদ জনসাধারণের অসুবিধা দ্র করবার জন্য এবং পূর্ব 
বাংলার অর্থনীতির ক্ষতিরোধ করার জন্য কতিপয় “ব্যাখ্যা' ও 'অব্যাহতির' 
কথা প্রচার করেন। তাজউদ্দিনের “ব্যাখ্যা” ও “অব্যাহতিকে' বাইবেলেব 
বারপীর মত পবিত্র বলে মনে করা হ'ল। 

এ সমস্ত কর্মসূচীর ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে পূর্ব-বাংলার একটি 
জমান্তরাল আওয়ামী লীগ সরকার চালু হয়ে গেল। পাকিস্তানে এমন 
ঘটনা আর কখনও দেখা যায় নি।৮ 

[প্রাগুস্ত, পৃঃ ১২০-১২১ ] 

আমার অনুদিত গ্রন্থ “বাংলাদেশ লাঞ্ছিতা'র ভূমিকায় আমি বলেছি 
ষে, ম্যাসকারেনহাসের অনেক অভিমতের সাথেই আমরা একমত হতে 
পারি না, যদিও বাংলাদেশের গণহত্যা সম্পর্কে প্রথম ব্যাপক বর্ণনা তুলে ধরে 
তিনি বিশ্বে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন এবং তার প্রথম প্রকাশিত 
একটি প্রবন্ধ ও পরবতাঁকালে *[1)6 7২216 ০1 78109180951 গ্রন্থটি বিশের 
জনমত গঠনে ব্যাপক সাহায্য করেছিল। তিনি মনে করেন যে, ৭ই 
মার্চে শেখ মুজিব যদি স্বাধীনতা ঘোষণা ক'রে টিক্কা খানকে আবদ্ধ 
করতেন তা" হ'লে তখনই দেশ স্বাধীন হয়ে যেত এবং পরবর্তীকালে 
লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনাবসান হোত না। তার এই মত সমর্থন করা 
যায় না। সেদিন রেসকোর্স ময়দানে উপস্থিত লক্ষ লক্ষ লোক গভর্নরের 
বাসবভন আকুমণ ক'রে হয়ত দখল ক'রে নিতে পারতো --কিন্তু তার 
পরিণতি হোত ভয়াবহ । সাথে সাথেই কয়েক ডিভিশন সৈনা, যায়া 
ঢাকা ক্যান্টনমেল্টে অপেক্ষা করছিল, তারা নিশ্চয়ই চুপ ক'রে বসে থাকতো 
না। তারা আধুনিক মারণাস্ত্র নিয়ে ঝাপিয়ে পড়ে শেখ মুজিব ও অপর 
একটি নেতাকেও রেহাই দিত না। নেতৃস্থানীয় প্রত্যেকটি মানুষকে নিরাপদ 
আশ্রয়ে যাবার পূর্বেই একেবারে নির্মূল করে দিত। প্রাকাশ্য হুদ্ধ হোষণা 
করলে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর আনুসারী সমগ্র নেতা ও ছান্ত্রনেতাদের সেনাবাহিনী 
ন্যাক্পসঙ্গতভাবেই হত্যা করবার একটি অজুহাত গেত। বিশ্ববিবেক 


৭৬৮ যু 


এতে বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে চলে যেত এবং ভারতের পক্ষেও তখন প্রকান্যে প্রত 
গ্রই পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে অসুবিধা হোত। মনে রাখতে হবে থে, 
ভারত বাংলাদেশের মুজিত্যুঙ্ধে অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করেছেন, প্রশিক্ষণ দান 
করেছেন--কিন্ত দবই ধীরে ধীরে গড়ে তুলতে হয়েছে । ৭উ মার্চে প্রকাশ্য 
যুদ্ধ আরম্ভ হ'লে ভারত সাথে সাথেই আমাদের জন্য যুদ্ধে নামতে পারতেন 
না---আন্তর্জাতিক ক্ষেঞ্রে ভারতের সনাম ব্যাহ5 হোঠ। ওরা ডিসেখরে 
৫১১) ভারত যে যৃদ্ধে নেমেটিলেন, সেতো গান ক্ষার £ন আকুমণের 
জন্য নয়। পাকিস্তানই প্রথম আকুমণ কতো এত শত খালা, অস্থতসর 
প্রভৃতি স্থানে বিমান আকুমণ শুরু করেছিএ । পুত এই মচ যৃদ্ধ ঘোষণা 
করলে অবস্থা যা হয়েছিল তার চেষে অ'বো বন্দ ও ভয়াবহ হোত এবং 
স্বাধীনতা আদৌ সম্ভব হোত কিনা দে সন্পকে সন্দেহ ট্র।াপন করা যায় । 

এ কথা ঠিক যে, ছান্র-সনাজ ও গা'গেক ্ুকদ বিরাট অংশ বুদ্ধ 
ঘোষণাই আশা করেছিলেন । কিন্ত শেখ মহিক এমন বকজন নেতা যিনি 
জনগণের কল্যাণেই জনগণকে পথনিরেশ দিত পাবেন। এই মাচে তিনি 
তা' দিয়েছিলেন। তিনি শান্তির পথটিকে স্ব শনধি সীক্ষা করেছেন-- 
যখন অপর পক্ষ চরম আঘাত হেনেন্ছ ৬" নহ চববল তিনি যুদ্ধ ঘোষণা 
করেছেন। ইতিহাসের গতিধারা বিশ্লেষণ কবলে ঢোখা ঘাবে যে, বঙ্গবহ্থূ 
যথাসময়ে ঠিক ঘথোচিত সিদ্ধান্তই নিয়েছেন অন্যবধপ কবলে ইতিহাস 
অন্যরূপ হোত-স্বাধীনতা সম্ভব নাও ভাতে পাবতো। 

তা" ছাড়া ৭ই মার্চে বঙ্গবন্ধু একেবারেই যুদ্ধ ঘোষ ॥ কবেন শি একথা ঠিক 
নয়। তিনি সুপরিপক্ক রাজনীতিবিদের ন্যায় এমন তবে দোষ নাটি করলেন 
ষে, শ্বাসকপক্ষ বুঝতে পারলো যে এ ঘোষণা সংগ্বামর ঘোষণা, যুদ্ধের 
নক়---অন্যপনক্ষে জনগণ ঠিকই বুঝলেন ষে, এ্র ঘোষণায় যৃদ্ধেরই আহখন 
জানানো হয়েছে। তিনি বলেছেন যে, যার যা 'আছে তাহ নিয়ে শত্র-র মোকা- 
বিললা করতে হবে- ওদেরকে ভাতে মারতে হবেঃ পাও মাবতে হবে 
এব! এবারের সংগ্রাম মুজিত্র সংগ্রাম, এ্রবারেপ্ন সংগ্রা- শ্বারধীনতার সংগ্রাম । 

বন্ততঃ বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্-এর বন্তা, মনে হয়, এক এরিক 
শন্ধিৎর প্রভাবজাত বক্তা । এমন যথাযথ, সংযত, শাণিত এবং প্রাণস্পশী 
বজৃতী বিশ্বের ইতিহাসে বিরল। 


গেখ মুজিব ৭৬৯ 
উপ 


শেখ মুজিবের ৭ই মারের ঘোষণা বাংলাদেশের বিভিন্ন নেতৃরন্দের কাছে 
বিপুলভাবে সমাদূত হয়। ছাত্র নেতৃবন্দ এবং জনগণ 
৪ুদক্াৰ প্রতি বঙ্গবন্ধুর ভাষণ মোতাবেক অবিলম্ধে ৪-দক্ষা মেনে 
নেবার জন্য প্রেসিডেন্টের প্রতি দাবী জানাতে থাকেন। 
অসহযোগ আন্দোলনও স্বতঃস্কতভাবে এগিয়ে চলে । প্রশাসন ব্যবস্থা 
সম্পূর্ণই সামরিক সরকাবেব নিঃ2ণের বাইবে চলে যায় । শেখ মুজিবের 
নির্দেশেই বাংলাদেশে ₹ যাব শীপ্ঘ বাদরীস প্রশাপনের কাজ সুঙুভাবে চলতে 
থাকে। 
অবসরপ্রাপ্ত এযার মাশাল মাএগন খান তখন ঢাকায় ছিলেন। তিনি 
সব প্রত্যক্ষ করছেন৷ দ্রদশা নেহা এসত'ও অনুধাবন করতে পারলেন 
খে, পাকিস্থানের সায় শেস হয়ে এসেছে । শেখ মুজিবের 
সথে আলোচলা শেশ কারে ১১ই মার্চ করাচীতে ফিরে 
গিনেো]তনি স।তবা।দক্চ সম্মেলনে তার সে আশঙ্কার কথা 
প্রকাশ না ক'রে পারলেন না । তিনি বণলেন, “পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের 
মধ্যে দ্রুত ক্ষীয়মান সম্পকে শেষ সংবোগ হচ্ছেন শেখ মুজিব। জন- 
প্রতিনিধিদের ভাতে না ভ ্রান্তা ন। শণবলে পর্ব পাকিস্তান স্বাধীনতা 
ঘোষণা করতে পাবে)” 


সম্পকেব 
শেম সংযোগ 


[ দৈনিক পু বদেশ, ১২ই মার্চ, ১৯৭১] 

১৩ ঠারিখে ভাসানা হাজ বন্দীদের মুঙ্ির জন্য জেল ভাঙার আন্দোলনের 

ডাক দেন। অপর দিকে এক ঘোষণায় শেখ মৃজিব জানান ষে, ইয়াহিয়া 
খান ঢাকায় এলে তিনি তার সাথে আনোচনাগ্জ বসতে রাজী আছেন। 

এদিন "খ' অঞ্চলের সামনক প্রণাসক এক সামরিক আদেশ জারী 

করেন-- যাতে বনা হন £ “থে সকল কমচারী প্রতিরক্ষা খাত হইতে বেতন 

পাইয়া থাকেন তাহাদের সোমবার হইতে কাজে খোগ- 

রড দানের নির্দেশ দেওয়া হইতেছে । অন্যথায় তাহাদের 

চাকরা হইতে বরখাস্ত করা হইতে পারে। থে সকল 

বেসামরিক কর্মচারী প্রতিরক্ষা খাত হইতে বেতন পাইয়া থাকেন, তাহাদের 

১৯৭১ সালের ১৫হ মার্চ বেলা ১০টায় নিজ নিজ বিভাগের কাজে ধোগদাম 

করিতে হইবে। যদি কোন ব্যক্তি উপরোজ্ঞঞ সময়ে তাহাদের কর্মগনে 


৭৭০ ৮১০১০, 


যোগদান করিতে না পারেন তবে তীহাদের চাকরী হইতে বরখাস্ত ও 
পলাতক বললিয়া গণ্য করা হইবে। সামবিক আইনের ২৫ নং বিধি অন্সারে 
এই নির্দেশ অমান্যকারীদের ১০ বৎসর সশ্রম কারাদ হইতে পারে।” 
| দৈনিক উদ্ডেফাক, ১৪৯ মাচ, ১৯৭১] 
এই আইন আদেশ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু বলেন যে, এটা 
সম্পুর্ণ উক্কানীমূলক। এক বিরঠিতে নিনি বলেন, “ষেক্ষে গ্রে আমরা 
নতুন সামরিক জনগণের পক্ষ হইতে সালাবিত্ত হান এ তাহারের দাবী 
আদেশ প্রসঙ্গে জানাইতেছি, সে ক্ষেত্রে এত ধরানর আদেশ জারী জন- 
নিন গণকে উস্কানী দান ছাড়া আব কিছুই নহে । বঙ্গবন্ধু 
সংশ্লিষ্ট মহলের প্রতি থ পরনের উক্কানীমন ১ হুগরতা হইতে বিল্লত 
থাকার আহ্বান জানান। 
| এ ] 
মার্চের ১৩ তারিখেই নাশন্যাল তাওমামী পাশ্তাব / মক্ষোপক্তী ) প্রধান 
জনাব ওয়ালী খান ঢাকা আগমন করেন শিঙান বন্দরে তিনি অধিলগে 
সামরিক শাসন প্রতাহ'য় পল চাখপ্রতিনিধিদের ভাতে 
১ ক্ষনতা হভ্তান্তরের জন" শেখ মুডিসবির দাবীল প্রতি পূর্ণ 
সমর্থন জ্ঞাপন বরেন। পণ দিন বোববার বঙ্গবন্ধুর 
সঙ্গে প্রায় ৮৫ মিনিট ধরে বর্তমান রাজনৈতিক পবিস্থিতি নিয়ে আলোচনার 
পর জনাব ওয়ালী খান পরিষদে যোগদানের সিদ্ধান্তের কথা লোষণা করেন । 
তিনি বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানের গণতাত্রিক শড্ডি পূর্ব বাংলার জনগণের 
ন্যাষা দাবীর প্রতি একাত্মতা প্রকাশ করেছে । 
একই দিনে ভুলফিকার আলী ভুট্টো করাচীতে এক জনসভায় তার 
আতঙগাব প্রকাশ ক'রে ফেলেন । তিনি বলেন যে, পূর্ব £ পশ্চিম পাকিস্তানের 
সংখ্যাগরিষ্ঠ দলগুলোব নিকট ক্ষ্লা হস্তান্তর করা 
টার হোক। অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানে হা জবকে এবং পশ্চিম 
পাফিস্তানে তাঁকে যেন ক্ষমতা ভাগাভাগি ক'রে দেয়া হয়। 
। "এই একটি মান উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্যই আসলে জনাব ভুট্টো 
এতদিন ধরে পীয্পতারা করছিলেন। অধিবেশন বর্জনের হুমকি দিয়ে 
শত গত শ্লোকের প্রাণহানির কারণ সৃষ্টি করেছিলেন । 


শেখ গুজিয ৭৭১ 


পরদিন ১৫ই মার্চ। এ দিন বাংলার জনগণ ও প্রগতিশীল বিভিন্ন রাজ- 
নৈতিক দলের নেতুরন্দের দাবীতে শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের 
চিনা তা, শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। এক ঘোষণায় তিনি 
বাংলাদেশের বলেন যে, “বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের কল্যা- 
শাসনভার স্বস্তে গের অন্যই তাকে এ দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়েছে।” তিনি 
নিন সুস্পঙ্গ'গাবে দেশবাসীকে জানান যে, 'এই শাসনভার 
স্বহস্তে গ্রহণ কব'র অধ বাংলাদেশের স্বাধীনতা । জনগণ যেন তা" রক্ষার 
জন্য প্রম্তত থাকে । এক বিরতিতে তিনি আরো বলেন, “বাংলাদেশের মুক্তির 
স্পহাকে স্তব্ধ করা যাবে না। আমাদের কেউ পরাভূত করতে পারবে না। 
কারণ, প্রয়োজনে আমাদের প্রত্যেকে মরণ বরণ করতে প্রস্তত। জীবনের 
বিনিময়ে আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের স্বাধীন দেশের মুক্ত মানুষ 
হিসেবে স্বাধীনভাবে আব আগ্মমর্ধাদার সাথে বাস করার নিশ্চগ্নতা দিয়ে 
যেতে চাই। মুক্তির লক্ষ্যে না পৌছা পর্যন্ত আমাদের সংগ্রাম নবতর 
উদ্দীপনা নিয়ে অব্যাহত থাকবে । আমি জনগণকে যে কোন ত্যাগের 
জন্য এবং সম্ভাব্য সব কিছু নিয়েষে কোন শক্তির মোকাবিলায় প্রস্তত 
থাকতে আবেদন জানাই 1» 
[ 'দনিক পৃবদেশ, ১৫ই মার্চ, ১৯৭১ ] 
বঙ্গবন্ধু দেশের শাসনকার্য পরিচালনার জন্য ৩৫টি বিধি জারী করেন। 
ই বিধিগুলো হ'ল ঃ 
১নং নির্দেশ £ কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সেকেটারিয়েট, সরকারী ও আধা" 
সরকারী অফিসসমূহ, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহ, হাইকোট ও সমগ্র 
বাংলাদেশের অন্যান্য আদালত হরতাল পালন করবে। নিচে যে বিশেষ 
নির্দেশাবলী হর ঠালেব আওতামুক্ত তার ব্যাথ্যা প্রদান করা হ'ল, তার 
এবং বিভিন্ন সময়ে যে সব নির্দেশাবলী ও ব্যাখ্যা দেওয়া হবে তার 
পরিপ্রেক্ষিতে এই হরতাল পালন করতে হবে। 
হনং নিদেশ $ বাংলাদেশের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে। 
৩নং নির্দেশ £ আইন-শুখখলা রক্ষা-_(ক) ডিপুটি কমিশনার ও সাব্ডিডি- 
শনাল অফিসারগণ অফিস না খুলে, আইন-শৃশ্খলা রক্ষার ব্যাপারে 
তাদের যে দায়িত্ব রয়েছে, তা" গালন করবেন এবং উন্নয়ন কর্মসুচী 


৭৭২ রাজা 


বণিত নির্দেশাবলী বাস্তবায়নের জন্য যা যা দরকার, সে সব 
দায়িত্ব পালন করবেন । 
নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সংশ্লিম্ট কত পক্ষ তাদের নিজ 

নিজ পর্যায়ে আওয়ামী লীগ সংগ্রাম পরিষদেব সাথে ঘনিষ্ঠ যোগা- 
যোগ রক্ষা করবেন ও পরিষদের সহযোগিতায় ধাজ করবেন। 

থে) পুলিশ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পালন কববে এবং প্রযোজন হ'লে 
আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীব সহায়তা প্রহণ করবে। 

গে) জেল ওয়াার ও জেলের অফিসসমূহে কাজ চলবে। 

ঘে)ট আনসার বাহিনী তাদের দায়িত্ব পাসন কনে যাবে। 

৪নং নির্দেশ £ বন্দরসমূহ £ (আভ্তান্তবীণ নৌ বন্দব সহ) নৌখান চলাচল 
অব্যাহত রাখা সহ বন্দর কতৃপক্ষ সকল পযাশেই কাজ চালু রাখবে, 
তবে জনগণের ওপর নির্যাতন চালানোব 'দন্য ব্যবহ।ত হতে পারে 
এমন সব দ্রব্যাদি বা সেনাবাহিনী মোতায়েনের কাজে সহযোগিতা 
জম্পূসারণ ব্যতীত জাহাজসমূহের বন্দলে তাঁড়া ও বন্দর ছাড়ার 
কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজন,-_-বন্দব কতৃু পক্ষের অফি- 
সের শুধুমান্্ তেমন বিভাগই চালু থাকব । সকণ জাহাজ বিশেষ 
ক'রে বাংলাদেশের জনগণের জন্য যে সকল জাহান" খাদ্যণস' বহন 
ক'রে আনছে, সে সব দ্রুত খালাস করতে সাবিক চেষ্টা পাখতে 
হবে। বন্দর কতৃপক্ষ বন্দরের ন্যায্য পাওনা ও মাল খালাস চা 
করবে। আভ্যন্তরীণ নৌ-বন্দরসমূহও অপবাশব চাজ আদায় করবে। 

৫নং নির্দেশ £৪ মাল আমদানী £ আমদানীকৃত সকণ মাল খালাস করতে 
হবে। সকল বিভাগের প্রয়োজনীয় সেকশনসমূহ কাজ চালু রাখবে 
এবং নির্াপিত শুজ্েকের পুরা অথ জমা দেয়া হ'লে তার ভিঠিতে 
সাজ খালাসের অনুমোদন দান করবে। এতদুদ্দেশো ইস্টার্ন ব্যাঙ্কিং 
কর্পোরেশন লিমিটেডে শুল্ক কালেক্টর কত + পরিচলিত বিশেষ 
একাউন্টে উত্ত অর্থ জমা দিতে হবে। শুল্ক ক।লক্টন আওয়ামী 
আগের নির্দেশ মোতাবেক এসব একাউন্টস্‌ পরিচালনা করবে। 
জাওয়ামী লীগ সময্ে সময়ে এ সম্পর্কে নির্দেশ দেবে । এভাবে 
সংগৃহীত অর্থ কেন্দ্রীয় সরকারের হিসাবে জমা হবে না। 


সের হুদিদ এণ্ঙ 


৬ নং নির্দেশ £ রেলওয়ে ঃ রেলওয়ে চালু থাকবে । তবে রেলওয়ে চালু 
রাখার জন্য রেলওয়ে কত পক্ষের যে যে সেকশন খোলা থাকা দরকার 
কেবল মান্ত্র সেই সেকশনই কাজ করবে। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের 
ওপর নির্যাতন চালানোর কাজে ব।বহাত হতে পারে এমন সব ক্ষেত্রে 
সৈন্য মোতায়েন শিলা ব্লসদ পরিবহনের কাজে সহযোগিতা করা 
যাবে না। বন্দর্লসমপ থেকে অভ্যন্তরে খাদ্যশস্য পরিবহনের বেলায় 
অগ্রাধিকারেন ডি শত.5 রেনওগে কত পক্ষকে ওয়াগনসমূহ বরাদ্দ 
করডে হবে । 

৭ নং নিদেশ 8 সড়ক পরিব২ন » বাংলাদেশের সবন্র ই, পি. আর. টি, সি. 
চলচল করবে। 

৮ নং নিদেশঠ আচ্/গ্তরীণ নৌ-পরিবহন £ আভ্যন্তরীণ নদীবন্দরগুলোর 
সঠিকভাবে নাজ চালান জন্য প্রয়োজনীয় আই. ডব্লিউ, টি, এ-র 
স্বলপসংখ্যক কর্মচারী, ই. পি. এস. সি. এবং আভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন 
কাজ করবে। ক্িণ্্ জনণণের ওপর নির্যাতন চালানোর কাজে ব্যব- 
হাত হতে পদে এরাপ পাহিনী অথবা সরঞ্জামাদি সমাবেশ করার 
ব্যাপারে কোনরাপ সহযোগি তা করা যাবে না। 

৯ নংনিদেশ £ ডাক ও টেলিগ্রাফ ১ বাংলাদেশের মধ্যে চিঠি, টেলিগ্রাম 
ও মানি অডার পাখএানোর জনাই কেবল ডাক ও টেলিগ্রাফ অফিস 
কাজ করতে । তবে সকল শ্রেণীর বিদেশী মেল সাভিস ও বিদেশী 
টেলিগ্রাহ্ পবাসবি অংশ্লিষ্ট দেশগুলোতে প্রেরণ করা যেতে পারে । 
২৫ নং নিদেশে য়ে সনস্ত বাতা আদান-প্রদানের অনুমতি দেওয়া 
হয়েছে ব্যাঞ্চঙঙেকে কেবল সে ধরনের বাতা টেলিপ্রল্টারে আদঙান- 
প্রদান করতে দে ওর জন্য সোমবার, মলবার, বুধবার ও বুহস্পতি- 
বান বিকাল ওটা থেকে টা পর্যন্ত এক ঘন্টার জন্য আন্তঃ প্রাদেশিক 
টেলিপ্রিন্টার চ্যানেল খোলা থাকবে। 

পোস্টাল সেভিংস ব্যাঙ্ক ও জীবন বীমা চালু থাকবে। 

১০ নংনিদেশ £ টেলিফোন ঃ বাংলাদেশের মধ্যে কেবল স্থানীয় ও আন্তঃ 
জেলা ট্রাঙ্ক টেলিফোন চালু থাকবে । টেলিফোন ব্যবস্থা রক্ষণাবেক্ষণ 
ও মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয় সেকশনগুলো কাজ করবে। 


৭৭৪ ধঙ্গরন্ধু. 


১১ নং নিদেশ ঃ বেতার, টেলিভিশন এবং সংবাদপত্র ঃ বেতার, টেলিভিশন 
এবং সংবাদপন্ত্র চাল থাকবে এবং এগুলোতে জনগণের আন্দোলন 
সংকাত্ত সকল খবর ও বিরুতির পর্ণ বিবরণ প্রচার করতে হবে। অন্য- 
থায় এ সমস্ত প্রতিভ্ঞানে চাকুরীরত ব্যক্তিরা সহযোগিতা করবেন না। 

১২ নং নির্দেশ ঃ স্থাস্থ্য ও সেনিটেশন সাঠিসেস £ জেলা হাসপাতাল, যক্ষ্মা 
ক্লিনিক ও কলেরা গবেষণা কেন্দ্র দত সকল হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, 
এবং স্বাস্থ্য ও সেনিটেশন সাভিস চালু থাকবে । সেন্টান মেডিক্যাল 
স্টোর্স চালু থাকবে এবং সকল হাসপাতাল, মফটস্বণ শহরের হাস- 
পাতাল, গ্রামাঞ্চলের হাসপাত।ল এবং স্বাস্থযকেন্দ্রে উষধপন্র ও অন্যান্য 
প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবপ্পাহ অব্যাহত খাকবে। 

১৩ নং নিদেশ £ বিজলী সরবরাহ ঃ মেরামত ও রক্ষখাবেক্ণ বিভাগ সহ 
বিদ্যুৎ সরবরাহ অব্যাহত রাপার কাদের সাথে সম্পকিত ইপি ওয়াপ- 
দার সমস্ত বিভাগ কান করবে। 

১৪ নংনির্দেশ £ পানি ও গ্যাস ঃ গ্যাস ও পানি সরবরা* চালু থাকবে। 
এর সাথে সংশ্লিষ্ট মেরামত ও পরক্ষণাত 'ক্ণ বাবস্থাও ঢালু থাকবে । 

১৫ নং নির্দেশ ঃ কয়লা ঃ ইটের ভাটা এবং 'অন্যান। কাজের জন্য কয়লা 
সরবরাহ অব্যাহত থাকবে। 

১৬ নং নির্দেশ ঃ খাদ্য সরবরাহ £ খাদ্য সএ্রববাহ র্বোচ্চ অগ্রাধিকারের 
ভিত্তিতে খাদ্যশস্যের আমদানী বন্টন, শ্রণারগাতকরণ ও স্থানাতস্তরে 
চালান অব্যাহত থাকবে । এ কাজের € ন্য ওয়।গন, বাজ, ট্রাক 
ইত্যাদি সহ সব রকম যানবাহনের ব্যবস্থা রাখতে হবে। 

১৭ নং নির্দেশ £ করুষি তৎপরতা-_-€কে) ধান ও পাটের বীজ, সার এবং 
কীটনাশক উষধ সংগ্রহ, চলাচল এবং বন্টন অব্যাহত থাকবে। 
কুষি খামার, চাল গবেষণা হ্‌*সটিটিউট এবং এগুলোর সকল 
প্রকজ্গেপের কাজ চলবে । 

থে) পাওয়ার পাম্প এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাণমর চলাচল, বন্টন, 
স্থাপন (ফিল্ডিং) এবং চালানোর কাজ চলবে । এগুলোর জন্য প্রয়ো- 
জনীগ্ন তেল, স্বালানী, যন্ত্রপাতির সরবরাহ অব্যাহত থাকবে। 
এগুলোর মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থাও রাখতে হবে। 
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(গ) নলকুপ খনন, পরিচালনা এবং খালের সেচসহ সব রকম পানিসেচ 
ব্যবস্থা চালু থাকবে। 

€ে) পূর্ব পাকিস্তান সমবায় ব্যাঙ্ক, সেশ্ট্রাল সমবায় ব্যাঙ্ক ও এদের অনু- 
মোদিত সংস্থা, থানা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি ও অন্যান্য সব সমবাগ্ন 
প্রতিষ্ঞান চালু থাকবে। 

ডে) এতদুদ্দেশ্যে ই,পি. এ,ডি, সি-র প্রয়োজনীয় সেকশন চালু থাকতে 
পারে। 

চে) কৃষি উন্নয়ন ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য ব্যাঙ্ক কক ঘৃণিঝড় দুর্গত এলাকা- 
সমূহে সুদমুত্তত খণ প্রদান অব্যাহত থাকবে। 

(ছ) গুদামে রাখাব উদ্দেশ্যে গোল আলু কেনার জন্য এ. ডি, বি, পি. ভুত 
অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা করবে। 

১৮নং নির্দেশঃ বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও শহর সংরক্ষণ ঃ বন্যা নিয়ন্ত্রণের কাজ, 
শহর সংরক্ষণ এবং নদী খনন ও যন্ত্রপাতি স্থাগন সহ ইপি 
ওয়াপদা ও অন্যান্য সংস্থার পানি উন্নয়ন কাজ, মালপত্র খালাম ও 
চলাচল এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য জরুরী কাজ সুষ্ঠুভাবে চালিয়ে যাওয়া 
হবে। সরকারী সংস্কা বা সংশ্লিষ্ট স্বায়তশামিত সংস্থা স্বাভাবিক 
নিয়মে কণ্ট্রাকউবদের পাওনা মিটিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করবে। 

১৯নং নির্দেশ উন্নয়ন ও নির্মাণ কাজ বৈদেশিক সাহায্যে তৈরী সড়ক 
ও সেতু প্রকল্পসহ সবকারী স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা ও আধা-সরকারী 
সংস্থার সব উন্নয়ন ও নির্মাণ কাজের বাস্তবায়ন সুচারুরাগে ঢহাবে। 
সরকারী সংস্থা বা সংশ্লিষ্ট স্বায্নস্তশ/সিত সংস্থা যথারীতি কন্ট্াক্‌- 
উরদের পাওনা মিটিয়ে দেবে। চুক্তি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় মার-মসলা 
সরবরাহের নিশ্চয়তাও বিধান করবে। 

২০নং নির্দেশ ঃ সাহায্য ও পুনর্বাসন $ ঘৃণিবাত্যা দুর্গত এলাকাগুলোতে 
বাঁধ নির্মাণ ও উন্নয়ন কাজ সহ সব রকম সাহায্য গুনর্বাধন ও পুনঃ 
নির্মাণ কাজ অব্যাহত থাকবে। সরকারী সংস্থা কষ্টাক্টরদের গাণানা 
যথারীতি মিটিয়ে দেবে। 

২১নং নিদেশ $ ই. পি. আই, ডি. সি. ইপসিক কারখানা ও ইস্টাগ রির্ার 
নারী $ ই. পি. আই. ডি. সি, ও ইপসিকের সর কারখানা নিট 
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চলবে এবং যত বেশী সম্ভব উৎপাদন বাড়ানোর চেষ্টা করবে। 
এসব কারখানা চালু রাখার জন্য অর্থ সরবরাহ ও কয়ের জন্য ই. 
পি. আই. ডি. সি. ও ইপসিকের যে সব বিভাগ খোলা রাখা দরকার 
হবে সে গুলোতে কাজ চলবে। ইস্টার্ন রিফাইনাবী লিমিটেডেও 
ঘথারীতি কাজ চলবে। 

২২নং নিদেশ$ বেতন দান £ সবকারী ও আধা-সরকারী সংস্থার কর্ম” 
চারী ও শ্রমিক এবং প্রাইমারী স্কালের শিক্ষকদের বেতন তা" দৈনিক, 
মাসিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক যে ভিতিতেই দেওয়া হোক না কেন, তা' 
তাদের পাওনা হ'লে সেভাবেই দিতে হবে। যে সব সরকারী কর্ম" 
চারীর বন্যা সাহায্য মঞ্জর করা হয়েছে এবং বকেয়া বেতন রয়েছে 
তা" দিতে হবে। বেতনের বিল তৈরী ও বেতন দানের জন্য সরকারী 
ও আধা-সরকারী অফিসের সংশ্লিষ্ট বিভাগ এনোতে ক।জ চলবে। 

২ঙনং নিদেশ £ গেনসন £ সামরিক বিভাগে অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের 
সহ সব পেনসনপ্রাপ্তদের নির্ধাপ্লিত তাখিখে পেনসন দিতে হবে। 

২৪নং নির্দেশ £ এজিইপি ও ট্রেজারী ঃ বেতনেব বিল তৈরী এবং এসব 
নির্দেশ অনুমোদিত লেনদেনের জন) এ্ইপি ও ট্রেজারীতে সামান্য” 
সংখ্যক কর্মচারী কাজ চালিয়ে যাবেন। 

২৫নং নির্দেশ ঃ ব্যাঙ্ক--(ক) ব্যাক্কিং কাজের অন্য সকাল ৯টা থেকে 
দুপুর ১২টা পর্যন্ত এবং প্রশাসনিক কাজের জন্য বিকেল ৪টা পর্য্ত 
(বিরতির সময় সহ) সব ব্যাক্ক খোলা থাকবে। তবে শুক ও শনিবার 
দিন ব্যাঞ্কচগুলো ব্যাঙ্কিং কাজের জন্য সকাল ৯টা থেকে বেলা ১১টা 
পর্যস্ত এবং প্রশাসনিক কাজের জন্য দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যস্ত খোলা 
থাকবে। অনুমোদিত লেনদেনের ক্ষেত্রে বুক ব্যালেন্সিং ও সব 
স্বাভাবিক কাজ নিয়মিতভাবে চলবে। 

গে? নি্নলিখিত বিধি-নিষেধ ছাড়া ব্যাঙ্কগুলো যে “কান পরিমাণ জমা 
প্হ, বাংলাদেশের ভেতর যে কোন পরিমাণ মান্তঃব্য্ ক্লিয়ারেন্স, 
বাংলাদেশের ভেতর আন্তঃব্যাঙ্ক ট্রান্সফার এবং পশ্চিম পাকিস্তান 
কে টিটি বা মেল ট্যা্সফার ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্থ ড্র করার কাজ 


স্বীরাযো বাটিব। 
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১) 


৭৭৮ 


চেকের সাথে যদি সংশ্লিষ্ট শিক সংস্থার প্রতিনিধির বা বেতন রেজি- 
ভ্বারের সার্টিফিকেট থাঞে, তা” হ'লে বেতন ও মজুরী পরিশোধ করা । 
সপ্তাতে ১ হাগার টকা পর্যস্ত বোনাফাইড ব্যক্তিগত ড্রুইংস। 
চিনিকল, পাট ল ৬ত্যাপিপ্ন জনা আখ ও পাট সহ শিল্পের কাঁচামাল 
কয়ের জন। জখদান। 

বাংলাদেশের কঠাদের প্রয়্োড নীয় জিনিসপঙ্জ কয় সহযে কোন 
বোনাযনত ভ 1!%াএনে সপ্তাহে ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত প্রদান। এই 
তঞ্ নগদ নর্ধে এ কমশ মরা মারফত উঠানো যাবে। তবে উপরে 
উল্লিখিত ৩ ও 7 নস্বর তে বেনন অর্থ দেওয়ার পূর্বে অতীত রেকড 
দেবে বাঙ্কতে নি" ১তট ৩০৩ তবে যে, অর্থগ্রহণকারী একজন বোনা- 
হাইড শিশ্ন এএথা াণিনাক সংস্থা বা ব্যবসায়ী এবং যে পরিমাণ 
'জর্থ উঠ্ভানা হচ্ছে 21? 9৬ এক বছরে সপ্তাহে গড়ে উচানো অর্থের 
চেয়ে বেশী নয়। 

উন্নয়ন প্রকল্ এাস্তনাচনের কাজে নিযুক্ত তালিকাভূক্ত কল্ট্রাক- 
টরদের অধদাশ। বে যে কতপক্ষের অধীনে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত 
হচ্ছে ভার এ থেকে ঢেকে একটি সাটিফিকেট আনতে হবে যে, 
যে টাকা উঠ।€ন হক্ছে ভা" উল্লিখিত কাজের জন্য প্রয়োজন । 
বাংলাদেশের ত।তন্থরে যে কোন এক।উন্টে কস চেক ও কস ডিমান্ড 
ড্রাফট প্রদান কা ও জমা নেয়া যাবে। 

স্টেট ব্যাঙ্ক ও শ্যাশনাল ব্যাঙ্ক থেকে অরধপ্রদানের ভিভিতে বাংলা- 
দেশের অভান্তরে চিতি পাঠাতে গারবে। যেসব ব্যাঙ্কের সদর দফতর 
পশ্চিম পাবিস্তাতে অবঙ্ছিত সেগুলো ঢাকাস্থ ব্যাঙ্ক ও নশশনাল 
ব্যাঙ্কের মাধাচে প্রমাজনীয় পাওনা গ্রহণ করবে। 

অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে নি্নলিখিত বিষয়ের জন্য সোমবার, 
মঙ্গলবার, বুধবার ও রহস্পতিবার বিকেল ওটা থেকে ৪টা পর্যন্ত 
আন্তঃ শাখা টেলিপ্রিন্টার সার্ভিস চালু থাকবে। 

প্রত্যেকটি বাণিজাক ব্যাঙ্ক সোমবার ও বুধবার বিকেল ওটা থেকে 
৪টার মধ্যে অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে একটি খবর পাঠাতে পারে। 


বঙ্গবন্ধু 


২) 
(5) 
ছে) 
জে) 
(বে) 
(ঞ) 
€) 
তে) 
(ড) 


€) 


প্রত্যেকটি ব্যাঙ্ক অর্থ পাঠানোর ব্যাপারে মঙ্গল ও রহস্পতিবার 
বিকেল ৩টা থেকে ৪টার মধ্যে খবর পেতে পারে । 

বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাঙ্ক পদ্ধতির জনা টেলিপ্রিপ্টার সার্ভিসের 
কাজ অব্যাহত থাকবে৷ 

বাংলাদেশের আভান্তরীণ বিল সংগ্রহের অন্মতি দেওয়া হয়েছে। কিন্ত 
কস চেক বা কুস ড্রাফতের মাধমে অথ প্রদাল কবে ভবে। 
অনুমোদিত ডিলারের দাডাহে- ফারেন ট্রাতলাস চন্দ ভাঙ্গানো 
যাবে। 

কটনীতিকরা অবাধে তাঁদের অঞকাওনের কাজ পরিচালনা করতে 
পারবেন এবং বিদেশী নাগনিক্রা এিদশিতএ 1 একা জন্ট পরিচালনা 
করতে পারবেন এবং বৈদেশিক মুদ্রা হণ শবে পারবেন। 

লকার্দ পরিচালনার কাজ বক গাকবে। 

স্টেট ব্যাঙ্কের মাধ্যমে বা অন্য বেন তত সেল লাদেশের বাইরে টাকা 
পাঠানো যাবে না। 

বিদেশী রাক্জ্র থেকে লাইসেন্সের হাশা দ পাদি আমদানীর জন্য 
খণপন্ল খোলা যাবে । 

পণ্য বিনিময়ের চুন্ভিৎ 0দে সব প্রন ০১১ পাঠানো জক্সজেছে) 
অন্যায়ী প্রেরিত দ্রব)াপি ছাও পসতে হতও। 

ইস্টার্ন মার্কেনটাইল ব্যাঙ্ক হিমিত৬ ৩ £সঠান বণক্কিত কপে।রেশন- 
এর মারফত ধকেয়া রঞ্কতানী বিন গত করতে হবে। এ 
ব্যাপারে ব্যাঙ্কগুলোর প্রতি পদত নিদেশ রী বাজ পরিচালিত 


হবে। 


২৬নং নির্দেশ 8 স্টেট ব্যাঙ্ক সেচ ব্যাঙ্ক অন্যান শগঙ্জের মতঙ কাজ 


করবে এবং সেখানে একই অফিহ মর চলবে । বাংলাদেশের 
ব্যাঙ্কিং পদ্ধতি কাজ করার উদদ্দশ্যে প্রয়োভনীত 0 $ত্া গ্রহণের জন্যও 
অনুরূপ ভাবে খোলা থাকবে । উল্লিখিঠ কাহ'মো ও বিধি-নিষেধ এ 
ক্ষেত্রেও শ্রযোজ্য হবে । "পি" ফর্ম বরাদ্দ করা যেতে পারে এবং বিদেশে 
অবস্থানরত ছাত্র ও অন্যান্য অনুমোদিত প্রাপকের জন্য বিদেশে 
প্রেরণের টাকাও গহীত হতে পারবে। 


শেখ মুজিব ৭৭৯ 


২৭নং নির্দেশ 8 আমদানী ও রফতানী কল্ট্রোলার £ বাংলাদেশের জন্য 
আমদানী লাইসেন্স ইস্যুকরণ ও আমদানীরুত দ্রব্যাদি চলাচলের 
বিধিব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য আমদানী-রফতানী ক্ণ্ট্রোলারের 
অফিস নিয়মিতভাবে চলবে । 

২৮নং নির্দেশ ঃ ট্রাভেল এজেন্ট ও বিদেশী এয়ার লাইন্স ঃ সব ট্রাভেল 
এজেন্ট তাফিস ও বিদেশী বিমান পরিবহন অফিস চালু থাকতে 
পারে। তবে চাপে ।বকয়লব্ধ অর্থ বাংলাদেশের ব্যাঙ্কে জমা 
বাখতে হব । 

২৯নং নির্দেশ  ফাখার সাণিস ঃ বাংলাদেশের সব অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা 
চালু থাকবে । 

৩০নং নিদেঁশ ৪ পৌরসগা " পৌরসভা, ময়লাবাহী ট্রাক, রাস্তায় বাতি 
জ্বালানো, সুইপার সার্তিস এবং জনস্বাস্থ্য সংকান্ত অন্যান্য ব্যবস্থা 
চাল্‌ থাকবে। 

৩১নং নিদেশ £ করদান খঞ্চ রাখা অভিযান £ কে) পুনরায় নির্দেশ দেওয়া 
না পর্যন্ত--€১) সব ভুমি রাজস্ব আদায় বন্ধ থাকবে, (২) বাংলাদেশের 
কোথাও কোন নখণ কব আদায় করা যাবে না, 0৩) বাংলাদেশের 
কোথাও কোন তামাক কর আদায় হবে না এবং 9) তাঁতীরা 
আবগারী শুল্ক ছাড়াই বাংলার সূতা কিনবেন। মিল মালিক ও 
ডিলাররা তাদের কাছ থেকে কোন আবগারী শুল্ক আদায় করতে 
পারবে না। 

(খ) এ ছাড়া প্রাদেশিক সরকারের সব কর যেমষনস্প্প্রমোদ কর, 
হাট-বাজর, সেত্‌ ও পুকুরের ওপর ধার্যকৃত কর আদায় করা যাবে 
এবং বাংলাদেশের সরকারের একাউন্টে জমা দিতে হবে। 

(পে) অক্ট্রয়সহ সব স্থানীয় কর আদায় করা যাবে। 

(ঘে) কেন্দ্রীয় সরকারের সব পরোক্ষ কর যেমন-আবগারী শুল্ক কর, 
বিকয় কর এখন থেকে আদায়কারী প্রতিষ্ঠান দ্বারা আদায় হবে। ভবে 
তা"কেন্দ্রীয় খাতে জমা করা যাবে না বাকেন্দ্রীয় সরকারের হার 
হস্তান্তর করা যাবে না। এ সব আদায়রুত কর ইস্টার্ন মাহেছি, 
টাইল ব্যাঙ্ক বা ইস্টার্ন ব্যাঞ্কিং কর্পোরেশনে “বিশেষ একাট্টল্ট' খুলে 


৭৮০ ৯১০, 


জমা রাখতে হবে এবং ব্যাঙ্ক দুটিও তাদের প্রতি প্রদত নির্দেশ 
অনুধায়ী এগুলো গ্রহণ করবে। আদায়কারী প্রতিষ্ঠানকে এ নির্দেশ 
ও বিতিন্ন সময় তাদের প্রতি ষে নির্দেশ দেওয়া হবে তা” মানতে হবে। 
ডে) কেন্দ্রীয় সরকারের সব প্রত্যক্ষ কর যেমন আয়কর, আদায়কর 
ইত্যাদি পরবর্তী নির্দেশ দেওয়া না পযন্ত বঙ্ থাকসে। 
৩২ নং নির্দেশ £ পাকিস্তান বীমা কর্পোরেশন চালু থাকবে এবং পোস্টাল 
লাইফ ইনসুরেল্স সহ সব বীমা কোম্পানী: কাছ চলবে। 
৩৩ নং নির্দেশ £ সব ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠা হব ,দ।কানপাট নিয়মিত- 
ভাবে চলবে। 
৩৪ নং নির্দেশ ঃ সব বাড়ীর উপর কালো পঠাবশ উড়া অব্যাহত থাকবে। 
৩৫ নং নির্দেশ ঃ সংগ্রাম পরিষদগ্ডলো সবস্তবে তাদেব বাজ চালু রাখবে 
এবং এসব নির্দেশ যথাযথভাবে বাস্তবাগ়্িত করে যাবে।” 
[দৈনিক পাণিলান, " ই৩ ৯৬ই মার্চ, ১৯৭১] 
দেশের শাসনভার স্ত্বহত্তে গ্রহণ করার ব হন্সাপান্ণ ও সরকারী 
কর্মচারীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বঙ্গবন্ধুকে সাহা ম্য তে লাগলো । ২রা মার্চের 
অসহযোগ আন্দোলন শুক হওগলাব পর জনসাধারণ 
বিদেশী সাংবা- 
দিকের দৃষ্টিতে সাময়িকভাবে বেশ কিছুটা অসুবিধায় পড়েছিল । যোগা- 
অসহযোগ যোগের অচলাবস্থার দকুন খাদ)দ্রব্য ও অতি প্রক্ো- 
আন্দোলন 
জনীয় ভোগ্যপণ্যের আদান-প্রদান বব হয়ে গিয়েছিল। 
তারপর ৮ই মার্চ তাজউদ্দিন আহমদ কত“ক বসবধ্ধুর নিদেশাবলীর কতি- 
পয় সুস্পষ্ট ব্যাধ্যা ও “অব্যাহতির' কথা প্রচাবিত হওয়ার পর জন-জীবনের 
অবস্থা কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে আসে। তবে সরকা.রব সঙ্গে অসহযোগিতা 
গুর্ণোদ্যেমে চলতে থাকে । সেনাবাহিনীর লোকেরা যাতে যথাযথভাবে চলতে 
না পারেসে জন্য তাদের প্রতি পদক্ষেপে বাধার সৃষ্টি করা হচ্ছিল। তাদের 
থাদ্য-পানি সরবরাহের ক্ষেত্রেও বাঙালীরা অসহযোগি 0 কমে । এ সময়ের 
অভ্িজ্তা বর্ণনা ক'রে সাংবাদিক ম্যাসকারেনহাস লি.গছেন * “..*১**পুর্ব 
বায়ার গস্চিম পাকিস্তান থেকে আগত সেনাবাহিনীর ইউনিউগুলো চল্পম 
ছুঃখধ-কষ্ট ও অবমাননার শিকারে পরিণত হ'ল। স্থানীয় বাজার থেকে 
পেসাদাকে খাদাদ্রব্য ও নিত্যকার প্রয়োজনীয় জিনিসপন্ত্র দিতে অস্ীকার 


দেখ গদি ৭৮৯ 


করা হ'ল। তারা বাঙলারে জিনিসপন্ত্র কিনতে গেলে তাদের ব্য করা হ'ত 
ও তাদের উপর থুথু ফেলা হ'ত। কোন দোকানদারই তাদের কাছে কোন 
কিছু বিকি কবত না। শীঘই তাদের খাদোর মান অতি সস্তার ডাল-রঃটির 
পর্যায়ে নেমে এল ণ৭৭ নোন কান সম তাও আসত করাচী থেকে, 
মাংস ও শাক দিত 7 ও তহশ হা বিমান বাহিনীর মালবাহী বিমানে 
করে। 
এজব কঙেন "দশত শাব কাছা চান ₹7 কুমিল্লাস্থ প্র পাকিস্তান 
রাইফেল বাহিত মক ও তশৈল শান আমাকে বলেছে যে, তাদের 
একটি দলকে কি ভাবে একদণ বিলেশতকারী ছাত্র ব্রাস্তায় পাকড়াও 
করেছিল। “ঠালাতেন প ও খুলে এল বারে তারা আমাদেরকে ক্যাম্টন- 
মেন্টের দিবে ফিনে হে বাধ্য কলেছিশ।॥ সে আরো বলল, “সৌভাগা- 
কমে আমাদেক অলেবেনহ শন জালিয়া ছিল। নতুবা আমাদের লঙ্জা- 
কর অবস্থা তত ডালা ৩ নকি।? [ প্রাশুত্তদ, পৃঃ ১২৩] 
আসলে বপবধুব এন শ'বলী? ব ংলাদেশের সবরম্তবের মানুষের কাছে 
ছিল “বাইবেলের লাশীব চাতহ প পত্র । কারণ জনগণের কাছে এ বিষয়ে 
ও 7 লিন তান এনে ছিল নাষে, নিয়মাতান্্রিক উপায়ে 
প্রেসিডেন্ট উন।- গণতান্দরিক ৩!ধক'র নঙজন সম্ভব নয়, এর জন্য প্রয়োজন 
রে ছি সশত্র সং-গহে ব,আনব্র বর্তমান অসহযোগ আন্দোলন সশস্ত্র 
স০৭ নেরই প্রস্থতিপর্ব। অসহযোগ আন্দোলনের এই 
চরম মুহ্রেই ১ রর মাতে প্রেসিডেন্ট ২পাহিয়া ঢাকায় এলেন। কয়েক- 
দিন আগেই সপ্রকারী সঞ্ে, রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানকল্পে' তার 
এই আগমনের কথা সানানো হয়েছিন। 
প্রেসিডেন্ট ইঞাহিযার এই মহৎ উদ্দেশ্য সম্পর্কে নতুন ক'রে আর 
বিছু বলার ভদেনন রাখে না। কেননা বিশ্ববাসী জানেন, তার এই 
আগমনের মূলে 0৮ জঘন্য উদ্দেশ্য এবং হীন মনোরত্তি নিহিত ছিল। 
২৫শে মারের সেই বাজ্রাত্রির পর €রো নয়টা মাস ধরে যে বর্বরোচিত 
হামলা চালিয়ে ৩০ লাখ নিরীহ লোককে হত্যা করা হয়েছে, তারই 
প্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন তিনি এই হাময়ের মধ্যে। আলোচনার নামে 
কালক্ষেপণ ক'রে সাদা পোশাকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সৈন্য ও ভারী 
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ভারী অস্ত্র এনেছেন তিনি। হানাদার পশুদেরকে উপধয্ক্তভাবে তালিম 
দিয়েছেন এই সময়ে। এই সুপরিকল্পিত অভিযান চানানোর নিদিষ্ট 
সমম্ও তিনি স্থির করে রেখেছেন--২৫শে মাচ, ৯৭১। 2ব।শ্য য় দিন 
টিতে তিনি বেতার ভাষণ দেবেন বলে ঘোষণা করেটিলেন। 

শেখ মুজিব ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে কখা বলছে রাত হয়েছিলেন, 
কেননা আকদপ্িমকভাবে শরাত্মচ ঝাঁকি নিছে তিশি টান।ন  প্রেসি- 
ডেন্ট উয়াহিয়ার মতন সম্বন্ধে নিনি মে অসচেতন 
ছিলেন, তা" নয় । তবুও চরম এ্রপশা" সবপ্তা এভণের জন। 
তারো প্রস্ততির প্রয়োজন ছি, 3ই “চের বজ্ততায় 
তিনি ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার নিদেশ দিবেন । পতি শবে মতল্ায় 
স্বেচ্ছাসেবক ব্রিগেড তৈরী করা ফয়েছে। শ্াভন সনা তাব শির্দে- 
শের প্রতি শ্রদ্ধাবান হয়ে ঘ্েচ্ছাসেবক রিগে তত হন ছিযে চলেছেন । 
চরম মুহূর্তের মোকাবিলার ভন শে প্রস্থ তর পয়োতান শা তন বঙ্গবন্ধু 
যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের চে্টা চালাচ্ছন । ঠা শেন মভতেও যদি 
ইয়াহিয়ার সুমতি হয়, সে আশাতেও তিনি হঞ়পহয়াল সঙ্গে বৈঠকে বসার 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। পরদিন ১৬৯ মা এ গন-হঠাহএা আলোচনা 
শুরু হয়। বৈঠক বসবার পূর্বে সকান ট | শঙ্গবঞ্ধু নাজ বাসওবনে 
দলের অন্যান্য নেতৃবন্দের সঙ্গে এক রুদ্দদার কত ।নলভ তম্সে নিশিদের 
মধ্যে আলোচনা করেন। ইয়াহিয়ার সঙ্গে শেখ মুদিবের পালোচনা প্রথম 
বৈঠকে প্রায় ১৫০ মিনিট ধরে অনুষ্ঠিত হয় । দরে শতাদী লীন নেতৃরন্দ 
পুনরায় নিজেদের মধ্যে আলোচনায় মিন্িত হন। 

মুজিব-ইয়াহিয়ার বৈঠকের প্রতি সারা বাংলাদেশ তথা বিশ্বের দৃষ্টি 
নিবদ্ধ ছিল। দেশী-বিদেশী শত ণত সাংখাদিক এ খবর সংগ্রহের জন্য 
প্রেসিডেন্ট ভবনের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত ছিলেন । কিন্ত বৈঠক শেষে 
সবাইকে নিরাশ ক'রে শেখ মুজিব তাদের আলোচনা" ফল।কল সম্পকে 
সুস্পম্ট বক্তব্য জানাতে অস্বীকৃতি জানান । প্রথম দিশেৰ বৈঠক সম্পকে 
খবরে বলা হয়ঃ 

“সাড়ে সাত কোটি মুজি-সংগ্রামী বাঙালীর অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা শেখ 
মুজিবুর রহমানের সাথে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান গতকাল 
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মুজিব-ইয়াহিয়া 
প্রথম বৈঠক 


মঙ্গলবার রাস্ট্রীয় নীতি ও শাসনতান্ত্রিক প্রশ্ন সম্পর্কে দেড়শ মিনিট কাল 
স্থায়ী এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে মিলিত হন। .* *** *** 
আলোচনা শেষে বাংলার নায়ক প্রেসিডেন্ট ভবন ত্যাগ কয়লে বহি- 
দ্বারে অপেক্ষমান দেশী-বিদেশী সাংবাদিক বাহিনীকে জানান যে, রাজ- 
নৈতিক ও অন্যান পরিস্থিতি নিয়ে তারা উভয়ে আলোচনা করেছেন। 
জনৈক বিদেশী সাংবাদিক আলোচনা অগ্রগতি হয়েছে কিনা জানতে 
চাইলে শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, আলোচনা চলছে এবং আরো 
চলবে। এর বেশী তার কিছু বলার নেই। আরেক বিদেশী সাংবাদিক 
প্রশ্ন করেন যে, উভয়ের আলোচনা কি পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং 
তাকে বন্ধুত্বপূর্ণ পবিবেশ বলা চলে কি-না ঃ শেখ সাহেব মুহ্র্তকাল থেমে 
স্প্ট জবাবে বলেন যে, সাংবাদিকদের কাছে যতটুকু তিনি বলেছেন তার 
বেশী কিছু আব বলার নেই। এ সম্পর্কে আর কোন প্রশ্ন করবেন না। পরে 
তিনিবলেন যে, আলোচনা অব্যাহত থাকবে এবং এ ব্যাপারে বেশ সময়ের 
প্রয়েজন। বিষয়টি এক-দ্রুই মিনিটের নয়। আরেক সাংবাদিক তার ৪- 
দফা শর্ত ছাড়াও আলোচনায় অন্য কোন প্রশ্নও তিনি তুলেছেন কি-না এই 
প্রশ্ন করলে শেখ সাহেব আর কোন মন্তব্য করতে অসম্মতি জানান ।* 
[ দৈনিক পাকিস্তান, ১৭ই মার্চ, ১৯৭১] 
এ সময় শেখ মৃজিবের নির্দেশ মোতাবেক ইস্টার্ণ মার্কেন্টাইল ব্যান্ছের 
সকল শাখা কেন্দ্রীয় সরকারের সকল প্রকার ট্যাক্স আদায় করার জন্য 
বাকারা বিশেষ একাউন্ট খুলেছিল। এ ট্যাক্সের মধ্যে ছিল শুষ্ক 
ইলব্যাঙ্ক কতক কর, আবগারী কর, বিকয় কর ইত্যাদি। পরদিন 
কেন্দ্রীয় কল প্রকাশিত সংবাদপন্দ্রে জানা যায় যে, এ সকল হার স্টেট 
বডি ব্যাঙ্কে জমা দেয়া হয় নি। এদিন একটি অস্ত্র বোথ্াই 
জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরে এসে পৌঁছলে ডক কমীরা জাহাজটি খালাস করতে 
অস্বীকার করেন। অন্যদিকে প্রায় ৮০ হাজার বাঙালী গৈন্যকে পশ্চিম 
পাকিস্তানে চালান দেবার চেষ্টা করা হয়, কিন্ত ন্যাশনাল শিপিং কর্গো বেন 
সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ ক'রে দেয়। 
পরদিন বুধবার, ১৭ই মার্চ । ইয়াহিয়ার সঙ্গে শেখ মুজিবের ছিতীযানরফা 
বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উভয়ের মধ্যে আলোচনা এক বলটা খর জারী 
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হয়। আলোচনা শেষে বঙ্গবন্ধু সাংবাদিকদেরকে বলেন যে, লক্ষ) উপনীত 
না হওয়া পর্যন্ত বাঙালীর সংগ্রাম অব্যাহ৩ থাক.ব। 
এদিন ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রমানের ৫১ তম জন্মদিন । ১৯১০ 
সালের ১৭ই মাচে তিনি জন্মগ্রথণ করবেশ। শাংাপিকরা তাকে যখন 
তার জন্মদিনের গুভিচ্হা জানান, তহন তিনি পুঃখ- 
শালা কান্ত ক-গ্চ বলেন, “অ।শি মামার দ্ক্মদিনো ত« 
সব কবি না, এই দু নী খা লায আনার গন্মপনই 
বাকি, আপ্র ম্বৃত্যুদিনই বা কি£ আপনারা বংলা দশের অবস্থা লানেন। 
এ-দেশের জনগণের কাছে জন্মে আজ নেহ বেন মহিমা । পশ্চিনাদের 
ইচ্ছা মত 'আমাদের প্রাণ দিতে হয়। বাংল। দশ জনগনের জীবনের 
কোন নিব্লাপত্তা তারা রাখেনি । জনগণ আজ ম্চপ্রায়। আঙার আখ 
জন্মদিন কি £ আমার জীবন নিবেদি আল জন/ণব জন্যে। আমিযে 
তাদেরই লোক ..১.১১. 1” পাকিস্তান, ৯৮ই মাচ, ১৯৭১] 
দ্ুঃখিনী বাংলাকে যে তিনি কতখানি ভাহাবাণসন খই উদ্জি থেকেই ভাব 
প্রমাণ পাওয়া যায়। 
এঁ দিন লেঃ জেঃ টিককা খান এক ঘোষণায় গানান খে, ইরা মাচ থেকে 
৯ই মার্চ পযন্ত কোন্‌ অবস্থার পরিপ্রোক্ষতে বেসামরিক প্রশাসনকে সমতা 
তানিন করার জন্য সামরিক বাতিনী তশব করা হগ্সেছিন, সে 
গঠন £ শেখ মুজিব সম্পর্কে তদন্ত অনুষ্ঠানের জন্য শানরিক কহ পক্ষ একটি 
কত ক প্রত্যাখ্যান ঞ্মিশন গঠন করেছেন। ঘোষ [ান্যাষী চেয়ারম্যান 
হবেন পৃ পাকিস্তান হাই কোডের এক-ান বিচাশশতি। পরদিন এক 
বিরতিতে শেখ মুজিব এই তদন্ত কমিশন মে.ন নিতে অস্বীরুতি জানান। 
তিনি বলেন, “এ ধরনের কমিশন দিয়ে কোন বশযদ। পাওয়া যাবে না। 
এ ধরনে তদন্ত আদৌ কোন প্রকৃত তদন্ত হবে না, সত্যেও উপনীত হওয়া 
যাবে না। বরং এটা হবে জনগণকে বিশ্রাঙকবান ৩ শন মাত্র” 
| এ ১শে মাচ, ০৯৭১] 
তিনি আরো বলেন যে, “বাংলাদেশের মানুষ এ জাতীয় কমিশনের সাথে 
কোন প্রকারেই সহযোগিতা কৰবে না। কারো পক" এই কমিশনের সদস্য 
মনোনীত করা বা সদস্যরূপে ক।ঞ করা উ০৩ হবে শা ।” | এ ] 
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জন্ম দিবস 
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উল্লেখযোগ্য যে, বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্ট এতিহাসিক ভাষণে যে ঢার-দকা দাবীর 
কথা বলেছিলেন, তার মধ্যে অন্যতম ছিল-_অবাধ, নিরপেক্ষ ও প্রকাশ্য 
তদন্তের ব্যবস্থা করা । কিন্ত সরকার জনগণকে ভীওতা দেয়ার জন্যই 
কতিপয় তাবেদারকে দিয়ে বঙ্গবন্ধুর একটি দাবী পূরণ করার অপচেষ্টা 
চালান। এই তদন্ত কমিশন যে সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অবাধ হতে পারে না, তা? 
এর পূর্বে প্রকাশিত সরকারী প্রেসনোটেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 
যাহোক, শেখ মুজিব নিজেই একটি তদন্ত কমিশন গঠন করেন। 
মওলানা ভাসানীর অনুরোধকমে চট্টগ্রামে গুলীবর্ষণ ও অন্যান্য ঘটনা 
সরেজমিনে তদস্ত করার জন্য তিনি ক্যাপ্টেন মনসর আলী, খোন্দকার 
মোশতাক আহমদ ও জাতীয় পরিষদ সদস্য আবেদুর রেজা খানকে 
সেখানে পাঠান। এদিন শেখ মুজিব ও ইয়াহিয়ার মধ্যে বৈঠকের বিরতি 
ছিল। ইতিমধ্যে সংক্ষব্ধ জনতা শেখ মুজিবের বাসভবনে গিয়ে তাঁকে 
বৈঠক পরিত্যাগ ক'রে রাজপথে নেমে আসার জন্য আহ্বান জানায়। 
পরদিন শুকবার ১৯শে মার্চ । ঢাকা শহর থেকে বাইশ মাইল দৃয়ে 
অবস্থিত জয়দেবপুরে চীন নিমিত অভিন্যান্স ফ্যাক্টরীতে পূর্ব-পাকিস্তান 
রাইফেল বাহিনীর একটি দলকে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী 
অরেবদুরে : নিরস্ত্র করতে চেষ্টা করলে মারাত্মক সংঘর্ষের সুষ্টি 
হয়। স্থানীয় জনগণও এই সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। বাধা- 
প্রাপ্ত হয়ে পাকসৈন্যগণ নিবিচারে গুলীবর্ষণ করে। ফলে কমপক্ষে 
২০ জন নিহত ও ১৬ জন আহত হয়। সরকারী হিসেব মতে ২ জন 
নিহত ও ৫ জন আহত হয়েছে বলে তথ্য প্রকাশ করা হয়। পরদিন 
প্রকাশিত সংবাদপন্দ্রে কমপক্ষে ৩ ব্যক্তি নিহত হওয়ার খবর প্রচারিত হয় । 
'দনিক পূর্বদেশ এই ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে লিখেছেন £ “চাকা 
থেকে বাইশ মাইল দূরে অবস্থিত জয়দেবপুর বাজারে গতকাল শুকবার 
অপরাহ্রে সেনাবাহিনী ও জনতার মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষ হয়েছে। অপরাহ 
পৌনে চারটা থেকে সোয়া ঘন্টাব্যাপী সংঘর্ষে সেনাবাহিনীর গুলীতে 
জনতার ৩ জন নিহত এবং ১৬ জন আহত এবং সেনাবাহিনীর ৬ ঈগ 
আহত হয়েছে বলে জয়দেবপুর পুলিশ সুনে জানা গেছে। বেসরফারী- 
ভাবে প্রাপ্ত খবর অনুযায়ী সেনাবাহিনীর গুলীতে দশ/বারজন নিহত 
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এবং বহু আহত হয়েছেন। সন্ধ্যা হয়টা থেকে জয়দেবপুরে পুনরাদেশ না 
দেয়া পর্যস্ত সান্ধ্য আইন জারি করা হয়েছে। 
পুলিশ সুক্রে জানা গেছে যে, গতকাল দুপুর বারটার দিকে ঢাকা থেকে 
পাঁচটি ভ্যানে একদল সেনা জয়দেবপুরে অবস্থিত সেনাবাহিনীর ছাউনিতে 
পে ছায়। 
অপরাহু পৌনে চারটার দিকে সেনাবাহিনীর দলটি উজ্ঞ ছাউনি থেকে 
চাকা অভিমুখে যাত্রা করলে জনতা জয়দেবপুর বাজারে ব্যারিকেড সৃষ্টি 
ক'রে তাদের বাধাদান করে। এতে সেনাবাহিনী গুলীবর্ষণ করে। জনতার 
পক্ষ থেকেও পাল্টা গুলীবর্ষণ করা হয়। তবে জনতার অধিকাংশই 
লাঠি-সোটা নিয়ে সঙ্জিত ছিল । 
গুলীবষণের সময় থানাতেও গুলী এসে লাগতে থাকে । এতে থানার 
পুলিশকে নিরাপত্তার জন্য দরজা বন্ধ ক'রে থাকতে হয়েছে। 
সেনাবাহিনীর গুলীবর্ষণে নিহত ব্যভিদের মৃতদেহ সেনাবাহিনী নিয়ে 
পেছে। এছাড়া পুলিশ ও াসুলেন্সকে ঘটনাস্থলে যেতে দেয়া হয় নি বলে 
জানা গেছে। বিক্ষুব্ধ জনতা জয়দেবপুর রেল স্টেশনের নিকট রেল 
'লাইন তুলে ফেলেছেন ।...* 
[ দৈনিক পূর্বদেশ, ২০শে মাচ” , ১৯৭১ ] 
এই সংবাদে শেখ মুজিব ক্ষোভে ফেটে পড়লেন । তার বাসভবনে 
আগত বিক্ষুব্ধ বিজ্তান কর্মচারীদের সমাবেশে বজ্ততা প্রসঙ্গে তিনি সর- 
কারের এই উস্কানিমূলক কার্ষ কলাপের তীব্র নিন্দা 
8485 করে বললেন, “বাঙালীর ফিন্কি দেয়া রক্তের দাগ 
ক্ষোভ 
শহরে বন্দরে ছড়িয়ে আছে। জয়দেবপুরের মাটিও 
আমার ভাইয়ের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে। বুলেট আর বেয়নেট দিয়ে বাঙালীর 
মুক্তির আন্দোলন স্তব্ধ করা কোন শক্তির পক্ষে সম্ভব নয় ।” তিনি 
আরো বলেন যে, “ষারা এ ধরনের দুরাশা মনে মনে পোষণ করেন, তারা 
'বেওকুফের ত্বর্গেই বাস করছেন? ।” 
[ এ ] 
১৯শে মার” উপদেষ্টাসহ শেখ মুজিব ইয়াহিয়ার সাথে ৯০ মিনিটব্যাপী 
ওয় দফা বৈঠকে মিলিত হন। বঙ্গবন্থুর উপদেষ্টাদের মধ্যে ছিলেন 
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সৈয়দ নজরল ইসলাম, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, তাজউদ্দিন আহমদ, 
কামরুজ্জামান, খোন্দকার মোশতাক অহমদ ও ডঃ কামাল হোসেন। 
বৈঠক শেষে বঙ্গবন্ধু সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপ- 
৮৮৮৮৯ আলোচনা কালে বৈঠকের ফলাফল সম্পর্কে এক প্রশ্নের 
জবাবে বলেন, “আমি সর্বদা ভালোটা আশা করি, কিন্তু 
আবার খারাপের জন্য প্রস্তুত হয়েই থাকি । আমার তুমিকা বিশ্ববাসীর 
কাছে সুস্পম্ট রয়েছে।” 
[ দৈনিক পাকিস্তান, ২০শে মার্চ, ১৯৭১] 
একই দিনে শেখ মুজিবের ৩ জন উপদেষ্টার সঙ্গে ইয়াহিয়া খানের 
৩ জন উপদেষ্টারও দুই ঘন্টাব্যাপী এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ইতি- 
মধ্যে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া জুলফিকার আলী তুট্রো 
১৮9৮ জন্য ও সুপ্রীম কোটে'র প্রধান বিচারপতি জনাব হামুদুর 
ভুট্টোর নিকট রহমানকে ঢাকায় আসার জন্য এক জরুরী তারবাতা 
পাপ করেছিলেন। তার জবাবে ১৮ই মার” করার্চীতে এক 
সাংবাদিক সম্মেলনে জনাব ভূটো সে আবেদন প্রত্যাখ্যান 
করেছেন বলে জানান। তিনি বলেন যে, তিনি ১৬ই মাচে শাসন- 
তান্ত্রিক প্রশ্নে গোপন আলোচনার জন্য প্রেসিডেন্টের নিকট কয়েকটি 
বিষয়ের ব্যাখ্যা চেয়ে পাঠিয়েছিলেন। কিন্ত ইয়াহিয়ার দিক থেকে সম্প্র্ণ 
বাখ্যা না পাওয়ায় তিনি ঢাকা যাওয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। 
অবশেষে মার্চের ২০ তারিখে প্রেসিডেন্টের আরেকটি আমন্ত্রণের পরি- 
প্রেক্ষিতে জনাব ভুট্টো সদলবলে ঢাকায় যাবার কথা ঘোষণা করেন। 
তাড়াহড়ার মধ্যে আহত এক সাংবাদিক সম্মেলনে জনাব তুষ্টো 
এ প্রসঙ্গে বলেন যে, ইয়াহিয়ার কাছ থেকে তিনি “সম্তোষজনক' জবাব 
পেয়েছেন। 
ভুট্টো এবং ইয়াহিয়ার সওয়াল-জবাবের বিষয় অজাত থাকলেও 
তা" অনুমান করতে আমাদের কষ্ট হয় না। পরবতাঁকালে তাঁদের কার্ষ- 
কলাপ থেকে আমরা একথা খুব জোরের সঙ্গেই বলতে পারি যে, ২৫শে 
মার্চের ঘটনার বীজ এঁ “সম্তোষজনক* জবাবের মধোই নিহিত হিল। 
ইয়াহিয়ার সাথে পূর্বে একবার পাঁচঘন্টা বৈঠকে দু'জন ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা 


৭৮৮ বলব 


প্রায় একরাপ ঠিকঠাক করেই রেখেছিলেন। বঙ্গবন্ধু তার ৭ই মার্চের 
ভাষণে এ সম্পকে আভাস দিয়েছিলেন। এখন সেই কর্মপশ্থার পাকাপাকি 
বাস্তবায়ন হবে। সুতরাং ভুট্টোর নিকট ইয়াহিয়ার জবাব সম্তোষজনকই 
হবার কথা । 
যা হোক, মার্চের ২১ তারিখে ভুট্টো সাহেব ১৩ জনের এক প্রতিনিধি 
দল সহ ঢাকায় এলেন। ঢাকায় পৌছানোর সঙ্গে সঙ্গে তার বিরুদ্ধে 
তুমুল বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। কড়া সামরিক নিরা- 
ুটটোরনঢাকা  পল্তায় তিনি হোটেল ইন্টার কল্টিনেন্টাল পৌছেন। এ 
সম্পর্কে সচিন্ত্র সংবাদ পরিবেশন ক'রে দৈনিক পাকিস্তান 
বলেছেন, “কড়া সামরিক প্রহরাধীনে জনাব ভুট্টোকে বিমান বন্দর হ'তে 
হোটেল ইন্টার কল্টিনেন্টালে নিয়ে আসা হয়। 
হোটেল প্রাঙ্গণে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে কয়েকশ" লোক ভুট্রো-বিরোধী 
শ্লোগান দিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। 
সামরিক বাহিনীর লোকজন জনাব ভুট্টোকে চারিদিক ঘিরে হোটেলের 
অভ্যন্তরে নিয়ে যায়। হোটেলের অভ্যন্তরেও একটি ক্ষদ্র দল প্লাকার্ডসহ 
তাকে বিক্ষোভ জানায়। এসময় সামরিক বাহিনী সাংবাদিকদেরও জনাব 
ভুট্টোর কাছে ঘেঁষতে দেয় নি। জনাব ভুট্টোর গাড়ীর সামনে ও পিছনে 
সাব মেশিনগান ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রে সজ্ভ্রিত কয়েকখানা সামরিক বাহিনীর 
গাড়ী ছিল। জনাব ভুট্টোর গাড়ীতেও তার দু'পাশে সাদা পোশাক পরিহিত 
জ্বয়ংকিয় রাইফেলধারী দু'ব্যক্তি আসীন ছিলেন। তারা গাড়ীর জানালা 
দিয়ে দুদিকে রাইফেল তাক ক'রে বসে ছিলেন। জনাব ভুট্রোকে এ সমস্ব 
অত্যন্ত বিম্! ও চিন্তাক্লিষ্ট দেখাচ্ছিল ।” ইত্যাদি ইত্যাদি। 
[দৈনিক পাকিস্তান, ২২শে মার, ১৯৭১] 
ভুট্টো সাহেব বরাবর নিজেকে জাতীয় নেতা” হিসেবে জাহির ক'রে 
এসেছেন। অথচ দেই জাতির শতকরা প্রায় যাটজন মানুষ হারা বাঙালী 
তাদেরকে এবং এই বৃহত্তর জনগণের ধিনি একচ্ছন্র নায়ক তাকে তিনি 
নিদারুপ ভয় করেন । ভয় করেন, কেননা তাঁর আশা যে বড়ই গগনদুষ্ধী । 
তিনি প্রধানমন্ত্রী হ'তে চান, অথচ শতকরা যাটজন লোক তাকে সমর্থন করেন 
না। গে কারণেই সেই জনগণের শক্তিকে এবং জনগণের মহানান়কের 


গণশতিগর গর্বকে তিনি নির্মূল করতে চান। তার জন।ই ইতিহাসের এক, 
জঘন্যত ম যড়যন্ত্রের জাল তাকে বিস্তার করতে হয়। 
ঢাকায় পৌঁছেই প্রথমে ভুট্টো ইয়াহিয়া খানের সাথে দেখা ক'রে উভয়ে 
এক গোপন বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠক শেষে তিনি বলেন যে, 'সব 
কিছুই ঠিক হয়ে যাবে ।, 
ঠিক হয়ে যাবে, কেননা ইয়াহিয়া খানের রম্তশত্তত পরিকল্পনায় তার 
সমর্থন আছে, আর ভুট্টোর ক্ষমতা হস্তগত করার সকল কারসাজিতেও 
ইয়াহিয়ার সমর্থন আছে। দু'জন দু'জনকে প্রয়োজনের তাগিদেই আবিক্ষার 
করেছেন, উভয়ে সুহাদ হয়েছেন। কিন্তু পরবতা ইতিহাস প্রমাণ করবেবে, 
ভুট্টোকে ইয়াহিয়া অধিকদিন ব্যবহার করতে পারেন নি। তিনিই বাবহাত 
এবং অন্তিমে পরাজিত হয়েছেন। 
যা হোক, এদিন মুজিব-ইয়াহিয়ার মধ্যেও ৭০ মিনিটব্যাপী এক 
অনিরধারিত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সমাপনান্তে বঙ্গবন্ধু সাংবাদিক- 
দেরকে বলেন, “বাংলাদেশের মুত্তিৎ না হওয়া পর্যন্ত অসহযোগ আন্দোলন 
অব্যাহত থাকবে ।, ইয়হিয়ার সঙ্গে তার আলোচনার ফলাফল জানাতে 
তিনি অশ্বীরুতি জ্ঞাপন করেন। 
এর আগের দিন অর্থাৎ ২০শে মার্ট প্রেসিডেন্টের সঙ্গে প্রায় সওয়া দুই 
ঘণ্টা ধরে আলোচনার পর বঙ্গবন্ধু সাংবাদিকদেরকে বলেছিলেন যে, আলো- 
চনায় অগ্রগতি হয়েছে। তবে বঙ্গবন্ধুর উক্তিতে ও হাবভাবে একথা সুস্প্ট 
হয়েছিল যে, ধৃম্রজাল কাটে নাই--কাটবার সম্ভাবনও খুব উজ্জ্বল নয়। 
ইয়াহিয়া সুচতুর পন্থায় সময় যাপন করে যাচ্ছিলেন। আঘাত হানবার 
প্রস্ভতিপর্ব তখনো শেষ হয় নি। কিন্ত বাইরের দিক থেকে তিনি তা” 
বুঝতে দেন নি। বাহ্যতঃ ইয়াহিয়ার কথার মধ্যে কোন 
মুজিব-ইয়াহিয়ার 
অনির্ধারিত বৈঠক অসঙ্গতি ধরা না পড়লেও ভুট্টোর আগমনের পর প্রেসি- 
ডেল্টের সঙ্গে তার যে গোপন বৈঠক হয়, সে সম্পর্কে 
আওয়ামী লীগের নেতুরন্দের মনে যাতে কোনরূপ সংশয়ের উদয় না হতে 
পারে একারণেই ২১ তারিখে ইয়াহিয়া শেখ মুজিবের সঙ্গে অনির্ধারিত বৈঠকে 
মিলিত হয়েছিলেন। কিন্ত আওয়ামী লীগের নেতুরন্দের নিকট ইয়াহিয়ার 
এই দুরভিসঞ্ধি খুব সুষ্পম্টভাবে তখনো ধরা গড়ে নি। 


৭৯০ বঙ্গবন্ধ, 


২২শে মার্চ ভুট্ো-ইয়াহিয়ার সঙ্গে শেখ মুজিবের ৭৫ মিনিটব্যাপী এক 
বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ৭ইডিসেম্বর অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনের পর 
এই প্রথম তিনজনের মধ্যে শ্রি-পক্ষীয় আলোচনা বৈঠক 
১৮৬ বলসে। বৈঠক শেষে বাসভবনে ফিরে বঙ্গবন্ধু সাংবাদিক- 
দের এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, "আলোচনায় অগ্রগতি 
সাধিত না হ'লে আমি আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছি কেন? অবশা তিনি 
একথাও বলেন, বাংলাদেশে এখনো বিপজ্জনক পরিস্থিতি বিদ্যমান রয়েছে। 
এদেশবাসীকে সাবধানতা অবলম্বন করতেই হবে। 
একই দিনে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া শাসনতন্ত্রের ব্যাপারে আওয়ামী লীগের 
সঙ্গে মতৈক্যে উপনীত হবার সুযোগ দানের জন্য পুনরায় জাতীয় পরিষদের 
জাতী ি অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন। ২৫শে মার্চ এই 
অধিবেশন পুনরার অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবার কথা ছিল। এই অধিবেশন 
স্থগিত ঘোষণা আবার যে কবে বসবে তা" জানানো হয় নি। প্রেসিডেন্ট 
ভবন থেকে একটি সংক্ষিপ্ত প্রেস বিক্তপ্তিতে বলা হয় £ 
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মুজিব-ইর়াহিয়া-ভুটোর মধ্যে বৈঠকের পর সকলেই এর সফলতা 
সম্পরে আশা পোষণ করতে লাগলেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন সংবাদ- 
গল্প এইদিন বাংলার স্বাধিকার শীর্ষক এক কোড়পন্র প্রকাশ করলেন । 


পরদিন ইত্তেফাক এক সম্পাদকীয়তে লিখলেন $ 


“সংকট নিরসনের পথে” 
সোমবার ঢাকায় এই মর্মে আভাস পাওয়া গিয়াছে যে, রাজনৈতিক 


সংকট নিরসনের পন্থা চড়াস্ত করার পদক্ষেপ হিসাবে প্রেসিডেন্ট দুই 
একদিনের মধ্যেই বাংলাদেশ এবং পশ্চিম পাকিস্তানের নেতাদের এক 
যৌথ বৈঠকে মিলিত করার চেষ্টা করিতে পারেন। সম্ভবতঃ সেই উদ্দেশ্যেই 


শেখ মুজিব ৯১ 


তিনি কাইস্ুম খানকে তলব করিয়া আনেন। অন্য পশ্চিমাঞ্চলীয় গণ- 
প্রতিনিধিত্বশীল নেতারা বর্তমানে ঢাকায় রহিয়াছেন। এদিকে গতকাল 
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং জনাব ভুট্টো আলোচনায় অগ্রগতি 
হইতেছে বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। ঢারি দফা পূর্ব শত পুরণ করা না 
হইলে সংখ্যাগরিজ্ঞঠ দল আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে যোগ দিবে না 
বলিয়া ঘোষণা করিয়া এ ব্যাপারে শেখ সাহেব ষে আপোষহীন ভুমিকা প্রহণ 
করিয়াছেন, ইয্রাহিয়া ও ভূটো উহার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইয়াছেন বজিয়া 
অনুমিত হইতেছে। সম্ভবতঃ দেই কারণেই অর্থাৎ সামরিক আইন গুত্যায়ান্ 
এরং গণপ্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হত্তান্তরসহ বলবন্ধুর দাবী পূরণের 
বাবস্থা গ্রহণের নিমিষ্ভই ভুট্টোর উপস্থিতিতে শেখ সাছেবের সঙ্গে বৈঠক 
চলাকালেই সোমবার প্রেসিডেন্ট জাতীয় পরিক্নদের অধিবেশন আবার 
স্থগিত ঘোস্বণা করিয়াছেন। যদি শেষ মুহ্র্তে ব্যজি-বিশেষের কারণে 
আঅন্িনাটকীর় কিছু না ঘটে তবে অচিরেই সামরিক আইন প্রজাহ্কাত এরং 
সংশ্লিষ্ট অপরাপর ব্যবস্থা গৃহীত হইতে যাইতেছে। আরো জানা গিয়াছে 
যে, শেখ মুজিবের দাবী অনুসারে সামরিক আইন প্রত্যাহারের গরই নয়া 
সরকারের রাপরেখা নিদিষ্ট হইবে । ইতিমধ্যে শেখ সাহেব সোমবার 
দ্বার্থহীন কণ্ঠে বলিয়াছেন যে, আমাদের আন্দোলন চলিতেছে । শ্রক্ষ্য 
অজিত না হওয়া পর্যন্ত এই আন্দোলন অব্যাহত থাকিবে । তিনি আলো 
বলিয়াছেন, বাংলার মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে সমস্যার সমাধান চায়। কিন্ত 
উহা না হইলে সংগ্রামের মাধ্যমেই তাহারা লক্ষ্যে গিয়া পো ছিবে। 
[ দৈনিক ইত্তেফাক, ২৩শে মার্চ, ১৯৭১ ] 
প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া যে পূর্ব বাংলার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন, 
এ কথা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। এমন কি ২২শে মার্চ তারিখেও তিনি 
সাংবাদিকদের বলেছেন ঃ 
7086 0)6 50582 15 70%/ 56 001 07 6150150 1760165010911565 (০ 
%/011 (00661961001 11)5 ০০111111019 0০9] /10101) ০010 200017017100806 
১০00) 25950 2110. %/651 ড/11)69 11) ৪ 3173000)19/ ড/011076 18100180109 
85151), ... -১ ০ ০১০ [00855101990 008 ৩ 891) 55০৬৭ £ 
81899151076 886 0175200 7০০116091 ০1588, 
[ 272 29517) 2775, [গানকে 1499 235 1571 1 


সং ১০০০ 


প্রেসিডেন্টের সাথে ভুট্টোর যে একটি গভীর সংযোগ ছিল, সে কথাও 
আজ বিশ্ববাসীর নিকট সুস্পষ্ট হয়ে পড়েছে । ২২শে মার্চ তারিখে জনাব 
ভুট্টো বললেন যে, তিনি শেখ মুজিব ও প্রেসিডেন্টের মধ্যে যে সমঝোতা 
হয়েছে তা? পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন এবং তিনি অত্যন্ত আশাবাদী । তিনি 
বললেন £ 

2109৫ 2 00100012074 52115680079 1176061116 %/101) 91061101) %001- 


101 1৪111087) 01015 17101101170, 1 %/01110 ৮/91০0109 211001101 1110001176,. 
[72575 881501015 ১৮1৪10 23, 1971 ] 


২৪ তারিখে ভুট্টো ইয়াহিয়ার সাথে সুদীর্ঘ আলাপ করেন এবং বলেন £ 
$$ 219 110810176 50076 101021659. 

[ ডন, করাচী, ২৫শে মার্চ, *৭১ ] 
২৫শে মার্চে জনাব ভুট্টো একটি সাংবাদিক সম্মেলনে বললেন £ 
“য/1)815 2 51101001190 11) 19111701915 0176 001 0011 1016001101010108 

01919110) 21101101]1 [২9210100210, 139 1028115 19 (19110£ (0 00116 01059 
€0 515 00100, 
[776 22/75127 2/7/25, 8101) 26, 1971 ] 


শুধু জনাব ভুট্টোই নন, পশ্চিমা স্থার্থবাদী মহলের আর এক নায়ক 
মিয়া মমতাজ দৌলতানাও এক উজ্ভ্রল আশার কথা প্রকাশ করেন। তিনি 
বঞজেন $ঃ 


হ 21 02900120096 005 121. 
[7162 11077717 110715, 11210 25, 1911 ] 
মুজিব এবং ইয়াহিয়ার আলোচনায় যে একটি আপোষ হতে যাচ্ছ, এ 
সম্পর্কে লাহোরের পাকিস্তান টাইমস্‌ লিখলেন £ 
7০ 7410)16 186 (05159106100 10010805002 0156 61৬ 100 591003 
00৮16901003 ০ 096 000৫ [00101 09107009215 2110 (110 81) 10611] ০0097 
00001) ০0010 06 9/011060 000 0/ 1109 195196011৬5 80৬15919 2০০০৮ 
0117619, 106 08910 10011705 01) 12101) 91) 2150177916 /2৭ 16201360 
6 (1) 11005 01 07811191197 2100 0811500 01 1009৬61 0০ &, 
91%1190, 89527007516 199 2 11651005019] 79100197091101, 01) 11809 
এ 2০৮৪: 8০ 055 10:0৬1008$ 60 60501910110 0970155, 011) 9058 
(01512911) 00৩ 79165109100 2100 17 ০0110:01 01 0)6 06119] 0০৬51010931 


বশেগ্ত মুজিব ৭৯৩ 


8110 ৫৮৬) 55021969 510111০0106 70101091 4১530101019 11761000919 
701) 12951 2190 ড/050 10910151011 10160918601 60 ৪ 10106 58551091) 91 
0১5 170056 (0 ঠ1)81156 1119 ০011501001101, 7179 1950 90026501010 21 
(701 02106 [011 2112 0 2০9০0111111090906 73110000, 


[776 201051071 717155, 12101) 23, 1971 ] 


সুতরাং, এ কথা স্পষ্ট যে, চারটি স্বীকৃতির ভিত্তিতে মুজিব ও ইয়াহিয়ার 
আলোচনা রাজনৈতিক অচলাবস্থা অবসানের পথে এগোতে থাকে £ ০) 
সামরিক শাসন তুলে নিয়ে প্রেসিডেন্টের ঘোষণার মাধ্যমে নিবাচিত প্রতি- 
নিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে, ৩) প্রদেশগুলোতে সংখ্যা- 
গরিষ্ঞ দলের হাতে ক্ষমতা দেয়া হবে, ৩) কেন্দ্রীয় সরকার প্রেসিতেন্ট 
ইয়াহিয়ার হাতেই আপাততঃ থাকবে, (৪) প্রদেশ দু'টোতে পৃথক পৃথক- 
ভাবে গণপরিষদের সদস্যগণ বসবেন এবং পরবতীকালে যাতে দুই প্রদেশ 
থেকে সমগ্র সদস্যগণ একন্রে বসে অনুমোদন করতে পারেন এমন একটি 

ংবিধানের খসড়া প্রস্তুত করবেন । 

দেশের বৃহত্তর স্থার্থের দিকে দৃষ্টি রেখে বঙ্গবন্ধু এই শর্তগুলোতে সম্মত 
হয়েছিলেন । তা' ছাড়া তার দূ বিশ্বাস ছিল যে, এভাবে শান্তিপূর্ণ পথে এবং 
নিয়মতান্ত্রিক উপায়েই বাংলাদেশের স্বাধীনতা একদিন না একদিন বাস্তব 
রাপ পরিগ্রহ করবে। সারাজীবন তিনি নিয়মতান্তিক পথে সংগ্রাম ক'রে 
এসেছেন-_-সশস্ত সংগ্রামে তিনি সহজেই যেতে চান নি। কিন্ত আসলে ইয়া- 
হিয়া-ভুট্োো চক সব নিয়মতান্ত্রিক পথকে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে সশগ্তা সংগ্রামের 
পথে ঠেলে দিয়েছিল । মুজিব শেষ পর্যন্ত সেই পথে দূপ্ত পদবিক্ষেপেই 
যাপ্া করেছেন । 

শেখ মুজিব শেষ অবধি নিয়মতান্ত্রিক উপায়ের পথে বিশ্বস্ত ছিলেন ।' 
এদিকে ডেতরে ভেতরে যা নিদেশ দেবার তা” তিনি সবাইকেই দিয়ে- 
ছিলেন। একদিকে যদিও এতিহাসিক ৭ই মাচ-এর ভাষণে তিনি প্রকাশ্যেই 
বলেছিলেন “এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের স্প্রাম স্বাধীনতার 
সংগ্রাম” তথাপি শেষ পর্যন্ত নিয়মতান্ত্রিক পথই এই শান্তিকামী, মানবতা" 
বাদী, গণতান্ত্রিক ম্ল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল মহানায়কের কাস্থিত পথই 
ছিল। 


৭৯৪ বঙ্গবন্ধু 


এমন কি প্রেসিডেন্ট ও শেখ মুজিবের মধ্যে চারটি সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে 
যে সমঝোতা হয়েছিল তার বাস্তবায়নে অস্থাভাবিক বিলম্ব দেখে বঙ্গবন্ধুর 
মনে সন্দেহের উদ্রেক হলেও তিনি আশা হারিয়েছিলেন না। সামরিক 
বাহিনীর ববরগুলো এদেশবাসীর ওপর ঝাপিয়ে পড়বার পর্ব পর্যন্ত 
প্রদত্ত তার সবশেষ বিরতিতে তিনি দুঃখ ক'রে একথার উল্লেখ করেছেন। 
“ডন' পন্রিকা থেকে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ উদ্ধৃত হ'ল ঃ 


05811158101 015 19155105100 10. 1798008, 0110 1115 500১50090 
19115 190 1116 1201916 0 6506০ 070 (10610 ৮৮99 2. 10911991101) (1791 
[119 0৮5 011515 6178 010110 019 ০0810 ০০৪1৫ 01719 70০ 15501৬5৫ 
0০110108115. [1 985 001 11)15 19850180172 2 1760 (100 7১105109110, 117৩ 
119510611 2:0170760 0120 (11615 ০০1৫ 01219 ৮০ 2 701101091 501001018 
01016 011519, 0019010 11120 01010159, ০০10980 [01092116170] [01100109199 
01 /1)101) 87101) ৪ 50100101 ৮/০0010 06 09560 ৮7016 2০০০০ ৮9 (106 
[9651067)1, 900501061711/ 209 ০০011088165 581 %/10) 0119 71551001103 
80৬159151০0 5011 ০001 (010099 [91111011165 ৬/০ 186 1105 00126 001 
৫৪০ ৪110 ০০701010065 ০] 00০5৫ 90115 (0%/8,105 (116 20211110611 
01 ৪, [9০9116168] 50910101017, 01761915180 1929501) 0£1019050811010 (01 8109 
0618. 268 7০9110091 50101101219 0251150 0 0)05০ 00100617160, (065 
51808010 1581156 10129 16 15 001 (1861) 0০ 2106 17900615 177106018161$ (০ 
2 60101051010 210৫ 0790 0০0 ৫0519 6715 ৮0010 6500056 009 ০০৪৫৫: 
800115 706০019 1০ 89৬9 11922105. [015, 0106160016, 11000011019966 (130 
1006716515৪ 169609915 09189 1 15501%176 016 011519 [90110198119, 
00660, 056 01111091 51080201012 81680 11558111116 15 061115 88819 
৬205৫ 09 191065/6৫ 10111079 2001%1095১ 009 10809 ০01 ৮/101015 ৪০০০* 
0108 (0 19190115 ঠি0ো] 01061) 197105 ০1 132108190591), 15 ০1118 
80050 00. 11115 15 211 016 10016 15076009016 ৪৫ 2, (1716 11610 (126 
19951060013 10 109০০ (01 06 05019160 1901197১৩.01 16501%11)8 0175 
011515 700110108119. 41061 185 55105 11176 81 109 06%001 150075 
০ 8000099 819 7001108 11) টিগোত। 190810101, 921012015 91005 
০026৬ 1589 ০950 11710520. 1012 (010111980108, 110615 816 16091 
9£109859 71176 00. (09 ০1%11181) 10019019100 (60210118515 2৫50 ). 

[ 20777, 109190101, 1191000 2651971 ] 


শেখ মুজিব ৭৯৫ 


এ সম্পর্কে একজন প্রখ্যাত লেখক লিখেছেন £ “51915 4১৬2101 
[6766 1506213 ৬/০1০ 21050100191 2৬/21017 8 0৪11 07) (3906191 
[6612902 001 006 9119] 595510], ৮/10101) 17661 11216119211260, 1 
03 16211700720 4৯111090108 50006101% 161 10115919011 01) 00 
10009111118 0125 1৬9101) ৮1070018119 ৮1210101106 60 079 52101 1682155- 
০ 0076 1006%/ ৬1091 (180508160 10 0176 1011919 106601785 ০৪: 
৬/০০1) ১8198, 21)0 31800000 9% 1728008১ ০৪৫০ 00105977905 ০৩৮০৩] 
(115 চে/০ 12700511126 10961 162.01190. 


[ সুরত রায় চৌধুরা, প্রাণুক্ত, গৃহ ৬৯] 

দুইজনের এই মতৈক্য বা 90155005039 ০6০/০017 01৩ 1%০ যে কি 

ব্যাপারে তা' বিশ্ববাসীর কাছে অবিদিত নেই। গণহত্যা, রলপাত, জষ্ঠন, 

ধর্ষণ, ধ্বংস এ সবই সেই মতৈক্যের ফসল-_এক কোটি মানুষের স্বদেশ 

ত্যাগ, ভ্রিশ লক্ষ মানুষের জীবনাবসান, অসধথ্য নির্যাতন সবই সেই যড়ৃ- 

যন্ত্রের ফলশ্চতি । বিখ্যাত সাংবাদিক ৮০1০: 17820100805 এ সম্পকে 
চমৎকার তথ্য প্রদান করেছেন £ঃ 


৯2192, 20711011008 52169601021) 1061177) 56101612617% 1১০ 
10176 0) 11111601066 5/101)018%/2] 011018109112/ 69 ৪ 10155106170681 
[70109০128109101015 (01) 11001001966 19500186101) 01 190/৩1 ৪ 0116 1)1০- 
৬1001811961, 210 (111) (126 1101611107 067208] 0০0৬০111177017% ০ ৮৩ ৪৫- 
11110159160 0৮ 082 71951061716 01011 015 0011501000101) ৪5 1817150. 
91)00000 01970955৫ 1116 9010917)5 5180176 6191 16 17291091195 5/25 1010. 
৫12%/11, 2110 00৮61 (12115661160 10 10119 1010৮17095১ 81015121) 54001 
06 00100) 00 1010 ৬০ 5০%০19161) 32165. গু 929 81)0000 সা০ 
172115 0700817 006 79195109170 00 (810 0105 05015101 ৬/1010 551 17881 
18017881 010 ঠি6 ,.. ১. ০. [81018 55০1709 (0 01611 1061081 00170109801) 
1061515 00 ৫০০০ 11106 1179 10165561710 11010058030 %/85 11601916265 ৮9 
19765510200 21959 11791) ৮/10617 106 00500011650 005 4১5501715 
৬/11180716 591150101778 016 36089115) ০০ 6৬6 19016 ৪০ 05 1, 
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৭৯৬ বব 


সুতরাং ঘটনার এঁকান্তিক বিশ্লেষণে একথা সুস্পম্টভাবেই প্রতীয়মান 
হয় যে, ভুট্টো এবং ইয়াহিয়ার যৌথ ষড়যন্ত্রে ও সম্মতিতে পূর্ব বাংলার 
ওপর গণহত্যা, লুষ্ঠন ও ধবংসযক্ত আরোপিত হয় এবং 
পাকিস্তান নামক রাম্ত্রকে বাংলার মাটিতে হত্যা 
করা হয়। বঙ্গবন্ধু সুদক্ষ রাজনীতিবিদ হিসেবে এই 
ষড়যন্ত্র সম্পের্কে যে অবহিত ছিলেন না, তা” নয়। তাঁর গণনায় যে তুল 
হয়েছিল, এমন কথাও সত্য নয়। তিনি বিশেষ সতর্ক ছিলেন 
বলেই ৭ই মার্চ তারিখের গ্রতিহাসিক ভাষণে মৃজ্জির সংগ্রাম ও স্বধীনতার 
সংগ্রাম বলে জনগণকে সজাগ ক'রে দিয়েছিলেন__জনমনকে তিনি 
সম্পূর্ণ তৈরী থাকতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। অতঃপর প্রায় প্রত্যেক দিনই 
তিনি জনগণকে সংগ্রামের ডাক দিয়েছেন, প্রস্তুতির ডাক দিয়েছেন। ২৩শে 
মার্চ তিনি বলেছেন যে, বাংলার মানুষ কারো করুণার পান্র নয়--আপন 
শত্তিগর দুর্জয় ক্ষমতার বলেই তারা মুভ্তি ছিনিয়ে নিয়ে আসবে। 
আজীবন তিনি নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের অগ্রনায়ক-_বহু ভাষণে ও 
বিরতিতে তিনি একথা বলেছেন যে অনিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে তিনি 
বিশ্বাসী নন। তিনি তাই বিশ্ববাসীকে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, শেষ 
মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি নিয়মতান্ত্রিক পথেই অগ্রসর হতে সর্বশক্তি ও সাধনা 
নিয়োজিত করেছিলেন । কিন্ত যখন বর্বর পশুশত্িণ আঘাত হেনেছে-_- 
যখন নিয়মতান্ত্রিক পথ সম্পূর্ণ রুদ্ধ হয়েছে, তখনই তিনি সশস্ত্র সংগ্রামের 
পথে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। ২৫শে মার্চ রান্রি বারোটার পর তিনি 
বাংলাদেশের স্বাধীনতা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেন এবং দেশ- 
বাসীকে সশস্ত্র যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে আহ্বান জানান। তার দে আহবানে 
সাড়ে সাত কোটি মানুষ বাঁধভাঙা সমুদ্র কলোলের ন্যায় ছুটে এসেছে, 
যুদ্ধ করেছে, জীবন দিয়েছে এবং দেশকে স্বাধীন ক'রে তবে ঙ্গান্ত হয়েছে। 
সুতরাং বঙ্গবন্ধুর গণনায় ভুল হয় নি। তিনিষে ইয়াহিয়ার ওপর আস্থা 
রেখে শেষ মুহ্র্ত পর্যন্ত আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিলেন তার অর্থ এই নয় 
ষে, ইয়।হিয়া-ভুট্রোর ষড়যন্ত্র এবং এর পরিণতি তিনি ধরতে পারেন 
নি--এর কারণ এই ষে, তিনি নিয়মতান্ত্রিক পথের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত যেতে 
প্রস্তুত ছিলেন---সে পথে বিপদ ও বাধা যত বড় ও গুরুতরই হোক না 
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কেন। তিনি তা' পেরেছেন, কেননা তাঁর প্রত্যয় ছিল জনগণের শক্তির 
ওপর এবং ন্যায়ের সুনিশ্চিত বিজয় সম্পর্কে তার অসাধারণ আস্থা 
ছিল। এই ব্যাপারটি বিশ্লেষণ করতে হ'লে শেখ মুজিবের সারা জীবনের 
অটল আত্মবিশ্বাস, অপরিসীম মনোবল এবং গণতান্ত্রিক অদম্য চেতনার 
সাথে একাত্ম হওয়া দরকার । অন্যথায়, যারা বলবেন যে, শেখ মুজিবের 
গণনায় ভূল ছিল, তদের নিজেদেরই গণনায় ভুল হবার সম্ভাবনা 
খাকবে বলে আমার আশঙ্কা হয়। আমার উল্লেখিত বিশ্লেষণের প্রমাণ 
বহু ঘটনায়, বহু বিরতিতে ছড়িয়ে রয়েছে। বেশী দরে যেতে হবে না--. 
২৩শে মার্-এ তিনি যে সব কথা বলেছেন তার মধ্যেই এই সত্য জাজ্জল্য- 
মান হতে দেখা যায়। তিনি বলেছেন, “মনে রাখবেন সর্বাপেক্ষা কম রজ্- 
পাতের মাধ্যমে যিনি চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জন করতে পারেন, তিনিই সেরা 
সিপাহসালার |” আবার বলেছেন, “মুক্তির লক্ষ্যে আমরা পৌছিবই, বাংলার 
মানুষকে আর পরাধীন করিয়া রাখা যাইবে না। 

বস্ততঃ ঘটনাগুলো ভাসাভাসাভ।বে বিচার করলে মনে হতে পারে 
যে, বঙ্গবন্ধু সংগ্রামের প্রস্ততি না নিয়েই সমগ্র দেশকে সংগ্রামের পথে ঠেলে 
দিয়েছেন। কিন্ত মনে রাখতে হবে যে, দু'জন আঁদরেল সেনানায়কের 
শাসনামলেই বাংলাদেশের সমগ্র সংগ্রামের প্রস্ততিপৰ ও সাফল্যের পর্যায় 
অতিকাস্ত হয়েছে। আর দু'জন সেনানায়কেরই দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল এই 
একজন গণনায়কের ওপর। তাঁর পক্ষে সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্ততি নেয়া 
সহজ ছিল না। নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রাম করেই তাকে বারবার কারাগার 
বরণ করতে হয়েছে এবং পরিণামে দেশদ্রোহী হিসেবে আগরতলা 
ষড়বন্ত মামল্গার শিকার হতে হয়েছে। স্তরাং যে পথ তিনি বেছে 
নিয়েছিলেন, তার চেয়ে প্রকষ্টতর অন্য কোন পথ বোধ করি বেছে 
নেসা সমীচীন ছিল না, সমীচীন হ'তও না। 

অবশ্য প্রকাত্তরের মাচ মাসের শুরু থেকে বঙ্গবন্ধুর যাত্রাপথে দুটো 
প্রধান গতি সঞ্চারিত হয়েছে। একদিকে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন, 
অন্যদিকে ভেতরে ভেতরে সংগ্রামের প্রস্ততি । পঁচিশ দিনের ঘটনাপঞ্জী 
বিচার করলে দেখা যাবে যে, তিনি সমগ্র দেশকে একটি গুজীতুূত 
আগ্নেয়গিরিতে রূপান্তরিত করেছেন--যে কোন সময় যেন আহখন 
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করলেই অগ্ন্যুৎপাত ঘটতে পারে। তাঁর সুদীর্ঘ কালের নিয়মতান্ত্রিক 
অথচ সংগ্রাম-সচেতন সাধনার ফলশৃর্ণতি ঘটেছে সত্তরের নির্বাচনের পর 
থেকে সামগ্রিক ঘটনারাশিতে--বিশেষ ক'রে মার্ট মাসের গটিশ দিনে। 
তার এই সাফনোর ফলেই ২৫শে মার্ট মধ্যরাপ্তরির পর তিনি যখন 
স্বাধীনতার ও সশস্ত্র যৃদ্ধের ডাক দিয়েছেন, সে ডাক রথা যায় নি। ক্ষেন্ত্র 
প্রস্তত ছিল-_-এই ক্ষেন্র প্রস্তুতিতে মুজিবের অবদান বিস্ময়কর । আগেনয়- 
গিরি তিনিই নির্মাণ করেছিলেন- _-অগ্ন্যুৎ পাতও ঘটিয়েছেন তিনিই । 
যাহোক, আবার ঘটনার বিবরণে ফিরে আসা যাক। ঘটনার পূর্বাপর 
বিবরণই আমার বিশ্লেষণের সত্যতা প্রমাণ করবে। 
ইতিমধ্যে ঘটনার নানারূপ নাটকীয় পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে। 
বাংলার মীরজাফরেরা তাদের পোশাক বদল করতে আরম্ভ করে 
দেয়। তারা তাদের পূর্ববর্তী কার্য কলাপের পরিসমাপ্তি 
৪৮১০০৮ ঘটিয়ে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের প্রতি আস্থা প্রকাশ ক'রে 
বাংলাকে মুক্ত করার সংকল্প জাপন করতে লেগে যায়। 
এলো ২৩শে মার্চ। এই দিনটি বরাবর পাকিস্তানের জাতীয় দিবস 
হিসেবে পালিত হয়ে এসেছে। কিন্তু এবারের ২৩শে মার্চ নতুন এক 
তাণ্পর্যমণ্ডিত। বঙ্গবন্ধু আগে এক ঘোষণায় এই 
প্রতিয়োধ দিনটিতে ছুটি ঘোষণা করেছিলেন এবং প্রতিরোধ 
দিবস 
দিবস হিসেবে পালন করতে আহ্বান জানিয়েছিলেন । 
অন্যদিকে স্বাধীন বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ও স্বাধীন 
বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগ্রাম পরিষদের ডাকে এ-দিনটি বাংলাদেশ- 
ব্যাপী প্রতিরোধ দিবস" হিসেবে পালিত হয়। 
এই দিন বাংলাদেশের সবন্ত্র সরকারী ও বেসরকারী অফিস-ভবনসমহে, 
বাড়ীঘরে. ও যানবাহনে কালো পতাকার পাশাপাশি স্বাধীন বাংলার পতাকা 
উজ্ডীন করা হয়। 
চাকার পল্টন ময়দানে হান্রলীগের সদস্যরা 'আমার সোনার বাংলা আমি 
তোমায় ভালোবাসি" রবীন্দ্রনাথের এই গানটি গাইবার পরে আনুষ্ঠানিকভাব 
বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করে । গানটি জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে গৃহীত 
হয়। এ সম্পকে পরদিন প্রকাশিত খবরে বলা হয় £ “গতকাল প্রতিরোধ 
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দিবস পালন উপলক্ষে রাজধানী ঢাকায় গণজীবনে গণআন্দোলনের সাগরে 
ভরা কোটালের জোয়ার দেখা দেয়। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ব্যবস্থাপনায় 
আউটার স্টেডিয়ামে স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রসৈনিক হাব্র-হান্্রীরা যে 
বীরোচিত কুচকাওয়াজ পরিবেশন করেন, স্বাধিকারপিপাসু হাজার হাজার 
নরনারী আনন্দ উজ্জ্বল কিন্ত বক্রকঠোর দ্যুতিতে দীপ্ত এক অপূর্ব পরিবেশে 
তা” অবলোকন করেন। বাংলার তরুণদের এই কুচকাওয়াজের মধ্য দিয়া 
গতকাল আকাশে বাতাসে বাঙালীর মানুষের মত মরিবার ও বাচিবার আত্ম- 
প্রত্যয়ের যে অনির্বাণ স্বাক্ষর রচনা করা হইয়াছে তাহা অতুলীয়, অদুষ্টপুর্ব, 
অশ্নতপূর্ব। সকাল হইতে রাত পর্যন্ত ঢাকার রাস্তায় বীর বাঙালীর অগণিত 
মিছিল শুধু কামনা বাসনা ও আকাঙ্্ষার ধ্বনিকে প্রতিধ্বনিত করিয়া 
গিয়াছে অবিশ্রান্ত জলধারার মত ।॥ মিছিলে মিছিলে সভা-সমিতিতে জনতার 
কণ্ঠ যেন কেবলি বলিতে চাহিয়াছে £ 
শুকনো গাঙ্গে আসুক 
জীবনের বন্যার উদ্দাম কৌতুক 
ভাঙ্গনের জয়গান গাও 
জীর্ণ পুরাতন যাক ভেসে যাক 
আমরা শুনেছি এ, মাভৈঃ মাভৈঃ 
[ দৈনিক ইত্তেফাক, ২৪শে মার্চ, ১৯৭১] 
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবূর রহমানের বাসভবনের প্রাণেও আনুষ্ঠানিকভাবে 
সকাল বেলায় বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলিত হয়। সঙ্ধ্যায় তা' আবার 
আনুষ্ঠানিকভাবে নামিয়ে ফেলা হয় । পতাকা উত্তোলনের সময় গান গাওয়া 
হয়--“জয় বাংলা জয় বাংলা মাতৃভামি বাংলার জয়? । 
বঙ্গবন্ধুর বাসভবনের সামনে ছাত্রলীগ বাহিনী তাঁকে অভিবাদন জানায় । 
অভিবাদন প্রহণকালে তিনি ঘোষণা করেন যে, “মূল সমস্যার প্রশ্নে কোন 
আপোষ নেই।' সংবাদে বলা হয় ঃ “বিক্ষুব্ধ বাংলার দশদিগন্তে স্বাত্মক 
মুক্তি আন্দোলনের পটভূমিকায় নয়া আঙ্গিকে আবির্ভূত তেইশে মার্চের 
অবিস্মরণীয় দিনে মঙ্গলবার) বন্যার শ্রোতের মত সমাগত জনতার উদ্দেশে 
স্বীয় বাসভবনে ভাষণ দান কালে স্বাধিকার জান্দোলনের সর্বাধিনায়ক 
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পুনরায় বলেন £ 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতরি 


৮০০ বঙ্গবন্ধু 


জংগ্রাম” “এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম । যতদিন সাড়ে সাত কোটি 
বাঙালীর সাবিক মুজ্ি অজিত না হইবে, যতদিন একজন বাঙালী বাঁচিসা 
থাকিবে, এই সংগ্রাম আমাদের চলিবেই চলিবে । মনে রাখিবেন, সর্বাপেক্ষা 
কম রজ্ঞ্পাতের মাধ্যমে যিনি চূড়ান্ত লক্ষ্য অজন করিতে পারেন, তিনিই 
সেরা সিপাহসালার । তাই বাংলার জনগণের প্রতি আমার নির্দেশ, সংগ্রাম 
চালাইয়া যান। শৃখ্থলা বজায় রাখুন, সংগ্রামের কম পন্থা নির্ধারণের ভান 
আমার উপরই ছাড়িয়া দিন।' শেখ সাহেব তাহার ভাষণে বলেন, “বাংলার 
দাবীর প্রশ্নে কোন আপোষ নাই। বহ রক্ত দিয়াছি, প্রয়োজনবোধে আরও 
রক্ত দিব, কিন্ত মুক্তির লক্ষ্যে আমলা পৌছিবই, বাংলার মান্ষকে আর 
পরাধীন করিয়া রাখা যাইবে না। তিনি বলেন, 'আমরা সমস্যার শান্তিপূর্ণ 
সমাধান চাই । কিন্ত যদি তা” সম্ভব না হয়, সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর 
স্থাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসাবে বাচিয়া থাকার লক্ষ্য অর্জনের সংগ্রাম 
আমাদের চলিতেই থাকিবে । এই সংগ্রামেন পন্থা কি হইবে উহা আমিই 
ঠিক করিয়া দিব, সে ভার আমার উপর ছাড়িয়া দিন। শোষক কায়েমী 
স্বার্থবাদীদের কিভাবে পর্ষ.দস্ত করিতে হয়, আমি জানি ।” তিনি বলেন, 
“অতুলনীয় এঁক্য, নজিরবিহীন সংগ্রামী চেতনা আর প্রশংসনীয় শুখ্খলা- 
বোধের পরিচয় দিয়া বাংলার মানুষ প্রমাণ করিয়া দিয়াছে যে, শক্তির জোরে 
তাহাদের আর দাবাইয়া রাখা যাইবে না ।, 

কাকডাকা ভোর হইতে রাজপথ, জনপথ প্লাবিত করিয়া শহর ও শহর- 
শল্লীর বিভিন্ন দিক হইতে দশ ঘণ্টা সময়ে ৬টি মহিলা মিছিল সহ অস্ততঃ 
৫৫টি ছোট-বড় মিছিল গতকাল শেখ সাহেবের বাসতবনে আগমন করিয়া 
মহান জাতির মহান নেতার প্রতি অকুগ্ঠ আস্থার পুনরারুত্তি ও সংগ্রামের 
দুর্জয় শপথের স্বাক্ষর রাখিয়া যায়। সেই মিছিল-সমুদ্রের হাতে হাতে 
লাঠি, বল্পম, বন্দুক ঃ চোখে মুখে মুক্তির দীপ্ত তারুণ্য আর কণ্ঠে কণ্ঠে 
নয়া দিনের, নব জাতির, নতুন দেশের বিজয় গাথা, কোটি প্রাণের অমোঘ 
সঙ্গীত “জয় বাংলার' সাধন মন্ত্রে গজিয়া উঠিতে থাকে । তেইশ ব€সর ধরিস্পা 
বাংলার দশদিগন্তে যে পাকিস্তানী পতাকা উড়িয়াছে, যে পাকিস্তান দিবস 
পালিত হইয়াছে, যে ভাবে সরকারী ব্যবস্থাপনায় সভা সমিতি হইয়াছে, 
আর সেই সব অনুষ্ঠানে রাজপথে, জনপথে অধিকার বঞ্চিত গণমানুষ ক্ষ্যাপা 


শেখ মুজিব ৮০১ 
৫১--- 


পাগলের মত পাকিস্তানে তাদের স্বাধীনতা খু জিল্পা বেড়াইপ্নাহে, গত কালের 
দিনটি তাহার তমসাবসানের সূচনা করিয়া জনতাকে নব সূর্যের নব আলোকে 
নস়্া পতাকার দিকনিরেশে প্রাণের টানে টানিয়া নিয়াছে জাতির ভাগানিষ্নন্তা 
বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে । আর বাম হাতে বাংলাদেশের পতাকা উরে তুলিয়া 
ডান হাত জনতার দিকে বাড়াইয়া দিয়া বাংলার মুকুটহীন সম্সাট সাড়ে 
সাত কোটি মানুষের আত্মার স্পন্দনকে একক্রে জড়ো করিয়া গজিয়া উঠিস্া- 
হেন ৪ "বাংলার মানুষ কাহারো করুণার পান্র নয়। আপন শক্তির দুর্জর 
ক্ষমতার বলেই তাহারা মুক্তি ছিনাইয়া আনিবে। জয় বাংলা, বাংলার 
জন্ম অনিবার্ষ |” 
[ দৈনিক ইত্তেফাক, ২৩শে মার্চ, ১৯৭১] 

প্রকুতপক্ষে ১৯৭১ সালের ২৩শে মার্চেই আনুষ্ঠানিকভাবে পাকিস্তানের 
সমাধি রচিত হয়। পাকিস্তান দিবস-এর নাম ইতিহাসের পাতা থেকে 
চিরদিনের জন্য মুছে যায়। বাংলার জনগণ নিজেদের অস্তিত্বের স্পন্দন 
অন্ভব করে। উপলব্ধি করে, এ আরেক দেশ- পাকিস্তানের কবরের 
ওপর নতুন দেশের উ্থান ঘটেছে, এ দেশের নাম বাংলাদেশ। 

বঙ্গবন্ধু তখনো বাংলাদেশের স্বাধীনতা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেন 
নিঃ কিন্ত তার বক্তব্যে একথা কারো আর বুঝতে বাকি ছিল না। বাংলার 
মানুষ যে শোষক ও প্রবঞ্চক-শক্তিচালিত দেশ পাকিস্তানের সঙ্গে আর সম্পর্ক 
রাখতে পারে না, একথা তিনি প্রকারান্তরে শাসক্-গোজ্ঠীকে জানি 
দিয়েছেন। আর সেই জন্যই তিনি বলেছেন যে, নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে 
যদি ক্ষমতা হস্তান্তর না করা হয়, তা” হ'লে বাংলাদেশের মুক্তি কিভাবে 
আনতে হয় তা' তিনি দেখিয়ে দেবেন। 

বঙ্গবন্ধু তা' ত্যি দেখিয়ে দিয়েছেন। বিশ্ববাসীই জানেন ঘে, তিন্নি 
নিজে হানাদারের হাতে ধরা দিয়েও শুধু ব্যক্ত্বের অসাধারণ শক্তিতে 
কিভাবে সাড়ে সাত কোটি মানুষকে পরিচালিত ক'রে পশুদের কবল থেকে 
বাংলাদেশের শোষিত মানুষকে মুক্ত করেছেন। 

২৩শে মার্চের "পাকিস্তান দিবস' উপলক্ষে ইয়াহিয়ার বেতার ভাষণ 
দেবার কথা ছিল। কিন্ত অজ্ঞাত কারপবশতঃ তা" বাতিল হয়ে যায়। 
তবে তিনি এক বাণীতে বলেন যে, শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা দূর করার 


ভারি ধা 


'জন্যে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের এক সঙ্গে কাজ করার পরিবেশ 
স্থন্টি করা হয়েছে। 

উল্লেখযোগ্য যে, এ দিন আওয়ামী লীগ নেতাদের সঙ্গে প্রেসিডেন্টের 
উপদেষ্টাদের মধ্যে দু দফা বৈঠকও অনৃশ্ঠিত হয়েছিল। সেখানেও 
সমঝোতার কথাই বিশেষভাবে বলা হয়। সমঝোতার নামে যে ভাওতা 
একথা বৃঝতে দেয়া হয় না। জনাব ভূট্টোও পুরোপুরি দাবার চাল চেলে 
যাচ্ছিলেন। ইয়াহিয়াকে কাজে লাগাতে হবে এবং তিনি সার্থকভাবে 
সে কাজে এগোচ্ছিলেন। জনাব ভুট্টো আরো কিছু সময় অতিবাহিত 
করছিলেন। তার বজ্ব্যে বুঝা যায়, অভিষ্ট সময় এখনো আসে নি। 
উয়াহিয়াও জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা ক'রে আলোচনার 
পথ প্রশস্ত করতে চেয়েছেন। লোক দেখানো এই চাওয়ার পশ্চাতে ছিল 
বিরাট ষড়ষন্ত্র। আমরা জানি, সে প্রশস্ত পথ বেয়ে শান্তিপূর্ণ মীমাংসার 
কর্মসূচী আসে নি, এসেছে ট্যাঙ্ক আর কামানের গরজন। সে চাওয়ার 
পথে কামনার ম্লিস্ধ পুষ্প ঝরে নি- ঝরেছে রজ্ঞর প্রবাহ, অশ্র বন্যা। 
প্বেই উল্লেখ করেছি যে, আসন্ন ২৫শে মার্চের ঘটনার প্রতি ভুট্টোর অকুষ্ঠ 
সমর্থন ছিল। ভুট্রো তার এই সমর্থনকে নীরবতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ 
রাখেন নিঃ তিনি কটবৃদ্ধির আশ্রয্পে সকিয় ভুমিকা নিয়ে ইয়াহিয়ার কার্য 
কলাপকে উৎসাহ দিতে থাকেন। আর সেজন্যই দেখা যায় যে, এক 
মহানায়কের প্রকাশ্য নির্দেশে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য বাংলার জনগণের 
মরণ-পণ সংগ্রাম প্রত্যক্ষ করেও তিনি আওয়ামী লীগের সঙ্গে আপোষে 
অনীহা প্রকাশের স্পর্ধা দেখান। শেখ মুজিব ৬-দফার একটি দফাও 
ধে ছেড়ে দেবেন না, তা' জনাব ভুষ্রোী ভাল করেই জানতেন, তবু আলো- 
চনার অজুহাত দেখিয়ে রাজনীতিবিদ হিসেবে তিনি যে বিশ্বাসঘাতকতা 
করেছেন তার নজীর বিশ্বের ইতিহাসে বিরল। ইয়াহিয়া সৈনিক, তাঁর 
পক্ষে এমন আচরণ অপ্রত্যাশিত ছিল না- কিন্ত রাজনীতাবিদ ভুটো যা 
করলেন তা* সত্যি অচিস্ত্যনীয় । এদিকে সেনাবাহিনী প্রন্ততির যথেষ্ট 
সময় পেয়েছিল। উপধুঞ্জ সময় আঘাত হানার পরিস্থিতি সৃষ্টি করার 
জনা তারা তাদের অনুচরদেরকে উচ্ধানি দিতে থাকে । এতে বিভিন্ন 
জায়গায়, বাঙালী-অবাঙীলীদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেধে যায় 
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চট্টগ্রামের সংঘর্ষের কথা আগেই বলা হয়েছে। সেখানে আওয়ামী লীগ 
নেতৃরুন্দ অবস্থা স্বাভাবিক রাখার যথাসাধ্য চেম্টা করেছিলেন। 
২৩শে মার্চ রাতের বেলায় রংপুর জেলার সৈয়দপুর ও ঢাকার 
মীরপুরে বাঙালী-অবাঙালীদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ বেধে যায়। 
সামরিক সরকারের অনুচরেরা মীরপুরে লুটতরাজ, 
সেনাবাহিনীর অগ্নিকাণ্ড ও হত্যাকাণ্ড চালায়। সৈয়দপুরে অবাঙালীরা 
|] নিরীহ বাঙালীদের ওপর আকমণ চালায়। বাঙালীরা 
রুখে দাঁড়ালে নেপথ্য থেকে বিনা তলবে সেনাবাহিনী এগিয়ে আনে এবং 
গুলীবষণ করে। এতে কমপক্ষে ৫০ জন নিহত এবং কয়েক শ' জন 
আহত হয়। 
আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দিন আহমদ এর 
তীব্র নিন্দা করে এক বিরতি দেন। তিনি বলেন খে, এইসব ঘটনা 
রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের সম্ভাবনাকে বিপন্ন ক'রে তুলছে। তিনি 
বলেন 8 [15 9110016009069 11780 %111119 ৪. 19011110581 901016101 19 
091719 10015006017) (21105 5110) 1১165106100 ৪198, 01০ 20105011016 
15 0611) 5101954 09 00956 1000/810 11101001019, 
] 716 140771216 715/5, 11910) 25, 1971 ] 
বজবন্থুও জনগণকে হুশিয়ার ক'রে দিয়ে বলেন যে, আন্দোলন 
নস্]াতের চকীন্ত চলছে। সেদিন তাঁর বাসভবনের সামনে আগত মিছিল- 
কারীদের উদ্দেশ্যে বস্তা দিতে গিয়ে তিনি বলেন যে, 
৮:৪৯ কিছুসংখ্যক লোক আমাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক গোল- 
মাল বাধাবার চেস্টা করছে। বঙ্গবন্ধু এসব যড়যন্ত্র- 
কারীদের সম্পর্কে বলেন, “তাদের বহু কিছু আছে এবং তাঁরা বানরের 
পিঠা ভাগের মত আবার এসে বসার জন্য বাংলাদেশে গোলমাল বাধাবার 
চেস্টা করছে।” বঙ্গবন্ধু সামগ্রিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং 
বারবার সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেছেন। 
এ প্রসঙ্গে তিনি সৈয়দপুরের ঘটনার উল্লেখ করেন। এই অশুভ শক্তির 
বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে যাবার জন্য বঙ্গবন্ধু বাংলার জনগণের প্রতি 
নির্দেশ দেন। তিনি জনগণকে আশ্বাস দিয়ে বলেন, “আমার মাথা কেনার 


৮০৪ - ধলবন্ধু 


শত্তি কারো নেই। বাংলার মানুষের সাথে, শহীদদের রক্তের সাথে আমি 
বেঈমানী করতে পারবো না।” 
[ দৈনিক পাকিস্তান, ২৪শে মাচ, ১৯৭১] 
তিনি দুঢুকষ্ঠে ঘোষণা করেন--“জয় বাংলা-ই থাকবে, আর কেউ 
ক্ষয় বাংলা করতে পারবে না।' এঁ দিনই আওয়ামী লীগের তিনজন নেতা 
সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমদ এবং ডক্টর কামাল হোসেন 
প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার উদেস্টাদের সাথে দুশ্বণ্টা স্থায়ী 
হউধঞলি রি এক বৈঠকে মিলিত হন। “রাজনৈতিক সঙ্কট সমাধানের 
পর্যায়ের বৈঠক জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও প্রেসিডেন্ট 
ইয়াহিয়ার মধো মলনীতি সংকীস্ত যে সমঝোতা হয়েছে 
তদনুষায়ী বিশদ পরিকল্পনা” তারা সমবেতত্াবে ইয়াহিয়ার উপদেম্টাদের 
নিকট সুস্পষ্টভাবে পেশ করেন । উল্লেখযোগ্য যে, ইয়াহিয়ার উপদেষ্টাদের 
মধ্যে ছিলেন বিচারপতি মিঃ কর্নেলিয়াস, লেঃ জেঃ পীরজাদা, কনেল হাসান 
ও পরিকল্পনাবিদ কুখ্যাত এম, এম. আহমদ । 
এদিন ঢাকা টেলিভিশন কেন্দ্রের অনুষ্ঠান প্রচার বন্ধ থাকে। টেলিভিশন 
কেন্দ্রে প্রহরারত কর্মচারীদের সাথে দুব্যবহারের অভিযোগে কমচারীরা 
একযোগে কাজে যোগদান থেকে বিরত থাকেন। এখানে উল্লেখ করা 
প্রয়োজন যে, অসহযোগ আন্দোলনে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মত ঢাকা বেতার 
ও টেলিভিশন কেন্দ্রও শেখ মুজিবের নির্দেশাবলী পালন করতে থাকে। 
আন্দোলনের সমর্থনে অনুজ্ঠান-সুচী প্রচার করা হয়। এমনকি “রেডিও 
পাকিস্তান" ঢাকা এর পরিবর্তে তা" ণাকা বেতার কেন্দ্র বলেও ঘোষণা করা 
হতে থাকে । 
যা হোক, পরদিন ২৫শে মার্চ তারিথে প্রেসিডেন্টের “জাতির' উদ্দেশে 
বেতার ভাষণ দেবার কথা । বাংলাদেশের জনগণের মনে এরকম একটা 
আশাও উকি মারলো যে, হয়তো ইয়াহিয়া তার ওয়াদা পালন করবেন-_ 
সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতা শেখ মুজিবের হাতে ক্ষ মতা তুলে দেবেন। বিশেষ ক'রে 
পশ্চিম পাকিস্তানের নেতুরন্দের উক্তি সে ধারণাকে উজ্জ্রীবিত করল । ২৪শে 
মার্চে মিয়া মমতাজ দৌলতানা নেতুরন্দের বৈঠকের ফলাফলে আশাবাদ 
প্রকাশ করলেন। একই দিনে জনাব ভুষ্টোও প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আলোচনার 
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পর বলেছেন, “৮০ 81617910175 50106 0:0951955. ফলে সেদিনকার মত 
আন্দোলন কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়ল। কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল পশ্চিম পাকি- 
স্তানের কতিপয় নেতুরন্দ খান আবদুল ওয়ালী খান, খান আবদুল কাইয়ুম 
খান, সর্দার শওকত হায়াৎ খান, মিয়া মমতাজ দৌলতানা, মওলানা মুফতী 
মাহমুদ প্রমুখ পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ 
পশ্চিমা নেুরন্দের করতে লাগলেন। এই নেতৃরম্দ রাজনৈতিক সঙ্কট 
নিরসনের পশ্থা উদ্ভাবনে সহায়তার জন্য ঢাকায় এসেছি- 
লেন। এদের কেউ কেউ দফায় দফায় শেখ মুজিবের সঙ্গে আলোচনাতেও 
মিলিত হয়েছিলেন, ভূট্রো-ইয়াহিয়ার কার্যকলাপের সমালোচনা ক'রে, এরা 
সংখ্যাগরিচ্ঠ প্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা প্রদানের জন্য জোর সৃপারিশও 
করেছিলেন। তথাপি আসল কাজ সমাধা হবার পূর্বেই আকফ্মিকভাবে 
তাদের ঢাকা ত্যাগকে জনগণ সহজভাবে গ্রহণ করতে পারল না। 
পরদিন ২৫শে মার্চ। ভোর থেকেই মিছিলের পর মিছিল সারা শহর 
প্রদক্ষিণ করতে লাগলো । প্রত্যেকটি মিছিলেই জনতা অস্ত্রশস্ত্র সড্পিত ছিল । 
ণ শ্লোগানে তারা প্রত্যেক বাঙালী নেতাকে বারবার হুশিয়ার 
২৫শে মাচ 

ক'রে দিতে লাগলো । এইদিন বঙ্গবন্ধু জনগণকে ষড়যন্তর- 
কারীদের সম্পকে সতর্ক থাকার জন্য পনরায় অনুরোধ জানান। তিনি বলেন 
যে, শহীদের রক্ত যেন রথা না যায়, সেদিকে সকলকে দ.ষ্টি রাখতে হবে। 
সেদিনও সকালে জনাব ভুট্টো ইয়াহিয়ার সঙ্গে ৪৫ মিনিট ধরে কথা 
বলনে। পরে তিনি সাংবাদিকদেরকে বলেন, “শেখ মুজিবের ৪-দফা দাবীর 
ব্যাপারে তাঁর দলের নীতিগতভাবে কোন আপত্তি নেই। দেশের উভয় 
অংশেই ক্ষমতা হস্তান্তর করা হোক, এটাই তাঁদের কাম্য । তিনি আরো 
বলেন যে, শেখ মুজিব যে স্বাধিকার দাবী তুলেছেন, তা” স্থাধীনতারই 
নামাস্তর। তিনি সরাসরি শেখ সাহেবের সাথে আলোচনা করতে চেয়ে- 

ছিলেন, অথচ শেখ মুজিব তাতে রাজী হন নি বলে তিনি মন্তব্য করেন। 
ক্ষমতালোভী ভুট্টো নির্লজ্জভাবে তার দুর্বলতা প্রকাশ করেছেন। গণ” 
তান্ত্রিক আইনে পৃথিবীতে কোথাও সংখ্যালধিষ্ঠ দল ক্ষমতার অধিকারী 
হয়-_এ ধরনের দুষ্টান্ত পাওয়া যায না। কিন্ত ভুট্টো অবৈধভাবেই তা” 
পাওয়ার জন্য যে অন্থাভাবিক অস্থিরতা প্রকাশ করেন, তার ফল দেশের 


০৬ নগর 


জন্য ভয়াঘহ হয়েছে। শেখ মুজিব তার ৬-দফা দাবী থেকে একচুলও 
নড়বেন না এবং তাতে ব্যর্থ হ'লে যে পাকিস্তান দ্বিখণ্ডিত 
হবে সে কথা জেনেও জনাব ভুট্টো শেষ মুহ্ত পর্যন্ত 
ক্ষমতার লোভে শেখ মুজিবের নিকট থেকে অন্যয়াপ 
বিবেচনার প্রত্যাশা করতে থাকেন। সে কথা আবার নির্মজ্জভাবে প্রকাশ 
করতেও তিনি দ্বিধাবোধ করেন নি। 
যাহোক, প্রেসিডেন্ট তার বেতার ভাষণে এ ব্যাপারে একটা সস্পন্ট 
সিচ্বান্তের কথা ঘোষণা করবেন-_-এ আশায় সবাই প্রতীক্ষা করতে লাগল। 
কিন্ত হঠাৎ দেখা গেল, সামরিক বাহিনী আবার বেশ 
সামরিক বাহিনীর ঃ 

তগপরতা তৎপর হয়ে উঠেছে। বিশেষ ক'রে রংপুর, চট্টগ্রাম 
প্রভৃতি স্থানে তারা নিবিচারে গুলীবর্ষণ করে। এতে 
কমপক্ষে ১১০ জন নিহত হবার সংবাদ পাওয়া যায়। এই সংবাদে 
বঙ্গবন্ধু ক্ষোভে ফেটে পড়েন। তিনি এর প্রতিবাদে ২৭শে মার্ট সারা দেশে 
হরতাল আহবান করেন। কিন্ত সে হরতাল আর পালন করা সম্ভব হয় নি। 
তার আগেই শুরু হয়ে গেল যুদ্ধ। যে ২৫শে মার্চে ইয়াহিয়া খান বেতার 
ভাষণ দিতে চেয়েছিলেন, সে তারিখেই তিনি ঘোষণা করলেন বাঙালীদের 
বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ । বাংলার নিরস্ত্র নিরপরাধ মানুষের ওপর চালানো হ'ল 
মানবেতিহাসের নিষ্চুরতম ও ভয়াবহতম গণহত্যা । পশ্চিম পাকিস্তানের 
নেতরন্দের আকস্মিক ঢাকা ত্যাগের কারণ এখন আর কারো নিকট 
অক্তাত থাকলো না। ২৫শে মাচের কালো রান্রি নেমে এলো । এই রাগ্রির 
বারোটার পর অর্থাৎ ২৬শে মার্চের প্রথম লগ্নেই বাঙালীর অবিসম্বাদিত 
প্রাণপ্রিয় মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাংলাদেশের স্বাধীনতা আনুষ্ঠানিক- 
ভাবে ঘোষণা করলেন। তার সেই ঘোষণাকে বাস্তবায়িত করবার জন্য 

বাংলার ঘরে ঘরে ত্বলে উঠলো রক্তলাল মশালের লেলিহান শিখা । 


ভুট্টোর উজিতে 
অগুত ইজিত 


॥ মুক্তিযুদ্ধে রাজনৈতিক তৎপরতা ঃ বাংলাদেশের রাজনীতিবিদ ॥ 


*৫শে মার্চের রাপ্ত্রিতে তার ধাননস্তীস্ছ বাসভবন আকান্ত হবার পুবে 
রঞ্জি বারটার গরই বঙ্গবন্ধু শেধ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা 


বোগন্মুঁজিব ৬০০ 


ঘোষণা করেন। অতঃপর তিনি তাঁর সহকমীঁদের ও দেশবাসীর উদ্দেশে 
দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়বার আহবান জানান । তিনি ২৫শে 
মার্চের মধারান্ত্রিতে সহকর্মী ও দেশবাসীর নিকট ঘোষণা করেনঃ আঞ্জ থেকে 
(অর্থাৎ ২৬শে মাচের প্রথম লগ্ন ) বাংলাদেশ স্ব'ধীন ও সার্বভৌম একটি 
রান্দ্র। একে যেমন করেই হোক শন্রদের হাত থেকে রক্ষা করতেই হবে ।” 

বঙ্গবন্ধু এই ঘোষণা বাংলার বীর জনগণের নিকট পৌছিয়ে দেবার 
চেস্টা করলেন। প্রথমে ঢাকা বেতারের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন ৷ কিন্তু 
বেতার কেন্দ্র পাক হানাদারগণ অবরুদ্ধ ক'রে রাখায় তা' সম্ভব হয় নি। 
অতঃপর তিনি চট্টগ্রাম বেতারের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। শেষ পর্যন্ত 
ওয়ারলেসে তিনি খবরটি পৌছে দিতে সমর্থ হন। বঙ্গবন্ধু যে স্বাধীনতার 
ঘোষণা জারী করেছিলেন তা" চট্টগ্রামের বেতারের নিকট এবং জনগণের 
কাছে পৌছে দেবার জন্য তাঁরই বিশিষ্ট সহকমী জনাব জহুর আহমদ 
চৌধুরী ও জনাব এম. আর. খানের সাথেও তিনি টেলিফোনে যোগাযোগ 
করেন। ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে জারীকুত তাঁর এই স্বাধীনতা ঘোষণা- 
বারতার অনুলিপি গণভবনে রক্ষিত দলিল থেকে নিম্নে উৎকলিত হ'ল $ 
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সেই সঙ্কটময় মুহ্র্তে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার বার্তাটি দেশবাসীর 
সামনে তুলে ধরবার জন্য ওয্লারলেসের মাধ্যমে যাদের নিকট পৌছিয়ে দেয়া 


৮০৮ বঙ্গবন্ধু 


হয় তাঁদের নাম ও ঠিকানা নিম্নে প্রদত্ত হ'ল । গণভবনে রক্ষিত ইংরেজীতে 
লিখিত উক্ত ঘোষণাপত্রে যেভাবে তাদের নাম ও ঠিকানা লিখিত আছে তার 
অনুলিপি নিম্নে দেয়া গেল ঃ 
1, 119119.021761)0 2110 2011021009 0০ : 
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এই টি জনের কোন ব্যক্তি কি ব্যবস্থা করেছেন, কে ঘোষণাটি গ্রহণ ক'রে 
ট্র্যান্সমিট করেছেন, কে কে সাহাষ্য করেছেন উত্ত, দলিলে তা" কালের সাক্ষী 
হিসেবে লিথিত রয়েছে। 

জ্রনৈক রাজনৈতিক সহক মা যিনি প্রায় শেষ মৃহ্ত পর্যত্ত শেখ মুজিবের 
সাথে ছিলেন, তার সাক্ষাৎকার থেকে আমি ষে তথ্য পেয়েছি তাও অত্যন্ত 
নির্ভরযোগ্য । তিনি বলেন ষে, স্বাধীনতা ঘোষণার একটি খসড়া তৈরী ক'রে 
সেটি সুন্দর ক'রে লিখে শেখ মুজিবের হাতে দেয়া হ'লে প্রথমে তিনি সেই 
ঘোষণায় সই করতে ম্দ্দু আপত্তি করেন___কারণ তখনো পর্যন্ত তার সহ- 
কর্মীব্রা তার বাসভবন থেকে চলে গেছেন কিনা এ সম্পর্কে তাকে নিশ্চিত 
হতে হবে। যখন তিনি জানলেন যে, এখন প্রায় সবাই নিরাপদ আশ্রয়ে চলে 
পেছেন তখন তিনি সেই ঘোষণাপল্রে সই করলেন । সই করার পর সেটি 
সবব্র প্রচারের যথাযোগ্য ব্যবস্থাও তিনি সম্পন্ন করলেন । 

“বাংলাদেশ-_ সার্বভৌম স্বাধীন-পূর্ব বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের 
কথা তাদের বঙ্গবন্ধ ঘোষণা করলেন। 


রঃ 


2৯ ৯ ২৯1০১ 


শেখ মুজিব ৮৩৬ 


রাজারবাগে পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস্‌ ও পুলিশ বাহিনীর উপর হঠাৎ 
আকুমণ চালায়। বহ নিরস্ত্র মানুষ নিহত। ঢাকা শহরে এবং ঢাকার অন্যান্য 
অঞ্চলে পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস ও পুলিশের সঙ্গে পিির সেনাবাহিনীর 
প্রচণ্ড সংঘর্ষ চলছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য বাঙালী শন্তরর 
সঙ্গে বীরের মত যৃদ্ধ করছে। 

আমি মুজিব বলছি ঃ বাংলাদেশের কোণায় কোণায় দুশমনের বিরুদ্ধে 
রুখে দাড়ান। আল্লাহ আপনাদের সহায় হউন, শত্রর বিরুদ্ধে আমাদের 
এই স্বাধীনতা সংগ্রামে সহায়তা করুন। 

জয় বাংলা।” 

| অমিতান্ড প্তপ্ত, প্রাণুভ, পৃঃ ১] 

বঙ্গবন্ধুকে কখন কিভাবে গ্রেফতার করা হয় তার বিবরণ বঙ্গবন্ধুর 
সুষোগ্যা সহধমিনী বেগম মুজিবের একটি সাক্ষাৎ কার থেকে জানা যাবে। 
সাক্ষাৎকারটি নিম্নে উদ্ধত হ'ল £ 

“বেগম মুজিব বলেন, প্রথম থেকেই ইয়াহিয়া পশুটাকে আমি বিশ্বাস 
করতাম না। গত বছরের এই দিনের স্মুতি চারণ করতে গেলে প্রথমেই 
আমার মন কেঁদে উঠে। সেই ভয়াল ২৫শে মার্চের কালো রাত থেকে 
১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত এ দেশের পরিজনহারা লাখো লাখো পরিবারের 
কথা ভেবে অশান্ত হয়ে ওঠে মন। তাই পৃথক ক'রে হিংস্র এ রাতটার 
কোন কথা বলতে বা ভাবতে আমার মন সায় দেয় না-_বজ্েন শেখ 
ফজিলাতুল্নেসা মুজিব।....গত বছর ২৫শে মার্চের সকাল থেকে বাড়ীর 
অবস্থা ভার ভার লাগছিল। দুপুর তখন প্রায় সাড়ে ১২টা, আমাদের 
বাসার সামনে দিয়ে সৈন্য বোঝাই দু'টো ট্রাক চলে গেল। দোতলা 
থেকেই টাকগুলো দেখে আমি নীচে চলে এলাম। শেখ সাহেব তথ্ধনও 
আগত লোকদের সাথে কথাবাতায় ব্যস্ত। তাকে ভেতরে ডেকে মিলিটারী 
বোঝাই গাড়ী সম্বন্ধে বলতেই দেখলাম পলকের তরে মুখটা তার গম্ভীর 
হয়ে গেল। পরক্ষণেই তিনি বেরিয়ে গেলেন । সমস্ত দিনটা কেটে গেল 
খমথমে ভাবে । এলো রাত--সেই অশুভ রাত! রাত সাড়ে আটষ্টায় 
তিনি সাংবাদিকদেরকে বিদায় দিলেন। আওয়ামী লীগ সহকর্মীদেরও 
কিছু কিছু নির্দেশ দিয়ে দ্রুত বিদায় দিলেন। 


৬৩ বজনু 


রাত প্রায় ১০টার কাছাকাছি। কলাবাগান থেক এক ভদ্রলোক এসে 
শেখ সাহেবের সামনে একেবারে আছড়ে পড়লেন। তাঁর মুখে শুধু এক 
কথা-_“আপনি পালান, বঙ্গবন্ধু পালান।” ভেতর থেকে তার কথা শুনে 
শঙ্কিত হয়ে উঠলো আমারও মন। বড় মেয়েকে তার ছোট বোনটা সহ তার 
স্বামীর বাড়ীতে পাঠিয়ে দিলাম। যাবার মুহ্র্তে কি ভেবে যেন ছোট মেয়েটা 
আমাকে আর তার আব্বাকে জড়িয়ে ধরে কাদলো। শেখ সাহেব তার 
মাথায় হাত বুলিয়ে শুধু বললেন, “বিপদে কাদতে নেই মা'। শেখ সাহেব 
তখন ভীষণ ব্যস্ত। স্বাধীনতা ঘোষণার ব্যাপারেই সম্ভবতঃ তিনি সবাইকে 
নির্দেশ দিচ্ছিলেন। তখন চারিদিকে সৈন্যরা নেমে পড়েছে। ট্যাঙ্ক বের 
করেছে পথে । তখন অনেকেই ছুটে এসেছিল ৩২নং রোডের এই বাড়ীতে । 
বলেছিলো, বঙ্গবন্ধু আপনি সরে যান। উত্তরে দু়ভাবে মাথা নেড়ে তিনি 
বলেছিলেন, না, কোথাও যাব না। সাড়ে সাত কোটি মানুষকে রেখে কোথাও 
যাব না আমি । রাত ১১টা থেকেই গোলাগুলি শুরু হয়ে গেল। দ্র থেকে 
তখন গুলির শব্দ ভেসে আস্ছিল । দেখলাম প্রতিটি শব্দ-তরঙ্গের সাথে সাথে 
শেখ সাহেব সমস্ত ঘরটার মাঝে পায়চারী করছিলেন। অস্ফুটভাবে তিনি 
বলছিলেন, এভাবে বাঙালীকে মারা যাবে না। বাঙালী মরবে না। 

আনুমানিক রাত বারটা সাড়ে বারটার পর থেকেই গুলীর শব্দ এগিয়ে 
এলো। ছেলেমেয়েদের জানালা বন্ধ করতে গিয়ে দেখতে পেলাম পাশের 
বাড়ীতে সৈন্যরা তকে পড়েছে । স্পষ্ট মনে আছে, এ সময় আমি বাজের 
মতই ক.দ্ধ গর্জন শুনেছিলাম, গো অন চার্জ। সেই সাথে সাথেই ওরু হ'ল 
অঝোরে গোলা বর্ষণ। এই তীব্র গোলাগুলির শব্দের মধ্যেও অনুভব করলাম 
সৈন্যরা এবার আমার বাড়ীতে ত.কেছে। নিরুপায় হয়ে বসেছিলাম আমার 
শোবার ঘরটাতে। বাইরে থেকে মুষলধারে গোলাবর্ষণ হ'তে থাকলো এই 
বাড়ীটা লক্ষ্য ক'রে। ওরা হয়ত এই ঘরটার মাঝেই এমনিভাবে গোলা 
বর্ষণ ক'রে হত্যা করতে চেয়েছিল আমাদেরকে । এমনভাবে গোলাবর্ষণ 
হচ্ছিল যে, মনে হচ্ছিল সমস্ত বাড়ীটা বোধহয় ধ্বসে পড়বে। বারুদের 
গন্ধে মুখ চোখ ত্বলছিল। আর ঠিক সেই দুরস্ত মহ্‌ তটাতে দেখছিলাম কম্দধ 
সিংহের মত সমস্ত ঘরটার মাঝে অবিশ্রান্ততাবে পায়চারী করছিলেন শেখ 
সাহেব। তাঁকে এভাবে রেগে ক্বেতে কখনো আর দেখি নি আমি। 


দেখ গুজিব ৮৬৬ 


আনুমানিক রাত প্রায় সাড়ে বারোটা একটার দিকে ওরা গুলি ছুড়তে 
গড়তে উপরে উঠে এলো। এতক্ষণ শেখ সাহেব ওদের কিছু বলেন নি। 
কিন্তু এবার অন্থিরভাবে বেরিয়ে গেলেন তিনি ওদের সামনে । পরে 
শুনেছি সৈন্যরা সে সময় তাঁকে হত্যা ক'রে ফেলত যদি না কর্নেল দু'হাত 
দিয়ে তাকে আড়াল করতো । ধীর স্বরে শেখ সাহেব হুকুম দিলেন গুলী 
থামাবার জন্য। তারপর মাথাটা উচ রেখেই তিনি নীচের তলায় 
গেলেন। মাহ কয়েক মৃহ্ত। আবার তিনি উঠে এলেন উপরে । মেজো 
ছেলে জামাল এগিয়ে দিল তার হাতঘড়ি ও মানিব্যাগ । স্থপ কাপড় 
গোছানো সুটকেস আর বেডিং তুলে নিল সৈন্যরা । যাবার মুহূর্তে একবার 
শুধু তিনি তাকালেন আমাদের দিক্ে। পাইপ আর তামাক হাতে নিয়েই 
বেরিয়ে গেলেন তিনি ওদের সাথে । সোফার নীচ থেকে, খাটের নীচ থেকে, 
আলমারীর পাশ থেকে বেরিয়ে এলো কয়েকজন দলকমা। ওরা আস্তে 
আস্তে বল্লো, মাগো, আমরা আছি---আমরা আছি । ওদের সকলের মাঝে 
দাড়িয়ে সে রাতে কেঁদে ফেলেছিলেন বেগম মুজিব। বলেছিলেন, খোদার 
কাছে হাজার শুকুর, তোদের অন্ততঃ ফেরত পেয়েছি। তোরা অন্ততঃ 
ধরা পড়িস নি।” এ পর্যস্ত বলেই তিনি শেষ করলেন সেই রাতটার কথা । 


সামরিক বাহিনীর অকথ্য অত্যাচার ও নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে এবং 
জীবন রক্ষার্থে লক্ষ লক্ষ লোক নিজের বাসভুমি ত্যাগ ক'রে ভারতে আশ্রয় 
নএভাতিরী গ্রণ করে। আওয়ামী লীগের নির্বাচিত গণপ্রাতি- 
বাংলাদেশ নিধিগণের প্রায় সবাই ভারতে আশ্রয় নেন। অতঃপর 
সরকার গঠন ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল তারিখে ভারতের আগরতলায় 
বাংলাদেশের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের গণপ্রতিনিধিগণ বঙ্গবন্ধুর 
২৬শে মার্চের স্বাধীনতা ঘোষণা তথা মুক্তিযুদ্ধকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও 
ত্বরানিত এবং রাজনৈতিক রূপ দেওয়ার জন্যে 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ 
সরকার" গঠন করেন। ১৭ই এপ্রিল মুজিব নগরে আনুষ্ঠানিকভাবে অন্যন 
৫০ জন বিদেশী সাংবাদিকের উপস্থিতিতে এক বিপুল জনসমাবেশে 


প্রকাশ্যে এই নবজাত রান্ট্রের মন্ত্রী পরিষদের নাম ঘোষণা করা হয়। 
[সুব্রত রায় চৌধুরী, প্রাজ্ঞ গৃঃ ১৫২] 


৮১২ বঙ্গবন্ধু 


এতে সর্বসম্মতিকমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপ্রধান 
মনোনীত করা হয়। উপ-রান্্রপ্রধানরাপে সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং 
প্রধানমন্ত্রীরাপে জনাব তাজউদ্দিন আহমদ সরকারের কার্ষভার পরি- 
চালনার দার্িত্ব পান। তবে বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে সৈয়দ নজরুল 
ইসলাম অস্থায়ী রাষ্ট্প্রধানের দায়িত্ব পালন করবেন এমন সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করা হয়। এ ছাড়াও তাদেরকে সাহায্যের জন্য জনাব খোন্দকার 
মোশতাক আহমদ আইন, সংসদীয় ও পররাষ্ট্র দফতর), জনাব কামর" 
জ্জামান স্বেরাষ্টু দফতর) এবং জনাব মনসুর আলী (অর্থ দফতর) অন্য- 
তম মন্ত্রী হিসাবে মনোনীত হন। বঙ্গবন্ধু ২৫শে মার্চের পবেই কর্নেল 
এ. জি. এম. ওসমানীকে বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর প্রধান হিসাবে দায়িত্ব 
অর্পণ করেছিলেন। তিনি তাঁর স্বপদেই বহাল থাকলেন। 

এ দিন বাংলাদেশের গণপ্রতিনিধিদের পক্ষে অধ্যাপক ইউসুফ আলী 
(তৎকালীন জাতীয় পরিষদের চীফ হইপ) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের 
স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন। উত্ত ঘোষণাপন্রটি ছিল এইরূপ £ 

“যেহেতু ১৯৭০ সালের ৭ই ডিসেম্বর থেকে ১৯৭১ সালের ১৭ই জানু- 
য়ারী পর্যন্ত বাংলাদেশে অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্যে 

চিট প্রতিনিধি নির্বাচিত করা হয়েছিল £ যেহেতু এই নির্বাচনে 
বাংলাদেশের বাংলাদেশের জনগণ উক্ত অঞ্চলের জন্য নির্ধারিত 
৯৯ ১৬৯টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ দলীয় ১৬৭টি 

জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত করেছিলেন ঃ খেহেতু জেনারেল 
ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সালের ওরা মার্চ তারিখে শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্যে 
নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অধিবেশন আহবান করেনঃ যেহেতু আহত এই 
পরিষদ স্বেচ্ছাচার এবং বে-আইনীভাবে অনিদিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা 
করেনঃ যেহেতু পাকিস্তান কতৃপক্ষ তাঁদের প্রতিশূণতি পালন করার 
পরিবর্তে বাংলাদেশের জনপ্রতিনিধিদের সাথে পারস্পরিক আলোচনা- 
কালে ন্যায়নীতি বহিভ'ত এবং বিশ্বাসঘাতকতামূলক যুদ্ধ ঘোষণা করেন; 
যেহেতু উল্লেখিত বিশ্বাসঘাতকতাম্লক কাজের জনা উদ্ভূত পরিস্থিতির 
পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদিত 
নেতা বঙ্গবঞ্জু শেখ মুজিবুর রহমান জনগণের আত্মনিরন্্রণাধিকার 


শেখ মুজিব ৮১৩ 


অর্জনের আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঞার জন্য ১৯৭১ সালের ২৩শে মার্চ 
ঢাকায় যথাযথভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা বরেন এবং বাংলাদেশের অখণও্তা 
ও মর্যাদা রক্ষার জন্য বাংলাদেশের জনগণের প্রতি উদান্ত আহ্বান জানান ॥ 
যেহেতু পাকিস্তান কতৃপক্ষ বর্বর ও নশংস যৃদ্ধ পরিচালনা করছে 
এবং এধনো বাংলাদেশের বে-সামরিক ও নিরম্্র জনগণের বিরুদ্ধে নজির- 
বিহীন গণহত্যা ও নির্যাতন চালাচ্ছে॥ যেহেতু পাকিস্তান সরকার অন্যায় 
দ্ধ ও গণহত্যা এবং নানাবিধ নৃশংস অত্যাচার পরিচালনা দ্বারা বাংলা- 
দেশের গণপ্রতিনিধিদের একক্রিত হয়ে শাসনতগ্র প্রণয়ন ক'রে, জনগণের 
সরকার প্রতিজ্ঠতা অসম্ভব ক'য়ে তুলেছে; যেহেতু বাংলাদেশের জনগণের 
বীরত্ব, সাহসিকতা ও বিপ্লবী কার্ধকমের মাধ্যমে বাংলাদেশের উপর 
তাদের কার্যকরী কতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে সেই হেতু সার্বভৌম ক্ষমতার 
অধিকারী বাংলাদেশের জনগণ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রতি যে ম্যাণ্ডেট 
দিয়েছেন সেই ম্যাণ্ডেইট মোতাবেক আমরা নির্বাচিত প্রতিনিধিরা পারস্পরিক 
আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে আমাদের সমবায়ে গণপরিষদ গঠন ক'রে 
বাংলাদেশের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার সুনিশ্চিত 
করবার উদ্দেশ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম 
দেশ গঠনের কথা ঘোষণা করছি এবং এই ঘোষণা দ্বারা আমরা 
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্বে যে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন, সেই 
পবিল্র ঘোষণাকে অনুমোদন করছি এবং এতদ্বারা আমরা আরও 
অনুমোদন করছি ও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি যে শাসনতন্ত্র প্রণীত না 
হওয়া পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রজাতন্ত্রের রাষ্টুপ্রধানের পদে 
অধিষ্ঠিত থাকবেন এবং জনাব সৈয্মদ নজরুল ইসলাম এই প্রজাতগ্রেরা 
উপ-রাস্টপ্রধান হিসাবে কাজ করবেন। রা্ট্প্রধান প্রজাতদ্েযর সশজ্ 
বাহিনীসমূহের সবাধিনায়্ক পদেও অধিজ্ঠিত থাকবেনঃ রাষ্টপ্রধানই 
সব্প্রকার প্রশাসনিক ও আইন প্রণয়নের ক্ষমতার অধিকারী হবেন, তিনি 
একজন প্রধানমন্ত্রী এবং প্রয্মোজনবোধে মন্ত্রিসভার অন্যান) সদসাদের 
নিয়োগ করতে পারবেন। 
তার কর ধার্য ও অর্থ ব্যয়ে এবং গণপরিষ্ দর অধিবশন আহখান 
ও মুলতবী ঘোষণার মতা থাকবে । তিনি বাংলাদেশের জমলাধারাগন্প 
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অন্য আইনানুগ ও নিম্মমতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য অন্যান্য প্রয়ো- 
জনীয় সকল ক্ষমতারও অধিকারী হবেন। 
বাংলাদেশের জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসাবে আমরা 
জাল্সও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি যে, কোন কারণে যদি রাষ্টপ্রধান 
না থাকেন অথবা যদি রাস্টপ্রধান কাজে যোগদান করতে না পারেন 
অথবা তাঁর কর্তব্য ও প্রদত্ত সকল ক্ষমতা ও দায়িত্ব পালনে ষদি তিনি 
অক্ষম হন তবে রাষ্ট্প্রধানকে প্রদত্ত সকল ক্ষমতা ও দারিত্ব উপরাষ্ট্র- 
প্রধান পালন করবেন। 
আশ্ররা আরও িগ্ধান্ত ঘোষণা করছি যে, বিশ্বের একটি জাতি হিসাবে 
প্রবং জাতিসঙ্ঘের সনদ মোতাবেক আমাদের উপর যে দাল্সিত্ব ও 
কর্তব্য বর্তেছে তা' যথাযথভাবে আমরা পালন করব। 
আমরা আরো সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি যে, আমাদের এই স্বাধীনতার 
ঘোষণা ১৯৭১ সালের ২৬শে মাচ থেকে কার্যকরী বলে গণ্য হবে। আমরা 
আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি যে, আমাদের এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার 
জন্য আমরা অধ্যাপক মৃহম্মদ ইউসুফ আলীকে যথাযথভাবে ও নিয়- 
মানুগ উপায়ে রাষ্ট্রপ্রধান ও উপরাষ্্রপ্রধানের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরি- 
চালনার দায়িত্ব অর্পণ ক'রে তাঁকে এই কাজের জন্য নিযুক্ত করলাম।” 
স্বাক্ষর-- 
এম, ইউসুফ আলী 
বাংলাদেশ গণপরিষদের পক্ষ থেকে। 
(অনুদিত এবং সংক্ষেপিত) 
[ ফে)ট বাংলাদেশ ওকুমেন্টসৃ, পররাষ্ট্র দফতর, 
নয়াদিজী, সেপ্টেম্বর, ১৯৭১, পৃঃ ২৮১-৮২। 
থে) 21706 900709) 902170970, ১৮ই এপ্রিল, 
২১৭২১ ॥ 
গে) সুরুত রায় চৌধুরী, প্রারভ, পৃঃ ১৪৯-৫১। ] 
সবার্থীনতা ঘোষগাপন্ জর পাঠের পর অধ্যাপক ইউসুফ আলী নবগতিত 
বাংলাদেশ সরকারের উপশ্রাস্ীপ্রধান এবং মন্ত্রী পরিষদের সদস্যদের 
শগপছ-প্রহণ অনুষ্ঠান পরিচাজমা করেন । দেশী-বিদেশী শত শত সাংবাদিক 
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সেদিন এ দৃশ্য উপভোগ করেন। বিভিন্ন বেতারকেন্দ্র থেকেও এই বর্ণনা 
প্রচার করা হয়। 

আন্তর্জাতিক আইনান্যায়ী বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণা এবং 
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণ বৈধ$ কেননা যুক্তরাষ্ট্রের 
ভা্াতিক প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনের মতানুসারে গণতান্ত্রিক 
আইনের দৃষ্টিতে পদ্ধতিতে নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের ' নকট যদি 
বাংলাবেদেরাঘণা ক্ষমতা হত্তান্তর না করা হয় এবং গণতান্ত্রিক শাঙন- 
ও সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় বাধার সৃষ্টি করা হয় তাহ'লে সে 
গঠনের বৈধতা সংখ্যাগরিষ্ঠ দল জনগণের ইচ্ছানুসারে ফেডারেশন 

থেকে বিচ্ছিমন হয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করতে পারে। 
[সুব্রত রায় চৌধুরী, প্রাগুভ্ত, গৃঃ ৭৩] 


জাতিসংঘের ১৯৬০ সালের ১৪ই ও ১৫ই ডিসেম্বর-এ গৃহীত ১৫১৪ 
(৬), ১৫৪১ (৬৬) নং প্রস্তাবে উপনিবেশবাদকে তীব্রভাবে সমালোচনা 
করা হয়েছে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারকে স্বীকার 
ক'রে নেস্মা হয়েছেঃ প্রস্তাবের ৫নং অনুচ্ছেদে জনগণের ইচ্ছানুযায়্ী 
সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিনিধিদের নিকট বিনা শর্তে ক্ষ মতা হস্তান্তরের কথা স্প্ট 
উল্লেখিত হয়েছে। 

প্রখ্যাত আন্তর্জাতিক আইনজীবী কুইন্সি রাইট (39170 %/1181)-এর 
মতে সংখ্যাগরি্ঠ জনগণ আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বিপ্লবের 
আশ্রয় নিতে পারে এবং জাতিসঙ্ঘের সনদেও এর যাথার্থ্য স্বীকৃতি হয়েছে। 
গণতশ্জের একনিষ্ঠ পূজারী আমেরিকান যুজ্জরাম্ট্রের তৃতীয় প্রেসিডে্ট 
জেফারস্ন (385150) ১৭৭৬ সালের ৪ঠা জুলাই তারিখে তার এতি- 
হাসিক স্বাধীনতা ঘোষণায় যে কথা বলেছিলেন তা" থেকে আমরা আলোক- 
প্রাপ্ত হ'তে পারি £ 
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00617 ৮10) 21700105, 200 10 2550106 2107008 06 70৮/918 101 00৩ 
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1112 00101077501 1081)10170 16001195 0996 06৮ 51)0010 0501916 (15 
০705558 ₹%10101 10051 11920 10 (75 59196191100,” 
[ 1761015 9065619 012217095৩1) 20 ১ 1,171710 12625 
17 44771271005 ৭, ০ 1951, 10, 125] 
জেফারসনের এ হোষণার আলোকে এবং যে কোন গণতাস্তক সংভার 
ও মানবাধিকারের শ্বীরুত নীতিতে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন 
সার্বভোম বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা ও এই দেশের সরকার গঠন সম্পূর্ণ রাপে 
বৈধ ও ন্যায়সঙ্গত। মনে রাখতে হবে, আমেরিকার জনগণ ব্রিটেনের 
সম্সা তৃতীম্ন জর্জের স্বৈরাচারী শাসনের নির্যাতন মান্র ১৬ বছর সহ্য 
করেছিলেন। আমরা পূর্ব বাংলার জনগণ দীর্ঘ ২৪ বছর পর্যন্ত স্বৈপ্লাচারী 
শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচার ও নিপীড়ন সহ্য করেছি। আমাদের সহনশীলতা 
কম ছিল না। সহ্যশজির সব সীমা শেষ হ'লে পর আমরা যখন আমাদের 
ন্যায্য মানবাধিকার পাওয়ার সমস্ত সম্ভাবনা নিঃশেষ হতে দেখেছি, এমন 
কি সামর্লিকচক তাদের নির্মম পৈশাচিক হত্যাযক্ত যখন আমাদের ওপর 
চাপিয়ে দিয়েছে, তখনই আমরা পূর্ব বাংলার জনগণ পাকিস্তান থেকে 
বিচ্ছিষ্ন হয়ে নতুন রান্ট্র ও সরকার গঠন করতে বাধ্য হয়েছি। এই পথ 
যেকোন নিরপেক্ষ বিচারে যথার্থ ও ন্যায়সঙ্গত পথ । 
স্পঙ্টভাবে একথা তাই প্রমাণিত হয়েছে ষে, বাংলাদেশের সংখ্যা- 
গরিষ্ঠ গ্রথপ্রতিনিধিগণ কর্তৃক সামরিক শাসকচক তথা ওপনিবেশিক 
শাসন ও শোষণের হাত থেকে মুক্তিলাভ ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিজ্ঠা- 
কল্পে শ্াধীনতা সংগ্রাম ও স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার 
প্রতিষ্ঠা, প্রেসিডেন্ট জেফারসনের ঘোষণা, প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনের 
রাজনৈতিক দর্শন, কুইনসি রাইটের মন্তব্য ও আন্তর্জাতিক আইন এবং 
জাতিগঞ্জের সনদের সাথে অথবা অপর সকল মানবতাবাদী নীতিসমূহের 
সাথে সম্প্র সামজসাপূর্ণ ও ন্যায়সঙ্গত। 
গণরাজাতস্্রী বাংলাদেশ সরকার গঠন করার পর বাংলাদেশের বিশিষ্ট 
রাজনাতিধিদ, বুদ্ধিজীবী, ছায় ও যুব নেতৃরন্দ বাংলাদেশের সপক্ষে বিশ্ব” 
জনমত গড়ে তোল্লা এবং মুভিতুদ্ধকে ত্বয়ান্বিত করার জম্য বিরতি-বজ্তার 
মাহে বিভির ধরনের রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু করেন। বাংলাগেশ 


সেসুজিত ৮১৭ 
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সরকার গঠন করার অবাবহিত পরেই প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিন আহমদ 
১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল এক বিরতিতে বলেন, “বাংলা দেশ আজ এক 
মরণপণ যুদ্ধে লিপ্ত। পশ্চিম পাকিস্তানের ওপনিবে- 

টা ভোর শিক শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে আমাদের আত্মনিয়ন্ত্রণা- 
ধিকার প্রতিষ্ঠার জনা জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ শুরু করা ছাড়া 

আর কোন গত্যন্তর ছিল না। বর্বর পাক বাহিনী বাংলাদেশে যে নিষ্ঠুর 
গণহত্যা চলিযেছে, তার ফলে বাংলাদেশের জনগণের সাথে পাকিস্তানের 
সম্পর্ক চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হয়ে গেছে। ইয়াহিয়া খানের বোঝা উচিত, 
বাংলাদেশে সূপরিকল্পিতভাবে গণহত্যা চালিয়ে তিনি পাকিস্তানেরই কবর 
খুঁড়েছেন। তার এ হত্যাযক্ত একটি জাতির একতা ও সংহতি রক্ষার্থে 
চালানো হয় নি ঃ বরং এটা ছিল মানবতার বিরুদ্ধে এক জঘন্যতম অপরাধ, 
বাঙালী জাতিকে ধ্বংস ক'রে দেওয়।ই ছিল এর প্রধান লক্ষ্য । সেনাবাহিনী 
তাদের চিরাচরিত রীতিনীতি ভঙ্গ ক'রে যে হত্যা, লুষ্ঠন, ধর্ষণ ও ধ্বংস- 
লীলায় লিপ্ত রয়েছে তা” বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাসে বিরল । যে সমস্ত রুহৎ 
শক্তিবর্গ এ গণহত্যার প্রতি উদাসীনতা প্রকাশ করেছে, তাদের উপলব্ধি 
করা দরকার, পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রকে ইয়াহিয়া খান হত্যা করেছে, 
পাকিস্তান আজ ম্বৃত এবং স্বাধীন বাংলাদেশ আজ এক বাস্তব সত্য ॥ 
কেননা সাড়ে সাত কোটি মানুষ প্রত্যহ তাদের তাজা রক্ত দিয়ে এই শিশু 
রাষ্ট্রকে সজীবিত করছে। পৃথিবীর কোন শক্তিই এই নতুন রান্ট্রকে ধ্বংস 
করতে পারবে না এবং আজ হোক কাল হোক বিশ্বের ছোট বড় সমস্ত 
রান্ট্রকে বাংলাদেশের এ বাস্তবতাকে মেনে নিতে হবেই। সুতরাং, বিশ্ব- 
রাজনীতি এবং মানবতার স্বার্থে বহৎ শঙ্জিত্বর্গের উচিত ইয়াহিয়া খানের 
উপর প্রভাব বিস্তার করা, যেন তিনি তাঁর হত্যাকারীদেরকে পশ্চিম 
পাকিস্তানে ফিরিয়ে নিয়ে যান। আমাদের এ নতুন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি এবং 
মুক্তি সংগ্রামে বৈষয়িক ও নৈতিক সাহায্য দানের জন্য বিশ্বের সমস্ত 
রাষ্ট্রের কাছে আমি আবেদন জানাচ্ছি। এ ব্যাপারে প্রতিটি দিনের বিষ 
ডেকে আনছে সহত্র মানুষের অকাল স্ৃত্যু ও বাংলাদেশের জন্পগের বিয়া 
ধবংস। তাই বিশ্ববাসীর প্রতি আমাদের আবেদন, কাজবিলথ না কপ 
এই মুহূর্তে এগিয়ে আসুন এবং বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের 
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চিরস্তন বহুত অজন করুন। বিশ্ববাসীর নিকট আমরা আমাদের বক্তব্য 
পেশ করলাম। বিশ্বের আর কোন জাতি আমাদের চেয়ে স্বীরুতির বেশী 
দাবীদার হ'তে পারে না, কেননা আর কোন জাতি আমাদের চেয়ে 
কঠোরতর সংগ্রাম করে নি, অধিকতর তাগ স্বীকার করে নি।” 
[ বাংলাদেশ ডকুমেন্টসৃ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৯১-৯৮] 
এদিন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান সৈয়দ 
নজরগ্জ ইসলামও এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন। তিনি বলেন, “আজ এই মুজিব 
নগরে একটি নতুন শ্বাধীন জাতি জন্ম নিল। বিগত ২৪ 
য়দনেরুলণ বছর যাবৎ বাংলার মানুষ তার নিজস্ব সংস্কৃতি, নিজস্থ 
এঁতিহ্য, নিজস্ব নেতাদের নিয়ে এগুতে চেয়েছেন। কিন্ত 
পশ্চিম পাকিস্তানী কায়েমী স্বার্থবাদীরা কখনই তা? হ'তে দেয় নি। তারা 
আমাদের উপর আকুমণ চালিয়েছে। আমরা নিয়মতান্ত্রিক পথে এগুতে 
চেয়েছিলাম। কিন্ত তাতেও তারা বাধার সৃষ্টি ক'রে আমাদের উপর চালালো 
বর্বর আকমণ। তাই আমরা আজ মরণপণ বৃদ্ধে নেমেছি । এ যুদ্ধে আমাদের 
জন্ন অনিবার্য । আমরা পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীকে বিতাড়িত করবোই। 
আজ না জিতি, কাল জিতবো। কাল না জিতি পরশু জিতবোই। বাংলাদেশে 
ইতিহাসের জঘন্যতম গণহত্যার ঘটনা দেখেও বিশ্বের মুসলিম রাস্ট্রবর্গ আজ 
যে নীরবতা অবলম্বন করছেন, তার জন্য তিনি গভীর দুঃখ প্রকাশ ক'রে 
তাদেরকে জিজাসা করেন-_-লক্ষ লক্ষ নিরীহ নিরম্ত্র মানুষকে বিনা কারণে 
হত্যা করাকে ইসলাম অনুমোদন করে? মস্জিদ, মন্দির বা গীর্জা ধ্বংস 
করার কোন বিধান কি ইসলামে আছে £ তিনি বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করেন, 
বাংলাদেশের মাটিতে আর কোন সাম্প্রদায়িকতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে 
পারবে না। হিন্দু, মুস্লিম, বৌদ্ধ, গ্রীস্টান কাধে কাঁধ মিলিয়ে তাদের মাতৃ- 
তুমিকে ঘুক্ত করতে যুদ্ধ করছে। নিরীহ, নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা ক'রে সাড়ে 
সাত কোটি বাঙালীর মজিৎ সংগ্রামকে স্তব্ধ করা যাবে না। তিনি দুঢ়কষ্ঠে 
ঘোষণা করেন, পৃথিবীর মানচিজ্ে আজ যে নতুন বান্ট্রের সংযোজন হ'ল, 
তা" টিরদিন থাকবে। এমন কোন শক্তি নেই যে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা 
দেশের অভ্িত্থকে বিশ্বে মানচিন্ন থেকে মুছে ফেলতে পারে।” 
[আবদুর গঞ্চুর, 'আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে জয়বাংলা” ঢাকা, ১৯৭২, পৃঃ ১৮৫৮৬] 


শেখ মুজিব ৮১৯ 


১১ই এপ্রিল তারিখে বাংলাদেশের প্রধান মন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিন আহমদ 
মুতিষ্যুদ্ধকে সুসংগঠিতভাবে পরিচালনা এবং বিশ্বজনমত গড়ে তোলার 
উদ্দেশ্যে এক বেতার ভাষণে সকলের নিকট আবেদন 
0 জানানঃ “বাংলাদেশে যুদ্ধরত বিভিন্ন সেক্টরে আমাদের 
বীর মুজিযোদ্ধ।রা যে বিস্তীর্ণ এলাকা শন্ত্মুক্ত করেছে 
তা” পরিদর্শনের জন্য বিদেশী স।ংবাদিক, কুটনীতিবিদ এবং রাজনৈতিক 
পর্যবেক্ষকদের তিনি আহবন জানান। তিনি বলেন, আমরা আমাদের 
বন্ধুদেশসম়হ এবং আন্তর্জাতিক সংস্কাসমূহকে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকা- 
রের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করতে আবেদন জানাচ্ছি। মানবিক সাহায্য 
ছাড়াও আমাদের সবচেক্ে বড় প্রয়োজন হ'ল অস্ত্রেরে। আমরা রূহৎ শত্তি- 
বর্গকে হানাদার বাহিনীকে অস্ত্র সত্নবরাহ বন্ধ কর্যর জন্যে আবেদন করছি। 
যে সমস্ত দেশ উপনিবেশিক শাসনের বিরহদ্ধে যুছ। ক'রে স্বাধীনতা অর্জন 
করেছে, আমরা তদের কাছে অস্ত্র সাহায্য চাচ্ছি । সোভিয়েট ইউনিয়ন ও 
ভারত সরকার ইতিপৃবেই গণহত্যার ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ ক'রে পাকি- 
স্তানকে এ কাজ থেকে বিরত থাকতে আহবান জানিয়েছেন। গ্রেট বিটেন 
আগ্রহের সাথে বাংলাদেশের ঘটনাসমূহ লক্ষ্য করছেন। বার্মা ও সিংহল 
বিশ্বজনমতের ডাকে সাড়া দিয়ে পাকিস্তানী বিমানে ৫015063) ভ্বালানি সর- 
বরাহ বন্ধ করে দিয়েছেন। অ।মাদের মুক্তিযুদ্ধ বেশীদিন চালিয়ে ষেতে হবে 
না, কেননা দিন দিন আমাদের শক্তি বুদ্ধি পাচ্ছে এবং বিশ্বাজনমত 
আমাদের অনুকূলে আসছে। জয় আমাদের অবশ্যস্তাবী।* 
[বাংলাদেশ ডকুমেন্টস, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৮২-৮৬] 
বাংলাদেশ-সরকারের প্রতি পুর্ণ সমর্থন জানিয়ে মক্ষোপস্থী ন্যাণনার 
আওয়ামী পাটি'র পূর্বাঞ্চল শাখার সভাপতি অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমেদ 
বলেন, “শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ষে স্বাধীন সার্ব” 
আহামারমঘোষপঃল ভৌম বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, এটাই 
| একমান্ল আইনান্গ সরকার । তিনি ন্যাশনাল আওয়ামী 
পার্টির পক্ষ থেকে বিশ্বের সমস্ত গণতান্ধিক ও প্রগতিশীল রাষ্ট্রের বাছে 
নবজাত বাংলাদেশ সরকারকে স্বীক্ুতি এবং বৈষয়িক ও নৈতিক সাহাষঃ 
দেওয়ার জন্য উদাত্ত কষ্ঠে আহখন জানান। তিনি জাতির এই কাতিরে 
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সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তিবর্গকে এঁকাবদ্ধভাবে মুক্তিযুদ্ধকে পরিচালনা করার 
উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এবং এ ব্যাপারে তিনি আওয়ামী লীগ 
নেতৃবুন্দ ও বাংলাদেশ সরকারকে অগ্রণী ভুমিকা গ্রহণের আবেদন জানান । 
ভারত এবং রাশিয়াসহ যে সমস্ত শান্তিকামী গণতান্ত্রিক দেশ বাংলাদেশের 
এই মুকিত সংগ্রামকে সমর্থন জানিয়েছেন, তিনি তাঁদের কথা কৃতজতার 
সাথে স্মরণ করেন |” 
[এ, পৃঃ ২৯৮-৯৯] 
১৯৭১ সালের ২১শে এপ্রিল চীনপন্থী ন্যাশনাল আওয়ামী পাটির 
সভাগতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী জাতিসংঘের সেকেটারী 
মওলানা আবদুল জেনারেল মিঃ উ থান্ট-এর কাছে এক আবেদনে 
হামিদ খান বাংলাদেশে স্বৈরাচারা ইয়াহিয়া খানের হানাদার বাহিনী 
ভাসানীর আবেদন নিরীহ নিরস্ত্র জনগণের ওপর যে নির্মম হত্যালীলা 
চালাচ্ছে তা" বন্ধ করার জন্য পাক সরকারের ওপর প্রস্তাব বিস্তারের 
আহ্বান জানান । বাংলাদেশের জনগণ যাতে নিজেদের ভাগ্য নিজেরাই 
নির্ধারণ করতে পারে, সেজন্য পাক সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতেও 
তিনি উ থান্টকে অনুরোধ করেন। এ ছাড়া উত্ত* আবেদনে বাংলাদেশের 
অভ্যন্তরে যে লুষ্ঠন, প্রজ্ভ্রলন ও গণহত্যা প্রভৃতি চালান হচ্ছে তা? 
দেখার জন্য পর্যবেক্ষকদল পাঠানোরও অনুরোধ করা হয়। এছাড়া, 
চীনের চেয়ারম্যান মাও সে তুং ও প্রধান মন্ত্রী চো-এন-লাই এর কাছে 
পাঠানো এক তারবার্তায় মওলানা ভাসানী বলেন যে, “সমাজতন্ত্রের 
আদর্শ হণ্ল অত্যাচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। কিন্তু আপনারা ষে 
সমস্ত আধুনিক মারণাস্ত্র পাকিস্তানকে দিচ্ছেন, সে সমত্ত অস্ত্রের সাহায্যে 
পাক দেনারা বাংলাদেশের নিরীহ নিরস্ত্র, কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, বুদ্ধিজীবীদের 
হত্যা করছে এবং এই দুদিনে আপনারা যদি আমাদের পাশে এসে না দাঁড়ান 
তবে বিশ্ববাসী ভাববে যে, আপনারা নির্যাতিত জনগণের বন্ধু নন।” অন্য 
একটি সমাজতান্জিক রাষ্ট, রাশিয়ার কম্যুনিষ্ট পা্টি'র *সকেটা'রী জেনা- 
রেল মিঃ ব্রেজনেভ, প্রেসিডেন্ট পদগনী এবং চেয়ারমান কোসিগিনের 
কাছে ওলামা ভাসানী এক আবেদন বার্তা পাঠান। আবেদনে পূর্ব বাংলার 
পরিস্থিতি সম্পর্কে মিঃ ব্লেজনেভ যে বিবৃতি দিয়েছেন তার প্রশংসা ক'রে এই 


শেখ খুজিব ৮২১ 


রক্তক্ষয়ী ধ্বংসলীলা বন্ধ করার জন্যে এবং পাক সামরিক সরকারকে সর্ব 
প্রকার সাহায্য বন্ধ ক'রে দেওয়ার জন্য তিনি তাদের নিকট অনুরোধ 
জানান। তা" ছাড়া বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়ে সম্ভাব্য সকল প্রকার 
সাহায্য ও সহযোগিতা করার জন্যও তিনি তাদেরকে আহবান জানান। 
আমেরিকার প্রেসিডেন্ট মিঃ নিক্সনের কাছে এক আবেদনে ভাসানী 
বলেন যে, যুক্তরাম্টু, এবং চীন যে সমস্ত সর্বাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র পাকিস্তানকে 
দিচ্ছে সে সমস্ত অস্ত্র দ্বারা ইয়াহিয়া-চক বাংলাদেশে জাতি ধর্ম-নিবিশেষে 
আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে হত্যা করছে। বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়ে সর্বপ্রকার 
সাহায্য ও পাকিস্তানে অস্ত্র সরবরাহ বঞ্ধ ক'রে দেওয়ার জনা তিনি আকুল 
আবেদন জানান। তিনি ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট মিঃ পম্পিড, যুক্তরাজ্যের 
প্রধান মন্ত্রী মিং এডওয়ার্ড হীথ, যগোষ্নাতিয়ার প্রেসিডেন্ট মার্শাল টিটো এবং 
মিসরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত এর কাছেও অনুরূপ আবেদন জানান। 
আরব লীগের সেকেটারী জনাব আবদুল খালেক হাগুনিয়া ও আফ্রিকার এঁক্য 
সংস্থার সেকেটারী জেনারেল মিঃ ডিয়ালো টেলীর কাছে পাঠানো এক 
বার্তায় বাংলাদেশে গণহত্যা বন্ধ করার জন্য ইয়াহিয়া খানের উপর চাপ 
স্থষ্টি এবং বাঃলাদেশকে সম্ভাব্য সব রকম সাহাধ্য দানের জন্যও মওলানা 
ভাসানী একটি আবেদন প্রেরণ করেন । 
[ বাংলাদেশ ডকুমেন্টস্, ১য় খণ্ড, পৃঃ ২৯৯-৩০৩ ] 
মুসলিম রাষ্ট্রবর্গের সমর্থন লাভের উদ্দেশ্যে জেদ্দায় অনুচ্ঠিত ইসলামিক 
সশ্দেমলনের সাধারণ সম্পাদক জনাব টেক্কু আবদুর রহমানের কাছে প্রেরিত 
এক তারবার্তায় স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী 
রাষ্ট্রপ্রধান সৈয়দ নজরুল ইসলাম বাংলাদেশে গণহত্যা 
বন্ধ করার জন্য ইয়াহিয়া খানের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে 
অনুরোধ জানান। সম্মেলনে অংশ গ্রহণকারী বিভিন্ন রাষ্ট্ীপ্রধানদেরকে 
পাকবাহিনী ইসলামের নামে বাংলাদেশে যে নূুশংস গণ-হত্যা, নারী ধর্ষণ, 
মস্জিদ ধ্বংস, ইমাম হত্যা ও পবিভ্র কোরানের অবমাননা করছে সে 
সম্পর্কেও তিনি অবহিত করেন। [ঞ, গঃ ৩৩০] 
পূর্ব-পাকিস্তান কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সেকে্টারী, জনাব 
আবদুস সালাম ১৯৭১ সালের ওরা মে বিশ্বের সমস্ত কম্যুনিষ্ট এবং 


পৈস্াদ নজরল 
ইসজামের আবেদন 


৮২২ হবু 


ওয়ার্কারস্‌ পার্টির কাছে এক আবেদনে বলেন ষে, প্রতিকিয়াশীল সান্ত্রাজ্য- 
বাদী মহলের সমর্থনপুষ্ট পাকিস্তান সেনাবাহিনী বাংলা- 
আবদুর সালানের দেশের কৃষক, শ্রমিক, ছার, বুদ্ধিজীবী এবং রাজনীতি- 
বিদ্গণকে হত্যা করছে। বাংলাদেশের জনগণ বাধ্য 
হয়ে নিজেদের গণতান্ত্রিক ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারকে প্রতিজ্ঠিত করার 
জন্য ভাড়াটে সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করছে। প্রতিকিয়াশীল-চকু 
ও সাম্ত্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে এই স্বাধীনতা যুদ্ধে তিনি বিশ্ব কম্যুনি্ট আদ্দো- 
লন এবং বিশ্বের সমস্ত কম্যনিষ্ট পার্টির সমর্থন পাবেন থলে আশা 
প্রকাশ করেন। জনাব সালাম দেশী-বিদেশী প্রতিকিয়াশীল চকের বিরুদ্ধে 
বাংলাদেশের জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সমর্থন দানের জনা বিশ্বের 
কম্যুনিষ্ট পার্টির কাছে আকুল আবেদন জানান। আবেদন বার্তায় তিনি 
উল্লেখ করেন যে, সাম্রাজ্যবাদী এবং মাওবাদী চীনের সমর্থনপুষ্ট ববর 
সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধেই বাংলাদেশের এই মুজিযৃদ্ধ চলছে। 
[ পূর্বোন, পৃঃ ৩০৭-১৭ ] 
১৯৭১ সালের ২রা জুন মওলানা ভাসানী কয়েকজন স্থানীয় ও বিদেশী 
সাংবাদিকের সাথে বংলাদেশের কোন এক মুক্ত এলাকায় এক সাক্ষাৎকারে 
পাকিস্তানের সাথে কোনরকম রাজনৈতিক সমঝোতার 
ঠা প্রস্তাব নাকচ করে দেন। পূর্ববাংলার জনগণের 
প্রশ্নে ভাসানী মতামত ধাঁচাই করার জন্য জাতিসঙ্ঘের তত্ববধানে 
পূর্ববাংলায় গণভোট অনুষ্ঠানের জন্য জনাব ভাসানী 
দাবী জানান। খাদ্য ও আশ্রয় দেওয়াতে তিনি ভারত সরকারের কাছে 
রুতক্ততা প্রকাশ করেন। সামরিক জান্তার সাথে চীনের দহরম-মহরমের 
সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন যে, __এটা এক অস্ভুত রাজনীতি । তিনি 
অবশ্য বলেন ষে, অচিরেই চীন তার ভুল বুঝতে পারবে । এ সময় কেউ কেউ 
জাতীয় সরফার গঠনের প্রস্তাব দিচ্ছিলেন। মওলানা ভাগগানী এর বিরোধিতা 
ক'রে বলেন যে, এটা করা হলে ক্ষমতা নিয়ে কাড়াকাড়ি শুরু হবে ও ফলে 
জনগণের রহত্র ঘ্বার্থ বিদ্মিত হবে। তিনি দ্‌ঢ়কষ্ঠে ঘোষণা করেন যে, 


পাকিস্তান ঞবং বাংলাদেশ আর কোনদিন এক হ'তে পারবে না। 
(এ, গৃঃ ৩২৩-২৪] 


শেখ মুজিব ৮২৩ 


বাংলাদেশের প্রধান মন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিন আহ্মদ বিশ্বের বিভিন্ন 
রাস্ট্রের কাছে বংলাদেশকে স্বীকৃতি ও মুজিযোদ্ধাদেরকে অস্ত্র দিয়ে সাহায্য 
করার জন্য আবেদন জানান। আরব দেশগুলোকে 
উদ্দেশ্য ক'রে তিনি বলেন যে, এককালে আরবরা তাঁদের 
স্বাধীনতার জন্য তুকাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। 
পশ্চিম পাকিস্তানী উপনিবেশিক শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে বাঙালী 
জাতির যুদ্ধও অনুরাপ। তিনি আরব দেশগুলোকে বাংলাদেশকে স্বীকার 
করে নেওয়া এবং মুজিযুদ্ধকে সাহায্য ও সমর্থন করার জন্য আবেদন 
জানান। এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার দেশসমূহকেও তিনি 
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সমর্থন দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন । বৃহৎ 
শক্তিবর্গের ভূমিকার তীব্র নিন্দা করে জনাব তাজউদ্দিন বলেন ষে, তারাই 
সামরিক অস্ত্র ও অর্থনৈতিক সাহায্য দিয়ে পাকিস্তানে আমলাওন্ত্র, পজিবাদ 
এবং সামরিক চকৃকে শক্তিশালীক রছে। ভারতীয় সরকার ও জনগণের 
সাহায্য ও সহযোগিতার তিনি ভূয়সী প্রশংসা করেন। ইয়াহিয়া খানের 
সমর্থনপুষ্ট হয়ে সাম্পুদায়িক দাঙ্গাহাঙ্জামা সৃষ্টিকারীদের উদ্দেশ্যে সতক- 
বাণী উচ্চারণ ক'রে প্রধান মন্ত্রী বলেন যে, এই দুরভিসন্ধি কোনদিন 
সাফল্যমণ্ডিত হবে না এবং বাংলাদেশের জনগণ জাতি-ধর্ম-নিবিশেষে 
এ্ক্যবদ্ধভাবে হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। 
[ গৃর্বোজজ, গুঃ ৩২৫২৮ ] 
বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান সৈয়দ নজরুল ইসলাম আমেরিকার 
প্রেসিডেন্ট মিঃ নিকনের কাছে এক তারবারতায় দুঃখ ক'রে বলেন যে, 
মিক্সনের নকট আমেরিকা নতুনভাবে পাকিস্তানে অস্ত্র সরবরাহ শুরু 
সৈয়দ নজরুলের করছে। পাক সরকার এ সমস্ত অস্ত্রশন্ত্র বাংলাদেশে 
সিডি গণহত্যার কাজে বাবহার করছে। তিনি পাকিস্তানের 
অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করে দেবার জন্য প্রেসৈডন্ট নিক্সনের প্রতি আফেঙ্গন 
জানান । 
পাকিস্তানের অভ্যন্তরে তখন ইয়াহিয়া খান পূর্ব বাংলার জবস্থাযা 
স্বাডাবিকতা প্রমাণের জন্য বেসামরিক সরকার গঠনেয় এক প্রহসন 
চালাতে থাকেন। ডাস্তার এ, এম. মালিককে পূর্ব পাঝিস্তানের (ভাগের 
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তাজউদ্দিন আহ- 
মেদের আবেদন 


ভাষায় ) গভর্নর পদে বসিয়ে এবং তার সাহায্যে একট অস্থায়ী পৃতুল 
মন্ত্রিপরিষদ গঠন ক'রে এই প্রহসনের অভিনয় চালানো হয়। এই 
অভিনয়কে আরো জমকালো করার জন্য প্রেসিডেন্ট পূর্বাঞ্চলে উপ- 
নির্বাচনেরও ব্যবস্থা করেন। বলা বহুল্য যে, এই উপ-নির্বাচনের সব ক'টি 
আসনই ছিল আওয়ামী লীগের সদস্দের। পাকিস্তান সরকার কতক 
আওয়ামী লীগ বে-আইনী ঘোষিত হলে কতিপয় পরিষদ-সদস্য আওয়ামী 
লীগ দলীয়) হানাদারদের সঙ্গে হাত মিলানোর ফলে স্বপদেই বহাল 
থাকলেন এবং অবশিষ্ট কেন্দ্রগুলোতে উপ-নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হ'ল। 

স্বাধীন বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী জনাব ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, স্বরাক্্রমন্ত্রী 
জনাব কামরুজ্জামান এবং পররাচ্ট্মন্ত্রী জনাব খোন্দকার মুশতাক আহমেদ 
বিভিন্ন সময়ে তাঁদের ভাষণে দুৃতা প্রকাশ করেন এবং এই ন্যায়সঙ্গত 
যুদ্ধে বাঙালীর বিজয় সুনিশ্চিত বলে মন্তব্য করেন। 

এ সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে রাম্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে ইয়াহিয়া 
খান বিচার করার কথা ঘোষণা করেন। এতে বিশ্ব-বিবেক প্রতিবাদে 
সোচ্চার হয়ে উঠে। ৯ই আগস্ট বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান সৈয়াদ 
নজরুল ইসলাম প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে এই বিচার-প্রহসন সম্পর্কে 
সতর্ক করে দেন । তিনি বলেন যে, এর পরিণতি মারাত্মক আকার ধারণ 
করবে। তিনি বিশ্বের সকল দেশের কাছে এই বিচার-প্রহসন বন্ধ করার 
জন্যও আবেদন জানান। [পূর্বে গুঃ ৩৪২] 

১৯৩ই আগস্ট জনাব তাজউদ্দিন আহমদ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর 
রহমানের বিচার প্রসঙ্গে ঘোষণা করেন ষে, যদি তাঁকে হত্যা করা হয় তা" 
হলে সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এক মারাত্মক সংকটের সম্মৃখীন হবে। তিনি 
জানান যে, শেখ শুজিবুর রহমানকে বিচার করার ক্ষমতা স্বঘোষিত 
প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের নেই। তিনি এই ঘুণ্য ষড়যন্ত্র থেকে ইয়াহিয়াকে 
নিত করবার জনা বিশ্বের বৃহৎ শতিষ্বর্গের কাছে আকুল আবেদ্ন জানান । 

[এঁ, পৃঃ ৩৪৩-৪৪] 

১৯৭১ সাঙের ২২শে অকটোবর সৈয়দ নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে 
জনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগ কার্ষনির্বাহ কমিটির এক জররী বৈঠকে ইরাহিয়া- 
টা কক পূর্ব বাংলায় উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রহসনের ধৃষ্টতাকে 
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সমুচিত জবাব দেয়ার দুঢ় সংকল্প ঘোষণা করা হয়। এক প্রস্তাবে উপ- 
নির্বাচন অনুল্ঠানকে বিশ্বজনমতের প্রতি ধোকাবাজি বলে বর্ণনা করা 
হয়। প্রস্তাবে আরও বলা হয় যে, শ্বাধীন সাবভৌম বাংলাদেশের আত্যন্তরীণ 
ব্যাপারে কোন হস্তক্ষেপ বরদাশত করা হবে না। 
[ বংলাদেশ ডকুমেন্স্‌, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৯] 
পাকিস্তান বর্বর বাহিনীর কমাগত পরাজয়ের ফলে মুক্তিবাহিনীর 
প্রতি বাংলাদেশের জনগণের সহযোগিতা ও সমর্থন দিন দিন বুদ্ধি পেতে 
থাকে। যুদ্ধের শুরুতেই বাংলদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ 
সরকার এবং মুক্তি-বাহিনীকে সার্বিক সমর্থন দিয়ে আসছিলেন। এ পরি- 
প্রেক্ষিতে ১৯৭১ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর মৃজ্জি্যুদ্ধে সমাজের সর্বস্তরের সর্ব- 
মতের জনগণের অংশ গ্রহণকে নিশ্চিত করার জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ পদ- 
ক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। আওয়ামী লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি” (মোজা- 
ফফর), ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ভোসানী), বাংলাদেশ কম্যনিষ্ট পাটি" 
ও বাংলাদেশ জাতীয় কংগ্রেস দল নিয়ে সর্বদলীয় এক উপদেষ্টা পরি- 
যদ গঠন করা হয়। স্বাধীনতা যুদ্ধে দল-মত-নির্বিশেষে সর্বস্তরের জন- 
গণের যে একতা ও সহযোগিতা ছিল, এই পদক্ষেপ তার সুস্পষ্ট প্রমাণ 
বহন করে। 
[সুব্ত রায় চৌধুরী, প্রাণ, পৃঃ ১৬৩] 
বাংলাদেশের মুক্তি-বাহিনীর প্রধান সেনাপতি ও জাতীয় পরিষদ সদস্য 
কর্নেল এম. এ. জি. ওসমানী বাংলাদেশের স্বাধীনতা যৃদ্ধের ৬ মাস পূর্তি 
উপলক্ষে বেতার থেকে এক ভাষণে দ্ধর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেন ষে, 
বাংলাদেশের জনগণ অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে সত্য ও ন্যায়ের জন্য 
যুদ্ধ করছে। বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের স্বাধীনতা ও সার্ব- 
ভৌমত্ব রক্ষা এবং জাতীয় পতাকা সমূমত রাখার জন্য জনগণ যুদ্ধ 
করছে। বাংলাদেশের পবিল্ ভূমি থেকে শেষ হানাদার সৈন্যটিকে নিশ্তিহঃ 
না করা পর্যস্ত বাঙালীদের এই যুদ্ধ ক্ষান্ত হবে না। সুযোগ্য বাঙালী সা- 
রিক অফিসারগণ মুক্তি-বাহিনীকে ভ্রত্ত সুসংগঠিত ক'রে নিষ্মমিত দৈনিক, 
নাবিক ও বৈমানিকদের সমন্বয়ে একট্টি সুসংগঠিত বাহিনীতে গরিপত 
করেছেন। এ জন্যই বাংলাদেশ বাহিনীকে “মুভি ফৌজের” গরিবর্তে 
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“মুজি-বাহিনী” বলা হয়ে থাকে। প্রধান সেনাপতি বলেন যে, শগ্রর ওপর 
মুকিবাহিনীর আঘাত দিন দিনই তীব্রতর হচ্ছে। অন্যদিকে দিশেহারা 
শঙ্গু বাহিনী নিরীহ নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা ক'রে বীরত্ব দেখাচ্ছে। প্রধান 
সেনাপতি দুঢ়কষ্ঠে ঘোষণা করেন যে, জনগণের জয় অবধারিত । 
[ অধ্যাপক আবদুল গফুব, প্রশস্ত, পৃঃ ২৫৮-৫৯] 
রাজনীতিবিদ ছাড়াও বাংলদেশের বুদ্ধিজীবিগণ স্বাধীনতা যদ্ধে প্রশং- 
সনীর ভুমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশ সফর করে- 
চা তির ছেন এবং মুকতিম্যদ্ধের সপক্ষে জনমত গড়ে তুলেছিলেন। 
বাংলাদেশের বাংলাদেশে যুব সমাজ, বিশেষ করে ছান্ত্র-সমাজকে মৃতি' 
বুদ্ধিজীবীদের যুদ্ধে সকিয় অংশগ্রহণ করার জনা মানসি ও নৈতিক 
তুমিকা রা রী 
দিক দিয়ে প্রস্তত করে তুলতে তাঁরা অনেকেই বিশেষ- 
ভাবে সাহায্য করেছেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের রাজনৈতিক দর্শনও নীরা 
শরণার্থীদের নিকট ও মুজি-বাহিনীর নিকট বারবার বিশ্লেষণ কেছেন। 
যে সমস্ত বুদ্ধিজীবী স্বাধীনতা সংগ্রামে সকিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন 
তাদের মধ্যে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধূরী, ডঃ আজিজুর রহমান মগ্লিক, 
অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক, ডঃ সারোয়ার মোর্শেদ, সৈয়দ আলী আহঙস্গান, 
ডঃ মোজাফফর আহমেদ চৌধূরী, ডঃ রেহমান সোবহান, ডঃ মোশাররফ 
হোসেন, ডঃ আনিসুজ্জামান, অধ্যাপক আবদুল হাফিজ, ডঃ অজয় রায় 
প্রমুখের নাম বিশেষভ।বে উজ্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের একজন নগণ) 
সেবক হিসেবে ঘ্বাধীনতা আন্দোলনে আমার নিজেরও যৎসামান্য ভুমিকা 
ছিল। বাংলাদেশের কয়েকটি মুক্তিয্দ্ধ শিবিরে ও অপারেশন ক্যাম্গেপ 
আমাকে নিক্মমিত থাকতে হয়েছে এবং স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে 
ণষ্টিপাত' নামক কথিকা প্রচার করতে হয়েছে। এছাড়া ভারতের মধ্য- 
প্রদেশ, দিল্লী, কেরালা, পশ্চিম বাংলা প্রভৃতি অঙ্গরাজ্যে জনমত গঠনে 
আমাকে নিরলস পরিশ্রম করতে হয়। এই সমস্ত কারণে বর্বর সরকার 
আমাকে আদালতে হাজির হওয়ার জন্য--অন্যথায় অনুপস্থিতিতে বিচায়ের 
হুমকি প্রদর্শন করে। আমার সঙ্গে যে সব বুদ্ধিজীবীর প্রতি এই হুমকি 
প্রদর্শন করা হয় তারা হলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাম্ট্রবিকান বিভাগের 
প্রধান ওঃ মুজাুফর আহমেদ চৌধুরী, অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক, 
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ডঃ জারোয়ার মোর্শেদ ও জনাব আবু জাফর শামসুদ্দিন । আমার অনূ- 
পস্থিতিতে আমাকে ১৪ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয় এবং 
আমার অর্ধেক সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। 

১৯৭১ সালের ৮ই জুন রয়েল কমনওয়েলথ সোসাইটিতে সুধীসমাবেশে 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী 
যে ভাষণ দান করেন তা" নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। এই ভাষ্বণ বিশ্ব- 
জনমত গঠনে ও বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বিপদগ্রস্ত হাজার হাজার মানুষকে 
প্রেরণা দানে সাহায্য করে । 

[ ফজলুল কাদের কাদেরী, বাংলাদেশ জেনোসাইড ও 
ওয়ালড্‌ প্রেস, পৃঃ১০৬-১২] 
১৯৭১ সালের ২১শে জুন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য 
জনাব আজিজুর রহমান মলিক কোলকাতার রবীন্দ্র সদনে সমবেত বৃদ্ধি- 
জীবী ও শিল্পীদের উদ্দেশে এক তা।ষণে সাম্পুদায়িকতার বিরুদ্ধে এক 
সতকবাণী উচ্চারণ করেন এবং জনগণকে স্বাধীনতা যৃদ্ধে সবশক্তি নিয়ো- 
গের আহ্বান জানান। 
|সুব্ত রায় চৌধুরী, প্রার্ভক্, পৃঃ ১৭১] 
বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে হাগ্র-সমাজের তুমিকা 
ছিল সবচেয়ে উজ্ভ্বল ও গুরুত্বপূর্ণ। বিগত ১০ বছর যাবৎ বঙ্গবন্ধুর 
নেতৃত্বের পথ প্রস্তুত করেছিলেন এই ছাত্র-সমাজ। এবারেও প্রত্যক্ষ সং- 
গ্রামে তারাই অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং সাধিক দাগ্লিত্ব পালন 
করেন। বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সভাপতি জনাব নূরে আলম সিদ্দিকী, 
সাধারণ সম্পাদক শাজাহান সিরাজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছান্ত সং- 
দদের সহ-সভাপতি আঃ সঃ মঃ আবদুর রব, সাধারণ সম্পাদক আবদুল 
কুদ্দুস মাথন এবং বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি নূর ইসলাম ও 
সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদুল ইগলাম সেলিম প্রমূখ ছা নেতা মুর” 
শত্তিকে একন্স ক'রে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করেন। তীযা 
বিরৃতি-বজ্ধতার মাধ্যমেও বাংলার জনগণকে মুভিৎ-সংগ্রামে উর্দ্ধ রাঙতে 
প্রচেষ্টা চালান । এ সময় উক্ত ছান্লনেতৃরন্দ এক যুক্ত ধিরতিতে াততুনির 
মুক্তি ও বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শুষ্তিক 
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ত্বরান্বিত করার জন) জনগণের রায় মোতাবেক প্রতিচিত বাংলাদেশ সর- 
কারের পেছনে কাতারবন্দী হওয়ার উদ্দেশ্যে দেশের ছান্ত্র ও তরুণ সমাজের 
প্রতি আফুল আবেদন জানান । তারা বলেন, “বাঙালী জাতির মহান নেতা 
বঙ্গবন্ধু শেখ মৃজিব্র রহমানের আদর্শে অনুপ্রাণিত ও নির্দেশে পরিচালিত 
মুক্তি-সংগ্রামে আমাদের যোদ্ধারা শল্রুর বিরুদ্ধে মরণপণ যুদ্ধে লিপ্ত। 
মাতৃভভমিকে মুক্ত করার জন্য পাকিস্তানের চরম প্রতিকিয়াশীলদের বিরুদ্ধে 
এঁক্যবদ্ধ সংগ্রামের ব্যাপারে বাংলাদেশের বীর ছান্ত্-সমাজের -একটা মহান 
এঁতিহ্য রয়েছে। সেই এ্রতিহাকে সমুন্নত রেখে দেশের ছাব্র ও তরুণ সমাজকে 
আজ এগিয়ে এসে সশস্ত্র সংগ্রামে অংশ নিতে হবে । আমাদের স্মরণ রাখতে 
হবে যে, বর্বর ইয়াহিয়া-চককে চীন সরকার ও মাকিন সামু।জাবাদীরা মদদ 
দিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং, আমাদের প্রবল প্রতিকূলতার বিরুদ্ধেই সংগ্রাম করতে 
হবে। তারা আরো বলেন, “মাতৃভূমির মুক্তি অর্জনে প্রাণ দেওয়ার মত 
গৌরবজনক কাজ আর পৃথিবীতে কিছুই নাই। আমাদের বিজয় অবধারিত ।” 
[ অধ্যাপক অ।বদুল গফব, প্রাণ, প্‌ঃ ২৯৮-৯৯] 
তাছাড়া, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যৃদ্ধে মুজিব-বাহিনীর গৌরবোজ্জ্বল ভূমি- 
কাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । মুজিব-বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন পৃথ্যাত 
ছাত্র নেতা তোফায়েল আহ. মদ, শেখ ফজলুল হক মনি, সিরাজুল আলম 
খান এবং আবদুর রাজ্জাক। দেশপ্রেমিক যৃূবক ও ছাত্রদের দিয়ে মুজিব- 
বাহিনী গঠন করা হয়েছিল। বঙ্গবঞ্থু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শকে 
বাস্তবায়িত করার জন্য এই সমস্ত তরুণরা নিজেদের অম্ল) জীবনকে 
আত্মোখসর্গ করতে বদ্ধপরিকর হিলেন। শেখ মুজিব তাদের কাছে শুধু এক- 
জন ব্যক্তিই নন, একটা জীবন্ত রাজনৈতিক দর্শন, যে দর্শনকে পরব্তী- 
কালে শীরা “মুজিববাদ' বলে আখ্যায়িত করেন। ছাত্র লীগের সংগ্রামী 
অংশ মুজিব-বাহিনীতে যোগ দেয়। পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে 
সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনা করার জন্য ৯৯৭১ সালের মাচ মাসে যে বেঙ্গল 
লিবারেশন জ্রণ্ট” গঠন করা হয়েছিল মুজিব-বাহিনী তার উত্তরসূ বী ছিল। 
[জুবৃত রায় চৌধুরী, প্রার্তজ্ঞ, পৃঃ ১৫৫-৫৬] 
বাংলাদেশে পাকবাহিনীর নৃশংসতা বিদেশে পাকিস্তানের দূতাবাসের 
বাঙাজী কটনীতিক ও কর্মচারীদের মধ্যে তীব্র প্রত্িকিয়ার সৃঙ্টি করে। 
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বিভিম দেশে পাকিস্তান দূতাবাসের বাঙালী কর্মচারীদের অনেকেই বাংলা. 
দেশের সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে থাকেন। বাংলাদেশের 
জনগণের স্বাধীনতা যুদ্ধের সপক্ষে জনমত গড়ে তোলা ও বাংলাদেশের 
প্রকৃত ঘটনাবলীকে এ সমস্ত দেশের সরকার ও জনসাধারণের সামনে তুলে 
ধরার জন্য ওয়াশিংটন, নিউইয়র, লগ্ডন, সুইডেন, হংকং, দিল্লী এবং 
কলকাতায় বাংলাদেশ-নিশন প্রতিষ্ঠা করা হয় । ১৯৭১ সালের ৬ই ডিসেম্বর 
প্রকাশিত সাপ্তাহিক "টাইম" পন্রিকায় উল্লেখ করা হয় যে, বিশ্বের বিভিন্ন 
স্থানে পাকিস্তান দূতাবাসের ১৩০ জন বাঙালী ক্টনীতিবিদ বাংলাদেশ 
সরকারের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেছেন। এই সমস্ত বাঙালী কুটনীতি- 
বিদরা পাকিস্তানকে অস্ত্রশস্্র সরবরাহ বন্ধ ক'রে দেয়ার বাপারে এবং 


বাংলাদেশের স্বীরুতি আদায়ের উদ্দেশ্যে প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। 
[ সুব্রত রায় চৌধুরী, প্রাণ্ডত্, গঃ ১৭০-৭১ ] 


॥ বাঙালীর সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ ॥ 


২৫শে মার্চ মধ্যরাত থেকে পাক সেনাবাহিনীর বর্বর তগপরতা গুরু 
হয়। আওয়ামী লীগ কী বুদ্ধিজীবী, ছান্ল এবং শ্রমিকসহ হিন্দু জন- 
গণকে হত্যা করাই ছিল এই তৎপরতার প্রাথমিক লক্ষ্য। একই সঙ্গে 
বাঙালী সৈনা, ই,পি, আর ও পুলিশ বাহিনীর তরফ থেকে প্রতিয়োধ 
আসতে পারে ভেবে পাক বাহিনী তাদেরকে নিম করার জন্য হামলা 
চালায় । ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য স্থানে তারা নির্বিচারে বেসামরিক লোক- 
জনের উপরও হত্যাযজ চালাতে থাকে, তবে সামরিক লোকদের ক্ষেতে 
তার কিছুটা ব্যতিকম ঘটেছে । সেখান থেকে প্রচণ্ড বাধা আসে। সেনা- 
নিবাস, সীমান্ত ফাড়ি ও পুলিশ লাইনগুলোতে কোথাও সরাসরি হামজা 
চালিয়ে পাক বাহিনী বাঙালীকে নিরন্তর করতে চেজ্টা করে, ন্াগায়গলো 
দখল ক'রে নেয় এবং বাঙালী সশস্ত্র লোকদেরকে গুলী করে হত্যা ক্সতে 
থাকে। কোথাও আবার আকুমণের শিকার হয়ে বাঙাঙ্গীরা গাজ্টা আকুমপ 


৮৩০ বগবঙ্ধু 


চালায় । ২৫ তারিখ রাশ্ত্রি থেকেই সশস্ত্র প্রতিরোধের মাধ্যমে প্রথম মুক্তি 
যুদ্ধের স্ব্লপাত ঘটে এবং সকল বাঙালী সশস্ত্র সেনাই এই প্রতিরোধ যুদ্ধে 
ঝাপিয়ে পড়ে। 
প্রসঙ্গত বলা যায় যে, '৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে সেনাবাহিনী ই, 
পি, আর এবং পুলিশ বাহিনীর প্রায় সমস্ত বাঙালী আওয়ামী লীগের পক্ষে 
ভোট দিয়েছিলেন। এই সমস্ত লোক তাদের পাকিস্তানী সহকর্মীদের 
সঙ্গে বাঙালী-স্বার্থ সম্পর্কিত প্রশ্নে প্রকাশ্যে বাক্বিতগ্ডার সূত্রপাত করতেন। 
১৯৭১ সালে মার্চের অসহযোগ আন্দোলন চলাকালীন সময়ে ইয়াহিয়া- 
ভুট্টো চক্যান্ত যখন জনগণের কাছে কমশঃ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল এবং 
জনগণ স্ৃস্পম্টভাবেই উপলব্ধি করছিল যে. স্বাধীন বাংলাদেশ ভিন্ন বাঙী- 
লীদের স্বার্থ সংরক্ষণের অন্য কোন বিকল্প পথ নেই, তখন সশস্ত্র ব্যজিদের 
মধোও এই উপলব্ধির ব্তিকূম ঘটে নি। এই সময বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও 
ই, পি, আর বাহিনীর অফিসার ও সাধারণ সৈন্যদের মধ্য থেকে অনেকেই 
ব্জিগতভাবে বঙ্গ বন্ধু, বিভিন্ন ছান্্নেতা ও আওয়ামী লীগের নেতাদের সঙ্গে 
যোগাযোগ রাখবার চেস্টা করতেন। 
[ ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, ১৩৭৯৫ সিগন্যাল মুহম্মদ আশরাফ 
আলী সর্দার, বাংলাদেশ রাইফেলস্] 
অসহযোগ আন্দোলনের সেই দিনগুলোতে জনগণ পাকিস্তানী শাসক- 
চকের প্রতি যে সীমাহীন বিদ্বেষ ও ঘৃণায় ফেটে পড়েছিল আর বঙ্গবন্ধুর 
অগ্নিবর্ষী জলদগম্ভীর প্রতায়ী বাণীগুলো যে ভ।বে অক্ষরে অক্ষরে প্রাতি- 
পালিত হচ্ছিল, তার অভিঘ!ত পাকিস্তান সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রিত বারাকের 
অভ্যন্তরে অবস্থিত বেঙ্গল রেজিমেন্ট এবং ই, পি, আর-এর বাঙালীদের 
ভীষণভাবে আলোড়িত করে। একাত্তরের ২৩শে মার্চ তারিখে স্বাধীন- 
বাংলা ছাব্র-সংগ্রাম-কমিটি আহত 'প্রতিরোধ' দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশেন 
বিডির অঞ্চলে অবস্থিত ই, পি, আর সাব সেক্টর হেড কোয়ার্টারগুলোতে 
হাক্তর-জনতা মিলে বাংলাদেশের মানচিত্র অংকিত পতাক। তুলে দিলে সেই 
সব স্থানে অবস্থানরত বাঙালী জোয়ান ও অফিসাররা বাধা ন! দিয়ে বরং 


শঙ্কাগিলিত আনন্দ অনুভব করেন। 
[ বান্রিগত সাক্ষাুকার, এ] 


শেখ খুজিব ৮৩১ 


এমনকি ২৩শে মার্চ তারিখে পিলখানাস্ত পারেড গ্রাউণ্ডের বটরক্ষের 
শীর্ষে বাঙালী ই, পি, আর-এর লোকেরা এই পতাকা উত্তোলন করেন। 
[ ব্যকিগত সাক্ষাৎকার, প্রাণ্জ্ঞঃ ] 
অবশ্য পাকিস্তানীরা এই পতাকা নামিয়ে ফেলে। ২৫শে মার্চের পূর্বেই 
পাকিস্তান সেনাবাহিনী সম্মস্ত সশস্ত্র ছাউনিগুলোর নিয়ন্ত্রণ নিজেদের আয়ে 
আনবার প্রয়াস পায়। দেশেন বিভিন্ন ই পি, আর, সাব সেক্টর কোয়াটার- 
গুলোতে বাঙালীর পরিবর্তে পাকিস্তানী কম্যাণ্ডিং অফিসার নিয়োগ, বিভিন্ন 
পদস্থ বাঙালী গেনাবাহিনীর লোকদেরকে পাকিস্তানে বদলী ইত্যাদি কার্য- 
কম ছিল এই প্রয়াসের অংশ। ২৫শে মার্চের পূর্বেই সামরিক বাহিনীর 
লোকেরা ঢাকা বিমান বন্দরের সম্পূর্ণ দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। 
[ ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, এয়াব ভ'ইস মার্শাল এ. কে. খোন্দকার ] 
পিলখানা, ই, পি, আর, হেড কোয়ার্টারে ২৫শে মার্চের পূর্বে ২২ বেলুচ 
রেজিমেন্টের এক ব্যটেলিয়ান সৈন্য এনে রাখা হয়েছিল। ২৫শে মার্চ রাত্রে 
এরাই প্রথম বাঙালী ই, পি, আর-দের উপর হামলা চালায়। 
[ ব্যঞ্রিগত সাক্ষাৎকার, মোঃ অ'শরাফ আলী সর্দার ] 
আগেই বলেছি, মার্চ মাসের অসহযোগ আন্দোলন চলাকালীন বঙ্গবন্ধুর 
সাথে আলোচনার অজুহাতে ইয়াহিয়া খান যে কালক্ষয় করেন তার 
উদ্দেশ্য ছিল প্রচুর সৈন্য নিয়ে এসে প্রস্ততি গ্রহণ করা। ঢাকা বিমান 
বন্দরকে সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসবার পর মার্চের প্রথম থেকেই 
যাত্রীবাহী ও সামরিক বিমানের মাধমে পাকিস্তানের সঙ্গে ঢাকা বিমান 
বন্দরের আকাশ-গেতু রচনা করা হয়। এই সব বিমানে শুধু সৈন্য আনা 
হয়। মার্চের প্রথম থেকে জলপথেও সৈন্য এবং সমর-উপকরণ আনার 
কাজ চলতে থাকে । ২৫ শে মার্চের রাত থেকে যে বর্বর হামলা গুরু হয় 
তখন বাংলাদেশে পাকিস্তানী সৈন্য সংখ্যা ছিল ১৮ ব্যাটেলিয়ান সমন্বিত 
১ ডিভিশন। এর মধ্যে শুধু মার্চ মাসে পাকিস্তান থেকে নতুন আনা সৈনোর 
পরিমাণ হিল ১২ ব্যাটেলিয়ন। নির্ভরযোগ্য সূন্র থেকেই এই তঙ্ষয 
পরিবেশিত হ'ল। 
২৫শে মার্চের রান্রে ঢাকায় রাজারবাগ পুলিশের লোকেরা ও পিঞখানায় 
ই. পি, আর.-এর জোয়়ানরা অতর্কিত ট্যাঞ্ক ও ভারী সময়ান্ের খুঃখ 


৮৩২ বব 


সার্থক প্রতিরোধ দিতে ব্যর্থ হন। এদের মধ্যে অনেকে নিহত এবং 
বন্দী হন। অবশিম্টদের মধ্যে কেউ অস্ত্রসহ কেউবা বিনা অস্ত্েই ঢাকার 
বাইরে ছিটকে পড়ে সংগ্রামী জনতার সঙ্গে মিশে যান। চট্টগ্রাম ও কুমিল্লা 
ক্যান্টনমেন্টের বাঙালী সৈন্য ও অফিসারদেরকেও নিরস্ত্র করবার চেষ্টা 
করা হয়। কিন্ত প্রবল হামলার মুখে তৎকালীন মেজর খালেদ মুশাররফ 
তার ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈনাদেরকে নিয়ে ক্যান্টনমেন্টের বাইরে থেকে 
পাক-সেনাদের প্রতি অবরোধ-ব্যুহ রচনা করেন। কুমিল্লা শহর মুক্ত হয়। 
একইভাবে চট্টগ্রামের ষোলশহর ক্যান্টনমেন্টে অবস্থানরত ৮ম বেজল 
রেজিমেন্টকে নিরস্ত্র করবার চকান্ত চলে । কিন্তু তৎকালীন মেজর বের্তমান 
বাংলাদেশ সেনাবাহিনী উপ-প্রধান মেজর জেনারেল) জিয়া ৮ম বেল 
রেজিমেন্টের সকল সৈন্যসহ ক্যান্টনমেন্ট দখল করতে সক্ষম হন এবং 
বন্দরে অবস্থিত পাক-সেনাদেরকে অবরোধ ক'রে পাগ্টা আকমণ চালাতে 
খাকেন। 

[ মঞ্জর আহমদ, 'যে ঘোষণায় হানাদারদের বুক কেঁপে উঠেছিল” 


জয়দেবপর সেনানিবাসে ২নং ঈস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সঙ্গে অবস্থান 
করছিলেন তকালীন মেজর (বর্তমান বাংলাদেশ সেনাবাহিনী-প্রধান 
মেজর জেনারেন্স ) সফিউল্লাহ. । ঢাকায় পাক-সেনাবাহিনীর বর্বরতার 
সংবাদ জানতে পেরে তাঁর সমস্ত সৈন্য রসদপন্্র এবং যানবাহন নিয়ে 
ছাউনি থেকে ময়মনসিংহের পথে বেরিয়ে পড়েন। ময়মনসিংহে অব- 
স্থানরত পুলিশ ও ই. পি, আর-এর লোকজন ইতিমধ্যেই বাংলাদেশের পক্ষে 
ছান্ত্র-জনতার সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেছিলেন। চাকার ঘটনা দ্রুত 
বাংলাদেশের বিভিম্ন অঞ্চলে ছাড়িয়ে পড়ে। ফলে বাংলাদেশের সকল 
জেলা-শহর ও মহকুমা-শহরগুলোতেও বিচ্ছিন্নভাবে বাঙালী ই. পি. আর. 
ও পুলিশ বাহিনী জনতার সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেন। তাঁরা স্থানীয় 
এম. এম. এ, ও এম. পি. এ-দের নেতৃত্বে স্বাধীন বাংলা প্রশাসন চালু করেন 
এবং সম্ভাব্য আকমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের প্রস্ততি গ্রহণ করেন। ২৬শে 
মার্চ সকালেই নওগাঁর ই. পি. আর. উইং কম্যাণ্ডার শহীদ মেজর নজমুল 
হক ও তৎফালীন ক্যাস্টেন বর্তমান মেজর ) গিয়াস স্বতঃস্ফূর্তভাবে 


শেখ মুজিব ৮৩৩ 
৫৩-- 


বাংলাদেশের পক্ষে আনুগত্যের শপথ নিয়ে বগুড়া ও রাজশাহী মুক্ত করবার 
জন্য তৎপর হয়ে ওঠেন। ২৫শে মাচ" রান্ত্রে রাজশাহী থেকে ঢাকার পথে 
পলায়নরত সৈনাবাহিনী ২৬শে মাচ সকাল থেকে পাবনা শহর আকমণ 
ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে পাবনার পুলিশ বাহিনী ও জনগণ প্রতি- 
রোধ করে। এই সম্মিলিত শক্তি একজন ক্যাপ্টেন সহ প্রায় এক রেজি- 
মেন্ট সৈন্য খতম করে। ২৭ তারিখ পাবনা শহর ও সমগ্র জেলাকে মুস্ত 
এলাকা বলে ঘোষনা করা হয়। মুজিুদ্ধের ইতিহাসে পাবনার এই বিজয় 
বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। 

টাপাই নবাবগঞ্জে ই. পি. আর. বাহিনীকে পাকিস্ত।নী কম্যাণ্ডিং মেজর 
নিরস্ত্র করতে চাইলে তারা প্রতিরোধ ক'রে ২৮শে মার্চ পাক ছাউনী দখল 
করেন। ওদিকে ২৬ তারিখেই বরিশাল মুক্ত ঘোষণা করা হয়। এরপর 
বাংলাদেশের পক্ষে মেজর জলিঙ্প প্রতিরক্ষা এবং নূরুল ইসলাম মঞ্জর 
এম, পি. বরিশালের প্রশা সনিক দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এমনিভাবে আকমণ 
ও পাল্টা প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ই. পি আর, ও পুলিশের 
সশস্ত্র ব্যক্তিদের সঙ্গে কৃষক, শ্রমিক, ছান্তর-জনতার সম্িমলিত এক্যের মাধ্যমে 
বাংলাদেশের বিভিন স্থানে মুজি্যৃদ্ধের স্চনা হয়। 

২৭শে মার্চ তারিখে তৎকালীন মেজর জিয়া চট্টগ্রাম বেতার থেকে বাংলা- 
দেশের স্বাধীনতা যৃদ্ধের কথা প্রচার করেন। এই বেতার কেন্দ্র থেকে 
৩০শে মার্চ তিনি পুনরায় ঘোষণা করেন যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্বয়ং 
এই যুদ্ধে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। বিচ্ছিন্নভাবে প্রতিরোধের এমন সম্ভাবনাময় 
মুহ্র্তে এই ঘোষণা সমস্ত স্বাধীনতা সংগ্রামকে একই লক্ষ্যে এগিয়ে যাবার 
অনুপ্রেরণায় সংহত সুদুঢ় করে। এপ্রিলের প্রথম থেকে মাঝামাঝি সময় 
পর্যন্ত ঢাকা শহর, চট্টগ্রাম বন্দর এলাকা ও কয়েকটি সেনানিবাস ছাড়া 
সমস্ত বাংলাদেশ মুক্ত ছিল। 

] 71625877720) 51715257770, ০৬ 105110, 2021 18, 1971 ] 

এপ্রিল মাসের মধ্যবতী সমগ্ন থেকে হানাদার বাহনী চাকা, চট্টগ্রাম, 
কুমিল্লা, যশোর সেনানিবাসগুলোর মধ্যে আকাশপথে যোগাযোগ স্থাপন 
করতে সক্ষম হয় এবং এই মস্ত সেনানিবাস থেকে দেশের বিডিন্ন স্থানে 
নতুন ক'রে হামলা পরিচালিত করতে থাকে । সেনাবাহিনীর এই কাজে 


৮৩৪ বজবন্ধ্‌ 


বিমান বাহিনী পূর্ণরাপে বাবহার করা হয়। পদাতিক বাহিনী ভারী কামান 
ও ট্যাঙ্ক বাবহার করে । স্বাভাবিকভাবেই এই অসম যুদ্ধে বাংলাদেশের 
প্রতিরোধ ব্যুহণুলো একের পর এক ভেঙে পড়ে। এইভাবে এপ্রিল মাসের 
শেষ দিকে পাক-বাহিনী বাংলাদেশের জেলা ও মহকুমা-শহরগুলো দখল 
ক'রে নিতে সক্ষম হয়। বাংলাদেশ বাহিনী এর ফলে সীমান্তবতী অঞ্চল- 
শুলোতে পিছু হটতে বাধ্য হয়। কিন্তু তথাপি একথা সত্য যে, জেলা ও মহকুমা- 
শহর এবং কিছু কিছু থানা-শহর ছাড়া মধ্যবর্তী গ্রামাঞ্চল, অনেক থানা এবং 
ব্যাপক সীমান্ত এলাকায় হানাদার বাহিনী কখনই তাদের কতৃত্ব স্থায়ীভাবে 
প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। ৩৭০টি সীমান্ত চৌকির ভিতর অক্টোবর 
মাস পর্যস্ত মান্ত্র ৯০টি চৌকিতে পাক-বাহিনী অবস্থান করতে পেরেছিল । 
[776 17121107777 14010810176 459০0 
7. 80017107911921, 0. 155] 
১০ই এপ্রিল বাংলাদেশ সরকার গঠন ক'রে ২৬শে মার্চে ঘোষিত 
স্বাধীনতাকে সমর্থন করা হয় এবং মন্ত্রী পরিষদ গঠন করা হয়। 
১৭ই এপ্রিল কুষ্টিয়ার মেহেরপুর থানার বৈদ্যনাথতলা গ্রামে আনুজ্ঠা- 
নিকভাবে বাংলাদেশ সরকার শপথ গ্রহণ করেন। এই সময় এই স্থানটির 
নামকরণ করা হয় মুজিবনগর । একই অনুষ্ঠানে জেনারেল ওসমানীকে 
মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি নিয়োগ করা হয়। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে 
মুক্ি্বাহিনী হিসেবে বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈন্যরা কুচকাওয়াজ প্রদর্শন 
করেন। এবং জেনারেল ওসমানীর অধিনায়কত্বে তারা গণপ্রজাতন্ত্রী 
বাংলাদেশ সরকারের ভারপ্রাপ্ত অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান সৈয়দ নজরুল 
ইসলামকে গার্ড অব অনার প্রদান করেন। 
[ দৈনিক পূর্বদেশ, ২১শে ডিসেম্বর ১৯৭১) 
বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে সৈয়দ নজরুল ইসলামকে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপ্রধান 
এবং মুজি্বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ঘোষণা করা হয়। 
এর পূর্বে ৪ঠা এপ্রিল, প্রতিরোধ যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে কুমিজার 
তেলিয়াপাড়ায় অবস্থিত মেজর জেনারেল সফিউল্লাহ র হেডকোয়ার্টারে 
মুক্তিযুদ্ধে যোগদানকারী শীর্ষস্থানীয় সামরিক অফিসারদের এক বৈঠক 
হয়। এই বৈঠকে তৎকালীন মেজর সফিউল্লাহ, সহ যারা উপস্থিত ছিলেন 


শেখ মুজিব ৮৩৫ 


তারা হলেন কর্নেল ওসমানী, তৎকালীন মেজর জিয়া, তৎকালীন মেজর 
খালেদ মুশার্রফ, তৎকালীন লেফটেনান্ট কর্নেল সালাউদ্দিন মোহাম্মদ 
রাজা (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল ), তৎকালীন মেজর নূরজ্ল ইসলাম, 
তৎকালীন মেজর মইনূ্ল হাসান চৌধুরী, তৎকালীন লেঃ কঃ আবদুর রব 
(বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল ও গণপরিষদ সদস্য ). পাক- 
সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত মেজর কাজী নকজ্জামান (বর্তমানে অবসর- 
প্রাপ্ত লেঃ কর্নেল)। এই বৈঠকে মুক্তিযুদ্ধের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা 
'হয়। পাকিস্তানী হামলার মুখে বিচ্ছিন্নভাবে যে মুক্ি্যুদ্ধের সন্তরপাত 
হয়েছিল এবং ষে অবিন্যস্তভাবে মুজিৃদ্ধ পরিচালিত হচ্ছিল, সে পরি- 
স্থিতিতে এই সমর-বিশেষজরা একটি সুবিন্যস্ত পরিকল্পনার প্রয়োজন 
অনৃভব করেছিলেন। একই সঙ্গে তারা এমন একজন সিনিয়র অফিসারের 
অভাব অনুভব কবেছিলেন, ষার নেতৃত্বে সামগ্রিক যৃদ্ধ পরিচালিত হতে 
পারে। এই বৈঠকেই সমবেত সামরিক অফিসাররন্দ কর্নেল ওসমানীকে 
সমগ্র যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব নেবার অনুরোধ করেন। 
[ ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকাব, মেজর জ্েণারেল সফিউল্লাহ, |] 
পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে অবস্থান কালে কর্নেন ওসমানী সমগ্র সেনা- 
বাহিনীতে নিজেকে একজন যোগ্য অফিসার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। 
অপরদিকে সামরিক বাহিনীতে কার্ধরত বাঙালী সৈন্যদের স্বার্থ-সংশ্লিজ্ট 
ব্যাপারে এবং বাঙালী সৈন্যদের প্রতি পাকিস্তানী কতৃপক্ষের বিমাতাসুলত 
আচরণের প্রতিবাদে তিনি সব সময় ছিলেন উল্চকণ্ঠ। ফলে, যোগাতা সন্ত্বেও 
তাঁকে মান্ত্র কর্নেল পদ থেকেই অবসর গ্রহণ করতে হয়। কিন্ত অবসর গ্রহণ 
করলেও কর্মরত বাঙালী সৈন্যদের মাঝে তার ষে ইমেজ প্রতিষ্ঠিত ছিল 
তা”র্তাকে একক সম্মান ও গৌরব দান করে। ধারে ধীরে তিনি আও- 
যামী লীগ ও শেখ মুজিবের রাজনৈতিক মতাদর্শের সঙ্গে সংহৃক্ত হয়ে 
পড়েন । ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ দলীয় সদপ্য হিসেবে তিনি 
এম. এন. এ. নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাই বাংলাদেশের মুজিজ্যৃদ্ধে, যা একটি 
রাজনীতি-সম্পুক্ত জনয্দ্ধ, সেনাপতি এমন এক ব্ত্তিন্র হওয়া প্রয়োজন 
ছিল, যিনি একাধারে সৈন্য ও জনগণের আস্থাভাজন হতে পায়েন। সুতরাং, 
সেনাবাহিনী-প্রধান হিসেবে তাঁর এই নির্বাচন সর্বন্ন অভিনন্দিত হয়েছিল। 


৮৩৬ হবু 


বাংলাদেশ সরকার গঠন ও প্রধান সেনাপতি নিয়োগের পর মুক্তিবাহিনী 
দত সুসংগঠিত করা অত্যাবশ্যক হয়ে ওঠে। 
মুভিচ্মুদ্ধ সুসংগঠনের প্রথম পর্যায়ে প্রয়োজন ছিল প্রথমতঃ, যে সমস্ত 
সশস্ত্র বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ই. পি. আর. পুলিশ, মোজাহিদ, আনসার বাহিনী 
বিচ্ছিন্নভাবে প্রতিরোধ চালিয়ে যাচ্ছিল তাদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন 
ক'রে একক কম্যাণ্ডে নিয়ে আসা। দ্বিতীয়তঃ, হানাদার বাহিনীর মনো- 
ভাব, শক্তি ও প্রকৃতি লক্ষ্য সাপেক্ষে যুদ্ধ স্ট্র্যাটেজী তৈরী করা । তৃতীয়ত, 
মুক্তিযুদ্ধে ষাগদানকারী বিভিমন সামরিক অফিসারকে যথোপযুক্ত দায়িত্বে 
নিয়োগ করা এবং যৃদ্ধ এলাকা নির্ধারণ করা । চতুর্থ তঃ, যে বিপুলসংখ্যক 
ছাত্র ও কুষক-শ্রমিকের মধ্য থেকে যুবকরা মুজিম্যুদ্ধে অংশ নিতে আসছিল 
তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে যুদ্ধে নিয়োগ করা। পঞ্চমতঃ, অস্ত্র ও অন্যান্য 
যুদ্ধ-উপকরণের মাধ্যমে মুক্িযোদ্ধাদেরকে সজ্জিত করা। 
এই সমস্ত প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখেই মুত্তিগবাহিনী গড়ে তোলা হয়। 
নিম্মমিত সৈনিক ছাড়াও যারা মুক্তিবাহিনীর প্রধান অঙ্গ এবং অতি বীরত্বের 
সাথে যুদ্ধে লিস্ত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন বহুসংখ্যক অনিয্মিত 
বাহিনী । বেসামরিক স্বেচ্ছাসেবক গেণবাহিনী), বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষিত 
বস্তি এবং ছাত্র থেকে শুরু ক'রে শিল্প-কারখানার শ্রমিক ও কুষক যুবক 
সহ সকল স্তরের ফৌজদের নিয়ে এই বাহিনী গঠন করা হয়। 
[ মুজিবনগর থেকে প্রকাশিত পন্রিকা “জয়বাংলা ৪ঠা 
অক্টোবর, ১৯৭১ ] 


মুক্তিবাহিনী সরকারী পর্যায়ে দুই ভাগে বিভজ্ঞ ছিলঃ (১) নিয়মিত 
সেনাবাহিনী ও (২) প্রণবাহিনী। ০১) বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ই. পি. আর, 
পুলিশ, আনসার, মুজাহিদ বাহিনীর লোকদের নিয়ে এই বাহিনী গঠিত 
হয়েছিল । সরকারী পর্যায়ে এদের নামকরণ করা হয়েছিল এম. এফ, 


(মুজি ফৌজ )। এই সৈন্যের পরিমাণ ছিল প্রায় দশ হাজার । 
[ 81351158170 5177810, 71722766407 2578712১ ০0) 151212229”, 
11145170167 76211 ০ 17014, 1900 10০০5008৩12 1971, 09. 21722] 


এই বাহিনী নিয়মিত যুদ্ধ কায়দায় কখনো সম্মুখ যুদ্ধে আকুমণ 
পরিচালনা ও প্রতিহত করত। কখনো বা ক্চ্র ক্ষুদ্র দলে বিতন্ত হয়ে 
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দলখদার বাহিনীর রক্ষণব্যহের অভ্যন্তরে প্রবেশ ক'রে রেড বা আযম্বুশ 
ধরনের কম্যাণ্ডো তৎপরতা চালিয়ে নিজেদের ঘাটিতে ফিরে আসতো । 
আগস্ট মাসের শেষ দিকে শুধু নিয়মিত কায়দায় আকুমণ পরিচালনা 
করবার জন্য '5* ফোর্স, * ফোর্স ও 2 ফোর্স গঠন করা হয়। 
[ ব্যক্তিগত সাঃ, মেঃ জেঃ সফিউজ্লাহ্‌ ] 
নৌবাহিনীর লোকদের নিয়ে একাত্তরের নভেম্বর মাসে নিয়মিত বাহি- 
নীর অধীন নৌবাহিনী গঠন করা হয় । ৯ই নভেম্বর পাক-বাহিনীর নিকউ 
থেকে দখল করা ছোট আকারের ৬টি নৌধান নিয়ে প্রথম “বজবন্থ' নৌবহ- 
রের উদ্বোধন করা হয়। এই বাহিনী দখলকৃত অঞ্চলের জলপথে কম্যাণ্ডো 
তৎপরতা চালাতে থাকে। 
[ বাংলার বাণী, মুজিবনগর, ১২ই নভেম্বর, ১৯৭১] 
বিমান বাহিনীর লোকদেরকে নিয়ে সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে 
“বাংলাদেশ এয়ার ফোর্স'ও গঠন করা হয়। তৎকালীন গ্রুপ ক্যাপ্টেন 
এয়ার ভাইস মার্শাল) এ. কে. খোন্দকারের ওপর এই বাহিনীর দায়িত্ ছিল। 
ওরা ডিসেম্বরের পর মুক্তিবাহিনী ও মিন্তরবাহিনীর যৌথ কম্যাণ্ডের নির্দেশে 
এই বাহিনীর বিমান ঢাকায় ও চট্টগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ তৎপরতা চালার। 
[ ব্যক্তিগত সাঃ, এয়ার ভাঃ মাঃ এ. কে. খোন্দকার ] 
(২) এফ. এফ. বা গণবাহিনী। এই বাহিনীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক 
থেকে শুরু ক'রে চাকুরে শ্রেণীর লোক, কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর,-"এক 
কথায় দেশের সর্বস্তরের কিশোর ও যুব শ্রেণীর লোকেরা অন্তভু ক্ত ছিলেন। 
স্বাধীনতা যুদ্ধে এ'রাই সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। 
এ'রা মূলতঃ দেশের অভ্যন্তরে গেরিলা তৎপরতা চালানোর জন্য প্রশিক্ষণ- 
প্রাপ্ত হয়েছিলেন। বাংলাদেশ সরকারের অধীন সেনাবাহিনীর কতৃ-ত্ব ছাড়াই 
আরো কতিপয় গেরিলা বাহিনী স্বাধীনতা যৃদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিজেন। 
এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য, বাংলাদেশ লিবারেশন স্রষ্ট 03. 7. 6.) যা “মুজিব 
বাহিনী” নামে পরিচিত ছিল। শেখ ফজলুল হক মনি, সিরাসুল আজম খান, 
আবদুর রাজ্জাক ও তোফায়েল আহমদ এই ঢারজন নেতা যৌথভাবে 
ছিলেন উত্ত' বাহিনীর হাই কম্যাণ্ড। মুক্তিত্যুদ্ধে এই বাহিনীর নিষ্ঠা, আত্মত্যাগ, 
আদর্শপ্রীতি এবং কতৃত্ব শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করতে হয়। 


৮৩৮ বঙ্গবন্ধু 


বিভিন্ন রণাঙ্গনে এই বাহিনী ষে সাফল্য অর্জন করে তার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ 
স্থানাভাবে এই গ্রন্থে দে'য়া সম্ভব নয় । 

মুজিব বাহিনী মূলতঃ ছান্ত্রলীগের জঙ্গী মনোৌভাবাপন সদস্যদেরকে 
নিয়ে গঠিত হয়েছিল । বাংল।দেশে পাকিস্তানী শাসকচকের দীর্ঘ দিনের 
চকান্তের পরিপ্রেক্ষিতে যেভাবে এই ছান্্র-সমাজ বিভিন্ন গণ-আন্দোলনের 
মধ্য দিয়ে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে এসেছিল তার গোর- 
বোজ্্বল বিবরণ আমি ইতিপূর্বে একাধিক স্থানে উল্লেখ করেছি। এই আম্দো- 
লনের মধ্য দিয়ে ছাত্র-সমাজ পূর্বেই ধারণা করতে সমর্থ হয়েছিলেন ষে, 
পাকিস্তানের মত একটি মানবতা বিবজিত ও হিংম্র গপনিবেশিক শক্তির 
মোকাবিলা ক'রে দেশের স্বাধীনতা অর্জন করতে হ'লে অবশ্যই দেশের 
জনগণকে সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়েই তা" লাভ করতে হবে। তাই :৭০ 
সালের নির্বাচনের পর পাক শাসকচকের চকান্ত সুস্প্ট ও পরিণত 
লক্ষে) প্রাগ্রসর হবার সাথে সাথে ছাত্রলীগের তরফ থেকেও 'বীর বাঙালী 
অস্ত্র ধর-_বাংলদেশ স্বাধীন কর” এই ক্লোগান উতাপিত হয়। এই 
শ্লোগানের উদ্দেশ্য ছিল প্রতিরোধ ও যৃদ্ধ সম্পরকে জনগণের মনকে পূর্বে 
থেকে প্রস্তুত করা ও নিজেদেরকে সেভাবে গঠন করা । 

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, জপ্তরের মার্-এ অসহযোগ আন্দোলনের সময় 
ছাত্রলীগ কতৃক 'ম্বাধীন বাংলা ছান্ত্র-সংগ্র।ম পরিষদ? গঠন করা হয়েছিল। 
এবং ২৩শে মার্চ তারিখে এই পরিষদের দ্বারা প্রতিরোধ দিবস উদযাপনের 
সময় রেসকোর্স ময়দানে প্রাক্তন সৈনিক ও ছাত্রদের এক সম্িমলিত কুচ- 
কাওয়াজ ও যৃদ্ধ-মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। ছাগ্রলীগের এই কার্ষকুমেরই 
পরিণতি হ'ল মুজিব বাহিনী । 8. ].. ৮.-এর সর্বাধিনায়ক ছিলেন বঙ্গবন্ধু 
শেখ মুজিব। সম্ভবতঃ এই কারণেই তা' মুজিব বাহিনী নামে পরিচিত ছিল। 

মুজিব বাহিনীর প্রশিক্ষণ ছিল মৃলতঃ গেরিলা যুদ্ধের। তবে এই 
বাহিনীকে যানবাহন ছাড়া বহনযোগ্য ভারী অস্ত্রে সজ্জিত করা হয়েছিল । 

মুজিব বাহিনী ছাড়াও ছান্্র ইউনিয়নের নেতৃরন্দের টদ্যোগে আরেকটি 
গেরিলা বাহিনী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়েছিল। 

ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভারতীয় বাহিনীর ব্যবস্থাপনা ও সহযোগিতায় 
বাংলাদেশ সরকারের কতৃরত্বে এফ. এফ. গেরিলাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা 
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হয়। এই এফ. এফ-দের সংখ্যাতালিকা প্রকাশিত হয় নি, তাই 
নিশ্চিত ক'রে এর সংখ্যা বলা যায় না। এই প্রশিক্ষণ ছাড়াও প্রতিরোধ 
যৃদ্ধের সময় থেকে পরবতী বিভিন সময়ে মুস্তত অঞ্চলের মুক্তিবাহিনীর 
শিবিরগুলোতে এসে বহু যুবক বেল রেজিমেন্ট, ও ই পি আর-এর 
লোকদের নিকট প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে দেশের হানাদার কবলিত অংশে 
ছড়িয়ে পড়েছিল। আবার যে সব প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গেরিলা দেশের অভ্যন্তরে 
তাবস্থান করত তারা তাদের সহযোগীদেরকেও প্রশিক্ষণ প্রদান ক'রে 
রীতিমত দক্ষতার সাথে কাজ করেছিল। কাদের সিচ্দিকী ও আবদুল 
লতিফ মীর্জার বাহিনী যে বিজ্ময়কর তৎপরতা প্রদর্শন করেন তা' আমরা 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে পারি। আনুমানিকতাবে বলা হয়ে থাকে যে, 
প্রায় এক লাখ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গেরিলা দেশের অভ্যন্তরে যৃদ্ধ করেছিল। 
সমগ্র দেশ ১১টি সেক্টরে বিভক্ত ছিল এবং শুধুমান্্ সেক্টর কম্যাণ্ডার 
তৎকালীন মেজর সফিউল্লাহর অধীনেই নভেম্বর মাসে ২৫ থেকে ২৬ 
হাজার গেরিলা যুদ্ধরত ছিল। [ ব্যক্িগত সাঃ, মেঃ জেঃ সফিউজ্লাহ্‌ | 

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সরাসরি নিয়ন্ত্রিত গেরিলা বাহিনী ও অনান্য 
গেরিলারা সবাই জনগণের নিকট মুক্তিফৌজ নামেই পরিচিত ছিল। 

প্রতিরোধ যুদ্ধের সময় নিয়মিত সেনাবাহিনীর লোকেরা বিপুল পরিমাণ 
হাঞ্কা অস্ত্র, গুলী ও অন্যান্য যূদ্ধোপকরণ হস্তগত করতে সক্ষম হয়। 
দেশের প্রায় সমস্ত পুলিশ লাইন ও ই পি. আর. সাব-হেডকোয়াটার- 
গুলোরও সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র মুজ্চিবাহিনীর হস্তগত হয়। প্রাথমিকভাবে 
এই সবের দ্বারাই মুক্তিবাহিনীকে সজ্জিত করা হয়েছিল। কিন্তু পাক 
বাহিনীর সঙ্গে লড়াইয়ের জন্য কৃমবর্ধমান এক বিরাট সুসংগঠিত মুক্তি 
বাহিনীর জন্য এই অস্ত্র নিতান্তই অপ্রতুল ছিল। এ ব্যাপারে ভারত সরকার 
পুর্ণ মান্রায় সহযোগিতা করেন। তদুপরি মুজিবাহিনী যুদ্ধের বিভিন্ন 
সময় দখলদার বাহিনীর নিকউ থেকেও প্রহর পরিমাণ অস্ত্র ও গোলাওলী 
দখল ক'রে যুদ্ধে ব্যবহার করতে সমর্থ হয়। 

২৫শে মার্চ তারিখের পর থেকে মুজি্ুদ্ধকে প্রতিহত করবার জন্য 
দখলদার বাহিনী নতুন নতুন প্রকিয়ার সুক্রপাত ঘটায়। এর একটি হ'ল 
দেশের সকল ক্ষমতাই যে সরকারের হাতে এ সম্পর্কে সবপ্রকার 


৮৪০ ব্ঙ্গবন্ধ 


অপপ্রচারণা ॥ এপ্রিল মাসে মুক্তিবাহিনীর প্রতিরোধ ও যুদ্ধকালীন সময়ে 
পাকিস্তানী কতৃপক্ষের প্রচার সম্পকে প্রখ্যাত সাংবাদিক গ্যান্থনী ম্যাসকা- 
রেন্হাস যথার্থই বলেছেন £ তখন ঢাকা ও চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর বর্বরোচিত 
হত্যাযফজের ফলে যে ইতিমধ্যেই ৫০,০০০ জীবন বিনষ্ট হয়েছে, সে কথার 
উল্লেখ থাকত না কিন্কা সংবাদপন্রগুলোতে একথারও উল্লেখ থাকত নাষে, 
কেবল মানত এই দু'টো শহরেই কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনাক্তা প্রতিপালিত 
হচ্ছে, প্রদেশের বাকী অংশ বিদ্রোহী বাঙালীদের নিয়ন্ত্রণাধীনে চলে গেছে। 
বাইরের প্রভাব থেকে সাফল্যের সঙ্গে জনসাধারণের চোখ ও কানকে মুক্ত 
ক'রে সরকার একটি উত্তাবনক্ষম প্রচারণা অভিযান শুরু করে । পূর্ব বাংলার 
প্রকৃত ঘটনাকে বিরত করে এবং ভারতের আসন্ন হুমকিকে সবচেগ্নে বড় ক'রে 
দেখানোর কাজে সরকার প্রতিনিয়ত প্রচেষ্টা চালাতে থাকেন । গোয়েবলস্ও 
একাজ ভাল ক'রে করতে পারত না । [বাংলাদেশ লাঞ্ছিতা, পৃঃ ১৪৩-৪৬ ] 

এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময়ে চাকায় অবাঙালী ও এদেশীয় দালালদের 
সমনুয়ে খাজা খয়েরুদ্দিনের নেতৃত্বে শান্তি কমিটি গঠিত হয়। এদেরই 
আনুক্ল্যে জুলাই মাসের প্রথম দিকে তৈরী হয় রাজাকার বাহিনী । 

[১১ই জুলাই '৭১ তারিখে দৈনিক পাকিস্তানে প্রকাশিত এক প্রেস বিজপ্তিতে 

বলা হয়েছিল যে, ১১ই, ১৮ই ও ২০শে জুলাই তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ)লয় 
এলাকায় রাজাকারদের চ।দমাপী অনুষ্ঠিত হবে ।] 

মূলতঃ গ্রামের অশিক্ষিত চাষী-মজুর শ্রেণীর লোকদের নিয়েই গঠিত 
হয়েছিল এই বাহিনী । দু'এক সপ্তাহের হালকা দু'একটি অস্ত্রের ট্রেনিং 
দিয়ে প্রামাঞ্চলে মুকিন্বাহিনীর গেরিলাদেরকে প্রতিরোধের জন্য এদেরকে 
নিয়োগ করা হয়েছিল। 

এদের কোন রাজনৈতিক জান ছিল না। তাই যুদ্ধের শেষ পর্যায়ের দিকে 
অনেকেই মুক্তিবাহিনীর নিকট অস্্রসমেত আত্মসমর্পণ করেছিল । বিগত 
পঁচিশ বহর ধরে রাজনীতির নাম ক'রে যে সব এদেশীয় ব্যক্তি বাংলাদেশে 
পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর স্থার্থ রক্ষা ক'রে এসেছিল, সেই সব 
ব্লাজনৈতিক দলের উদ্যোগেই শান্তি কমিটি তৈরী হয়। এরা গ্রাম ও শহরের 
বাংলাদেশপন্থী লোকের উপর দেনাবাহিনীর সাহায্যে নির্যাতন করতো। 
মুজিনবাহিনীর লোকদের সংবাদ পাক-বাহিনীর নিকট সরবরাহ করতো । 


শেখ স্ুজিব ৮৪১ 


শুধু জামাতে ইসলাম ও ইসলামী ছান্র সংঘের লোকদের উদ্যোগে গঠন 
করা হয়েছিল আলবদর ও আলশামস্্‌ বাহিনী । এদেরকে হালকা অস্ত্র 
শিক্ষা দে*য়া হয়েছিল। এরা মুর্জিবাহিনীর সংবাদ সেনাবাহিনীকে সর- 
বরাহ করতো । দেশ মুক্ত হবার পূর্ব-ম্‌হতে বুদ্ধিজীবীদের মূলতঃ এরাই 
হত্যা করেছিল । 
দেশের পরিস্থিতি স্বাভাবিক আছে, এটা প্রচার করার জন্য দেশে ও বিদেশে 
দখলদার বাহিনী তাদের পদলেহী কতিপস্ন বদ্ধিজীবীকে ব্যবহার করেছিল। 
[ দেশের জীবনযাত্রা স্বাভাবিক আছে এবং বাঙালীদের জীবনের কোন নিরাপত্তা 
নেই একথা ভিভ্িহীন, এই মর্মে ডঃ সাজ্জ।দ হোসেন, ডঃ মোহর আলী কতক 
লগুনের 'টাইমস' পন্ত্িকায় লেখা চিঠি সম্পকিত সংবাদ ৯ই জুলাই, '৭১ তারিখের 
“দৈনিক পাকিস্তান" পন্ত্রিকায় ছাপা হয়েছিল । ] 
কমবর্ধমান আকমণের মুখে দখলদার বাহিনী মুক্তিবাহিনীর গেরি- 
লাদের গ্রেফতারের ব্যাপারে যে পুরস্কার ঘোষণা করে সেটি বেশ কৌত- 
হলোদ্দীপক। 
দুঙ্ষৃতিকারীদের ব্যাপারে নিম্নহারে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়ঃ 
কে) দুঙ্ষৃতিকারী গ্রেফতার অথবা দুক্ধৃতিকারীদের সাথে সক্ষল মোকা 
বেলার খবর দেওয়ার জন্য ৫০০০০ টাকা। 
(খ) ভারতে ট্রেনিংপ্রাপ্ত দুক্ষ তিকারী গ্রেফতারের জন্য ৭৫০০০ টাকা । 
গে) রাইফেল, বোমা বা ডুপ্রিকেটিং মেশিন বা অপরাধ করে এমন 
অথবা অন্য কোন আগ্নেয়াস্ত্রসহ গ্রেফতারের জন্য ১০০০'০০ টাকা। 
ঘে) দুক্ষতি দলের নেতা গ্রেফতারের জন্য ২০০০'০০ টাকা । বিপুল 
পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার অথবা দুঙ্ছুতি দলের নেতা গ্রেফতারের 
জন্য দশ হাজার টাকা পর্যস্ত বড় অঞ্কের পুরক্কার দেবার বিষয় 
বিবেচিত হতে পারে। 
জেলা পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট এক হাজার টাকা পর্যস্ত মঞ্জর করতে 
পারবেন। দুঙ্চৃতিকারীদের কার্যকলাপ ও ব্যক্তিত্বের বিচারে শ্রেণীবিভাগ 
নিশ্নরাপ হবে £ 
কে) তথাকধিত মুক্তিবাহিনীর নিয়মিত সদস্য, তথাকথিত মুক্তি” 
বাহিনী ভণ্তিতে সাহায্যকারী । 


৮৪২ বজবন্ধু 


খে) স্বেচ্ছায় বিদ্রোহীদের খাদ্য, যানবাহন ও অন্যান্য দ্রব্য সরবরাহ- 
কারী। 
গে) স্বেচ্ছায় বিদ্রোহীদের আশ্রয়-দানকারী । 
(ঘ) বিদ্রোহীদের বার্তাবাহক 011010791) বাপে যারা কাক করে। 
চে) তথাকথিত মুজিবাহিনী সম্পর্কিত নাশকতামূলক লিফলেট, 
প্যাম্পলেট প্রভৃতির লেখক বা প্রকাশক ।” 
[ দৈনিক পাকিস্তান, ২৫শে নভেম্বব, ১৯৭১ ] 
এইভাবে দখলদার বাহিনী বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে এদেশীয় 
দালাল সহযোগী সৃষ্টিতে তৎপর ছিল। বিভিন্ন পর্যায়ে আমাদের বীর 
মুক্িবাহিনীর সদস্যরা এই সমস্ত দালাল সহযোগীদেরকে প্রতিরোধ ক'রে 
পাক-বাহিনীর সঙ্গে মুজিত্যৃদ্ধ চালিয়ে বিজয়কে ছিনিয়ে এনেছেন। 
সময়ানুকৃমিকভাবে মুকিযোদ্ধাদের তৎপরতা চার পর্যায়ে ভাগ ক'রে 
বর্ণনা করা যেতে পারে £ 


প্রথম পর্যায় 8 মে ও জুন মাস। গেরিলা তৎপরতার স্ত্রপাত। 

দ্বিতীয় পর্যায় $ জুলাই, আগস্ট, সেপ্টেম্বর । ঢাকা সহ বাংলাদেশের 
অভ্যন্তরে গেরিলা যুদ্ধের বিস্তৃতি। 

তৃতীয় পর্যায় 8 অক্টোবর থেকে ওরা ডিসেম্বর। অভ্যপ্তরভাগে গেরিলা 
যুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধি ও নিয়মিত সেনাবাহিনীর আকুমণ। 


চতুর্থ পর্যায় £ ওরা ডিসেম্বর থেকে ১৬ই ডিসেম্বর । মুক্তিবাহিনী ও 
মিন্র বাহিনীর যোথ আকুমণ। বিজয় লাভ। 

[ ব্যক্তিগত সাঃ, মেঃ জেঃ সফিউল্লাহ, ] 

প্রথম পর্যায় ঃ$ মে মাস থেকেই গেরিলা অপারেশন শুরু হয় 
দখলদার বাহিনীর সঙ্গে মুক্তিবাহিনী ষে একটি অসম লড়াইয়ে অব- 
তীর্ণ হয়েছে, এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময় থেকেই তা" উপলব্ধ হ়। 
কেননা দখলদার বাহিনী বিমান, ট্যাঙ্ক ও অন্যান্য ভারী অস্ত্র ব্যবহার 
করেছিল। পক্ষান্তরে মুজিবাহিনীর এসমস্ত যৃদ্ধোগপকরণ ছিল না। এমনকি 
কোন কোন মুক্তিবাহিনীর অবস্থানের ওপর বেপরোয়াভাবে বিমানের 
সাহাম্যে মেশিনগানের গুলী ও বোমা ব্যবহার করা হয়েছে, অথচ মুক্তি- 


শেখ মজিব ৮৪৩ 


বাহিনীর নিকট বাধা দেবার মতো একটি বিমান বিধ্বংসী কামানও ছিল 
না। এসব ক্ষেত্রে এমনও দেখা গেছে যে, দারুণ ক্ষোভ ও উত্তেজনায় দাতে 
দাত চেপে কোন কোন যুবক, যে মান্র দ্'এক দিন পূর্বে একটা থি নট 
থি রাইফেল হাতে পেয়েছে, সে বারবার বৈরী বিমানের দিকে নিস্ফল 
গুলী ছুড়েছে। সব প্রতিকূল পরিবেশে দাড়িয়েই তারা যৃদ্ধ চালিয়ে 
গেছে। সামনে বাংলাদেশ আর বঙ্গবন্ধুর বাণী, এই দুই প্রেরণাই ছিল 
তাদের শক্তির উৎস। তাদের বিশ্বাস ছিল, প্রতি ঘরে ঘরেই তো মুজিব 
আছে। আর আছে মুজিবের উদাত্ত বাণী, “আমরা তোমাদেরকে ভাতে 
মারবো, আমরা তোমাদেরকে পানিতে মারবো ।' স্তরাং, সেডাবেই 
মারতে হবে। 

হাজার হাজার তরুণ প্রশিক্ষণ নিয়ে দখলদার বাহিনীর যোগাযোগ পথ 
বিচ্ছিন্ন, যোগাযোগ পথে ম।ইন পতে রেখে দখলদার বাহিনীকে হত্যা করার 
নীতি গ্রহণ করে। 

যুদ্ধে গেরিলা কৌশল গ্রহণ করা প্রসঙ্গে মুক্তিবাহিনী প্রধান কর্নেল 
ওসমানী বলেন ঃ “যুদ্ধের প্রথম দিকে আমি আমার লোকদেরকে প্রথাগত 
পদ্ধতিতে খণ্ডযৃদ্ধে নিয়োগ করেছিলাম। আমাদের আশা ছিল, বিদেশী 
শত্তিমৃহ এই অসম যুছে। হস্তক্ষেপ ক'রে গাকিস্তানীদেরকে বাংলাদেশ 
থেকে পাততাড়ি গুটাতে বলবে। কিন্তু তা' যখন হ'ল না এবং পাকিস্তানীরা 
ট্যাঙ্ক, ভারী অস্ত্র এবং বোমারু বিমান সজ্জিত সাড়ে চার ডিভিশন 
(৪০,০০০) সৈন্য আনল, তখন আমি যৃদ্ধলকৌশল পরিবতন করলাম । গত 
মে মাসের প্রথম দিকে আমি আমার দৈন্যদেরকে পুনর্গঠিত করলাম এবং 
ক্ষুদ্র ক্দ্র গেরিলা দলে বিভত্ত ক'রে খণ্যযুদ্ধের পরিবর্তে গেরিলা পদ্ধতির, 
অতকিত আকুমণ পন্থা অবলম্বন করলাম। এতে ক'রে আমরা কোন কোন 
ক্ষেত্রে কিছুটা সুবিধা হারালেও শন্, বাহিনীকে বিস্তৃত ও বিক্ষুব্ধ গ্রাম 
এলাকায় ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য করেছিলাম । আমরা তাদের যোগাযোগ 
ব্যবস্থা বিচ্ছিন ক'রে দিয়ে সব সময়ই তাদের বিব্রত ও ব্যতিব্যস্ত প্লেখি- 
ছিলাম। প্রতিদিনই আমরা শ'খানেক ক'রে সৈন্য মারতাম আর তাদের 


কফিনে বিমান ভতি হয়ে পশ্চিম পাকিস্তান যেত।” 
[ খোশওয়ান্ত সিং, প্রাক, প্ুঃ 8০] 
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দ্বিতীয় পর্যায় 8 জুলাই, আগস্ট, সেপ্টেম্বর 

জুলাই মাসের প্রথম দিকে মুজিবনগরে সেক্টর কম্যাগারদের এক 
সভা অনুজ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিন 
আহমদ । এই সম্ভায় কর্নেল ওসমানীর নেতৃত্বে যদ্ধ সম্পর্কে এক নতুনতর 
পরিকল্পনায় ব্যাপকভাবে গেরিলা ওয়ারফেয়ার চালানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত 


হয় । 


১ 


২ 


ও৩। 


8। 


৫। 


৬। 
৭। 


৮1 


১ । 


১০ । 


১)। 


১৭২ | 


সেক্টরের সীমানা সঠিকভাবে চিহি*্ত করা হয়। 

গেরিলা তৎপরতা সুষ্ঠভাবে চালাবার জন্য ভেতরে গেরিলা বেস 
তৈরী করতে হবে। 

ভেতরের গেরিলাদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হবে। 
নিয়মিত বাহিনীর লোকজন পরিচালনায় থাকবে । 

খবরাখবর আনা-নেওয়ার জন্য ইস্টেলিজেল্স্-চেইন তৈরী করতে 
হবে। 

প্রত্যেক গেরিলা বেস্-এ একজন ক'রে রাজনৈতিক উপদে্টা 
থাকবে যার উপদেশে রাজনৈতিক কার্যকলাপ চালিত হবে। 
প্রত্যেক বেস্-এ একটি ক'রে মেডিক্যাল টিম থাকবে। 

গেরিলা ওয়ারফেয়ারের সঙ্গে সঙ্গে 259০.91081081 »/৪1915-ও 
চালিয়ে যেতে হবে। 

আমাদের সামরিক পরিকক্ষনা (780019581 [1217 ) এরকম হওয়া 
উচিত যাতে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। 

এটা করবার পর তাদেরকে নিশ্চিহ করতে হবে। 

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অঙ্্শস্ত্র, যানবাহন, খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদি 
যাতে ক'রে ঠিকভাবে চলাফেরা করতে না পারে সেজন্য যোগাযোগ- 
ব্যবস্থা বিচ্ছিম ক'রে দিতে হবে। 

পাকিস্তান যেন বাংলাদেশ থেকে কাঁচামাল বা 1015750191০ 
৫9০ রফতানী ক'রে বৈদেশিক শুপ্রা অর্জন না করতে পানে 
সেজনা দ্রধ্যপামগ্রী ও সরকারী গুদাম ধংস করতে হবে। 
কলকারখানা যেন চলতে না পারে সেজন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং 
পেট্রোল ইত্যাদির সরবরাহ বিধ্বস্ত করতে হবে। 


শেখ মুজিব ৮৪৫ 


১৩। গাড়ী, রেল, বিমান, জলষান, ঠিকভাবে যেন চলতে না পারে। 
এক কথায় যোগাযোগ এবং যাতায়াত-ব্যবস্থা বিকল ক'রে দিতে 
হবে। 

১৪। পাক সেনাবাহিনীর সাহায্যকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে 
এবং জনমত গড়ে তুলতে হবে। 

১৫। বাংলাদেশে স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করছে, বিদেশের নিকট 
এ ধরনের পাক প্রচারণাকে মিথ্যা প্রমাণিত করবার জন্য বিশেষ 
ক'রে ঢাকা শহরে অস্থাভাবিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। 

[ ব্যক্তিগত সাঃ, মেঃ জেঃ সফিউজ্লাহ্‌ ] 

এই যৃদ্ধ পরিকল্পনা অনুযায়ী সীমান্ত অঞ্চলে অবস্থিত মেইন বেসৃ-ক্যাম্প- 

গুলো থেকে দখলদার বাহিনী অধিকৃত বাংলাদেশের অত্যন্তরভাগে ছড়িয়ে 

পড়ে। এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে গড়ে ওতে স্থায়ী ঘাঁটি। এইভাবে 

মহকুমা শহর থেকে জেলা শহরের অভ্যন্তর ভাগেও তাদের ঘাঁটি গড়ে 
তুলতে সমর্থ হয় । উক্ত পরিকল্পনানুযায়ী সবাই তৎপর হয়ে ওঠে। 

দেশে শান্ত অবস্থা বিরাজ করছে এ কথা দেশে ও বিদেশে প্রচারণার 

জন্য পাকিস্তান কত়রপক্ষ এবার “মরিয়া হয়ে ওঠে'। কারণ পাকিস্তানকে 
অথনৈতিক সাহায্যকারী দেশগুলি বাংলাদেশের পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে 
তাদের সাহায্য দান বন্ধ করবার কথা ঘোষণা করেছিল । 

৩১শে জুলাই তারিখে করাচীর এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে জেনারেল 

ইয়াহিয়া খান পুনরায় বাংলাদেশের ওপর নিয়ন্ত্রণের দাবী ক'রে বজ্ততায় 
বলেন যে, সীমান্ত এলাকা ছাড়া পূর্ব পাকিস্তানের আইন-শুখ্খলা পরিস্থিতি 
সম্পূর্ণ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নিষ্পজ্জণে আছে। 
[ দৈনিক পূর্বদেশ, ৫ই আগস্ট, ১৯৭১ ] 
কিন্ত পাক কত পক্ষের এই মিথ্যা প্রচারণা দেশী ও বিদেশী সবার নিকট 
বেফাস হয়ে গেল মুজ্তিযোছ্া গেরিলাদের গুলী আর বিস্ফোরণের তাগুব 
কার্য কলাপে। মজিত্যুদ্ধ চলছে-_-বিদেশীরা এ সম্পর্কে যাতে ক'রে জানতে না 
পারে তার জন্য ঢাকা ও চট্টগ্রামেই সব চাইতে কড়াকড়ি ব্যবস্থা নিয়েছিল 
হানাদার বাহিনী । তাই মুক্তিবাহিনীর যুদ্ধ পরিকজ্পনায় অন্যতম লক্ষ্যম্থান 
নির্বাচিত হয়েছিল ঢাকা। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে, জুন মাস 
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থেকেই ঢাকা শহরে গেরিলাদের তৎপরতা আরম্ভ হয়েছিল। এবং একই 
উদ্দেশ্যে এই মাসে হোটেল ইন্টারকল্টিনেন্টালের সম্মুখে একই সঙ্গে 
তিনটি হ্যাণ্ড গ্রেনেড বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছিল। 
[ হেদায়েত হোসাইন মোর্শেদ লিখিত নিবন্ধ £ “"মার্চ থেকে ডিসেম্বব। ১৯৭১। 
কাবারুদ্ধ সংবাদ” বিচিন্রা, জাতীয় দিবস সংখ্যা, ১৯৭৩। ] 
সেই সময় হোটেলে অবস্তান করছিলেন বিশ্বব্যাঙ্গের একটি দল এবং 
পাকিস্তানকে সাহাধ্য দানকারী কনসোটি' ক্লামের চেয়ারম্যান মিঃ কারগিল। 
১১ই আগস্ট শেখ মুজিবের বিচার আরম্ভ করবার কথা প্রচারিত হবার 
প্রতিবাদে সেই দিনই হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে প্রচণ্ড বিস্ফোরণে চারি- 
দিক কেপে ওঠে । এই সংবাদ হানাদার কবলিত সমস্ত পিকায় ১২ই 
আগস্ট প্রকাশিত হয়। বলা হয় £ 'গতকাল বৃধবার সন্ধ্যায় তাকা ইন্টার- 
কণ্টিনেম্টাল হোটেলের ল্যাভেটরীতে তিনটি বিস্ফোরণে তিনজন বিদেশী 
আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।' 
[ দৈনিক পাকিস্তান, ১২ই আগস্ট, ১৯৭১ ] 
দখলদার বাহিনী ও তার দালাল সহযোগীরা ঢাকডেোল পিটিয়ে ২০শে 
আগস্ট তারিখে ৭১ সালের এস. এস. সি. পরীক্ষা অনুষ্ঠানের আয়োজন 
করেছিল। আর ১৯শে আগস্ট তারিখে কয়েক মিনিটের ব্যবধানে মৃক্তি- 
যোদ্ধারা একই সঙ্গে উলাম পাওয়ার স্টেশন এবং খিলগাও পাওয়ার সাব 
স্টেশনটি সম্পূর্ণ রাপে উড়িয়ে দেয়। 
[হেঃ হোঃ মোর্শেদ, এ ] 
পাক-বাহিনী দালাল সহযোগীদের সম্পর্কে ব্যবস্থা নেওয়া! সম্পকিত 
কার্য কমের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকায় ১০ই আগস্ট পূর্ব পাকিস্তান নেজামে ইসলাম 
পার্টির সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট, নিখিল পাকিস্তান মারকাজে জমিয়তে 
উলামায়ে ইসলাম এবং নেজামে ইসলাম পার্টির কেন্দ্রীয় কমিচীর সদস্য 
পাক দালাল মওলানা সাদানীকে ঢাকার মীরকাদিমে গেরিলামা গুলী ক'রে 
হত্যা করে। [হে হোঃ মোশেদ, এ ] 
এইসব সাফলা ছাড়াও এই সময়ে অপর একটি বিষয়ে মুর্িযোদ্ধারা 
অসীম সাফল্য অর্জন করে । আগস্ট মাসের দিকে চট্টগ্রাম ও চালনা বন্দর 
এলাকায় সমুদ্রগামী জাহাজগুলো ধ্বংস করবার জন্য মুক্তিবাহিনীর মধ্য 


শেখ মুজিব ৮৪৭ 


থেকে একদল গেরিলা ফ্রগম্যান তৈরী করা হয়। ১৬ই আগস্ট এই মুক্তি- 
সেনারা চট্টগ্রাম বন্দরে নঙ্গর করা এম. ভি. আরমাদ ও এম. ভি. আল 
আব্বাস নামক করাচী থেকে আগত অস্ত্রবাহী দু'টো জাহাজ “লিমপিট' 
মাইনের সাহায্যে সম্পূর্ণ ভূবিয়ে দেয়। 
[ বাংলার বাণী, ১৬ই ডিসেম্ব র, *৭২ সাল, মেজর রফিকুল ইসলাম অবসরপ্রাপ্ত) 
লিখিত “নিমজ্জনের সঙ্গীত” নিবন্ধ দ্রষ্টব্য ]। 
মুক্তিবাহিনীর গেরিলা ফুগম্যানদের এটাই ছিল প্রথম তৎপরতা, এরপর 
থেকে সেগ্টেম্বর মাসের শেষের দিক পর্যন্ত সময়ে এ রা প্রায় ২১টি পাকি- 
স্তানী ও বিদেশী জাহাজ বিনষ্ট করে ও ড.বিয়ে দেয়। 
মাকিন যৃত্তগ্রান্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট সেপ্টেম্বর মাসে বাংলাদেশে 
তাদের ৬টি জাহাজ মুক্িবাহিনী কক ক্ষতিগ্রস্ত ও ড.বিয়ে দেওয়ার কথা 
স্বীকার করে। | বাংলার বাণী, মু$ নগর, ১২ই নভেম্বর, ১৯৭১ ] 
হানাদার কবলিত ঢাকার কাগজেও শ্বারুতি দেখা যায় £ 
ভার এ. পি. পি'র এই খবরে প্রকাশ, সরকারী মুখপাণ্ন জানিয়েছেন 
'যে ইউ, এস, এস. লাইটনিং নামের একটি খাদ্যশস্যবাহী মাকিন জাহাজ 
সম্পৃতি চালনা বন্দরে লিমপিড মাইন বিস্ফোরণে ক্ষতিগ্রর্ভ হয়েছে।” 
[ দৈনিক পূর্বদেশ, ২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ ] 
মুক্তিবাহিনীর এই সমস্ত সাফল্যের দাবী করতে গিয়ে কর্নেল ওসমানী 
অকটোবর মাসের প্রথম দিকে বলেন £ “সেপ্টেম্বর মাসের শেষ পযস্ত 
আমরা হাজার পাকিস্তানী সৈন্য খতম করেছি, ২১টি জাহাজ ড.বিয়ে 
দিয়েছি, ধ্বংস ক'রে দিয়েছি প্রায় ৬ শোর মত ব্রিজ ও কালভাট' এবং 
রেল লাইন, সড়ক ও নৌপথে তৎপরতা চালিয়ে সমস্ত যোগাষোগ- 
ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত ক'রে দিয়েছি। এর সত্যতা আপনারা যে কেউ 
যাচাই করতে পারেন। বাংলাদেশে এখন খুব অল্প ট্রেনই চলে এবং 
চালনায় কোন জাহাজ ভিড়তে পারে না। খুব শীঘুই চট্টগ্রা বন্দরকেও 
আমরা ব্যবহার অনুপযোগী ক'রে দেব।৮ 
[খোশওয়াতত সিং, প্রাণ্ুত, গৃঃ ৪০] 
ভুলাই মাসের শেষ ও আগস্ট মাসের এই সময়ের মধ্যে মুক্তিত্ঘাহিনীয় 
সাফল্য সম্পর্কে বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন আইন, সংসদীয় ও পরান 


৮৪৮ বঙ্গবন্ধু 


মন্ত্রী খোন্দকার মোশতাক আহমদ বলেন, *“...... পাকিস্তানী সৈন্যরা যে 
সব স্থানে অবস্থান করে সে স্থানটুকুই তাদের দখলে থাকে । বাকী সমস্ত 
আমাদের । র্লাক্রে যেখানে তারা ঘুমায় সেই ব্যারাকগুলোই তাদের দখলে 
থাকে। আমাদের ছেলেরা €(মুজি্বাহিনীর গেরিলারা ) সরাসরি সংঘর্ষ 
এড়িয়ে চলে। কেননা তাদের আছে ট্যাঙ্ক ও বিমান, আর আমাদের ছেলেরা 
শুধুমান স্টেনগান, হ্যা গ্রেনেড, রাইফেল আর মেশিনগান নিয়ে লড়ছে ।” 
[ খোঃ সি$, প্রাণ্ুজ্ঞ, পৃঃ ৪১] 

মুতিত্বাহিনীর এই কৃমবর্ধমান সাফল্য বিদেশী সংবাদপন্রগুলোও 
স্বীকার করতে থাকে । 79161 [২ 081) ২৩শে জুলাই, *৭১ তারিখে প্রকাশিত 
নিউইয়র্কের 1811 9066 0০017721-এ লেখেন £ ঠা) ঞোাগ 1015 28 
৮6106 018911817550 ৮5 732175511 039171112 001595 (01001 92101201০01 
730981001 21772) (08 55000 60 118৬6 112591৩ 3100010 8100115 010৩ 
89116811 1001001911012. 

৩১শে জলাই তারিখে (0011301817 90151005 7$০01601 পঞ্জিকায় পম্পা- 
দকীয়তে লেখা হয় 10৫95, 1001 100111119 12161 1105 18107508201 
এড 90100019 0106 10211) 016169 01 7390818, ০০001 0116 ০০01709510৩, 
১৩515121706 19 10101595116. “1115 00217111125 1126 0520 2019 (৮10০ 1০ 
2070০1 00 006 0০0৩7 318110103 901৮1185 177002, 075 080191. 71769 
50060119 020 0175 1911 11010570170 18009, 00 (19 00115 ০1165. 

২রা আগস্ট ৩%ও স/০৩ পণ্রিকাকস বলা হয় 8 411 ০৮০ 085 ০০০11177/, 
006 16551509706 15 29101019 12101050065 92102105০01 & 019551081 
981771198 %/819815. 

একই তারিখে প্রকাশিত 11005 7418682105-এ বলা হয় 8 7২591312106 
2ি817055 2115205 00100001006 ০০1)05145 2 10151) 2100 1000101% 01 
105 029 07076, 

এইসব পথ্রিকায় ভিয়েতনামের সঙ্গে তুলনা ক'রে বাংলাদেশে গেরিলা 
যুদ্ধের অনুকল প্রাকৃতিক অবস্থা ও বিপুল জনসমথনের কথা বর্ণনা করা 
হযস। বাংলাদেশের ধানপাটের ক্ষেতে এবং গাছপালা, ঝাত-জঙ্গলের মাঝে 
গেরিলারা পাক-বাহিনীকে আঞক্মণ করবার চমৎকার সুযোগ পেয়েছে---- 
এসবের এবং জনগণ কিরাপ যতক্তের সাথে তাদেরকে আশ্রয় ও খাবার সামী 


জলখ মুজিব ৮৪৯ 
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দিয়ে সাহায্য করছে তার নিখ্ত বর্ণনাও এই বিদেশী সাংবাদিকরা 
তুলে ধরেন। [ সুব্রত রায় চৌধুরী, প্রাুজ, পৃঃ ১৬৯] 

স্বাধীনতা সংগ্রামে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত 
প্রশংসনীয় । দেশের অভ্যন্তরে জনগণের মনোবলকে জাগ্রত রাখতে এবং 
নতুন নতুন প্রেরণার খোরাক জোগাতে এই কেন্দ্র উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব পালন 
করে। এছাড়া মুজিযোদ্ধাদের অনুপ্রেরণার একটি মহৎ উৎস ছিল এই 
সাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র । 

বাংলাদেশ সরকারের তথা ও প্রচার দফতর থেকে এবং যৃদ্ধ-মন্ত্রণালয় 
থেকে প্রকাশিত অসংখ্য বুলেটিন জনগণ ও মুকিযোদ্ধাদের প্রভূত উপকার 
সাধন করে । জনগণের উদ্দেশ্যে বেসরকারী উদ্যোগে “বাংলার বাণী” 
“জয়বাংলা পন্রিকা ছাড়াও বহ পন্ত্রিকা সীমান্ত অঞ্চলবতাঁ ভারতীয় গ্রেসে 
ছাপানো হ'ত। মুক্তিযোদ্ধারা এগুলো হানাদার কবলিত জনগণের মধ্যে 
গোপনে পৌছে দিত। বাংলাদেশের যুদ্ধ যে একটা জনযৃদ্ধ এবং দুই 
অসম শজির মধ্যে লড়াই চললেও বিলম্বের মধ্য দিয়ে জনগণের জয়ই যে 
নিশ্চিত, একথা জনগণকে বুঝিয়ে দেবার প্রয়োজন ছিল । অন্যপক্ষে মুক্তি 
যোদ্ধাদের আত্মপ্রত্যয়ের জন্য প্রয়োজন ছিল তাদের মধ্যে জাতীয়তাবাদের 
আদর্শ ও দেশাতআ্ম বোধের প্রেরণা জাগ্রত করা । এই কারণেই যৃদ্ধ-পরিকল্পনায় 
প্রতিটি গেরিলা বেস্-এ একজন ক'রে রাজনৈতিক কমী রাখবার ব্যবস্থা 
করা হয়েছিল। আওয়ামী লীগের নিবাচিত এম. এন. এ. ও এম. পি. সহ 
অন্যান্য দলের নেতুরুন্দ এবং বহুসংখ্যক বুদ্ধিজীবী সরকারী নির্দেশে 
এইসব গেরিলা বেস্‌-এ অবস্থান ক'রে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে নানা ব্যাপারে 
প্রজাবান ক'রে তুলবার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা 
যেতে পারে ষে, আমি নিজেও জুলাই ও আগস্ট মাসে জলঙ্গী, কেচুয়াডাঙ্গা, 
শিকারপুর, করিমপুর এবং বালুরঘাট ক্যাম্পগুলোতে অবস্থান করি এবং 
প্রশিক্ষণলিপ্ত যোদ্ধাদের মনোবল অক্ষপ্র রাখতে নিরলসভাবে কাজ করি। 
জলঙ্গী অপারেশন ক্যাম্পে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের দেশের অভান্তপে 
পাঠাতে নানাভাবে আমি সাহায্য করি। একবার এদের সাথে জুলাই মাসের 
শেষ দিকে নৌকাতে ক'রে আমি বাংলাদেশের অন্যন্তরে বিশ-পঁচিশ মাইজ 
পর্যন্ত গিয়ে গেরিলা যৃদ্ধের কয়েকটি স্থান নির্দেশ ক'রে এসেছিলাম । 


৮৫৩ বহু 


মুজিত্যদ্ধকে দুর্বার ক'রে তুলবার প্রচারণার ক্ষেত্রে স্বাধীন বাংলা 
বেতারের যে ভূমিকা ছিল, অনস্তকাল ধরে বাংলার মানুষের মুখে মুখে 
তা" হয়ত কিংবদস্তি হিসেবে বিরাজ করবে । এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে 
চট্টগ্রাম শহর হানাদার কবলিত হবার পূ মুহূর্তে চট্টগ্রাম বেতারের টেকনি- 
শিয়ান জনাব বেলাল, ইঞ্জিনিয়ার জনাব শাকের, স্টাফ ফারুক এবং 
আবদুল কাশেম নামক জনৈক অধ্যাপক মিলে এক কিলোয়াট শক্তি সম্পন 
একটি ট্াল্সমিটার উত্ত বেতার কেন্দ্র থেকে নিয়ে আগরতলায় আসেন। 
এই ট্যান্সমিটারের সাহায্যে ১২ই এপ্রিল থেকে সট ওয়েভে প্রথম অনুষ্ঠান 
প্রচার আরম্ভ হয়েছিল। ২৫শে মে থেকে মিডিয়াম ওয়েভে অনুষ্ঠান প্রচার 
আরম্ভ হয়। যদ্ধ-পরিকল্পনা আওতায় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রকে 
যথোপযৃক্ত গুরুত্ব সহকারে বিন্যস্ত ও পরিচালনা করা হয়। 

[ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে প্রথম থেকে জড়িত জনাব 

আমিনুল হক বাদশা এই তথ্য জানিয়েছেন। ] 

এই বেতার কেন্দ্র থেকেই বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের এতিহাসিক ভাষণটি 
ধার বার প্রচার করা হ'ত। উক্ত ভাষণের অংশবিশেষ বজ্রকণ্ঠ' নামে 
প্রচার করা হ'ত। 

বঙ্গবন্ধ প্রত্যক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে পারেন নি, কিন্ত তার 
অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েই লক্ষ লক্ষ মুজিযোঞ্ছা এবং দেশের অগণিত জনগণ 
জীবনগণ লড়াই করেছে। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার কারার অন্তরালে থেকেও 
তিনিই এ স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্ব দিয়ে এসেছেন । বন্দী অবস্থায় 
থেকেও তিনি পথ দেখিয়েছেন তার বজ্রকঠের মাধ্যমে । তার সে নির্দেশ 
বাংলাদেশের মুষ্টিমেয় কিছু দালাল, ধর্মান্ধ ইসলাম ভক্ত, আলবদর, 
আলশামস্‌ ও রাজাকারের দল ছাড়া সৈনিক-অসৈনিক, যোদ্ধা-অষোদ্ধা, 
বাই প্রতিপালনের চেষ্টা করেছে। তার বজ্রকষ্ঠই ছিল সকল শভিগ্র 
উৎস। প্রত্যক্ষ সংগ্রামীদের ওপর সেই বজ্রকণ্ঠের প্রতিকিষা কিরূপ 
ত্বলস্ত ছিল নীচের উদ্ধৃতি থেকে তা" জানা যায় ঃ 

মেজর আমিন আহমদ চৌধরী বলেন, “আমরা জানতাম বঙ্গবন্ধু জেলে । 
বাইরের সাথে তাঁর কোন যোগসূত্রই থাকা সম্ভব নয়। তবু স্বাধীন বাংলা 
বেতারে তাঁর রেকর্ড করা ভাষণ বজ্রকণ্ঠ নাম দিয়ে আমাদের শোনানো হ'ত। 
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এই ভাষণটা শোনার পর মনে হ'ত যে বেতারে যেন কম্যাগারের আদেশ 
শুনছি। ইচ্ছা হ'ত এই মৃহ্র্তে ছুটে যাই রণাঙ্গনে । কয়েক দিন দৌড়ে 
বেরিয়েও এসেছি । হাতে একটা স্টেন, দেখতাম পিছন নিয়েছে অনেকে। 
পর মুহ-র্তে মনে পড়তো, যেদিকে যাচ্ছি সেখানে তো বর্বরগুলোকে কালই 
খতম করেছি। আজ তো ওদিকে ।” 

বর্পরকণ্ঠ সম্পর্কে অপর একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা বলেন £ 
“ওটা শোনার পর মনে হতো, শিরা ফেটে রক্ত বেরিয়ে আসবে । রাইফেল 
নিয়ে ছুটতে চাইতাম তল্ষুণি। নিরস্ত করতেন অফিসারেরা । সেখানেও 
বঙবন্ধুর একটি কথা, “শুষ্বলা ছাড়া কোন সংগ্রামে জয়লাভ করা যায় না।' 
দাঁতে দাত চেপে শুধু ভাবতাম, রাইফেলটা পরিক্ষার করতে করতেই যেন 
*রেড্* করার আদেশটি আসে ।» 


এমনিভাবে মুক্তিযুদ্ধে সহায়তা ক'রে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র 
একদিকে মুজিযোদ্ধাদের মনোবল দডঢ় করেছে, অপর দিকে দখলকৃত 
এলাকায় জনগণের মাঝে এনেছে প্রত্যয়। একই সঙ্গে হানাদার বাহিনীর 
সহযোগী দালালদের মনোবল এতে দুর্বল ও গজ হয়ে পড়ে। এই বেতার 
কেন্দ্রের অনেকগুলো অনুজ্ঠান ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। তার 
মধ্যে চরমপন্রর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । আমি নিজেও “দৃষ্টিপাত' নামে 
একটি কথিকা পাঠ করতাম। কথিকাটি বুদ্ধিজীবী মহলে সমাদত হয়। 


তৃতীয় পর্যায় ঃ$ অক্টোবর থেকে ওরা ডিসেম্বর 

অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে ঢাকা ও চট্টগ্রামের গেরিলা তৎপরতা কেমন 
তীব্র আকার ধারণ করেছিল নীচের বিবরণ থেকে তা' সহজেই অনুমান 
করা যাবে। অক্টোবর মাসের ১৩ তারিখে মোনায়েম খান আহত হন 
এবং পরে তিনি মারা যান। ১৪ তারিখে টঙ্গী ও ধীরাশ্রমের মধ্যবতী রেল 
লাইন উড়িয়ে দেওয়া হয়। ১৫ তারিখে ঢাকার নবাবগঞ্জ থানার বান্দুরিয়ায় 
একটি সামরিক স্পীডবোট ছিনতাই করা হয়। ১৯ তারিখে মতিঝিলের 
ই.পি.আই.ডি.সি, ও হাবিব ব্যাঙ্ক ভবনের সামনে এক বিস্ফোরণে ৪টি গাড়ী 
বিধ্বস্ত ও দু'টি গাড়ীর ক্ষতি হয়। এই তারিখেই ডেমরার কাজলার পাড়ে 
এসোসিয়েটেড প্রিন্টার্স লিমিটেডের প্যাকেজিং কারখানাটি বিস্ফোরণের 


৮৫২ হদবনূু 


সাহায্যে বিধবস্ত হয়। ২১ তারিখে মালিবাগ চৌধুরী পাড়ার কাছে রেল 
জাইনে বিস্ফোরণ হয়। একই তারিখে চট্টগ্রামের বিশিষ্ট কনভেনশন 
মুসলিম লীগ নেতা মোজাফফর আহমদ মোখতারকে গুলী ক'রে 
মারা হয়। 

২৪ তারিখে পোস্তাগোলার একটি ম্যাচ ফ্যাক্টরীতে বিস্ফোরণ ঘটানো 
হয়। ২৫ তারিখে নারায়ণগঞ্জ কালির বাজারে বোমা বিস্ফোরণ হয়। 

২৬ তারিখ সন্ধ্যায় চট্টগ্রাম শহরস্থ চীনা রেস্তোরায় বিস্ফোরণ ঘটানো 
হয়। একই তারিখ দিবাগত রান্ত্রে মতিঝিল সেন্ট্রাল গতঃ গার্লস্‌ হাই স্কুলের 
প্রধান শিক্ষয়িন্রীর বাসভবনে বিরাট এক বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। ২৭ 
তারিখে চট্টগ্রাম শহরের কনভেনশন মুসলিম লীগের সম্পাদক ও দখলদার 
বাহিনী কতৃক অনুষ্ঠিতব্য উপনির্বাচন প্রার্থা মোহাম্মদ বখতিয়ারকে গুলী 
করা হয়। একই দিনে চট্টগ্রামের চকবাজারে রাওজান থানার উরকির চর 
ইউনিয়নের চেয়ারম্যান তাহের চৌধুরীকে হত্যা করা হয়। ২৭ তারিখে 
ঢাকা রেল স্টেশনের অদূরে রেল লাইন উড়িয়ে দেওয়া হয়। ২৮ তারিখে 
ডি.আই.টি. ভবনের ৬ম্ঠ তলার উপর একটি কক্ষে বিস্ফোরণ ঘটনো হয়। 
২৯ তারিখে “মর্নিং নিউজ'-এর প্রবেশ দ্বারে গ্রেনেড ফেলা হয়। ৩০ তারিখে 
অভয়দাশ লেনে অবস্থিত সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজে গ্রেনেড নিক্ষেপ করা 
হয়। একই তারিখে ঢাকা শহর কাঠাল বাগান শান্তি কমিটির সভাপতি 
আসাদুল্লাহ, ও নারায়ণগঞ্জ শান্তি কমিটির সদস্য জনাব শাহজাহানকে হত্যা 
করা হয়। একই তারিখে চট্টগ্রামের ভুবিলি রোডস্থ দাউদ পেট্রোলিয়ামের 
*ঞ্যাপোলো” ১১৯ পেট্রোল পাম্পে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। ৩১ তারিখে 
কাকরাইল পেষ্রোল পাম্পে বিস্ফোরণ ঘটে। একই তারিখে পশ্চিম দেওঘর 
শান্তি কমিটির সদস্য ডাঃ হাবিবুর রহমানকে হত্যা করা হয় । 

নভেম্বর মাসের ১লা তারিখে আজিমপুরস্থ আর্মি রিক.টিং কেন্দ্রে গ্রেনেড 
নিয়ে আকমণ করা হয়। ২ তারিখে চট্টগ্রাম নিউমাকেটে পুলিশ সার্জেন্ট 
আতিককে প্রকাশ)ভাবে গুলী ক'রে হত্যা করা হয়। 

৩ তারিখে চট্টগ্রাম বন্দরের গুপ্তখালি জেটিতে বার্মা ইস্টার্নের তেলবাহী 
জাহাজ মাহ তাব জাবেদ ২নং-কে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। একই তারিথে সিদ্ধির- 
গঞ্জ পাওয়ার স্টেশনের ৪টি জেনারেটর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ৪ তারিখে সবুর 
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খানের ধানমণ্ডিস্থ বাসভবনে বোমা বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। ৫ তারিখে 
নটরডাম কলেজের সম্মুখে বিস্ফোরণের সাহায্যে টেলিফোন ক্যাবলের 
ক্ষতি করা হয়। ৭ তারিখে নারায়ণগঞ্জের (পি, ই, ১৯২, ঢাকা--২২ 
আসনে ) দখলদার বাহিনীর কত'ত্বে প্রহসন-নির্বাচনে নির্বাচিত সুলতান 
উদ্দিন খান ও বন্দর থানার সোনাকান্দা শান্তি কমিটির আহবায়ক হাজী 
সাহেব আলীকে হত্যা করা হয়। একই দিনে বন্দর থানার নবীগঞ্জে 
শান্তি কমিটির সদস্য হাজী আবদুল লতিফ সহ দুইজন দালালকে হত্যা 
করা হয়। একই তারিখে চট্টগ্রাম দেব পাহাড়ে ই. পি. ওয়াপদার একটি 
ভবন সম্পর্ণ বিধ্বস্ত হয়। ৮ তারিখে নারায়ণগঞ্জের নবীগঞ্জ বিদ্যুৎ কেন্দ্র 
সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়। 

৯ তারিখে ঢাকার বাওয়ানী একাডেমীতে বিস্ফোরণ ঘটে । ১০ 
তারিখে নারায়ণগঞ্জ জে. এম. সি'র একটি পাটের গুদাম ভক্মীভূত করা 
হয়। একই তারিখে আজিমপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে এবং হলিকস 
কলেজে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। ১১ তারিখ বিকেলে বায়তুল মোকার- 
বরমের নিকট গ্রেনেড নিক্ষিপ্ত হয়। একই তারিখে সেন্ট ফ্ান্সিস্‌ স্কুলে 
বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। এ দিন খুলনা আপেল জুট মিলে অগ্নিসংযোগ 
ক'রে কয়েক লক্ষ টাকার পাট পুড়িয়ে দেওয়া হয়। ১০ তারিখে গ্রীন 
রোডে রেডিও ডেপুটি চীফ ইঞ্জিনিয়ারের অফিসের সামনে খুলনা কেন্রের 
আঞ্চলিক ইঞ্জিনিয়ার বজলে হালিমকে হত্যা এবং রেডিও পাকিস্তানের 
ইঞ্জিনিয়ার জিয়াউর রহমান, মীর্জা নাসির উদ্দিন নামক দুই বাক্তিকে 
আহত করা হয়। ১৭ তারিখে চট্টগ্রাম বেতারের আঞ্চলিক সহকারী 
পর্রিচালক জনাব আবদুল কাহারকে হত্যা করা হয়। ১৯ তারিখে ঢাকার 
শান্তিনগরে অবস্থিত পাকিস্তান সরকারের কেন্দ্রীয় চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা 
বিভাগের (ভি. এফ. পি. ) স্থানীয় অফিস বিধ্বস্ত করা হয়। ২৫ তারিখে 
নারায়ণগঞ্জের দু'টো পাটের গদাম ও ময়মনসিংহ জেলার নান্দিনায় জুট 
মাকেটিং কর্পোরেশনের একটি গুদাম আগুন দিয়ে সম্পূর্ণরূপে পুড়িয়ে 
ফেলা হস্স। 

প্রকাশ থাকে যে, উল্লেখিত অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে সংঘটিত 
এইসব তৎপরতার খবর সেই সময়ে প্রকাশিত দখলদার বাহিনীর নিয়ন্ত্রিত 


৮৫৪ বজকছু 


সংবাদপল্্ থেকেই সংগ্রহ করা হয়েছে। এইসব খবরে স্বাভাবিকভাবেই 
ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেক ক্ষেত্রেই কম দেখানো হয়েছে, কোন কোন 
সংবাদপত্রে খবর বেমালম চাপা দেওয়া হয়েছে। উপরন্ত শুধু ঢাকা ও 
চষ্টপ্রামের সংবাদই ম্লতঃ ছাপা হয়েছে। কিন্তু এই সমস্ত খবর থেকে 
সম্মগ্র দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে অনুমান করা মোটেই অসন্ভব নয়। সমগ্র 
দেশেই অনুরূপ অথবা আরো ব্যাপক তৎপরতা পরিচালিত হয়েছিল । 
আগস্ট মাসের শেষের দিকেই মুক্তিবাহিনীর হাই কম্যাণ্ড থেকে নিয়মিত 
বাহিনী গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। এবং এই কার্যকমের অধীনে 
€5”ফোর্স, “৮ ফোর্স ও “2 ফোর্সের উল্লেখ পূর্বেই করা হয়েছে। 
তদুপরি এই কার্যকম অনুযায়ী ৯ই অক্টোবর মুক্তিবাহিনীর নিয়মিত 
স্লেনায় কমিশনপ্রপ্ত অফিসাররদ্দের সমাপনী কুচকাওয়াজ অন্জ্ঠিত হয়। 
বঙ্গবন্ধুর জ্যে্চ তনয় শেখ কামাল এই অফিসাররন্দের একজন ছিলেন। 
শেখ কামাল একজন সাহসী মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। 
এর পূর্বে ২৫শে সেপ্টেম্বর বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ৬ মাস পূর্তি 
উপলক্ষে অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান সৈয়দ নজরল ইসলাম স্বাধীন বাংলা বেতার 
কেন্দ্রের মাধ্যমে বলেন £ “পদাতিক বাহিনী ছাড়াও আমাদের নৌ ও 
বিমান বাহিনীর বীর সৈনিকরা শল্র,র উপর আঘাত হানবার প্রস্ততি নিচ্ছে ।” 
[ জয়বাংলা, মুজিব নগব, ২৩শ সংখ্যা, ১৫ই অকটোবর, *৭১] 
বন্ততঃ হানাদার কবলিত অভ্যন্তর ভাগে গেরিলা তৎপরতা তীব্রতর 
করবার সঙ্গে সঙ্গেই সম্মূথ যৃদ্ধে সীমান্ত অঞ্চল থেকে মুত্তিত্বাহিনীয় 
নিয়মিত সৈন্যেরা চাপ সৃজ্টি ক'রে চলেছিল। এই চাপ নভেম্বরের প্রথম 
খেকে আকমণাত্মক হয়ে ওঠে। এর ফলে নভেম্বরের প্রথম দিকে কুষ্টিয়া 
জেলার প্রায় ৮০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকার ওপর মুক্তিবাহিনী নিয়ন্ত্রণ 
প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। মুক্তিবাহিনী জীবননগর পুলিশ স্টেশনটি 
দক্ষ ক'রে নেয় এবং মহকুমা শহর মেহেরপুর দখল করবার জন্য বুদ্ধ 
চালাতে থাকে । যশোর খণ্ডে হরিনগর এবং মাজিয়াখালি এলাকায় প্রচণ্ড 
জাফমণ চালানো হয়। এই সময়ে দিনাজপুরের পঞ্চগড় দখল ক'রে 
থেঙ্গামরিক প্রশাসন-ব্যবস্থা স্থাপন করা হয়েছিল। রংপূর-দিনাজপুর 
খণ্ডে প্রায় ৪,০০০ বর্গ কিলোমিটার স্থান মুক্তিবাহিনীর দখলে আসে। 


দক গুজিব ৫৫ 


সিলেটের শমসেরনগর বিমান বন্দরসহ এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল মুকিবাহিনীর 
হস্তগত হয়। ময়মনসিংহের কমলপুরে পাক-বাহিনীর প্রতিরোধের মুখে 
মুক্তিবাহিনীর আকুমণ প্রচণ্ড হয়ে ওঠে । এই সময় সিলেট, নোয়াখালী, 
ময়মনসিংহ, যশোর, দিনাজপুর, রাজশাহী, কুষ্টিয়া, খলনা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি 
খণ্ডে পাক-বাহিনীর ওপর মুক্তিবাহিনীর আকুমণ বিস্তৃত হয়ে পড়ে। এই 
আকুমপের মুখে হানাদার বাহিনীর পক্ষে ব্যাপকভাবে যুদ্ধে জড়িয়ে গড়া 
ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। 

মুক্তিবাহিনীর দুর্বার আকুমণে বাংলাদেশে পাক-বাহিনী দিশেহারা হয়ে 
ওঠে। একের পর এক সীমান্ত এলাকা মুক্তিবাহিনীর দখলে যেতে থাকে। 
ওরা ডিসেম্বরের মধ্যে পঞ্চগড়, জীবননগর, চৌগাছা, কমলপুর, শমসেরনগর, 
সাতক্ষীরা প্রভৃতি এলাকা মুক্তিত্বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। এই সমস্ত 
এলাকায় বাংলাদেশ সরকারের বেসামরিক শাসন-ব্যবস্থা চালু করা হস়্। 

একদিকে বাংলাদেশে মুক্তিবাহিনীর হাতে যখন পাক-সেনাদের পরা- 
জয় অবশ্যন্তাবী হয়ে ওঠে, তখন ভারতের সাথে সর্বাত্মক যুদ্ধে জড়িয়ে 
গড়ে বাংলাদেশের ঘটনাকে ধামাচাপা দেয়ার উদ্দেশ্যে পাকিস্তানের সমর- 
নায়কেরা ওরা ডিসেম্বর বিকেল ৫টায় পশ্চিম খণ্ডে ভারতীয় বিমান ঘাঁটি 
জস্থতসর, পাঠানকোট, শ্রীনগর ও আগ্রার ওপর অতকিতে বিমান হামজা 
চালায় এবং বোমাবর্ষণ করে। ওরা ডিসেম্বর শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী যখন 
ফোলকাতায় ভিক্টোরিয়া পার্ক ময়দানে ক্মরণকালের সর্বাধিক সংখ্যক 
শ্ক্ষ লক্ষ মানুষের সামনে বজ্তা দিচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময় এই আকৃষণ 
করা হয়। বক্তা শেষে দ্রুত দিলী ফিরে গিয়ে সেদিনই গভীর রাতে তিশি 
এক বেতার ভাষণে বাংলাদেশের যৃদ্ধকে ভারতের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে 
বজে উল্লেখ করেন এবং পাকিস্তানের আবুমণ প্রতিহত করবার উদ্দেক্ব্ে 
যুদ্ধ ঘোষণা করেন । 
চতুর্থ পর্যায় £ মুকিবাহিনী ও মিল্ল-বাহিনীর যৌথ আকুমণ ও হানাদাজ 

বাহিনীর আত্মসমর্পণ 

৪ঠা ডিসেম্বর থেকে বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনী 
যৌথভাবে পাক-সেনাদের বিরুদ্ধে লড়তে শুরু করে। ভাল্পতীয় বিমান 
বাহিনী মুজিজ্বাহিনীর সাথে যোগাযোগ স্থাপন ক'রে বাংলাদেশের 


৮৫৬ হনব 


বিডিন্ন স্থানে আকমণ চালাতে থাকে । বাংলাদেশের সাথে তখন পাকি- 
স্তানের যোগাযোগ-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পাড়। ঢাকার আকাশে 
বিমান যৃদ্ধে দু'টি পাক স্যাবর জেট ধ্বংস হয়। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত 
ভারতীয় বিমান বাহিনী মুক্তিবাহিনীর সাথে যোগাযোগ ক'রে ঢাকা, 
স্রাসমনিরহাট, দৈয়দপুর, চট্টগ্রাম, সিরাজগঞ্জ প্রভৃতি এলাকায় হামজা 
চালিয়ে পাক-সেনাদের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি করে। যৃদ্ধে যৌথ বাহিনী বীর- 
বিকমে বাংলাদেশের একের পর এক শহর-বন্দর দখল ক'রে মুক্ত করতে 
থাকে । ৫ই ডিসেম্বর ময়মনসিংহের নিকট কমলগুরে ৩১তম বেলুচ 
রেজিমেন্টের ১৬০ জন সৈন্য তাদের কম্যাণ্ডার সহ যৌথ বাহিনীর নিকট 
আত্মসমর্পণ করে। বাংলাদেশ বিমান বাহিনী এই দিনই প্রথম নারায়ণগঞ্জ 
ও চট্টগ্রামের পাক-্াটির ওপর আকৃমণ চালায় । আখাউড়া এবং 
শ্াকশাম এলাকা মুভ্ি্বাহিনীর দখলে আসে। এখানে পাক-বাহিনীর 
২৫তম রেজিমেন্টের লেঃ কর্নেল বেগ সহ মোট ১২০ জন সৈন্য আত্ম- 
অমর্পণ করে। 

৬ই ডিসেম্বরের মধ্যে বাংলাদেশে পাকিস্তান-বিমান বাহিনী তাদের 
সবগুলো বিমান হারায় । ফলে পাক-বাহিনী তাদের আকৃমণে কোন বিমান 
সাহাষ্য পায় না। মুক্তিবাহিনী ৬ই ডিসেম্বর সাতক্ষীরা দখল ক'রে খুলনার 
দিকে এগোতে থাকে । অপর দিকে নরসিংদী, মুন্সিগঞ্জ, টঙ্গী এবং জামাজ- 
পুর মুক্ত ক'রে যৌথ বাহিনী ঢাকাকে অবরোধ করার চেষ্টা করতে থাকে। 
চুম্নাডাঙ্গা, মেহেরপুর, ঝিনাইদহ দখল ক'রে মুজিন্বাহিনী যশোরের দিকে 
জগ্রসর হয়। 

৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশের মানুষের এক আনন্দের দিন। গণপ্রজাতন্ত্রী 
বাংলাদেশ সরকারকে আনুষ্ঠানিকভাবে সর্বপ্রথম ভারত এই দিনটিতে 
স্বীকৃতি প্রদান করে। সকাল ১১টায় ভারতীয় লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী 
আীমতি ইন্দিরা গান্ধী এই স্বীকৃতির কথা ঘোষণা করেন । 

বাংলাদেশকে স্বীরুতি দেয়ার অভিযোগে পাকিস্তান এদিন দুপুর ২টায় 
স্তারতের সাথে তাদের ক্টনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে। 

এই ডিসেম্গর মিন্তর ও মুজিত্বাহিনীর দুর্বার আকুমণের মুখে পাক- 
বাহিনীর দুর্তেদ্য ঘাটি বলে পরিচিত যশোহর ক্যান্টনমেন্টের পতন ঘটে। 


শে মুজিব ৮৭ 


এ ছাড়া সিলেট শহরটিও মুত্ত হয়। যশোর বিমান বন্দর এবং 
সিলেটের শালুটিকর বিমান বন্দরটিও যৌথ বাহিনীর দখলে আসে । বাংল!- 
দেশের অস্থায়ী রাষ্ট্পতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম এই দিন বিকাল চারটায় 
স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে দেওয়া এক ভাষণে বাংলাদেশের মানুষকে 
চরম বিজয় মৃহ্র্তে শেষবারের মত সংগ্রামের আহ্বান জানান । 

৮ই ডিসেঙ্গর ভুটান বাংলাদেশ-সরকারকে স্বীকৃতি প্রদান করে। মিত্র 
ও মুক্তিবাহিনীর যৌথ আকমণে কুমিল্লা শহরটি মুভ্তত হয়। ময়নামতি 
ক্যান্টনমেন্টটি চারিদিক থেকে অবরুদ্ধ ক'রে ফেলা হয়। চাদপুর ও 
দাউদকান্দি দল ক'রে যৌথ বাহিনী ঢাকার দিকে অগ্রসর হতে থাকে । 
বাংলাদেশে অবরুদ্ধ পাক-বাহিনীকে আত্মসমর্পণের সুযোগ দেয়ার জন্য 
সেনাধ্যক্ষ জেনারেল ম্যানেকশ পাক-সেনাদের প্রতি আহবান জানান। 
প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিন আহমদ নিজেদের মধ্যে শৃস্বলা বজায় রাখার 
জন্য স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে দেশবাসীর প্রতি আবেদন জানান । 

৯ই ডিসেম্বরের মধ্যে পাক-বিমান বাহিনীর মোট ২৩টি বিমানের ২২টি 
বাংলাদেশের আকাশে বিধ্বস্ত হয়। ফলে পাক-সেনাদের প্রতিরোধ দুর্গ 
একেবারে বিধ্বস্ত হয়। বাংলাদেশ-বিমান বাহিনী ও ভারতীয় বিমান 
বাহিনী বিনা বাধায় বিমান হামলা চালিয়ে শন্ত কে পর্য-দত্ত করতে থাকে । 
মুক্তিবাহিনী ও মিন্রবাহিনীর যোথ আকমণে ঝিনাইদহ ও মাওরা মুক্ত 
হয়। এই বাহিনী কুষ্টিয়ার দিকে তগ্রসর হয়। অপর একদল বগুড়া" 
রংপর রাস্তার মাঝখানে কালিগঞ্জ দখল করে। 

১০ই ডিসেম্বর পাক-বাহিনী পিছু হটবার প্রাক্কালে ভৈরব সেতুটি 
ধ্বংস ক'রে দিয়ে যায়। মুক্তিবাহিনী ও মিন্রবাহিনী ভৈরব শহরটি মুত্তঃ 
করে। হেলিকপ্টারের সাহায্যে মেঘনা নদী অতিকৃম ক'রে তারা মেঘনার 
পশ্চিম তীরে অবস্থান করতে থাকে । এখান থেকে ঢাকা শহরটি আকমপের 
প্রস্ততি চলতে থাকে । ভাকায় আন্তজাতিক রেডকস সংস্থা হোটেল ইন্টার়- 
কল্টিনেন্টাল এবং হলি ফ্যামিলী হাসপাতালকে নিরাপদ এলাকা বলে ঘোষণা 
করে। বিদেশীদের এখানে নিরাপত্তা দেয়া হয়। বিদেশীদের ঢাকা থেকে 
সরিয়ে নেবার জন্য এই দিন সারাদিন ধরে ঢাকায় কোন বিমান হামলা 
চালানো বন্ধ রাখা হয়। 


৮৪৮ বন্ধু 


১১ই ডিসেম্বর ময়মনসিংহ এবং কুঙ্টিয়া মুক্ত হয়। মেজর জেনারেল 
রাও ফরমান আলী পাকিস্তানে জেঃ ইয়াহিয়ার নিকট এবং জাতিসঙ্ঘের 
নিকট বাংলাদেশস্থ পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর জীবন রক্ষা করার জন্য 
আবেদন জানায়। ১২ই ডিসেম্বর যৌথ বাহিনী ঢাকার মান্ত্র ৩০ মাইলের 
মধ্যে এসে গড়ে। 

১৩ই ডিসেম্বর টাঙ্গাইল মুক্ত হয়। ১৪ই ডিসেম্বর যৌথ বাহিনী ঢাকার 
উপকণ্ঠে পাক-বাহিনী থেকে মান্ত্র ১৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থান করতে 
থাকে । 

এ দিকে এদিন জয়দেবপরে অবস্থিত একজন ব্রিগেডিয়্ারসহ এক 
দল পাক-সেনা আত্মসমর্পণ করে। 

১৫ই ডিসেম্বর ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ম্যানেকশ-এর 
জবাবে বাংলাদেশে হানাদার বাহিনী প্রধান লেঃ জেঃ নিয়াজী আত্মসমর্পণের 
স্বীরুতির কথা জানায় এবং ১৬ই ডিসেম্বর সকাল নয়টায় আনৃষ্ঠানিক- 
ভাবে আত্মসমর্পণের কথা ঘোষণা করেন । ১৬ই ডিসেম্বর রেস্‌কোর্স মাঠে 
এই অনুষ্ঠানের মধা দিয়েই ৯মাস যুদ্ধের অবসান হয়। 

হানাদার পাক-বাহিনী যোথ কম্যাগড মুভিবাহিনী ও মিল্রবাহিনীর 
নিকও আত্মসমর্পণ করে। স্বাধীন সার্ব:ভীন বাংলাদেশ শন্রর নিষ্ঠুর কবল 
থেকে মুঞ্িলাভ করে। 


॥। স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতীয় রাজনৈতিক তৎপরতা ও জনগণের সাহায/ ॥ 
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বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে ভারতীয় রাজনীতিবিদগপের ভূমিকা 
অত্যন্ত ওরুহবপূর্ণ। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী যে রাজ- 
নৈতিক দরদণিতা ও প্রজা নিয়ে সমগ্র পরিস্থিতির মোকা- 

বাংলাদেশের স্বাধী- রঃ 
মতা আন্দোলনে বেলা করেছেন তা” খুবই প্রশংসনীয় । তিনি অত্যন্ত 
ভারতীয় রাজনীতি- (ধর্ষের সাথে বাংলাদেশের ঘটনাবলী লক্ষ্য করেছেন 
নিত এবং ধীরে সুস্থে ও সাহসের সাথে পদক্ষেপ গ্রহণ করে- 
ছেন। সামরিক বাহিনীর অমানুষিক নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে লক্ষ লক্ষ 


দেখ মুজিব ৮৫৯ 


শরণাহাঁ ভারতে আশ্রয় নেয়। এটা ভারত সরকারের জন্য বিভিন্ন রকমের 
অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক সমস্যার স্ন্টি করে । 
এই বিরাট সমস্যার সম্মূখীন হবার পর ভারতের প্রাথমিক 
প্রতিকিয়া কি ছিল তা” প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য থেকে সৃস্পম্ট হয়ে ওঠে। 
১৯৭১ সালের ২৪শে ও ২৬শে মে এবং ১৫ই জুন তিনচি 

মুক্তিযুদ্ধে শ্রীমতি বজ্ত্তায় শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী বলেন যে, পূর্ব বাংলার 
ফালি জনগণের মানবাধিকারকে পদদলিত করা হচ্ছে এবং 
তারা বাধ্য হয়ে নিজেদের ঘরবাড়ী ছেড়ে অসহায় 

অবস্থায় ভারতে আশ্রয় নিচ্ছে। কিন্তু রহৎ শক্্বির্গ এ-ব্যাপারে চরম 
উদাসীনতার পরিচয় দিয়েছেন। পাকিস্তানের সামরিক জান্তার সুপরিকল্পিত 
গণহত্যাজনিত উদ্ভূত শরণার্থী সমস্যা ভারত তথা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার 
শান্তি ও নিরাপত্ার প্রতি এক মারাঝআক হুমকি স্বরাপ। লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর 
আগমনে ভারতের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বিভিনমুখী প্রতিকিয়ার সুঙ্ি 
হয়েছে। এটা পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার নয় । কারণ এ সমস্যার 
সাথে ভারতের নিরাপতা, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক স্বার্থ ওতপ্রোত- 
ভাবে জড়িত। জাতিসঙ্ঘ ও বৃহৎ শক্তিবর্গ এ-সমস্যা সমাধানের কোন 
গঠনমূলক প্রচেজ্টা চালাচ্ছেন না। এমতাবস্থায় ভারতের দায়িত্ব হ'ল 
শরণাথাদের অস্থায়ীভাবে সাহায্য ও আশ্রয় দেয়া। যে পর্যস্ত বাংলা- 
দেশে শরণার্থীদের জীবনের নিরাপত্তা, মান-সম্মানের নিশ্চয়তা এবং 
তাদের ফিরে যাবার অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি না হয়, ততদিন এই উপ- 
মহাদেশে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। ভারত সরকার মানবিক 
কারণে শরণার্থীদের তাদের নিজের দেশে চলে যেতে দিতে পারে না। 
এই সমস্যার কোন সামরিক সমাধান সম্ভব নয়। এর একটা রাজ- 
নৈতিক সমাধান করতে হবে। র্লাজনৈতিক সমাধানের অর্থই হ'ল 
সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা শেখ মুজিবের সাথে আলাপ-আলোচনা করা। 
শ্রীমতি গান্ধী পুনরায় জোর দিয়ে বলেন যে, বাংলাদেশে শরণারী ফিরে যাবার 
অনুকৃল পরিবেশ সুষ্টি না হওয়া পযস্ত তাদেরকে নিজ বাসভূমিতে 


ফিরে যেতে বাধ্য করা যেতে পারে না। 
1 সুঃ রাঃ চৌঃ, প্রাভ, গু ২২৪-২৮ ] 


৮৬০ বজবছু 


সমগ্র সমস্যার পযালো5না ক'রে ভারত সরকার ষে নীতি প্রহণ করে- 
ছিলেন তা” আন্তর্জাতিক আইন এবং শরণার্থী সংকান্ত আইনের সাথে সম্পূর্ণ 
সামস্যপূর্ণ। 
উদাহরণস্বরাপ উল্লেখ করা যায় যে, যখন রুমানিয়া সরকার তার ইহুদী 
নাগরিকদের বিরুদ্ধে কতকগুলো কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন এবং 
তাদেরকে আমেপ্রিকায় যেতে বাধ্য করেছিলেন তখন আমেরিকার স্টেট 
সেকেটারী মিঃ হে মানবতার খাতিরে রুমানিয়া সরকারের জঘনা কাষ- 
কলাপের বিরুছে। তীব্র প্রতিবাদ জানিম়েছিলেন। 
জাতিসঙ্ঘ সাধারণ পরিষদের যণ্ত কমিটিতে ব্রিটেনের প্রতিনিধি মিঃ 
ফিট্জ্মরিস বলেছিলেন যে, যদি “ক” রাষ্টু লক্ষ লক্ষ লোককে প্রতিবেশী 
“ধ' রাম্টে পাঠিয়ে অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি করে, তা, 
হ'লে “খ' রাষ্ট নিজের নিরাপত্তার জন্য 'ক' রাষ্ট্রে বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ 
করতে পারে। 
[সুঃ রাঃ চৌঃ, প্রারজ্, পৃঃ ২৩০] 
ভারত সরকার লক্ষ লক্ষ আতঙ্কগ্রস্ত শরণাথাকে আশ্রপ দেয়া ছাড়াও 
স্বরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার 
এবং স্বাধীনতা যুদ্ধকে নৈতিক সমর্থন দিয়েছিলেন। ভারতের এই মহান নীতি 
জাতিসঙ্ঘের সনদ ও সমসামমিক আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার সম্বলিত আইনের 
সাথে সঙ্গতিপূর্ণ । সুতরাং উপরোজ্ঞ আলোচনা থেকে এটা সুস্পষ্টভাবে 
প্রমাণিত হয়েছে ষে, বাংলাদেশে তথা পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে 
ভারত হস্তক্ষেপ করেন নি-_-ভারত যা করেছেন, মানবতার খাতিরে তা? 
যেকোন দেশের পক্ষেই করা অপরিহায কর্তব্য। ১৯৭১ সালের ২৭শে 
আর্ট লোকসভায়” ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী বলেন যে, “পূর্ব 
বাংলায় ষে পরিস্থিতি বিরাজ করছে, তার এঁতিহাসিক গুরুত্ব সম্বন্ধে ভারত 
সরকার সম্পূর্ণরূপে সচেতন। আজ পু বাংলায় এক নতুন ঘটনা-প্রবাহ 
সৃষ্টি হয়েছে। সেখানে জনগণ সম্পূণণ গণতান্ত্রিক ওপায়ে এঁকাবদ্ধভাবে 
জেগে উঠেছে । আমরা জনগণের এই জাগরণকে সমর্থন জানাচ্ছি । কিন্ত 
এষ্টার অর্থ এই নয় যে, আমরা অন্য দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ 
করছি। কেননা, ভারত সরকার সব সময় গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে শ্রদ্ধা 
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করে থাকে । ভারত আশা করেছিল যে, পূর্ব বাংলার ঘটনাবলী ভারতের 
প্রতিবেশী রাম্টে এক নতুন পরিস্থিতি ও পরিবেশ সূষ্টি করবে, যার ফলে 
দু দেশ আরো কাছাকাছি আসবে। কিন্তু এটা আর হ'ল না। অত্যন্ত মর্মা- 
স্তিকভাবে পাকিস্তান নিজেকে আরো শক্তিশালী করার এক সুবণ' সুযোগ 
হারাল। এটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক, যাকে ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। 

পূর্ব বাংলায় শুধু একটা আন্দোলনকে দমন করা হচ্ছে না, সেখানে 
নিরীহ নিরস্্সর জনগণের ওপর ট্যাঙ্ক চালানো হচ্ছে। শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী 
লোকসভায় সদস্যদের আশ্বাস দিয়ে বলেন যে, অত্যন্ত সচেতনভাবে 
পূর্ব বাংলার ঘটনা-প্রবাহের সাথে সব সময় সংযোগ রাখা হবে এবং ঠিক 
সময় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। পূর্ব বাংলায় যে ব্যাপক গণহত্যা চলছে 
সে ব্যাপারে বিরোধী দলের সদস্যদের সাথেও তিনি আলাপ-আলোচনা 
করেছেন। ভবিষ্যতেও আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যাবেন। ভারত সব 
সময় অত্যাচারিত ও নিপীড়িত জনগণকে সমর্থন করেছে; কিন্তু এই 
মারাত্মক পরিস্থিতিতে বেশী কথা না বলাই ভালো । 

[ বাংলাদেশ ডকুমেন্টস, ১ম খণ্ড, গঃ ৬৬৯-৭০] 

এ্দিনই পার্লামেন্টে এক ভাষণে ভারতের পররাস্ট্র মন্ত্রী সর্দার 
শরণ সিং পূর্ব বাংলার ঘটনাবলীর বিশ্লেষণ ক'রে ভারতের জনগণকে 
আশ্বাস প্রদান করেন যে, ভারত এই মানবিক ঘটনাবলী সম্পকে সম্পূর্ণ 
সজাগ। 

১৯৭১ সালের ৩১শে মার্চ ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা 
গান্ধী পার্লামেন্টে এক প্রস্তাব পেশ করেন । প্রস্তাবে বলা হয় যে, এই 
ইন্দিরা গান্ধী সংসদ হোউস) পূর্ব বাংলার ঘটনাবলীতে গভীর 
কতক পার্গামেন্টে উদ্বেগ প্রকাশ করছে । জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে 
বি দমন করার জন্য সেনাবাহিনীকে লেলিয়ে দেয়া 
হয়েছে। পাকিস্তান সরকার নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা 
হস্তান্তর না ক'রে একতরফাভাবে জাতীয় পরিষদের বৈঠক স্থগিত 
ঘোষণা করেছে। প্ৰ বাংলার জনগণের ওপর বেয়নেট, মেশিনগান, 
ট্যাক্ক, আটি'লারী ও বিমান বাহিনী দ্বারা নির্যাতন চালানো হচ্ছে । 
ভারতের সীমান্তের কাছাকাছি এই সমস্ত ঘটনাবঙ্গীতে ভারত সরকার 
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নিশ্তুপ হয়ে বসে থাকতে গারে না। ভারতের জনগণ পর্ব বাংলার 
নিরীহ নিরম্্র জনগণের ওপর এই অমানুষিক অত্যাচারের তীব্র নিন্দা 
করছে। এই সংসদ পবিল্ন গণতান্ত্রিক ম্ল্যবোধের জন্য সংগ্রামরত পূর্ব 
বাংলার জনগণের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করছে। এবং তাদের দুঃখ- 
কষ্টে সহানুভূতি প্রকাশ করছে। এই সংসদ সেখানে নিরীহ জনগণকে 
হত্যা বন্ধ করার দাবী জানাচ্ছে । তাছাড়া এই সংসদ সমগ্র বিশের 
জনগণ এবং সরকারের কাছে আবেদন জানাচ্ছে যে, তারা যেন গ্ব 
বাংলায় এই সুপরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড বন্ধ করতে পাকিস্তান সরকারের ওপর 
চাপ সৃষ্টি করেন। এই সংসদ অত্যন্ত দ্ঢুতার সাথে এরাপ বিশ্বাস করে 
যে, পূর্ব বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ মহান সংগ্রামে জয়লাভ ক'রে 
তাদের ন্যায্য সংগ্রামে তারা ভারতের জনগণের সাহায্য এবং সহানুভূতি 
লাভ করবে। 
| পূর্বোজ্তঃ ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৭২] 
১৯৭১ সালের ২৪শে মে শ্রীমতি ইন্দিরা গার্ধী বাংলাদেশ পরিস্থিতি 
নিয়ে লোকসভা আরেকবার ভাষণ দান করেন। তিনি বলেন যে, 
শরণাথী সমস্যা ভারতের জন্য অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক 
সমস্যা সৃষ্টি করেছে। গত ২৩ বছর ভারত পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ 
ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে নি। আজ যেটা পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার 
বলে দাবী করা হচ্ছে, সেটা ভারতের আত্যন্তরীণ ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছে। 
সুতরাং, আত্যন্তরীণ ব্যাপার বলে পাকিস্তানের যে সমস্ত কার্যকলাপ 
ডারতের শান্তিকামী লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন ও নিরাপত্তাকে বিপন্ন ক'রে 
তুলেছে, সে সমস্ত কার্য কলাপ থেকে বিরত থাকার জন্য পাকিস্তানকে বলার 
অধিকার ভারতের আছে। যদি বিশ্ব এব্যাপারে উদাসীন থাকে, তা' হ'লে 
ভারত তার নিরাপত্তা এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোকে রক্ষা 
করার জন্য প্রপ়োজনীপ্ন সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। 
[ এ, গৃঃ ৬৭২-৭৪] 
১৭ই জুন ওয়াশিংটন প্রেস ক্লাবে এক ভাষণে ভারতের পররাস্দ্ 
মন্ত্রী সর্দার শরণ সিং বলেন যে, বাংলাদেশের দুঃখজনক ঘটনা এই 
অঞ্চলের শাস্তি ও সম্দ্ধির প্রতি এক বিরাট হুমকি স্বরাপ। শেখ মুজিবের 
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জীবনের নিরাপল্তা সম্বন্ধে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ ক'রে সর্দার শরণ সিং 
শেধ জিব বলেন যে, তিনি শুধু একজন অসাধারণ ব্যকিত্বসম্পন্ন 
সম্পর্কে শরণ রাজনীতিবিদই নন, অধিকন্তভ তিনি জনগণের অফুরস্ত 
সিং-এর উদ্বেগ ভালোবাসা লাভ করেছিদদেন। তীর মুক্তির ব্যাপারে 
আন্তর্জাতিক সংস্থাসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশের পাকিস্তানের ওপর চাপ সৃষ্টি 
করা উচিত। পাকিস্তানের সামরিক সরকারের কার্যকলাপে উত্তত পারিস 
স্থিতি ভারতের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেন্ত্রে প্রতিকিয়া 
সৃষ্টি করেছে। তাই ভারত আশা করে যে, সমস্যার এমন একটি রাজনৈতিক 
সমাধান করতে হবে যেটা পূর্ব বাংলার জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে। 
[ পৃবোজ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৮৬-৮৯ এ 
১০ই আগস্ট ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী বিশ্বের বিভিন্ন 
দেশের রাষ্ট্প্রধানদের কাছে এক বার্তায় বলেন যে, ইয়াহিয়া থান কক 
বিতি্দেশের গোপন সামরিক আদালতে শেখ মুজিবের তথাকধিত 
রাষ্টপ্রধানদের বিচারের খবর শুনে ভারত সরকার ও জনগণ খুবই 
নিকট শ্রীমতি উদ্বিগ্র। এই তথাকথিত বিচার-প্রহসন পূর্ব বাংলার পরি- 
গান্ধীর বাতা র্‌ 
স্কিতিকে আরো ঘোলাটে ক'রে তুলবে এবং ভারতে এর 
তীব্র প্রতিকিয়া সৃষ্টি হবে। সুতরাং, এই অঞ্চলের শাস্তি ও স্থিতিশীলতার 
স্বার্থে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাস্ট্প্রধানগণের ইয়াহিয়া খানের ওপর চাপ 
স্ষ্টি করা উচিত, যাতে এই বিচার বন্ধ করা হয়। ভারতের পররাশ্টু 
মন্ত্রী সর্দার শরণ সিং মহাশয়ও অনুরাপ এক বাণী জাতিসঙ্ঘের সেকেটারী 
জেনারেল উ থাল্টের কাছে পাঠান। 
[এ পৃঃ ৭১২] 
৩০শে আগস্ট ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বিশ্ব শান্তি কাউন্সিলের 
সেকেটারী জেনারেল শ্রী রমেশচদ্রের সাথে এক সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশের 
সংগ্রামকে নীতিগতভাবে সমর্থন করেন। অতঃপর শ্রীমতি গান্ধী বিশ্বের 
প্রধান প্রধান শক্তিবর্গের সাথে সাক্ষাতে আলোচনার জন্য পাশ্চাত্য দেশ- 
গুলোর পথে রওয়ানা হয়ে যান। 
২৮শে সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী 
কোসিগিন কতৃক তার সম্মানে প্রপত্ত এক ভোজসভায় বলেন যে, পূর্ব 


৬৬৪ বঙজবন্ধু 


বাংলার জনগণ পাকিস্তান সরকারের সাথে এক মবণপণ সংগ্রামে লিগ্ত। 
সামরিক বাহিনীর নিষ্গর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে 
সোভিয়েট লক্ষ লক্* লোক তাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে ভারতে আশ্রয় 
০ নিচ্ছে । পূর্ব বাংলার ঘটনা বলীকে পাকি প্তানের আভ্যন্ত- 
রীণ ব্যাপার বলে কিছুতেই উড়িয়ে দেয়া যায় না। 
সেখানকার জনগণের কি তাদের নিজের দেশে বসবাস করার অধিকার 
নেই£ বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত এই সমস্ত লোককে আশ্রয় ও খাবার 
দেয়ার ক্ষমতা ভারতের নেই৷ শ্রীঘতী গান্ধী জোর দিয়ে বলেন ষে, 
এটা ভালত-পাকিস্তান সমস্যা নয় । এটা একটা আন্তর্জাতিক সমস্যা । 
কিন্তু এই সমস্যার প্রতি 'আন্তর্জাতিক সাড়া অত্যন্ত তুচ্ছ। শরণার্থারা যাতে 
তাদের দেশে ফিরে মেতে পারে, সে ব্যাপারে সাহায্য করা বিশ্বের সকল 
রাশ্চের ণকান্ত দায়িত্র বলে ভারত মনে করে। সোভিয়েট ইউনিয়ন 
সমস্যার একটা শান্তিপর্ণ রাজনৈতিক সমাধান করার জন্য পাকিস্তানকে 
যে পরামর্শ দিয়েছেন, তাতে ভারত খুবই আনন্দিত। ভারত আশা করেন 
যে, এই সব প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হবে। 
[বাংলদেশ ডকুমেন্টস, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৩৭-৩৮] 
১৯শে অকটোবর “নউইয়র্ক টাইম্স" পন্ভিকার প্রতিনিধির সাথে এক 
সাক্ষাৎকারে ইন্দিরা গান্ধী বলেন যে, শারত-পাকিস্তান সীমান্তে এক 
৫ মারাত্মক পরিস্থিতি বিরাজ করছে। তিনি বলেন, 
এনিউইয়ক টাইমস্‌ . 
পর্লিকার প্রতি- ' ভারত কখনো যৃদ্ধের জনা উস্কানি দেবে নাঃ কিন্তু সে 
টি তার আঞ্চলিক অথগ্ুতা রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর । 
শ্রীমতী গান্ধী ভারত বাঙালী মৃত্তিযোদ্ধাদের অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য 
করছে, এই অভিষোগ শ্রীমতী গান্ধী দ্বার্থহীন ভাষায় 
অস্থীকার করেন। নিক্দন প্রশাসনের সমালোচনা ক'রে তিনি বলেন 
যে, আমেরিকা পাকিস্তানকে অস্ত্র সরবরাহ ক'রে চলছে। 
[এঁ, পৃঃ ২৪৮৪৯] 
২৫শে অক্টোবর ব্রাসেলসে “রয়েল ইন্সটিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল 
এফেয়ার্স-এ এক ভাষণে তারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গাঙ্গী বলেন ষে, 
পূর্ব বাংলার নব্বই লক্ষেরও বশী লোক সামরিক সরকারের অমানুষিক 


শেখ স্বুজিব ৮৬৫ 
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নির্যাতনে টিকতে না পেরে ভারতে আশ্রয় নিয়েছে। এতে ভারতের জন- 
গণের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা 
রা বহুলাংশে ব্যাহত হয়েছে। যারা গণতান্ত্রিক উপায়ে 
ভোট দিয়েছিল, সামরিক জান্তা তাদের ওপর গণহত্যা 
চালাচ্ছে। ভারতের জনগণ ও সরকার চরম ধৈষ' ও সংযমের পরিচয় 
দিয়েছে। কিন্তু ভারতের স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তার প্রতি এই সমস্ত 
ঘটনা এক বিরাট হুমকীপ্রাপ হয়ে দীড়িয়েছে। এই সঙ্কটের ম্ল 
কারণ বের করতে হবে। বাংলাদেশের জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের 
কাছে গ্রহণযোগ্য একটা রাজনৈতিক সমাধান সমস্যার মূল কারণ দূরীভূত 
করতে পারবে বলে ভারতের বিশ্বাস । যাঁরা বিশ্ব-শান্তিতে বিশ্বাস করেন, 
তাঁদের উচিত শরণার্থারা যেন তাদের দেশে নিরাপদে এবং সসম্মানে 
বসবাস করতে পারে, সে ব্যাপারে চেষ্টা চালানো । 
[ পোজ, পৃঃ ২৫৩ ] 
২৬শে অক্টোবর পশ্চিম জার্মান টেলিভিশনের সাথে এক সাক্ষাৎকারে 
ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম বলেন যে, ভারত কখনো যৃদ্ধ চায় 
না। কিন্ত যুদ্ধ যদি চাপিয়ে দেয়া হয়, তা” হ'লে সেই যুদ্ধ পাকিস্তানী ভু-খগ্ডে 
পরিচালিত হবে । মৃক্তিযোদ্ধারা যদি কোন এলাকা মুক্ত করে, সে জন্য 
ভারতকে দোষারোপ করা যায় না। ভারত ও পাকিস্তান দু'দেশই সীমান্তে 
সৈন্য সমাবেশ করেছে । স্পটতঃই সীমান্ত পরিস্থিতি খুবই উত্তেজনাকর । 
[ এ, গৃঃ ২৫৩-৫৪ ] 
২৭শে অক্টোবর জাতিসঙ্ঘে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি শ্রীপমর গেন 
বিশ্ব নিরাপত্তা সম্পর্কে জাতিসঙ্ঘের প্রথম কমিটিতে ভারতের তরফ থেকে 
বাংলাদেশে যে সব ঘটনা ঘটেছে এবং ঘটেই চলেছে 
জাতিসঙ্ঘে ভারতের ৫ 
স্থায়ী প্রতিনিধি তার বিশদ বর্ণনা প্রদান করেন। তিনি যুজিরি সাহায্যে 
শ্রীসসর সেনের প্রমাণ করেন ষে, ব্যাপারটি এখন আর পাকিস্তানের 
আভ্যন্তরীণ ব্যাপার নয় । জেনোসাইডজনিত পরিস্থিতির 
ফলে লক্ষ লক্ষ শরপার্থা পাঠিয়ে পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে পরোক্ষভাবে 
যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। এই পরিস্থিতিকে বিশ্বসংস্থা এড়িয়ে যেতে পারে না। 
[ অধ্যাপক আবদুল গফুর, প্রাগত্তত পৃঃ ২৯২-৯৩ ] 


৮৬৩৬ বঙ্গবন্ধ 


২৭শে অকটোবর অষ্টিয়ান রেডিওর সাথে এক সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রী 
শ্রীমতী গান্ধী বলেন যে, পূর্ব বাংলার জনগণের নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের 
কাছে গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক সমাধান পূর্ব বাংলা সঙ্কট 
অষ্ট্য়ান রেডিওর নিরসনের একমান্ত্র উপায় বলে ভারত বিশ্বাস করে। 
্রমর্তীকাকারে আজ ভারতের নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা এক মারাত্মক 
হযকীর সম্মখীন হয়েছে। ভারত যদ্ধের মাধ্যমে 
সমস্যার সমাধান করতে চায় না। কিন্তু ভারত তার জাতীয় স্বার্থ এবং 
নিরাপত্তা রক্ষা করতে সব সময় সতর্ক থাকবে । 
[ বাংলাদেশ ডকুমেন্টস, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৫৪-৫৫ ] 
৫ই নভেম্বর যুজ্গ্রাম্টের ওয়াশিংটন ন্যাশনাল প্রেস ক্লাবে এক ভাষণে 
শ্রীমতী গান্ধী বলেন যে, পূর্ব বাংলার জনগণ সামরিক সরকারের অধীনে 
ভার থেকেও আওয়ামী লীগকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করেছে। 
বৃক্রান্ত্রে শ্রীমতী আওয়ামী লীগের সাথে আলোচনার অজুহাতে সামরিক 
454 জান্তা বাংলাদেশে সৈন্য সমাবেশ শুরু করে। যে দিন 
আওয়ামী লীগ একটা আপোষের আশা করছিল, সেদিনই সেনাবাহিনী 
পর্ব বাংলার জনগণের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। 
পর্ব বাংলায় আজ প্ররুত অর্থে গৃহযুদ্ধ চলছে না, সেখানে সেনাবাহিনী 
বেসামরিক লোকজনকে নিধিচারে হত্যা করছে। লক্ষ লক্ষ লোক ঘর- 
বাড়ী ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নিচ্ছে । বিপুল সংখ্যক শরণার্থার আগমন 
ভারতের অর্থনীতির ওপর বিরাট চাপ সৃষ্টি করেছে । এটা একটা আস্ত- 
জাতিক বিরোধও নয়। প্রকৃতপক্ষে, এটা ভারত-পাকিস্তান বিরোধও নয়৷ 
ভারতকে বলা হচ্ছে যে, দু'দেশের সৈন্য মুখোম্থি দীড়িয়ে থাকা শান্তির প্রতি 
হুমকীস্বরাপ। কিন্ত যেখানে একটা জাতিকে নিশ্চিহ' ক'রে দেয়ার যড়্যন্ত 
ঢলছে, সেটা কি শাস্তির প্রতি হুমকীত্বরাপ নয়? ভারত সমস্যার একটা 
শান্তিপূর্ণ সমাধান চায় । ভারত সে্জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশেব নেতৃরম্দকে 
জানিয়েছে যে, পর্ব বাংলা সঙ্কটের সমাধানের একমাত্র উপায় হ'ল--শেখ 
মুজিব যদি বেঁচে থাকেন, তা" হ'লে তীঁকে মুক্তি দেয়া এবং গণপ্রতিনিধিদের 


সাথে তাঁদের গ্রহণযোগ্য একটা রাজনৈতিক সমাধানে উপনীত হওয়া। 
[ এ, গুঃ ২৬৫-৬৭ ] 


শেখ মজিব ৮৬৭ 
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৬ই নভেম্বর কলছ্িয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে এক ভাষণে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী 
বলেন যে, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের কোন শন্র তা নেই। কিন্ত ভারতের 
শান্তি ও স্থিতিশীলতা যদি হমকীর সম্মুখীন হয়, তা" হ'লে পাকিস্তানের 
কোন অংশে শান্তি এবং স্থিতিশীলতা আসতে পারে না। আজ কোন কোন 
দেশ একজন সামরিক একনায়ককে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে । কিন্তু একজন 
লোকের সম্মানকে বাচাতে গিয়ে তারা সারা উপমহাদেশের শান্তিকে বিখ্বিত 
করছে। 
যে ব্যক্তিকে জনগণ নির্বাচিত করে নি, তাকে বাচাতে গিয়ে তারা 
পাকিস্তানকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না । সীমান্ত এলাকা 
থেকে সৈন্য সরিয়ে নিয়ে গেলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, এ কথা 
যারা ভাবছেন, তাঁরা বোকার স্বর্গে বাস করছেন। সমস্যার মূল কারণ- 
গুলোকে দূরীভূত করতে হবে । ভারত কখনো যুদ্ধ চায় না। কিন্তসে 
তার স্বাধীনতা রক্ষা করতে বদ্ধপারিকর ৷ 
[ পৃবোজ, পৃঃ ২৭৩-৭৬ ] 
সোভিয়েট ইউনিয়ন, বেলজিয়াম,অস্টিয়া, খুক্ত'রাজ্য, যৃ্রাষ্টী, ফ্রাম্স এবং 
ফেডারেল রিপাবলিক অব জার্মানী সফর শেষ ক'রে এসে মিদেস গান্ধী 
চিনা ১৫ই নভেম্বর পার্লামেন্টে এক ভাষণে বলেন যে, এই 
অধিবেশনে সমস্ত দেশের সরকার ও অন্যান্য নেতৃরন্দের সাথে 
শ্রীমতী গান্ধী তিনি বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ-আলোচনা 
করেছেন। এই আলাপ-আলোচনা অনেক ভুল বোঝাবুঝির অবসান 
ঘটিয়েছে এবং সমস্যার মূল কারণগুলো তারা বুঝতে পেরেছেন। 
অনেক দেশ এটা বুঝতে সক্ষম হয়েছে যে, পূর্ব বাংলার জনগণের 
প্রতিনিধিদের কাছে গ্রহণযোগ্য একটা রাজনৈতিক সমাধান এই সঙ্কট 
নিরসন করতে পারবে । অনেক দেশ শেখ মুজিবের মুজ্ি দেয়া খুবই 
প্রয়োজনীয় বলে মত প্রকাশ করেছেন। এই সফরের ফলে এটাই প্রমাণিত 
হয়েছে যে, কোন দেশ বাংলাদেশের জনগণের ওপর কোন সমাধান ঢাপিক্কে 
দিতে পারবে না এবং কোন শক্তিই তাদের স্বাধীনতা ও জাতীয়তাবোধকে 
দমন করতে পারবে না। কিন্ত ভারতকে এই সমস্ত দেশের ওপর নির্ভর 
ক'রে থাকলে চলবে না। ভারত এই সমস্ত দেশের সহানুভূতি, নৈতিক এবং 
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রাজনৈতিক সমর্থনের প্রশংসা করে। ভারত ও বাংলাদেশের জনগণকে 
সম্টিমলিতভাবে এই সমস্যার মোকাবেলা করতে হবে। ভারতকে তার 
নিরাপতার ব্যাপারে সব সময় সজাগ থাকতে হবে। যে প্যস্ত না বাংলা- 
দেশ পরিস্থিতির একটা সন্তোষজনক সমাধান হচ্ছে, সে পর্যস্ত ভারত তার 
সীমান্ত থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করার ঝুঁকি নিতে পারে না। 
[ পৃৌক্ত, গৃঃ ২৯৩-৯৪ ] 
ডিসেঘরের ৩ তারিখে পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে যুদ্ধ ঘোষণা 
করলে ভারতও তার জবাব দানের জন্য পাকিস্তানের 
ভারত কত ক 
বাংলাদেশকে বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে । ১৯৭১ সালের ৬ই ডিসেম্বর 
স্বীরুতি দান ভারত সরকার সর্বপ্রথম বাংলাদেশকে স্বীরুতি দেন। 
তিনটি কারণের ওপর ভিত্তি ক'রে এই স্বীকৃতি দেয়া হয় £ 

১। বাংলাদেশের জনগণের এক্যবদ্ধ সংগ্রাম এবং সাফল্য এটাই 
প্রমাণ করেছিল যে, পাকিস্তান বাংলাদেশকে তার নিয়ন্্রণে আনতে 
সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে। 

২। বাংলাদেশ সরকার সংখ্যাগরিষ্ঞ জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে 
প্রতিফলিত করেছে। প্রেসিডেন্ট জেফারসনের মতানুষাগ্নী বাংলাদেশ 
সরকার জনগণের সমর্থনের ওপর প্রতিষ্ঠিত। 

৩। ওরা ডিসেম্বর পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। 
বাংলাদেশের জনগণ তাদের অস্তিত্বেপ জন্য সংগ্রাম চালিয়ে মাচ্ছে 
এবং ভারতের জনগণ তাদের ওপর আকুমণকে প্রতিহত করার 
জন্য যুদ্ধ চালাচ্ছে । সুতরাং, একই কারণে ভারত ও বাংলাদেশের 
জনগণ যুদ্ধে লি্ত। 

আগেই বলা হয়েছে যে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী 

বিশ্বের বিভিন্ন দেশ সফরের সময় বিভিন্ন দেশের সরকার এবং নেতুবরন্দের 
কাছে বাংলাদেশ সঙ্কটের একটা সুস্পষ্ট চিন্ল তিনি তুলে ধরেছিলেন। তিনি 
বিশ্বের ছোটবড় শক্তিসম্হকে একথা জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, শেখ মুজিবুর 
রহমানকে মুক্তি দেয়া এবং বাংলাদেশের জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য 
একটা রাজনৈতিক সম্মাধান খুঁজে বের করা দরকার। কিন্ত বিশ্ব 
এব্যাপারে বিশেষ কোন গুরুত্ব দেয় নি। ফলে ভারতকে তার নিরাপত্তা ও 
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স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য যৃদ্ধে লিপ্ত হতে হয়। যুদ্ধে পাকিস্তান সেন- 
বাহিনী ১৬ই ডিসেম্বর ভারত-বাংলাদেশ যৌথ কম্যাণ্ডের কাছে আত্মসমর্পণ 
করে। অভ্ভুদয় ঘটে বিশ্বের সর্বকনিচ্ঠ রাষ্ট্র স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা- 
দেশের । জয় বাংলা, জয় সোনার বাংলা । 


জনগণের সাহায্য ঃ 

বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে ভারতীয় জনগণের ভুমিকা তুলনা- 
বিহীন। পশ্চিম বাংলা তথা ভারতের প্রতিটি অঞ্চলের মানুষ যে সাহায্য- 
সহানুভূতি, আন্তরিকতা -আতিথেয়তার হাত বাড়িয়ে বাংলার জনগণের জন্য 
এগিয়ে এসেছেন, তার সাবিক চিন্র এই পুস্তকে স্থানাভাবে তুলে ধরা সম্ভব 
নয়। বম্তঃ ভারতবর্ষের বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, সাহিত্যিক, মধ্যবিত্ত, কেরানী, 
ব্যবসায়ী, ছান্র, শিক্ষক, কৃষক, শ্রমিক, ইঞজিনীয়ার, ভাত্তার-_-এক কথায় 
আপামর জনসাধারণ আমাদের সাথে হাতে হাত, কাঁধে কাধ মিলিয়ে 
যা করেছেন, বাংলার মানুষ তা" শ্রদ্ধার সাথে চিরকাল স্মরণ করবে। 

২৫শে মার্চের গণহত্যা আরম্ভ হবার পর থেকে সাড়ে সাত কোটি 
মানুষ যুদ্ধ-পরিস্থিতির মধ্যে বাস করতে থাকে । প্রতিরোধ-আন্দোলন 
গড়ে ওঠে সর্বন্র। এই আন্দোলন প্রায় সর্বন্রই সাফল্য অর্জন করে। 
কিন্ত পশ্চিম-পাক-সৈন্যদের অত্যাচারের ও আকুমণের দুর্বারতা কমেই 
রৃদ্ধি পায় এবং প্রতিরোধ-আন্দোলন ধীরে ধীরে ভেঙে পড়ে । দলে দলে 
লোক শরণার্থী হিসেবে ভারত সীমান্তে আশ্রয়ের জন্য ছুটতে থাকে । 
প্রাতরোধ-আন্দোলনের সাথে ষাঁরা জড়িত ছিলেন, তারাও ভারত সীমান্তে 
অস্ত্রের জন্য ভীড় জমাতে থাকেন। ভারতীয় জনগণ এবং জোয়ানরাও 
মুত্ত' হস্তে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন। যতই দিন যেতে থাকে, 
বাংলাদেশের মানুষের দুর্দশার কারুণ্য যতই রৃদ্ধি পেতে থাকে, ভারতীয় 
সাহায্যের পরিমাণ, সহানুভূতির উষ্ণতা ততই রৃদ্ধি পায়। এই সহানু- 
ভূতিতে ভারতীয় জনগণ ষে দষ্টাস্ত স্থাপন করেছিলেন, পৃথিবীর ইতিহাসে 
তার নজীর একান্ত বিরল। সংক্ষেপে সরকারী পর্যায়ে রাজনৈতিক 
তৎপরতা সম্পর্কে বর্ণনা দেয়া হয়েছে। জনগণের পর্যায়েও তৎপরতা 
ছিল ব্যাপক এবং সর্বতোমুখী। 
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প্রথম পর্যায়ে ভারতের সীমাস্তবতী অঞ্চলের সর্বস্তরের মান্ষ এগিয়ে 
আসেন সাহায্যের হাত বাড়য়ে। প্রতিটি ব্যক্তি তার বাড়ির শোবার ঘর, 
বাইরের ঘর শরণাথীদের জনা ছেড়ে দেন। কৃমে বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, 
আশ্রম হত্যাদি স্থানে তিল ধারণের ঠাই থাকে না। গর সব অঞ্চলের 
ছাল্ল, রাজনৈতিক কর্মী, সমাজসেবা, বুদ্ধিজীবী পথে নেমে নানা সাহাষ্য- 
সামগ্রী সংগ্রহ ক'রে দুস্থ শরণার্থীদের আহারের ও থাকবার ব্যবস্থা 
করলেন । সেই সাথে শরণারথী-শিবিরও গড়ে উঠতে দেখা গেল। প্রথম 
দিকে সীমান্তের নিকটবতাঁ বেশ কিছু শরণাথা-শিবির গড়ে ওঠে। 

শরণাথাঁদের জন্য স্থানীয় অঞ্চলের প্রত্যেকটি নাগরিক এঁকান্তিক 
নিষ্ঠার সাথে এগিয়ে আসেন। শিবিরগুলোর জন্য সেই সব অঞ্চলের 
বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়ের ছান্তর-ছান্ত্রীরা বাড়ি বাড়ি ঘুরে চাল, ডাল, তেল, 
নুন, নগদ অথ, বস্ত্র প্রভৃতি সংগ্রহ করে। শরণাথাীঁশিবিরগুলো পরি- 
চালনা করতে প্রতিদিন প্রদ্ুর অর্থের প্রয়োজন হ'ত এবং প্রাথমিক- 
ভাবে এই অর্থ সবই সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সমাজসেবী, রাজনৈতিক কর্মী, 
ছান্র-ছান্্রীরা সংগ্রহ করেছেন। কৃমশঃ শিবিরগুলোতে জনতার ভীড় 
বাড়তে থাকে । এই ভীড়ের মোকাবিলা করা স্থানীয় লোকজনের পক্ষে 
প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায় । তখন থেকেই বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মী, 
সমাজসেবা, ছাত্রনেতা ভারত সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন 
শরণখীদের সাহায্য করবার জন্য। পরবতাঁ পর্যায়ে ভারত সরকার 
সমস্ত শরণার্থা-শিবির সরকারী সাহায্যের আওতায় নিয়ে আসেন। 
লাঞ্চিত, নিরাশ্রয় ও দুর্দশঃগ্রস্ত মানুষের কন্দনে ভারত সরকার ও ভারতের 
জনগণের সাড়া প্রমাণ করেছে যে, মানবতাকে অবমাননা থেকে রক্ষার 
জন্য এই দেশ তার যথার্থ দাগিত্ব পালন করেছে। 

এপ্রিলের মাঝামাঝি থেকে বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ই, পি. আর. বেতঁমানে 
বি.ডি,আর.), আনসার, মুজাহিদ, পুলিশ, কিছু হান্ন এক একজন সামরিক 
অক্কীদারের নেতৃত্বে ভারতের বিভিন্ন সীমান্তে আশ্রয় নেন। এই সমস্ত 
সেনাবাহিনীর তখন না ছিল আশ্রয়, না ছিল আহার-সামগ্রী। স্থানীয় 
কোকজন সবাই মুক্তহস্তে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন। জনগণই প্রথম 
স্থানীয় সাহায্যে বিশেষ বিশেষ এলাকায় যুব-শিবির গড়ে তোলেন। এই 


শেখ মুজিব ৮৭১ 


সমস্ত শিবিরে বাংলাদেশ থেকে আগত সব সৈনিক এবং যৃদ্ধে যেতে ইচ্ছুক 
যুবকরা থাকতেন । যুব-শিবিরের যাবতীয় ব্যয় স্থানীয় লোকেরাই বহুন 
করতেন। এই যুব-শিবিরগুলো পরে ভারত সরকার সরাসরি নিজেদের 
তত্বাবধানে গ্রহণ করেন। পরবতীকালে এই ক্যাম্পগলোই “ইয়োথ ক্যাম্প" 
“মকিন্বাহিনী ক্যাম্প” অপারেশন ক্যাম্প' নামে পরিচিত হয়। যব-শিবির- 
গুলো গঠনে জনগণের সাহায্য ও আগ্তাপ্নকতা সত্যি তুলনাবিহীন। 

এপ্রল মাসের মাঝামাঝি থেকে ভারতের বিভিন্ন স্থানে বেসরকারী পর্যায়ে 
নানা সাহায্য-সংস্থা গড়ে ওঠে । এই বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে কলিকাতা বিশ্ব- 
বিদ্যালয় বাংলাদেশ সহাম্ক সমিতি' উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে । 

এই সংস্থা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নানাভাবে সাহাধ্য করেছিল। বাংলা- 
দেশ থেকে আগত ছিন্নমূল প্রাইমারী, মাধ্যমিক, উচ্চ-মাধ্যমিক, মহাবিদ্যা- 
লয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজার হাজার শিক্ষককে ঝাচানো এবং তাদেরকে 
কাজে লাগানো, বাংলার সোনার ছেলেরা যারা জীবনকে বাজী রেখে মরণপণ 
লড়ছে, তাদেরকে সকিয় সাহায্য করা এবং বাংলাদেশে গণহত্যা তথা 
ধবংসযকের বিবরণ বিশ্বের সকল দরবারে পৌছিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা-_ 
এই ভ্রিবিধ কাজেই মূলতঃ সহারক সমিতি আত্মনিয়োগ করে। 

ছিন্নমূল শিক্ষকদের সন্ভাব্য সব রকমের সাহাধা দেবার চেস্টা এই 
সমিতি থেকে করা হয়েছে। আশ্রয়, অর্থ সাহায্য, জামা-কাপড় এবং 
তৎসহ ভারতবর্ষের বিভি স্থানের বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে কিছু কিছু শিক্ষকের নিয়োগের ব্যবস্থ। করতেও এই সমিতির 
ভুমিকা ছিল প্রশংসনীয় । 

এ ছাড়া সমিতি থেকে প্রকাশ করা হ'ল '8208150951) 012100012 “মুভির 
যুদ্ধে বাংলাদেশ” “বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ” মুক্তিধোদ্ধাদের প্রতি” 231650108 
3876180651)+, 13210618065) (10100817109 1,905 ইত্যাদি পুস্তক-পুত্তিকা । 
এই পৃস্তক-পুর্তিকাগুলো সমগ্র ভারতে ও বিশ্বে জনমত গঠনে অত্যন্ত 
সাহাধ্য করেছে। 

সহায়ক সমিতি ভারতের বিভিন্ন স্থানে চিন্তর প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা করে- 
ছিল। এই চিন্রঙলোতে ছিল বাংলাদেশের গণহত্যা, নারী ধর্ষণ, ধ্বংস 
ইত্যাদির বাস্তব ছবি। 


৮৭২ বঙ্গবন্ধু 


সমিতি মুক্তিযোদ্ধাদেরকেও ব্যাপকভাবে সাহায্য করেছিল । বিভিন্ন যুব- 
শিবিরগুলোতে নানা খাদ্য, অর্থ, ওষুধ প্রভৃতি পাঠানো এবং আহত ও অসুস্থ 
মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা প্রভৃতি সমিতির উল্লেখযোগ্য কার্য কমের 
অন্তভূস্ত ছিল। এই সমিতি ধার একনিষ্ঠ কর্মতৎপরতায় সাফল্য অর্জন 
করেছিল, তিনি সর্বজন শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীদিলীপ চকবঠী! অন্যান্যদের 
মধ্যে ছিলেন £ অধ্যাপক শ্রীজানেশ পন্্রনবীশ, অধ্যাপক শ্রীমনিল সরকার, 
অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক প্রিয়দর্শন নেনশমা, ডঃ অনুরুদ্ধ 
রায়, ডঃ ধুনবজ্যোতি লাহিড়ী, শ্রীসৌরেন্দ্র নাথ ভর্রাঢার্য, অধ্যাপন্ছ শ্রীঅমিশ্ন 
চৌধুরী, শ্রীমতী ম্বৃল্ময়ী বসু, মানস হালদার প্রমূখ ব্যক্তি। এ'দের নিকট 
আমরা নানাভাবে খণী। বাংলাদেশের মুজিত্যিদ্ধে “বাংলাদেশ মুক্তি 
সংগ্রাম সহায়ক সমিতি” নামে অপর একটি সমিতির সাহায্যের কথাও 
শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করতে হয় । এই সমিতি বাংনদেশের জনগণের জন্য, 
মুজিযোদ্ধাদের জন্য, বুদ্ধিজীবীদের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা বায় করেছেন । 
সহায়ক সমিতির সভাপতি তৎকালীন পশ্চিম বাংলার মুখ্/মন্ত্রী শ্রীঅজয় 
কুমার মুখোপাধ্যায় প্রাথমিক পর্যায়ে ২৫ লক্ষ টাকা সংগ্রহ ক'রে কাজ 
শুরু করেন। এই সমিতি মুখ্যতঃ মুক্তিযোদ্ধাদের জন্যই গঠিত হয়েছিল । 
সমিতির পক্ষ থেকে সৃদ্ধরত বাংলাদেশের প্রতোকটি যোদ্ধাকে সাহায) 
করবার ব্যবস্থা করা হয়। 

মুক্তি সংগ্রাম সহায়ক সমিতি বাংলাদেশের সাধারণ জনমনে বিশেষ 
আসন দখল করেছিল। সমিতির পক্ষ থেকে বাংলাদেশের নাগরিকদের 
একটি ক'রে প্রশংসাপত্র দেয়া হয়েছিল । যে প্রশংসাপত্রের বল কপর্দ ক- 
শ্ন্য নিরাশ্রয় ছিন্নমূল মানূষ বাসে, ট্রামে, রেলগাড়ীতে সবন্র বিনা ভাড়াতে 
অঅরমণ করতে পেরেছে । মৃত্তি সংগ্রাম সহায়ক সমিতি ভারতবর্ষ তথা 
বিশ্বে বাংলাদেশের পক্ষে জনমত গঠনের জন্য বেশ কিছু পুস্তক এবং 
পুস্তিকা প্রকাশ করেন এবং তা" বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্টে পাঠাবার ব্যবস্থা 
করেন। পুস্তিকাগুলির মধ্যে 810 91৪ 81190 বিশ্দেষ উল্লেখের দাবী 
রাখে। ৯ মাসের মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রাম সহায়ক সমিতির 
প্রতিটি কমী দিনরাত যে নিরলস শ্রম স্বীকার করেন, তার জন্য বাংলাদেশের 
জনগণ তাদের নিকউ কৃতজ্ঞ । 


শেখ মুজিব ৮৭৩, 


বাংলাদেশের প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠাীনসমহ থেকে অধিকাংশ 
শিল্পী ভারতের পশ্চিম বাংলাতে আশ্রয় নিয়েছিলেন । শিল্পীদের বাঁচাবার 
জন্য এগিয়ে আসেন ভারতের বিশিষ্ট শিল্পী সাহিত্যিক বৃদ্ধিজীবীদের নিয়ে 
গঠিত “শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী সহায়ক সমিতি” । এই সমিতির সভাপতি 
ছিলেন অমর কথাশিল্পী প্রখ্যাত উপন্যাসিক শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় । 
এর একজন নিরলস কর্মী ছিলেন কবি শ্রীসৃভাষ মুখোপাধ্যায় । 

সমিতি ছিন্নমূল শিল্পীদের একভ্র ক'রে বিভিন্ন স্থানে থাকবার ব্যবস্থা 
করেন। সমিতি শিল্পীদের ভারতের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে- 
ছিলেন। তা” ছাড়া শরণার্থী ও মুক্তিযোদ্ধা, সবার মনোবল অক্ষুণ্ন রাখবার 
জন্য বাংলাদেশের শিল্পীদেরকে ব্যাপকভাবে কাজে লাগানো হয়। 

“ক্যালকাটা ইয়োথ কয়ার' ভারতের সাংস্কৃতিক জগতে একটি বিশেষ 
নাম। এই কয়ারের সভাপতি বিশ্ববরেণ্য চিন্ত্রপরিচালক শ্রীসত্যজিৎ 
রায়। সম্পাদিকা বিখ্যাত চিন্রাভিনেন্ত্রী সুগায়িকা শ্রীমতা রুমা গুহ ঠাকু- 
রতা। ইয়োখ কয়ারের কার্যকলাপ আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধকে নানাভাবে 
প্রেরণা দান করে । 

এই প্রসঙ্গে “বাংলাদেশ তরুণ শিল্পী গোম্ঠীর' কথা কিছু বলা প্রয়োজন। 
ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম এবং খুলনা বেতার কেন্দ্রের বেশ কিছু সঙ্গীতশিল্পী 
পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন স্থানে অসহায়ভাবে দিন কাট।চ্ছিলেন। তাদেরকে 
একন্র করলেন কলকাতার কিছু সমাজসেবী যুবক । ২৫/৩০ জন শিল্পীকে 
আশ্রয় এবং আহারের ব্যবস্থা করলেন । এ'দের সাহায্যেই বাংলাদেশ শিল্পী- 
গোস্ঠীর শিল্পীরা বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠানের সুষোগ লাভ করেন। কলামন্দির, 
রবীন্দ্র সদন, মহাজাতি সদন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অডিটোরিয়াম 
এবং আরো অসংখ্য স্থানে এই শিল্পীদের সঙ্গীত পরিবেশিত হয় । বর্ধমান, 
দুর্গাপুর, টাটা, জামশেদপুর, চিত্তরঞ্জন সহ ভারতের বিভিন্গ স্থানে এ রা 
জনমত গঠনে বাংলাদেশভিস্তিক সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করেন। 

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে "বাংলাদেশ জাতীয় সমন্বয় কমিটি' একটি 
বিশেষ ভূমিকা পালন করে। জাতীয় সমন্বয় কমিটি কেবল একাতরের স্বাধী- 
নতা যৃদ্ধ থেকেই কাজ শুরু করে নি--এর সদস্যগণ অনেক আগে থেকেই 
বাঙালীদের জাতীয়তাবাদ চেতনায় উদ্বদ্ধ করবার জন্য চেষ্টা ক'রে 


৮৭৪ বঙ্গবন্ধু 


আসছিলেন। এই কমিটি নানাভাবে বাংলাদেশের মুজিতিদ্ধে সাহায্য 
করেছিল। 

ভারতীয় জনগণের কথা বলতে গেলে “পূর্ব ও পশ্চিম বাংলা সম্পীতি 
সমিতি" সম্পকে দু'টো কথা একান্তভাবে বলা দরকার । এই সংস্থা ১৯৬৫ 
সাল থেকে বস্ততঃ কাজ করেছে। সংস্থার মৃখপন্ত্র ছিল “এপার বাংলা 
ওপার বাংলা'-_-সম্পাদক ছিলেন ডঃ দুলাল চৌধুরী। ঠখন থেকেই 
পূর্ব বাংলার বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যিকদের লেখা সংগ্রহ ক'রে 'এপার বাংলা 
ওপার ঝাংলা” পন্রিকাটিতে ছাপা হ'ত। তখন থেকেই আমরা লক্ষ্য করেছি, 
পত্রিকাটি বাঙালী জাতীয়তাবোধ উজ্জীবনে বিশেষ সচেম্ট। এই প্রসঙ্গে 
ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি ভবনের শ্রীবিনয় সরকার মহাশয়ের তৎপরতার 
কথাও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করতে হয়। ১৯৭১ সালের মার্চে স্বাধীনতা 
যুদ্ধ শুরু হ'লে এই সংস্থার সদস্যগণ ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ ক'রে কাজে 
ঝাপিয়ে পড়েন। সংস্থার নিরলস কমী অজিত রায় মহাশয়ের দান 
বাংলার জন্য অপরিশোধ্য। 

এই প্রসঙ্গে পশ্চিম বাংলার কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির 
কথাও স্মরণ করতে হয়। সমিতি ব্যাপকভাবে বিশ্বের বুদ্ধিজীবী মহলে 
বাংলাদেশের বাস্তব রাপটি তুলে ধরতে বিশেষ যত্রবান হয়। 

স্বাধীনতা যুদ্ধের কথা বলতে গেলে “ভারত-বাংলাদেশ মৈত্নী সমিতির 
কথাও বলা প্রয়োজন। ভারত-বাংলাদেশ মৈঘ্রী সমিতি বাংলাদেশে 
মুক্তিযুদ্ধে প্রচুর পরিমাণ অর্থদান করেছিল । তা" ছাড়া দিলী সহ বিভিন্ন 
শহরে জনমত গঠনেও সংস্থার কমিগণ তৎপর ছিলেন। তাঁদের নিরলস 
সহযোগিতা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করতে হয়। এই সঙ্গে শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী মৈজ্েয়ী 
দেবীকেও স্মরণ করি। তিনি বাংলাদেশের একজন অকৃত্রিম সুহাদ। 

এখানে শুধু পশ্চিম বাংলার কক্মেকটি সমিতি বা সংস্থার বা কিছু 
মহান ব্যভিন্র নাম উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্ত প্ররুতপক্ষে তের সকল 
অঙ্গরাজ্যে এমনি অসংখ্য সমিতি ও সংস্থা বাংলাদেশের জন্য গড়ে উঠে- 
ছিল। এই সমস্ত সংস্থার ভূমিকাও ছিল উজ্জ্বল ও প্রশংসনীয় । সংস্থা- 
সমূহের কার্ষ কলাপের বিবরণ এতই ব্যাপক যে, এখানে তা' উল্লেখ করা 
সম্ভব নয়। 


শেখ মুজিব ৮৭৫ 


॥ পাকিস্তানের প্রশাসক ও রাজনীতিবিদ ॥ 
পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান থেকে শুরু ক'রে সামরিক 
বাহিনীর উর্ধতন অফিসার এবং বিভিন্ন প্রতিকিয়াশীল র।জনৈতিক দলের 
নেতৃরন্দের উস্কানিমূলক বক্ততা, বিরতি ও কার্ষকলাপ থেকে এটাই স্পঙ্ট 
হয়েছিল যে, বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির একটা শান্তিপূর্ণ সমা- 
ধান তাদের কাম্য নয়, বরঞ্চ ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের ফলে গণহত্যা ও ধ্বংসযক্ত 
শুরু ক'রে বিশ্বের নিকট তাঁরা যে জঘন্যভাবে হেয় প্রতিপন্ন হয়েছেন 
তা" ঢাকবার জন্য বিশ্বজনমতকে তারা ধেকা . বার চেষ্টায় ব্রতী হলেন 
এবং বাংলাদেশের ঘটনাবলী থেকে বিশ্বের দৃষ্টি অন্যদিকে সরিয়ে নেও- 
য়ার উদ্দেশ্যে তারা ভারতের সাথে যুদ্ধ শুরু করার হুমকী দিতে থাকেন। 
বাঙালী জাতির অবিসম্বাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে 
প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান রাম্ট্রত্রোহী বলে আখ্যায়িত করেন এবং সামরিক 
আদালতে তার বিচার করা হবে বলেও হুমকী দেন। 
১৯৭১ সালের ওরা আগস্ট পাকিস্তান টেলিভিশন করপোরেশন থেকে 
প্রচারিত এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বলেন, 
অধনালপ্ত আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মজিবর রহমান 
পাকিস্তান টেলি- ১ ৪, ক 
ভিশন সাক্ষাৎকারে তাঁর পূর্ববতাঁ নির্বাচনী ওয়াদা থেকে বিদ্যুত হয়ে 
ঠা পাকিস্তানকে ধ্বংস করার চেষ্টা করেছেন এবং তাঁর 
| সমস্ত কার্ধকলাপ রাম্ট্রদ্রোহিতামলক ও বিদ্রোহী- 
ভাবাপন্ন। তিনি শেখ মুজিবুর রহমানের কার্যকলাপে দুঃখ প্রকাশ 
ক'রে বলেন যে, একজন রাম্ট্রদ্রোহীর যেভাবে সাজা হওয়া উচিত, 
শেখ মুজিবুর রহমানেরও সেভাবেই সাজা হবে। 
১৭ই অকটোবর ফ্রান্সের "লি মণ্ডে' পন্জরিকার প্রতিনিধির সাথে এক 
সাক্ষাৎকারে ইয়াহিয়া খান বলেন যে, যে পর্যন্ত না সামরিক আদালত 
শেখ মজিবকে নির্দোষ বলে ঘোষণা করবে, সে পর্যন্ত তিনি বিদ্রোহী 
শেখ মুজিবের সাথে কোন আলাপ-আলোচনা করতে পারেন না। 
[বাংলাদেশ ডকুমেন্টস্, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৩১-৩২] 
পূর্বে রা আগস্ট তারিখে “পাকিস্তান টাইম্স'-এ প্রকাশিত প্রেসিডেন্ট 
ইয়াহিয়া খান বি. বি. সি. প্রতিনিধির সাথে এক সাক্ষাৎকারে ভারতের 


৮৭৬ বজগবন্ধু 


সাথে যৃদ্ধ শুরু হবে বলে একবার আভাস দেন। তিনি বলেন যে, পূর্ব 
পাকিস্তান-ভারত সীমান্তে যুদ্ধ দি অব্যাহত থাকে তা? 
বি.বি.সি'র সাথে _+ ্ ৫ 
সাক্ষাৎকার হলে ভারতের সাথেযে কোন মুহতে যৃদ্ধ বেধে যেতে 
পারে। আমেরিকার “কলম্বিয়া ব্রডকাস্টিং সিসটেম' 
এর জনৈক মুখপান্ত্রের সাথেও এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন যে, ভারত ও 
পাকিস্তানের মধ্যে বৃদ্ধ অত্যাসন্ন । ১লা অক্টোবর ফ্রান্সের ণলি ফিগারো'তে- 
প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে তিনি বিশ্ববাসীকে সতর্ক ক'রে দিয়ে বলেন 
যে, ভারত যদি পাকিস্তানের এক ইঞ্চি ভূমি দখল করার চেস্টা করে, 
তা হ'লে পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পিছপা হবে না। 
[ পরত, গৃহ ১৩৬-৩৭ ] 
১৮ই সেপ্টেম্বর সিহ্কুর গভর্নর লেঃ জেঃ রহমান গুল এক ভাষণে বলেন 
যে, ভারতের যে কোন প্রকার আকমণাত্মক অভিসন্ধষির মোকাবিলা করতে 
পাকিস্তান প্রস্তুত এবং ভারত যদি পাকিস্তানের কোন 
রহমান গুল ও রঃ 
নিয়াজী ক্ষদ্র এলাকাও দখল করার চেল্টা করে. তা” হ'লে 
ভারতের সে আকুমণকে নস্যাৎ ক'রে দেয়া হবে। 
৭ই অক্টোবর পূর্ব বাংলার তৎকালীন সামরিক প্রশাসক লেঃ জেঃ নিয়াজী 
সৈয়দপুরে এক ভাষণে বলেন যে, ভারত যদি পাকিস্তানের উপর যুদ্ধ 
চাপিয়ে দেয়, তা" হ'লে ভারতের ভূখণ্ডেই এ যুদ্ধ পরিচালিত হবে। 
[ এ, গুঃ ১৩৭-৩৮] 
একাত্তরের ১২ই অকটোবর জাতির উদ্দেশ্যে এক বেতার ভাষণে 
ইয়াহিয়া খান বলেন যে, যারা পাকিস্তান সৃষ্টির বিরোধিতা করেছিল, 
তারা একে ধ্বংস করার জন্য উদ্ঠেপড়ে লেগেছে । 
৯১১ গত ২৪ বহর যাবৎ পাকিস্তান ভারতের সাথে শান্তিতে 
বাস করতে চেয়েছে, কিন্ত ভারত পাকিস্তানকে ধ্বংস 
করার কোন সুযোগই নষ্ট করে নি। 
৮ই নভেম্বর “নিউজ উইক' ম্যাগাজিনের সাথে এক সাক্ষাৎকারে তিনি 
বলেন, ভারত যদি পুর্ব বাংলা দখল ক'রে সেখানে পৃতুল বাংলাদেশ 


সরকার প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তা' হ'লে পাকিস্তান যৃদ্ধ শুরু করবে। 
[ এঁ, পৃঃ ১৩৮ ] 


শেখ মুজিব ৮৭৭ 


পাকিস্তান মুসলিম লীগের সভাপতি খান আবদুল কাইয়ুম খান ২৮শে 
আগস্ট এক বিরতিতে বলেন যে, পাকিস্তান ভারতের ব্রাঙ্মণ্য সাম্াজ্য- 
বাদের সম্প্রসারণবাদী নীতিকে সম্পূর্ণরাপে ধবংস ক'রে 
দিতে বদ্ধপরিকর । জমিয়তুল উলেমায়ে ইসলামের 
সাধারণ সম্পাদক মওলানা মুফতি মাহমুদ ২১৯শে 
আগস্ট লাহোরে এক বিরতিতে পাকিস্তানের পক্ষে তার নিজের স্বার্থেই 
এখন ভারতকে সমূচিত শিক্ষা দয়ার জন্য ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত 
হওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেন। 


কাইয়ুম খান ও 
মুফতি মাহমুদ 


[ গূবোজ, পৃঃ ১৩৮-৩৯ ] 
৭১ নভেম্বর করাচীর এন” পন্লরিকার এক সংবাদে পি. ডি. পি'র 
সভাপতি জনাব নরুল আমীনের বরাতে প্রকাশ, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া 
খান তাঁকে আহাস দিয়েছেন ষে, পূর্ব পাকিস্তানে ধবংসা- 
দা আক কারে লিগ্ত ব্যকজিদের ও অনুপ্রবেশকারীদের 
আষম বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য রাজাকারের সংখ্যা রূদ্ধি 
করা হবে। তাদেরকে আরো অস্ত্রশস্ত্র দেয়া হবে। 
প্রেসিডেন্টের সাথে ৯০ মিনিটব্যাপী আলাপ-আলোচনার পর জনাধ নূরুল 
আমীন সাংবাদিকদের বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ 
রূদ্ধি পেয়েছে এবং প্রেসিডেন্ট তাঁর সাথে একমত হয়েছেন যে, রাজা- 
কাররা খুব ভালো কাজ করছে, তাদের কার্ষকলাপ প্রশংসনীয় । 
২৮শে নভেন্গর “পাকিস্তান টা ইম্স'-এ প্রকাশিত এক বিবৃতিতে জামাতে 
ইসলামের আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম দেশের বর্তমান পরিস্থিতি 
মোকাবিলা করার জন্য তিনটি প্রস্তাব দেন-_তারতকে পশ্চিম পাকিস্তান 
থেকে আকুমণ করা, পূব পাকিস্তানে দেশপ্রেমিকদের যথাযথভাবে অন্তশস্ত্রে 
সঙ্জিত করা এবং সে প্রদেশের দেশপ্রেমিকদের ওপর আস্থা রাখা । 
[এঁ, গঃ ১৪০-৪১] 
একাত্তরের ২৩শে সেপ্টেম্বর “পাকিস্তান টাইম্স'-এ প্রকাশিত এক বিবৃতিতে 
পাকিস্তান পিপলস্‌ পার্টির চেয়ারম্যান জনাব জুলফিকার আলী ভুটো 
ভারতের আক্মণকে নস্যাৎ করার ব্যাপারে পিপলস্‌ পাটির সর্বাত্মক সহ- 
যোগিতা প্রদানের আশ্বাস সর্বসমক্ষে ঘোষণা করেন। অন্যগক্ষে পাকিস্তানের 


৮৭৮ বঙ্গবন্ধু 


ভ-খণ্ডে বসবাস করেও ফ্যাসিস্ট সরকারের কার্যকলাপের সমালোচনা 
তটটো ও খান করাব সৎসাহস যিনি প্রকাশ করেন তিনি খোদাই 
আবদুল গাফ্ফার খিৎুম গাব নেতা ও সীমান্ত-গান্ধী খান আবদুল গাফ্ফার 
রি খান। তিনি বাংলাদেশে গণহত্যার তীব্র প্রতিবাদে 
সোচ্চার হয়ে ওঠেন । এই বছরের ২২শে মে এক বিরতিতে তিনি অবিলঞে 
বাংলাদেশে পাঞ্জাবী সেনাবাহিনীর গণহত্যা বন্ধ করার দাবী জানান। 
গনাব খান বলেন যে, বাংলাদেশে যে যৃদ্ধ চলছে তা" আগলে পাকিস্তানের 
সংহতি রক্ষার জন্য নয়, বরং পাঞ্জাবী স্বার্থ রক্ষার জন্যই চালানো হচ্ছে। 
তিনি স্পষ্ট ক'রে বলেন যে, পাঞ্জাবের কয়েকজন সমরনায়ক ও পুজিপতির 
খার্থে এ যৃদ্ধ চালানো হচ্ছে। বাঙালী জনগণের একমাত্র অপরাধ তারা 
বিগত নির্বাচনে জয়লান্চ করেছিল এবং গণতান্ত্রিক ও মানবিক অধিকার 
দাবী করেছিল। বাঙালীরা পাকিস্তান ধ্বংসের জন্য দাষী নয়। এ জন্য 
যদি কেউ দায়ী হয়ে থাকে, তারা হলেন ভুট্রো, কাইয়ুম ও পাঞ্জাবী চক। 
পাকিস্তান সৃষ্টির ইতিহাস বর্ণনা ক'রে খান সাহেব বলেন যে, ভারতের 
অন্য কোন প্রদেশে যখন মুসলিম লীগ সরকার গঠন হ'তে পারে নি, তখন 
বাংলাদেশেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মুসলিম লীগ সরকার। বাংলাদেশের 
মুসলমানরা সেদিন পাকিস্তানের দাবী সমর্থন না করলে, পাকিস্তানের জন্মই 
হ'ত না। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস যে, আজ সেই বাঙালীদের বিরুদ্ধেই 
তোলা হয়েছে পাকিস্তান ভঙ্গের অভিযোগ । তিনি আরো দুঃখ করেন যে, 
বাঙালী মুসলমানরা মনেপ্রাণে মুসলমান, আজ তাদেরই বিরুদ্ধে অভিযোগ 
উ্খাপিত হয়েছে যে, তারা ইসলামকে ধবংস করতে চায় । 
আওয়ামী লীগের ৬-দফা কর্মসূচী পাকিস্তানের সংহতির পরিপন্থী 
বলে স্্ার্থবাদী মহল যে বাজে অজুহাত খাড়া করেছে তার জবাবে জনাব 
খান বলেন, ছয়-দফা যদি পাকিস্তানের সংহতির পরিপন্থী হয়ে থাকে, 
তা' হ'লে পূর্বাহে তা" নিষিদ্ধ করা হ'ল না কেন? অথবা আওয়ামী 
লীগকে হয়-দৃফা ভিত্তিতে নির্বাচনে অবতীর্ণ হ'তে দেয়া হ'ল কেন? 
তিনি আরো জিজাসা করেন, ছয়-দফা যদি পাকিস্তানের সংহতির পরি- 
পন্থী হয়ে থাকে, তা" হ'লে হুয়-দফার ভিত্তিতে নির্বাচনে জয়লাতের পর 
শেখ মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তানের ভাবী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ইয়াহিয়া 


শেখ মুজিব ৮৭৯ 


গান অভিহিত করেছিলেন কেন £ অথবা ছয়-দফা যদি পাকিস্তানের স্বার্থের 
পরিপন্থী বা শেখ মুজিব যদি দেশদ্রোহী হয়ে থাকেন. তা” হ'লে ইয়াহিয়া 
খান নির্বাচনে জয়লাভের পর শেখ মুজিব ও তাঁর দলকে অভিনন্দনই বা 
জানিয়েছিলেন কেন? এ প্রসঙ্গে খান আবদুল গাফ্ফার খান বলেন যে, 
জাতীয় পরিষদে সংস্যাণ্তরু হয়েও বাংলাদেশের যদি এ অবস্থা হয়ে থাকে, 
তা" হ'লে ঠিন্ধ, সীমান্তের মত সংখ্যালঘুদের ভাগ্যে যে কি ঘটতে পারে তা, 
সহজেই অনুমেয় । সীনান্ত-গান্ধী জানান যে, বাংলাদেশে যা ঘটছে সে 
ব্যাপারে মধ্যস্থতা করতে তিনি রাজী আছ্ছেন বলে ইয়াহিয়া খানকে 
জানিয়েছিলেন। কিন্তু ইয়াহিয়া খান সে প্রস্তাবে সাড়া দেন নি। সেজন্যেই 
বাংলাদেশে সংঘটিত গণহত্যার ব্যাপারে তার নিজদ্ব বক্তব্য প্রকাশে 
বিলম্ব ঘটেছে বলে তিনি জানান। তিনি একথাও বলেন যে, তিনি তাঁর 
প্রস্তাবে অটল লুয়েছেন এবং পাকিস্তান সরকার সম্মত থাকলে তিনি 
পাঞ্জাব, সিহ্কু ও বেলুটিস্তান থেকে কয়েকজন প্রতিনিধি নিয়ে বাংলাদেশে 
যেতে রাজী আছেন। বাংলাদেশের মানুষ এ-ব্যাপারে তাকে সাদর অভ্যা- 
এনা জানাবে বলে তাঁর বিশ্বাস। উপসংহারে সীমান্ত-গাঙ্গী বলেন, বাংলা- 
দেশে যা কিছু ঘটছে ৩।" পাঞ্জাবের সেনাবাহিনী ও পু'জিপতিদের স্বার্থে ও 
নির্দেশেই ঘটছে। এই সাথে বরায়ান নেতা ভুট্টোর যথার্থ পরিবর্তন- 
শীল ও বিপরীতমূখী চরিন্রের বিশ্লেষণ করেন। তিনি আরো বলেন, 
পাকিস্তান একটি 'অনিষ্টকারী শিশু । তাকে একটা চড় না মারা পথযস্ত 
সে ঠিক হবে না। বিশ্বরাম্ট্রসমূহ এ-ব্যাপারটাকে একটা তামাসা ভেবে 
মজা দেখছেন। নিপীড়িত মানুষের প্রতি তাদের কোন সহানুভূতি নেই। 
তিনি আরো বলেন, এ পৃথিবীটা পাপী আর স্থার্থাম্বেষীতে ভরা । কিন্ত 
নিপাঁড়িভ মানুষের জয় সুনিশ্চিত | 
[অধ্যাপক আবদুল গফুর, প্রাণ, গৃঃ$ ২০৮-৯, ২১৯-২০ ২২২ | 
পাকিস্তান বিম'ন বাহিনীর প্রাজ্ন এয়ার কমোডোর কে, জাঞ্জয়া লগ্ডনে 
একটি বিবৃতিতে বলেন যে, ভারতের বিরুদ্ধে সীমাবদ্ধ যদ্ধ করার ব্যাপারে 
ইয়াহিয়া জান্তার দু'টো উদ্দেশ্য আছে। প্রথমতঃ, এর ফলে বাংলাদেশ 
সমস্যা একটা আন্তর্জাতিক রূপ মেবে এবং সামরিক জান্তা বাংলাদেশের 
জনগণের বিরুদ্ধে যে অপরাধ করেছে ও মুক্তিবাহিনীর হাতে যে বিপুল 


৮৮০ বঙ্গবন্ধূ 


সংখ্যক পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্য হতাহত হয়েছে তা' চাপা দেয়া যাবে। 
দ্বিতীয়তঃ, তদ্থারা পশ্চিম পাকিস্তানের প্রগতিশীল সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনও 
দমন করা যাবে। 
[প্রার্ক্ত, গঃ$ ২৮৭-৮৮] 

৬ই অক্টোবর জাতিসঙ্ঘ সাধারণ পরিষদে পাকিস্তানী প্রাতিনিধি দলের 
নেতা জনাব মাহমুদ আলী এক ভাষণে ভারত-সীমান্তে যৃদ্ধাবস্থা বিরাজ 
করলে তৃতীয় বিশ্বযৃদ্ধ বেধে ষেতে পারে বলে হুমকী প্রদান করেন। 

ওরা ডিসেম্বর পাকিস্তানের আকমণের জবাবে ভারত পাক্টা আকমণ 
করলে জুলফিকার আলী ভুট্টো সদলবলে জাতিসঙ্ঘের বৈঠকে গমন করেন। 
যখন তার চীৎকারে বিশেষ কোন ফল হ'ল না, তখন তিনি কাগজপত্র ছিড়ে 
একটি হাস্যকর দুশ্যের অবতারণা ক'রে জাতিসঙ্ঘের বৈঠক ত্যাগ করেন। 

পাকিস্তানের বহু কাল্নাকাটি, বহু চীৎকার এবং অপপ্রচার সত্ত্বেও বিশ্ব- 
বিবেক বাংলাদেশের পক্ষেই সহানুভূতি জানিয়েছে । জাতিসঙ্ঘের অধিক- 
সংখ্যক রাস্ট্রের ভোট সত্ত্বেও ভারত ধূখ্খ বন্ধ করে নি। ১৬ই ডিসেম্বর 
বাংলাদেশে হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের পর বাংলাদেশ শন্র-কবল 
থেকে মুক্লাভ করেছে । অতঃপর ভারত যুদ্ধ বন্ধ করেছে-__বাংলাদেশের 
অভ্যুদয় বাস্তব সত্যে পরিণত হয়েছে। 


॥| বাংলাদেশ £ বুহৎ শক্তিষ্বর্গের কার্যকলাপ ॥ 


বাংলাদেশ সমস্যার মূল কারণ কি এবং কি ভাবে এই সমস্যার একটি 
শান্তিপূর্ণ ও ন্যায়সঙ্গত সমাধান করা যেতে পারে, এই ব্যাপারে প্রথম দিকে 
বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কোন সুস্পষ্ট মতামত ছিল না। 

কোন কোন দেশ এই সমস্যাকে পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব)াপার 
বলে তাদের দাগ্সিত্ব এড়াতে চেয়েছে। আবার কোন কোন দেশ বাংলা- 
দেশের জনগনের কাছে গ্রহণযোগা একটি রাজনৈতিক সমাধানের ওপর 
গুরুত্ব আরোপ করেছে। কিন্ত এই রাজনৈতিক সমাধানের কাঠামো ষে কি 
রকম হবে, এ-ব্যাপারে বিভিন্ন রাক্ট্রের মধ্যে মতদ্বৈধতা ছিল। জাতিসঙ্ঘের 
সনদে মানবাধিকার ও জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার স্বীকৃত হয়েছে । কিন্ত 
স্বৈরাচারী সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে সংগ্রামরত পূর্ব বাংলার জনগণের সংগ্রাম 
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৪৬ 


জাতিসঙ্ঘে উপেক্ষিত হয়েছে । জাতিসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদের ২৬তম 
অধিবেশনের প্রেসিডেন্ট (ইন্দোনেশিয়ার পররান্ট্রমন্ত্রী) আদম মালিক 
বাংলাদেশ পরিস্থিতিকে পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারের অজুহাতে 
জাতিসঙ্ঘ সাধারণ পরিষদে আলোচনার অযোগ্য বলে ঘোষণা করেন। 
[ এদি হিন্দৃস্তান স্টাগগ্ডাড*, ২৪শে সেপ্টেম্গর, ১৯৭১] 
অন্যদিকে পূর্ব বাংলার সমস্যা যে পাকিস্তানের আত্তন্তরীণ সমস্যা 
নয়, এ-ব্যাপারে ভারত ও সোভিয়েট ইউনিয়ন মতৈকো পৌোছেছিল। ২৯শে 
সেপ্টেম্বর প্রকাশিত ভারত-সোভিয়েট যৌথ বিরতিতে বাংলাদেশের জন- 
গণের নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের কাছে গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক সমাধান 
উপমহাদেশের পরিস্থিতি স্বাভাবিকীকরণে যথেম্ট সাহায্য করবে বজে 
উল্লেখ করা হয়। 
অকটোবর মাসের শেষের দিকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা 
গান্ধী পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশ এবং আমেরিকা সফরে বের হন। 
বিভিন্ন দেশের নেতৃরন্দকে তিনি উপমহাদেশের বাস্তব পরিস্থিতি সম্বন্ধে 
অবহিত করেন । সংবাদ প্রতিষ্ঠানের খবর অনুযায়ী বেলজিয়াম ভারতের 
সাথে একমত ছিল যে, বাংলাদেশের সমস্যার একটা রাজনৈতিক সমাধান 
করা উচিত, যাতে শরণাথারা নিরাপদে তাদের দেশে ফিরে যেতে পারে। 
[দি স্টেট্সৃম্যান” কলিকাতা, ২৬শে অকৃটোবর, ১৯৭১] 
ব্রিটেন পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যে এক রাজনৈতিক সমাধানের পক্ষে 
ছিল। [ এ, ১লা নভেম্বর ১৯৭১] ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট মিঃ জজেস পম্পিড়ু পূর্ব 
বাংলা সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। 
[এঁ, ৯ই নভেম্বর, ১৯৭১] পশ্চিম জার্মানীও রাজনৈতিক সমাধানের পক্ষে 
ছিল। বিশ্বের দুই রহৎ শক্তি আমেরিকা ও চীন পাকিস্তানের সামরিক 
জান্তাকে শুধু যে সমর্থন জানিয়েছিল তা" নয়, অস্ত্র দিয়ে এ গণহত্যার মদদ 
জুগিয়েছিল। স্বাধীনতা সংগ্রয যখন শেষলগ্নে, পাক-ভারত-বাংল।দেশ 
যুদ্ধ যখন সমাপ্ত প্রায়, সেই সময় ১৫ই ডিসেম্বর 
পানি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট মিঃ নিক্সনের কাছে প্রেরিত এক 
পন্ধরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী স্পম্ট জানিষ়্ে 
দিয়েছিলেন যে, যদি বিশ্বের নেতুবন্দ উপমহাদেশের বাস্তব পরিস্থিতি 


৮৮২ রজবন্ধু 


উপলব্ধি করার চেস্টা করতেন এবং বাংলাদেশের জনগণের জাগরণের 
কারণ খুজে বের করার প্রয়াস পেতেন তা" হ'লে দুঃখজনক পাক-ভারত 
যৃদ্ধ এড়ানো যেত। 
[ পবোক্ত, ১৭ই ডিসেম্বব, ১৯৭১ ] 
নিম্নে বণিত বিভিন্ন দেশের নেতুরন্দের বক্ঞ'তা-বিরতি থেকে বাংলাদেশ 
এমস্যার প্রতি এ সমস্ত দেশের মনোভাব সম্পর্কে জাত হওয়া যায়। 
১৯৭১ সালের ২রা এপ্রিল রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট নিকোলাই পদগনাঁ 
পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইপ্লাহিয়া খানের কাছে প্রেরিত এক চিঠিতে বলেন 
যে,ঢাকাতে রাজনৈতিক আলোচনা ভেঙে গেছে এবং 
রে সামরিক বাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের বিরুদ্ধে 
কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এই ঘটনাবলীতে সোভিয়েট 
ইউনিয়ন খুবই উদ্বিগ্ন । সাধারণ নির্বাচনে জনগণের ভোটে নিবাচিত 
সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানসহ অন্যান্য রাজনীতিবিদের 
গ্রেফতারের খবরে সোভিয়েট ইউনিয়নের জনগণ খুবই মমাহত। সোভিয়েট 
ইউনিয়ন সব সময় পাকিস্তানের সুখ ও সমৃদ্ধি চায়। পাকিস্তান আজ 
যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে, তা” কেবল রাজনৈতিকভাবে সমাধান করা 
যায়। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ওপর নিযাতনমূলক ব্যবস্থা ও রজ্পাত 
সমস্যাকে আরো জটিল ক'রে তুলবে, যা পাকিস্তানের জনগণের রৃহস্তর 
স্বার্থের ক্ষতি করবে। 
সোতিয়েট ইউনিয়ন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের কাছে আবেদন জানাচ্ছে 
যে, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের বিরুদ্ধে দমননীতি ও রক্তপাত বন্ধ ক'রে 
সমস্যার একটা শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক সমাধানের জন্য যেন জরুরী বাবস্থা 
গ্রহণ করা হয়। সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণায় মানবিক নীতি” 
সমূহে উদ্বদ্ধ হয়ে সোভিয়েট ইউনিয়ন এই আবেদন জানাচ্ছে। 
[ বাংলাদেশ ভকুমেল্টস, ১ম খন, পৃঃ ৫১০-১১ ] 
১০ই জুন সোভিয়েট কম্যুনিস্ট পাটির পন্ত্রিকা প্রাভদ।'-তে প্রকাশিত 
এক বিরতিতে সোভিয়েট প্রধানমন্তী মিঃ কসিগিন বনেন যে, পূব পাকি- 
স্তানের ঘটনাবলীতে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যে উত্তেজনা বিরাজ 
করছে, তাতে সোভিয়েউ ইউনিয়ন খুবই উদ্বিগ্ন। পূর্ব পাকিস্তান থেকে 
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লক্ষ লক্ষ লোক তাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য 

হচ্ছে । তারা সেখানে নিদারুণ দুঃখ-কম্টের মধ্যে দিন যাপন করছে । 
যারা মানবিক রীতি-নীতিসমূহে বিশ্বাস করেন, তার অবশ্যই আশা 
করেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে এমন এক অনুকূল পরিবেশ স্থৃষ্টি করা হোক 
যেখানে শরণাথাঁরা তাদের জীবনের নিরাপত্তা ও মান-সম্মানের নিশ্চয়তা 
পাবে। আমরা পাকিস্তানী কতৃ পক্ষকে অবিলম্বে এব্যাপারে জরুরী ব্যবস্থা 

গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। 
ভারত ও পাকিস্তানের জনগণের বৃহত্র স্বার্থের খাতিরে এবং এই উপ- 
মহাদেশে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সমস্ত 
সমস্যার শাপ্তিপূর্ণ সমাধান হওয়া উচিত বলে সোভিয়েট ইউনিয়ন মনে করে। 
[ পৃৌক্ত, পৃঃ ৫১২] 
২৩শে জুলাই পশ্চিম জার্মানীর চ্যান্সেলর উইলী ব্রান্ট এক সাংবাদিক 
সম্মেলনে বলেন যে, ভারতের পররাম্ট মন্ত্রী সর্দার শরণ সিং-এর সাথে 
আলাপ-আলোচনার পর তিনি পর্ব বাংলা সমস্যা সম্বন্ধে 
পশ্চিম জার্মানীর ট 

ভুমিকা আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ও জাতিসঙ্ঘের সেকেটারী- 
জেনারেলের সাথে আলাপ করেছেন। এই আলোচনার 
ফলাফল এবং তার নিজস্ব মত তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়ে- 
হছেন। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের সাথেও তিনি যোগাযোগ করেছেন ও 
চিঠি লিখছেন। তিনি এই সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের ওপর গুরুত্ব 


আরোপ করেন। 
[ এ, পৃঃ ৫১৫ ] 


১৭ই জুন ষগোষ্নাভিয়ার একজন সরকারী মুখপান্র এক সাংবাদিক 
সম্মেলনে বলেন যে, যুগোক্লাভ সরকার ও জনগণ লক্ষ লক্ষ শরণাথার 
দুঃখ-দুদ'শা গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করহে। পাকিস্তানের জনগণের 
বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে এই সমস্যার একটা রাজনৈতিক সমাধান যুগো- 


শ্াভ সরকারের একাস্ত কাম্য। 
[এ গৃঃ ৫১৯-২০] 


১লা এপ্রিল আমেরিকার সিনেটে এক ভাষণে সিনেটর এডওয়ার্ড 
কেনেডী বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে নির্বিচারে রাজনৈতিক নেতা, ছান্তর 
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ও নিরীহ জনগণকে হত্যা করার খবর পাওয়া গেছে। তিনি পূর্ব 
পাকিস্তানের জন্য দুঃখ ও সমবেদনা প্রকাশ করেন । আমেরিকা যে 
_ সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র পাকিস্তানকে দিয়েছে, সেগুলো দিয়ে 
ভি জনগণের ওপর নির্যাতন চালানো হচ্ছে। তিনি বলেন 
যে, আকেরিকান সরকারের এই হত্যাকাগ্ডকে নিন্দা 
করা কি উচিত নয়£ তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, আমেরিকান সরকার 
এ-ব্যাপারে সকিয়্া মানবতাবাদী পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। 
[ পূর্বোক্ত গৃঃ, ৫২০-৫২১] 
এমন কি যে ইসরাইল আগ্রাসন নীতির মাধ্যমে ও সাম্মাজ্যবাদ শভিত্র 
সমর্থনে মধ্যপ্রাচ্যে ভ্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে ও জোরপূর্বক অন্য- 
দেশ দখল ক'রে রেখেছে, সেই ইসরাইলও দুপ ক'রে 
১ থাকে নি। ২৩শে জুন পার্লামেন্টে এক বিরতিতে ইসরা- 
ইলের পররাম্ট্ মন্ত্রী আবা ইবান পুর্ব বাংলার জনগণের 
ওপর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কার্যকলাপে ইসরাইল যে খবই মর্মাহত 
একথা প্রকাশ করেন এবং বলেন যে, আধুনিক অস্রশত্রে সভ্তিত হয়ে 
পাকিস্ত'ন সেনাবাহিনী নিরস্ত্র বেসামরিক লোকদের হত্যা করছে, মেয়েদের 
ধষণ করছে, বদ্ধ এবং শিশুদের ওপর নিষাতন চালাচ্ছে- লক্ষ লক্ষ 
লোক অসহায় অবস্থায় ভারতে আশ্রয় নিচ্ছে। ভারত তার সীমিত সম্পদ 
দিয়ে শরণাথাদের দেখাশুনা করছে। সমগ্র বিশ্বের এখন এই সব 
শরণাথার সাহায্যে এগিয়ে আসা উচিত। 
[বাংলাদেশ ওকুমেন্টস্‌, ২য় খণ্ডঃ ১৫৪-৫৫] 
১৫ই আগস্ট ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রী সর্দার শরণ সিং-এর ইন্দো- 
নেশিয়া সফর শেষে প্রকাশিত দুই দেশের এক যুক্ত ইশ্তেহারে বলা 
হয় যে, দু'দেশই শরণাথা সংকীম্ত সমস্যা নিয়ে আলাপ-আলোচনা 
করেছে। দু'দেশই মনে করে যে, শরণাথাদের তাদের নিজের দেশে ফিরে 
যাবার মত একটি অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা বানীয় । 
| এ পৃঃ ১৫৮] 
৫ই সেপ্টেম্বর প্রকাশিত ভারত-নেপাল এক যৃক্ত ইশ্তেহারে বলা হয় 
যে, দুঃদেশই আশা করে যে, শরণার্থারা যেন তাদের দেশে অতি সত্বর 
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ফিরে যেতে পারে এবং সেজন্য সেখানে স্বাভাবিক পরিবেশ স্ৃচ্টি 
করা দরকার । 

১৪ই সেপ্টেম্বর মস্ষোতে আফগানিস্তানের রাজার সম্মানে আয়োজিত 
ভোজসভায় এক ভাষণে সোভিয়্েট ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট মিঃ পদগনী 
বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তান সমস্যার একটা ন্যায়সঙ্গত রাজনৈতিক 
সমাধানের ওপর দক্ষিণ এশিয়ার শান্তি বহলাংশে নির্ভর করছে । ভারত- 
সোভিয়েট বন্ধত্বমূলক ও সহযোগিতামূলক চুক্তির কথা উল্লেখ ক'রে তিনি 
বলেন যে, এই চুক্তি কোন দেশের বিরুদ্ধে করা হয় নি। এশিয়া তথা 
সারা বিশ্বে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার জন্য এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ পদ- 
ক্ষেপ। আফগানরাজ এই বক্তব্য সমর্থন করেন। 

[ প্রত পৃঃ ১৬১ ] 

২৯শে সেপ্টেম্বর ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সোভিয়েট 
ইউনিয়ন সফর শেষে প্রকাশিত এক যৃক্ত' বিরতিতে বলা হয় যে, দু'দেশ 
বাংলাদেশের ঘটনাবলী থেকে উদ্ভূত ভারতীয় উপমহাদেশের পরিস্থিতি 
সম্বন্ধে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। 

১৮ই অকটোবর হাউস অব কমন্স -এ এক ভাষণে যুক্তরাজ্যের পর- 
রাষ্ট্র মন্ত্রী স্যার আলেক ডগলাস হিউম বলেন যে, পূব পাকিস্তানে একটা 
রাজনৈতিক সমাধানের দায়িত্ব পাকিস্তান সরকারের ওপর। সেকেটারী 
জেনারেল উ থান্ট ও প্রিন্স সদরুদ্দিন আগা খানের আবেদনে সাড়া দিয়ে 
ব্রিটিশ সরকার শরণার্থীদের জন্য সাহায্য পাঠাচ্ছে বলে তিনি আশ্বাস 
প্রদান করেন । 

২০শে অকটোবর যুগোষ্লাতিয়ার প্রেসিডেন্ট মার্শাল টিটোর ভারত 
সফর শেষে প্রকাশিত এক যুক্ত ইশতেহারে ঘোষণা করা হয় যে” 
দু'দেশই অতৈক্যে পৌছেছে যে, জনগণের ভোটে নির্বাচিত বাংলাদেশের 
গণপ্রতিনিধিদের কাছে গ্রহণযোগ্য একটা রাজনৈতিক সমাধানই এ 
এলাকায় স্বাভাবিক অবস্থা প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করবে। দু'দেশ এ-ব্যাপারে 
জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্ান জানায়। জনগণের ইচ্ছাকে পদদলিত 
করা হ'লে পরিস্থিতি আরো মারাত্মক আকার ধারণ করবে বলে দু'দেশ 
বিশ্বাস করে। প্রেসিডেন্ট টিটো উপমহাদেশে শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার 
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জন্য শেখ মুজিবের মুক্তিব ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন । ভারতের প্রধানমন্ত্রী 
শেখ মজিবের শর্তহীন মুক্তির কথা পুনরায় উল্লেখ করেন। 
[ গুর্বাজ, পূঃ ১৬৬] 

২৭শে অকটোবর অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলর ব্রনো কিসকি (8780০ 
[01931 ) এক বিরুতিতে বলেন যে, বাংলাদেশ সঙ্কটের ওপর তাঁর 
নিজগ্ব মতামত তিনি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে জানাবেন। তিনি 
আরো বলেন যে, ভারতে আগত শরণাহীদের তাদের নিজেদের দেশে 
নিরাপদে ফিরে যাবার নিশ্চয়তা থাকা উচিত। তিনি স্বীকার করেন 
ষে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের কাছ থেকে তিনি যে জবাব পেয়েছেন, 
তাতে সমস্যাকে ভ্রান্তিমলকভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে। 

ওরা নভেথর ওয়াশিংটন প্রেসক্লাবে এক বিরৃতিতে অস্ট্রেলিয়ার 
প্রধানমন্ত্রী ম্যাকমোহন (1712০ 1/101)07) বলেন যে, শীঘই পাকিস্তানী 
কড়ুপক্ষের পক্ষে সমগ্র পাকিস্তানের পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের 
জনা পূর্ব পাকিস্তানের আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক শাসন-বাবস্থা 
প্রতিষ্ঠা করা উচিত। 

851 নভেম্বর হাউস অব কমন্স-এ এক ভাষণে ব্রিটেনের পররাষ্ট্র 
মন্ত্রী সার আলেক ডগলাস হিউম পুনরায় বাংলাদেশ সম্পর্কে উদ্বেগ 
প্রকাশ করেন। উপমহাদেশে উত্তেজনা প্রশমনের জন্য পূর্ব ও পশ্চিম 
পাকিস্তানের মধ্যে একটা রাজনৈতিক সমাধান তিনি কামনা করেন। 
তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান পূর্ব পাকিস্তানে একজন বেসাম- 
র্লিক গভর্নর নিযৃত্তং করেছেন, উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা ঘোষণা 
করেছেন এবং সাধারণ ক্ষমাও ঘোষণা করেছেন। কিন্তু এসব সন্ত্বেও 
শরণার্থীদের মনে আস্থা ফিরে আসবে বলে মনে হচ্ছে না। 

১৯শে নভেম্বর জাতিসঙ্ঘের তৃতীয় কমিটিতে এক ভাষণে চীনের 
প্রতিনিধি মিঃ ক্ুহাও যে সব উক্তি করেন তা” প্রমাণ কবে যে, বিস্তর 
নিষ্ঠরতম গণহত্যায় মানবতার ধ্বজাধারী চীনের কোন উদ্বেগ নেই। 
বরঞ্চ এই গণহত্যার তাদের সকিয় সাহায্য রয়েছে। তিনি শলা ফুলিয়ে 
বলেন যে, চীনদেশের সরকার ও জনগণ সব সময় বিশ্বাস করে যে, 
কোন দেশের আভ্যন্তরীণ সমস্যা সে দেশের জনগণই সমাধান করবে। 
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তথাকথিত শরণার্থী প্রশ্ন পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার এবং পাকিস্তানই 
তা" সমাধান করবে । কোন কোন দেশ পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে 
হস্তক্ষেপ করাতে উপমহাদেশে বর্তমান উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি 
হয়েছে। 

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিরোধী দলের রাজনৈতিক নেতৃরন্দ, ব্যকিম্ত্ব- 
জম্পন্ন লোক এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ বাংলাদেশ-সঙ্ষট নিরসনের 
জন্য প্রশংসনীয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন । তাঁরা বাংলাদেশের জনগণের 
ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামের প্রতি সহানুভূতিশীল হবার জন্য তাদের সরকারের 
ওপর চাপ স্থৃম্টি করেছিলেন । 

১লা এপ্রিল মার্কিন সিনেটর হ্যারিস সিনেটে এক ভাষণে বলেন যে, পূর্ব 
পাকিস্তানের দুঃখজনক ঘটনাবলী বিশ্ববাসী জেনে ফেলবে এই ভয়ে পাকি- 
স্তান বিদেশী সাংবাদিকদের বহিষ্কার করেছে । সাংবাদিকদের বহিষ্কার 
এটাই প্রমাণ করে যে, পূর্ব বাংলায় ব্যাপক হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংসলীলা 
চলছে। এই দুঃখজনক পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে বিশ্বের এগিয়ে 
আসা উচিত। এই পরিস্থিতিতে যুক্ঞরাষ্টের আশ কর্তব্য হ'ল, পাকিস্তানকে 
সবশ্রকার অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্য বন্ধ ক'রে দেয়া । ৪ঠা এপ্রিল 
ব্রিটেনের হাউস অব লর্ডসের সদস্য মিঃ লর্ড ফেনার ব্রক ওয়াজ এক জন- 
সমাবেশে অবিলম্বে পূর্ব বাংলায় বাপক হত্যাকাণ্ড বন্ধের দাবী জানান। 
এ ছাড়াও তিনি সমস্ত রাজবন্দীর মুক্তি, পূর্ব বাংলা থেকে পাকিস্তান 
সেনাবাহিনী প্রত্যাহার এবং গণপরিষদের বৈঠক আহ্বানের দাবী জানান । 

১৮ই এপ্রিল “নিউইয়র্ক টাইমৃস' পত্রিকায় প্রকাশিত এক বিরতিতে মিঃ 
চেষ্টার বার্ডভল্স বলেন যে, আমেরিকার অস্ত্রশস্ত্র সমর্থনপুষ্ট পাকিস্তান 
সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের নিরীহ-নিরম্্র জনগণের ওপর অত্যাচার ও 
নির্যাতন চালাচ্ছে । আন্তর্জাতিক রেডকসের লোকজ নকেও পূর্ব পাকিস্তানে 
প্রবেশ করতে দেয়া হচ্ছে না এবং বিদেশী সাংবাদিকদের সেখান থেকে বের 
ক'রে দেয়া হয়েছে। আমেরিকার কনস্যুলেট জেনারেল পূর্ব পাকিস্তানের 
জনগণের বিরুদ্ধে সামরিক বাহিনীর কার্ধ কলাপের কথা স্বীকার করেছেন। 
কিন্ত এখনও আমেরিকান সরকার বলছেন ষে, পূর্ব বাংলার পরিস্থিতি সম্বন্ধে 
তাঁরা কিছু জানেন না। এই সংঘর্ষ বন্ধ করতে বিশ্বজনমত গঠন করার 


৮৮৮ বঙ্গরহ্ধু 


ব্যাগারে আমেরিকার নেতৃত্ব গ্রহণ করা উচিত। আমেরিকা কতক সর- 
বরাহরুত অস্ত্রশস্ত্রের অপব্যবহার সন্বন্ধেও পাকিস্তানকে অবিলম্বে সতর্ক 
ক'রে দেয়া আমেরিকার কর্তব্য । 
[ নউইয়র্ক টাইমস” ১৮ই এপ্রিল, ১৯৭১] 
২৭শে এপ্রিল বি. বি. সি'র সাথে এক সাক্ষাৎকারে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট 
সদস্য জন স্টোনহাউস বলেন যে, পূর্ব বাংলায় যে ভয়াবহ ঘটনা 
ঘটেছে, তার সাথে তুলনা করলে ভিয়েতনামের ঘটনাবলীকে “টি-পার্টি* 
বলে মনে হয়। ২৫শে মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন স্টাফ 
ও ছান্তরকে অত্যন্ত সুস্থ মস্তিক্ষে হত্যা করা হয়েছে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে 
অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ফলাফপকে বানচাল করার জন্য সামরিক জান্তা 
কঠোর দমননীতি গ্রহণ করেছে। ব্রিটেনসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের এই 
ব্যাপারে উদাসীন থাকা উচিত নয়। 
১১ই জুলাই “দি সান্ডে টাইম্স'-এ প্রকাশিত এক নিবন্ধে ব্রিটিশ পার্লা- 
মেল্টারী প্রতিনিধি দলের সদস্য মিঃ রো'গন্যাল্ড প্রেনটিস বলেন যে, শেখ 
মুজিব এবং আওয়!মী লীগের কাছে গ্রহণযোগ্য একটা রাজনৈতিক সমাধান 
পূর্ব বাংলার বতমান সঙ্কট নিরসনের একমাত্র উপায় । ইয়াহিয়া খানকে 
প্র কথা অবশ্যই মেনে নিতে হবে। 
[ ণদ সানডে টাইমৃস+ ১১ই জুলাই, ১৯৭১] 
১৫ই সেপ্টেম্বর কলকাতার “দি স্টেট্স্ম্যান' পত্রিকায় প্রকাশিত এক 
বিরতিতে আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অধ্যাপক এবং 
এককালীন ভারতবর্ষে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত জে. কে, গলরব্রেথ বলেন যে, পূব 
বাংলার জনগণের অধিকারকে স্বীকার ক'রে নিয়ে একটা শান্তিপূর্ণ 
রাজনৈতিক সমাধানের মধ্যেই রয়েছে সকল উত্তেজনার নিরসন এবং 
বিবাদের মীমাংসা । জনগণের অধিকার বলতে বুঝায়, তারা নিজেরা 
নিজেদেরকে শাসন করবে এবং নিজেদের সরকার গঠন করবে । বাংলা- 
দেশের জনগণ তাদের ভাগ্য, জীবন-ব্যবস্থা ও রাজনীতির সম্পূর্ণ নিরন্তা 
হবে। এই সহজ সতাকে আজ বিশ্ববাসীর এবং বিশেষ ক'রে আমেরিকা- 


রাসীর আ্বীকার করতে হবে। 
[ ণদ স্ট্ট্ম্যান', কলিকাতা, ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭১] 


হশধ মুজিব ৮৮৯ 


১৮ই মে মাকিন সিনেটর মিঃ চার্ট সিনেটে এক ভাষণে বলেন যে, 
পাকিস্তান সেনাবাহিনী হাজার হাজার বেসামরিক নাগরিক, অধ্যাপক” 
নিবাচিত নেতৃরন্দ, ব্যবসায়ী, উকিল, ইঞ্জিনিয়ার, রাজনীতিবিদ, সরকারী 
কর্মচারী, ডাক্তার, কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, নারী ও শিশুকে হত্যা করছে। 
উপমহাদেশে র্ুহত্তর স্বার্থ রক্ষা করার জন্য আমেরি কার উচিত অবিলম্বে 
পাকিস্ত।নকে সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য বন্ধ ক'রে দেয়া। 
১৮ই জুন মাকিন সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডী পুনরায় সিনেটে এক 
ভাষণে বলেন যে, আমেরিকা কতক সরবরাহকৃত অস্ত্রশম্্র পাকিস্তান 
সামরিক জান্তা পূর্ব বাংলার জনগণের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে। কিন্তু 
আমেরিকান সরকার এই ব্যাপারে নিশ্তুপ এবং উদাসীন রয়েছেন। 
তিনি আরো বলেন যে, সামরিক বাহিনীকে সংযত করা না হ'লে শর- 
পাথাঁদের ভীড় আরো বেড়ে যাবে। এই ব্যাপারে নীরব থেকে আমে- 
রিকান সরকার ও প্রেসিডেন্ট নিক্জন বিবেকহানতার পরিচয় দিয়েছেন। 

২৯শে জুলাই কানাডিয়ান পার্লামেন্টারী প্রতিনাধি দলের সদস্যরন্দ 
এক বিরতিতে পূর্ব বাংলার সমস্যা সমাধানের নিম্নোক্ত সুপারিশ 
করেন ৪ 

১। কানাডার সরকার ও জনগণের শরণাথাদের জন্য আরো বেশী 
সাহায্য দেয়া উচিত। 

২। কানাডার সরকারের অন্যান্য দেশের সহযোগিতায় এই প্রশ্নকে 
জাতিসঙ্ঘে আনা উচিত। 

৩। পাকিস্তান সরকার এবং পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিদের মধ্যে 
জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী রাজনৈতিক সমাধান করা 
উচিত। 

২৮শে জুলাই সিনেটর ফুলতব্রাইট সিনেটে এক বিরতিতে বলেন ষে, 

আমেরিকা পাকিস্তানকে অস্ত্র দিয়েছিল কম্যুনিজমকে প্রতিহত করার জন্য । 
কিন্ত এই অস্ত্র বিশ্বের সর্বরহৎ গণতান্ত্রিক দেশ ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহার 
করা হয়েছে। এখন আবার পাকিস্তানে গণতন্ত্রের ক্ষীণ প্রচেষ্টাকে এ 
অন্তর দিয়ে হত্যা করা হচ্ছে। আমেরিকা পাকিস্তানকে যে অর্থনৈতিক সাহাধ্য 
দিয়েছে, পাকিস্তান সেই অর্থনৈতিক সাহায্যের অপব্যবহার করেছে এৰং 


৮৯০ বব 


অধিকাংশ অর্থ পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়নের জন্য ব্যলহার করেছে। 
পাকিস্তান সরকার নিবিচারে সামরিক অভিযান চালিয়ে পূর্ব বাংলায় হিদ্দু, 
বুদ্ধিজীবী ও বাঙালী নেতাদের হত্যা করেছে । হাজার হাজার লোক প্রাণ 
হারিয়েছে, কিন্তু এখানো আমেরিকা পাকিস্তানকে সামন্নিক ও অর্থনৈতিক 
সাহায্য দিচ্ছে । বিশ্বব্যাঙ্কসহ অন্যান্য সাহাষ) প্রদানকারী দেশের বিরাপ 
প্রতিকিয়া সত্বেও আমেরিকা পাকিস্তানকে সমর্থন করছে। যৃক্তরান্ট্র যে 
নীতিতে বিশ্বাস করে সেই মস্ত নীতির বরখেলাপ ক'রে পাকিস্তানের 
সামরিক জান্তাকে যঙজ্জ্রান্ট্র সরকার সমর্থন ক'রে যাচ্ছে। যুজ্রাষ্ট্রের 
উচিত যে পর্যন্ত না পূব ও পশ্চিম পাকিস্তান একটা সন্তোষজনক রাজ- 
নৈতিক সমাধানে উপনীত হয়, সে পর্যন্ত পাকিস্তানকে কোনরূপ অস্ত্র বা 
জর্থ দিয়ে সাহায্য নাকরা। তিনি আরো বলেন, যদি নিকসন-প্রশাসন এ 
ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করে, তা" হ'লে তিনি কংগ্রেসের সাহায্য 
নিতে বাধ্য হবেন। 
[ বালাদেশ ডকুমেন্টস, ১ম খণ্ড, পৃঃ ০৪০-৪২] 
২৬শে আগস্ট ওয়াশিংটন প্রেসক্লাবে এক ভাষণে সিনেটর এডওয়ার্ড 
কেনেডী পূনরায় বাংলাদেশের ব্যাপারে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন। তিনি 
বলেন যে, গুহযুদ্ধ শুরু হবার পর পৃব বাংলা থেকে লক্ষ লক্ষ লোক ভারতে 
চলে এসেছে। হাজার হাজার লোক সংঘর্ষে প্রাণ হারিয়েছে । লক্ষ লক্ষ 
লোক ভয়ভীতি, রোগ ও অনাহারের সম্মুখীন হয়েছে। কিন্ত বিশ্ব এই 
দুঃখজনক ঘটনা এখনো বুঝতে পারে নি। কি কি কারণে এই বাপক 
দুর্দশার উৎ্পতি হয়েছে, তা” আমেরিকার জনগণের উপলব্ধি করা উচিত। 
অতঃপর তিনি সমস্ত ঘটনার একটি আনুপ্ধিক ইতিহাস সংক্ষেপে ব্যক্ত 
করেন। তিনি বলেন, এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে, আমেরিকান সরকার 
পাকিস্তানের স্বৈরাচারী সামরিক জান্তাকে সমর্থন দিচ্ছে। আমেরিকার 
জন্ত্রশন্ত্র এই হত্যাকাণ্ড এবং ধরংসলীলায় ব্যবহার করা হচ্ছে এবং এখনো 
সামরিক সাহায্য অব্যাহত রয়েছে । মানবতার খাতিরে আমেরিকা ও 
জাতিসঙ্ঘের উচি ত, শরণাথাীদের সাহায্য করা । কিন্তু এ-ব্যাপারে তাদের 
সাড়া নিতান্তই নগণ্য ৷ অবিলম্ছে পশ্চিম পাকিস্তানে অর্থনৈতিক ও সামরিক 
সাহাথ্য প্রেরণ বন্ধ করা আমেরিকার এখন নৈতিক দায়িত্ব । 


শেখ মুজিব ৮৯১ 


১৩ই এপ্রিল যুগোঙ্গাভ লীগ এক বিবৃতিতে বাংলাদেশের পক্ষ সমর্থন 
করেন। লীগের মতে, বাংলাদেশে নরহত্যা একটি বাস্তব ঘটনা এবং এর 
নিরসন একান্ত কাম্য। যূগোম্নাভ লীগের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে, এই 
লীগ পূর্ব বাংল!র জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারকে সমর্থন করে এবং পৃ 
ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সমসা।র সমাধানের জন্য সামরিক শক্তি যে 
প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, লীগের মতে তা" বিশ্বশান্তির প্রতি মারাতআক হুমকি স্বরাপ। 

২২শে এপ্রিল রয়টার পারবেশিত এক খবরে প্রকাশ, একদল আন্তর্জাতিক 
খ্যাতিসম্পন্ন শিক্ষাবিদ এক বিবুতিতে বলেন যে, ২৫শে ও ২৬শে মার্চ 
রাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন অধ্যাপক, 
তাদের পরিবার ও অনেক ছাত্রকে সুপরিকল্পসিতভাবে হত্যা করেছে। 
এই কমিটির মধ্যে আমেরিকা, অন্ট্রেলিয়া, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, জামানী, 
ইটালী, জাপান, নেদারল্যাণ্ড, সুইডেন এবং ব্রিটেনের অধ্যাপকরা ছিলেন। 
এদের মধ্যে অনেকেই নোবেল পুরস্কার বিজক্নী ছিলেন। বিবৃতিতে তারা 
বলেন যে, যদিও তাদের দেশের সরকার এ-ব্যাপারে কোন বলিষ্ঠ পদক্ষেপ 
নিচ্ছেন না, তবুও সারা বিশ্বের মানুষ এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডের তীর নিন্দা 
করছে। তাঁদের মতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর অতকিত আকুমণের এক মান্র 
উদ্দেশ্য ছিল বাঙালী সংস্কৃতির ধারক ও বাহক বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের 
জম্পূর্ণ নিশ্চিহ ক'রে দেয়া । 

১০ই মে বিশ্বশান্তি পরিষদ উপনিবেশবাদ ও বর্ণবৈষম্যবাদের ওপর 
এক প্রস্তাব গ্রহণ করে। প্রস্তাবে বলা হয় ধে, পাকিস্তান সেনাবাহিনী 
পূর্ব পাকিস্তানের নিরস্ত্র জনগণের ওপর যে হত্যাকাণ্ড 
চালিয়েছে বা চালাচ্ছে, তা” সমকালীন বিশ্বের এক ভয্মা- 
বহ দুঃখজনক ঘটনা । পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে সাত কোটি 
মানুষ দীর্ঘদিন ধরে অন্যান, অবিচার, অর্থনৈতিক শোষণ, সামরিক এক- 
নায়কত্ব এবং একচেটিয়া পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ক'রে আসছে। ইতি- 
মধ্যে লক্ষ লক্ষ শরণাথ! ভারতে আশ্রয় নিয়েছে । এই রক্তপাত বন্ধ করার 
জন্য অবিলম্বে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। 

২৭শে মে হেলসিংকিতে অনুষ্ঠিত সোশ্যালিস্ট ইন্টারন্যাশনালের 
সম্মেলনে গৃহীত এক প্রস্তাবে পাকিস্তানের দুঃখজনক ঘটনাবলীতে গভীয় 


৮৯২ বঙ্গবন্ধু 


বিশ্বশান্তি পরি- 
যদের ভূমিকা 


উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। প্রস্তাবে শেখ মুজিবসহ অন্যান্য রাজবন্দীর 
সোশ্যালিষট জীবনের জন্য আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়। পূর্ব পাকি- 
ইন্টারন্যাশনাল স্তানের জনগণের দুঃখ-দুর্দশা লাঘবের জন্য সোশ্যালিস্ট 
০88 ইন্টারন্যাশনাল তার সদস্য রাষ্ট্রদের কাছে পাকিস্তানের 
ওপর চাপ সৃষ্টি করতে আবেদন জানায় । পশ্চিম জার্মানীর চ্যান্সেলর, 
সুইডেন, নরওয়ে ও ইসরাইলের প্রধানমন্তীরা, পশ্চিম ইউরোপ, আমেরিকা, 
কানাডা, আফ্রিকা এবং এশিয়ার খ্যাতনামা সমাজতন্ত্রীরা এই সম্মেলনে 
উপস্থিত ছিলেন । 

২৩-২৪ শে জুন দামেস্কে অনুষ্ঠিত আফ্রো-এশিয়ান গণ-সংহতি সংস্থার 
সম্মেলনে গুহীত এক প্রস্তাবে বলা হয় যে, সাস্ত্রাজ্যবাদের ও শোষণের 
বিরুদ্ধে আফ্রো-এশিয়ান জনগণের সংগ্রামের ওপর এই সংস্থা গুরুত্ব 
আরোপ করে। তৃতীয় বিশ্বের জনগণের ওপর উপনিবেশবাদ নব্য- 
উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের শোষণের বিরুদ্ধে এই সংস্থা তার 
নিন্দা জানায়। 

১৪ই এপ্রিল আন্তর্জাতিক জুরিস্ট কমিশন জেনেভা থেকে এক প্রেস 
বিজ্তপ্তিতে বলেন যে, জ্রিষ্ট কমিশন রাজনৈতিক কার্যকলাপের জন্য 

ূ রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্বীদের বিশেষ সামরিক ট্রাইব্যুন্যালে 

আনুত্রতিবিমশন বিচারের বিরোধিতা করে । যদি শেখ মুজিবুর রহমান 

অথবা অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতা পাকিস্তানের আই- 

নের আওতায় কোন অপরাধ ক'রে থাকেন, তা" হ'লে তাদেরকে বেসামরিক 
আদালতের সামনে হাজির করা উচিত। 

১৯-২১শে আগস্ট কানাডার টরেন্টোতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব সম্মেলনে এক 
ঘোষণায় বলা হয় যে, অবিলম্বে পূর্ব পাকিস্তানে হত্যাকাণ্ড বন্ধ করা 

উচিত। ঘোষণায় পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের কাছে 

রা গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক সমাধানের ওপর ক্রোর দেয়া 

হয়। ঘোষণায় বিভিন্ন দেশের কাছে পাকিস্তানকে অথ- 

নৈতিক ও সামরিক সাহায্য বন্ধ ক'রে দেয়ার জন্য আবেদন জানানো হয়। 
এই সম্মেলনে ৩০ জন পণ্ডিত, সম্পাদক, পার্লামেল্টারিয়ান এবং প্রাক্তন 
কৃউনীতিবিদ উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশের প্রতিনিধি এম. আর, সিদ্দিকী 


শেখ মুজিব ৮৯৩ 


এবং ওয়াশিংটনে পাকিস্তান দূতাবাসের বাঙালী অথনৈতিক উপদেষ্ট। 
এম. এ. মুহিত এখানে উপস্থিত ছিলেন। 
[বাংলাদেশ ডকুমেন্টস, ২য় খণ্ডঃ পৃঃ ১৭৭-৭৯] 
১১ই সেপ্টেম্বর ব্যুরো অব সোশ্যালিস্ট ইন্টারন্যাশনাল লণ্ডন থেকে 
এক বিরাতিতে পর্ব পাকিস্তানে সামরিক নির্যাতন বন্ধের আবেদন জানান। 
সোশ্যালিস্ট ইন্টারন্যাশনাল অবিলম্বে শেখ মুজিবসহ অন্যান্য নির্বা- 
চিত গণপ্রতিনিধিদের শতহীন মুক্তি দাবী করেন। যে পযন্ত নাসনস্যার 
একটা সন্তোষজনক রাজনৈতিক সমাধান হচ্ছে, সে পয'স্ত সাহায্যদানকারী 
কনসটি'য়াম-এর নিকট পাকিস্তানকে সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য 
বন্ধের আবেদন জানানো হয়। 
[ এ, গুঃ ১৮১] 
১৮ই সেপ্টেম্বর থেকে ২০শে সেপ্টেম্বর পস্ত দিলীতে অনুষ্ঠিত 
বাংলাদেশ সম্পকিত বিশ্ব সম্মেলনের এক প্রস্তাবে বাংলাদেশের জনগণেন্ন 
রাজনৈতিক সংগ্রামের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করা হয়। প্রস্তাবে শেখ 
মুজিবের নেতৃত্বে বাংলাদেশের সরকার ও জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য 
একটি রাজনৈতিক মীমাংসার ওপর জে৷র দেয়া হয়। আর এক প্রস্তাবে 
বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কাছে 
আবেদন জানানো হয়। 
[ এ, পৃঃ ১৮৪-৮৪]) 
১২ই নভেম্বর আমেরিকান একাডেমিক কমিউনিটি প্রেসিডেন্ট নিক্সনের 
কাছে এক আবেদনে বলেন, যে পযন্ত না পূর্ব বাংলায় আওয়ামী লীগের 
সাথে একটা রাজনৈতিক সমাধান হচ্ছে, সে পর্যন্ত পাকিস্তানকে সবপ্রকাগ্গ 
সামরিক ও অথনৈতিক সাহায্য বন্ধ ক'রে দেয়া দরকার । 
বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সংবাদপন্তর বাংলাদেশের স্বাধীনতা যৃদ্ধে উল্লেখ- 
যোগ্য ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশে বর্বর সেনাবাহিনীর অমানুষিক 
হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংসলীলাকে ধামাচাপা দেয়ার জন্য পাকিস্তান সামরিক জান্তা 
সমস্ত বিদেশী সাংবাদিককে পূর্ব বাংলা থেকে বহিক্ষার ক'রে দিয়েছিল। 
কিন্ত তাদের এই প্রচেষ্টা সফল হয় নি। সমস্ত বিশ্বের সংবাদপন্প, রেডিও 
ও টেলিভিশনের মাধ্যমে সারা বিশ্বের মানুষ সামরিক বাহিনীর জঘন্য 
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কায কলাপের কথা জানতে পারে। এই সমস্ত সংবাদপত্রের তালিকা এত 
বড় ষে, তার উল্লেখ থেকে এখানে বিরত থাকা ছাড়া গত্যন্তর দেখছি না। 
বন্ততঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পশ্চাতে বিশ্বের রান্ট্রসমূহের 
ভূমিকার চেয়ে সংবাদপত্রের ভূমিকা অনেক মানবতাম খী, আর তাই সাংবা- 
দিকদের নিকট আমরা সত্যি নানাভাবে খণী। পাকিস্তানের সঙ্গে ভারত- 
বাংলাদেশের যৌথ কম্যাণ্ডের প্রকাশ্য যদ্ধ শুর হ'লে সারা বিশ্বে তীন্র 
প্রতিকিগ্না সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন সংবাদ-সংস্থা এ-খবর ফলাও ক'রে প্রকাশ 
করতে থাকেন। 
১৯৭১ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর দি ওয়াশিংটন পোস্ট" পত্রিকায় এক বিব্ু- 
তিতে পররাম্টু দফতরের মৃখপান্র মিঃ চার্লস ব্রেবলেন যে, পাকিস্তানের 
কও অভ্যন্তরে ভারতীয় অনুপ্রবেশের ফলে আমেরিকা ভারতে 
বিশ্বপ্রতিকিমা অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ ক'রে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে । ৫ই 
_... ডিসেম্বর তারিখে প্রকাশিত “দি সান বাঞ্টিমোর" পন্রিকায় 
এক বিরতিতে আমেরিকান স্টেট ডিপাট মেন্টের জনৈক উচ্চপদস্থ সর- 
কারী মুখপান্্র ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যৃদ্ধ শুরু হবার জন্য ভারতের 
তাঁৰ নিন্দা ক'রে বলেন যে, সঙ্কট শুরু হবার প্রথম থেকেই ভারতীয় নীতির 
ফলেই সঙ্কট আরো মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। সীমান্তে সংঘর্ষ 
শুরু করার জন্য ভারতই অধিকাংশে দায়ী । 
[ দি সান বাচ্টিমোর” ৫ই ভিসেম্গর, ১৯৭১ ] 
এঁ দিনই অস্ট্রেলিয়ার পররাম্টু মন্ত্রী মিঃ নিগেল এইচ. বোয়েন শদ 
ক্যানবেরা টাইম্স'-এ প্রকাশিত এক বিরতিতে ভাবত-পাকিস্তান সংঘর্ষে 
অষ্ট্লিয়ার নিরপেক্ষ ভূমিকার কথা ঘোষণা করেন। তিনি বলেন যে, পর্ব 
পাকিস্তান সঙ্কটের গোড়া থেকেই অস্ট্রেলিয়া উত্তেজনা প্রশমন ও রাজনৈতিক 
সমাধানের জন্য বিভিন্ন প্রচেষ্টার সাথে যোগাযোগ রক্ষা ক'রে আসছে। 
অঙ্টেলিয়া যুদ্ধরত কোন দেশকেই অস্ত্র সরবরাহ করবে না বলে তিনি 
ঘোষণা করেন। [ "দি ক্যানবেরা টাইমূস', সিভনী, ৬ই ।ডউদেকর, ১৯৭১] 
৫ই ডিসেম্বর প্রকাশিত 'অ'ল্‌ আইয্লাম'পন্রিকায় এক বিরতিতে সুদানের 
পররাষ্ট্র দফতরের পক্ষ থেকে ভারত ও পাকিস্তানকে সৈনা প্রত্যাহার এবং 
যুদ্ধবিরতি কার্যকরী করার আবেদন জানান হয় । উক্ত বিবৃতিতে বলা হয় 
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যে, সুদান পাকিস্তানের একতা এবং সার্ভভৌমত্বে বিশ্বাস করেন। সুদান 
মনে করেন যে, পাকিস্তানের অভ্যন্তরে ও জনগণের মধ্যে যা কিছু ঘটছে তা” 
পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার । 
[ "আল আইয়্যাম” খাত-ম, ৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭১] 
৬ই ডিসেম্বর ব্রিটেনের পররাষ্ট্র মন্ত্রী স্যার আলেক ডগলাস হিউম 
হাউস অব কমন্স-এ এক ভাষণে ভারত-পাকিস্তান যৃদ্ধে তাঁর সরকারের 
গভীর উদ্বেগের কথা জানান । তিনি বলেন যে, জাতিসঙ্ঘ নিরাপত্ত। পরিষদ 
পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য ৪ঠা ও ৫ই ডিসেম্বর বৈঠকে মিলিত হয়েছে। 
কিন্ত গোড়া থেকেই এটা স্পম্ট বুঝা যাচ্ছে যে, যুদ্ধবিরতি ও সৈন্য প্রত্যা- 
হারের যে-কোন প্রস্তাবে সোভিয়েট ইউনিয়ন ভেটো প্রয়োগ করবে । বিটেন 
এই সমস্ত অস্বিধা মোকাবেলা করার এবং যৃদ্ধের অন্তনিহিত কারণের 
সমাধান খুঁজে দেখার চেস্টা চালাচ্ছে। 
[ "দি টাইম্‌স", লগ্ডন, ৭ই ভিসেম্বর, ১৯৭১ ] 
৭ই ডিসেম্বর ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট সুহার্তো এক বিরতিতে বলেন 
যে, যদি ভারত ও পাকিস্তান দুই যুদ্ধরত দেশ অনুরোধ করে, তা” হ'লে 
ইন্দোনেশিয়া এই সংঘর্ষে মধ্যস্থতা করতে রাজী আছে । 
[*দি জাকার্তা টাইমস” ৮ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ ] 
এঁ দিন ওয়ারশতে পোল্যাণ্ডের কম্যুনিস্ট পাটির ৬ল্ঠ কংগ্রেসে ভারত- 
বাংলাদেশ-পাকিস্তানের উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে এক ভাষণে মিঃ লিউনিদ 
ব্রেজনেভ আশা প্রকাশ ক'রে বলেন যে, বাইরের কোন হস্তক্ষেপ ছাড়াই 
ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষের একটা শান্তিপূর্ণ সমাধান হবে বলে সোভিয়েট 
ইউনিয়ন বিশ্বাস করে। তিনি বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে মৌলিক 
অধিকারসমূহ থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টাতেই যুদ্ধের সুন্পপাত হয়েছে। 
[ "দি টাইম্‌স অব ইত্ডিয়া” নিউ দিজী, ৮ই ডিসেম্বর, ১৯৭১] 
৮ই ডিসেম্বর মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী তুন আবদুর রাজ্জাক ভারত ও 
পাকিস্তানের কাছে মানবিক কারণে অবিলম্বে যদ্ধ বন্ধ করার আবেদন 
জানান। 
৯ই ডিসেম্বর চীনের অস্থায়ী পররাষ্ মন্ত্রী মিঃ চিপেং ফি এক ভাষণে 
বলেন যে, ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পূর্ণাঙ্গ আকমণ শুরু করেছে এবং 
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“তথাকথিত বাংলাদেশকে '৩খাকথিত' স্বীকৃতি দিয়েছে । এই কাজে ভারত 
সমাজতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামরিক সাহায্য 
লাভ করেছে। চীনের সরকার ও জনগণ ভারতের এই সম্পসারণবাদী 
নীতির এবং সমাজতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদের ক্ষমতার রাজনীতি ও স্বৈরাচারী 
নীতির তীব্র নিন্দা করছে। ভারতকে অবশ্যই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আকমণ 
বন্ধ করতে হবে এবং শর্ত হীনভাবে পাকিস্তানের তুমি থেকে সৈন্য প্রত্যাহার 
ক'রে নিতে হবে। প্রতি-আকুমণের জন্য যে সমস্ত সৈন্য ভারতে প্রবেশ 
করেছে পাকিস্তান সে সমস্ত সৈন্য প্রত্যাহার করবে বলে চীন বিশ্বাস করে। 
[ বাংলাদেশ ডকুমেন্টসৃ, ২য় খণ্ড, গঃ ২১৮ ] 

১০ই ডিসেম্বর সোভিয়েটের “ইজভেম্িয়া'-তে প্রকাশিত এক নিবন্ধে বলা 
হয় যে, পাকিস্তানী কতৃপক্ষ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে মৌলিক অধিকার- 
সমূহ থেকে বঞ্চিত করার জন্যে চরম দমননীতি গ্রহণ করেছে। তারা 
সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার প্রতি চরম উপেক্ষা প্রদর্শন করেছে। 
এই সমস্ত ঘটনা ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সামরিক সংঘর্ষের জন্য দায়ী । 
['ইজভেম্তিয়া” ইউ. এস. এস. আর.» ১০ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ ] 

১২ই ডিসেম্বর “দি নিউইয়র্ক টাইমস্‌" পন্রিকার প্রতিনিধি ভারতের 
পররাস্ট মন্ত্রী সরদার শরণ সিং-এর এক সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন । 
পাক-ভারত যুদ্ধে সাক্ষাৎকারে শরণ সিং বলেন ষে, পূর্ব পাকিস্তানে কোন 
জ'তিসংঘের ভূমি দখলের লোভ ভারতের নেই। ভারত পাকিস্তানকে 
৮ ধ্বংস করতে চায় না। “সোভিয়েত ইউনিয়ন চীন ঘিরে 
রাখার জন্য ভারতকে ব্যবহার করছে' নিরাপত্তা পরিষদে চীনের প্রতি- 
নিধির এ অভিযোগ প্রসঙ্গে জিজাসিত হ'লে শরণ সিং বলেন যে, ভারত 
“সোভিয়েউ ইউনিয়নের ওপর নির্ভরশীল নয়। পূর্ব পাকিস্তান যদি স্বাধীন 
হয়, তা' হ'লে চীন হত্তক্ষেপ করবে কি না, এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন ষে, 
তারা চীনের হস্তক্ষেপের কোন কারণ খু'জে পাচ্ছেন না। কারণ এই সমস্যা 
হ'ল পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ও পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক শাসকদের 
মধ্যে। জামেরিকার ভুমিকা সম্বন্ধে মন্তব্য করতে বলা হ'লে শরণ সিং বলেন 
যে, বাংজালেশেন্ধ জনগণ ও পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক শাসকদের মধ্যে 
সমঝোতা সুজ্টির ব্যাপারে খুণগ্রান্্ী প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের ওপর চাপ 


শেখ মুজিব ৮৯৭ 


৫৭. 


প্রয়োগ করলে এই সঙ্কট এড়ানো যেত। পরিশেষে বাংলাদেশে অনুকূল 
পরিবেশ সৃষ্টি করতে হ'লে কি করা কর্তব্য,এ-প্রসঙ্গে তিনি বলেন ধে, সেখান 
থেকে পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের প্রত্যাহার ক'রে নিতে হবে, যাতে করে 
বাংলাদেশের জনগণ নিজেরা তাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করার সুযোগ পায় । 
[ বাংলাদেশ ডকুমেন্টস, ২য় থণ্ড, গৃঃ ৩০০-৩০২] 
১২ই ডিসেম্বর যৃগোক্নাভিয়ার প্রেসিডেন্ট মার্শাল টিটো বেলগ্রেডে এক 
ভাষণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সমালোচনা ক'রে বলেন যে, পাক-ভারত 
সংঘষ" শুরু হবার পূর্বে ভারত যে সমস্ত অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিল, 
তারা তা? অনুধাবন করেন নি। যদি জোউনিরপেক্ষ দেশসমূহ এবং অন্যান্য 
দেশ এই যুদ্ধ বন্ধ করার চেষ্টা না চালায়, তা? হ'লে উপমহাদেশের ঘটনা- 
বলী মারাআ্মক পরিণতি লাভ করবে। 
[47২5016717691206017, 08766117190 7361£9709+ ১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৭১] 
১২ই ডিসেম্বর লিবিয়ার প্রেসিডেন্ট কর্নেল গাদাফী বলেন যে, জোট- 
নিরপেক্ষ দেশসমূহ পাক-ভারত যুদ্ধ বন্ধ করতে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণে ব্যর্থ 
হয়েছে। এটা উপমহাদেশে বুহৎ শক্তিবর্গের ওপনিবেশিক স্বার্থকে চরিতার্থ 
করার সুযোগ এনে দিয়েছে। 
[ "দি হিন্দুষ্থান টাইমস্‌", নিউদিল্লী, ১৪ই ভিসেম্বর, ১৯৭১ ] 
যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর সারা বিশ্বে তার বিরাট প্রতিকিয়া স্থন্টি হ'লে 
জাতিসঙ্ঘ তৎপর হয়ে ওঠে । বিশেষ ক'রে মাকিন যুজ্জরান্ট্র পাকিস্তানের 
শোচনীয় অবস্থার কথা চিন্তা ক'রে এ যুদ্ধ বন্ধের জন্য সকিয় হয়ে ওঠেন। 
এ-বিষয়ে ১৯৭১ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর জাতিসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদে 
যৃত্তচ্রাস্ট্র-সদস্য এক খসড়া প্রস্তাব উ্থাপন করেন। 
প্রস্তাবে বলা হয় যে, ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে যুদ্ধ-বিগ্রহ-লড়াই 
বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার প্রতি হুমকীস্বরাপ--অবিলম্বে এ যুদ্ধ বন্ধ করা 
উচিত। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রস্তাবে ভারত ও 
পাকিস্তানের নিকট আবেদন জানানো হয়। শরণার্থীরা যাতে স্বেচ্ছায় 
স্বদেশে ফিরে যেতে পারে, সে বিষয়ে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করার সাধিক 
প্রচেষ্টা চালানোর জন্য ভারত-পাকিস্তানসহ অন্যান্য দেশকে উদ্যোগ প্রহণ 
করতে আহ্বান জানানো হয় । 


৮৯৮ খঙবাদু 


প্রস্তাবে আরো বলা হয় যে, বিশ্বশান্তি খাতে বিল্লিত না হয়, এ-রকম কার্য- 
কলাপ থেকে বিরত থাকার জন্য প্রতিটি দেশের দুষ্টি রাখা উচিত। ভারত 
ও পাকিস্তানকে সৈন্য প্রত্যাহার ক'রে নিজ নিজ সীমান্ত এন্সাকায় ফিরিয়ে 
নিয়ে যেতে আহবান করা হয়। উপমহাদেশে শান্তি প্রতিষ্ঠার খাতিরে জাতি- 
সঙ্ঘের সেকেটারী জেনারেলের মধ্যস্থতার প্রতি সাড়া দে'য়ার জন্য ভারত ও 
পাকিস্তানকে আবেদন জানানো হয়। মাকিন যুজরান্ত্র নিরাপত্তা পরিষদে 
খসড়া প্রস্তাব উত্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রও বিশ্বশান্তি বজায় 
রাখার জন্য তৎপর হয়ে ওঠেন। ৪ঠা ডিসেম্বর বেলজিয়াম, ইটালী এবং 
জাপান নিরাপত্তা পরিষদে নিম্নলিখিত খসড়া প্রস্তাব আনয়ন করে। উক্ত 
প্রস্তাবে অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি ও সামরিক কার্য কলাপ বন্ধ করার জনা সংরিজ্ট 
দেশসম্হের কাছে আহবান জানানো হয়। জাতিসঙ্ঘ সনদ অনুযায়ী 
সংশ্লিষ্ট দেশসমূহকে শরণার্থাদের নিজ দেশে ফিরে যাবার অনুকুল পরিবেশ 
সৃষ্টির জোর প্রচেষ্টা চালানোর জন্যও আহবন জানানো হয়। 

৪ঠা ডিসেম্বর নিরাপত্তা পরিষদে সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষ থেকে 
নিশ্নলিখিত খসড়া প্রস্তাব উত্থাপন করা হয় । প্রস্তাবে তারা বলেন, যুদ্ধ বন্ধ 
করার জন্য পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক সমাধান আশ্ড প্রয়োজন । পূর্ব পাকি- 
স্তানে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হিংসু কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য পাকিস্তান 
সরকারের কাছে আবেদন জানানো হয় । এ দিনই আর্জেন্টিনা, নিকারাওয়া, 
সিয়েরালিওন ও সোমালিয়া নিরাপত্তা পরিষদে একটি খসড়া প্রস্তাবে ভারত- 
পাকিস্তান সীমান্তে লড়াই শুরু হওয়াতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং যুদ্ধ- 
বিরতি ও সৈন্য প্রত্যাহারের জন্য ভারত ও পাকিস্তানকে আহবান জানান । 

৫ই ডিসেম্বর আজে ন্টিনা, বুরুণ্ডি, ইটালী, জাপান, নিকারাশুয়া, সিয়েরা- 
লিওন এবং সোমালিয়া নিরাপত্তা পরিষদে আরেকটি খসড়া প্রস্তাব পেশ 
করেন । প্রস্তাবে অবিলচ্গে যুদ্ধবিরতি এবং সৈন্য প্রত্যাহারের জন্য 
কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ও পূর্ব পাকিস্তানে শরণার্থাদের ফিরে যাবার 
অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করার প্রচেম্টা জোরদার করার জন্য সংশ্লিষ্ট 
দেশসমূহের প্রতি আহ্মান জানানো হয়। 

৫ই ডিসেম্বর চীন নিরাপন্তা পরিষদে একটি খসড়া প্রস্তাব উত্থাপন - 
করেন। প্রস্তাবে ভারতের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার ক'রে বলা হয়, 'ভারত 


শেখ মুজিব ৮৯৯ 


পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আকৃমণ চালিয়েছে এবং পাক-ভারত উপমহাদেশের 
শান্তি বিশ্নিত করেছে।* 

৬ই ডিসেম্বর নিরাপতা পরিষদে সোভিয়েট ইউনিয়ন আরেকটি খসড়া 
প্রস্তাব পেশ করেন। উক্ত প্রস্তাবে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে সংশিষ্ট দেশ- 
গুলোর মধ্যে অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি ও লড়াই বন্ধ করার আহ্বান জানান হয়। 

একই সাথে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক সমাধান এবং সেখানকার 
জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের ব্যাপারে কার্ধকরী ব্যবস্থা গ্রহণের 
জন্য পুনরায় পাকিস্তান সরকারকে আহ্বান জানানো হয়। 

৭ই ডিসেম্বর জাতিসঙ্ঘ সাধারণ পরিষদে আলজিরিয়া, আর্জেন্টিনা, 
ব্রাজিল, বুরুগ্ডি, ক্যামেরুন, চাদ, কলম্বিয়া, কোস্টারিকা, ইকুয়েডর, ঘানা, 
গয়াতেমালা, হাইতি, হণুরাস, ইন্দোনেশিয়া, ইটালী, আইভরী কোস্ট, 
জাপান, জর্দান, লাইবেরিয়া, লিবিয়া, মরক্কো, নেদারল্যাণ্,, নিকারাগুয়া, 
পানামা, প্যারাগুয়ে, সিয়েরালিওন, সোমালিয়া, স্পেন, সুদান,তিউনিসিয়া, উরু- 
শুয়ে, ইয়েমেন, জেয়ারে এবং জাদ্বিয়া পূর্ববণিত খসড়া প্রস্তাব উ্াপন করেন। 

এঁ দিনই সোভিয়েট ইউনিয়ন সাধারণ পরিষদে পুর্বোজিখিত নিরাপতা 
পরিষদের খসড়া প্রস্তাবের অনুরূপ আরেকটি প্রস্তাব পেশ করেন। একই 
দিনে জাতিসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদ একটা প্রস্তাব গ্রহণ করে। উত্ত 
প্রস্তাবে “ভারত ও পাকিস্তানকে অতি সত্বর যুদ্ধবিরতি কার্যকর ও সৈন্য 
প্রত্যাহার এবং 'শরণারাঁদের পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে যাবার স্বাভাবিক ও 
অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে প্রচেষ্টা জোরদার করার আহ্খান জানানো 
হয়”। প্রস্তাবে 'বেসামরিক জনসাধারণের জানমালের নিরাপত্তা বিধানের 
জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতেও আবেদন জানানো হয়'। 

১৪ই ডিসেম্বর পোল্যাণ্ড নিরাপত্তা পরিষদে নিশ্নলিখিত প্রস্তাব পেশ 
করেন £ “পূর্বাঞ্চলে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে নির্বাচিত গণগ্রতি- 
নিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা উচিত? । 

ক্ষমতা হস্তান্তরের অব্যবহিত পরেই সমস্ত এলাকায় সামরিক কার্যকলাপ 
বন্ধ করতে হবে এবং ৭২ ঘণ্টার জন্য বুদ্ধবিরতি কার্ষকর করতে হবে?। 

যুদ্ধবিরতির প্রাথমিক পর্যায় শুরু হবার গর পরই পাকিস্তানকে তার 
সৈন্য প্রত্যাহার ক'রে নিয়ে ষেতে হবে। 


৯০০ লবন 


৭২ ঘণ্টার মধ্যে পাকিস্তানী সৈন্য প্রত্যাহার শুরু হবার পর পরই যুদ্ধ- 
বিরতি স্থায়ীভাবে কার্ধকর করতে হবে। পাকিস্তানী সৈন্য অপসারণ শুরু 
হবার পর পরই ভারতকে পূর্বাঞ্চল থেকে সৈন্য প্রত্যাহার শুরু করতে হবে?। 

“অবশ্য এই সৈন্য অপসারণ শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে নির্বাচিত 
গণপ্রতিনিধিদের সাথে পরামর্শ করেই করতে হবে৷ 

১৫ই ডিসেম্বর নিরাপত্তা পরিষদে ব্রিটেন এবং ফ্রান্স নিম্নলিখিত খসড়া 
প্রস্তাব পেশ করেন। 

প্রস্তাবে ভারত ও পাকিস্তানকে অবিলম্বে স্থায়ী যুদ্ধবিরতি কার্যকর 
করার' ও “সংশ্লিষ্ট জনগণের আশা-আকাজ্ক্ষা অনুযায়ী নির্বাচিত গণ- 
প্রতিনিধিদের সাথে রাজনৈতিক সমাধানের আহ্বান জানানো হয়”। 

“উপমহাদেশে পরিস্থিতি ঘোলাটে করতে পারে এইরূপ কার্যকলাপ 
থেকে বিরত থাকার জন্যও সদস্য রাষ্ট্রসমূহের প্রতি আবেদন জানানো হয়'। 

১৬ই ডিসেম্বর নিরাপত্তা পরিষদে জাপান ও য্‌ জ্রান্ট্র একটি খসড়া প্রস্তাব 
উাপন করেন। প্রস্তাবে বলা হয় $ "স্থায়ী যুদ্ধবিরতি পালন করতে হবে। 
উপমহাদেশের তথা বিশ্ব-শাস্তির প্রতি হুমকীস্বরূপ কার্যকলাপ থেকে বিরত 
থাকার জন্য সদস্য রাষ্ট্রসম্হকে তৎপর থাকতে হবে॥ এবং আহত, ক্গ্ন 
যৃদ্ধবন্দী ও বেসামরিক জনগণের জীবন রক্ষার্থে ১৯৪৯ সালের জেনেভা 
কনভেনশনে গৃহীত নীতিসমূহ পালনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রচেষ্টা 
চালাতে হবে?। 

অতঃপর ১৬ই ডিসেম্বর পাক-বাহিনী আত্মসমর্পণ করলে বাংলাদেশ 
শল্নু মুক্ত হয় এবং ভারত যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে। বিশ্ব-শক্তিসমূহকে 
আর প্রস্তাব ও পাল্টা প্রস্তাব পেশ করতে হয় না। 


॥ বিশেষ সামরিক আদালতে শেখ মুজিবুর রহমানের গোপন বিচার- 
প্রসঙ্গ ও বিচার-সম্পকিত বিশ্ব-প্রতিকিয়া ॥ 
ইয়াহিয়া খান ২৬শে মার্চ ৭১ তারিখে রাওয়ালপিণ্ডি থেকে এক বেতার 


ভাষণে ঘোষণা করলেন যে, শেখ মুজিব একজন দেশদ্রোহী । তার 
এ ঘোষণার পেছনে অবান্তর হুজি উপস্থাপিত ক'রে তিনি বললেন, শেখ 


লেখ মুজিব ৯০১ 


মুজিব এবং তাঁর দল পাকিস্তানের শন্ত্র এবং তারা চায় পূর্ব পাকিস্তানকে 
দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে । প্রেসিডেন্ট আরো বলেন যে, শেখ মুজিব 
পাকিস্তানের অথণ্ডতাকে আকুমণ করেছেন-_ এই অপরাধকে বিনা শাস্তিতে 
ছেড়ে দে'য়াযায় না। আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা এবং শেখ মুজিবকে 
দেশদ্রোহী বলে চিহিন্ত করবার পেছনে ইয়াহিয়া খান অন্যতম যৃক্তি দেখান 
এই যে, এই দল অহিংস-অসহযোগ আন্দোলনের সুন্রপাত করেছিল এবং 
শেখ মুজিব দেশে একটি বিকল্প সরকার প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন । 

শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে ইয়াহিয়া খানের আরো একটি বড় অভিযোগ 
ছিল যে, তিনি দেশের অখগ্ডতা ও সার্বভোমত্বের ওপর আঘাত হেনেছেন। 
তিনি বিচ্ছিন্নতাবাদী । 

দেশের সংখ্যাগরি্ভঠ জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত 
করার জন্য সাবিক স্ব্বায়স্তশাসনের প্রশ্ন উপস্থাপন নিশ্চয়ই কোন অপরাধ 
নয় এবং বিশ্বের কোন প্রচলিত নীতিও এই কাজকে কোন অপরাধ বলে 
স্বীকার করে না। এটা জনগণের সাধারণ অধিকার । আর জাতিসঙ্ঘের 
সাধারণ পরিষদের ২৬২৫ নং ধারাবিবরণীতে লিপিবদ্ধ আন্তর্জাতিক 
আইনের নীতিতে এটা স্বীরুত যে, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার কখনই 
বিচ্ছিম্নতার প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত নয় । 

[সুঃ রাঃ চোঃ, প্রাণ, গৃঃ ১৪৬] 

এই গ্রন্থে ইয়াহিয়া খানের কার্য কলাপের বিস্তারিত বিবরণ দে'য়া হয়েছে । 
তিনি কিভাবে ক্ষমতায় এসেছিলেন, জনগণকে কিভাবে ভাওতার মাধ্যমে 
আশ্বাস দিয়েছিলেন, এ সব আমাদের জানা রয়েছে । তাকে শেষ পর্যস্ত 
নির্বাচন দিতে হয়েছিল ॥ না দিয়ে উপায় ছিল না। নির্বাচনের ফলাফল তাঁকে 
হতাশ করলো । দাবার ছকে ভুল হয়ে গেল। গণনায় তার সাংঘাতিক 
গরমিল হয়ে গেল। হিসাব মিলাতে পারলেন না তিনি। তাই গুরু হ'ল 
ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রশ্নে ভানুমতির খেল। একটি সংখ্যালধিষ্ঠ দলের নেতা 
জুলফিকার আলী ভুট্টোর মতামতই তাঁর কাছে প্রাধান্য পেতে থাকলো । 

পূর্বেই বলেছি, লারকানায় পাখি শিকার করতে প্রেসিডেন্টকে তাঁর সেনা- 
বাহিনী-প্রধান আবদুল হামিদ খান ও অপর জাদরেল প্রধান স্টাফ অফিসার 
পীরজাদাকে সঙ্গে নিতে হয়েছিল । আসলে পাখি শিকারের নাম ক'রে 


৯০২ বরন 


মানুষ শিকারের ব্যাপক পরিকল্পনা গুহীত হয় এই লারকানায়। ইয়াহিয়া, 
ভুট্রো,হামিদ খান ও পীরজাদা শিকারী হিসেবে কারো হাতই কম দক্ষ নয়। 
পরবতাঁ ঘটনা তা” প্রমাণ করেছে । প্রমাণ করেছে, ওরা পাখি নয়, শ্রিশ 
লক্ষ নিরীহ নিরপরাধ বাঙালী । ছলনার আশ্রম্মে ইয়াহিয়া খান সময় 
অতিবাহিত করতে লাগলেন । 

্রস্তুতিপর্ব শেষ হ'লে বাঙালীর স্বাধিকার আর স্বায়তশাসনের ইচ্ছাকে 
চিরতরে উৎ্পাটটিত করবার মানসে, বাঙালীর মেরুদণ্ডকে সম্পূর্ণ ভেঙে 
দেবার প্রয়াসে একান্তরের ২৫শে মার্চ মধ্যরাত থেকে তিনি তার সেনা- 
বাহিনীকে নিরীহ, নিরন্তর বাঙালী জনগণের ওপর লেলিয়ে দিলেন। বন্দী 
ক'রে নিয়ে গেলেন বাংলার অবিসন্বাদিত নেতা শেখ মুজিবকে । সূন্্রপাত 
ছটলো জগতের জঘন্যতম গণহত্যার। হাজার হাজার “মাইলাই” সংঘটিত 
হ'ল বাংলার শহর-বন্দর-গ্রামগুলোতে । 

ষড়যন্ত্রের শেষ এখানেই নয়। নরঘাতক ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবকে 
বন্দী করেই ক্ষান্ত হলেন না। তাঁকে সুপরিকল্িত উপায়ে হত্যা করবার 
গথও প্রশস্ত করতে প্রস্তুতি নিলেন। 

১৯৭১ সালের আগস্ট মাসের ৩ তারিখে এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে 
স্াহিয়া খান অধুনা বিলুপ্ত আওয়ামী লীগ- প্রধান শেখ মুজিবের বিচারের 
কথা ঘোষণা করলেন । তিনি বললেন, শেখ মুজিবকে দেশদ্রোহিতার 
অপরাধে আটক করা হয়েছে এবং দেশের প্রচলিত আইন অনুসারে তার 


বিচার করা হবে। 
[ “দি ভন" করাচী, ৫ই আগস্ট, ১৯৭১ ] 


এই সময়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছিলেন, শেখ 
মুজিব কখনই তাঁর প্রতিপক্ষ ছিলেন না। তিনি শুধু দেশের স্থা্থ 
সংরক্ষণের ভার নিয়েছিলেন। কাজেই প্রথমাবস্থায়, রাজনীতিক শেখ 
মুজিবের কার্য কুমে বাধা প্রদান করবার তাঁর কিছুই ছিল না। 

ইল্লাহিয়া খানের এই বিরতি অবশ্যই তার পূর্ববর্তী ব্যবস্থা সমূহ এবং 
কথাবাতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়্ঃ বরং পরস্পরবিরোধী। শেখ মুজিবের 
বিরুদ্ধে চরম ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যেই ষে এর অবতারণা করা হয়েছে, 
এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। 


শেখ মুজিব ৯০৩ 


১৯৭১ সালের আগস্ট মাসের ৯ তারিখে এক সরকারী প্রেস বিজগ্তিতে 
শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে 'দেশদ্রোহিতার' অভিযোগের সঙ্গে “পাকিস্তানের 
বিরুদ্ধে ষদ্ধ ঘোষণার" এক নতুন অভিযোগ আনয়ন করা হয়। এতে বলা 
হয় ঃ “অধুনা বিলুপ্ত আওয়ামী লীগ-প্রধান শেখ মুজিবকে “পাকিস্তানের 
বিরুদ্ধে যদ্ধ ঘোষণা” এবং অন্যান্য অপরাধের জন্যে বিশেষ সামরিক 
আদালতে বিচার করা হবে। আগস্ট মাসের ১১ তারিখ থেকে গোপনে 
এ বিচার অনুষ্ঠিত হবে এবং বিচার সম্পকিত সবকিছু গোপন রাখা হবে। 

[ "দি ডন” করাচী, ১০ই আগস্ট, ১৯৭১] 

এই প্রেস বিজস্তিতেই সর্বপ্রথম শেখ মুজিব সম্পকিত তথ্য পরিবেশন 

ক'রে বলা হয়, তীকে মার্ট মাসের ২৬ তারিখ ভোরে তাঁর ধানমন্তীস্থিত 

বাসভবন থেকে বন্দী করা হয় । পরে, তাকে পশ্চিম পাকিস্তানে স্থানাস্ত- 

রিত করা হয়েছে। কিন্ত, কোথায় তাকে রাখা হয়েছে. সে সম্বন্ধে কোন 

মন্তব্য করা হয় নি। বরং সব সময্ই শেখ মুজিব সম্পফিত খবরাখবর 
সযতনে গোপন রাখা হয়েছিল । 

শেখ মুজিবের বিচারের কথা প্রচারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সারা বিশ্বে 
প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি হয় । প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে বিশ্বজনমত। 

১৯৭১ সালের আগস্ট মাসের ৮ তারিখে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী 
ইন্দিরা গান্ধী বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধানের নিকট শেখ মুজিবের বিচার- 
প্রহসন বন্ধ করবার জন্য এক আবেদন পল্র প্রেরণ করেন। তিনি বলেনঃ 
'ভারত সরকার এবং ভারতীয় জনগণ, সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় পালিয়ামেন্টও 
ইয়াহিয়া খান কতৃক শেখ মুজিবের বিচার-সম্পর্কিত বিরতিতে বিচলিত 
হ'য়ে পড়েছেন। ইয়াহিয়া খান এক গোপন সামরিক আদালতে শেখ 
মুজিবের বিচার শুরু করতে যাচ্ছেন এবং (এই বিচারে শেখ মুজিবকে ) 
কোন বৈদেশিক আইনজের সহায়তা থেকে বঞ্চিত করেছেন। আমরা 
ধারণা করছি যে, তথাকথিত এই বিচার শেখ মুজিবকে হত্যা করবার 
একটা আবরণ হিসেবে ব্যবহার করা হবে। 

[ বাংলাদেশ ভকুমেন্টস্‌, ২য় খন্ড, গৃঃ$ ২৮] 
আগস্ট মাসের ৯ তারিখে ভারতীয় বৈদেশিক মন্ত্রী সরদার শরন সিং 
ভারতীয় লোকসভায় শেখ মুজিব ও তার বিঢার-সম্পফিত বিরতির 


৯০৪ বজবহধূ 


সমালোচনা ক'রে বলেন যে, “তার বিচার সম্পর্কে আমরা বিদেশের সর- 
কারগুলোকে আমাদের অভিমত জানিয়েছি এবং এ-সম্পকে পাকিস্তান 
সরকারের ওপর তাঁদের প্রভাবকে কার্ষকর করতে অনুরোধও করেছি । 
যদি শেখ মুজিব, তার পরিবার এবং তাঁর সহকমীদের কোন ক্ষতি 
করবার চেষ্টা করা হয়, তবে বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতির আরও 
অবনতি ঘটবে এবং এর জন্যে বর্তমান পাকিস্তানী সরকারই পুরোপুরি 
দায়ী থাকবেন।” [পূর্বোস্ত, গৃঃ ২৮] 
শেখ মুজিবের বিচারানুষ্ঠানের সংবাদ বহিবিশ্বে প্রচারিত হবার সঙ্গে 
সঙ্গে বিশ্বব্যাপী এর বিরুদ্ধে প্রতিকিয়ার ঝড় বয়ে যায়। আগস্ট মাসের ১৪ 
তারিখে জার্মান ডেমোকাটিক রিপাবলিকের বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ের একজন 
মুখপান্র শেখ মুজিবের বিচার সম্পর্কে এক বিরতি দিযে বলেন ঃ “শেখ 
মুজিবের গোপন সামরিক বিচারালয়ে বিচার অনুল্ঠানের উদ্ধৃতি দিয়ে এই 
বিরতিতে বলা হয়েছিল ষে (এখানকার) বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিত্ব পূর্ব পাকি- 
স্তানের বৃহত্তম রাজনৈতিক দলের নেতার জীবন সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে 
উঠেছেন। কাজেই জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের জনগণ পাকিস্তান সরকারের 
কাছে মানবিক সহানুভূতি প্রদর্শন করতে এবং শেখ মুজিবকে তার জনগণের 
নির্বাচিত প্রতিনিধিরাপে সম্মান প্রদশন করতে আবেদন জানাচ্ছে। 
[“দিমর্নিং নিউজ” ২৬শে নভেম্বর, ১৯৭১ ] 
শেখ মুজিঝের বিচার বন্ধ করবার অনুরোধ জানিয়ে আগস্ট মাসের ১৭ 
তারিখে জেনেভায় অবস্থানরত আন্তর্জাতিক জুরী-কমিশনের সদস্যরা প্রেসি- 
ডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে এক তারবার্তায় বলেছেন ঃ “বিশ্ব জনমত ধরে 
নিয়েছে যে, সামরিক আদালত শেখ মুজিবকে স্বৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করবে। এ 
ধারণা যদি বাস্তবায়িত হয়, তবে আস্তজাতিক ভুরী-কমিশন আপনার কাছে 
অতান্ত সম্মানের সঙ্গে নিবেদন করছে, এ দণ্ডাদেশকে বাতিল ক'রে দিয়ে 
আপনার মহানুভবতা ও বিজতা প্রদর্শনের মাধ্যমে জিঘাংসা, সন্ত্রাস আর 
দুঃখ-কষ্টকে ব্যাপকতর আকার ধারণ করতে না দেশ়্া।” 
[ বাংলাদেশ তকুমেল্টস, ২য় খণ্ড, গৃঃ ২৯-৩০] 
অন্যান্য আন্তজাতিক সংস্থাও শেখ মুজিবের বিচার সম্পর্কে নিশ্টুপ ছিল 
না। আগস্ট মাসের ২০ তারিখে হেলসিংকি থেকে 'বিশ্ব শাস্তি সংস্থা" 


লেখ মুজিব ৯০৫ 


পাকিস্তান সরকারের কাছে শেখ মুজিবের গোপন বিচার বন্ধ ক'রে মুত 
দেবার আবেদন জানান। আবেদনে বলা হয় £ মানবিকতার স্বাভাবিক ধর্মকে 
পুরোপুরি অস্বীকার ক'রে এবং বিশ্বজনমতের প্রতি অবজা প্রদর্শনের মাধ্যমে 
পাকিস্তানের ইয়াহিয়া সরকার পূব পাকিস্তানের বোংলাদেশ) নির্বাচিত নেতা 
শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার করছে। এই মনোভাব ব্যস্ত ক'রে বিশ্বশান্তি 
পরিষদ তার সদস্যসুক্ত প্রতিটি জাতীয় সংসদকে শেখ মুজিবের মুক্তি 
সম্পর্কে দাবী জানাতে আহ্বান জানান এবং এ-সম্পকে এক তারবার্তার 
মাধ্যমে ইয়াহিয়া খানকে (বিশহ্ব-শান্তি পরিষদের সিদ্ধান্ত) অবহিত করেন । 
সেপ্টেম্বর মাসের ১৩ তারিখে যুজ্্রাজ্যের প্রাক্তন সেকেটারী অব স্টেট 
মিঃ আর্থার বটমলি কুয়ালালামপুরে কমনওয়েলথ পার্লিয়ামেন্টারী এসো- 
সিয়েশনের অধিবেশনে তাঁর বজ্তায় কমনওয়েলথ দেশভুক্ত রাষ্ট্রসমূহকে 
শেখ মুজিবের মুক্তির জন্যে পাকিস্তান সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টির উপ- 
দেশ দেন। এখানে তিনি শেখ মুজিবকে সমর্থন ক'রে বলেছিলেন, 'পূর্ব 
পাকিস্তানী জনগণের পক্ষে একমান্ত্র শেখ মুজিবই কথা বলবার অধিকারী ।' 
[ “দি গাভিয়ান” লগ্ডন, ১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭১] 
কিন্ত শেখ মুজিবের বিচার প্রসঙ্গে বিশ্বজনমতকে উপেক্ষা করবার 
ধূষ্টতার অভাব প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের ভিতর পরিলক্ষিত হয় নি 
বরং পাকিস্তান সরকার জাতিসঙ্ঘের সেকেটারী জেনারেলের কাছে এক 
প্রতিবাদলিপিতে বলেছিলেন, সেকেটারী জেনারেলের আগস্ট মাসের ১০ 
তারিখে প্রদত্ত শেখ মুজিবের বিচার-সম্পকিত বিরুতি জাতিসঙ্ঘ চার্টারের 
নির্ধারিত নীতিমালা বহিভূ'ত। 
[ শদ ডন", করাচী, ১৬ই আগস্ট, ১৯৭১ ] 
আগস্ট মাসের ৩১ তারিখে জাতিসঞ্ঘে অবস্থানরত পাকিস্তানী প্রতি- 
নিধি নিউইয়কে সাংবাদিকদের কাছে নিজেদের অপকর্মের সমর্থনে 
নির্লজ্জের মত বলেছিলেন $ “পাকিস্তানী প্রেসিডেন্ট জনগণের আন্া ফিরিয়ে 
আনতে অনেকগুলো সুস্পন্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। শেখ মুজিবের 
বিচার সম্পকে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, বিচার আগস্ট মাসের 
১১ তারিখে শুরু হয়েছে এবং আগামী দু'সস্তাহের ভিতরই তা? সমাপ্ত 
হবে।” 


৯০৬ বঙ্গবন্ধু 


তবে উক্ত সাক্ষাৎকারের সময় সাংবাদিকদের কাছে বিচারের স্থান 
প্রকাশ করতে তিনি অসম্মত হলেও একথা স্বীকার করেছিলেন যে, শেখ 
মুজিবকে তার আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্যে পাকিস্তানের “সবশ্রেষ্ঠ* সাংবি- 
ধানিক আইনজ মিঃ এ. কে, ব্রোহীকে নিষুজির অনুমতি দে'য়া হয়েছে। 
[ 'ভেইলী নিউজ', করাচী, ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ ] 
বিশ্বজনমতকে উপেক্ষা ক'রে ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবের বিচারের 
প্রহসনই শুধু চালিয়ে যাচ্ছিলেন না, এই বিচারানুষ্ঠানকালে শেখ মুজিব 
সম্পর্কে বিদেশী সাংবাদিকদের কাছে বিদ্বেষমূলক মন্তব্য করতেও তিনি 
সামান্যতম দ্বিধাবোধ করেন নি। সেপ্টেম্বর মাসের ১লা তারিখে ফরাসী 
পন্রিকা “লা ফিগারো”তে প্রেসিডে “ট ইয়াহিয়া থানের এক সাক্ষাৎকার প্রকা- 
শিত হয়েছিল। এই সাক্ষাৎকারে তিনি শেখ মুজিবকে পাকিস্তানী জনগণের 
শত্রু বলে অভিহিত করেছিলেন। অক্টোবর মাসে ফরাসী দৈনিক "লি 
মণ্ডি'র সাংবাদিকের কাছে তিনি মুজিব সম্পকে মন্তব্য ক'রে বলেছিলেন, 
“আমি একজন বিদ্রোহীর সঙ্গে কথা বলতে পারি না।” উক্ত সাংবাদিক 
শেখ মুজিবের বিচার প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলে এই শক্তিমদমত্ত স্বৈরাচারী প্রেসি- 
ডেন্ট বলেছিলেন যে, শেখ মুজিব একজন দুহ্মৃতিকারী। তার দেশে এরকম 
অনেক দুম্কৃতিকারী আছে, তাঁদের আইনানুসারে বিচারও হয়ে থাকে । 
[ শদ ডন” করাচী, ২রা অক্টোবর, ১৯৭১] 
অর্থাৎ দেশের কর্ণধার হয়ে তিনি এমন একজন মহাপুরুষ হয়েছেনযে, শেখ 
মুজিব ও তাঁর সম্পকিত সংবাদ মান্ত্রই তুচ্ছ এবং এইসব সাধারণ খবরাখবর 
প্রেসিডেণ্টের রাখবার কথা নয্ম। এমন ধুষ্টতার নজীর মানবেতিহাসে বিরল। 
যাহোক, ১১ই আগস্ট তারিখে বিচার শুরু হলেও সেদিনই তা" মুলতবী 
হয়ে যায়। সেপ্টেম্বরের ৭ তারিখ থেকে বিচার পুনরায় শুরু হয়। গোপন 
বিয়ার সামরিক আদালতে বিচার চলতে থাকলেও শেষ পযস্ত 
গর প্রতিবাদমুখর বিশ্বজনমতের চাপে মিঃ এ.কে, ব্রোহীকে ও তাঁর সহকারী 
বিশ্ব-বিবেক হিসেবে মিঃ গোলাম আলী মেনন, মিঃ আকবর মীর্জা 
এবং মিঃ গোলাম হোসেনকে শেখ মুজিবের পক্ষে মামলা চালানোর অনু- 
মতি দে'য়া হয়। বিচারের কার্যবিবরণী সম্পর্কে এক সামরিক বিরতিতে বলা 
হয়েছিল যে, শেখ মুজিবের বিপক্ষে এ-পর্যস্ত ২০ জন সাক্ষীর জেরা করা 


শেখ মুজিব বি 


হয়েছে এবং সময়মত জনগণকে বিচারের অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করান 
হবে। ইতিমধ্যে সরকার পক্ষ থেকে হুশিয়ার ক'রে দেয়া হয় ষে, জনগণ 
যেন তাদের নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণে যত্রবান হয়ে অপ্রাসঙ্গিক কোন কিছু 
না বলেন এবং এমন কোন কিছু ক'রে না বসেন যা আদালত অবমাননার 
পযায়ভুক্ঞ হয়ে পড়ে এবং বিচারের অগ্রগতিকে বিদ্নিত ক'রে বসে অথবা 
বাদী বা বিবাদী পক্ষের প্রভাব বিস্তার ক'রে ন্যোয়) বিচারকে বাধা দেয়। 
[ ণদি ডন” করাচী, ২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭১] 
কিন্ত দিন দিন মুজিবের পক্ষে প্রবলতর হয়ে ওঠে বিশহ্বজনমত | বিশ্বের 
বিভিম্ন রাষ্ট্র মুজিবকে মুক্তি দেবার জন্যে ইয়াহিয়া সরকারের ওপর 
চাপ দিতে থাকেন । এমন কি পাকিস্তানের পেশ্চিম) জনগণ ও বামপন্থী 
রাজনৈতিক দলগুলোও শেখ মুজিবের মুক্তির দাবী উ্থাপন করতে শুরু 
করেছিলেন। সেপ্টেম্বর মাসের ২৬ তারিখে ন্যাশনাল আওয়ামী দলের এক 
অধিবেশনে দলের সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুল হক ওসমানীও শেখ মুজিবের 
মুক্তি দাবী ক'রে এক প্রস্তাব গ্রহণ করেন। 
নতেষ্বরের ৫ তারিখে লাহোর থেকে পাঠানো রয়টারের সংবাদে জানা 
যায় যে, পাকিস্তানের বিভিন্ন স্তরের ৪২ ব্যকি' এক সম্মিলিত আবেদন- 
পন্রে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের কাছে শেখ মুজিবের আশু মুক্তির আবেদন 
জানিয়েছিলেন। এদের ভিতর ছিলেন রাজনৈতিক নেতা, আইনজীবা, 
সাংবাদিক, লেখক, ছান্ত্রনেতা, সমাজকর্মী, বিশ্ববিদ্যালয়ের শি ক-সমাজের 
সবস্তরের মানুষ | [ বাংলাদেশ ডকুমেন্টস্‌, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৬-২৭ ] 
শেখ মুজিবের বিচার-সম্পর্কে বাইরের চাপ এবং পাকিস্তানের অভ্যন্তরেও 
মুজিবের অন্যায় বিচারের বিরুদ্ধে বিরাপ প্রতিকিয়া শেষ পর্যন্ত ইয়াহিয়া 
জার খানের দাস্তিক মনোভাবকেও অবনমিত করেছিল। এর 
বিশ্ব-জনমত, প্রমাণ বহণ করছে নভেম্বরের ৮ তারিখে প্রদত্ত তার নিউজ 
তা উইক" ম্যাগাজিনের সাংবাদিকের সঙ্গে এক “সাক্ষাৎকার- 
ইয়াহিয়ার বিররতি।” এতে তিনি বলেছিলেন ষে, “আমাকে অনেকেই 
মানসিক ভীতি বিশ্বাস নাও করতে পারে, কিন্ত আমার মনে হয়, দি 
তিনি শেখ মুজিব) পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে যান, তবে তার নিজের জনগণই 
তাঁকে হত্যা করবে। (কেননা ) তারা তাঁকেই মুজিব) তাদের দুঃখ-দুর্দশার 


৯০৮ হলবদু 


জন্যে দায়ী করেছে। ..***.**. আমি খামখেয়ালীপনার আশ্রয় নিয়ে তাঁকে 
মৃত্তিঃ দিতে পারি না। এটা একটা বিরাট দাযিত্ব। কিন্ত, জাতি যদি 
তার মুক্তি চায়, আমি তা' হ'লে তাঁকে মুজি দিতে পারি ।” 
[ “নিউজ উইক" ম্যাগাজিন, ৮ই নভেম্বর, ১৯৭১ ] 

ডিসেম্বরের ১৮ তারিখে ইসলামাবাদ থেকে ইউ, পি. আই-এর দেয়া 
সংবাদে জানা যায় যে, রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত শেখ মুজিবুর 
রহমানের বিচার শেষ হয়েছে। তবে, এখনো কোন “রায়' দে'য়া হয় নি। 
তাকে এ্রেখন পযানস্তও) ইসলামাবাদের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত লায়ালপুর 
জেলার বন্দীশালায় আটক রাখা হয়েছে। 

আগস্ট মাসের ১১ তারিখ থেকে শেখ মুজিবের বিচার শুরু হলেও এবং 
ডিসেম্বরে এ বিচার সমাপ্তির কথা জানা গেলেও এর “রায়” সম্বন্ধে কোন 
সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তের কথা শোনা যায় নি। সম্ভবতঃ বহিবিশ্বে শেখ মুজিবের 
অভাবনীয় জনপ্রিয়তা এবং বাঙালী জাতির ওপর তাঁর অসীম প্রভাব £ এমন 
কি পাকিস্তানের দমাজেও বিভিন স্তরের মানুষের কাছে তাঁর ব্যকিত্ব ও 
নেতৃত্বের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে ইয়াহিয়া খানের "চরম" 
ব্যবস্থা গ্রহণে প্রতিবন্ধকতার স্থষ্টি করেছিল । 

ভুট্টো ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই দেশের অভ্যন্তরে জনমতের প্রতি শ্রদ্ধা 
দেখিয়ে এবং বিশ্বজনমতের চাপে বাধ্য হয়ে শেখ মুজিবকে মুকি দেবার 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। শেখ মুজিব ১৯৭২ সালের জানুয়ারী মাসের ৮ তারিখ 
সকালে ধিলেতের উদ্দেশ্যে পি, আই. এ-র ফ্লোইট নং ৬৩৫) এক বিশেষ 
বিমানে রাওয়ালপিশি ত্যাগ করেন। তবে শেখ মুজিবের লগ্ন উপস্থিতির 
পূর্ব মুহ্ত পর্যন্ত তার গতিবিধি সম্পর্কে সমস্ত সংবাদ গোপন রাখা হয়েছিল। 
তার রাওয়ালপিত্ি পরিত্যাগের বেশ কয়েক ঘণ্টা পরে রেডিও পাকিস্তান 
থেকে ঘোষণা করা হয়েছিল, পাকিস্তান সময় ০৩০০ জানুয়ারী ৮, ১৯৭২) 
পাকিস্তান সরকারের “বিশেষ ভাড়া করা” এক বিমানে শেখ মুজিব রাওয়াল- 
পিঙি পরিত্যাগ করেছেন এবং তাঁকে বিদায় জানাতে পাকিস্তানের প্রেসি- 
ডেস্ট স্ুলফিকার আলী ভুষ্টো বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন। 

শেখ মুদ্িবের বন্দী-জীবন এবং গোপন সামরিক আদালতে তার বিচার- 
প্রহসন বাংজাদেশ ও বাঙালী জাতির প্রতি পাকিস্তানী সামরিক চকু এবং 


শেখ মুজিব ৯০৯ 


পাঞ্জাবী শাসকগোষ্ঠীর মনোভাব ও জিঘাংসা ইত্যাদির স্বরাপকে বহিবিশ্বে 
উন্মোচিত ক'রে দিয়েছিল। মানুষ শেখ মুজিব, রাজনীতিক শেখ মুজিব 
এবং দরদী শেখ মুজিবকে সারা বিশ্ব তার বন্দী-দশা এবং ভার বিচার- 
প্রহসন চলাকালে পুরোপুরিরূপে জানবার এবং বুঝবার সুযোগ পেয়ে হতবাক 
হয়ে গিয়েছিল। 

এখন আমাদের বিচাষ বিষয় হ'ল, শেখ মুজিবের অপরাধ কি ছিল £ 
আর তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগ্লো সত্য হ'লে, তার জন্যে তিনি 
কতটুকু দায়ী ছিলেন £ অথবা তাঁকে এ-ব্যাপারে অভিযৃজ্জ করা চলে কি না? 

অবাধ ও নিননপেক্ষ নির্বাচনে নির্বাচিত জনগণের প্রতিনিধিদের হাতে 
ক্ষমতা হতান্তরের প্রশ্নে অহিংস-অসহযোগ আন্দোলনকে রাষ্ট্রদ্রোহিতার 
প্যায়ভূত্” ক'রে গাকিস্তানী সামরিক জান্তা ও পাঞ্জাবী শাসকচক শুধু 
তাদের নির্বুদ্দিতাকেই বিশ্বের সামনে বড় ক'রে তুলেছে। ইয়াহিয়া খান 
অবৈধভাবে শেখ মুজিবকে হত্যা করবার একটি বৈধ আবরণ সন্ধান করে- 
ছিলেন, কেননা কোন সভাদেশে প্রচলিত কোন আইনে, এমন কি পাকিস্তানের 
রা্ট্রীয় আইনেও অহিংস-অসহযোগ আন্দোলন কখনো রাষ্ট্রত্রোহিতাম্ূলক 
অপরাধ বলে পরিগণিত নয় । কাজেই দেখা যাচ্ছে, শেখ মুজিব পাকিস্তানের 
প্রচলিত রাষ্ট্রীয় আইনে তাঁর কাজের জন্য কোন অবস্থাতেই এবং কখনই 
রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে অভিয,জ্ত হতে পারেন না। 

কিন্ত যখন তাঁকে একটা অভিযোগে অভিযুক্ত ক'রে বিচার করা হয়েছে, 
তখন দেখা যাক আন্তর্জাতিক আইনের আওতাতুক্ত কোন অপরাধে তিনি 
অপরাধী কিনা? আমরা ধরে নিলাম, শেখ মুজিব বাংলাদেশের স্বাধীনতা 
আন্দোলনের সুন্তরপাত ঘটিয়ে পাকিস্তানের অঙ্চ্ছেদ করেছেন (অবশ্যই এটা 
তা কথা) কিন্তু কোন দেশের কোন অংশ যদি ন্যায়সঙ্গত কারণে (যেমন 
মৌলিক মানবিক অধিকার রক্ষার্থে) বিচ্ছিম্নতার আন্দোলন শুরু ক'রে দেয় । 
তা' কি আন্তর্জাতিক আইনের কোন ধারায় অবৈধ ব'লে স্ীক্ুত হয়েছে? 
এ ধরনের কোন আইন আন্তর্জাতিক আইনের কোন ধারা-উপধারায় 
সংযোজিত হয় নি। 

সুব্রত রায় চৌধুরী শেখ মুজিবের বিঢার যে অবৈধ তার স্বপক্ষে যুক্তি উপদ্থা- 

পিত করবার জন্য জাতিসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদের কার্যবিবরণী ও জেনেভা 


৯১০ বঙ্গবন্ধু 


কনভেনশনের বিভিন্ন ধারা-উপধারার পুখ্বানুপুখ্ বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রমাণ 
করেছেন ষে, কোন ন্যায়নীতির দ্বারাই শেখ মুজিবের বিচার বৈধ হতে 
পারে না। [প্রাণুজ্ত, গৃঃ ১৪০-৪১ ] 
বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা যে আইনসঙ্গত এবং যুক্ঞরান্ট্রের 
স্বাধীনতা ঘোষণার এতিহাসিক সনদের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, গ্র-সম্্পকে যুক্তি 
দেখিয়ে সুব্রত রায় চোধুরী প্রমাণ করেছেন যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা 
ঘোষণা আন্তর্জাতিক আইনের কোন ধারা বা উপধারার পরিপন্থী নয় । শেখ 
মুজিব বাংলদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সুন্রপাত ঘটিগ্নে এবং বাংলা- 
দেশের স্বাধীনতা ঘোষণা ক'রে কোন অপরাধ করেন নি; বরং শেখ মুজিবকে 
'অন্যায়ভাবে বন্দী ক'রে বিশেষ সামরিক আদালতে গোপনে বিচার পরিচালনা 
ইয়াহিয়া খানের অসাধু উদ্দেশ্যরই আরও একটি উদাহরণ বিশেষ । 
সতরাং, কাঠগড়ায় দাড়াতে হবে ইয়াহিয়। খানকে, শেখ মুজিবকে নয় । 
[ এ, পৃঃ ২০০-২০১] 
বিচার চলাকালে বিশ্বের বিভিন্ন পন্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ-নিবন্ধ- 
গুলো শেখ মুজিবের বিশ্ব-জনপ্রিয়তার স্বাক্ষর বহণ করছে। বিশ্বের বিভিন্ন 
পত্র-পন্্রিকায় শেখ মুজিব, তাঁর বিচারের বৈধতা ও মুক্তি সম্পকে প্রকাশিত 
কতকগুলো মন্তব্য এখানে বাংলায় অনুবাদ ক'রে দো"য়া হ'ল । এগুলোর 
নধ্যে পাকিস্তানী দু-একটি পন্র-পন্রিকার মন্তব্যও আছে। 


॥ ১. মুজিবের গোপন বিচার ॥ 

“শেখ মুজিবুর রহমান নামে এমন একজনের গোপন বিচারানুষ্ঠান হতে 
যাচ্ছে, যাকে পাকিস্তান ফেডারেশনের অধিকাংশ জনসাধারণ পরোক্ষভাবে 
দেশের প্রধানমন্ত্রীত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করেছিল। এই ঘটনায় উভয় পক্ষীন়্ 
পারস্পরিক সমঝোতার যে ক্ষীণতম আশাটুকু ছিল, তাও নিঃশেষিত হ'ল ।” 

['টাইবুন দি জেনেভা” ১০ই আগস্ট, ১৯৭১] 


2. ছাখাং 9800২570114 20২00281010 
“জাতিসঞ্চের সেকেটারী জেনারেল মিঃ উ থান্ট এই বলে সর্তক বাণী 
উচ্চারণ করেন যে, গত নভেম্বরের প্রলয়ঙ্করী ঘুণিঝড়ে এবং তার অব্যবহিত 


শেখ মুজিব ৯১১ 


পরবতাঁ কালের কলেরা মহামারীতে পূর্ব বাংলায় যে ভয়াবহ বিপর্যয় 
নেমে এসেছিল, তার চেয়েও বহুগুণ তয়াবহ পরিণতি নেমে আসতে পারে, 
যদি দেশদ্রোহিতার অপবাদে পূব পাকিস্তানের অবিসংবাদিত নেতা মুজিবুর 
রহমানের এমন ধরনের গোপন বিচারের প্রহসন অনুষ্ঠিত হয়। 
আন্তর্জাতিক পয বেক্ষকগণও উ থাল্ট-এর সঙ্গে একমত হলেন । গত 
নির্বাচনে আওয়ামী লীগের এই নেতা শতকরা ৯৮ ভাগ ভোট পেয়েছিলেন, 
সে কথা স্মরণে রেখেই তারা তাদের বক্তব্য রাখলেন ,.. ... এই সময় 
ইয়াহিয়া খানের প্রশাসন-সন্্ শেখ মুজিবুর রহমানকে যে কোথায় লুকিয়ে 
রাখা হয়েছে সে কথা পযন্ত প্রকাশ করতে অস্থীকার করলো । তারা শুধু 
এইটুকুই বললো যে, “পাকিস্তানেরই কোন এক জায়গায়" তার বিচার হবে। 
এমনি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বাঙালীরা যে-কোন রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে 
(নিজেদের স্বার্থে) গ্রহণ করতে পারতো । কারণ-্এতিহ্যের দিক দিয়ে 
তারা পশ্চিমপন্থী, কিন্ত তাদের প্রতিবেশী তো লালচীন। শেখ মুজিবুর 
রহমান, যিনি ভাবের চেয়ে কাজের প্রতিই বেশী অনুরক্ত, তিনি ঠিকই 
বুঝতেন যে, ইয়াহিয়া খানের সেনাবাহিনীর মধ্যে এবং জনসাধারণের 


রায়ের মধ্যে পার্থক্যটা কোথায় এবং কতটুকু ।” 
[ 'লা নেশন” বুয্পন্স আয়ার্স, ১৫ই আগস্ট, ১৯৭১] 


॥ ৩, মুজিবের “দেশ-দ্রোহিতার' প্ররুতি ॥ 

“আগস্ট মাসের ১১ তারিখে শেখ মুজিবের গোপন বিচার শুরু হ'ল। 
তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ ছিল “দেশ-দ্রোহিতা”। সুতরাং, পাকিস্তানের 
জল্মলঞগন থেকেই এ “দেশ-দ্রোহিতার' প্রকৃতি ও ইতিহাস নিরাপণ করলে 
তবেই প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটন করা সম্ভব। 

১৯৬৬ সালে মুজিবুর রহমান যখন স্থায়তস্তশাসনের দাবীতে তাঁর 
৬-দফা কর্মসূচীর কথা ঘোষণা করলেন, (যা আগের নির্বাচনে তার 
অভ্ভুতপূর্ব সাফল্যের প্রধান কারণও ছিল ), তখন থেকেই তিনি বিশ্বাসঘাতক 
বলে চিহিষ্ত হলেন এবং আগরতলা ষড়ষন্জ মামলায় জড়িয়ে গড়লেন। 

সরকার পক্ষীয় লোকেরাই এ-ব্যাপারে সাক্ষ্য দিতে অস্থীকার করলো 
এবং সাজানো মিথ্যা অভিযোগগুলো স্থপিত রাখা হলো । 


৯১২ বলব 


স্বায়ত্তশাসনের দাবীটি নতুন কিছুই ছিল না। পাকিস্তান সৃষ্টির মূল 
সেই লাহোর প্রস্তাব_যার খসড়া জিন্নাহ স্বয়ং করেছিলেন, সেখানেই 
বলা হয়েছিল যে, ভারতবর্ষের মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলগুলো এমনভাবে 
পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম অংশে বিভক্ত' হবে, যেগুলোর প্রত্যেক অঞ্চলই 
হবে স্বথায়স্তশাসিত এবং এর সবগুলো “স্টেট মিলেই অখণ্ড পাকিস্তান 
রাষ্ট্র গঠিত হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ পূর্বাঞ্চল কখনই তেমন স্বায়ন্ত- 
শাসিত “স্টেট” বলে পরিগণিত হ'ল না। পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই 
পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকবর্গ পূর্বাঞ্চলকে সামাজিক, অথনৈতিক ও রাজ- 
নৈতিক দিক থেকে শাসন ও শোষণ ক'রে আসছে ---- -- 

স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে পূব বাংলার 
জনগণ এই প্রথম শেখ মুজিব ও তার দলকে পাকিস্তান সংসদে সংখ্যা- 


শেখ মুজিব আবার বিশ্বাসঘাতকরূপে চিহিগ্ত হলেন এবং শুরঙ হ'ল 
গণহত্যা -- - - -- মজার কথা এই যে, লাহোর প্রস্তাবে বণিত সেই পূর্ণ 
স্ায়ত্তশাসনের প্রতিশ্ুতিটুকুও শেখ মুজিব তাঁর ৬-দফাতে দাবী করেন 
নি। কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে প্রতিরক্ষা এবং পররাষ্ট্র দফতর রাখার 


[ খদি সানডে টাইমৃস" জাদিয়া। ২২শে আগস্ট, ১৯৭১] 


॥ ৪. অবশ্যই তাকে স্বৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা ত্বে॥ 

“পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের ভাগ্য 
একটি পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক বিচারালয় নির্ধারণ করছে। সুশ্রী 
কোর্টের বিচারক জনাব শফির কাছে এটা পূর্ব পরিজ্াত যে, "অবশ্যই 
তাঁকে স্বৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে।, 

বাঙালী চরিক্ত্র সম্বন্ধে অনুধাবন ক'রে বাংলাদেশের প্রথম গভর্নর জেনারেল 
ওয়ারেন হেস্টিংস অষ্টাদশ শতাব্দীতে বলেছিলেন ঃ “ষাঁড়ের কাছে শিং, 
ব্যাঘ্বের কাছে নখরবুক্ত থাবা, মৌমাছির কাছে হুল ইত্যাদির মতই বাঙালীর 
কাছে কপটতা (অন্যতম অস্ত্স্থরাপ )।' বাংলার নতুন শাসক-সম্প্রদায় পশ্চিম 
পাকিস্তানের পাঞ্জাবী সামরিক চকও তাঁদের পূর্ববর্তী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের 


শেখ গুজিব ৯১৩ 


৮ 


মত করেই বিজাতীয় সংস্কার গ্রহণ করেছে। ওয়ারেন হেস্টিংসের দু'শ বছর 
পর তারা বাঙালীদের বিরুদ্ধে একটা আইনসিদ্ধ পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা করেছে, 
আর তা" হ'ল-_ “কপটতা”। 

বাংলাদেশের গঙ্গা-বিধৌত অঞ্চল থেকে দু'হাজার কিলোমিটার দূরে 
লায়ালপুরের জেলে অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে এই বিচার শুরু হ'ল। 
শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে অভিযোগ হ'ল এই যে, তিনি বাংলার 
ব্যাপক স্থায়ন্তশাসন দাবী করেছিলেন। তার অপরাধ হ'ল, অবাধ নির্বাচনে 
তিনি এবং দলগতভাবে তার দল আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটে জাতীয় 
সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন দখল করেছে। 

শাসন ও শোষণকারী পশ্চিম পাকিস্তানীরা বাঙালীদের এই প্রাধান্য 
মেনে নিতে পারলো না। তারা বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ ক'রে এক রক্তক্ষয়ী 
গৃহযুদ্ধের সন্ত্পাত ঘটালো। অভিযোগ আনা হয়েছিল £ “পাকিস্তানের 
রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য উষ্কানিমলক আচরণ ।” 

পাকিস্তানী রাষ্ট্রপ্রধান ইয়াহিয়া খান পূর্বাহ্েই 'এ-রকম একটা ধারণা" 
ক'রে নিয়েছিলেন। বিশ্বব্যাক্ক প্রতিনিধি মিঃ কারগিল যখন জেনারেলকে 
প্রাণাদণ্ড দানে বিলম্ব করতে অনুরোধ জানালেন, তার উত্তরে তিনি 
নিন্দা ক'রে বললেনঃ চড়ান্ত রাজদ্রোহিতার অপরাধে এই ব্যক্তি দোষী, 
তাকে অবশ্যই ফাঁসিকান্ঠে ঝুলতে হবে । এই বিচারের নির্দোষিতা 
দেখানোর জন্য ইয়াহিয়া খান অভিযুক্তকে তাঁর নিজস্ব কৌশলী পছন্দ 
করবার সুযোগ দিলেন । শেখ মুজিব এ.কে, ব্রোহীকে স্বীয় কৌশলীরাপে 
মনোনীত করলে তিনি ভয়ে "এ কাজ' করতে অস্বীকার করতে চেয়ে- 
ছিলেন। অতঃপর দৈনিক “মনিং নিউজএর নিন্দাসূচক ভাষ্য হ'ল ঃ 
“পাকিস্তানে তাকে সর্বোচ্চ পরিমাণ আইনগত সহযোগিতা দান করার 
অভিপ্রায় জানিয়ে এবং বিচারের নামে প্রহসন করার জন্য পাক-সরকার 
ব্রোহীকে শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষ সমর্থন করতে বাধ্য করলো । 

অপর পক্ষে পাকিস্তান সুপ্রীম কোটের বিচারক জনাব শফি বেখ 
মুজিবের ওপরকার সামরিক সিদ্ধান্তগুলো জানতেন £$ “অবশ্যই তাকে 
মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে এবং তারপর যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের মধ্যে দণ্ডদান 
স্ুগিত থাকবে । এই চুড়ান্ত শান্তি একই সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্ানের ও 


পির দদরদু 


সামগ্রিক পাকিস্তানের আইনসিদ্ধ বিচারের (বৈধতার আবরণ ) মুখ 
রক্ষা কববে। দগ্ডদান স্থগিত রেখে আমরা বিথ্ের কাছে সদিচ্ছা ও 
বিশ্বাসের অবকাশ সৃষ্টি করতে পারি ।” 

পাকিস্তান ভীষণভাবে বিশ্বের সদিচ্ছা কামনা করে, কিন্ত শেখ মুজিবের 
বিচার যেভাবে চলছে তারই ওপর পাকিস্তানের সুনাম নির্ভর করবে। 

পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগ বা নির্বাটিত ১৬৭ জন 
সদস্যের মধ্যে, বলা হয়, মান্তর ৮৮ জন পশ্চিমের সঙ্গে গাঁটছড়া বাধবার 
পক্ষে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। 

পর্ব বাংলার আইন সভায় মুজিবের অনুসারী ২৮৮ জনের মধ্যে মার 
৯৪ জন উদ্ভূত এই নতুন পরিস্থিতিকে স্বীকার ও গ্রহণ করেছিলেন। 

অন্য যারা শেখ মুজিব ও তার দলের প্রতি বিশ্বস্ত রইলেন এবং 
স্বায়শুশাসনের প্রঙ্গে অনমনীয় থাকলেন তাঁদেরকে নিজ নিজ জেলার 
সামরিক প্রশাসকের কাছে ২৬শে আগস্ট ৮টার মধ্যে হাজির হবার 
জন্য নির্দেশ দেয়া হ'ল। নিজেদের কৌশলী মনোনয়নের সুবিধা না দিয়েই 
সামরিক বিশেষ বিঢারালয্ তাদের বিচার করার জন্য অপেক্ষা করছে। 

যদি প্রকৃতই এইসব এম.পি. সামরিক বিচারকদের কছে গিয়ে হাজির 
হ'ত, তা" হ'লে কি হ'ত-_সে সম্পকে পশ্চিম পাকিস্তানী মেজর ইফতেখার 
97760127এর প্রতিনিধিকে ইঙ্গিত দিয়ে বলেছিলেন £ “একজনের মাধ্যমে 
এমন ভ্রাসের সঞ্চার করতে হবে, যেন পর পর তিন পুরুষও এর মুজিবের) 


কথা সভয়ে চিন্তা করতে বাধ্য হয়।” 
[ *দের স্পিগেল” বন, ৩০শে আগস্ট, ১৯৭১] 


॥ ৫, মুজিবকে মুক্তি দাও ॥| 

“পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সব কিছু মিটমাট করার ভান 
করলেন। রৃহস্পতিবারের পর পূর্ব পাকিস্তানে পুনরায় একজন দেশী 
গভর্নর নিষৃ্ত করা হবে। তিনি হবেন একজন বাঙালী, এর চেয়ে বেশী 
(জার) কি চাই। পশ্চিম পাকিস্তানের জেনারেল টিক্কা খানকে বাঙালীরা 
“কসাই বলে, কারণ তার বাহিনী বিপ্লবীদের অত্যন্ত বর্বরোচিতভাবে হত্যা 
করছিল। এবার তিনি সামন্লিক কর্মকর্তা হবেন। এই পরিবর্তনে সেখানকার 


শৈগ মুজিব ৯১৫ 


লোকেরা প্রভাবিত হবে কিনা কিংবা ২৬শে মার্চের পর থেকে যত ঘটনা ঘটে 
গেছে, তার প্রেক্ষিতে আদৌ সহযোগিতা করার জন্য প্রস্তুত আছে কিনা, একথা 
ঠিক ক'রে বোঝা যায় নি। 

সকল বিদেশী পরিদর্শক পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি দেখে একবাক্যে 
স্বীকার করেছে যে, 'পশ্চিম পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর" প্রতি বাঙালীদের 
মনে তীব্র ঘৃণা আছে এবং তাদের সহযোগী যারা (বিশেষ ক'রে বিহারের 
অবাঙালী মুসলমান ) তাদের প্রতিও তাদের ঘৃণা দূঢুমল। 

৬৬ বছর বয়স্ক ভুতপূর্ব কূটনীতিক নতুন গভর্নররূপী মালিক অতঃপর 
অবশ্যই তাঁর স্বদেশবাসীর কাছে গৃহশন্, বলে বিবেচিত হবেন। 

যদি বাঙালীর প্রিয় নেতা শেখ মুজিবুর রহমান শীঘ্র মুক্তি না পান, তা, 
হ'লে জেনারেল ইয়াহিয়া খানের পুনমিলন বা মিটমাট ক'রে ফেলার সদিচ্ছা- 
জনিত এই ভানেরও কোন মানে হয় না।” 

['এ্যালেজমেইনি সাইতুং” ২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৭১] 


॥ ৬. ক্ষমাকর এবং ভূলে যাও ॥ 
“প্রেসিডেন্টের রাজনৈতিক অপরাধীদের ব্যাপকভাবে ক্ষমার আদেশটিও 
অস্পম্ট ছিল। তিনি যদিও সাধারণভাবে ক্ষমা প্রদর্শন করেছেন, তবু এই 
ক্ষমা শুধু তাদেরই প্রতি প্রযোজ্য যারা “পূর্ব পাকিস্তানের গোলযোগের সময় 
গত ১লা মাচ” থেকে ৫ই সেপ্টেম্বর পযন্ত অপরাধমূলক কাজে জড়িত 
আছে। এখনো যারা বিপক্ষে কাজ করছে তাদেরকে বিশেষভাবে চিহিন্ত করা 
হ'ল। এই ক্ষমা ঘোষণার ব্যাপারটি শুধুমান্ত্র একটা লিখিত বিবরণ হিসেবে 
রাখা হ'ল, না ক্ষমা-প্রাথাঁদের সামনে একটা ব/তিকমের নজির রাখা হ'ল, 
ঠিক বোঝা গেল না। এখানে একটা বিভ্রান্তি দেখা দিল, যেমন শেখ মুজিবের 
বিরুদ্ধে ষে মামলা, তা" এখনো থাকলো কি না। কেউ জানে না, এর যথাযথ 
আইন-সিদ্ধ ব্যাখ্যা কি হবে। কিন্ত একজন সাধারণ লোকের চোখে এমন 
যদি প্রতীয়মান হয় যে, বিচারাধীন কোন অভিযুজ্ঞ ব্যক্তিত্র প্রতি আইনের 
প্রয়োগ শুরু হয়ে থাকলেও প্রেসিডেন্ট কর্তৃক সার্বিক ক্ষমা প্রদর্শনের 
পর তার আর কোন দোষ থাকতে পারে না, তা” হ'লে তাকে নির্বোধ বলা 
সমীচীন হবে না। আমরা আশা করি, এ-সর্্দকে কিছু ব্যাখ্যা খুব শীঘুই 


৯১৬ বগ বন্ধু 


এসে পড়বে । ইতিমধ্যেই এর পেছনে যে মনোভাব আছে, এবং যা মিটমাষউ 

ক'রে ফেলার একটা পদক্ষেপও বটে, তাকে স্বাগতম জানাই। সত্যিকাররাপে 

ভুলে যাওয়া এবং ক্ষমা করার উপরই জাতির ভবিষ্যত গঠিত হতে পারে।” 
[পাকিস্তান টাইম্স* লাহোর, ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭১] 


॥ ৭. একটি পাকিস্তানী আইনসম্মত মতবাদ ॥ 

“পূর্বাঞ্চলের গোলযোগে জড়িত ব্যজিদের প্রতি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের 
সাধিক ক্ষমা প্রদর্শনের জন্য শেখ মুজিবুর রহমানও কি ক্ষমা পেতে পারেন 2 
এই প্রশ্ন এখানকার (কেরাচী) লীগ্যাল এক্সপার্ট ও স্থানীয় রাজনৈতিক চককে 
উত্তেজিত করেছে। 

সযত্র বিশ্লেষণে দেখা গেল যে, সাধারণ ক্ষমার ব্যাপারে যে রাজনৈতিক 
ইশতেহার প্রকাশিত হয়েছে, তাকে সাধারণ ক্ষমা ছাড়া আর কিছুই বলা 
হয় নি। এই ঘোষণার প্রচলিত আইনসিদ্ধ ব্যাখ্যায় সম্ভবতঃ শেখ মুজিবুর 
লহমানও মুক্তি পেয়ে যান। অন্ততঃ পশ্চিম পাকিস্তানে শেখ মুজিব-সমর্থক 
মহল থেকে এ-রকমই বলাবলি হচ্ছে। 

অন্যপক্ষের মতে, এই সাধারণ ক্ষমার আওতায় কোনকৃমেই শেখ মুজিবুর 
বহমান এবং তথাকথিত জাতীয় সংসদ ও আইন সংসদের সদস্যরা, ধাদের 
'অপরাধী সাব্যস্ত ক'রে বিচার চলছে, তাঁরা পড়েন না। প্রায় 'এইভাবই' 
সমর্থন ক'রে প্রেস তথ্য মরবরাহ বিভাগের একজন মুখপাত্র লিখিত বিবরণী 
সহযোগে ব্যাখ্যা প্রদান করেন। যাই হোক, তথ্য সরবরাহ কেন্দ্রের এই 
ধরনের বাচনিক ব্যাখ্যাকে পর্যাপ্ত বলে মনে করা হয় নি। 

এই সঙ্কটজনক ব্যাপারের পরিপ্রেক্ষিতে যথার্থ একটি ইশতেহার বা 
ঘোষণা আশা করা যাচ্ছে। তদুপরি মিঃ আতাউর রহমান খানকে বিচারের 
জন্য খোঁজা হচ্ছিল, তাঁকে মুভি দেবার ফলে উক্ত সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে সন্দেহ 
আন্মও ঘনীভূত হয়েছে। কিছুসংখ্যক “লিগ্যাল এক্সপাট” “সাধারণ ক্ষমা” প্রাদ- 
শনের ইশতেহারের কিছু কথা উল্লেখ ক'রে বলছে, 'গোনষোগের সময় 
অপরাধমূলক কাজের সঙ্গে যারা জড়িত অথবা অপরাধমূলক কাজ বানা 
করেছে' এই বাক্যে যাদের বিরুদ্ধে অপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছে এবং 
যারা বিচারাধীন রয়েছে, তাদের সবার ওপরই সিদ্ধান্তটি প্রযোজ্য হবে। 


শেখ মুজিব ৯১৭ 


তাদের আত্মপক্ষ সমর্থনের ধারা এমন হতে পারতো, যাতে অপরাধের 
দায়ে যে ব্জিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে এবং যাদেরকে 
অপরাধীদের সঙ্গে জড়িত বলে চিহি'্ত করা হয়েছে, তারা সবাই এই 
সাবিক ক্ষমা প্রদর্শনের সীমায় পড়ে । 

করাচীর রাজনৈতিক এবং জাইনক্ত মহল অতঃপর অতান্ত অধীর 
চিন্তে শেখ মুজিব ও তার সঙ্গী-সাথীদের ব্যাপারে সকল জল্পনা-কল্পনার 


অবসানমূলক একটা সরকারী বিজ্তপ্তি আশা করছে ।” 
[ দি ডেইলি নিউজ* করাচী, ৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ ] 


॥ ৮. জাধারণ ক্ষমা নির্বাচিত নেতাদের জন্য নয় ॥ 

“পাকিস্ডান ইসলামিক প্রজাতন্ত্রের ভবিষ্যত সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করার 
প্রয়াস পেতে হ'লে মহাপুরুষ হতে হয়। প্রকৃতি ও মানুষের স্থষ্ট এই 
বিপর্যয়ে লক্ষ লক্ষ লোক নিরাপত্তার জন্য ভারতে পালিয়ে গেল এবং এই 
বিভক্ত দেশের ভাঙ্গনের আশঙ্কা আরো বহুদ্‌র বিস্তৃত হ'ল। 

গণতন্ত্র রক্ষার খাতিরে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া একনায়কের ভুমিকা ত্যাগ 
করতে পারতেন। কারণ গত কয়েক মাজে তিনি যে ঘটনাগুলো সংঘটিত 
করেছেন, তা” সংহতিকে ভয়ানকভাবে ব্যাহত করেছে । 

প্রায় নয়মাস হ'তে চললো, শেখ মুজিবুর রহমান রাজদ্রোহিতার অপরাধে 
বিচারাধীন বেন্দী অবস্থায়) রয়েছেন এবং যদি দোষী প্রমাণিত হন, তা" হ'লে 
মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হবেন, অথচ তিনি তার নীতির জন্য পূর্ব পাকিস্তানী নাগ- 
রিকের সমর্থন পেয়ে নির্বাচনে বিপুল ভোটে জিতেছিলেন । 

এটা শেখ মুজিবেরই যুক্তি ছিল, প্রজাতন্ত্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল পুর্ব 
পাকিস্তানকে কতকগুলো পশ্চিম পাকিস্তানী মিল-মালিকদের স্বার্থে উপ- 
নিবেশ ক'রে রাখার অধিরত চেম্টা শোষণেরই নামান্তর । 

বিপুল ভোটাধিক্যের সমর্থনের ভিত্তিতে তিনি স্বায়ত্তশাসনের একটা 
কর্মসুচী উপস্থাপিত করলে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান পশ্চিম পাকিস্তানের 
বিজয়ী নেতা ভুট্টোর (যদিও শেখ মুজিবের তুলনায় প্রায় অর্ধেক আসন 
পেয়েছেন) মতে মত মিলিয়ে তার (মুজিবের) এই পরিকল্পনাকে প্রজাতঙ্জ 
থেকে বেরিয়ে যাবার মহড়া বলে ব্যাখ্যা করলেন। 


৯১৮ বঙ্গবন্ধু 


এই পরিস্থিতি আয়তের বাইয়ে চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাষয়িক শাসন 
জারী হ'ল। বাংলাদেশ স্বাধীনতা ঘোষণা করলো এবং শেখ মুজিব অন্ত- 
রীণাবন্ধ হলেন। 

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সাধিক ক্ষমা ঘোষণার মধ্যে তিনি এই বিশ্বাস 
পোষণ করতে পারেন যে, সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে আসছে। কিন্তু এটা ঠিকও 
নয় এবং শান্তি রক্ষার আগ্রহও এতে নেই। কারণ, শেখ মুজিব সম্পূর্ণ- 
রূপেই তার দয়ার বাইরে রয়ে গেলেন ।” 


[ সম্পাদকীয়, শন্ত্রনিদাদ গাডিয়ান” পোর্ট অব স্পেন, 
৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৭১] 


॥৯ শেখ মুজিবের সময়োচিত মুক্তি ॥ 

“আমাদের মতে, শেখ মুজিবকে যদি যথাসময়ে মুক্তি দেওয়া হয়, তবে 
তা" সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের পথে একটা চূড়ান্ত পদক্ষেপেরই সূচনা 
করবে। আর এখান থেকেই ইয়াহিয়া খান এবং তাঁর পারিষদবর্গ তাদের 
সযত্ব-লালিত এই সঙ্কটের যা অনেকদিন ধরে চলছে) সমাধানের প্রচেষ্টা 


শুরু করতে পারেন |” 
[ “ট্রবিউন গ্রযাফ্রিকাইনি", কিনসাসা, ১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ ] 


॥ ১০, পরিণাম সম্পর্কে ইয়াহিয়া খানের অক্ততা ॥ 

“উদ্বান্তদের ফিরিয়ে আনবার উপধূত্ত পরিবেশ সৃষ্টির জন্য পাকি- 
স্তানের ওপর অবশ্যই চাপ সৃষ্টি করতে হবে। তবেই রাজনৈতিক সমাধান 
বাস্তবায়িত করা সম্ভব হবে এবং তখনই পশ্চিম পাকিস্তান এবং পূর্ব 
বাংলার জন্যে অতীব প্রয়োজনীয় বৈদেশিক সাহায্য দেওয়া যেতে পারে। 
পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এখনো অখণ্ড পাকিস্তানের আদর্শে 
দুঢ় বিশ্বাসী এবং তাকে তাঁর কার্যকলাপের পরিণাম সম্পর্কে সম্পূর্ণ অক্ত 
বলে মনে হয়। কথিত বিচারালয়, যা পুর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ নেতা 
শেখ মুজিবের বিচার করছে, তা” যদি তাঁকে ম্তুদণ্ডে দণ্ডিত করে, তবে 
শান্তিপূর্ণ সমাধানের সম্ভাবনা তিরোহিত হয়ে যাবে।” 

[ সম্পাদকীয়, “দি ক্যানবেরা টাইমস”, ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ ] 


লেখ গুজিব ৯১৯ 


॥ ১১, অবশ্নস্তাবী বিপর্যগ্নকে প্রতিরোধ কর ॥ 

“এই জটিল ও ভয়ানক পরিস্থিতিতে মনে হয়, মান্ত একজনই সমঝোতার 
সুন্রপাত ঘটিয়ে সংশ্লিষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সাহায্যে দেশকে বিপর্যয়ের 
হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন। তিনি হলেন বর্তমানে বে-আইনী ঘোষিত 
আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিধুর রহমান, যার দল গত ডিসেম্বরে দেশের 
জাতীয় নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিজ্ঞতা নিয়ে জয়লাভ করেছিল । 

২৫শে মার সেনাবাহিনীর অতকিত আকৃমণের পর থেকে শেখ মুজিবুর 
রহমান পশ্চিম পাকিস্তানে অন্তরীণ অবস্থায় রয়েছেন। দেশপ্রোহিতার 
অপরাধে তাকে গোপনে এক সামরিক আদালতে বিচার করা হয়েছে। প্রাণ- 
দণ্ডের হুমকী স্বরাপ সেই রায় এখন পর্যন্ত ঘোষণা করা হয় নি। 

সম্ভবতঃ শেখ মুজিবই একমান্ত্র বাঙালী নেতা যিনি তাঁর নিজস্ব ক্ষমতা 
দিয়ে এবং অনুগামীদের সহায়তায় পূর্ব পাকিস্তানের ধ্বংসাজআ্ক গোলযোগের 
ধারাকে বদলিয়ে দিতে সক্ষম । এমন কি, পূর্ণ স্বাধীনতা ছাড়া কোন বিবন্ষ 
রাজনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণেও তাঁর পক্ষে তার অন্গামীদের সমঝোতায় আনা, 
দেশের ব্তমান অবস্থায়, প্রায় অসম্ভব । কিন্ত তাকে ছাড়া কোন রকম 
সমাধানের কথাই আজ চিন্তা করা যায় না। 

নিশ্চিতরূপে বলা চলে, এমন কি এট। কোন সন্দেহের অবকাশই রাখে 
না যে, পশ্চিম পাকিস্তানী সরকার এই মুহর্তে শেখ মুজিবকে তাঁর বিরুদ্ধে 
আনীত অভিযোগ থেকে নিঙ্চৃতি দিয়ে আন্তরিকতাপুর্ণ আলোচনায় বসতে 
পারেন। প্রয়োজনীয় বিষয় হ'ল যে, বাঙালী নেতাকে বিচারে দণ্ডিত এবং 
তার সন্তাব্য হত্যাদেশকে কার্যকরী ক'রে শান্তিপূর্ণ মীমাংসার পথ ষেন 
পূর্বান্তেই সম্পূর্ণ বন্ধা ক'রে না দেওয়া হয়। যুক্রাম্টু ইসলামাবাদ সরকারের 
ওপর খানিকটা নিয়ন্ত্রিত প্রভাব বিস্তারের আশায় পাকিস্তানকে ষে সাহায্য 
দিয়ে চলেছে, তারই পরিপ্রেক্ষিতে যৃজ্ত্রাষ্টের যতটুকু প্রভাবই থাক না 
কেন, চুড়ান্ত বিপর্যয়কে রোধ করতে হ'লে তা" ব্যবহার করা উচিত” 

[ শদ ইভনিং স্টার” ওয়।শিংটন, ৩০শে সেপ্টে খর, ১৯৭১ ] 
॥ ১২. মুজিব পাকিস্তানী দুঃখ-দু্দশাগ্রস্ত জনমনের প্রতীক হরাপ ॥ 
সামরিক নেতুরন্দ কর্তৃক কারাগারে নিক্ষিষ্ত নির্বাচন-বিজয়ী গেখ 
মুজিবুর রহমান পাকিস্তানী জনগণের দুঃখ-দুদ শার প্রতীক গুরাপ। 


৯২০ বজ্বন্ধ 


দেশের পূর্বাঞ্চলের পৈশাচিক নিপীড়নের মহানতম বলী সন্ত্রস্ত জনগণের 
ভারত অভিমুখে পলায়ন, বাইবেলে বণিত সেই মহাপ্রস্থানে যাশ্রার সমতুল্য । 
রাজনৈতিক সমাধানের ক্ষেন্রে প্রথম পদক্ষেপ হওয়া উচিত হবে “আওয়ামী 
লীগ” নেতাকে মুত্তি দেওয়া । .. ০১, 

পশ্চিম পাকিস্তানের বুর্জোয়া স্বভাবই পূর্ব পাকিস্তানকে অধীনম্থ ক'রে 
রেখেছে । এ কথা নিশ্চয় ক'রে বলা চলে ষে, বিশ্বের অনুম্নত দেশগুলোর 
তুলনাস্ত্র পূর্ব পাকিস্তানের কৃষক-শ্রমিকদের অবস্থা অধিকতর শোচনীয় । 

আওয়ামী লীগ ১৯৭০ সালের নির্বাচনে ৩৩০টি আসনের ভিতর ১৬৯টি 
আসন দখল ক'রে জয়লাভ করেছিল | ... .*, 

পক্ষান্তরে ইয়াহিয়া খান আওয়ামী লীগকে বিহছিন্নতাবাদী” বলে আথ্যা- 
য়িত করতেই অধিক উৎসাহ পেলেন এবং নির্বাচনী ফলাফলকে বাতিল 
ঘোষণা করলেন; দেশের পূর্বাঞ্চলের বিরদ্ধে সতিকারের সামগ্নিক ব্যবস্থা 
গ্রহণ করলেন এবং শেখ মুজিবুর রহমান সহ যে সমস্ত আওয়ামী লীগ 
নেতা পালিয়ে যেতে সমর্থ হন নি, সবাইকে গ্রেফতার করলেন । ... 

প্রকৃতপক্ষে মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের সংহতি ও অখণ্ডতার প্রতি 
পুরো সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে স্বায়ত্ুশাসনভিত্তিক নিবাচনী কর্মমূচীকে 
আশ্রয় ক'রে নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছিলেন। কর্মসূচীটি “হয় দফা কর্মসূচী, 
নামে পরিচিত। কিন্তু সত্য ক'রে এ কথা কে বলতে পারবে যে, বিরাট 
জাতী প্রশ্ন রোজনৈতিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক), স্থায়ত্তশাসন ও যুক্তরাজ্য 
গ্জনের সমস্যা যা এতদিন পর্যন্ত সমাধান কলা হয় নি, সেই প্রন্নকে বাদ 
দিয়ে পাকিস্তানে শান্তি রক্ষা এবং গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করা সম্ভব £ 

বিশ বছর মেয়াদী তারত-সোভিয়েট মৈত্রী ও সহযোগিতার চুক্তি সম্পা- 
দনের পর যুক্ত বিরতিতে যে রাজনৈতিক সমাধানের কথা বলা হয়েছিল, তা” 
বাস্তবের চেয়েও অধিক সত্য, প্রয়োজনীয় এবং জরুরী । এর জন্য সময়ো- 
চিত প্রথম অপরিহার্য পদক্ষেপ হ'ল, ভালবাসার মাধ্যমে শান্তিকামী জনগণ 
ও সরকারের মধ্যে সৌহার্দ্য স্থাপন, অঞ্চলগুলোর মধ্যে বন্ধন সৃষ্টি এবং 
ফ্যাসীবাদ-বিরোধী বীর নায়ক আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের 
অবিলছে মুক্তি প্রদান। তাঁর মুজিন্র সেই দাবী উ্থিত হওয়া এবং দাবী 
আদায়ের ব্যবস্থা হওয়া উচিত । [ ল”উনিটা, রোম, ১৮ই নভেম্বর, ১৯৭১ ] 


শেখ মুজিব ৯২১ 


॥ বাংলাদেশে গণহত্যা ॥ 


দ্বিতীয় মহাযৃদ্ধে জার্মান বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিটলার লক্ষ লক্ষ নিরন্তর ও 
নিরপরাধ নরনারীকে হত্যা ক'রে মানব ইতিহাসে যে নজির স্থাপন করে, তা? 
লক্ষ্য ক'রে বিশ্ব-বিবেক শিউরে উঠেছিল। সুপরিকল্পিত উপায়ে গণহত্যার 
এই নজির স্থাপন ক'রে হিটলার যেমন দেশের প্রচলিত এবং প্রতিষ্ঠিত 
আইন ভঙ্গ করেছিল, তেমনি আন্তজাতিক আইনকেও অগ্রাহ্য করেছিল। 

স্বৈরাচারী রাষ্টরশাসকদের হাদয়হীন কিয়াকাণ্ড যুগে যৃগে নানা দেশে 
নানাভাবে শান্তিকামী জনগণের জীবন বিপন্ন করেছে। বিশ্ব-বিবেক কৃমে 
কমে এ সত্য অনুধাবন করেছে যে, রাষ্ট্রের জনগণ রাষ্ট্রশাসকদের খেয়াল- 
খুশির বস্ত নয়। জনগণের নিরাপত্তা, কল্যাণ, বিভিন্ন অধিকার ইত্যাদি 
দেশ ও জাতি নিবিশেষে রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার হয়েও আন্তজাতিক 
আইন সংস্থার আওতাভুক্ত বিষয়। রাম্টুশাসকরা তাদের খেয়াল-খুশি চরি- 
তাথের জন্য দেশের প্রচলিত এবং প্রতিষ্ঠিত আইন ভঙ্গ ক'রে জনগণের 
নিরাপত্তা বিপন্ন এবং অধিকার হরণ করলে জনগণের পক্ষে আন্তজাতিক 
নিরাপত্তা লাভের অধিকার রয়েছে । এই সত্যবোধ থেকেই রাম্ট্রশাসক- 
দের রোষানল থেকে জনগণের নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর 
মধ্যে শান্তিরক্ষার উদ্দেশ্যে আন্তজাতিক আইন ও সংস্থার উত্তব হয়েছে। 
বিংশ শতাব্দীতে সুগঠিত আন্তজাতিক সংস্থা হিসেবে জাতিসঙ্ঘ (1.52886 
91 81915) এবং তৎপর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ 0171150 8610173 0182 
171521101) প্রতিষ্ঠা লাভের পর আন্তজাতিক আইনের প্রয়োগ এবং বিশ্ব 
শান্তি প্রতিষ্ঠার বাস্তব প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ভয়াবহ গণহত্যা সংঘটিত হবার পর অসামরিক জন- 
গণকে হত্যা এবং নিপীড়নের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য কঠোরভাবে আস্ত- 
জাতিক আইন প্রয়োগ অপরিহার্য হয়ে পড়ে । ফলশ্রতিস্বরূপ আন্তর্জাতিক 
আইন অনুসারে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে গণহত্যার অপরাধে প্রধান যুদ্ধাপরাধীদের 
ন্যুরেমবার্গ ও টোকিওতে আন্তর্জাতিক ট্যাইব্যন্যালে বিচার করা হয়েছিল । 

[১৯৪৫ সালের ৮ই আগস্ট সম্পাদিত এই আন্তর্জ।তিক চুজি-পন্র অনুসারে যুক্তযাজ, 


যুস্তরাষ্ট্‌, ফ্রান্স, রাশিয়া লগ্নে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রধান যুদ্ধোপরাধীদের 
বিচারের ব্যবস্থা করে। ১৯৪৬ সালের ১৯শে জানুয়ারী মিররশস্তিন়্ সবাধিনায়াফ 


৯২২ ধঙগখধছু 


টোকিওতে দৃরপ্রাচোর প্রধান যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য সামরিক টাইবৃন্যাজ 
গঠন ঘোষণা করেন।] 
ন্যুরেমবার্গ সনদে যৃদ্ধের পূর্বে ও যৃদ্ধকালে হত্যা, অন্যায় আচরণ, 
দখলক্লুত এলাকার অসামরিক জনসাধারণকে দাস হিসেবে ব্যবহার বা 
অন্য কোন কাজে নিয়োগ যুদ্ধাপরাধ বলে গণ্য করা হয়েছে। অসামরিক 
জনগণকে হত্যা, সম্পূর্ণ নিশ্চিহগকরণ, দাস হিসেবে নিয়োগ, অন্যন্র চালান 
দেয়া কিংবা তাদের সঙ্গে অন্যান্য অমানষিক আচরণ করাকে মানবতার 
বিরুদ্ধে অপরাধ বলা হয়েছে। যদ্ধবন্দীদের প্রতি অমান্ষিক ব্যবহার, শহর- 
নগর-গ্রাম খেয়ালখুশীমত ধ্বংস ক'রে দেয়া সনদে অপরাধ বলে চিহিন্ত 
করা হয়েছে। ১৯৪৬ সালে জাতিসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদ ন্যুরেমবার্গ ও 
টোকিওসনদ-ভুক্ত নীতিমালা অনুমোদন করে। 

[£55. 95 (1), (11), 106০2177901, 1946, 747/21 0 
727110 1/11077210721 1727, 09, 517 1 
সাধারণ পরিষদ অপর এক প্রত্ত।বে নিবিচারে গণহত্যাকঝে আন্তাতিক 
আইন অনুসারে অপরাধ বলে ঘোষণা করে। এরপর জাতিসঙ্ঘ গণহত্যা 
প্রতিরোধের জন্য যথোপযুক্ত আহন প্রণয়নের প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। 
ফলশুচতিস্ব রূপ ১৯৪৮ সালে গণহত্যা সম্পকিত এক কনভেনশন (৪০০০1৫৩ 
(0179610101)) সম্পাদিত হয়। এই 50100109 ০07%70100-এ গণহত্যা 
সম্পকিত যাবতীয় কার্যকলাপ ও আচরণাবলী সুস্পম্টভাবেই উল্লেখিত 
হয়েছে এবং চুজি'বদ্ধ রাষ্টুসমূহ কতৃক গণহত্যার হোতা ও অপরাধীদের 
কঠোর শান্তি দানের সঙ্কল্প ঘোষণা করা হয়েছে । উক্ত কনভেনশনের 
২ সংখ্যক ধারায় নরনারীর হত্যা, দৈহিক ও মানসিক ক্ষতিসাধন, সুপরি- 
কঙ্পিতভাবে অপর সংস্কৃতিকে একটি জাতির ওপর চাপিয়ে দিয়ে তাদের 
সংস্কৃতির ধ্বংস সাধন, মানব-জন্ম রোধ করার জন্য বিধিনিষেধ আরোপ 
এবং জোরপূর্বক এক গোচ্ঠীর শিশুদেরকে অন্য গোস্ভীতে চালান ক'রে দেয়া 
প্রভৃতি আচরণ গণহত্যা পর্যায়ভুক্ত বলে বণিত হয়েছে। ৩ সংখ্যক ধারায় গণ- 
হত্যাকেই কেবলমান্ল দণ্ডযোগ্য অপরাধ বলা হয় নি, গণহত্যার জন্য ষড়যন্ত্র 
চেষ্টা, উত্তেজনা-স্থৃষ্টি এবং গণহত্যায় সহযোগিতা করা ইত্যাদি আচরণও 

গণহত্যা পর্যায়ভুত্ত--_ এগুলোও শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে বণিত হয়েছে। 


শেখ মুজিব ৯২৩ 


৪ সংখ্যক ধারায় বলা হয়েছে যে, ৩ সংখ্যক ধারায় বণিত গণহত্যা 
সমশ্পকিত শাস্তিযোগ্য আচরণকারী ব্যক্তি, তিনি রাম্ট্রশাসক, সরকারী 
কর্মচারী, বা সাধারণ ব্যতি* যিনিই হোন না কেন, তাঁকে শাস্তি দেয়া হবে। 

[1001160 90009, 7227 800/: 07 171%7167£121115 107 1948, 
[. তব. তব, ১, 1950, 20১. 482-486 £ 30010 111 70/1812465/, 2. 
01, 90017951 0. (29099 80190 11790100065 01 00175110110109) 
8170 1১01118106171019 9000165, ০৬/ 10011)1, 1971, 0. 90] 

বেসরকারী জনসাধারণকে নিবিচারে হত্যা বন্ধ করার জন্য ১৯৪৯ 
সালে জেনেভা সম্মেলনে চারটি নীতি গুহীত হয় ঃ 

[5 001 0010৬01)0101)5 01 1949 £91806 6০ ১ 

(৪) 7176 %/0017060 8100. 5101 11) 0175 2.10)00 191095 11) (116 9610, 

(০) ৮৮/০০/70৩৫, 5101. 2100 91)110-5/750160 [007010015 01 10116 21109 

(01925 6 508, 

(০) 17175 06500001001 09115017015 01 ৬৪ 2170. 

(0) 1105 10196906101) 01 01৬11181) 1961509105, 

[সুব্রত রাম্ম চৌধুরী, প্রাপ্ত, পৃঃ ৮৫ ] 

১৯৪৮ সালে গণহত্যা সম্পকিত কনভেনশনে গুহীত নীতিমালা জাতি- 
সঙ্ঘের সাধারণ পরিষদে ৫৬-_-০ ভোটে গৃহীত হয়। পাকিন্তান এই 
কনভেনশনের পক্ষে ভোটদান করে। ১৯৪৯ সালে জেনেভা কনভেনশনে 
যে চারটি চুক্তি গুহীত হয়, পাকিস্তান ছিল তাতে অংশগ্রহণক্চারী দেশ- 
সমূহের অনাতম। এমনকি ১৯৫১ সালে উক্ত কনভেনশনের চুজিগল্ে 
পাকিস্তান স্বাক্ষরও দান করেছিল। দুক্তি-গল্তাবলীতে চুক্তিবদ্ধ রামস্রগুলোর 
প্রতি নিম্নলিখিত বাধ্যবাধকতা অর্গণ করা হয় £ 

[175 ০০1৬০101015 111000956 2, 00010091০01 01188161015 11000 এ 
০0110800178 78115 1001 01019 11) 1০506০60115 0৬118 01৬11191) [0019019- 
(10171 10 ৪. 51009811017 01 211060 0010100, 006 8150 ৮/1611 1650100007০ 
20010691501 01252101560 16515021306 10061061905, 06109105176 60 £ 
78175 ৮০ 06 ০০0106 2100 ০0190180106 1. 01 ০90১100 (11517 00 
1€51116019, 

[ এ, গঃ ৮৬] 


৯৯৪ বব 


দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ কালে সংঘটিত নির্মম হত্যায়, ভিয়েতনামের মাইলাই- 
য়ের নৃশংস হত্যাকাণ্ড এবং পাকিস্তানে বাঙালী নিধনযক্ত মানব ইতিহাসের 
সব চাইতে জঘন্য ও বর্বরোচিত ঘটনাসম্হের অন্যতম । 

বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টিকারী এই তিনটি জঘন্য হত্যাকাণ্ড সংঘটিত 
হয়ছে সুপরিকন্সিতভাবে, আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক প্রচলিত এবং 
প্রতিষ্ঠিত আইন ভঙ্গ ক'রে । হিটলার বিশ্বব্যাপী জার্মান জাতির আধিপত্য 
এবং শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য জার্মানীর ভেতরে ও বাইরে ৬০ লক্ষ ইহুদীকে 
হত্যা করেছিল ॥ জাতীয় মৃক্তি আন্দোলনকে প্রতিহত করার জন্য সাম্ত্াজ্য- 
বাদী আমেরিকা ভিয়েতনামের মাইলাই গ্রামের মুক্তিকামী নরনারীকে 
নির্মমভাবে হত্যা করেছিল আর্প পাকিস্তানের সামরিক জান্তা সুপরি- 
কল্সিতভাবে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণকে নির্মমভাবে একটি দাস জাতিতে 
পরিণত করবার জন্য হত্যালীলা চালিয়েছিল। 

“মাস্টার প্ল্যান" অনুযায়ী টিকৃকা-ইয়াহিয়ার নির্দেশে আধুনিক মারণাস্তরে 
সজ্জিত দস্যু পাকিস্তান সেনাবাহিনী ২৫শে মার্চের মধ্যরাতে অতকিতে নিরস্ত্র 
জনগণের ওপর ঝাপিয়ে পড়েছিল। আর তখন থেকেই শুরু হয় বাংলাদেশে 
বাঙালী নিধনযক্ত। গণহত্যা বা জেনোলাইড-এর যে কোন সংজানুসারে 
পাক-বাহিনীর এই হত্যালীলাকে জেনোসাইড বলা চলে। মধ্যযুগের বিশ্বত্রাস 
ফ্যাসিস্ট চেঙ্গিস পশ্চিম-এশিয়া ও ইউরোপের ছ" থেক সাত লাখ লোক 
হত্যা করেছিল। এ্যা্টিলা দি হুন ইটালী', ফ্রান্স ও পীরেনীজের জনপদগুলো 
নরবক্কালের স্তূপে পরিণত করেছিল । বাগদাদ নগরবাসীর রক্তে তাইগ্রীস 

মানৰ ইতিহাসে নদীকে লাল ক'রে দিয়েছিল হালাকু খান। নরগঞণ্ড 

বাংলাদেশে হালাকর হাতে প্রাণ হারিয়েছিল তিন লাখ লোক । মাতাল 

গণহত্যার সান নীরো সমগ্র রোম নগ্ধরী পুড়িয়ে দিয়েছিল। বিশ থেকে 
গচিশ হাজার নরনারীকে হত্যা ক'রে জান্েসী নদীতীরস্থ বাচ্টু জনপদকে 
নিশ্চিহ ক'রে দিয়েছিল ব্রিটিশ শীপনিবেশিক চকের দখলদার সৈন্যরা । 
ঘাতক হিটলারের পৈশাচিক হত্যাজের শিকার হয়েছিল ষাট লক্ষ ইহুদী। 
মাকিন সাম্সাজ্যবাদের বর্বর সৈন্যরা মাইলাই প্রামে একশত চারজন নির- 
পরাধ ভিয়েতনামীকে হত্যা করেছিল। বাষট্টি জন অশ্বেতাঙ্গ নরনারী 
হয়েছিল শার্গভিলের নরঘাতকদের নৃশংসতার শিকার। 


শেখ মুজিব ৯২৫ 


বিশ শতকে হিটলারের ইহদী-নিধন-যজের পরই সবচাইতে বাযাপক- 
ভাবে নিষ্ঠুরতম হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংসযক সংঘটিত হয়েছে বাংলাদেশে। 
পাকিস্তানের সামরিক জান্ত। সুদীর্ঘ ন' মাসব্যাপী নিধিচার ও নিয়ন্ত্রিত 
অভিযানের মাধ্যমে ৩০ লক্ষ বাঙালী নরনারী ও শিশুকে হত্যা করেছে, 
শত শত জনপদকে নিশ্চিহ ক'রে দিয়েছে। মুক্তিকামী একটি জাতিকে 
নিল করার জন্য তারা মানব ইতিহাসের সবচাইতে তয়াবহ পৈশাচিক 
হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংসযক্তে মেতে উঠেছিল-_গণহত্যার নজিরহীন পদ্ধতি 
অবলম্বন ক'রে বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতা সৃষ্টির ক্ষেন্ত্রে মানব সভ্যতার ইতিহাসে 
কালো অধ্যায় রচনা করেছিল। 

“পাকিস্তানী সামরিক জান্তার পরিকল্পিত গণহত্যার লক্ষ্য ছিল নিশ্নরাপ £ 


১, 


ঈস্ট বেজল রেজিমেন্টের বাঙালী সৈনিক, পূব পাকিস্তান রাইফেলস 
বাহিনীর লোক, পুলিশ এবং আধা-সামরিক আনসার ও মুজাহিদ 
বাহিনীর লোক। 

হিন্দু সম্পুদায়। 

আওয়ামী লীগের লোক- নিম্নতম পদ থেকে নেতৃস্থানীয় পদ 
পর্যস্ত বিভিন্ন স্তরের লোক, বিশেষ ক'রে এই দলের কার্ধনির্বাহী 
সংসদের সদস্য ও স্বেচ্ছালেবকগণ। | 
ছান্র-_কলেঞ্জ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত তরুণের দণ ও কিছু- 
সংখ্যক ছাত্রী, যারা ছিলেন অধিকতর সংগ্রামী মনোভাবাপন্ন। 
অধ্যাপক ও শিক্ষকদের মত বাঙালী বুদ্ধিজীবী সম্দদায়, যাঁরা 
সংগ্রামী বলে সেনাবাহিনী কতৃক যে কোন সময় নিন্দিত হতেন। 

[ বাংলাদেশ লাঞ্ছিতা, গুঃ ১৩৬] 


১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের রাম্ত্রি থেকে সুদীর্ঘ ন' মাসব্যাপী বাংলা- 
দেশে পরিকল্পিত গণহত্যার তিনটি পর্যায় লক্ষ্য করা যায় ঃ 


প্রথম পর্যায় £ প্রাথমিক সামরিক অভিধানে বেপরোগ্জা গোজাবর্ষণ ও 


নিবিঢার হত্যাযজ। 


দ্বিতীয় পর্যায় 8 নিয়ন্ত্রিত অভিযানের মাধ্যমে সুপরিকজিত হত্যাযজ। 


৬ 


(এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর পর্যস্ত শহর ও গ্লামে অভিযান )। 
রজনাযু 


তৃতীয় পর্যায় £ সুপরিকম্পসিত উপায়ে তালিকা প্রস্তুতের মাধ্যমে বেছে 
বেছে হত্যা করা । (বুদ্ধিজীবী, শিক্পী, সমাজসেবী, ডাক্তার ও রাজ- 
নৈতিক নেতা ইত্যাদি)। 

প্রথম পর্যায়ে সেনাবাহিনীর অভিযান, বেপরোয়া গুলীবর্ষণ এবং নিবিচার 
গণহত্যার প্রধান ক্ষেত্র ছিল ঢাকা নগরী । সেনাবাহিনীর যুগপৎ হামলার 
পরিকল্পিত লক্ষস্থলগুলো ছিল ঃ 

(ক) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, 

(খ) রাজারবাগ পুলিশ হেডকোয়াটার, 

(গ) পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস্‌ বাহিনীর পিলখানাস্থ সদর দফতর, 

€(ঘ) পুরাতন ঢাকার বিভিন এলাকা, 

(৩) আওয়ামী লীগ-প্রধান শেখ মজিবরের ধানমণ্ডিস্থ বাসভবন, 

(5) পর্ব বাংলার নেতৃস্থানীয় বুদ্ধিজীবী সমাজ । 

প্রথমে ঢাকার কথাই ধরা যাক। ২৫শে মার্চ রাত দশটার কিছু পুর্বে 
সাজোয়া, গোলন্দাজ এবং পদাতিক বাহিনীর সমন্বয়ে তিন ব্যাটেলিয়ন 
পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্য অতকিতে হামলা চালানোর জন্য সেনানিবাস 
থেকে তাকা নগরীর অভ্যন্তরে অগ্রসর হতে শুরু করে। রান্রি বারোটা 
সাড়ে বারোটার দিকে গোলাগুলী বর্ষণ শুরু হয়। সৈন্যদের গতি রোধ 
করার জন্য সে রাতে তাড়াহুড়ো ক'রে রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড নির্মাণ 
করতে যারাই এসেছিলেন, তারাই নির্বিচারে গণহত্যার প্রথম শিকার 
হয়েছিলেন। মার্কিন যৃক্তরাষ্টর কাছ থেকে পাওয়া দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
এম-২৪ ট্যাঙ্ক নিয়ে সেনাবাহিনীর একটি দল মধ্যরাতের পরপরই ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হল এবং কোয়াটারগুলোতে অতকিতে হামলা 
সুরু করে। সৈন্যরা ব্টিশ কাউসিম্ল ভবন দখল ক'রে নেয় এবং বিশ্ববিদ্যা- 
লয়ের বিভিন্ন লক্ষ্যবন্তর ওপর আকমণ চালানোর জন্য এটিকে ফায়ারবেজ 
হিসেবে ব্যবহার করে। ইকবাল হলের (বর্তমানে জহুরুল হক হল) ওপর 
সেনাবাহিনীর ক্যোধ ছিল সবচাইতে বেশী। কারণ, গরকার-বিরোধী 
হান্রদের প্রধান কেন্র ছিল এই ছাল্রাবাসটি । বর্বর সৈন্যরা এই ছান্লাবাসটির 
ওপর ভারী ষ্টার নিক্ষেপ করে, মেশিনগানের গুলীতে ছাত্রদের কামরা গুলো 
ঝাঝরা ক'রে দেয় এবং ঘরে ঘরে ঢুকে ছান্সদের নৃশংসভাবে হত্যা করে। 


শে মুজিব ৯২৭ 


সৈন্যরা অনেক লাশ সরিয়ে ফেলে, কিন্ত ইকবাল হলের বারান্দাগুলোতে 
যত রক্ত ছড়িয়ে ছিল, তা" নিশ্চয়ই ৩০ জনের বেশী হবে। 
[সাইমন ড্রিং, 'ডেইলী টেলিগ্রাফ” ৩০শে মাচ” ১৯৭১ ] 
নীলক্ষেত রেল লাইনের দ্ল'ধারের বস্তীগুলোতে সৈন্যরা আগুন ধরিয়ে 
দেয়। বহ নরনারী এবং শিশু অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যায় এবং অসংখ্য ব্যক্তি 
মেসিনগানের গুলীতে হতাহত হয়। 
জগন্নাথ ছান্রাবাসের হিন্দু ছাত্রদের ঘরে ঘরে তারা চকে পড়ে। ছাত্র 
ও কর্মচারীদেরকে ধরে মাঠে টেনে নিয়মে এসে লাইন ক'রে দীঁড় করিয়ে 
মেসিনগানের গুলী চালিয়ে হত্যা করে। সৈন্যরা ম্বৃুত- 
দেহগুলো তাড়াতাড়ি গর্ত খুড়ে তার মধ্যে ফেলে মাটি 
চাপা দিয়ে তার ওপর দিয়ে ট্যাঙ্ক চালিয়ে মাটি সমান ক'রে দেয়। 
| প্র ] 
এই অতকিত আকৃমণ এবং নির্বিচার হত্যা শুধুমান্ত্র ছান্্রদের মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ থাকে নি, বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কিছুসংখ্যক শিক্ষকও পাকিস্তানী 
ফাকরাক নরপশুদের হাত থেকে রেহাই পান নি। এই নরঘাতকরা 
শিক্ষকদেব বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিম বিভাগের শিক্ষকদের ঘরে ঘরে 
হত্যায্ত ঢুকে তাদেরকে নিষ্ভরভাবে গুলী করে এবং বেয়নেটবিদ্ধ 
ক'রে হত্যা করে। ২৫শে ও ২৬শে মার্টে ধারা এই নিবিচার হত্যার শিকার 
হয়েছিলেন, তারা হলেন £ চাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যক্ষ 
ডক্টর গোবিন্দ চন্দ্র দেব, ম্বৃত্তিকা বিজ্তান বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর 
ফজলুর রহমান, ফলিত পদার্থ বিক্তানের অধ্যাপক অনু্বৈগায়ন ভট্টাচার্য, 
পরিসংখ্যান বিভাগের অধ্যক্ষ এ. এন, এম. মনিরুজ্জামান, ভুতত্্ব বিভা 
গের অধ্যাপক মৃহম্মদ আবদুল মুক্তাদির, অঙ্ক বিভাগের অধ্যাপক 
জনাব শরাফত আলী, পদাথবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ঞ, আর. খান 
খাদিম, শিক্ষা ও গবেষণা ইন্সটিটিউটের শিক্ষক মোহাম্মদ সাদেক ও 
ডক্টর মুহম্মদ সাদত আলী এবং ইংরেজী বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর 
জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা। ডক্টর জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতাকে নরগত্ডরা 
গুলীবিদ্ধ ক'রে য়েখে যায়। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তিনি 
মারা যান। সেনাবাহিনীর একটি দল রাজারবাগ গৃজিশ হেড কোয়াষ্টণরে 


৯২৮ ধধহু 


জগম্াথ হল 


গৃমন্ত পুলিশদের অততকিত মাকমণ করে । ট্যাঙ্ক থেকে গোলা বর্ষণ, মটার 
“৭ গ্লেপ এবং মেসিনগানেলর গুলীতে বহু পুলিশ হনাহত হয়। রাজারবাগ 
হেড কোয়ার্টারে এগার শ' পুলিশ ছিল। তাদের ম.ধ্য সাখানা সংখ্যক গৃজিশ 


পালাতে সক্ষম হয়েছিল । 
[ “ডেইলী ট্রেলিগ্র ফ', ৩০শে মাচ ১৯৭১] 


ট্যাঞ্চ, বাড্তকা এবং স্বয়ংকিয় রাইফেল দিয়ে পাকিস্তানী সৈন্যপ্লা পিল- 
শাশাস্থ পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস্‌ পাহিনীর সদর দফতর আকুমণ করে- 
স্চা। সৈন্যরা চারদিক থেকে রাইফেলস বাতিনীর সদর দফতরটি ঘিরে 
একৃমণ চালিয়েছিল। ব্লাইফেলস্‌ বাহিনীর অধিকাংশ বাঙালী পালাতে 
'গয্লে প্রাণ হারিয়েছিল। ২৬শে মার্চ ভোরবেলা সেনাবাহিনীর লে।কেরা 
গ্রাইফেলস্‌ বাঞিনীর একদল লোককে ট্রাকে ক'রে নিয়ে যায়। তাদের ভাগ্যে 
7” আটেছিল. তা” বলার অপেক্ষা রাখে না। 

ঈস্ট বেঙ্গল রেজিমেণ্টের সৈন্যদের অবরুদ্ধ ক'লে রাখা হয়েছিল । পাকি- 
সানী সৈন্যরা যখন ডাকা নগরীর বৃকে নিবিচারে গণহতাা এবং ধ্লংস- 
শঙ্সেন তাগু বলীলা চালাচ্ছিল, তখন ঈস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈন্যরা শেখের 
মমর্থনে কেন্দ্র থেকে দশ মাইল দূরে শিল্প এলাকার দিকে চলে যাচ্ছিল। 

সব চাইতে ভয়াবহ ধ্বংস-যক্ত এবং বীভৎস হত্যাকাণ্ড সংঘ্টত হয়েছিল 
পুরানো ঢাকার বিভিন্ন এলাকার ওপর । এই এলাকা গুলোর মহধা ইংলিশ 
রোড, ফ্রেঞ্চ রোড, নগ্নাবাজার, নাজিরা বাজার প্রভভতি প্রধান । পুরনো শহরের 
হিন্দু অধ্যষিত এলাকাগুলোর অধিকাংশ অধিবাসী ছিল শেখ মুজিবের 
সমর্থক । সৈন্যরা এই এলাকার ঘরবাড়িগুলো পুড়িয়ে ছাই কারে দেয়। 
পূরনো শহরের বিভিন্ন এলাকার আকাবাকা অসংখা গলিতে প্রায় দশ লাখ 
লোকের বাস । ২৬শে মার্চ দুপুরবেলা সান্ধ্য আইন বিরতির সময্ম সৈন্যরা এই 
বনবসতিপর্ণ গলিগুলোতে কে পড়ে । চারদিক থেকে তারা বাড়িগলো ঘিরে 
ফেলে, আগুন ধরিয়ে দেয় এবং সাথে সাথে শুর করে অবিবাম গুলীবর্ষণ। 

সৈনারা অসত্য ঘরবাড়ি পুড়িয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়। ওদের 
সাথে থাকতো গ্যাসোলিন ও পেট্যোলের টিন। বাড়িগুলোতে তারা পেট্রোল 
ছড়িয়ে দিতো, তারপর ছুড়ে দিতো ফ্রেম থোয়ার ৷ দাউ দাউ ক'রে আগুন 
ত্রলে উঠতো । যারা আগুনের ব্যুহ ভেদ ক'রে বেরিয়ে 'আসতো, মেশিনগানের 


শেখ মুজিব ৯২৯ 


৫৯-- 


গুলীতে তারা লুটিয়ে পড়তো । যারা অসহায়ভাবে দাপাদাপি করতো, তারা 
জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মারা যেত। [ "টাইম", ২রা মে, ১৯৭১ ] 

ঢাকার হিন্দু অধ্যষিত এলাকাগুলোতে ধ্বংস-যজে এবং হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত 
সৈন্যরা ছিল আরো বেপরোয়া। তারা লোকজনকে তাদের বাড়ি থেকে 
বেরিয়ে আসতে বাধ্য করে এবং সোজাসুজি গুলী ক'রে তাদের হত্যা করে। 
অতঃপর তারা গোলাবর্ষণ ক'রে এলাকাটি তূমিসাৎ ক'রে দেয়। 

[ ডেইলী টেলিগ্রাফ” প্রাণুস্গু 

ঢাকা নগরীর কেন্দ্রস্থলে রমনা রেসকোর্স ময়দানে অবস্থিত কালীবাড়ি 
নামে হিন্দুদের প্রাচীন ক্ষূদ্র মন্দিরটি ২৮শে মার্চ রাতে পাকিস্তানী নরপশুদের 
কবলিত হয়। তারা মন্দিরটি স্বালিয়ে দেয়। মেশিনগানের গুলীতে সেখানকার 
হিন্দুদের হত্যা ক'রে নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের জীবন্ত পুড়িয়ে মারে। শীথারী 
পট্টির অবস্থাও একই রূপ হয়েছিল। 

এই নিধিচার গণহত্যার শিকার শুধু বাঙালী হিন্দরাই হন মি, ধর্মের 
প্রতি নিষ্ঠাবান বাঙালী মুসলমানগণও পাকিস্তানী নরঘাঙকদের হাত 
থেকে রেহাই পান নি। শুকবারের নামাজের প্রতি শ্রদ্ধাশীল একজন 
মুসল্লি নামাজ আদায় করা সান্কয আইন মানার চেয়ে ফরজ মনে করে- 
ছিলেন। মসজিদে ঢ্‌কেই তিনি সেনাবাহিনীর গুলীতে নিহত হম। 

[ "টাইম, ওয়া যে, ১৯৭১] 

“সানডে টাইম্প' পত্রিকার পাকিস্তানস্থ প্রতিনিধি জানিয়েছেন যে, পুরনো 
ঢাকার কয়েকটি এলাকা নিশ্চিহণ ক'রে দে'য়ার লময় যে পত শত 
মুসলমানকে পাকড়াও করা হয়েছিল, তাদেরও কোন চিহ* পরে মেজে নি। 
সৈন্যরা ঢাকা মেডিকেল কলেজে গোলাগুলী বর্ষণ করে এবং এতে একটি 
মসজিদ দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নয়াবাজার, রায়ের বাজার এখং বিভিন্ন 
বভ্ভীতে সৈন্যরা সাঙ্ধা-আইন চঙ্গা কালে অঙ্বাকারে গা ঢাকা লিয়ে 
চারদিক থেকে ধিরে অতরকিতে আকুমণ করে। অগ্নিসংযোগ কায 
বস্তীগুলো ধ্বংস করে দেয়। প্রতাক্ষ দশা ব্যঞ্িগিদ ধলেন খে, অহাথালীদছ 
হাসপাতালের নিকটবতীঁ বস্তীসমূহে ২৯শে মার্চ ভোরবেলা সৈনায়া আগুন 
লাগিয়ে দেয় এবং পলায়নপর বস্তীবাসীদেরকে কু্ারোর গত গুলী খরা 
হত্যা করে। [বাংলাদেশ তুদেন্ঠগ, ৬ম খঙ। গু ৬৫৬1 


৯৩০ ১০ 


২রা এপ্রিল ৪০ জন সৈনোর একটি দল বিদেশীদের আবাসিক এলাকা 
গুলশান সংলগ্ন বাড্ডা নামে একটি ক্ষদ্র প্রাম আকমণ করে। প্রামের ছয় 
শত লোককে সৈন্যরা রাইফেলের নলের মুখে তাড়া 
ব্ডৃডা প্রাম  করে। এদের মধ্যে ছিল ছাত্র, রাজনীতিবিদ এবং কর্মস্থল 
ত্যাগকারী বিভিন্ন লোক। সৈন্যরা পুরো একদিন রৌদ্রের মধ্যে তাদের 
ওপর নুশংসতা চালায়। পরে তাদের পছন্দমত দশজনকে তারা ট্রাকে 
ক'রে অনান্ত্র নিয়ে যায়। 
২৫শে মার্চের রাতে সেনাবাহিনীর একটি দল নিউমাকেটের নিকটবতী 
লেফটেন্যান্ট কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের বাড়ীতে হানা দেসস। তিনি 
ছিলেন একজন বাংলাদেশের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী নৌবাহিনীর প্রান 
অফিসার এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী । এই হতভাগ্য 
কম্যাগারকে ঘর থেকে টেনে বের করা হয় এবং তাঁর ভীতাজন্ত্রস্তা স্ত্রীর 
সম্মুখে তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। (“বাংলাদেশ লাঙ্ছিতা” গৃঃ ১৩৪] 
২৫শে মার্চ রাত দেড়টায় সেনাবাহিনীর দু'টি জীপ ও কয়েকটি ট্রাক 
৩২নং সড়কের বহির্ভাগে এসে থামলো । কয়েক মৃহ্র্ত পর গাক-সেনারা 
পঙ্জপালের মত বঙ্গবঙ্ধর বাড়ীর বাগানে সমবেত হ'ল। বাড়ীর ছাদ ও 
ওপরতলার জানালা লক্ষ্য ক'রে কয়েক রাউণ্ড গুলী ছেড়া হ'ল। সেনা- 
বাহিনীর লোকেরা আকুমণ করে নি, ভয় দেখাচ্ছিল মান্র। তখন এই 
গোলমালের মধ্যে শেখ মুজিবকে তাঁর ওপরতলার শয়ন কক্ষ থেকে বলতে 
শোনা গেল, তোমরা অমন বর্বরের মত আচরণ করছ কেন? আমাকে তোমরা 
ডাকলেই তো তোমাদের কাছে নেমে আসতাম । পাজামার ওপর তামাটে 
লাল রঙের গাউন পরিহিত শেখ মুজিব সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এলেন। 
সেখানে একজন তরুণ ক্যাপ্টেন দাঁড়িয়ে ছিল। অফিসারটি ছিল বিনম্বী 
ও নম্রস্থভাবের | দে দঢ় ও নীরস কণ্ঠে বললো, আসুন স্যার। তারপর 
সথাই গাড়ীতে উঠে চলে গেল। [ এ, গুঃ ১৩৯] 
প্রথম গযাকে সেনাবাহিনীর বেপরোয়া গোলাবর্ষণ এবং ধ্বংসযজের 
লক্গণন্থক, হয়েছিল আওয়ামী লীগপন্থী ইংরেজী সাপ্তাহিক “দি পিগজ' 
এবং আওয়ামী চীগ দলের মুখগর 'দৈনিক ইতেফাক' গন্রিকার অফিস 
দু'টটো। 'গেমাবাহিদীর অভিযান গুরু হবার পর চার শ' লোক ইকেক্ষাক 


শেখ'খুজিব ৯৩১ 


পত্রিকার অফিসে আন্রয় নিয়েছিল। ২৬শে মার্চ ওকবার বিকাল চারটায় 
চারটি ট্যাঙ্ক রাস্তায় দেখা যায়। প্রত)ক্ষদশীরা জানান, সাড়ে চারটার দিকে 
অফিসটি নরককুণে পরিণত হয়। পরদিন শনিবার ভোরবেলা অফিসের 
পেছনের কামরাগুলোতে কতকগুলো ভস্মীভূত লাশ পড়ে থাকতে দেখা যায়। 
| ডেইলী টেলিগ্রাফ” ৩০শে মার্ট, ১৯৭১ ] 
ট্যাঙ্ক, মেসিনগান, ও স্বয়ংকিয় রাইফেলে সজ্জিত সেনাবাহিনীর একটি 
দল আওয়ামী তীগ পন্রিকা দি পিপল এর অফিসে যায়। অফিসটি হিল 
ইম্টারকন্টিনেন্টল হোটেলের ছাদে অবস্থানরত দলবদ্ধ ভীত বিদেশী 
সাংবাদিকদের দুম্টিসীমার মধ্যে অবস্থিত। সেনাবাহিনীর লোকেরা 
জঙ্কীর্ণ গগ্িতে গুলী ছেশড়ে। পন্রিকা অফিসের কর্মচারিগণ পালাতে চেস্টা 
করলে ত!দেরকে নির্দয়ভাবে হত্যা করা হয়। দালানে যা অবশিষ্ট ছিল 
তাতে গ্যাসোলিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয় । এভাবেই সেনাবাহিনী 
একটি 'শন্ু' নিধনযক্ত সমাস্তি করে । | বাংলাদেশ লাল্ছিতা, গুঃ ১৩৩ ] 
১৯৭১ সালের এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ থেকে পরিকল্পিত গণহত্যার 
দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়। প্রথম প্যায়ে শিধিচারে গণহত্যা এবং ধ্বংস- 
যজের দ্বারা পেনাবাহিনী লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয় নি। 
সুপরিকরাততী় সামরিক জান্তার নিকট আত্মসমর্পণের পরিবর্তে পূর্ব 
পর্যায় বাংলার সর্বপ্র বাঙালীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতিরোধ 
ব্যবস্থা গড়ে তোলে । ফলে সেনাবাহিনী আরও বেপ- 
রোয়া হয়ে ওঠে এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন শহর, বন্দর এবং 
অসংখ্য গ্রামের ওপর নিয়ন্ত্রিত অভিযান চালাতে শুরু করে। এই 
পর্যায়ে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতা বিশ্ববাসীকে 
হতবাক ক'রে দেয় । মানব ইতিহাসের সকল কালের বর্ধরতার নানা পদ্ধতি 
পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের নিষুরতার কাছে ম্লান হয়ে যায়। 
পাকিস্তানী জেনোসাইড বা গণহত্যা বিশ্বের গণহত্যার ইতিহাসে একটি 
দিক থেকে বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। হত্যায় বিচিষ্ন গন্ধাতি 
চাপ বিচির বা 1?/150)০03 ০:1001175 উত্ভাবমে তাদের বাহাদুরি স্ীকার 
করতে হয়। এমন বিচিন্ন গদ্ধতিন্ত মানুষকে হত করা, 
নির্যাতন কন্পা বা শ্রাসের সৃষ্টি করা বোধ করি বিছের কোন গগহত্যায় লেখা, 


৯৩২ মগ বাহু 


যায় না। প্রত্যেক সময়ে এই বর্বর নরপশুগণ নতুন নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন 
করেছে, আর সেই পদ্ধতির নুশংস প্রয়োগ করেছে। তারই কিছু সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ এবার লিপিবদ্ধ করা যাক । 
দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রাথমিক স্তরে বাঙালীদের প্রতিরোধ সংগ্রাম পর্য দস্ত 
ক'রে দেবার জন্য সেনাবাহিনী বোমারু বিমান, নৌযৃদ্ধ-জাহাজ, গান- 
ৃ বোট এবং স্বশ্নংকিয় সমরাজ্স ব্যবহ।র ক'রে এপ্রিলের 
55 প্রথম দিকে পাকিস্তান বিমান বাহিনীর স্যাবর ও জেট 
জঙ্গী বিমানগুলো রাজশাহী, রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, 
কুষ্টিয়া, যশোহর, খুলনা এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিভিমন এলাকায় বেপরোয়া 
বোমাবর্ষণ করে। চারটি স্যাবর জেট বিমান থেকে চুয়াডাঙ্গায় ব্যাপক 


বোমাবর্ষণ করা হয়৷ 
| এদ জ্ট্টসৃম্যান” কলিকাতা, ১৪ই এপ্রিল ১৯৭১] 


৬ই এপ্রিল কুমিল্লা জেলার লাকসাম-এর নিকটবতা জনাকীর্ণ 'নয়াবতী: 
বাজারটির ওপর পাকিস্তানী বিমানের হামলায় দুই শত বেসামরিক ব্যতিং 
নিহত এবং বহুসংখ্যক আহত হয়। ভারতে আশ্রিত শরণারথাীঁরা জানায়, 
শহর-বন্দরে এবং গ্রামের জনবসতিপূর্ণ স্থানগুলোতে পাকিস্তানী বিশ্ানগুলো 
নিরাপরাধ জনগণের ওপর অবিরাম বোমাবষ'ণ করে। আশ্রয়স্থল ছেড়ে 
পলায়নপর বাঙালীদের খোজে বিমানগুলো উড়ে আসে এবং তাদের দেখা 
মান্লই নীচে নেমে এসে রম্টিধারার ন্যায় মেসিনগানের গুলীবর্ষণ করে। 
[ এ, ৭ই এপ্রিল, ১৯৭১] 
কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী, কুষ্টিয়া এবং ছোট ছোট 
বিভিম্ন শহরের ওপর নির্মমভাবে অবিরাম বোমাবর্ষণ করা হয়। ময়মন- 
সিংহ জেলার জামাজপুর মহকুমা শহরের চারদিকে বোমারু বিমানগুলো 


ঘোমাবঙ্!ণ ক'রে সাত শত গ্রামবাসীকে হত্যা করে। 
[এ, ২১শে এশ্রিল, ১৯৭১ ] 


এন্রিজ মায়ে শহর, বন্দরু এবং গ্রামগুলোর গলির বেপরোয়া বোমাবষ ণের 
সময় বংপক হত্যা এবং ধ্বংস-যকের জন্য বিমান বাহিনী নাপাম বোমা 


বাবহায় ফরে। কুস্টিম্মা জেলার নূরনগর গ্রামের অধিবাসীদের ওপর 
নাগাম 'বোমা নিক্ষেপ করা হয়। সিলেট জেলার বেদামরিক লক্ষ্য- 


লেস মুজিব ৯৪৩ 


স্থনগুলোর ওপর নাপাম বোমাবষণ ক'রে বহু জীবন এবং বিপুল সম্পত্তি 
ধ্বংস ক'রে দেস্মা হয়। [ এ, ১লা, ৪ঠা এবং ৯ই এশ্রিল, ১৯৭১ ] 
সামরিক জান্তা বিমান বাহিনীকে শুধু জীবন ও সম্পদ ধ্বংসের ক্ষেত্রেই 
সীমাবদ্ধ রাখে নি, বাঙালীদের তীব্র খাদ্য সঙ্চটের সম্মুখীন করবার জন্য 
বাংলাদেশের ক্ষেত-খামারে ব্যাপকভাবে রাসায়নিক বোমাবষ ণের নির্দেশও 
দিয়েছিল। ১৯৭১ সালের ১৬ই এপ্রিলে প্রকাশিত পি. টি. আই-এর এক 
রিপোর্টে বলা হয় যে, আগামী মৌসুমের খাদ্য উৎপাদন ধ্বংস ক'রে 
দে'ম্মার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানী জঙ্গী বিমানগুলো পর্ব বাংলার ধান ও পাট 
ক্ষেতসমূহে রাসায়নিক বোমাবর্ষণ করছে। ব্যাপকভাবে রাসায়নিক 
বোমবষ'ণের ফলে বহু এলাকায় ধান ক্ষেতগুলো সম্পূণ' ধ্বংস হয়ে গেছে। 
৫ই মে আমেরিকার স্বরাষ্ট্র দফতর থেকে স্বীকার করা হয় যে, চীনের 
আকমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানকে প্রদত্ত আমে- 
রিকার ট্যাঙ্ক ও জেটজঙী বোমারু বিমানগুলো পূর্ব বাংলার খ্বাধীনতা 
সংগ্রামীদের নির্মল ক'রে দেয়ার জন্য ব্যবহাত হচ্ছে। 
[এ পি. রিপোর্ট, স্টে্স্ম্যান, ৬ই মে, ১৯৭১] 
দ্বিতীয় পর্যায়ে নিয়ন্ত্রিত উপায়ে গণহত্যার শুরুতে চট্টগ্রাম বন্দরের ওপর 
নৌধুদ্ধব-জাহাজ থেকে ভারী গোলাবষ'ণ করা হয়েছিল। গানবোটগুলো থেকে 
মঙ্গলা ও চালনার খালসমূহ এবং বরিশালের মধুমতী নদীর উভয় তীরস্থ 
গ্রামগুলোর উপর গোলাবর্ষণ ক'রে ভস্মীভূত ক'রে দেয়া হয়েছিল। 
[ “দিষ্টেট্সৃম্যান” ৮ই, ১৪ই, এবং ২৭শে এপ্রিল, ১৯৭১ ] 
১৯৭১ সালের ওরা ও ৪ঠা এপ্রিল খুঞ্জনার নিকউবতাঁ এলাকাসমূহ 
এবং চালনা বন্দরের উপর গানবোট থেকে অবিরাম গোলাবর্ষণের দৃশ্য 
জনৈক বিদেশী জাহাজের নাবিক প্রত্যক্ষ করেন। [ এ ৯ই এপ্রিল, ১৯৭১ ] 
স্থলপথে নিম্নন্ত্রিতি অভিযানগুলোতে পাকিস্তানী সৈন্যদের বর্বরতা এবং 
নিষ্চুরতা ছিল আরও ব্যাপক এবং ভয়াবহ। ইয়াহিয়ার নরঘাতক সৈন্যরা 
বর গণহত্যা্এবং ধবংসযজের ক্ষেত্রে যে নজীর ছ্থাপন করেছে, 
বর্বরতা ও নিষ্ঠরতা কোন সভ্য দেশের সেনাবাহিনীর পক্ষে তা” সক্তব হয়নি, 
এমনকি মানব ইতিহাসেও এরাপ নির্মম নিষ্ঠুরতা ও 
বর্বরতার নজীর নেই। পাক-সৈন্যরা প্রামের পর প্রাম জালিয়ে দিয়েছে। 


৯৩৪ ব্বন্ধ 


নর-নারী ও শিশুকে নিধিচারে বূলেট ও বেয়নেট বিদ্ধ করেছে এবং স্বলত্ত 
আগুনে নিক্ষেপ ক'রে জীবন্ত পুড়িয়ে মেরেছে। তারা নিয়ন্ত্রিত অভিযান 
চালিয়ে গ্রাম গুলো ঘিরে ফেলতো, লোকদের তাড়িয়ে নিয়ে ধরতো এবং 
মেসিনগান এবং বেয়নেট্ট বিদ্ধ ক'রে নির্মমভাবে তাদের হত্যা করতো । 
শহরের বিভিন্ন এলাকা এবং প্রামগুলোর চারিদিক থেকে অতকিতে 
আকুমণ চালিয়ে সৈন্যরা ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, রাইফেলস্‌, পুলিশ বাহিনীর 
লোক, আওয়ামী লীগ কর্মী, সমর্থক এবং হিন্দুদের খ.জে খুজে বের ক'রে 
নৃশংসভাবে হত্যা করতো। বহু বিচিন্ল পদ্ধতির মাধ্যমে বর্বর পাকিস্তানী 
সৈন্যদের নিষ্ঠুরতা বিদেশীরা প্রত্যক্ষ করেছেন এবং বহু বিদেশী পন্িকায় 
এই লোমহর্ষক বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে । “গাডিয়ান' পত্রিকার ৬ই এপ্রিল, 
১৯৭১ সংঘ্যায় উল্ত' পন্নিকার প্রতিনিধি মাটি'ন উলাকটের লিখিত একটি 
রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। উক্ত রিপোটে তিনি উল্লেখ করেছেন, ১১৯ জন 
বিদেশীকে নিয়ে ৫ই এপ্রিল “ক্লান ম্যাকনেয়ার" নামে একটি বিদেশী জাহাজ 
চট্টগ্রাম থেকে কোলকাতায় আসে। কোলকাতায় পৌছে জনৈক ইঞজিনীয়ার 
জানান যে, পাকিস্তানী সৈন্যদের দু'জন বাঙালীকে ধরে ট্যাকের পিছনে 
টেলবোর্ডে তাদের গা দড়ি দিয়ে বেঁধে টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে যেতে তিনি 
দেখেছেন। তিনি জানান, কয়েকজন বাঙালীর দ্বারা পাক-সৈন্দের ভূপ ক'রে 
রাখা পাঁচটা সুতদেহের জন্য তারা কবর খুড়িয়ে নিচ্ছিল। তারা নিজেদের 
কবর খুড়ছিল বলেও তার মনে হয়েছিল। অপর একজন বিদেশী শরণার্থী 
জানান ষে, সৈনাদের টাকগুলো এসে বাঙালীদের সামনে থেমে পড়ে । তারা 
জিজাসাবাদ ক'রে হয়ংকিন্ অস্ত্র দিয়ে গুলীবর্ষণ করে এবং সাথে সাথে এই 
হতভাগ্য মানুষগুলো মাটিতে লুটিয়ে গড়ে। বহু লোককে লোহার হেলমেট দিয়ে 
আঘাত ক'রে ট্রাকে তুলে নে'মা হয় । অপর একজন বিদেশী শরণাথা জানান 
যে, জাহাজে ওঠার সময় তিনি আগুনে ভস্মীভূত শত শত ঘরবাড়ি দেখেছেন। 
জীবন্ত মানুষকে মাটি চাপা দিয়ে হত্যার দষ্টাত্ত প্রাচীন ও মধ্যযুগেও 
ছিল। বিশশতকে বাংলাদেশে এই ধরনের বর্বরতা ছিল আয়ো ভয়াবহ। 
শহর এবং প্রাম থেকে তাড়িয়ে ধরা কিংবা নিধিচারে 
জীবন্ত কবর  বুলেউ ও বেক্ননেট-বিদ্ধ ক'রে নিহত বাঙালীদেরকে সৈন্যর 
একই গর্ভে মাটি ঢাগা দিত। জীবন্ত বাঙালীদের মাটি চাপা দিয়ে হত্যার 
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সময় তাদের চীৎকার, খাম্না, মিনতি দেখে তারা আনন্দ-উল্লাস প্রকাশ 
করতো। সৌভাগ্যকুমে জীবন্ত কবরস্থ হবার পর প্রাণ নিয়ে উঠে আসতে 
যারা সক্ষম হয়েছেন, চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি থানার উত্তর গোপালখাটা গ্রামের 
অধিবাসী মোহাম্মদ ছয়ফুল হক ছিলেন তাদের অন্যতম 
[ “বাংলাদেশে গণহত্য।” ফজলুর রহমান, সুজ্ব্ধারা, 
কলিকাতা, ১৯৭১, পৃঃ ২৯ ] 
আতুড় ঘরে সপ্তানের মুখে লবণ দিয়ে মেরে ফেলার জনশ্তি আমরা 
শুনে থাকি। কিন্তু বর্বর সৈন্যরা বলিষ্ঠ যুবকদের ধরে এনে শ্তধু লবণ 
খাইয়ে হত্যার দ.স্টান্ত স্ুষ্টি করেছে। [ এ, পৃঃ ২৮] 
সিংহের খাচায় মানুষ পুরে, ষাড়ে-মানুষে এবং পুকুরের জলে কুমীরের 
সাথে মানুষের লড়াই বাধিয়ে দিয়ে মধাযুগের সামন্ত ভূস্বামীরা আনন্দ 
উপভোগ করতো । বিংশ শতাব্দীতেও এই বিভীষিকা- 
বাসদ চ . ময় সৃতি নিয়ে বেঁচে আছেন রাজশাহী মেডিকেল কলে- 
জের ছান্ত্র সিরাজদ্দৌলা ও ঠাক্ষুররগা মহকুমার বিশিষ্ট 
রাজনৈতিক কর্মী শফিকুল আলম চৌধুরী । বর্বর সৈন্যরা তাঁদেরকে ঠাবুর- 
গাঁতে দু'টি বাঘের খাঁচায় ত.কিয়ে দেম্স। কিন্ত বাঘ দু'টো তাদেরকে হত্যা 
নাক'রে কেবল আঁচড়ে কামড়ে দেয়। কারণ বাঘ দুটোর মানুষ খেয়ে 
খেয়ে অরুচি ধরে গিয়েছিল। [ এ, পৃঃ ২৮] 
এমনকি বাংলার শকুনগুলো বেশী খাওয়ায় উড়তে না পেরে নদীগুলোর 
তীরে তীরে ভয়াবহ তৃপ্তিতে বসে আছে । মার্চ মাস থেকে পাঁচ লক্ষেরও 
বেশী নিহত বাঙালীকে তারা খাদ্য হিসেবে পেক়েছে। 
[ গদি স্টেউ্স্ম্যান” ১৩ই মে, ১৯৭১ [| 
এদিকে ঢাকার বিভিন্ন এলাকা থেকে বর্বর পৈন্যরা প্রতিদিন কমপক্ষে 
৩০০ বাঙালী যুবককে সেনানিবাসে ধরে নিয়ে গিয়ে তাদের দেহ থেকে 
সিরিঞ্জ দিয়ে রক্ত বার কারে বেয়নেটবিগ্ধা করে হত্যা 
শরীর থেকো রজ্ করতো এবং বুড়ীগঙ্গা নদীতে 'সৃতদেহগলো ভাঙ্গিয়ে 
হত্যা? দিতো। কখনো পিছনে হাত-পা বাধা যুবকদের ম্মত- 
দেহগুলো বুড়ীগঙ্গার ভেসে যেতে দেখা গেছে। ঢাকায় 
অবস্থানরত কুটনৈতিক মহলের অনেকেই এই মর্মান্তিক দৃশ্য প্রতাক্ষ 
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করেছেন। বাঙালীদের দেহ থেক রক্ত বার ক'রে নেবার পদ্ধতি বাংলা- 
দেশের সর্বন্ত অনুসুত হয়েছে । মুজিযোদ্ধাদের গেরিলা! আকমণে বর্বর 
সৈন্যদের হতাহতের সংখ্যা তই বাড়ছিল, সেনাবাহিনী ৬তই নিষ্ঠরতম 
পদ্ধতিতে রক্তশোষণ তৎপরতা চালিয়েছিল । 
[ পৃবোক্ত, ১২ই জুন, ১৯৭১] 
অন্য একটি বিবরণে প্রকাশ, নরঘাতক সৈন্যলা প্রায় দু' হাজার 
পুরণ্ঘবে..তাদের স্ত্রী-পুপ্নদের কাছ থেকে ধরে নিয়ে আসে । তাদের উপর 
মেসিনগানের গুলীরষ্টির ফলে ৮০০ লোক মারা যায় । 
স্বত ও জীবিতদের টি 
জড়ো ক'রে পেটে।ল যারা বেঁচে যায় তারা স্বতের ভান ক'রে পড়ে ছিল এবং 
ছড়িয়ে আগুন ভেবেছিল যে, সৈন্যরা তাদের ছেড়ে চলে যাবে। কিন্তু 
স্বালিয়ে হত]া 
সেনাবাহিনী বাচ্চাদের খেলাঘরের মত ম্বৃত ও জীবিত 
সবাইকে একন্র ক'রে তাদের উপর পেট্রোল ছড়িয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। 
ভাগ্যকমে তখন সন্ধ্যা হওয়ায় কিছু লোক ত্বলন্ত শরীর নিয়েই জঙ্গলে দৌড়ে 
পালায়। 
[ “দি আইরিশ টাইম্স* ৭ই জুন, ১৯৭১] 
সুনিয়ন্ত্রিত অভিযানের মাধ্যমে ধৃত ছান্রদের ওপর সৈন্যরা অমানুষিক 
নির্যাতন চালাতো এবং হত্যা করতো। বগুড়া কলেজের প্রথম বর্ষের ছান্র 
ফারুকের সারা শরীরে গরম লোহার সিক লাগিয়ে ঢামড়া 
লি উঠিয়ে নে'য়া হয়, ফলে তাঁর শরীরে দগদগে ঘা হয়, চামড়া 
হতা পচে গিয়ে পোকা ধরে সমস্ত শরীর বিকট দুর্গন্ধে ভরে 
যায়। ফারুক সম্পূর্ণ পাগল হয়ে ঘায়। এই অবস্থায় 
সৈনারা একদিন তাঁকে অন্যন্ত নিম্নে যায়। তার কোন খোজ পাওয়া যায় নি। 
[ ফজলুর রহমান, প্রাগুজ্, গৃঃ ৪৩ ] 
হানাদার বাহিনীর হাত থেকে বাংলাদেশ মুন্ত হবার পব চাকা নগরীতে 
যতগুলো বধাভমির ঈম্ধান পাওয়া গিয়েছিল তন্মধ্যে অযাঙালী অধ্যষিত 
মীরপুরের শিল্াজবাড়ী এলাকার বধ্যভূমি ছিল সব- 
হাস্টানীযা চাইতে ব্বহৎ বধাডুমি ॥ পশ্চিম পাকিস্তানী নরপণ্ডদের 
সহায়ক বিহারী, রাজাকার, আঙ-বদর বাহিনী এবং 
জামাতে ইসলামীর কুখ্যাত টলাকেরা এই বধ্ন্ভুমিতে বাঙালী নিধর্নযক্ডে 


শো মুজিব ৯৩৭ 


প্রত্যক্ষ ভুমিকা পালন করেছিল । বাঙালী যুবকদের তারা ধরে নিয়ে যেত 
এবং উক্ত বধ্যভূমিতে জড়ো ক'রে অর্ধেক গলা কেটে ছেড়ে দিত । শ্বাসনালী 
কাটা যুবকরা রত্তগান্ত 'অবস্থায় দৌড়ে পালাবার চেষ্টা করতো ও চৈতন্য 
হারিয়ে তলে পড়তো । তাদের গলা থেকে ঘরঘর শব্দ হ'ত। নরপশ্রা 
তখন পৈশাচিক উল্লাসে ও হাসিতে ফেটে পড়তো । 
[ ফজলুব রহমান, প্রাণ্ডত, গৃঃ ২, ২৭, ২৮ ] 
বাংলাদেশের সবন্ন এই নিষ্ঠুর পদ্ধতিতে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। 
কোন কোন স্থানে একদল ধুত বাঙালীকে অপর আরেক দল বাঙালীর 
সামনে বড় বড় ছুরি দিয়ে জবাই করা হ'ত। এই নির্মম প্রকিয়ায় 
হত্যাকাণ্ড প্রত্যক্ষকারী কিছুসংখ্যক ধুত বাঙালীকে ছেড়ে দে'য়া হ'ত। ফলে 
সৈন্যদের এই নুশংসতার খবর সবত্র ছড়িয়ে পড়তো এবং সেনাবাহিনীর 
নামে সর্বন্র আতঙ্কের স্থষ্টি হ'ত। এটি ছিল পাষগুদের একটি নিষ্ঠুর 
পদ্ধতি, যার মাধ্যমে তারা জানিয়ে দিত যে, সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে !কংবা 
পাকিস্তান-বিরোধী কাজ করলে সেই সব ব্যকি'্র এই হ'ল প্রাপ্য শাস্তি । 
বর্বর পাক-সেনারা দীর্ঘ ন' মাসব্যাপী বহু বাঙালী সৈনিকের উপর 
অমানুষিক নির্যাতন চালিয়ে হত্যা করেছে । ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত যারা 
সেনাবাহিনীর হাতে আটক ছিলেন তাঁদের কাছ থেকে 
সস ভয়াবহ নির্যাতনের বিবরণ জানা যায় । বিমান বাহিনীর 
ওপর নির্যাতন ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট জি, এইচ. মীর্জাকে সামরিক জাস্তার 
দল ১০ই মে (১৯৭১) গ্রেফতার করে। সৈন্যরা ভার 
ইউনিফরম কেড়ে নেয়। বৈদ্যুতিক চাবুক দিয়ে প্রহার করে, হাল্টার, 
কিকেট স্ট্যাম্প, লোহার রড, মোটা দড়ি ও ধারালো ছুরি সামনে এনে এগুলো 
তারই জন্য আনা হয়েছে বলে জানায়। তিনি যা করেছেন, দেখেছেন, 
শুনেছেন, ভেবেছেন, এবং সহকর্মীদের সম্পর্কে যা জানেন তা” লিখে 
দেবার জন্য নির্দেশ দে"য়া হয়। তাঁকে বাধ্য করার জন্য পার্থ বর্তা দরজা 
খুলে জনৈক উলঙ্গ হতভাগ্য বাালীকে লোহার বড দিয়ে পেটানো অবস্থায় 
দেখানো হয়। প্রতিটি আঘাতে লোকটি প্রাণফাটা চীৎকার করছিজ। 
তার মাথা কেটে গিয়েছিল, মুখ দিয়ে ফেনা উঠছিল এবং এক জময় 
সে জান হারিয়ে ফেলেছিল। ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মীর্জাকে জানানো হয়, 
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তাদের কথা না শুনলে তারও একই পরিণতি ঘটবে । লেঃ মীর্জা দেখতে 
পান বাঙালী সৈনিকদের তারা মারধোর ছাড়াও বুটের লাধি মারতো, 
জলম্ত সিগারেট শরীরে চেপে ধরতো, চাবুক মেরে সমস্ত শরীর রজত 
ক'রে দিত। তিনি দেখতে পান, স্কোয়াড্রন লীডার হাবীবুর রহমানকে 
সৈন্যরা চোখ বেঁধে হাত পিঠমোড়া ক'রে বসিয়ে রাখতে । সৈন্যদের 
যারাই সেম্থান দিয়ে যাওয়া-আসা করতো, তারাই স্বলভ্ত সিগারেট তাঁর 
মাথায় চেপে ধরতো। এভাবে সারাদিন ধরে তারা তাকে গ্যাসট্রে হিসেবে 
ব্যবহার করতো। 

ফ্লাইট সার্জেন্ট টি. আহমদ সহ বিমান বাহিনীর আরো ছয়জন অফি- 
সার সেনাবাহিনীর হাতে বন্দী হয়েছিলেন। ১৯শে এপ্রিল রাতে উত্ত 
ছয়জন অফিসারকে সৈন্যরা পাশের কামরায় নিয়ে সমস্ত কাপড় খুলে 
নিয়ে চোখ বেধে হাত পিঠমোড়া ক'রে দাঁড় করিয়ে রাখে। তারপর 
বেয়নেট বিদ্ধ ক'রে তাঁদের হত্যা করে । আরো ভয়াবহ এবং বীভৎসভাবে 
বন্দীদের ওপর ঢলতো নির্মম নির্যাতন । বন্দী সৈন্যদের শরীরের বিভিন্ন 
স্থানে গরম সিক চেপে ধরা হ'ত । মাংস পুড়ে ঝল্সে হাড় বেরিয়ে আসতো । 
ধারালো চাকু দিয়ে মাংস কেটে নিয়ে মরিচের ও ড়ো ছিটিয়ে দে'য়া হ'ত। 
সাঁড়াসী দিয়ে শরীরের চামড়া ছিড়ে ফেলে তারপর পায়ে দড়ি বেঁধে টাঙিয়ে 
চাবকাতে চাব্কাতে রম্তগন্ত ক'রে ফেলা হ'ত সমস্ত শরীর। 

হানাদার বাহিনীর হাত থেকে দেশকে মুজ করার সংগ্রামে যখন মুক্তি 
হোদ্ধারা ধরা পড়তো, উল্লেখিত পদ্ধতিগুজো ছাড়াও আরো নজীরহীন 
নিষ্ঠুরতা তাদের উপর বর্বর সৈন্যরা চালিয়ে যেত। 

গণহত্যার জন্য হানাদার বাহিনীর আরেকটি পঞ্চতি ছিল গেস্টাপো 
উপায়ে বাঙালীদের অপহরণ । সন্দেহভাজন বাঙালীদের তারা প্রকাশ্য- 

ভাবে গ্রেফতার করতো এবং ঢাকাসহ বাংলাদেশের 
সেক্টাপো তা বিভিন্ন এলাকায় স্থায়ী ও অস্থায়ী ঘাঁটিগুলোতে নিয়ে 
নির্মমভাবে হত্যা করতো । এই পদ্ধতিতে হত্যা- 

কাণ্ডের সহায়ক ছিল রাজাকার, আঙ-বদর, আজ-শামস্‌ এবং অবাঙাজী 
(বিহারী) মুসলমানগণ । উল্লেখিত ধর্মা্ধ বিশ্বাসঘাতকরা বাঙালীদের 
দুর্কৃতিফারী হিসেবে সনাক্ত ক'রে সেনাবাহিনীর নিকট ধরিয়ে দিত কিংবা 
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নিজেরাই অস্ত্র দিয়ে ভয় দেখিয়ে বাঙালীদেরকে সৈন্যদের ছাউনীতে নিয়ে 
যেত। গ্রেফতারক্ুত বাঙালীরা আর ফিরে আঙতো না। রাজাকাররা 
ছিল সামরিক জান্তার সুষ্ট অশিক্ষিত এবং অমারজিত 
রনি লোকদের একটি দল। হত্যাকাণ্ড এবং ধ্বংস-যজের 
ক্ষেন্জে তারা ছিল বর্বর সৈন্যদের সহায়ক বাহিনী । এ ছাড়া অর্থের প্রলোভনে 
বহু বাঙালী যুবতীকে ধরে ধরে তারা উচ্চপদস্থ অফিসারদের ঘাঁটিতে 
সরবরাহ করেছে । বহু ঘরবাড়ি থেকে মূল্যবান সামগ্রী তারা লুট করেছে। 
ধর্মান্ধ তরুণদের নিয়ে আল-বদর এবং আল-শামস্‌ নামে অপর দু'টো 
দলও গঠিত হয়েছিল। এদের অধিকাংশই ছিল ইসলামী ছান্রসঞ্ঘের বা 
আল-বদর ও প্রার্তন এন. এস, এফ-এর সদস্য । সামরিক জান্তা কতক 
আল-শ।মসূ তালিকা প্রস্ততের মাধ্যমে বুদ্ধিজীবী হত্যার পরিকল্পনা 
বাস্তবায়নে আল-বদর নামে ধর্মান্ধা এই তরুণ দলটি সেনাবাহিনীর সহায়তা 
করে। ঢাকাসহ বাংলাদেশের সবন্ত্ অস্ত্র উচিয়ে তালা বহু বৃদ্ধিজীবীকে ধরে 
নিয়ে যায়। বহু বধ্যভুমিতে বুদ্ধিজীবীদের লাশ পাওয়া গেছে। প্রথম পর্যায়ে 
নিবিচারে বাঙালী হত্যাই ছিল পাকিস্তানী সৈন্যদের অন্ধ উল্মাদনা। 
দ্বিতীয় পর্যায়ের নিয়ন্ত্রিত অভিযানে সৈন্যরা বিশেষ ক'রে বাঙালী হিন্দু নিধন- 
যক্তে লিপ্ত হয়। প্রতিটি অভিযানে সৈন্যরা হিন্দুদের খুঁজে খুজে বের 
করতো এবং নিষ্ভুরভাবে হত্যা করতো । অগ্নিসংযোগে তাদের ঘরবাড়ি 
ভ্রালিয়ে দিত মুল্যবান সামগ্রী লুট ক'রে নিয়ে যেত। কখনও কখনও 
হিন্দুদের সম্পত্তি ও সম্পদ লুট করার জন্য বাঙালী মুসলমানদের প্ররোচিত 
করতো । হিন্দুদের পরিত্যজ্ঞ বাসস্থান ও সম্পতভি 
8 অবাঙালী মুসলমান এবং বিশ্বাসঘাতক বাঙালীদের মধ্যে 
বন্টন ক'রে দেবার জন্য শাস্তি কমিটিকে ঢালাও সুযোগ 
তারা দিয়েছিল। হিন্দুদেরকে নিবিচারে হত্যা এবং ভীত-সন্ত্রস্ত ক'রে ভারতে 
ঠেলে দেবার পেছনে ছিল সামরিক জান্তার পরিকন্ধিত রাজনৈতিক চব্যান্ত | 
এ ঢকান্তে্স পেছনে দু'টো উদ্দেশ্য ছিল। এক) অসংখ্য 
তু ওক হিন্দুকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা এবং বিপুলসংখ্যক 
হিন্দুকে ভারতে ঠেলে দিল্লে সেখামে সাম্পুদায়িক দাজার 
স্থচ্টি হোক, এটা তাক্লা কামনা করেছিল ॥ (দুই) লক্ষ লক্ষ বাংজালী হিন্দু 
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ও মুসলমানকে ভারতে ঠেলে দিয়ে ভারতের অর্থনীতি বিপর্যস্ত ক'রে দে্ঝা 
তাদের অপর উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু সামরিক জান্তার সে পরিকল্পনা বাস্তবায়িত 
হয় নি। ভারতে সাম্প্দায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয় নি। হিন্দু-মুসলমান 
নিধিশেষে সকল বাঙালী শরণাথাকে ভারতীয় জনগণ সাহায্য করেছেন। 
ভারত সরকার শরণার্থাঁদের জন্য সাধ্যমত সবকিছুই করেছেন। পাকিস্তানী 
বর্বর সৈন্যদের হাত থেকে বাংলাদেশের খীস্টান এবং তৌদ্ধ সম্পুদায়ের 
লোকগণও রেহাই পান নি। সৈন্যরা ঢাকার নিকটউবভী নুদাবিশা নলছাটা 
এবং লরিপাড়া এই তিনটি খ্রীস্টান অধ্যষিত প্রাম ধ্বংস ক'রে দেয়। ঠিন 
থেকে চার হাজার খ্বীষ্টান গহহারা হয় এবং কয়েক শত শ্ীস্টানকে 


জিক্তাসাবাদের জন্য সৈন্যরা ধরে নিয়ে যায় । 
[ 'পানভে টেলিগ্রাফ” লণ্ডন, ১লা আ কস্ট, ১৯৭১ ] 


হিন্দু ভেবে পাকিস্তানী সৈন্যরা বরিশাল জেলার পাদ্ৰী-শিবপুর গ্রামের 
বাঙালী খ্রীস্টানদের নিবিচারে তত্যা করে । পরে তারা ব্যাপারটি বুঝতে 
পারে। অতঃপর পাক-বাহিনীর স্থানীয় কম্যাণ্ডার শ্বীস্টানদের গলায় কস 
ঝুলিয়ে চলাফেরার নির্দেশ দেয়। ঢাকার রাজপথে কুস ঝুলানো পথ- 
চারীদের চলাফেরা করতে দেখা গেছে মুক্তিযুদ্ধে সময় । 


[ আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী, পপ্রত্যক্দশীব চোখে বাংলাদেশ” 
সোমেনপাল সম্পাদিত, পৃঃ ৩৩ | 


২৪শে এপ্রল দিনাজপুর জেলার রুহিয়া মিশনর পুরোহিত ফাদার 

খ্বীস্টানদের ওপর লুকাস মারাণ্ডি পাকিস্তানী বর্বর দৈন্যদের গুলীতে নিহত 

নির্ষাতন ও হত্যা হন। এঁ দিন গৈন্যরা ফাদার লুকাস মারাণ্ডির রুহিয়াস্থ 
মিশন বাড়িতে তুকে পড়ে এবং তাঁকে গুলীবিদ্ধ ক'রে চলে যায়। 

[ এ, পৃঃ ২৩] 

রংপুর শমশানঘাটে যে বারজন বাঙালী সেনাবাহিনীর ফায়ারিং ক্ষোয়া- 

ডের শিকার হয়েছিলেন তাদের অন্যতম ছিলেন ক্ষিতীশ তালদার নামে 

জনৈক বাঙালী খ্বীস্টান। ২৩শে এপ্রিল বর্বর সৈন্যরা মেহেরপুরের একটি 

হ্বীস্টান মিশনারী হাসপাতালে আগুন ধরিয়ে দেয়। 

[ণদ গ্টেই্স্ম্যান', ২০শে ও ২৬শে এগ্রিল। ১৯৭১ ] 

হানাদারয়া চট্টগ্রাম জেলার বিডিম্ন এলাকার বহ বৌদ্ধ ভিক্দুকে নির্মম- 

ভাবে নির্যাতন করে এনং হত্যা করে। গৈনারা বৌদ্ধ ভিচ্চুদের মতগলো 


গেখ গুজিব ৯৪৬ 


ধ্বংস ক'রে দেয়। চৌমুহনীর পাহাড়তলী গ্রান্মের একটি প্রাচীন বৌদ্ধ 
মঠ বর্বর সৈন্যরা অগ্নিসংযোগে ভঙ্মীভূত ক'রে দেয় এবং মঠের মুল্যবান 
ও পবিভ্র সামগ্রী লুঠ ক'রে নিয়ে যায়। 
সম্পৃতি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বৌদ্ধ সমিতির সাধারণ সম্পাদক মিঃ 
ধর্মভীরু (10178105 ৬19) পাকিস্তানী সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে বৌদ্ধ 
হত্যার মারাত্মক অভিযোগ আনেন। তিনি বলেন, সাম- 
বৌদ্ব-দলনও  রিক জান্তার নিষ্ঠুর কার্য কলাপ সমর্থন ক'রে পাকিস্তানী 
বৌদ্ধ সমিতি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বৌদ্ধ সমিতিতে প্রতি- 
নিধিদল পাঠাতে অস্বীকার করলে তাদের উপর নির্মম নির্যাতন নেমে আসে। 
সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে তিনি নিম্নলিখিত অভিযোগগুলো আনেন ঃ 
কে) বিশ্ব বৌদ্ধ ভ্রাতৃসঙ্ঘের পাকিস্তান শাখার সাধারণ সম্পাদক মিঃ 
ডি. পি. বড়য়া এবং তার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের সৈন্যরা হত্যা 
করেছে। 
খে) সৈন্যরা চট্টগ্রামের সাতপারিয়া বৌদ্ধ মন্দিরের পবিল্রতা নষ্ট 
করেছে এবং একটি বুছ। মৃতিসহ অন্যান্য মুল্যবান সামঙ্গী নুঠ 
করেছে । 
(গ) একশ" বছরের ব্রঞ্ধ পাকিস্তান বৌদ্ধ সম্পূদায়ের প্রধান 408)80558 
11810901610 সৈন্যদের দ্বারা নির্মমভাবে প্রহাত হয়েছেন। 
[ “দি স্টেষ্স্ম্যান* ৪ঠা অক্টোবর, ১৯৭১ ] 
চাকা শহরতলীর কমলাপুর বৌদ্ধ মঠের তিক্ষুরা গলায় কাগজ ঝুলিয়ে 
রাখতো। উদ ভাষায় কাগজে লেখা থাকতো $ আমি বৌদ্ধ- হিন্দু নই, 
দয়া ক'রে আমাকে হত্যা করবেন না" । এপ্রিল এবং মে মাসের দিকে নাম 
পরিবর্তনের হিড়িক গড়ে গিয়েছিল । 
'পাফিস্তান অবজারভার'-এ প্রকাশিত এমনি একটি বিজাপন £ আমার 
নাম অঞ্জলি দাস নয় 'এজেলিক ডায়াস” এবং আমি হিন্দু নই, দেশী 


হীস্টান। 
[ জাবদুজ গাফফার চৌধুরী, প্রাক, গু$ ৩৪ ] 
বাংলাদেশে অসংখ্য নিষ্পাপ শিশুও বর্বর বাহিনীর রোষানজ খেকে 
রেহাই পায় নি। "নিউজ উইক' গঞ্জিকার সাংবাদিক টউদ্দি জ্রিফটন গুলী কাছে 


৯৪২ বাহন 


হত্যা করা হয়েছে এমন বছু শিশুকে দেখেছেন বলে মন্তব্য করেছেন । বহু 
শিশুকে নির্দয়ভাবে প্রহার ক'রে পিঠ রক্ঞাজ ক'রে দে'য়া হয়েছে। নরপশুরা 
নির্মম পদ্ধতিতে অতকিতে হানা দিয়ে শিশুদের ধরে তাদের মা-বাবার 
শিওুদের নির্যাতন সামনে শূন্যে ছুড়ে মেরে নীচেবেয়নেট ধরে গেঁথে ফেলতো । 
টি ধারালো ছুরি দিয়ে কসাইরা যেমন মাংস টুকরো টুকরো 
করে, সৈন্যরা তেমনি শিশুদেরকে টুকরো ট্ুকরে ক'রে ফেলতো । তারা 
শিশুদের দু'পা ধরে টেনে ছিঁড়ে ফেলতো এবং নির্মমভাবে আছড়ে মারতো । 
কুমিল্লা শহরে স্থামী-শ্রী এবং দুই শিশুপুন্র নিয়ে ছিল একটি ছোট্ট সংসার । 
একদিন নর-পশ্ডরা বেয়নেট উচিয়ে তাদের সামনে আসে । নিষ্পাপ শিশু 
দু'টোর দু'পা ধরে মা-বাবার সামনে তারা দু'ভাগ ক'রে ফেলে । এই ভয়াবহ 
নিষ্চুরতায় মহিলাটি সংক্তা হারিয়ে লুটিয়ে পড়েন। স্বামী বেচারা জীবণস্থত 
অবস্থায় স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন খণ্ডিত সন্তানদের প্রতি ৷ 
[ ফজলুর রহমান, প্রাগুজ, পৃঃ ৩৪] 
সৈনারা শিশুদের হত্যা করছে কেন £ জনৈক ব্রিটিশ মহিলা পাকিস্তান 
বিমান বাহিনীর একজন অফিসারকে জিজাসা করলে তিনি উত্তরে জানান, 
শিশুদের অনাথ ক'রে রাখলে তারা বড় হয়ে পশ্চিম পাকিস্তান বিরোধী 
হবে। তাই তাদের হত্যা করলে তারা প্রতিশোধ নিতে পারবে না। 
[ আবদুল গাফ্ফার চৌধূবী, প্রাজ্ঞ, পৃঃ ১২] 
নারী ধর্ষণ ও হত্যা মানব সভ্যতার ইতিহাসে নতুন নয়; কিন্ত পাকি- 
স্তানের সামারিক জান্তার পশু-সৈন্যদের নারী ধর্ষণ ও হত্যার লীলা মানব 
সভ্যতার সকল ধুগের নজীরকে ম্লান ক'রে দিয়েছে । 
রি পশ্ু-সৈন্যরা বাংলাদেশের সাত বছরের কিশোরী থেকে 
সম্তুর বছরের বৃদ্ধা নারীকেও ধরণ করেছে। অসংখ্য 
বাঙালী নারীকে ধর্যণের মাধ্যমে নির্থমভাবে হত্যা করেছে। বিশ্বাবিদ্যা" 
লয়ের উচ্তশিক্ষিতা হান্্রী থেকে শুরু ক'রে দিনমজুরের স্রী ও মেয়েরা 
গৈন্যদের পাশবিক ক্ষুধার শিকার হয়েছে । দেশ-বিদেশের বিভিন্ন পঞ্জিকা 
বাংলাদেশে নানী ধর্ষপৈর লোমহর্থক কাহিনী প্রকাশিত হয়েছে। পাকি- 
তাদী গৈনাদের বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতার সারা বিশ্বের মানুষ দারুণ ঘুণা 
প্রকাশ কয়েছে এবং কোন ভ্রতিবাদ জানিয়েছে। 


শেখ খ্ঁজিব ৯৪৩ 


১৯৭১ সালের খরা এপ্রিল বিকেলবেলা পাকিস্তানী সৈন্যরা ঢাকা বিশ্ব" 
বিদ্যালয়ের ছাত্রী আঘাস রোকেয়া হলে ঢুকে পড়ে । তারা মেয়েদের টেমে বের 
করে, মারধোর করে, পরনের শাড়ী, স্কাট, সালওয়ার টেনে খুলে ছুড়ে ফেলে 
দেয়। মেয়েরা হাত দিয়ে তাদের লঙ্জা ঢাকতে চাইলে নর-পশরা তাদের 
গোপনাঙ্গে ভারী বুটের লাথি মারে, বেয়নেট দিয়ে আঘাত করে এবং জোর- 
পূর্বক ধষণ করে। নর-পশুদের ক্মাগত পাশবিক অত্যাচারে ধধিতা 
মেয়েরা জান হারায়। বর্বর সৈন্যদের কাছে লাঞ্ছিতা হবার পূর্বেই বহু ছান্ত্রী 
হলের উপর তলা থেকে লাফিয়ে পড়ে ম্বত্যুবরণ করে। রোকেয়া হলে 
ছাগ্রীদের দেখতে এসে একটি বারো বছরের কিশোরী মেয়ে জনৈক পশ- 
সৈন্যের কখলিত হয়। সৈন্যটি তার উপর উপগত হয়। চীৎকার করেই 
মেয়েটি অঙ্ঞান হয়ে যায়। পাশবিক অত্যাচার চালানোর পর সৈন্টি তার 
গোপনাঙ্গে বুটের লাথি মারে। কিন্তু মেয়েটি আগেই মারা যায়। ঢাকা ত্যাগ 
কারা এ. স্)ণ্তার্স নামে জনৈক ব্রিটিশ ব্যবসায়ী তীর স্বাক্ষরযুজ্ঞ এই প্রত্যক্ষ 
বিবরণ বোম্বের রিৎস" পন্জ্িকায় প্রকাশেব জন্য দিয়েছিলেন। 

[| “ম্লিুস* ৬ই এপ্রিল, ১৯৭১ ] 

লশুনস্থ বাংলাদেশ সংগ্রাম পরিষদের স্টিয়ারিং কমিটির আহবায়ক 

জনাব আজিজুল হক ভূইয়া “রেপূ এ্যাট রোকেয়া হল" নামে একখানা স্মারক- 

লিপি বের করেন। স্মারকলিপিটি নিয়ে পড়তে শুরু করেই একজন ব্রিটিশ 

মহিলা চীৎকার ক'রে বলতে থাকেন, “না, না, আমি আর পড়তে পারছি না। 

একি সত্য যে, কেউ এ অত্যাচার বন্ধ করতে পারে না। হায় প্রভু! এযে 
নাৎসীদের চেয়ে ও ঘৃণ্য ।* 


কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ-সহায্নক-সমিতি “বাংলাদেশ থু. ইটস 
লেন্স” নামে একখানা আলোকতিজ্র সম্থলিত পুস্তক প্রকাশ কর্পেন। স্বামী 
নিরকির সোহাগিনী জোহরা নাম্নী এক নারীকে পঞ্চ-সৈনারা 
58 উপব, পিতাব একদিন অতকিতে ধরে নিয়ে হায়। বর্ষর গলৈনাদের 
স্মখে কন্যার উপর পাশবিক অত্যাচারে জোহরা মারা ঘায়। নর-পঞঙ্র তার 
পাশবিক অত্যাচার রর 
নিজ্পেঘিত দেহকে 'জঙলের পাশে ছুড়ে ফেলে দেন্ক। 
শিয়াল-কুকুর তার দেহ ভক্ষণ ক'রে । *বাংলাদেশ থু. ইটস রোল্দ'নএ জোহরা 


৯৪৪ রসনা 


নাম্নী এই নারীর মর্মস্পর্শী ছবি দেখানো হয়েছে। “নিউজ উইক' পল্লিকার 
সাংবাদিক টনি ক্লিফটনের লিখিত একটি বিবরণ ২৮শে জুন প্রকাশিত হয়। 
তিনি জানান, বর্বর সৈন্যরা ছেলেমেয়েদেরকে তাদের মা-বাবার সামনে 
হত্যা করেছে, মেয়েদের ওপর পাশবিক অত্যাচার চালিয়েছে । এই নৃশংস ও 
বর্বরতার দ.শ্য সহ্য করতে না পেরে বু লোক বোবা হয়ে গেছে । এ-প্রসঙ্গে 
রাজশাহী জেলার গৌরীপুর গ্রামের একটি মর্মস্পশী ঘটনা আমি (লেখক) 
ভুলতে পারি না। মুজিত্যুদ্ধের প্রথম দিকে একদিন সৈন্যরা অতকিতে গ্রামটি 
ঘিরে ফেলে। একজন বাঙালী মহিলাকে তার দুই যুবক ছেলের সামনেই 
তারা পাশবিক অত্যাচার চালিয়ে হত্যা করে। এ দ'শ্য সহ্য করতে নাপেরে 
বুবকদয়ের একজন আত্মহত্যা করে, অপর যৃবকটি পাগল হয়ে যায়। 
বাংলাদেশের শহরে, বন্দরে, গ্রামে সর্বক্র এমন ঘটনা ঘটেছে । পুনের সম্মুখে 
মায়ের, পিতার সম্মুখে কন্যার, ভাইয়ের সম্মুখে বোনের, এবং স্বামীর 
সম্মুখে জীর ওপর বলাৎকার করা হয়েছে এবং বহু ক্ষেত্রে একই নারীর 
ওপর অনেক সৈন্যের বলাৎকারের মাধ্যমে তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে। 
এমন নিদারুণ ঘটনার বর্ণনা দিতেও হাদয় কম্পিত হয়। 

নরপণ্রা মেয়েদেরকে বিভিম স্থান থেকে ধরে নিয়ে যেতো এবং শহরে 
বা গ্রামে স্থায়ী ও অস্থাক্ী ছাউনি বা ঘা্টিগলোতে তাদের ইন্দ্রিয়জ ক্ষুধা 
মেটানোর জন্য এদেরকে রেখে দিত। এমনকি যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের অবস্থান 
ও পরিখাগুলোতে মেয়েদের আটক রেখে প্রতিদিন এই বর্বরগুলো তাদের 
পাশবিক ক্ষধা মিটিয়েছে। মিন্র এবং মুক্তিবাহিনীর আকৃমণের মুখে 
পাকিস্তানী সৈন্যরা পালাতে শুরু করলে তাদের অবস্থানগুলোর মধ্যে শত 
শত ম্বত, জীবন্মৃত ও জীবিত নারীকে পাওয়া গেছে। এইসব হত- 
ভাগিনী নারীদের বিবরণ থেকে জানা যায়, সৈন্যরা তাদের শুকনো রুটি 
খেতে দিতো । পিপাসায় পানির জন্য চিৎকার করলে তারা তাদের মুখ 
তুলে প্রশ্রাব ক'রে দিতো । বর্বর সৈন্য ধুত বাঙালী নারীদের উলজ অবস্থার 
রাখতো, তাদের চিবুক, ঠে"ট, বুক কামড়ে আচড়ে ক্ষতবিক্ষত করতো । 
কখনও মহিলাদের স্তন কেটে দিতো। অসহ্য যন্ত্রণায় তারা ককিয়ে উহ্লে 
পশুরা পৈশাটিক হাসিতে ফেটে পড়তো। হতভাগিনী মহিলারা দুর্বল হয়ে 
গড়তো এবং পশুদের পাশবিক ক্ষুধা মেটাতে অস্বীকার বা প্রতিবাদ করলে 
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তীক্ষ ও বিহাজ্ বেয়নেটের খীঁঢা, চাবৃকের আঘাত এবং অন্ত সিগারেটের 
তীব্র গালা সহ্য করতে হ'ত। গর্ভধারিণী মহিলারাও বর্বর সৈন্যদের নিকট 
নর্ভবতী মহিলার থেকে রক্ষা পায় নি। তাদের ওপরও সৈন্যরা গাশধিক 
ওপর নৃশংস অত্যাচার ঢালাতো। নরগণুয়া বেয়নেট দিয়ে গর্তবর্তী 
মিয়ার মহিলাদের তলপেট দু'ভাগ করে কেটে ফেলতো গ্রবং 
গর্ভস্থ সন্তান বের ক'রে মুমূর্য মায়েদের চোখের সামনে তুলে ধরতো । কখনও 
কখনও মহিলাদের দু'হাত উপরে তুলে বেঁধে সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় ঝুলিয়ে 
যেখে চামড়ায় মোড়ানো ঢার ইঞ্চি পুরু ও প্রায় এক হাত লম্ঘা শক্ত দণ্ড 
তৈশ্লপান্রে ভিজিয়ে নিয়ে তাদের গুপ্ত অঙ্গে আমূল বিদ্ধ ক'রে দিয়ে হত্যা 
নিচুর ও গৈশাচিক করেছে। ধৃত বাঙালী মহিলাদের স্তন কেটে দেবার কথা 
গদ্ধতিতেনারী আমি উল্লেখ করেছি। পশুরা তাতেও সন্তস্ট হয় নি। তারা 
নিষাতন মহিলাদের স্তন কেটে নিয়ে তা' দিয়ে বল খেলতো। গাশ- 
বিফ ক্ষধা মেটাবার পর যাতে মহিলারা প্রশ্রাব করতে না পারে সেজন্য 
তাদের লজ্জাম্থান বেঁধে রাখা হ'ত। উলঙ্জ মহিলাদেরকে পুরুষ বন্দীদের 
সামনে আনা হ'ত এবং মহিলাদের অনেকেরই মা-বাবা ও গ্থামী বঙ্গী 
গুযুষদের মধ্যে থাকতেন। নরগণ্রা ভঙ্গের সামমেই তাদের মেয়ে, বোন 
এবং স্ত্রীদের মূখে কামড় দিয়ে বলতো $ “আগার জরুয়ত হ্যায় তো একঠো 
জে ধাও।” [ কজজুর রহমান, প্রাপ্তষ্জ, গৃঃ ৩৬, 8৪] 
বাঙালীদের জাতীয়-চেতনাকে ধ্বংস কয়তে শাসকগোষ্ঠীর জথন্য 
যড়ৃধন্ত্রের কথা বিষয়াস্তরে উজ্লেখ করেছি। এ কথাও বলেছি ধে, এদেশের 
যুদ্ধিজীবাঁরা বার ধার পল্তিা ধড়খন্তের প্রাতবাগে সোচ্চার 

৬ হয়ে উঠেছিলেন বলে তাঁদের অনেকেই এদের যৌধানজে 
পতিত হন। ভীদের প্রতি শাসকগোষ্ঠী বহুদিন থেকেই 

জাকোশ গোষর্ণ কারে আসছিল । ২০শে মাঠের রাতেই প্রাধমিক পর্থায়ে 
ধেশ কয়েফজন খুদ্ধিজীবাকে হত্যা করা ইয়েছিল। টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
শিক্ষক হত্যার কথা আগেই বলেছি । ১৩ই এপ্রিল কর্মেল তাজের মেতে 
একটি পাকিস্তানী ব্রিঙ্গেড রাজশাহীতে প্রবেশ ক'রে মতিহারে অবস্থিত 
বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে শহীদ শামসুজ্জোহা ছাল্জাবাসে সামরিক ধাঁটি গেড়ে 
বসে বং কতিপয় জনুচরের সহায়তায় বিশ্ববিদ্যায়ের কয়েকজন বিপিষ্ট 
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অধ্যাপককে হত্যা করে। সাহায্যকারী অনুচরদের মধ্যে রাজশাহী বিহ্ববিদ্যা- 
লগ়্ের উপাচার্য ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন এধং ডঃ মতিগুর রহমানের নাম 
বিশেষভাবে উদ্লেখযোগ্য। এছাড়া কয়েকজন বাঙালী-অবাঙালী অধ্যাপকও 
তাদেরকে সাহায্য করে । 

অবাতাঙ্গী গাইডদের সহায়তায় হানাদারেরা ২৬শে মার্চের প্রত্যুষেই প্রথমে 
আমার বিশ্ববিদ্যালয়স্থিত বাসভবন ঘেরাও ক'রে ফেলে। সৌভাগ্যকমে তখন 
আমি রাজশাহীতে ছিলাম না। আমার স্ত্রী ছেলেমেয়েসহ স্নানাগারে আত্ম- 
গোপন করেন । কিন্ত জনৈক মেজয়ের নেতৃত্বে হানাদারেরা সৈ ঘরেনপ 
দরজা ডাঙার উপকৃম করলে আমার স্ত্রী ছেলেমেয়েসহ বেরিয়ে আসেন। 
মেজর আমার ছেলেমেয়েদের প্রতি ভদ্র আচরণ করে, কেননা, শিকার হাঙুয়া 
হয়ে গেছে জেনে তারা খুবই নিরুগুসাহ হয়ে পড়ে। পূর্বেই বলেছি, ২৫শে 
মার্চ রান্ত্রিতে আনি বঙ্গবন্ধুর সাথে ছিলাম । যা হোক, সৈন্যরা আমার বাড়ীর 
আসবাবপন্ত্র তছনছ ক'রে ফিরে যায়। 

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে তখন বাঙালী অধ্যাপকদের মধ্যে ছিলেন অঙ্ক 
বিভাগের প্রধান জনাব হাবিবুর রহমান ও সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক বাধু 
সুখরঞ্জন সমাদ্দার । 

জনাব হাবিবুর রহমানের বাড়ীতে কালো পতাকা উড়ছিল। সামরিক 
কর্তা তা'নামাতে বললে, তিনি তাতে দুঢ়ৃতাবে অর্থীকার করেন। আর 
এটাই হ'ল তার কাল । তিনি টিহিষ্ত হয়ে রইলেন। 

কগ্েকদিন পর হানাদারেরা যখন বিশ্ববিঙ্গযালয় ক্যাম্পাসে লুষ্ভন কাজ 
চালাচ্ছিল, তখন তিনি সোশ্গার কণ্ঠে তার প্রতিবাদ করেন। ফলে এর মাশুল 
হিসৈবে তাঁকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয় । পরিণতিতে তায় ভাগ্যে কি ঘটেছিল 
তা' বলাই বাহ্লা। তিমি শহীদ হন এফই সময়ে অর্থাৎ এপ্রিলের ১৬/১৭ 
তারিখের দিকে সুখরজ্ন সমাদ্দারকেও হীনাদারেরা ধরে নিয়ে ধায় । পর- 
বর্তীকালে তার আর কোন খোঁজ পাওয়া যায় নি। 

দেশ শত্র মুস্ত হওয়ার মান্র ২২ দিন আগে মনগ্তত্ব বিভাগের অধ্যাপক 
মীর আবদুল কাইগুমকে নরথাতকদের হাতে প্রাণ হারাতে হয়। বস্তুতঃ 
উক্ত বিভাগের অধাক্ষ অবাঙালী মতিয়ুর রহমানের কোপদুষ্টিতে পতিত 
হওয়ার ফলেই তকে স্বাধীনতার বলী হতে হয়েছিল। 
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ডিসেম্বরের যৃদ্ধের সময় পাক-বাহিনী ঢাকায় ঘেরাও হওয়ার পর শেষ 
পর্যন্ত পাকিস্তান-বিরোধী বুদ্ধিজীবীদেরকে নিশ্চিহৎ ক'রে দেয়ার প্রচেষ্টায় 
মেতে ওঠে । আগেই বলেছি, এ কাজে কুখ্যাত আলবদর 
ধু বাহিনীকে নিয়োগ করা হয়েছিল। দেশ শঙ্নু মুক্ত হওয়ার 
পর যে সমস্ত দলিলপন্ত্র বাংলাদেশ সরকারের হস্তগত 
হয়েছে, তার মধ্যে বুদ্ধিজীবী হত্যাকারী জল্লাদ আলবদর বাহিনীর কমাগ্ডার 
আশরাফুজ্জামান খানের ডাইরীটি উল্লেখযোগ্য। ২৭শে পৌষ, ১৩৭৮ সালের 
“দৈনিক পূর্বদেশ'-এ প্রকাশিত সংবাদে জানা যায় খে, এই ডাইরীতে কিছু 
প্রামাণ্য দলিল ও চাঞ্চল্যকর তথ্য আছে। এই জল্লাদ স্বহস্তে গুলী ক'রে ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭ জন শিক্ষককে হত্যা করেছে। উক্ত ডাইরীর দ্বিতীয় 
গৃচ্ঠায় ১৯ জন বিশিষ্ট শিক্ষক-শিক্ষিকা ও চিকিৎসকের নাম এবং তাদের 
ঠিকানা লেখা আছে। এই ১৯ জনের মধ্যে ১৯৭১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর 
৮ জন নিখোঁজ হন। এরা হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের 
অধ্যক্ষ মুনির চৌধুরী, অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, অধ্যাপক 
আনোয়ার পাশা, ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ডঃ আবুল খায়ের, সন্তোষ 
ভট্টাচার্য ও গ্রিয়াসউদ্দিন আহমদ, ইংরেজী বিভাগের অধ্যাপক রশিদুল 
হাসান, শিক্ষা ও গবেষণা ইন্সটিটিউটের ডঃ ফয়জুল মহী ও সিরাজুল হক 
খান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসক ডাঃ মতু'জা। 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছাড়াও সুপরিকল্িত উপায়ে বুদ্ধিজীবী, 
শিল্পী, সাংবাদিকদেরকে হত্যা করা হয়। বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী আলতাফ 
মাহমুদ, সাংবাদিক সিরাজুদ্দিন হোসেন, সৈয়দ নজমুল হক, নিজামুদ্দিন 
আহমদ, আ. ন. ম. গোলাম মোস্তকা, সেলিনা পারভিন, সাংবাদিক- 
সাহিত্যিক শহীদুল্লাহ কায়সার, চক্ষু চিকিৎসক ডক্টর আলীম চৌধুরী, ডঃ 
ফজলে রাবিব, কবি মেহেরুমেসা প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরকে নির্মমভাবে হত্যা 
করা হয়। এ রা আলবদর ও আলশামস্‌ দলের নরপশুদের হাতে শহীদ হন। 
স্বাধীনতার পর মীরপুর বধ্যতুমিতে কিছুসংখ্যক বুদ্ধিজীবীর লাশ দেখে তাদের 
জনান্ত করা হয়। অনেকেরই লাশের চিহন পর্যস্ত এরা অবশিষ্ট রাখে নি। 
বাংলাদেশে পাকিস্তানী বর্বর সেনাদের ও বাঙালী রাজাকার, আলবদর, 
আলশামস্‌ এবং তাদের সমর্থকদের গণহত্যার ব্যাপকতা, বিভৎসতা, 


৯৪৮ বলবন্ধু 


নিষ্ঠুরতা ও পৈশাচিকতা এতই বহ্ধাবিস্তুত এবং বিচিন্ন যে, এখানে একটি 
ক্ষদ্র অধ্যায়ে তার সঠিক বণনা দেয়া সম্ভব নয়। শুধু এটুকু স্মরণে 
রাখলেই এই গণহত্যা সম্পরকে ধারণা গড়ে তোলা সম্ভব যে, বাংলাদেশের 
প্রায় ভ্রিশ লক্ষ লোককে হত্যা করা হয়েছে। এছাড়া শরণার্থী হিসেবেও 
ডারতের ঘাঁটিতে অসংখ্য মানুষের জীবনাবসান ঘটেছে । সম্পদ ও সম্পতির 
যে কি পরিমাণ ধ্বংস সাধন হয়েছে, তা" নির্ণয় করা এক দুরাহ কার্য । 
মোটের ওপর, ধর্মের নামে ও একই আদর্শের একটি ধ্বজা সামনে 
রেখে শোষণের ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মানবতার এত বড় অবমাননা মানব 
সভ্যতার ইতিহাসে আর বোধ করি সংঘটিত হয়নি। তবেত্যাগ ও 
রতেম্র মাধামেই বাঙালী প্রমাণ করেছে-_ 
বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাঁটি 
বুঝে নিক দুরত। 


শেখ মুজিং ৯৪৬ 


সংগ্রামী জীবনের বষ্ঠ অধ্যায় 


জনাব ভুট্টো পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হবার পর বঙ্গবন্ধুকে জেল থেকে 
মুক্ত বরে রাওয়ালপিত্ডির একটি গুহে অন্তরীণ রাখেন। ইয়াহিয়া খান 
পরাজয়ের প্রানি সহ্য করতে না পেরে বঙ্গবন্ধুকে ফাঁসি দেবার আয়োজন 
করছিলেন। ঠিক.সেই মুহ্তেই ভুট্টোর হস্তক্ষেপের ফলে ইয়াহিয়ার হীন 
উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। ভূট্রোকে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছিল আন্তর্জাতিক চাপে» 
কেননা শেখ মুজিব বিশ্বের সবন্ত্র শুদ্ধেয় গণনেতা। 
বাংলাদেশ রাহুমুক্ত হবার পর এদেশের জনগণ বঙ্গবন্ধুর মুত্তিতর দাবীতে 
প্রবল আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়লো। সাড়ে সাত কোটি বাঙালী বিশ্বাবিবেকের 
রি কাছে আকুল আবেদন জানালো তাদের প্রিম্ম নেতা 
মুক্তি বাংলার নয়নমণি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্য। 
অবশেষে বিশ্ববিবেকের প্রবল চাপে জল্লাদ ইয়াহিয়ার 
দোসর পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জুলফ্রিকার আলী ভুট্টো ১৯৭১ 
সালের ওরা জানুয়ারী বঙ্গবন্ধুকে বিনা শতে মুতিগানের কথা ঘোষণা 
করেন। সেদিন, রাতে বি. বি. সি*র খবরে জানা যায় যে, পাকিস্তানের 
প্রেসিডেন্ট ভুট্টো করাচীর এক জনসভায় বজ্ততা করার আগে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করেন। এ সময় বঙ্গবন্ধু তাকে জিজেস করেন, “আমি কি মুভ্ত ৮ 
জবাবে ভুক্টো জানান, “হ্যা, আপনি মুত্ত" আপনি যেখানে ইচ্ছা যেতে পারেন।” 


৯৪ করব 


গীদিনই করাচীর জ্বনসভায় রক্তুতাদান ক্কালে ভুট্টো সাহেব কোন” 
মঞ্জলীকে জিজ্েস করেন মে, তারা কি শেখ মুজিবের মুদ্িদানের সাঙে 
একমত? জনতা এক বাক্যে সায় দেয়, “আমরা একমত। এরপর ভুষ্ট্রো 
বন্গেন, আমি এখন বিশ্বাট ভারমুক্ত হলাম। শেখ মুজিবকে বিনাশতে যু্তি 
দেওয়া হবে। 

রিল্ত এতদ্সত্ত্েও বঙ্গবন্ধুর মুক্তির ব্যাপারে বেশ গড়িমদি করা হয়। 
বাংলাদেশের নেতুরন্দ আর টালবাহানা না করার জন্য তুট্রোকে হুশিয়ার 
করে দেন। অবশেষে ১৯৭১ সালের ৮ই জানুয়ারী তাৰিখে বঙ্গবন্ধুকে 
পি. আই. এ'র একটি বিশেষ বিমানে ক'রে জশ্ডন অভিমুখে পাঠিয়ে দেওয়া 
হয় ।বাংলাদেশের সময় দুপুর ১২টা ৬৫ মিনিট এবং প্রীনউইচ সমন ভা 
৩৬ মিনিটে লগুনের হিথ্‌রো বিমান বন্দরে তার বিমান অবতরণ করে। 
সেখানে ভি. আই. পি'র লাউঞ্জে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, “আগনারা 
দেখতে পাচ্ছেন যে, আমি বেঁচে আছি। আমি সুস্থ রয়েছি। তখন তাঁর পরনে 
ছিন্ন একটা সাদা খোলা শাট' ও ধূসর রংয়ের স্যুট। পরে ওখান থেকে 
জগুনস্থ বাংলাদেশ মিশনের কর্মকর্তারা তাকে '্লারিজে' হোটেলে থাকার 
জন্য নিয়ে যান। 

এগ্সানে উল্লেখযোগ্য যে, ব্রিটেন তখনও বাংলাদেশকে স্বীকুতি দেয় নি। 
বৃহৎ শক্তিগুলোর মধ্যে ভারত ও রাশিয়াই কেবলমান্ন স্বীক্কৃতি দিচ্পে 
ছিরন। তন্বে বঙ্গবন্ছুর লণ্ডন উপস্থিতি বাংলাদেশ ও ব্রিটিশ সরকারের 
মগজে ষে সোহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ গড়ে তোলার পক্ষে সহাম্নক হয়েছিল, এতে 
কোন সন্দেহ নেই। জানুয়ারীর শেষের দিকে ব্রিটেন বাংলাদেশকে স্ীরুতি 
চেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং ফেবু মারীর ৪ তারিখে জানুষ্ঠানিকত্ারে 
ভীন়্ৃতি দেয়। 

১০ই জানুয়ারী (১৯৭১) তারিখে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি 
সান্থঘর ভাঙিন্ান্কষ, বিক্মের নিপীড়িত জনতার বিশ্বস্ত মুখপাজ রঙ্গবন্ধ 
ফোগ সুজিবূর রহ্ান রদ্ধাল এমা ফোর্গের একখানি “কমেট' রিম্বানযোগে 
সন [থরে নয়াদিলী পৌছেন। সেখানে পানাম বিমান বন্দরে ভারতীয় 
রাীপতি ভি: ভি. গিরি, প্রয়ানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী ও অন্যান্য ঘর, 
উদ্চপদদ্ধ রুর্মচারী বং ২৪ জনেরও বেশী বিদেশী কূটনৈতিক প্রতিনিধি 


জি স্বাজিব ৮৫৪ 


তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। পরে দিল্লীর প্যারেড গ্রাউণ্ডে তিনি এক বিশাজ 
জনসমাবেশে বাংলায় মর্মস্পশাঁ ভাষণ দান করেন। ভাষণে তিনি ভারতের 
জনগণ ও ভারত সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। 

এ একই দিনে বিমানযোগে বঙ্গবন্ধু সেদিন ১টা ৪১ মিনিটে ঢাকা 
বিমান বন্দরে অবতরণ করেন। তাকে শুধু এক নজর দেখার জন্য লক্ষ 
লক্ষ আবাল-রদ্ধ-বণিতা সেদিন ঢাকা বিমান বন্দরে জমায়েত হয়েছিল। 
এ দৃশ্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে “দৈনিক বাংলা" লিখেছেন £ 

“রাপোলী ডানার মুক্ত বাংলাদেশের রদ্দুর। জনসমুদ্রে উল্লাসের গর্জন। 
বিরামহীন করতালি, শ্লোগান আর শ্লোগান । আকাশে আন্দোলিত হচ্ছে যেন 
এক ঝাঁক পাখি। উন্মুখ আগ্রহের মুহ্‌ তগুলো দুরন্ত আবেগে ছুটে চলেছে। 
আর তর সইছে না। বাংলাদেশের রাল্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 
এসেছেন রক্তল্মাত বাংলার রাজধানী ঢাকা নগরীতে দখলদার শক্তির কারা 
প্রাচীর পেরিয়ে । ----- আমার সোনার বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের 
নয়নমণি, হাদয়ের রজ্জ-গোলাপ শেখ মুজিব এসে দাঁড়ালেন। আমাদেন্স 
প্রত্যয়, আমাদের সংগ্রাম, শৌর্য, বিজয় আর শপথের প্রতীক বঙ্গবন্ধু ফিরে 
এলেন তাঁর স্বজনের মাঝে । চারধারে উল্লাস, করতালি, আকাশে নিক্ষিপ্ত 
বদ্ধ-মুঠি, আনন্দে পাগল হয়ে যাওয়া পরিবেশ- যা অভূতপূর্ব, শুধু অভ্ত- 
পুর্ব । এই প্রাণাবেগ অবর্ণনীয় ।”--- 


জনসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গে ৪ঘল্টাব্যাপী সাঁতার কেটে বজগবন্ধু রেসকোর্স 
ময়দানে পৌছেন। পঞ্চাশ লক্ষের অধিক জনসমাবেশের দিকে তাকিয়ে 
তিনি শিশুর মত কেঁদে ফেলেন। সেদিন তিনি কাল্নাবিজড়িত কণ্ঠে যে 
ভাষণ দিয়েছিলেন, তা" যেমন হাদয়-বিদারক, তেমনি মর্মস্পর্শী । তিনি তাঁর 
ভাষণে বলেন $ 

"আজকের এই শুভলগ্নে আমি সর্বপ্রথম আমার দেশের সংগ্রামী কৃষক, 
শ্রমিক, ছান্ন ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর সেই বীর শহীদদের কথা স্মরণ করছি, 
যারা গত নয় মাসের স্বাধীনতা সংগ্রামে বর্বর পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনীর 
হাতে প্রাণ দিয়েছেন। আমি তাঁদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। 
আমার জীবনের সাধ আজ পূর্ণ হয়েছে । আমার সোনার বাংলা আজ স্বাধীন 
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ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। বাংলার কৃষক, শ্রমিক, হান্র, মুক্তিযোদ্ধা ও জনতার 
উদ্দেশে আমি সালাম জানাই। 

ইয়াহিয়া খাঁর কারাগারে আমি প্রতি মুহ্র্তে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করেছি। 
সৃত্যুর জন্য আমি প্রস্ততও ছিলাম। কিন্ত বাংলাদেশের মানুষ যে মুক্ত 
হবে, এ বিষয়ে আমার বিন্দুমান্র সন্দেহ ছিল না, তবে, এই মুক্তির জন্য যে 
মল্য দিতে হ'ল, তা” কল্পনারও অতীত। আমার বিশ্বাস, পৃথিবীর ইতি- 
হাসে কোন দেশের মুক্তি-সংগ্রামে এত লোকের প্রাণহানির নজীর নেই। 
আমার দেশের নিরীহ মানুষদের হত্যা ক'রে তারা কাপুরুষতার পরিচয় 
দিয়েছে, আমার মা-বোনদের ইজ্জত লুষ্ঠন ক'রে তারা জঘন্য বর্বরতার 
পরিচয় দিয়েছে, সোনার বাংলার অসংখ্য গ্রাম পুড়িয়ে তারা ছারখার 
ক'রে দিয়েছে। পাকিস্তানের কারাগারে বন্দীশালায় থেকে আমি জানতাম, 
তারা আমাকে হত্যা করবে। কিন্ত তাদের কাছে আমার অনুরোধ ছিল, 
আমার লাশটা তারা যেন বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেয়, বাংলার পবিভ্র মাটি 
আমি গাই। আমি স্থিরপ্রতিজ ছিলাম, তাদের কাছে প্রাণভিক্ষা চেয়ে 
বাংশ্রার মানুষদের মাথা নিচু করব না। 

“আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি। কবিগুরু রবীন্দ্র- 
নাথ বলেছিলেন, “সাত কোটি সন্তানের হে মুগ্ধ জননী, রেখেছ বাঙ্গালী 
ক'রে মানুষ কর নি।' কিন্ত আজ আর কবিগুরুর সে কথা বাংলার মানুষের 
বেলায় খাটে না-_তার প্রত্যাশাকে আমরা বাস্তবায়িত করেছি। বাংলাদেশের 
মানুষ বিশ্বের কাছে প্রমাণ করেছে, তারা বীরের জাতি, তারা নিজেদের 
অধিকার অর্জন ক'রে মানুষের মত বাচতে জানে। হান্্-কুষক-শ্রমিক 
ভাইয়েরা আমার, আপনারা কত অকথ্য নির্যাতন সহ্য করেছেন, গেরিলা 
হয়ে শন্জূর মোকাবিলা করেছেন, রজ্ঞ দিয়েছেন দেশমাতার মুত্তিত্র জন্য। 
আগনাদের এ রক্তদান রূথা যাবে না। 

আমি ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এবং ভারত, সোভিম্পেত 
ইউনিয়ন, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকার জনসাধারণের প্রতি আমাদের 
এই মুজি-সংগ্রামে সমর্থন দানের জন্য আন্তরিক কুৃতজতা জানাই। বর্বর 
পাকিস্তানী সৈন্যদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আমার দেশের প্রায় এক 
কোটি মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে মাতৃভূমির মায়া ত্যাগ ক'রে ভারতে আশ্রয় 
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নিয়েছিল। ভারত সরকার ও ভ্বারতের জনসাধারণ নিজেদের অনেক অসুবিধা 
থাকা সত্ত্বেও এই ছিন্নমূল মানুষদের দীর্ঘ নয়মাস ধরে আশ্রয় দিস্বেছেন, 
খাদ্য দিয়েছেন। এজন্য আমি ভারত সরকার ও ভারতের জনসাধারণকে 
আমার দেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের পক্ষ থেকে আমার অন্তরের 
অন্তস্থল হতে ধন্যবাদ জানাই। 

গ্রত ৭ই মার্চ এই ঘোড়দৌড় ময়দানে আমি আপনাদের বলেছিলাম, 
ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলুন। এবারের সংগ্রাম, মুভিদ্র অংগ্রামস্এবারের 
সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম। আপনারা বাংলাদেশের মানুষ সেই স্বাধী- 
নতা এনেছেন। আজ আবার বলছি, আপনারা সবাই একতা বজ্ঞান্ন 
রাখুন। যড়যন্ত্র এখনও শেষ হয় নি। আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। 
একজন বাঙালীর প্রাণ থাকতেও আমরা এই স্বাধীনতা নষ্ট হতে দেব না। 
বাংলাদেশ ইতিহাসে স্বাধীন রান্ট্র হিসেবেই টিকে খাকবে। বাংলাকে দাবিয়ে 
রাখতে পারে, এমন কোন শক্তি নেই। 

আজ সোনার বাংলার কোটি কোটি মানুষ গুহহারা, আশ্রপ্নহারা। তারা 
নিঃসম্বল। আমি মানবতার খাতিরে বিশ্ববাসীর প্রতি আমার এই দুঃখী 
মানুষদের সাহায্য দানের জন্য এগিয়ে আসতে অনুরোধ করছি । 

নেতা হিসেবে নয়, ভাই হিসেবে আমি আমার দেশবাসীকে বলছি, 
আমাদের সাধারণ মানূষ যদি আশ্রয় না পায়, তা" হ'লে আমাদের এ 
স্বাধীনতা রার্থ হয়ে যাবে- _পূর্ণ হবে না। আমাদের এখন তাই জঅন্দেক 
কাজ করতে হবে। আমাদের ব্াস্তাঘাট ভেঙে গেছে, সেগুলো মেরামত 
করতে হবে। আপনারা নিজেরাই যেসব রাস্তা মেরামত করড়ে গর 
করে দিন। যার যা কাজ, ঠিকমত ক'রে যান। কর্মচারীদের বি, 
আপনারা ঘ্ুয় খাবেন না। এদেপে আবার কোন দ্ুনীতি চলতে দেয়া 
হবে না। প্রায় চায় লাখ বাঙালী পশ্চিম গাকিদ্তানে আছে। ভাসম্বাদের 
অবশাই তাদের নিরাপত্তার কথা স্বারতে হরে। বাংয়াজামী লয়, মন 
যারা বাংলাদেশে আছে, তাদের বাঙালীদের সারে মিশে যেতে হবে। 
কারও প্রতি আমার হিংসা নেই। অবাঙ্জালীদের প্রতি কেউ হাত ভুয়া 
বেন না। আইন নিজের হাতে ভুলে নেবেন না। অবপ্য যেসব সোনি 
গ্লাকিস্তান সৈন্যদের সমর্থন করেছে, আমাদের লোকদের হত্যা করছে 
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সাহায্য করেছে, তাদের ক্ষমা করা হবে না। সঠিক বিচারের মার্যমে 
তাদের শাস্তি দেওয়া হবে। 

আপনারা জানেন, আমার বিরুদ্ধে একটি মামলা দাড় করানো হয়ে- 
ছিল এবং অনেকেই আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছে, আমি তাদের জানি । 
আপনারা আরও জানেন যে, আমার ফাঁসির হরুম হয়েছিল। আমার 
জেলের পাশে আমার জন্য কবর খোঁড়া হয়েছিল। আমি মুসলমান। 
আমি জানি, মুসলমান মান একবারই মরে। তাই আমি ঠিক করে- 
ছিলাম, আমি তাদের নিকট নতি স্বীকার করব না। ফাসির মঞ্চে যাওয়ার 
সময় আমি বলব, আমি বাঙালী, বাংলা আমাম্স দেশ, বাংলা আমার 
ভাষা । জয় বাংলা। 

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রান্ত্রে পশ্চিম পাকিস্তানী সৈনাদের হাতে 
বন্দী হওয়ার পূর্বে আমার সহকর্মীরা আমাকে চলে যেতে অনুরোধ করেন। 
আমি তথন তাঁদের বলেছিলাম, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষকে 
বিপদের মুখে রেখে আমি যাব না। মরতে হ'লে আমি এখানেই মরব॥ 
তাজউদ্দিন এবং আমার অন্যান্য সহকমীরা তখন কাদতে শুরু করেন। 

আমার পাকিস্তানী ভাইয়েরা, আপনাদের প্রতি আমার কোন বিদ্বেষ 
নেই। আমি চাই, আপনারা সুখে থাকুন। আপনাদের সেনাবাহিনী আমা- 
দের অসংখ্য লোককে হত্যা করেছে, আমাদের মা-বোনদের মর্যাদাহানি 
করেছে, আমাদের গ্রামগুলো বিধব্স্ত করেছে। তবুও আপনাদের প্রতি 
আমার কোন আকোশ নেই। আপনারা স্বাধীন থাকুন, আমরাও হ্বাধীন 
থাক্ষি। বিশ্বের অন্য যে-কোন দেশের সাথে আমাদের যে ধরনের বন্ধুত্ব 
হত্বে পারে, আপনাদের সাথেও আমাদের শুধুমান্র সেই পরনের বন্ধুত্ব 
হতে পারে। কিন্ত্র যারা অন্যায়ভ।বে আমাদের মানুষদের মেতেছে, তাদের 
অবন্যই বিচার হবে। বাংলাদেশে এমন পরিরার খ্ুর কমই আছেমে 
পরিবারের কোন লোরু মারা যায় নি। 

বাংলাদেশ প্থিবীর দ্বিতীয় ব্বযুস্তন মুসলিম অধ্যুষিত দেশ। ইন্দে 
নেশিয়়ার পরেই এর স্থান। মুসলিম জনসংখ্যার দিক দিযে ভারতের 
স্থান তৃতীয় ও পাকিস্তানের স্থান চতুর্থ । কিন্ত অদ্ষ্টের পরিহাস, 
পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনী ইসলামের নামে এদেশের মুসলমানদের হত্যা 
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করেছে আমাদের নারীদের বেইজ্জ ত করেছে । ইসলামের অবমাননা আমি 
চাই না, আমি স্পট ও দ্বর্থহীন ভাষায় বলতে চাই যে, আমাদের দেশ 
হবে গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতান্ত্রিক। এদেশের কৃষক-শ্রমিক, 
হিন্দু-মুসলমান সবাই সুখে থাকবে, শান্তিতে থাকবে। 

আমি ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দির। গাঙ্কীকে শ্রদ্ধা করি। তিনি 
দীর্ঘকাল যাবৎ রাজনীতি করছেন। তিনি শুধু ভারতের মহান সন্তান 
পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর কন্যাই নন, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর নাতনীও। 
তার সাথে আমি দিল্লীতে পারস্পরিক স্বার্থসংষ্লি্ট বিষয়গুলো নিয়ে আলাপ 
করেছি। আমি যখনই চাইব, ভারত বাংলাদেশ থেকে তার সৈন্যবাহিনী 
তখনই ফিরিয়ে নেবে। ইতিমধ্যেই ভারতীয় সৈন্যের একটা বিরাট অংশ 
বাংলাদেশ থেকে ফিরিয়ে নেয়া হয়েছে। 

আমার দেশের জনসাধারণের জন্য শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী যা করেছেন, 
তার জন্য আমি তাঁকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই । তিনি ব্যক্ি্গিত- 
ভাবে আমার মুক্তির জন্য বিশ্বের সকল দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের নিকট 
আবেদন জানিয়েছিলেন, তারা যেন আমাকে ছেড়ে দেবার জন্য ইয়াহিস়া 
খানকে অনুরোধ জানান। আমি তাঁর নিকট চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকব। 

প্রায় এক কোটি লোক যারা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ভয়ে ভারতে আশ্রয় 
নিয়েছিল এবং বাকী যারা দেশে লক্ষে গিয়েছিল, তারা সবাই অশেষ দুঃখ- 
কষ্ট ভোগ করেছে । আমাদের এই মুক্তি-সংগ্রামে যারা রক্ত দিয়েছে সেই 
বীর মুক্তিবাহিনী, ছান্্র-কষক-শ্রমিক সমাজ, বাংলার হিন্দু-মুসলমান, 
ই, পি. আর, পুলিশ, বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও অন্য আর সবাইকে আমার সালাম 
জানাই। আমার সহকর্মীরা, আপনারা মুক্তি সংগ্রাম পরিচালনার ব্যাপারে 
যে দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছেন, তার জন্য আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। 
আপনাদের মুজিব ভাই আহ্খান জানিয়েছিলেন আর সেই আহবানে সাড়া দিয়ে 
আপনারা ষ দ্ধ করেছেন, তার নির্দেশ মেনে চলেছেন এবং শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতা 
ছিনিয়ে এনেছেন। আমার জীবনের একমান্ত্র কামনা, বাংলাদেশের মানুষ 
যেন তাদের খাদ্য পায়, আশ্রয় পায় এবং উন্নত জীবনের অধিকারী হয়। 

পাকিস্তানী কারাগার থেকে আমি যখন মুক্ত হই, তখন জনাব তুট্টো 
আমাকে অনুরোধ করেছিলেন--সম্ভব হ'লে আমি যেন দু'দেশের মধ্যে একটা 


৯৫৬ বঙ্গবন্ধু 


শিথিল সম্পর্ক রাখার চেস্টা করি। আমি তাঁকে বলেছিলাম, আমার জন- 
সাধারণের কাছে ফিরে না যাওয়া পর্যস্ত আমি আপনাকে এ-ব্যাপারে কিছু 
বলতে পারি না। এখন আমি বলতে চাই, জনাব ভুট্টো সাহেব, আপনারা 
শান্তিতে থাকুন। বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে । এখন যদি কেউ বাংলা- 
দেশের স্বাধীনতা হরণ করতে চায়, তা হ'লে সে স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য 
মুজিব সবপ্রথম প্রাণ দেবে। পাকিস্তানী সৈন্যরা বাংলাদেশে যে নিবিচার 
গণহত্যা করেছে, তার অনুসন্ধান ও ব্যাপকতা নিধারণের জন্য আমি জাতি- 
সঙ্ঘের নিকট একটা আন্তর্জাতিক ট্রাইবুন্যাল গঠনের আবেদন জানাচ্ছি। 

আমি বিশ্বের সকল মুক্ত দেশকে অনুরোধ জানাই, আপনারা অবিলম্বে 
স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিন এবং সত্বর বাংলাদেশকে 
জাতিসঙ্ঘের সদস্য ক'রে নেয়ার জন্য সাহায্য করুন । 

জয় বাংলা। 


পরদিন রাতে প্রেসিডেন্টের এক নিরদেশবলে ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ 
অস্থায়ী শাসনতান্ত্রিক আদেশ জারী করা হয়। এই আদেশে অবিলম্বে 
সংসদীয় গণতন্ত্র চালু করার কথা বলা হয়েছিল। এই 
অস্থায়ী শাসনতন্ত্র 
আদেশ জারী আদেশ সমগ্র বাংলাদেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে বলেও 
ঘোষণা করা হয়। 
এই আদেশ সম্পকে ঢাকায় এক সরকারী প্রেসনোটে বলা হয় £ “যেহেতু 
১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল তারিখে স্বাধীনতা আদেশ ঘোষণার মাধ্যমে 
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের পরিচালনার জন্য অস্থায়ী ব্যবস্থাবলী গ্রহণ করা 
হয়ঃ এবং যেহেতু উক্ত ঘোষণায় প্রেসিডেন্টকে দকল শাসনকাষ পরি- 
চালনা ও বিধানগত কতত্ব এবং প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের ক্ষমতা প্রদত হয়। 
এবং যেহেতু উক্ত ঘোষণায় উল্লেখিত অন্যায় ও প্রতারণামূলক যুদ্ধের 
বর্তমানে অবসান ঘটেছেঃ এবং যেহেতু বাংলাদেশের জনগণের সুস্পষ্ট 
আশা-আকাজ্ক্ষা হ'ল যে বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্র চালু হয়েছে 
এবং যেহেতু উক্ত লক্ষ্য অনুসরণে উক্ত ব্যাপায়ে অবিলম্বে কতিপয় ব্যবস্থা- 
বলী গ্রহণ প্রয়োজন হয়েছে, তাই বর্তমানে ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল 
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ভারিখের স্বাধীনতা আদেশ ঘোষণা এবং সে ক্ষেত্রে তার এখতিয়ারাধীন 
অপর সকল ক্ষমতা অনুসারে প্রেসিডেন্ট নিশ্নলিখিত আদেশ প্রণয়ন ও 
জারী করেছেন ঃ 
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এ আদেশ ১৯৭১ সালের বাংলাদেশ অস্থায়ী শাসনতন্ত্র আদেশ 
বলে অভিহিত হবে। 

এ আদেশ সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হবে। 
অবিলম্বে এ আদেশ কার্যকর হবে। 

সংক্তা ঃ 

এ আদেশে উল্লেখিত গণপরিষদ অর্থে ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর, 
১৯৭১ সালের জানুয়ানী ও মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে এন-ই 
ও পি-ই আসনে নির্বাচিত ও অন্য কোন কারণে বা আইনে অযোগ্য 
ঘোষিত নয়, বাংলাদেশের জনগণের নিবাচিত এমন প্রতিনিধিদের 
সমনুকসে গঠিত সংস্থা বুঝাবে। 

প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রী পরিষদ থাকবে। 

প্রেসিডেন্ট তাঁর সকল কার্য পরিচালনায় প্রধানমন্ত্রীর উপদেশ 
মোতাবেক কাজ করবেন। 

গণপরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আম্থাভাজন প্রেসিডেন্ট গণ- 
পরিষদের এমন একজন সদস্যকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দাস্সিত্ব 
অর্পণ করবেন। প্রধানমন্ত্রীর উপদেশ মোতাবেক প্রেসিডেন্ট অপর 
সকল মন্ত্রী, স্টেট মন্ত্রী ও ডেপুটি মন্ত্রী নিয়োগ করবেন। 
গণপরিষদ কর্তৃক শাসনতন্ত্র প্রণয়নের পর্ধে যেকোন সময়ে 
প্রেসিডেন্টের পদ শূন্য হ'লে বাংলাদেশের একজন নাগরিককে 
মন্ত্রিসভা প্রেসিডেন্ট হিসাবে নিয়োগ করবেন। তিমি গণপরিধদ 
কতক প্রণীত শাসনতশ্ত মোতাবেক অপর একজন প্রেসিতেষ্ট 
কার্যভার গ্রহণ না করা অবধি প্রেসিডেন্ট পদে অধিগ্ঠিত 
থাকবেন। 

একজন প্রধান বিচারপতি ও বিভিন্ন সময়ে নিয়োগ করা হবে এমন 
অন্যান্য বিচারপতিদের সমনুয়ে একটা বাংলাদেশ হাইকোর্ট 
থাকবে। 


বসব 


€১০) বাংলাদেশ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি প্রেসিডেন্টের শপথ গ্রহণ 
অনুষ্ঠান পরিচালনা করবেন এবং প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রী, অন্যান্য 
মন্ত্রী, স্টেট মন্ত্রী ও ডেপুটি মন্ত্রীদের শপথ গ্রহণ আনুষ্ঠান পরিচালনা 
করবেন। মন্ত্রিসভা শপথের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করবেন।” 


পরদিন অর্থাৎ ১৯৭১ সালের ১২ই জানুক্সারী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে 
সংসদীয় গণতন্ত্র প্রথম সংসদীয় গণতন্ত্র পরিচালনা কমিটি গঠিত হয়। 
পরিচালনা কমিটি এতে প্রেসিডেন্ট বা রাষ্ট্ীপ্রধানরাপে মনোনীত হন বিচার- 
পতি জনাব আবু সাঈদ চৌধুরী । রাষ্ট্রপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ১৯৭১ 
প্রধানমন্ত্রী পদে সালের অস্থায়ী শাসনতান্ত্রিক আদেশ অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী 
বঙ্গবন্ধু নিয়োগের ক্ষমতার অধিকারী। এই অধিকারবলে তিনি 
একই দিনে বাংলার অবিসংবাদিত নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর 
রহমানকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ঘোষণা করেন এবং তীকে নয়া 
সরকারের মন্ত্রিসতা গঠনের জন্য আহখান জানান। 
উল্লেখযোগ্য যে, ইতিমধ্যে অস্থায়ী শাসনতন্ত্র আদেশ ঘোষণার ফলে 
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তাজউদ্দিন আহমদ ও তীর মন্ত্রিসভা পদত্যাগ 
করেন। নয়া-রাষ্ট্রপতির আহ্বানে বঙ্গবন্ধু এক নতুন মন্ত্রী পরিষদ গঠন 
করেন, প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশকুমে গঠিত এই মন্ত্রিসভার সদস্যরন্দ হলেন £ 
জনাব সৈয়দ নজরল ইসলাম, 
জনাব তাজউদ্দিন আহমদ, 
জনাব মনসুর আলী, 
জনাব খোন্দকার মোশতাক আহমদ, 
জনাব আবগুস সামাদ, 
জমাব এ. এইচ. এম. কামরজ্জ্জামান, 
শেখ আবদুল আজীজ, 
অধ্যাপক ইউসুফ আলী, 
আলহাজ জহর আহমদ চৌধুরী, 
শ্রী ফণীভূষণ মজুমদার, 
ও ডক্টর কামাল হোসেন। 


শেধ গুজিব ৯৫৯ 


সেদিন ছিল বুধবার। অপরাহ্রে বঙ্গভবনে এক অনাড়ুদ্ছর অনুষ্ঠানে 
প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাথে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের নয়া মন্ত্রিসভার অপর 
১১জন সদস্যও রাষ্ট্রপতি জনাব আবু সাঈদ চৌধুরীর নিকট শপথ গ্রহণ 
করেন। এর আগে বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি জনাব এ. এস. এম. 
সায়েমের নিকট রান্ট্রপতিও শপথ গ্রহণ করেছিলেন। 
প্রধানমন্ত্রীরাপে শপথ গ্রহণের কিছুক্ষণ পরেই জনৈক সাংবাদিক ষখন 
বঙ্গবন্ধুকে জিক্তেস করেন, “স্যার, আজকের দিনে জাতির প্রতি আপনার 
বাণী কি? জবাবে চিরাচরিত হাস্যমুখে তিনি বলেন ঃ 
“উদয়ের পথে শুনি কার বাণী 
ভয় নাই ওব্রে ভয় নাই, 
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান 
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।' 


আপন অভিজতাসঞ্জাত গভীর উপলব্ধ থেকে যে সত্যকে সারা জীবন 
বঙ্গবন্ধু আবিষ্কার করেছেন, কবিগুরুর বাণীর মধ্যে দিয়ে তিনি তা" স্বতঃ- 
ক্ুফুর্তভাবে প্রকাশ করেছেন। জাতির নিকট থেকে এক বিরাট দায়িত্ব পাওয়ার 
পর তিনি এবার মনোসংযোগ করলেন ধ্বংসপ্রাপ্ত বাংলার কঙ্কালকে পুন- 
রুজ্জীবিত করতে । তিনি ভুলে গেলেন যে জল্লাদের বধ্যভূমিতে থেকে তীর স্বাস্থ্য 
একেবারে ভেঙে গেছে-_আগের চেয়ে ওজন ৪২ পাউশু কমে গেছে-_এখন 
তাঁর বিশ্রামের প্রয়োজন । মুমূষু বাংলামায়ের আতনাদ আর হাহাকার তাঁকে 
উল্মাদ ক'রে তুলল । দায়িত্ব তিনি নিতে চান নি, কিন্ত না নিয়েও পারলেন না। 
এতদিন তিনি ছিলেন শুধু বঙ্গবন্ধু আর মুজিব ভাই, এখন হয়েছেন “জাতির 
পিতা”। সন্তানের প্রতি তার দায়িত্ব ও কতব্য পালন তাঁকে করতেই হবে। 
তাই আহার-নিদ্রা বিসর্জন দিয়ে আবার তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন কর্ষমক্ষেন্ে। 
১৩ই জানুয়ারী (১৯৭১) বঙ্গবন্ধুর সভাপতিত্বে বাংলাদেশ মন্ত্রিসভার 
হারার: বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে “জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে 
ক বীরোচিত অংশ গ্রহণকারী কৃষকদের বাঁচার সংগ্রাম, 
গ্রামাঞ্চলে বর্বর বাহিনীর ধ্বংসলীলা এবং লক্ষ লক্ষ 
লোকের গুহহারা হওয়ার কথা চিন্তা করে ১৯৭১ সালের ১৪ই এপ্রিল 


৯৬০ বঙ্গবন্ধু 


পর্যন্ত বকেয়া ও সুদ সমেত রুষিজমির সব রকম খাজনা মওকুফ করায় 
সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। 
উত্তত বৈঠকে জাতীয় পতাকার নক্সা সংশোধনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা 
হয়। এই সিদ্ধান্তে বলা হয় যে, “মুজিযুদ্ধ চলাকালে ষে জাতীয় 
পতাকা স্থির করা হয়েছিল, উহাই বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা থাকবে, 
তবে পতাকার মধ্যবতাঁ মানচিন্রটি বাদ দেওয়া হবে। সেখানে থাকবে 
স্যের ন্যায় একটি রক্তপিগু। 
এই বৈঠকে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রখ্যাত গান, “আমার 
সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি'-এর প্রথম দশ চরণ বাংলাদেশের 
জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে গৃহীত হয়। এছাড়া জাতীয় কুচকাওয়াজ সঙ্গীত 
হিসেবে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের “চল্‌ চল্‌ চল্‌” গানটিকে 
নির্বাচিত করা হয়। 
প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর বজবন্ধ ১৪ই জানুয়ারী প্রথম সাংবাদিক 
সম্মেলনে এক নীতিশ-নির্ধারণী ভাষণ দেন। তার সরকারী বাসভবনে 
আয়োজিত উক্ত সম্মেলনে ভাষণ দান প্রসঙ্গে তিনি 
১৬৩ বলেনঃ “ইয়াহিয়া খানের দস্যবাহিনী বাংলাদেশে 
নির্ধারণী ভাষণ ধ্বংসের যে চিহ্‌ রেখে গেছে, তার ওপরই একটি 
নতুন সমাজ-ব্যবস্থার গোড়াপস্তন করা হবে ।* 
ব্জবঞ্থু বিভিম সরকারী নীতি ব্যাখ্যা ক'রে বলেন যে, সরকার দেশে 
নুন অর্থনীতি সৃষ্টিক্স জন্য একটি সামগ্রিক পরিকল্পনার খসড়া প্রণ- 
মনের কাজে হাত দিয়েছেন এবং সে কাজে অত্যন্ত দক্ষ পেশাদার অরথ- 
নীতিবিদদের নিয়োগ করা হয়েছে । তিনি উক্ত সম্মেলনে আরে। জানান 
খে, দেশের নতুন খসড়া শাসনতন্ত্র প্রণয়নের কাজও শুরঃ করা হয়েছে। 
বাংলার দামাল ছেলেদের হাতে তখনও অস্ত্র ছিল। দেশ শন্তু.মুস্ত 
হওয়ার পর তাদের অন্ত্রের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে--ইতিমধ্যে তারা 
দেশ পুনর্গঠনে আত্মনিয়োগ করেছে। বঙ্গবন্ধু তাই আইন- 
পের সমর পরত ধা প্রদর্শনের জন্য ও জাতির ব্হত্তর 
রি কল্যাণের স্থার্থে গণবাহিনীকে ও সকল মুক্তিযোদ্ধাকে 
আগামী দশ দিনের মধ্যে অজ্জ সমর্পণের জন্য আহ্বান জানান । ১৭ই 


চণঙছ গুজিব ৯৬৪ 
২১... 


জানুয়ারী এক বিরতিতে তিনি এই আহ্বান করেন ও গণবাহিনীর 
সদস্যদের ও মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সবার দেশপ্রেম, সাহসিকতা ও 
শৌর্য-বীর্ষের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং তাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্তা 
প্রকাশ করেন। পরদিন এক ঘোষণায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু দেশের 
স্বাধীনতা উৎসব উপলক্ষে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলে দণ্ডপ্রাপ্ত কতিপয় 
শ্রেণীর কয়েদীদের ক্ষমা প্রদর্শন করেন। 
জানুয়ারীর ২৪ তারিখে বঙ্গবন্ধুর আহবানে একটি অনাড়ম্বর আকর্ষ- 
নীয় কিন্তু আবেগঘন অনুষ্ঠানে “কাদেরিয়া বাহিনী” নামে পরিচিত 
টাঙ্গাইলের ১৬ হাজার বার মুজ্িযোদ্ধা আনৃষ্ঠানিক- 
নিল ভাবে প্রধানমন্ত্রীর নিকট অস্ত্র সমর্পণ করে। এই 
বীর মুকিযোদ্ধারা ঢাকা মত্ত হওয়ার অনেক আগেই 

টাঙ্গাইল জেলা থেকে শত্রু, সৈন্যকে হটিয়ে বেসামরিক প্রশাসন-ব্যবস্থা 
চাল করেছিল। 

টাঙ্গাইলের বিন্দুবাসিনী বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে উক্ত বাহিনীর নেতা জনাব 
আবদুল কাদের সিদ্দিকী (যিনি “বাঘা সিদ্দিকী” নামে পরিচিত ) অস্ত্র 
সমর্পণের সময ঘোষণা করেন, “যে নেতার আদেশে অস্ত্র তুলে নিয়ে- 
ছিলাম, সে অস্ত্র নেতার হাতেই ফিরিয়ে দিলাম ।' 

অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু অশ্র রুদ্ধ কণ্ঠে বলেন, “এদের খালি হাতে রেখে 
গিয়েছিলাম, হাতিয়ার দিতে পারি নি। হাতিয়ার ছাড়া যৃদ্ধ চালিয়ে যাবার 
আদেশ করেছিলাম। বলেছিলাম, আমি যদি নাও থাকি, বাংলাদেশের 
সাড়ে সাত কোটি মানুষ মুক্ঞ না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যা।” 
সেদিন তিনি আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে অকপটে স্বীকার করেন যে, হানাদার 
বাহিনীর কারাগারে মৃত্যু প্রতীক্ষায় থাকার সময়ে তার চোখে পানি আসে 
নি, কিন্ত বাংলার মাটিতে পা দে'য়ার পর থেকে দেশের মানুষের দুর্দশা 
স্বচক্ষে দেখার পর চোখের পানি তাঁর পক্ষে রোধ করা সম্ভব হচ্ছে না।” 


৩১শে জানুয়ারী ঢাকা স্টেডিয়ামে “মুজিব বাহিনী" কর্তৃক আরেকটি 
অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু সবার প্রতি সোনার বাংলা গড়ে তোলার জন্য 
আহ্বান জানান । 


৯৬২ বলদ 


বাংলাদেশের দুদিনের সাথী ও আশ্রয্পদাতা ভারতের মহান জনগণ ও 
সরকারের আমন্ত্রণে বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে কোল- 
কাতায় যান। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, তার মন্তিসভার 
অন্যান্য সদস্য ও বহু উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং লক্ষ লক্ষ জনতা তাঁকে বিপুল 
ধর্ধনা জ্ঞাপন করেন। সে এক অগুতপূরব দুশ্য। কোলকাতার বুকে এত 
লোকের সমাবেশ বোধকরি আর কোনদিন কোন জনসভায় হয় নি। 

সেদিনই কোলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডে ভারতের ইতিহাসের 
রুহত্তম জনসভায় বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন যে, ভারত-বাংলাদেশের মৈল্রী চির- 

দিন অটুট থাকবে। বিশ্বের কোন শক্তিই পারবে না এ 
ই মৈল্রীতে ফাটল ধরাতে । এদিন বিশাল জনসমুদ্রের গগণ- 

বিদারী বিপুল করতালির মাঝে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর 
রহমান তেজোদুপ্ত কণ্ঠে যে কাব্যময়ী ভাষায় বজ্তা দেন, তা" ভারত ও 
বাংলাদেশের জনগণের চিরদিন স্মরণ থাকবে। তার সে গুরুত্বপূর্ণ বক্তার 
অংশবিশেষ এখানে তুলে ধরা যাক £ 

“লাখো লাখো জনতার রক্তের বিনিময়ে অজিত হয়েছে বাংলাদেশের 
স্বাধীনতা । বিশ্বের কোন শক্তিই আর এই স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিতে 
পারবে না। বিশ্বের ইতিহাসে আমাদের মত এত বড় মূল্য দিয়ে আর 
কেউ স্বাধীনতা অর্জন করে নি। বহু কম্টে অজিত এই স্বাধীনতা রক্ষার 
জন্য বাংলাদেশের শেষ মানুষটিও প্রাণপণে সংগ্রাম করবে । আমার বাংলা 
তিতুমীরের বাংলা, আমার বাংলা-_সূর্যসেনের বাংলা, আমার ব !লা-_ 
জুভাষবসুর বাংলা, ফজলুল হকের বাংলা, সোহরাওয়াদীর বাংলা । এ বাংলার 
মাটি পলি দিয়ে গড়া, বড়ো নরম মাটি। কিন্ত চৈত্রের কাঠফাটা নৌদ্রে 
এই মার্টিই কঠিন শিলায় পরিণত হয়। আমার দেশের মানুষটিও ঠিক 
এই মাটিরই মত। তারা শান্ত। তারা শাস্তিপ্রিয়। কিন্তু প্রয়োজনের মুহ্ে 
তারাই আবার ইস্পাতদূত কঠিন। 

ভারতের মহান জনগণ, ভারত সরকার, ভারতের সশস্ত্র বাহিনী, 
বিশেষ ক'রে ভারতের মহান নেত্রী ইন্দিরা গান্ধীর প্রতি আমি গভীর 
শ্রদ্ধা ও কুতকতা জাপন করছি। হানাদার বাহিনী আমার দেশের 
এক কোটি মানুষকে তাদের ভিটেমাটি থেকে বিতাড়িত করেছে। এই 


লেখ ম্বাজব ৯৬৩ 


নিরাশ্রয় মানুষদের আশ্রয় দিয়ে, অন্ন দিয়ে, বস্ত্র দিয়ে, সর্বোপরি সাস্ত,না 
দিয়ে আপনারা যে উপকার করেছেন, তা অতুলনীয়। আপনাদের এই 
দাল পরিশোধের সাধ্য আমাদের নেই। কবিগুরুর ভাষায় বলতে পারি £ 

নিঃস্ব আমি রিক্ত আমি 

দেবার কিছু নাই, 

আছে শুধু ভালবাসা 

দিলাঙ্ন আমি তাই । 

পশ্চিম বঙ্গ, ভ্রিপুরা, মেঘালয় এবং আসামের জনগণের প্রতিও আমি 
বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। 
বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি দূত সমর্থন দেয়ার জন্য 

আমি সোভিয়েট ইউনিয়নের সরকার ও জনগণের প্রতিও গভীর কৃত- 
ক্ততা প্রকাশ করছি। ধন্যবাদ জানাচ্ছি খুক্তরাজ্য সরকার ও তার 
জনগণকে । ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমেরিকান জনগণ ও সংবাদপন্ত্রকে। 
কিন্তু বাংলাদেশের প্রতি মাকিন সরকারের নীতির আমি প্রশংসা করতে 
পারছি না। কারণ, খুনী ইয়াহিয়া সরকার বাংলাদেশে গণহত্যা চালাচ্ছে 
জেনেও নিক্সন সরকার পাকিস্তানকে অস্ত্র দিয়েছেন। তারা সাহায্য বন্ধ 
ক'রে দিয়েছেন ভারতকে । কেননা মহান ভারত আমাদের মুক্তি-সংগ্রামের 
প্রতি নৈতিক ও বৈষয়িক সমর্থন প্রদান করেছিলেন। আমি তাদের হুশিয়ার 
ক'রে দিচ্ছি, সাম্রাজ্যবাদের দিন শেষ হয়ে গেছে। এই ভূখণ্ডে সাম্্াজ্য- 
বাদের খেলা আর চলবে না। ভারতের জনগণকে উদ্দেশ ক'রে আমি 
বলছি, এদেশের মাটি থেকে আপনারা সাম্পুদায়িকতার বিষ-বাচ্প নিশ্চিহ 
করুন । ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র আর সমাজতন্ত্র আমাদের 
দুই দেশেরই আদর্শ। এই আদর্শের ওপর ভিভি করেই রচিত হয়েছে 
আমাদের দুই দেশের মৈল্রী। এই মৈশ্রীতে ফাটল ধরানোর ক্ষমতা বিশ্বের 
কোন শক্তিরই নেই। 


ভারতে দু”দিনব্যাপী সফরের পর বঙ্গবন্ধু ৮ই ফেরুয়ারী ঢাকায় প্রত্যা- 
বর্তন করেন। ভারতে অবস্থান কালে শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে তিনি পারস্পরিক 


৯৪ বঙ্গবন্ধু 


সম্পর্ক-সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে আলোচনা করেন। তারা উভয়েই গণতন্ত্র 
সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, জোটনিরপেক্ষতা এবং সাম্পুদায়িকতা ও উপ- 
নিবেশবাদ-বিরোধী নীতির আদর্শে বাংলাদেশ ও ভারতের সাধারণ মানুষের 
ন্যায্য ও গভীর আশা-আকাঙ্্ষার বাস্তব রূপ দে*়ার সঙ্কল্প ঘোষণা 
করেন। 


পরিশেষে এক যৃক্ত বিরতিতে ১৯৭২ সালের ২৫শে মার্চের মধ্যে 
বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তের কথা 
ঘোষণা করা হয়। এই ঘোষণা মোতাবেক ১২ই মার্চ মিব্র-বাহিনী 
অর্থাৎ ভারতীয় সেনাবাহিনীর জোয়ানরা বাংলাদেশ থেকে বিদায় নেন। 
এই বিদায়ী কুচকাওয়াজে বঙ্গবন্ধু বলেন থে, উপমহাদেশে শান্তি রক্ষা ও 
পৃথিবীর সবন্ন স্বাধীনতা সংগ্রামে সব রকম সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য 

বাংলাদেশ ও ভারত কাধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করবে। 
ভারত সফরের পর বঙ্গবন্ধ্‌ শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের আরেক 
বন্ধুরান্ট্র সোভিয়েট ইউনিয়নে সরকারীভাবে সফর করেন। ১৯৭২ সালের 
২৯শে ফেক্য়ারী তিনি ঢাকা ত্যাগ করেন এবং পরদিন 


রে অর্থাৎ ১লা মার্চে স্থানীয় সময় সকাল ১১টায় মস্কোর 
৫ 
১ ডানকোভা বিমান বন্দরে পৌঁছেন । সোভিয়েট প্রধান- 


মন্ত্রীসহ মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্য, বহ উচ্চপদস্থ কর্ম- 
চারী, অপেক্ষমান হাজার হাজার জনতা বঙ্গবন্ধুকে প্রাণঢালা সন্বর্ধন। 
জানান। রাশিয়ায় অবস্থানকালে বঙ্গবন্ধু রুশ-নেতবর্গের সাথে আন্তরিক তাপূর্ণ 
পরিবেশে পারস্পরিক স্থার্থসংশ্লিম্ট বিষয়ে আলোচনা করেন। ২রা মা 
উভয় দেশের মধ্যে একটি অর্থনৈতিক সহযোগিতা চুক্তি, স্বাক্ষরিত হয়। 
পরদিন মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের হল মিলনায়তনে বক্তা করতে গিয়ে 
বঙ্গবন্ধু এক ঘোষণায় বলেন যে, বিশ্বের ষে-কোন অংশের মুন্ি-সংগ্রামের 
সমর্থনে বাংলাদেশের মানুষ সোভিয়েট জনগণের পাশে থাকবে। 


